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রাজীৱ কি প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করতে পারবেন ? 


প্রশাসনে দৃ্ণগাতির অবসান ও 
স্বদন পোষণ রোধ, বেকারার প্রাতকার 
এবং দ্রবামূলা হ'স-_এ কট প্রধান 
দাব' সাধারণ মানুষের, যারা দহাত 

»ভরে ভোট দিয়ে রাজীব গান্ধীকে 
গদিতে বাঁদয়েছে। 

এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে 
দিল্লীর একটি দৈনিক পাল্লকার উদ্যে,গে 
পারচালিত এক সমাক্ষায়। 

ভোটের ঠিক আগে এঘং তারপরে 
শ্রীগত্ধা দেশের মানযযের কাছে 
অনেক কন্ধ; করার প্রাতশ্রবত দিয়েই 
চলেছেন। সংসদে রাষ্টীপাঁতির ভাষণেও 
তার প্রতিধ্বান দেখা যান! 

আমেথাঁর ভোটারদের উন 
বলেছিলেন যে এ জগুলকে তান 
প্রগতির পথে একাবংলাত পতান্দিতে 
নিয়ে বাবেন। এখন সারা দেশকে 
দেইভাবেই উন্নত করুতে চান। উত্তম 
প্রপ্তাব সন্দেহ নেই) কিল্তু এদেশের 
মানুষ বারে বারে এত বাঁণ্চ হয়েছে 
থে তাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে সন্দেহ 

* থেকেই যায়। 

আর তাছাড়া তাদের. মনের 
গ্রভালা মেটানোয মত এমন কোন 
পদক্ষেপ এখনও ৱাজাঁব নেনাঁন 
যাতে মনে ভরদ। জাগে ৷ বরং তাঁর 
আচরণে এই ধারণাই ক্রমশ দংদ হচ্ছে 
বে তান তায় মাতৃ দেব ও মাতামহের 
অন:সূত লগাততে একটু উনিশ বিশ 
করে প্রয়োগ বরধেন । বর্ত'মান 
কাঠামোর মোৌলক পাঁরবর্ত'ন ঝরার 
ইচ্ছা বা সাহদ তার নেই । 

রাণ্্রশতির ভাযণে দলত্যাগ 
{নিবারণ করার অল] আইন প্রণগ্জনের 
প্রাতযাত রয়েছে । সংসদের বত'ঘান 
আঁধবেশনেই নাকি এই বিগ উতপন 


করা হবে। 
ইাতিপৃবে ইন্দিরার আমলে এই 
ধরণের আইন, প্রণয়নের গেওা 





মাঝধানে থেমে যা়। এর পরে 
জনতার রাজতে এ বাপায়ে মোটেই 


অগ্রসর হওয়া সংভব হয় নি। 
মানুষের মনে সংশয় রয়েছে। 
আজকে রাঞজণব গাণ্থী বিরাট 


সংখ্যায় সংদদে গরিণ্ঠতা অঙ্গন 
করায় বেশ উদারভাবে এই আইন 
নিয়ে আসতে উৎসাহ দেখিয়েছেন। 
কপ্তু তাঁর রাজনৈতিক সততার 
পরিচন্ন দিতে হলে উচিত তাঁর এই 
নাত কাণ্মাঁরে প্রয়োগ করা । কারণ 
কাণ্মীরই একমাত্র রাজ্য যেখানে এই 
আইন ঢাল; আছে। ন্যাশন্যাল 
কনফারেছদ থেকে দলত্যাগাঁদের নিয়ে 
[ঞ এম শাহ যে নতুন সৱকাৱ গড়লেন 
তাতে ই.কংগ্রেসের সমথ'ন রয়েছে। 
আনলে, ই কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ 
প্ররোচনা! এবং রাজ/পালের সহায়তায় 
ডঃ ফারুক আবদংল্লাকে অপসারণ 
করা ছয়। কিম্তু তা যে বেআইনী 
তা প্রকারাঙ্তরে নিবচিন কমিশনের 
রাল্লে জানা যায়! কারণ ডঃ ফাল্ক 
আবদল্লাকে প্রকৃত ন্যাশন্ঃল কনথা- 
রেণ্স বলে স্বকত দেওয়া হয়েছে? 
এরপরে লোকসভায় নির্বাচনে জন 
সমর্থ'ন আব্দল্লার প্রাত আরও প্রমাণ 
করল যে ই-কগ্রেসের গদক্ষেপাট 
কতটা অগণতাপ্মক । এই প্রসংদ 
আরও স্মরণ ধর! দরকার থে কাঞ্নী- 
রর রাজাপাল বি কে নেহর,ক বদল 


করে জগমোহনকে নিয়ে মাওয়া এবং 
তারপর ডঃ আবদুল্ল।কে অপসারণ 
করার জন্য তার প্রাতাট কাছে ইণ্দিয়া 
গান্ধীর সজে রাজীব গ/ণ্ধরও প্রো 
সমর্থন ছিল । একই কায়দায় অন্ধে 
দলত|াগণদের সমথ'ন জানান রাজীব 
গান্ধী যখন তন প্রশ্াশো ভাগ্কর 
রাওকে সঘথ'ন করেন। তাই তার 
উদ্পশোর সততা সম্পকে আজ 
স্গেহ দখা দেওয়া স্বাভাঁবক ৷ 
শেযংশ উন পায় 


প্রান্তন প্রধানমণ্ট'র প্রান্তন একান্ত 
সহকারী আর কে ধাওয়ান 
বিদেশী চক্র সংলা সহযোগিতা 
করে দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা 
মেটানোর রংশাতস্ট এবং প্রাতরক্ষার 
তথ্য পাচারে অভিযোগে জড়িয়ে 
গড়তে পারেন বলে দিল্লীর ওপর 
তলার কিন অফিসার আশঙা 
করছেন। 

ভারতী গোয়েন্দা বাহন) 'র 
এখং সি বব আই প্রমথ ভারতের সব 
গোল্পেপ্দা শাধার বান; আঁফসাঘবরা 
মিলে সমপ্রতি যে গ:গুচর চক্রের সন্ধান 
পেয়েছেন তাতে জড়িয়ে পড়েছেন 
দিল্লর বেশ কিন; প্রভাবশালী আঁফ- 
সার। 

যায়৷ তদস্ত করছেন তারা আলা 
করছেন এ পর্যষ্ত যাদের ধয়া হয়েছে 
তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে 
আরও কিছু লাম পাওয়া “যাবে যাতে 
স্গাতমত চাণ্চলোর সৃষ্ট হতে পারে। 

খরাণ্ দপ্তরের জনৈক প্রবীণ 
আফসার বলেন, এই চক্রের সঙ্গে 
প্রান্তুন প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের গর: ত্ব- 
পপ পদ্যাধকারাদের জড়িয়ে থাকার 
বাপারটা খুব অত্বাভাবক নয়। 
কারণ যে সব তথ্য পাচার হয়েছে 
তাতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের 
গললত্বপণণ পদাথকারখরা তাদের 
দ্বায়ত অস্বীকার ঝরতে পারেন না। 

কারণ বহু গ্রুত্বপর্ণ' সিন্ধান্ত 
যা নেওয়া হতো দেশের আভান্তর?ণ 
ব্যাপারে অথবা বৈদোঁশক ব্যাপারে 


কিংবা প্রাতক্ষার ব্যাপারে তার 
নাথপ্র এদের মাধাম দিয়েই 
বিভিন্ন দগ্ডরে বিশেষ করে 


ত্রাণ দার পাঠান হতো । সুতন্নাং 
সমস্ত তথাই এদের জানা ছিল। 
ঘটনার এখানেই শেষ নর) 
্বরাণ্ট দরের উদ্ত প্রবণ আফসার 
মনে করেন এই চক্রের সঙ্গে ইন্দিরা 
গান্ধীর হত্যার একট! সম্পক' রয্েছে। 
দেল'-বিদেশ' বিভিন্ন প্রভাযলাল' 
মহল থেকে এখনই তদন্ত ধামাচাপা 
দেওয়ার একটা চেণ্টা লুরু হয়ে 
গেছে। কিন্তু নতুন প্রধানমণ্ত 
রাজশব গাচ্ধণ এই চাপের কাছে নাত 
ত্বখকার করতে রাজী হনন। এটা 
নিঃদস্দেহে তার বলি'ঠতার প্রমাণ । 
প্রার্থাদক তদন্তে যেটুকু তথা 
পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে থে 
এই চরের সঙ্গে জাড়রে আছে এক 
বহেং শাস্তপালগ দেশ, যদিও হাতে 
এখনও সে ধরণের প্রমাণ আসে নি। 
ব্‌হং শান্তশাল দেলের থে 
এজেণ্স' এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে 
বলে মনে করা হচ্ছে তারা তাদের এক 
বঞ্ধ দেশের মারফত তাদের কাজ হাসিল 
করছে নিজেয়। ধর। ছোঁয়ার বাইরে 
থেকে! 
যাদের এপয'ন্ত ধর হয়েছে তারাই 


এ চক্রের সবে'সবা নয় তা গোয়েন্দা 
দর্তরের অঙ্গান! নয্ন। তাই চেষ্টা 


চলছে নেপথা নাদ্কদের নাম বের 
করার। 


বাঁদ তদন্তে কোন বাধা না পড়ে 
তবে বহ রাঘব বোল্লাল সরকারী 
উচ্চপদস্থ আফসার এবং কিছ; রাজ- 
নোতিক নেতা এই চক্র সঙ্গে জাড়য়ে 
যেতে পারেন বলে আশ্যক্ষা করা 
ছচ্ছে। 

এব্যাপারে সব থেকে ঘাদের কথা 
যেশ] আলোচনা হচ্ছে তারা হলেন, 
ba yd ধাওয়ান এবং জনৈক প্রান্থন 


গ্ররাণ্ট দফতরের উন্ত প্রবীণ 
অফেমারের আল৷-৩দন্তের কাজ খুব 
চত এবং কঠোর ভাবে চালালে ইন্দিরা 
গান্ধীর হত্যার এখনও পান্ত 
অজানা রহসা প্রকাশ হয়ে যেতে 
পারে। 


উন্ত মংখপান্ের আঁভমত 
প্রধানমণ্ট] রাজীব গাণ্ধ। এই চক্রের 
মল উংপাটন করে রহস্য ভেদ করতে 
আগ্রহী এবং সেই মত শ্রর৷ণ্ট 
দফতরের অধীন সমগ্ত শ।খাগংলোকে 
যে কোন পারাশ্থাতিগ্ণ জনা তৈরণ 
থাকায় নিদে'শ দেওয়া হয়েছে। 


ি পিএমের রাজ্য কমিটির 
সভায় প্রবীণ নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে তরুণ নেতাছের 
তীৰ গমালেচনা 


সি পি এমের সদা সমাপ্ত রাজ্য 
কাটির সম্মেলন শেষ হয়েছে 
নেতৃ-তবর বিরুদ্ধে তর সমালোচনার 
মধ্য দয়ে। 

য়াজোর তরুণ নেতৃত্ব দলের 
বিপধ'য়ের জন) রাজোর প্রবীণ নেতৃত্ব, 
বিশেষ করে মখানস্রণ জ্যোতি বসু, 
এবং দলের সাধারণ সংগাদক সরোজ 
ম.খাজশীর তাঁর সমালোচনা করেন। 

দলের তরুণ নেতৃত্ব মনে করেন 
এই মাম্্সভা রাজ্যের জনগণের আলা 
আবাৎখা ঠিক মতো পণ করতে 
পারে নি। তাছাড়া এই দাঁশ্মসভা 
রাজোর জনগণের লড়াইয়ে হাতিয়ার 
এমন ধারণাও নৃষ্ট ফয়তে পারে ন। 

দলের (বিপর্য‘গ্লের অন্যতম কারণ 
হিসাবে অবশা অনেকেই একমত হয়ে 
করেকাট দধরের ব্থ'তাকে দানী 
করেন। এয় মধে। বিদাংং দণ্ডর, 
শ্রম দপ্ডর। পরিবহন দন্ত প্রভৃতি 
কয়েকটি দপ্তরের বার্থ'তাকে দলের 
বিপধ'রের অন্যতম কারণ হিদাবে 
বলা হয়েছে। 

দলের কয়েকজন সদদা আাবায় 
কয়েফজ্জন নেতার বিরদ্ধে দলাবয়োধগী 
কাজেরও অভিযোগ তুলেছেন। এই 
অভিযোগ আনা হয়েছে তিনটি কেদ্দে। 
এই তিনটি কেন্র হচ্ছে, বাারাকপ্র॥ 
দমদম এবং যাদবপুর ॥ 


কিছ; দদস্য বলেন, এই তিনাট 
কেণ্দ্র দলের দৃভে'দ) দৃ্গ' বলে পার- 
চিত এই দে ইন্দিরা হাওয়ায় 
দলাঁয় প্রাথ'র পরাজয় অসণ্ডব। 
অন]ান) কারণের মধে! এই তিন 
কেনে: কিছু নেতায় নিচ্রিয় ভুমিকা 


এবং কোন কোন জায়গার তাদের 
সমর্থকদের দল-বিরোধ) কাজ দল! 
প্রার্থীদের পরাজিত করতে সাহাঘা 
করেছে। 

রাজা কামটির বৈঠকে অ৷ত্মদমা- 
লোচনাও করা হয়েছে তাতে বলা 
হয়েছে, রাঙ্জো দলের সাংগঠনিক 
দুর্বলতা এবং কর্মীদের কাজে 
আতও্মদগ্তুণ্টির ভাব, জনগণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। ট্রেড ইউনিয়নের 
ক্ষেত্রে চন্নম বার্থ তাও দলের বিলয'- 
সের অনাত কায়ণ। 

রাজ্য কমিটি বৈঠকে নতুন করে 
দলকে গণাভাত্তিক সংগ্রামমখণ করে 
তোলার প্রস্তাব নেওলা হয়েছে, 
তাছাড়া অবিলম্বে এলাকাম এলাকায় 
কমণীদের কাজে নেমে পড়তে ছি('শ 
দেও্রা হয়েছে । এই কাঙ্ছের অন/তম 


হচ্ছে নতুন করে গণদংযোগ তেয়া 
ঝরা । 


এছাড়া “প্রতি জেলা কমিটির 
কাছে উাঁনলটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে 
যাতে বিভিন জেলায় দলের বিপয'য় 
এবং ভোটের হায় কমে যাওয়ার কারণ 
জানতে চাওয়া হয়েছে! 

জেলা কমিটিগুলোকে নিদে'শ 
দেওয়া হয়েছে আবলঘ্যে যেন লোকাল 
কাঁমটিগ্‌লোর কাছ থেকে ঘলের 
বিপধ'রের খংটিনাটি রিপোট' প্রত 
মালা যেটা পাঠানো হচ্ছে তাতে 
জানিয়ে দেওয়া হয়। 


লে 
জান। গেল, প্রধানমন্ত্রীর লচ'বালয়ের 


প্রাপ্তন প্রধান পি সি আলেকজ।্ডারকে 
জিন্রাদাব দের জনা দিল্লীতে নজর 
ব্রা রাখ হয়েছে) 


॥ দই ॥ 


দৰ্পণ 





‘গোড়ামিমুক্ত নীতি-কোশল' হন্ত 9 হস্তীমুখ' 


সাদা চামড়ার দেশের সাংবাদিক- 
দের প্রাত অহেত্‌ক দুর্বলতা প্রকানের 
ঘটনা জহরলাল নেহনয এবং পরে 
হান্দিয়া গাপ্ধীয় ' জীবনে অনেকবার 
ঘটেছে। সেই ট্রাডিলন শ্রীরাজণর 
গাম্ধীও বৈ বজায় রাখবেন তার 
নদুনা পাওয়া, গেল দুইটি মাকন 
পতিকার প্রাতনিধদের, সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কারে। এ'দের কাছে বেল সহজভাবে 
মন খুলে এরা কথা বলেন, বা এদেশের 
লোকদের বেলায় হয়: না। - 

তাঁর সরকারের শিল্পন'দাতর 
ব্যাথ্যা প্রদঙ্ছে ঘ্রীগান্বা. এ দৃই পাকা 
প্রাতানাধদের যা বলেছেন “জাতির 
উদ্দেলো” প্রদত্ত তার ভাষণের সঙ্গে 
তার আপাতদ:ণ্টতে মিল' নেই 
দুয়েকটি জরুরী প্রপ্নে। দেশের খ্জিসিত 
পাঁতরা কিন এর আদল মমাথ' 
বুঝতে পেরে খালী । 

লোকসভার [নর্াঁচনের পর মাকিনি 
যানতরাণ্টেজ পাঁচকা “নিউজ উইক’ এবং 
টাইম'এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে একান্ত 
সাক্ষাৎকারে শ্রীগান্ধী তাঁর সয়কারের 
[শিতপনখীত বিশেষ ফয়ে বেসরকারী 
উদ্যোগের প্রসঙ্গ অবতারণা করেন। 
টাইম" পা্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে 
প্রধানমন্ত্রী বলেন 3 “অর্'নগাতর 
অবাধ প্রসারের স্বার্থে' বেমরকায়! 
উদ্যোগের ক্ষেত্র আরও বেল বেশী 
এলাকা খুলে দেওল়া হবে।" টান 
আরও পারগ্কার বলেন; সরকার) 
উদ্যোগের ক্র বড় রেশ! ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। আমান মনে হয় এমনটা 
উাঁচত নয়, অথবা বেদরকারা শিল্পের 
বিকাশের সুযোগ আরও বাড়িয়ে দেব 
যাতে এইসব শি প্রতিষ্ঠান নিজেরা 
সমগ্ধে হয় এবং অর্থনপাত অবাধে 
বাড়তে পারে ।' 

অথচ আগের দিন জাতির উদ্দেশা 


রাজ্য কগ্রেসে ডানাডোল £ 


গাশ্চিমবংগে লোকসভার নিধা্চনে 
ই-কংগ্ৰেস "আলাতখত” সাফল্য লাভ 
করেও এখন পর্যন্ত কোন উল্লোখ- 
যোগ ফদা ওঠাতে পারেনি। 
কয়েকদিন বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ 
কারয়ে কলকাতার আশেপালের 
যুবকদের মধে। সামান্নক উত্তেজনা 
আনা গিয়েছিল । এখন পাড়ায় 
পাড়ায় সরস্বতী পার আয়োজনে 
তাদের অনেকেই বড় আকারে 
মেতেছে । দাণাদের কাছ থেকে মোটা 
চাঁদা আদায় করেছে এবারে? কিল্তু 
দলাঁয় সংগঠনের কমকিতণরা বিয়ে 
পড়েছেন। প্রাদোশিক কমিটির সদর 
চর চুপচাপ | একদম ফাকা 
একটা আগএচুতাত্র পরিবেশ সন্ত 
লক | 


তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্র! বলেছিলেন 
যে রাষ্টায়ত ক্ষেত্র উম্নন্ননের এক প্রধান 
হাতিয়ার হিসেবেই থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি আরও বলেছেন যে হুদপ্রপ্রসারণ 
পাঁরযত‘নের প্রস্তাব রচিত হয়েছে 
এবং সেগুলি এখন বিবেচনাধীন । 

প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তয্যকে স্বগত 
জানয়েছেন লিঃপপাতিদের সাস্ধা 
বিভিন্ন চেম্বার্স অব কণা্ম'- এবং 
তাদের সমথ'ক পত্র প্তিকয। যেমন 
“ইকনামিক টাইমস" লিখেছে যে গত 
করেফদিন ধরে শ্রীরাঙ্গীব  গাণ্ধাঁর 
মত৷মতগৃলির তাংপধ* অনযাবন 
করে শিজ্গপাতরা স্থির নিশ্চত যে 
মৃত" গতিতে অর্থনপীতি ও শিল্পের 
উন্নতির স্বাথে' প্রধানমণ্তী এমন কি 
গোঁড়ামমন্র নত ও কৌশল নিতেও 
পিছিয়ে থাকবেন না । 

শোড়ামিমন্ত নীতি বলতে 
ক বোঝাতে পারে তায় নমংনা 
হিসাবে বলা হচ্ছে যে রাত ক্ষেতে 
সুপরিচালিত কয়েকটি সংস্থার 
শেল্লায় বাজারে ছেড়ে দেওয়ার 
সঞ্ভবনাকে উাঁড়য়ে দেওয়। ধায় না। 
বাজারে লেল্লার ছাড়লে সেগুলিকে 
বেশী দামে রাঘব বোয়ালরা গ্রাদ 
যে করবে তা পাগলও জানে। 
হিন্দংস্থান মোঁদন টুলস (এইচ এম টি) 
ইন্ডিয়ান অয়েল ভারত ও [হন্দুস্থান 
পেট্োলিয়ামের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা হয়েছে । 

দ্য বাঙ্ক। আশ্ত'ন্রাতিফ 
অঞ্ভাম্ডার এবং বিদেশী পথাজ- 
পাঁতিরা এখন নগাতিই চায় । অতএব। 
ইঙ্ছভটা বড়ই অর্থবহ। মুখে 
সমাজতম্মের কথা আর কাজে ব্যান্তগত 


মালিকানার উদ্যোগকে প্রশ্ন দেওয়া। 
মনে রাখা দরকার শ্রীগাম্ধী এজন্য 


শিঃল দপ্তর নিজেই রেখেছেন । 


এই নিস্তেজ ভাবের প্রধান কারণ 
এই যে, কেউ সঠিক বুঝতে পারছেনা 
যে আগামী দিনে কাকে মুর,দ্যী 
ধরাট] বুদ্ধিমানের কাজ হবে ৷ কারণ 
দলা ব্যাপারে বহুদিন থেকেই 
গ্রাতাঁটি "তরে বিন নেতাকে কেন্দ্র 
করে গোষ্ঠাঁতণন্র হিসাবে সংগঠন 
চলে আসার রেওয়াজ গড়ে উঠেছে । 
ইদানণং প্রণব মুখাজজজ। ও বরকত 
গণি থান চৌধ.র) দুইটি উপদলের 
নেতৃত্ব দিয়ে আসাঙলেন। প্রান 
প্রতিটি সান্রন্ন সদস্যই কোন না কোন 
উপদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জেলা 
ভ্রেলা যেন এইভাবে কমর] 
দুইটি শানিরে বিভন্ত্র দিল, তেমনই 
ছিল দলের প্রভাবাধগন গণসগঠনে 
ইউনিয়ন যব ছাত মহলা ই দি 





শ্রীপতি নন্দী 


শনোতার মধে) পৃণ'তার নিম্ফল 
আশ্বাস পেলে ভারতার ইয়ং জেনারে- 
শন যখন দৃহাত তলে উর্ধবাছ 
হয়ে নাচছে। ওচ্ড (জেনারেণনের 
প্রাল্রাযন্ত ব্ান্তগণ তখন কিরূপ 
অব্যবসার়ে ব্রত? হয়েছেন ? অবশ্যাই। 
্রিকালজ্ঞ মনিখষ জনৈক ভরত 
মহারাজের প্রভাবগৃণে তারা উদাহ- 
মান সংঘের (রাইজিং সান) করফমলে 
ভোটাঞ্জাল [নিবেদন করে ইহলোকে 
সুখ লচ্ভোগের পথ প্রশস্ত করে 
রাখছেন। তদনবত্তণ* মাহলাগণও 
সরষ্‌বালা কাননবালার বিলাপঃস্ধে 
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পাঁতিদেবতার 
অনংকরণে সতাধম" পালন করেছেন। 
সবই বিপদ্ধ হিন্দু শস্য সম্মত 
শোকোচ্ছঝসেও হিন্দধম' শিধধর্ম 
ভেদাভেদ: এদেশে আছে। বহত্তয 
ভারতে অন্যাষ্ঠত লোকসভার সভা- 
পাত সভান্ঘেোঁগণও প্রান্ত সকলেই 
শোকসভার সভাসদ হয়ে এসেছেন, 
তাও মথা্থ' কালোপযোগাঁ, সন্দেহ 
নেই। আর, বিষয় বৃণ্ধিতে পরি- 
গত বুৃদ্ধিজীবাগণ যে কদাপি কাঁচা 
কাজ করেন না, এতো সবারই জানা ৷ 
ব্যাপার স্যাপার দেখে তারা তে 
বিলকুল আঁভভূত চিত্ত । “ট্‌ইঙ্কদ 
উইল লিটল দ্টার' পঠিত বদ] 
অধিকারগগণের মাহাত্খা এই যে, 
'রাইাজং সান'-এর প্রাত তারা স্বভা- 
বতই একটা 'নযাগনোটিক পুল 
(magnetic Pull) অনুভব করে 
থাকেন, যে কারণে উত্ত সৌর সাধনার 
প্রয়োজনীয় জ্ঞোক-বাক্য রচনার কাজে 
তাদের বিন্দমাঘ্ব বিলম্য হয়লা। 
বলা বাহুল্য, এয়াই ‘দ্য লাডিং লাইট’, 
জনৈক যুবসবেশর বিচ্ছব্নিত 


আলোকে পুলক ভাত্বর--সদানন্দময় । 
[' 


ভারতীয় শকুনিকুলে যখন এত 
উল্লাস, এত উত্জ্বাস। তখন মরলো 
কারা, মরতে বসেছেই বা কারা? 
অবশাই যারা শকুনিকুলের ভোগা, 
তারাই । লকুনিগণ শকুনি মাংস খায় 
না। তাহলে মঃতে বদেছে শকুন ভোগ! 
প্ররণ'কুল--দীঘ'জসীবন' বণনা প্রণব 
শোষণ-পাঁড়ন আত্ম করেও যারা 
'অকুল পাথারে ডুবি মারছে, 
জানেনা সপ্তরণ ।” ধাবত্মীবন খ|বি- 
খাওয়া ভারতীয় সাধারণ মানৃষ কিছ 
একটা অবল*্বনের আলাপন যখন 
দিবারাত্র ছটফটির়ে রয়েছ'যখন পারা- 
পার চিনে নিতেওসে অক্ষম, 
পাৰা ভেদাভেদা বোধট,কুও তার 
যখন ল.ধপ্রায়, ঘমদংতের হাতট।কেও 
তখন দেবদতের হাত রপেসে 
আকড়ে যাঁদ ধরে, জবন ধর্মের সে 
পরাজয়ে উল্লসিত হয় কারা ? অবশ্যই 
শকুনিকুল__জাবজগতের সং'শেষ 
সেবক । 


দ;শাটার নান্দনিক সংঘোজনট।ই 
বা কম কিসের? এপার ওপার 
দৃপারের টানাটানতে আধমরা 
মনযাপ্রাণটা যখন মরাগঠ্‌র লাজ- 
টাকেও জাপটে ধরতে চায়, তখন 
চিপ্রলোকের নট'নটিনীর প্রলাধ্ধিত 
হাতগ্াপি তো পরম বক্ষযুপে কাম্য 
হয়ে উঠতেই পারে। মাথার উপয়ে 
বৈজয়গ। জালালতা সুনীল হচ্চনেয় 
ইশারা-হাত বাড়ালেই পরম বধ 
অবশা ''ঞবন দয় ওগারে।” 

এ িমজ্জদান ঘানযগহলিই 
ও.বছে। সবংশে মনতে বসেছে কেননা, 


॥ ললাত। ২%শে জানার, 


নিঝটিনগ ভোজবাজগতে ঘে যত মজবে, 


সেই তত ডুববে । আর গণতশ্চের 
সমাজত" নাক মাঁলক! 
নায়কতশ্যের  কুণ্মণ্ড ঘে যত 
গিলবে দে ততই অনাহারে 


কদাহারে মরবে ৷ বুজ্জোয়া সংসদ'য় 
ভেল্চাবাজগণ, মালিক) গ্রণতন্যের 
ঘোলাজলে মংস।শিকারগণ আর 
নান্দনিক [খলাড়ীগণের শিকার সম্ধানগ 
আত্মা শুধুমাত্র শিকার ঝরতে ও 
ধরতে জানে, কাউকে বাঁচাতে জানে 


না, জানতে চাল্পও না! কেনই ঝা 
চাইবে? 
০ ০ 


ভায়া অষ্টম লোকসভা নামক 
সভার কাছকম্মো ইতিমধোই নুর 
হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য যে, সভা- 
মদগেণ কেউই অপার নন। গান 
পাঠগণ সকলেই যথাযোগা 'গণ- 
তাশ্তিক সমাআজতাঁন্ঘক। তো বটেই। 
উপরস্ত ভারতাল্প ‘পাঁলটিক]।ল কন” 
শাসনেদ'.এর এক একটি নব-আবিকৃত 
জোতত্কও বটেন। ছ্ট জগতের 
আর ফিল জগতের প্টার সুপার" 
ণ্টার খচিত ভারতীয় অণ্টম লোকসতা 
কক্ষে মাণ-মানিক্যের গড়াছাড়। 


জনগণের নব-»থ্ধ কালেকশন সঘংহ 
দেখে অনেকেই ভ্তত) |কপ্তু আমা- 
দেৱ 'ট.ইঞ্চল টইঞ্ক?' বিদ্যাধর বিদ।া- 
জাব! বৃশ্ধিজগবী। বটল টায়াগণ 
এবারেও আবার বিদ্বণমাশ্িত 
আহ্নাদে অটখনা হয়ে পড়েছেন।” 
তা হবারই তে! কথা । ভারতবষ" 
জগাবত কি মত, এ সংশয় নিয়ে তার। 
কতই না ক'ল কাটিয়েছেন। অবলেয়ে 


এহেন ভারতবয'কে গড়াগড়ি হেতে 
দেখে তারা নিজেরা যদি সে বিষয়ে 


সংলন্ন-মপ্ত হয়ে থাফেন। তাহলে 
অংল'দিত ছবায় কারণ আছে বৌকি। 
তারা প্রতাক্ষ করেছেন। যে ব্তু 
আগানি' আপাঁন গড়াতে পারে; মে 
কতু নিঃদন্বেহে জ'বপ্ত ; ডারতায় 
গণতণ্ঘ গাঁড়য়েছে। অতএ ভারত 
জ্ীবন্ত। ভারতগন্র গণতম্ম জাবন্ত, 
গাতলগল ৷ বিদযা-বৃদ্ির জগতে 
এমন একটা বেক-থ5 করা মাত্র 
শেযাশে ৭ম পঞ্ঠানন 


নতুন শক্তি সমাৱেশে সকলে দিশাহার! 


শ্রাতটি ফ্র'চ্টে। 

কিপ্তহ এধারে নিবঠিনের পরে 
এই দই নেতা ফেন্ররয় মণ্তিমভা 
থেকে বাদ পড়ায় এবং তার জাগার 
এই রাজা থেকে শ্রীঅপোক সেনকে 


প্রাধানা দেওয়াতে নতন শাশ্তর 
সমাবেশ হয়েছে। প্রণববাবঃ 
এখনও রাহমান হন নি। 


বরকত খান চৌধুরঠী সব+ভারতীয় 
সংগঠনের অন/তম সাধারণ সম্পাদক 
হলেও প্রধানত উত্তর প্রদেশ, বিহার 
এবং আসাম রাজা দলের সংগঠনের 
দাল্লিত্বে রয়েছেন । এখনও পাঁরণ্ফার 
জানা যাচ্ছেন। বরকত সাহেবের সঙ্গে 
এর আগে ইশ্দ্হার আমলে যেমন 
পাণ্চনবংগের সৎস)। নিয়ে পরান 
বরা হত এখন রাজখব গান্ধী বা তাঁর 


আতঘনিষ্ঠরা তেমন গর তাঁকে 
দেবেন কিনা । বরং এখন পর 
ঘা বাইরে থেকে নজরে গড়ছে তাতে 
মনে হয় শ্রী শোক সেনকে মোটামুটি" 
ঝাজোর দলীয় সংগঠনের 


ভাবে 

গখপাত কয়৷ হয়েছে। আপাতত 
তাঁর মযাদা বেড়েছে! কাজেই 
ইতিপূর্বে প্রণবধাবং ও বরকত 


সাহেবের অনংগতদের মধো বেশ 
কিছু সযোগগঞ্ধানী "অশোকদার" 
পেছনে লাইন দেবেন তাতে আশ্চ- 
যে'র কিছু নেই । 

বরকত সাহেব কনেকাদন আগে 
দিল্লী থেকে দমদম বিমান বদর এলে 
পো'ছালে তার অভিপরিচত এংং 
বহ,দিনের বিশক্স কয়েকদেন অন্ংচর 
তাঁঃ অভাথনায় উপ 5 ছিলেন না) 


চ্বাভাবকভাষেই বরকত সাহেব ক্ষ 
হয়েছেন । তিনি তাঁর দ্বভাবস্লভ 
ভগ্জীতে ঘনি*ঠ এক মহলে বলেছেন। 
“এরা সব যেইমান। সুখের দিনের 
পায়রা । দেখা যাক লে পধণত 
কোন দাদ! এদের দেখে ।" 

বরকত সাহেবের বিক্ষু্খ হওয়া 
হ্ঝাভাবিক । তান ঘেতাবে তাঁর 
উপদলের লোকজনের জনা বিদ্যুত 
পর্'দ, ফারাক প্রকল্প ও বেলও/়তে 
চাকমার বাবন্ধ। করেছেন তেমনটি 
পশ্চিমের কোন কেপ্রীয় মস্ত 
করেন লি। এর জন) প্রণববাবর 
অনুগত বলে থাত সুৱত মংখাজর 


যথেণ্ট অভিযোগ ছিল। বেআইনি- 
ভাবে  “ভলানটিন্নার'  নিল্লোগ' 
করার সময মত মখাজাঁ'রর" 


শেষাংশ ৭ম প.ঃঠাম 





এক শ্রেণীর আমরা বামহষ্ট 
সরকারকে বে-ইজ্দং করার জনা 
। প্রশাসনেন্ ভিতরে এমন জটিলতা 
সংণ্টি করেছেন বার ফলে কর্মচায়া 
মহলে ব্যালক অসন্তোষের সৃষ্টি 
হচ্ছে এবং প্রবল বিক্ষোভ দেখা 
দিচ্ছে। এই সব আমলারা ভাবে 
ভজখতে নিজেদের কট্টর বামপন্থণ বলে 
মুনে হয় এমন একটা ইমেজ তুলে 
ধরার কৌশল নিয়েছেন এবং তার 
আড়ালে বামপন্থী টে ইউনিয়ন ও 
বামজণ্ট সরকারকে ল[কৌললে 
সাবোতাক্গ ফরছেন। এই সব 
ধান্দাবা্ আমলাদের মোডান 
অপারোগ্ড অনেকেই বুঝে উঠতে 
পারছেন না। ফলে বামগদ্ধী 
ইউনিয্ননগংলিতে যেমন ভাঙন 
ধরছে, বহ! গ্রপের সৃষ্টি হচ্ছে, 
তেমনি অসম্তন্ট কর্মচারী ও 
আমলার তন্তু সংপক' কাজে বির 
সান্টি এবং প্রলাসনিক জটিলতার 
কানুণ হয়ে দাঁড়চ্ছে। 

এইসব আমলারা যেসব আসে 
দা়ছে আছেন সেখানকার শান্তলালী 
বামপশ্ছা ট্রেড ইউনিয়নের মংষ্টসের 
কিছু নেতাকে বেছে নিচ্ছেন উদ্দেশ 
সাধনের জনা । ফলে এসব ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতারা আমল্লাদের সহ" 
যোঁগতানন ক্ষমতা পেয়ে কূলে কলাগ।ছ 
হয়ে যাচ্ছেন! তাদের চারপাশে 
মোদাহেব জটছে সুযোগ সুবিধার 
আশায় । নেতার। যেভাবে কলকাঠি 
নাড়ছেন সেইভাবে প্রণাদন চলছে। 
ফলে অনেক সমগ্ন সেটা সামাতির 
ইউনিট, মহকুম। জেলা বা রাজ্যকাঁমাটির় 
লিখ্ান্ধের পায়পন্ধও হয়ে গড়ছে। 
ফলে ঘন ডেপুটেশন পড়ছে কতৃ'- 
পক্ষের কাছে সামাতর তরফ থেকে 
তখন নেতারা নিজেদের পিঠ বাঁচানোর 
জন্য ডেগুটেপনে অনংপাশ্থত 
থাকছেন এবং ডেপুটেশলের পরি- 
প্রোক্ষতে বতপঞ্গ যখন নাতদ্বাঁধায় 
করছেন তখন পরব অবস্থান 
গুলা 


দপণ 
সংবাদ পাাহিক 
5 
॥ চাঁদার হার ॥ 
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সুশপণ।।। শুকবার। ২৫শে জান:র্লারী, ১৯৮৬ 


আমলাদের সঙ্ছে গোপনে সাক্ষাং 
ও বোষাপড়। করে ডেপুটেপনের ফলে 
স্বাঁড়ৃত যাবন্থা উট দিচ্ছেন । 
আমলারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই 
মনযোগ করে দিচ্ছেন প্রিবধ উদ্দেশা 
সাধনের জনা । (১) বার্তার জন্য 
সমাতর গ্রাত কর্মচারীদের আন্ধা 
নষ্ট করে দেওয়া (২) সামীতি থেকে 
নেতাদের বাচ্ছাব করে ফেলা এবং 
সমিতির মধো ভাঙন ধরানো (৩) 
নেতৃষ্থানী়দের হাতের মোল রেখে 
খেয়ালখুলণ মত শাদন চালানো এবং 
নিজেদের আখের গোছানো । যেখানে 
আমলাশাহীতে কিংবা দ:নতিতে 
আঘাত পড়ছে সেখানে এই নেতারাই 
আমলাদের লক্ষে কিংবা দুনীগত চক্রেয় 
পক্ষে তুরপের তাস হয়ে দাঁড়াছেন 
এবং রক্ষ। করছেন। সাধারণ সদসা 
ও কমণচারী মহলে আপ্থ। ও সমর্থন 
যত বেশ খোয়া যাচ্ছে তত হেলা 
করে নেতায়া উপর মহলে যোগাযোগ 
ঝরে 'ইয়েস-মযান। আমলা বসলে 
ক্ষমতা আঞড়ে থাকতে চাইছেন। 


২৪ গরগণা জেলা সেটেলমেণ্টের 
অধান টালিগঞ্জ সেটেগমেপ্ট কাম্পের 
একজন তৃতীয় শ্রেগণর কর্ম'চাঞ্সীকে 
বদলী করা নিয়ে গঞ্জবচ্ছপের যুগ্ধ 
চলেছে মাসাধককাল ধরে । দুলত- 
চক্র ঘা দেবার পরেই কায়েম? স্বার্থ বাদ? 
মহল কর্মচারণ[টিকে বদল করার কন) 
তৎপর হয়ে পড়ে । গোপন যোগাযোগে 
দত বদলীর আদেলও বায় করে দেওয়া 
হয়। এই বদলীর ব্যাপারে অগ্রণী 
ভ্‌মিকা নেন এমন একজন আমলা 
যান কম'চার মহলে এদনভাব করে 
বেড়ান ধেন দরের মন্ত্রাই তাঁর 
কমরেড দাদাটি। জেলা কমিটির 
অনেক নেতাই জানেন যে। টালগলের 
সেটেলমেন্ট ক]াধ্পাটি এমনই এক 
আঁফল যেখানে রেঝড' এবং ফেসের 
স্টক মেলালে অনেক কিছুই নিখোজ 
বলে জানা যাবে । বদলণর ব্যাপার 
নিয়ে সিদ্ধান্ত জেলা কাঁগটি চেপে 
ধরতেই কর্তৃপক্ষ নতিম্বণীকার কয়তে 
বাধা হলেন। বদলণর যৌন্বকতাও 
প্রদাণ করা সম্ভব হল না ফর্তৃ- 
পক্ষের। কিন্তু চরান্ত থামল না। 
জেলা কমার এক নেতা ধনি 
ডেপুটেলনের সমল্প ডুব মেরোছলেন 
তান গোপনে আমলাদের সঙ্গে 
লাইন ক'রে বদলগকেই বহাল কয়াধার 
চেষ্টা করলেন । ফলে তৎক্ষাণকভাবে 
বদলা করা না গেলেও আদেলটি 
সামাত বাতিল করাতে পারেন ন॥ 

তৃতীয় শ্রেণীর কমচারণাটি এমনই 
দুনাীতির এক চাকে ঘা (দিয়েছেন 
যাদের লব? সমিতির জেলা থেকে 
বছ] দর পযন্ত । দ্বভাবতই থ:টিরা 
এই বলার: বাপরে আমলাদের 
সংগে গিখগ বক্ষা কর চলেছন 





রাজ্যের একশ্রেণীর আমলা বামফণট 
সরকারকে গাবোতাজ করছেন 


কিছু ট্রেডভইউনিয়ন নেতাদের কাজে লাগানে। হচ্ছে 


এবং গোপনে ধলকাঠি নাড়ছেন। 
কেচ্ছাকাহিন] জেলাময় জানাজানি 
হয়ে গিয়েছে । বদল করতে এবং 
বদল করাতে না পেরে এক শ্রেণীয় 
আলা এবং নেতা এবার বিধন্নটি 
মবাদার ইস্য করে তুলতে ঢান। 
তারা মনে করছেন, এর ফলে তাদের 
কতৃত্ব ও নেতৃত্ব ক্ষ হচ্ছে। 
সম্নের অভাবে পায়ের তলায় মাটি 
যেভাবে সরে ঘাচ্ছে তার উপরে 
প্রলাসনের উপর আখধিপত্যটকুও চলে 
গেলে কমণ'। লদসা, লমথ'কদের 
কাছে দাপটের কিছুই আর অবাপন্ট 
থাকবেনা । ঘাংপারাট শেষ পরত 
সবেচ্চি জেলা প্রশাসানক কতৃপক্ষ 
অবধি পেশছেছে। [তান ঘদলীর 
আদেপু কাষ'কর না করার আদেশ 
[দিয়ে রেখেছেল বটে কিস্তু তাঁর উপরে 


পপ 
টন 
দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে 


তিন বছরের ব্যবধান রাখুন, 


৬ 


চাপ দিয়ে স্থানায় ভাবে কম'চারাটকে 
রালজ করানোর চেণ্ট! হচ্ছে । সবেচ্চ 
কতৃ'পিক্ষকে পাশ কাটিয়ে কাজ করার 
নেপথ্যে এবার নেমে এসেছেন কেন্দ্র 
কাগাটর এক নেতা [বান জেলা 
ভরের এ নেতাটির গডফাদার ॥ এর 
ফলে ফম'চার়ী মহলে অসন্তোষ বাড়ছে 
আর তার ফয়দ! তুলছে আমলাশাহণ । 

একটি চাগ্চলাকর ঘটনার 
উল্লেখ করা বাল্ল ॥ একজন কানূনগো 
ধান করনিক থাকা কালে সার্ভ'দ 
বুকে য়ে্ড' সংকাচ্ত দায়িতের কাজ 
করেছিলেন তায়ই নিজের সাভ'স 
বকে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা রেফড* 
করা হয়ে আছে, যার বলে তান 
কানুলগো পদে প্রমোলন পেয়েছেন 
এধং কাজ করে যাচ্ছেন লেটাই 
কারদাঁজর অথচ তা নিম্নে আজও 
কোন মামলা দাল্েয় কয়া হান এবং 
বিভাগীয় লাভও হন্গন। প্রান্তন 
সেটেলমেন্ট আফসার বুদ্ধদেষ 
ব্যানার আদলে চাঠ লেখা শর: 
হয়োছল। তান বদল হয়ে চলে 
{গয়েছেন। এখন নতুন এক সেটেল- 
মেন্ট আফসার । এখনও না শাদ্তি 
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তিন 


না আদালতে মামলা । তবে 
পদোঘতিট। আটকে আছে বলে 
প্রকাশ ৷ 


এই পািকারই ১১২৮৩ সংখ্যায় 
কাঞ্জের নামে প্রমোদ ভ্রমণ লশর্'ক 
এক সংবাদে এক দুনশাঁত চক্র ও 
তাদের মোহন! চার সংবাদ প্রকা- 
পিত হরোছল। লোনা হায় উর্্ঘ 
মহল থেকে {বিষ্টি সম্পকে তদন্ত 
করে রিপোট' দিতে বলাও ছয়োছিল। 
সে রিপোর্ট ফিম্তু আলোয় মৃখ 
দেখেছে এমন কথা কম'চারায়া 
জানেন লা তবে এটা অনেকেই 
জানেন যে, কভায়েজ সবই আসে 
একই অবস্থান থেকে । আমলার! 
আানে। কোথান্ন কাকে কোন টোপ 
দিলে কিভাবে কর'ঢারণদের সার্মাতর 
গাঁতশসলতাকে অচল করে রাখা 
ঘান্প। তারা সেইভাযে নেতাদের 
[বাচ্ছা করছে এবং সাঁতির মধ 
ফাটল ধরা(চহ। 





El 


“ 


॥ চার।॥ 





গ্রামের মানুষের কথা 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


পারের চেয়ে কম ধরে চার 
আঙুল লব্ঘা ফসফসে জু্‌তো। 
দাতের ওপর হলদে রঙেয় ছোপ বসে 
আছে । একটা দাঁত কদিন আগেই 
লড়ে গেল। চ্ছাম আলীর বয়স 
প'চিণ হংযর়েছে। সকাল সন্ধে 
লাঙল ঠেলে: । এক ছোড়া গরহগ 
বড়ো । বার যার হ্যাট হ্যাট চে'চালেও- 
খেয়াল হয় না। তেমন টানতে 
পারে না। গারে এই একটাই 
লঙল। 
ইমাম মাঘ ছ মাস আগে চাকার 
ছেড়েছে। মুজনবাধদের জামজদা 
দেখাই কাজ ছিল গর ছাগল দেখা, 
পুকুরে মাছ ধরানোর তদারকাঁ। মাঝে 
মাকে লাগুগ দেওয়া, ধান বাড়াই করা 
লাঠি দিয়ে ঠোঁঙয়ে এবং আরও কত 
রকম কাঞ্জ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত 
গাধার মত বাটতে হতো। মানে 
একবারও মাছ মাংসের ছিটে ফোটা 
জ:টতো না পাতে। বাবা গাদা 
গাদা মাছের কাঁটা ছড়াতেন। মাংসের 
হাড় ভাঙতে গিয়ে ভেল নামেন বুড়ো 
কুকুরটায় দাত ভেঙে 'দিয়োছল। 
সাত মাস আগের বথা। ইমামের 
বন্ধু সোরাব কলফাতাম্ন থাকে। 
জানবাজারে । মসলাপ!তর দোকানে। 
তার গায়ে মাংস লেগেছে। অধে 
আছে। ঈদের সমর এসোছল 
বাড়ী। নামাজ পড়তে ঈদগাহে 
যাচ্ছে সেরাব, ইমান তখন ফিরছে 
মাঠ থেকে ৷ আমন ধান রোয়ার কাজ 
জোর কদমে চলছে। নামাজে কখন 
আর দাঁড়াবে । নময় যে হয়ে গেছে। 
সোরাব দুঃখ করে বললে বন্ধুকে 
তুই হালে পান পাচ্ছি নি ভাই। 
চল আমার সঙ্গে কলকাতায় । খাবি 
দাবি অুখে স্বচ্ছশ্দে থাকবি। দেখ 
তোর গোড়ালাঁতে কত ময়লা । আর 
আমার কেমন চকচকে হাল। ফল- 
কাতায় ট্যাপের পানিতে মুখ ধুলে 
লোকের দুখে চেকনাই আসে। 
ইমামের যাওয়া হবে না। আলীর 
আলীর মেলে সব সময় কান্ডে হাতে 
মাঠে মাঠে ঘোরে ॥ সুযোগ গেলে 
তার গলাটা কেটেই ফেলবে হয়তো । 
বউ জোবেদা কথায় কথাগ তুখোড় 
বাপের লাম নেয় আর শাসায়। 
বেচারা ভল্লে পিটিয়ে যায়। বউকে 
ছেড়ে কলকাতা চলে যাবে এ কথা 
শুনলে নিঘাধ বউ তাকে মাঃধোর 
করবে, নয্নতে। রাগে দুখে নিজেই 
চলে যাবে। ভাবলেই গা শিউরে ওঠে 
ইমামের । তামার সঙ্গ ইম।ঘের একবার 
দেখ হলে। হাটপকুর মাঠে তখন 
চতাহিল ঘাড় ওড়াবর প্রাতযোগিতা। 
বঙ্গকাতা থেকে এসোঁনলী ফাক ক 


গ্রতিযোগণ । ইমাম গিরোছল খালার 
(মাসীর বাড়া!) কাছে। তার খালা 
রবহ হালদারের চাচী (কাকিমা) । রঘু 
বলেছে ইমামকে বহ; টাকা ধার 
পাইয়ে দেবে। এ টাকা দিয়ে ইমাম 
ময়গার বাচ্চা কিনবে কিংবা আনা 
(ডম ) বিনে বসাবে বাচ্চা ফোটাবার 
জন্য। রব; আবার পাটির কি 
সব ব্যাপারে যৃষ্ত। দুবার নাক 
তাকে পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড় ফয়ধার 
কথা ছিল। ইচ্ছে করেই সে দাঁড়ায় 
নি। ব্যাঞ্চের ম্যানেজ্জার, পঞ্চায়েত 
প্রধান, জেলা কো-অর্ড'নেশন কাঁমটির 
নেতার সংগে দারণ দহয়ম মহরম ।॥ 
একবার দুখ খুললেই ঝাজ হয়ে যাবে। 
দশবাঘ হে'টেও কাজ হলো না। কি 
রফম অম্ভূত হাসে । রবু হালদারের 
কাছে কাজ আর হয়না। ধার 
পাওয়া ছয় না। তাই ক্চোরা রবূর 
দলের বিরদ্ধেই তোট দেবে ধলেছিল । 


ইমামের বাড়ার পানেই ফাঁকা 
জাল্নগা মনতাজ সারের । তার বড় 
ছেলে আসমাত ডাকাবভাগে চাকুয়ী 
করে কলকাতাশহরে। আসমাতদের 
ফাঁকা পৈৱিক সামান্য জমিতেও হোঁ 
মারছেন নেতারা । গরীব লোক 
ধরে এমে সেখানে থাকতে দিয়েছেন ॥ 
বলেছেন, তোরা থাক সরকারের 
জায়গা । পাট তো আমাদের । সর- 
কারের টাকা মানে আমাদের টাকা। 
পাটির টাকা । যে যেমন পারিস 
ভোগ কেনে । আসমাতদের জায়- 
গায় হঠ।ধ সরকারের সিলেনডার কল 
হসাবার ইচ্ছা হলো। কলের স।মনেই 
চার কময়েডের ঘর । বাঁক জারগাটা 
মহল্লার বাইরে । কসরেডের বাড়ীতে 
জল পেলেই হলো। বাকিরা চলোর 
যাঝ না কেন। আসদাত বি) ডি। ও 
সাহেবের কাছে দরখান্ত করলো 
আমাকে না জানিয়ে কল কেন করম 
হবে? তাছাড়া আমার আল্লগার দাগ 
নধ্বর কি ভাবে সরকারের ঘরে যায় 
*ঞত সমিতির মাধামে। 


বি ডি, ও সাহেব চিঠি দিলেন 
আসমাতধাব্‌। আপান আমার লঞ্ষে 
দয়া করে একবার দেখা করুন । চিঠি 
পাবার পর দিনই কল তৈরী শুরু 
হলো । গ্রামের অন্যসব লোকের 
দাঁব কল বসাতে হবে প্রকাশ স্থানে 
যাতে সকলেরই কাছে লাগে। এই 
নিম্নে পঞায়েতের জঙ্গী কমরেডদের 
সঙ্গ পাড়ার লোকের লাগলে! বিভন্ডা। 
যন্ধ । খন্ড যংখ্ধে আহত চারজন 
হাসপাতালে গেল । বি, ডি, ও 
সাহেব বলেন, অনার তো 1কছু 


করার আমি তো কেবল 


সাঁমতি সভাপতির আজ্ঞাবহ চাকর 
মান্ত। আঞকে যেঘন করে ঘোরাবেন 
তেমনি ভাবেই আমি ঘৃরবো। 
পার্টির কমরেড কাম সভাপাঁত য। 
বলেছেন তাই-ই আদেশ বা অনুরোধ 
আকারে থাকে যেমন দরকার বলেছি, 
অগরয্ি দিয়েছি। চিঠি লিখোহ 
মাঘ । দোষ টি আমান কিন; নেই । 
আসমাত বলেছেন আমি হাহকোটে 
কেস করবো । দেখা যাক ক হয়। 
আসমাতের ছোট মেয়ে কলেজে 
পড়ে। মেজমেরে গকুলে। ডানকুলি 
ল্টেলনের কাছেই ॥ মেয়ে এবার 
রোঁডওতে সুযোগ গেয়েছে । জ্যাম 
জেল! তৈর॥ করায় কথা বলবে। 


মেয়ের কলেজ হাওড়া লছরে। চন্ডাঁ- । 


তলায় কলেজ হলে যাতাল্লাতে সুবিধা 
হতো ৷ গাড়ী ভাড়া বাচতো এরং 
শ্বানীয় বিশ্ঞীগ' এলাফার মানু 
শিক্ষা আলো পেতে পারতো। 
আসমাতের ভাই এবার প"চশ হাজার 
টাকা পেয়েছে কেন্দ্র সরকারের 
বিল্যে সাহাধা প্রকঙ্ে । সে একটা 
ওষুধের দোকান করবে ভেবেছে। 
এখন সে বাড়তেই থাকছে । আমন 
ধানে মরণমে .ধান ঝাড়া। গাদা 
করা অনেক কাজ। পোঁুক জান 
জায়গা তাকেই দেখতে হয় ॥ 
মুলাপুরের মানুষ নৃসিংহ ঘে।য 
বললেন--আম চাষ কার! খেটে 
খাই। আম চাই ধানের পাটের 
আলুর দাম বেন ভালো থাকে। 
চাষারা সার ওযংয দিয়ে জলের জন্যে 
কাঁড়ি কাঁড় টাকা খরচ কয়ে মাটির 
দরে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়। 
কিছুই থাকেনা চ!ষণর। ফাঁড়প্লাদের 
পেট ভরে । প্রকৃত চাষ দাম পায়না। 
কংগ্রেসের আমলে এ রকম চলাছল। 
আশা ছিল বাম সরকার এ 
ব্যাপারে দেখবেন । তা হলো 
কোথা । দেখুন না ধান এখন 
আঁশ টাকা বঙ্ঞ!। দেড় মণ ধান আশি 
টাকায় বিক্রি করে চাষী লেষ পথস্ত 
নিজেই [বাকয়ে যাবে । খড়ের দামও 
তেমন নেই | বাম সরকার কি চাঘণর 
কথা ভাববেন না? ধানের পাটের 
সংগ্রহ মজ্য বাড়বে না কেন? দাঁধন 
হালদার (বয়স পাঁচশ) ধান ভানাই 
কলে কাজ কয়েন। বললেন-__ঘত 
দোষ নন্দ ঘোষ ৷ বাগ সরকার. শুধ 
জজ: দেখাচ্ছে দিল্পীর। আরে বাবা, 
পারদ তো রাগে সন্বাই পদত্যাগ 
করনা। তোদের সংযোদ কিছুই 
নেই । নিজেদের ঘর বাড়ি বানাচ্ছিস 


আল মুখে বাত ঝাড়াছস । এ দিয়ে 
কদিন চলবে? 


নির্বাচন ও 


আমের মানুষ 

গ্রামের মানুষকে ছোট ভাবা এক 
শ্রেণীর মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে 
আমাদের দেশে । আদলে গ্রামের 
মানুষ কি সাতাই অব, সাঁঙাই 
বোকা, ঝৃষ্ধিহণন ? কে আমাদের এই 
দিষ্ধাল্দে আমতে সাহায) করলো? 
কার মুখের কথা চাল; হয়ে গেছে 


অমেন সত) বলে? গাম গছ ঘরতে 








দপাণ ॥ শতবার ২৫শে জানার, ১৯৮৫ 


ঘরতে আমার প্রত হয়েছে এ 
কথাটি নিথাা। গ্রমেয় মানূধ লমঝ- 
দার বোগ্ধা মানুষ । কেবল দংচারটে 
ভিগ্র থাকলেই তাঁকে বাণ্ধমান 
ধাঁরিক [বিনয়ী ও মাঁজ'ত ভদ্রলোক 
বলতে সাহস হয়না । ব৷ বলা চলেনা। 
গ্রামের মানবের 'ডিগ্র বা শহরে 
চিন্তাভাবনা না থাকলেও আছে বৃদ্ধি 
ও চেতনা । ভোটের আগের দিন 
অধাঁং রবিবার থুরছিলাম গ্রাম গঞ্জে ॥ 

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ একটি 
রাজনৈতক দলের নেতা বহ লাফ়া- 


লা করে মণ্ড ছাড়লেন । তারই 
সভার এক শ্রোতা আমকে বললেন 
দেখুন বাবং॥ ভোট আছে গোপনে 
মানষের মনের কোণে। একটি 


অধ্যাত গ্রামের চাষ আনন 
ঝলেছেন-__বামফ-ন্ট আমাদের হতে 


বিলাত আমড়া ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল 
ল্যাঙড়া আদ, এট! খেয়ে নাও। এখন 
আমরা ল্যাঙড়া আম চিনোছ। 
চিরকাল বালতি আমড়া দিয়ে 
ঠকানো যাবে না। মানুষ জেগে 


লেখংশ ওম পৃষ্ঠার 


‘দখল’ স্বপ্ললে।কের ছবি 


সম্প্রীত দপ'ণে 'দথছ' ও ‘ঘ্রাগৈ- 
তিহ।াসক' হবি-দৃটির সমালোচনা 
পড়লাম ॥ “ঘেটা সবচেয়ে উল্লেখের 
দাবী রাখে, সেটা হল একগ্রাদ্য 
নারণর অধিক্কার সচেতনতা 1'-'.”"সে 
বিদোহিন হল । নিষাতনের প্রতি- 
বাদে এই বিদ্রোহ ফুটেছে ভাল ।” 
«ই মন্তবা শেষেই দম।লোচক বলে 
বসেছেন: “তা অসম্ভব এবং অবান্ডব। 
এ জন্যই শেষটুকু তেমন আবেদন 
স্‌ষ্টি কয়ে না।” তবে "আম্দির 
ভমজ্কান্প মগভাগ্কর সংহেদনগণল 
অভিনয় করেছেন।” 

আম।র বস্তরব) যে, গত ঘোষের 
'দিধা' আসলে এক হগলোকের ছাবি। 
আঁদ্দদের সমস)! ঘেন দূর অতীতের 
বিষণ্ন । “অপারেশন বগ!র' দৌলতে 
আজ সে-সমসঠা বুঝি অতখতের 
গহবরেই বিলাঁন। পরিবেশ-পাঁর* 
শ্থিতির অচলায়তনফে বাঁচিয়ে পার" 
চালক দয়ামনায়ে বনে নেহাতই এক 
আটাফজ্গ তৈয়ী করতে চেয়েছেন। 
কারণ এখন বারদে বরফ, বিদ্ধাসে 
ঘৃণ। খেদ মাক+সবাদ ও শ্রেগণঁ- 
হগ্ছে॥ কথ! বুঝ আজ সেকেলে হয়ে 
পড়েছে । তাই অপদংজ্কৃতির কার- 
বার! বাজার! সাংবাদিকদের ছ্নেছা" 
লিন এবং রাষ্ট্রীয় স্বণ'কমল বাঁধতি 
হয়েছে ‘দখল’ হুবির উপর । ধ্রান্টপ্‌ব" 
লতান্দার "পাটাকাসের সহধার্মণীকে 
সাক্ষী রেখে আমরা কিল্তু বুক! 
পারিনা দখলের আত্মদর্যন্ব আদ 
বিংশ লতান্দীর তৃতাঁরর পাদে এসে 
দলছুট হয়ে ক’-করে স্বাম-সন্ত:ন- 
[ভিটে মাটির দখণ কারেম করতে চাল! 
সাপের ছোবলে ছামণ না ময়লে তার 
তো দোঁখ কোনো সমদ)ই থাকতো 
না।- কিল্তু স্বামী মারা যেতেই তার 
ভাগো পড়ে আইনের ছোবল। আগুনের 
ছোবল। এটা সাক্ষী পায়না 
আম্দি, কারণ ধ্‌বকেরাও বৃঁঝ নপব 
সকতার শিকার হয়ে পড়েছে । তায় 
্ব-গোতের কারমারার দল তা শত 
দৃবণবহার সত্বেও তাকে চলার পথে 
সঙ্গ! করতে চায় । তব্‌ নাকি তার 
ঘাওযা "হবে নি" । কিন্ত কোন 
ভরসার থাকতে চা সে? 

এই কাকমাররাই বা কারা? 
সমাজের ভণ্ডামি নশংসতার প্রতি 
উদাসখন থেকে তারা বেশ? বেশ? করে 
তাদের উপজ্জাতাঁয় আচারের খোলশের 
মাকে গ। এক দিতে চায় । প'চালক 
এদের উত্রণের কে নো পথ দেখাতে 


চান না। বরং তারা থে চুরি-ছাাচরাম 
ল.খতা ও নোংরা সংস্কাতর পাকে 
জড়িয়ে পড়ছে, তারই এক রোমান্টিক 
ছবির কোমল্নুপের ছার আমাদের 
চোখ ডোলাতে চেয়েছেন পরিচালক । 
কত; এই নিম তবঘংরেদের রঙ- 
বেরঙে॥ সাজ-পোষ।ক আসে কোথা 
থেকে? আন্দ যে কাকমারাদের মেয়েঃ 
কেবল এফথাটা হাফিমকে শোনানোর 
জনোই পুরে দলটাকে আঠ্ঠে পৃষ্ঠে 
(গলানোর ঘ্যান্ত অগ্তত পড়াতি জামি- 
দায়ের মাথায় আসতে পারেন৷ । 
সত্যজিতের “পথের পাঁচাল!'র 
তিরিল বহয় পরেও চাগনতোপযোগা 
আঁভনেতৃ নিধখচনে গোতসবাবূর 
বোধব্যাধ্ধর পাঁড়াদ।পক পাঁচ গাই। 
মগতান্র শ্রেণীগতভাবেই আপদ 
চরিত্রের গিপাঁফট নিজ । আবার 
বিলাস! জ'বনায়ন চাপা দিয়ে 
আদ্দিকে স:চ্টি করান মতো অভিনয় 
প্রাতভাও মমতাশঙ্ধরে অলভ) । তার 
প্লাক কয়া ঘযগল, প্রসাধিত নখর, 
অস্বাভাবিক কেশদাম, ঘ.তক।চন হন্ত 
পদে কোমলগান্ধীরা ছন্দ এবং উচ্চারণে 
লাজিনিকেতনী মাজ'ন। প্রাণ কৃষক 
রমণাকে উপহাসই ঝরে গেছে। আর 
পনার কোমল লালট; ললিপপ ছেলে- 
মেয়েদৃটিও গরিব রণ সন্ধান অপ;- 
দ:গাঁর এক কুৎংসিত-কৃতিম প]ারডি মাত 
হয়ে পড়েছে। 
আজ না হয় প্রগাতি আন্দোলনের 
তথা প্রাতরাদী রাজনপাতির বিশ্ু্ত 
অবশ্থা। কিন্তু, পঞালের দলকে 
গ্রামলমাজে জনগণের কোনো সদর্থ'ক 
ভ্‌মিকাই ছিলো না, এমন কথা যে 
ছাবির »ষ্টলগ্র তাকে কি সং ছাঁব বলা 
যায়" কোনো অথেই ? এনব দৃল'ভ 
জানদ তলে ধন্য প্রশ্োজনীয়তা ও 
প্রামা্কতা কোথান ? আসলে। বিসুন্ত 
রাজনগাতির হুজজ্ছড়া পারবেশে সাপ্টির 
ক্ষেত্রেও এসেছে হিমেল বন্ধ্যাত্ব) তাই 
আমাদে মুখ বৃজে দেখে যেতে হয় 
সরকার? অথে'র উদার যোগান সেও 
!প্রাগোতহলক' নামক মাদ রাঁর 
খেল। আর গোঝি'র মার বদলে দেখি 
সচ্ছঙ্গ ছোভা সেনকে (উপেল দরের 
মা'র ভ:মিকায়), আর বাচ্চালোকেদের 
মতো হাততালিও মেরে বাঁস কেউ 
কেউ। 
নিম'ল সাহা 


Sb 3% 
দক ইউ 


দর্পণ 1। শত্রবার। ২৫শে জানহঘার। 


নির্বাচন সম্পকে বাজারী বিশ্লেষণে 
ফাক এব? ফাকি 


সত্যব্রত-বন্দ্যোপাধ্যায় 


২ৱা জানীরর আনন্দবাজারে 
রাণ্টাবজানের আঁজ্ঞ অধ্যাপক 
হীঅমলকমার মৃখপাধারেভারত?র় 
রাজনীতির “সন্ধানী”  বিশ্লেভুণের 
প্রয্নাস পাঠে একথ্যই মনে হয়েছে. 
কোনাঁদন যদি শৃনি বে তিনিও ডঃ 
নিমাইসাধন বসুর ন্যায় কোন বিশ্ষ 
সম্মানজনক পদের দ্বান্রা অলফ্কত তথা 
গ্রদ্কত হয়েছেন তবে হতো আশ্চয' 
হওয়া অন্যায় হবে। তবে তাঁকে 
সাবনয়ে জানাতে চাই তা উল্লোখত 
।সম্ধান”। ল্ৰটায় মধ্যেই একটি 
আরোহাঁধ্ম* ([nU৫৮০) যহ্ন্ত 
পদ্ধতির অথ নিহিত আছে । কিল্তু 
দীদখোপাধ্যায়ের রচলা পাঠে মনে 
হয়েছে যে একট পথ ন্থিরীকত 
ঠাস্থ সিদ্ধান্ত বা প্রতশীতকেই 
প্রাতাঙ্ঠত প্রমাণিত করার জনা 
ঘেন ঘটনা তথোয। সমাবেলকে একাট 
স্থানির্দিষ্ট পথে গ্রাথত করে অবরোহ" 
ধর্মী" (093800%৩) যংপ্তর সাহাধ্য 
নেওয়া হয়েছে। একথাও নর্বজন- 
কৃত সত) যে আরোহাধমী' যৃত্তিই 
প্রা্থাদক পায়ে [বজ্রানম'মত তথা 
'দিত্ধানণ' দ:ষ্টিভঙ্গার পাঁরচায়ক যা 
অবৈজ্ঞানিক অবরোহীধমণ' যয্প্তির 
বপরঠত। 
প্রথমেই তিনি প্রচলিত ঘারণা- 
নবযায়। ॥আধ্বীনককালের কোন 
সংসদীয় গণ্তন্যেরই' দূর্লভ দস্টাম্ত 
বোঝাতে গিয়ে বিদ্বের [শঞ্পোলত 
প্রকৃত বুজা গণভা্তক রাষ্টাদমংহের 
সমপযান্নে ভারতবর্ষ বা তারও আঁত- 
শিস কিছ স্বতঃসম্ধভাবেই ধরে 
ননয়েছেন। কিল্তঃ তাঁর ন্যায় 
বিদগ্ধ অধ্যাপকধকে আতি সংক্ষেপে 
গ্ররণ কাঁরয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে 
কায় যে ভারতবধ' তার বিলাল 
ধোঁচত্য নিয়ে আজও মৌলিক অথেই 
পটপনিবোশিক় মল্যবোধে অন প্ৰাণত 
আধা সামন্তান্ক উনয়ননাঁল দেশ 
বাতাীত বিছ নপ্ন। আর একথাও 
[নিশ্চই অজানা নয় যে সামণ্ততন্ৰেঃ- 
স্বতঃগ্ফর্ত পাঁরপ্‌ণ' খিকাশ ও 
পরকাল সংপর্ণ না হ'লে এবং উপান- 
বোশক মলোবোধ যুন্তু না হ'লে 
বৃজোরা আধ সামাজিক অর্থনগীতি- 
নভ'রবান্তব প্রয়োজনভিযত্তক রাজনৈতিক 
দশ'নের তথা প্রকৃত সংসদ গণ- 
তশ্মের জন্ম বা আবিভ সম্ভব নল্ল । 
“রাজনগাতাবদদের তথাকথিত ছিসাব" 
নিকালের সূত্রে প্রবল আঘাত হানার" 
কারণও যে এটাই একথা তার নায় 
বিদগ্ধ ঝান্তর না বোঝার কোন কারণ 
থাকার কথা লর়। কেনন। নিছক 
ভ্রাজ্জনশত যাঁরা করেন তাদের অধি- 
কাংশেরই ব্ভ্র/নলত্মত আর্থ-সামাজিক 
পটভাাম সংবশ্ধে সম্যক ধারণা না 
সম'ক্ষ। প্রভাত 


থাকায় এধরণের 
প্র তপ 


ভবিদ,ংবাণয অনল 


হতে বাধ্য । 

শশক্ষিত। অক্পালক্ষিত তথা 
আশাক্ষত নরনারাপ" "নির্দিষ্ট 
সনান্তকর্রণযোগা গণতাশ্তিক রাজ- 
নৈতিক 'সংগ্কাতি" এবং “সচেতনতা 
পাৱপক্তা ও দাদিববোধ" সম্বস্ধে যা 


ভাবে এই প্রশ্নে জাতীয় একোর 
পারপচ্ছণ প্রান্ত হিসাবে প্রচারও 
সংকাঁণ' স্বাথণসহ্ধির উপায় হিসাবে 
গণা হতে পারে। এসবও কি 
শ্রীদখোগাধযায়ের ভাষায় 'গণতাশ্তিক 
রাজনোতক সংগ্কৃতি, 'সচেতনতা। 


ধলতে চেরেছেন সে সম্বণ্ধে একাট পাঁরপনতা ও দাঁদ্তববোধের, আবিচ্ছেদ) 


কথাই কেবল উল্লেখ বছুতে চাই যে 
প্রকৃত শিক্ষা এবং তথাকথিত শিক্ষার 
মধ ভেদাভেদ জ্ঞান লগ হলেই কেবল 
এই জাতীয় আতদরলীকরণের পথে 
কোন সিদ্ধান্তে আসা স্ব । নিষরচিন 
ব্ালটের সংখ্যা তথা পারমাণের 
ভিত্ততে নয়, গুণগত মানের 
(Qualitative) ভিত্তিতে হয়না, এই 
গুণগত পরিমাপ কেবলমাত্র সাত, 
সতের। 'সাইতিশ” এর (নিরিখে নির্‌- 
গিত হলে যাট বছরের কেরানীর 
উপর্ওঞালা হিদাবে পন্রেতুল্য 
ছাদ্বশের আই. এ. এস.*এর আগমন 
সম্ভব হতনা । অবশ্য ভারতবর্ষে" 
রাজতপ্মগর 'গিণতণ্ধে' সব নিয়ম 
ক্ভাবিকতার উদ্ধে' একার বংশ- 
কোৌলিনোর এরিক প্রাতনিধিতের 
ধরাবাহিকতার স্বীকৃত দূল)য়োধ 
অবচেতনের গভাঁয়তম প্রদেশে 
সুপ্রাতাণ্ঠত ॥ ফেবলমার নিব1চনের 
মাধ্যমে 'গণতাপ্রিক' শংক্করণের 
য;গোপযোগণ প্রয়োজন । 


এই নিবাচন) লাভের অন্যতম 
প্রধান কারণ বা উপাদান যে 'সংকীণ' 
সাংপ্রদারিকতা। ৷ অধ্যাপক মৃখো- 
পাধ্যায় খম্ডন করার সচেষ্ট প্রশ্নাস 
পেয়েছেন, তা ৪ঠা জানবার 
আনগ্দবাজারে কুলদীপ নাল্লারের 
ঝান্তবাডাপ্তক রচনায় প্রমীণত। 
অবশা এই 'নাণপ্রদাঁয়কতা’ সংকণণ'তর 
আগালকতানভ'র গোষ্ঠী*বণ“নভাষার 
পাঁরাধর ব্যাপকতর প্রসার ঘমণ'র 
একোর উদ্মাদনান পারব্যাণ্ত হওয়া 
সম্ভব হযেছে এই নির্বাচনে । আকালি 
দলের দৃখপাত লালপৃরার যেমন 
স্বয়ং 'সংকগণ' সাম্প্দায়কতার' উগ্র 
সমর্থক হয়েও এই নিবচন জয়কে 
সত্পরদারিকতায় জয়” বলার কোন 
নৈতিক আধকার নেই তেমনই একথাও 
অনন্থণকাধ' যে রাণ্টরায় স্বয়ংসেবক 
সংঘের প্রান্তন অন্যতম প্রধানের 
নিদেশানংলারে এই চরম সংণ্প্রদায়িক 
সংগঠনাটর সদসারা স্জিয়তাবে রাজীব 
গাশ্ধাকে হিন্দু স্বথ'রক্ষার প্রতীক 
হিসাবে গণ। করেছেন। রাঞ্জরীব 
গান্ধীর নিধচিন ল্‌বে পাঞাব লমস্যা 
এবং জাতাঁয় একোর প্রতি নিদিষ্ট 
কারণে প্রয়োদনাতিরিন্ত গুরু প্রদ।ন 
সংপ্ণ অকারণ এবং বহর প্রকৃত 
জায় ৩নার প্রকাশ একদা সকলে 
হয়তো আকার করতে বুহখের সছেই 


অঙ্গন বিতোধস দল লিকে অমল 


আনযাছ ? 


পিশ্চিমবহ্ছের নিষাচন কললাফলকে 


উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ' কয়ে ‘আবেগ- 
[নভাুতার' সম্যম্ধে যে তত ও 
সিদ্ধান্তে অধ্যাপক দমৃখোপাধ্যায় 
উপনাত হয়েছেন সে বিষয়ে বলতে 
চাই যে শহরাগলের তথাকথিত শিক্ষিত 
মধ্যাবতপ্রেদীর বৈশিষ্টাই হল অধি- 
কতর সংখাত্যেণ আত্মকো্দ্রক 
আবেগ সমন্ধ আর গ্রামাগলের 
আশাক্ষত জনসাধারণ গত সাত 
বছরের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতায় যে রাজ- 
নৈতিক অথণনোতিক দ্বাধীনতার 
(পারমাণাত্থক বিচারে নগণ্য, হলেও 
গুণাত্বক উপলধ্ধিতে) স্বাদ গেয়েছেন 
তা কোন বিধত" আবেগ নিভ'র নয়। 
এইসঙ্গে পাশ্চিমবঙ্গর  গ্রামবামশরা 
আঁমতাভ বচ্চনের 'লংখ্গেন কাল্‌চারে' 
প্রভাবিত হয়ে প্রকৃত অথ" আস্মাব্মৃত 
মাদকতান্ন নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ 
তুলনামূলক ভাবে কম পেয়েছেন। 

শ্রীঘ্খোপাধ্যায়ের অবরোহ'ধমগ' 
বানর প্র প্রদাণ। ‘অবশ্যই শ্রীমতী 
গাঞ্থীর পরিচালনাধাঁন সরকারের 
শাসন কাষে'র সাফল্য ব/থতা বিচার 
করে সি্ধান্ত গ্রহণ করেছেন! ইত্যাদি । 
শ্রীদতী গান্ধীর জখাবত অবস্থায় বাদ 
এই নাচন হ'ত তবে একথা 
প্রমাণের প্র ও সংযোগ অধল)ই 
থ্যকত। দুভাঁগ্যের বিষয় এই 
নিবচনে অতাঁতের ক্চার-বিশ্লেষণের 
মূ্‌লায়নের চেয়ে বোশ প্রাধানা 
পেয়েছে শ্রীঘত!] গাম্ধীর মাক 
হত্যা এবং ততপ্রলংত রাজনৈতিক 
আনশ্চয়তা-শন্যতা। মাত্র দুই 
শতাংশ 1পখের প্রাতানাধির দারা 
সংখ্যাগারম্ঠের প্রাতনিধিত্বকারণ [হন্দ্‌ 
প্রধানদগ্তীর অমানবিক বর্বরোচিত 
হত্যার অব্যবাহত পরেই দিল্লিনহ 
দেশের বিভন্ন দ্থানে যে প্রতাক্ষ 
সাঁহংস লামপ্রদ্যাপ্িক প্রতিক্তিন্না 
পারে হয় তারই পরোক্ষ ব্যাপক 
প্রকাশ নিঝিনের ব্যালট বাঝে। 
প্রাতালত হয়েছে । এর মধ্যে 
গজনৈতিক সংস্কৃতি" ইত্যাদির 
অনংসণ্ধান অর্থহীন লয় কি? 

তবে শ্রীমুখোপাধ্যা্ন বিরোধ? 
দলগুল সম্বন্ধে যা বলেছেন ত। 
অনেকাংশে সত । দতাই বিরোধ” 
দলগংঙর সামন্ততাশ্ত্রিক গেওঠ স্বার্থ 
জানত গণ এত বেশি এগ ও প্রকট 
হয়ে দেখা দেয় যে কোন সংনিদিন্টি 


মার 





গারেনি।” এই কারণেই ভেটদাতারা 
হাওএ্রম্ধ হয়ে নিচ্চন্নতার প্রত]।শায় 
কাগ্রেদের প্রাত ধাবিত হতে বাধ্য ছয়। 
একমার অন্ধ প্রদেশে এই নিচ্চয়তার 
অভাব ছিলনা ভাবগত এঁক্যের কারণে 
শবং আগ্চালক আত্দশ্মানযোধের 
আবেগের লান্ত ইন্দিরা হত্যান্রানিত 
আবেগ সহন ভাত অপেক্ষা আধক তর 
শান্তলালগ হওয়ায় অন্ধের ফলাফল 
বপরাঁত হওয়া সম্ভব হয়। 
শরীৃখোপাধ্যায় 'তৃতাঁর যে 
নিদে'শটি' বিশ্লেষণ করেছেন তা 
মনে হয় অগভাঁর একদেশদশাঁ ও 
তাঁর পর্বে নিচ্ধাারত সিদ্ধান্তকেই 
প্‌ণ্ট করার প্রন্নাসমান্র । ‘বয়োবৃদ্ধ 
কর্ণধারদের' "ছবির রাজনদাতকে 
ববিদান্ন দিয়ে ভারতাঁপগ্ন রাজনৈতিক 
জানে আনতে চেয়েছেন তারহণোর 
নতুন প্রবাহ' তত যাদ প্রকৃত ও সঠিক 
হত তবে কোন আপাতিরই কিছু 
ছিলনা তথা কামাও বলা ঘেতে পারে 
কিণ্তু প্রকৃত বাস্তব বিশ্লেধণ বিপরীত 
ইাছতই দেহ। ক্ষুদিরাম, বাঘা 
যতাঁনদের ন্যা্ শহাদদের তায়ুণা 
এবং সমসামাননক হিন্দি ফিল্ম 
ন)কারজনক পাচ্চাতোর অষ্ধ অনকরণ 
স্বত্ব অপসংগ্কৃতমংলক নিছক 
দোহক জোবক সবন্থ অঙ্গ সণ্চালনে 
অন:প্রাণিত তরুণদের অফুরন্ত 
জখবনগপন্তি ও উদামই' কি গুণগত 
বিচারে সমপধািভৃন্ত? এই অফুরন্ত 
জাবনীশান্ত ও উ৭ম'-এর মহড়া 
একবার সমপ্রতি বিজয্লোংদবকে 
উপলক্ষ করে অন্যান্ঠিত হয়ে গেল। 
কোন বিগ্লেষকের দপ্টিতে এই তঃুণ 
শ্রেণ?র (সংখ্যার বিচারে এই নিধনে 


॥ পাচ ॥ 


যাদের গ্বকৃত সবর প্রভাব দবাধিক) 
কোন দ্বসাশাক্ষিত রাঁচ সং্কাতির 
বিচারে সমপ্যযিভুত্ত পাইলটের বা 
মানসগটে আদূল' পূরৃষ হিলাবে 
প্রীতাষ্ঠিত আঁমতাভ বচ্চনের ন্যায় 
নাল্পকের সঙ্গে অন্কাতভ্রা বোধ করা 
খুবই ॥ঝভাঁবক ও ধস্তিঘৃপ্ত মনে 
হওয়া কি অন্যায়? ফিদ্তু কোন 
প্রকৃত গঠনদ্‌লক ভাদকার জন্য যে 
সষ্টিপীল গভারভা। শিক্ষা, সংগ্রৃতি- 
বোধ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদয় প্রয়োজন 
তাক এ'দের নিকট প্রত্যাশিত? 
এতিহামণ্পম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং পর্ব'সরোঁদের সঙ্গে নিরপেক্ষ 
তুলনাদলেক এই উত্তরাধিকায়দের 
বিকৃতি দৈন্য নিঃসন্দেহে চরম বিরোধ! 
মতাদশা'র নিকটও পরদ 
হায়াবদানুক। 

একথার সদর্থনে আনম্দধাজারেরই 
৯লা জানুযার)র ‘কলকাতার কড়চা" 
রমণাঁর দন” লাঁধক যে 
তরুণ এবং ঈধং প্রোডকুলের 
চির পরিচ্ফনট হয়েছে আঁমভাত 
বচ্চনের ঞ্জিতকে কেন্দ্র করে 
দেলের (ফেবলমান এলাহাবাদ কেন্দেই 
নয়) মগ্ন ভোটার সংখ্যার শতফর। 
কতজন হওয়া সম্ভব তা বিদগ্ধ অধ্যা 
পকের না জানা থাকলেও বান্তবতাবোধ 
সংগম সকলেই জানেন। প্রকারান্তরে 
শীমখোপাধ্যারও এ মহলা ভোটার- 
দের ন্যায়ই "বলে ফেলেছেন, এই না 
হলে নিবচিন! এই না হলে গণতপ্্ ।" 
ভোটারকুলের অপর উল্লেখযোগ) 
অংশের "গণতাদ্বফ রাজনৈতিক 
সংদ্কাতর ” পরয়িচ়লাভের জনা 
শেষাংশ এম পণ্ঠায় 





পল্গী দর্পণ 
গু পণ্ঠোর পর 
গেছে। 

একাট গ্রামের লেখাপড়া জানে না 
এমন চাষী আমাকে বলেছেন, কংগ্রেস 
মরেছে !এমানুজেপ্দণ' করে, [লিপি এম 
মরবে 'গণারেত' করে। চদ্িদ পর" 
গণার আত অনন্ত গ্রামে মান্য 
বলেছেন, কংগ্রেস তো দেশটাকে দেউ- 
লিয়া করে দিয়ে গেল। যত সব চোর 
ছ)]চোড়দের অঞ্ডা মানেই কংগ্রেদ। 
ভোট কাকে দিতে হবে বলতে হবোন। 
কেউ কেউ বলেছেন দ:দিন বাদে ভোট 
ঝাকংস থেকেই বুঝতে পারবেন ফি 
ফল হবে। 

ভোট নিয়ে নানা জনের নানা 
মত । কেউ আবার বলেছেন, ভোটের 
জনে) নরফারের কোটি কোটি টাকা 
জলে যাচ্ছে । "শযজোরের খোঁড়ে 
ভাত হবার জন্যে কত লেকের লোভ । 
ভোট হলেই দেখবেন কত দল বদলের 
পালা ল্‌রু হয়। কে কোন দলে 
ছিটকে থাবেন সেই খেলায় উড়বে 
গোছাগোছ। নোট । গ্রাম গজের মানে 
অনেকেই বিরন্ত হয়েছেন ভোট 
প্রাথা'দের আনব প্রার্থন। দিয়ে। 
আসলে এমন একটা সময় এসেছে ঘে 
ভারতের ভোটদাতার। অনেক সচেতন। 
আঙ্জকাল আর ডেকে বলতে হবে না 


দাও, ভোট দাও। সাধারণ মান্ষই 
সচেতন ছয়ে উঠেছে। 

কাকে ভেট দেবে অনেক আগেই 
তার মিণ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে ভোট" 
দাতা । ভোটের. আগে 'হাওযন!” বা 
“টেদ্লো" বলে করেকটি কথা চাল 
ছিল। এ সব বথা.এখল বলতে গেলে 
অচল। হাওয়া বোঝ যায় না উপর 
থেকে। গ্রাম গঞ্জে ভোটারর সাংযা- 
দিকের কাছে সহজে মহখ খুলতে চান 
না। কেউ লরাসার মতামত দিতে 
চান না ৷ একদল সাংবাদিক প্রচার 
করেছেন, জাতপাতের প্রসঙ্গ (বিবে- 
চনা করে ডোটারয়া ভোট দেবে। 
সম্প্রদায়ের কথ। ভেবে লোকেরা ভোট 
দেবে। আদলে বাছে কথা । তাই 
ঘাঁদ হতো তাহলে, বলছিলেন বারা 
মতের একটি গ্রমেন্ দানষ কুগগত 
আল? সর্দার উত্তর প্রদেশে জনতা 
যখন ক্ষমতায় এলো জনতার একটা 
লোকসভা প্রাথণও মুললমান হিল না। 
অথচ মুসলমানরা প্রাণ খলে ভোট 
দিয়েছে । কংগ্রেসের সুসলগান 
প্রাথ'রা হেরেছে ঝাঁকে ঝাকে। 
এবারের নিবাঁচটনেও দেখবেন একই 
রকম হাওয়া চলবে চমকে বাবেন 
ভোটের খবর দেখে। এটাও সনে 
রাখবেন অত্যাচার জোর জলম 
চিরাদন চলেনা। 


॥ ছয় | 





যামিনী রায় £ বঁকুড়ার শ্রন্ধ।ঘ্য 


অমলেন্দু ঘোষ 


শিল্পীমানুষ যামিনী রায়। 


বাকুড়া থেকে রযাঁন্দ্রনাধ সামন্ত ও 
সুমনা চট্রোপাধান্স সম্পাদিত । দাম £ 
১৫:৫০ টাকা ৷ 

বড়; চন্ডাঁদাসেয় পদাবল! থেকে 
বদন যোগেণচন্দ রায়ের সারত্বত 
সাধনায় আতহাদাদ্ডত বাঁছুড়ার 
সমকালাঁর ছাঁতহাসে আরো দা 
মাধ্বাপৃণ নাম_ চিস্তপা 
যামিনী রায় আর মৃতিশশহপী রাম 
কিংকর বেইজ । এমনকি গ্রামবাংলার 
নিজ পটাদ্জগকে যিনি অনুর 
প্রাতভাবলে রমদা'ঁয মুবমাদদ্ডিত জে 
তাকে বিশ্বের শিল্প-সংস্কীতর 
দরবারে উপচ্থাপত করলেন। [তিনি 
মধজনবরেগ্য ও হালো ঘরানার 
[িন্রীন্পণ আমাদের আলোচ্য যাদিন! 
রায় (১৮৮৭-১৯৭২) । ভারতবাসী 
বাঙালি মাত্রেই আমরা তাঁর নামে 
গোরবাদ্বিত ও প্রগতচিত্ত। আর 
সংকাঁপ' অর্থে জেলাবাসী নিফট 
প্রাতবেশ? হিসেবে বাঁকুড়াবাস মানেই 
তাঁর নামে হুভাবতই তদগতাচিত। 
এবং তারই ভান্প্রণত স্বাক্ষর উপার- 
ডা্লাখত অন্তয়হ সংকলন। 

সংকলনটি বাঁকুড়। তথা বঙ্গবাসীর 
পক্ষে নরণাঁর ও গ়্ণায় সঙ্জান 
{চলাদানংয ঘামিন” রায়ের উদ্দেচ্যে 
নিবেদিত আন্তরিক শ্রন্ধাঙ্জাল, এবং 
প্রকাশক উদ্োন্তারা সেই শ্রদ্ধাঞজাজ 
প্রদানে (বিনয় ভাপ্তিপ্রণত ; সংকলনটির 
সাঙ্গে তার অকৃত্রিম প্রকাল । মৌলিক 
প্রবন্ধ ও অনবোদ এবং চিঠিপল্প, 
সুভাষিত ও সাক্ষাংকার, ভ্রমণকথা ও 
জাবনপাঁজ ইত্যাদ আলোচনা সমা- 
লোচনামলফ মোট ৩৩1) নিবন্ধ 
রচনার বর্তমান সংবলনটির বিপদ 
রচনাসচৌ দেখলেই সচেতন পাঠক- 
গানেই ত্বণকার করবেন ই প্রকাশক 
উদ্যোস্তারা সকেলনাটর নামকরণ যথা 
থখকপাীমানুষ যাদিন! রায়” আধ্যার 
লাথ'কতা সম্পাদনে যথেণ্ট আন্তরিক, 
অন্তত চেন্টার কোনো ঘটি রাখেন 
নি। যাঁদও শিপ) ও মানুষ দুটি 
পথক সত্তা নয়, দুয়ে মিলেই এফাটি 
মহান ব্যান্তিত্ব গঠিত হয়, তবুও মঃপা- 
দকব;ুন্দ দৃটি ভিন্ন অধ্যারে “পিজ্পণ 
যামিন' রান ও 'মানুষ' যান! রান 
মৎপকে আলেচন। করেছেন ॥ যেহেতু 
এ দঝুট সত্তকেই যাতে কের থেকে 
পারধি পর্যন্ত ভালোভাবে তাঁকে 
চিনে নেবার সুযোগ হয় । তাই শিপণ 
ঘাংমন? রায় সম্পকে "আলোচনার মধে। 
মান, যান? রায়ের কথাও স্বভা- 
বত ও গ্রসংগত এসেছে এবং বিপরীত 
ঘটনাও অন্পাশ্থিত নয়। আর তা 
ঘটেছে সংগত ও স্বাভাবিক কারণেই । 


"বের মধোই [শঙ্পের চেতনা ও প্রেরণা, 
সাধনা ও বিকান। 


তাছাড়া, যাদিন! রায়ের পূর্ণাঙ্গ 
জাবনগ এখানে লিখিত হয়নি । তাই, 
প্‌ণ'জে জীবন? লেখার পক্ষে সহায়ক 
বেশ কিছু উপকরণ উপাদান এই 
সংকলনেই বোধ হয় প্রথম একরে 
সংগতহাঁত হলো। পাশাপাশি বিভিন্ন 
শিঞপরাঁসক ও সমালে চকে রচনা 
প্রকাশের ফলে তুলনামূলক বিচারেরও 
এফটি আকাংক্ষিত সুযোগ মিলবে 
এই সংকলনের মারফত। যদিও সব 
রচনার সুঃই যামনামুপ্ধ একসুরে 
সাধা । তবে এীতহামল্ল বাঁড়ার 
বিশিষ্ট টেরাকোটা ও দপাবতার তাস, 
পট ও ধরম'রাজের কাঠের বেড়া, 
[৪েকয়া শিল্পের নমৃন। ও পিতলেপ্র 
রবের কারংকাধের আরো কিছ; সির 
নমুনা বদি দেওয়া যেত এবং রাঙন 
চিন্রালাপ মুদ্রণের বাবস্থা করা যেত, 
তাহলে হয়তো যামিনগ রায়ের চিনর- 
কলার সঙ্গে বাকুড়ায় লোকালিঃপ ও 
সংক্কাতির পাঁরবেশগত যোগসত্রটি 
আরো ভালোভাবে ফুটে উঠতো । 
কিছ; অর্থ-সাদথের অভাবেই তা যে 
করা যায়নি। একথাও প্রকাণঙ্ 
উদ্যোন্তারা অকপট ক্ষোভের সহ্ষেই 
স্বীকার ঝরেছেন। 


নায় 'নবেদন' অংশে যন্ত্র 
এই স্বত্ত থেকেই জানা যায় 
প্রকাশক উদ্ন্তাদের এই আয়োজন 
মোহানা থেকে উৎসে নয, বরং “একে* 
বারে উৎস থেকে যান্না শহর করে 
দাঁঘ' নদগীপথ বেয়ে মোহনায় 
পোশছানো।” তাই !শিক্পণ” যান? 
রান সম্পকে যেমন নানা দিক থেকে 
আলোচনার সং্রপারুত্ন তুলে ধরা 
হয়েছে তৈমাঁন মানুষ ঘামিনগ রান 
বিয়েও নানা সংবাদ সংগ্রহের আস্ত- 
রিক প্রর়।স ঝরা হয়েছে। বলা যায়, 
মান্য যামিন] রায় বিষয়েও 
তারা সচেতনভাবেই প্রমাঁধক 
আগ্রহ)। শিল্পার ঘয়োয়া ও পারি 
ঝাঁরক জগবনের আবষ'ণাঁয় কিছ 
সংবাদও পাদিবোশত হয়েছে বত'নান 
সংকলনের যামিনী পল্লাবলগর মধ্যে । 
বিভিন্ন ক্ষেতে যান! রায়ের 
শিল্পাসত ও ঝান্রপারচয় প্রকাশের 
প্রচেষ্টা কতখানি আঞ্তাঁরক। তা ঝেঝা 
যাবে যামুন রায় প্রসঙ্গে রচিত বেশ 
কয়েকটি ইংরেজ! প্রবম্ধের অনুবাদ 
আলোচনার মধে৷ ৷ এবং বাংলা 
অনুবাদ প্রচার করায় কাণে যে 
নিবন্ধগণলর বন্ধা বিষয় পাঠক 


সাধারণেয় বাপক প্রাণে পে ছে 
দেওয়া, একথ! আল্মারকতার সহ্গেই 


দত 
ELH) 


গান্ধীবাদী র চোখে 


দপ'ণ || শুবার, ২৫শে জানার; ১৯৮৫ 


অষ্টম লোকঙ্গভা নির্বাচনের ফলাফল 


প্রতীক বাগচী 


অথনোতক ও ঘ্লাজনোতিক 
ক্ষমতার চডড়ান্ত বিকেল্্করণ এবং 
সন্পূর্ণ অহিংস পথ্ধাতিতে 
সমাজের. লর্ধন্তরে সর্বাত্তক 
বিপ্লবের মাধ্যমে লোষণ ও বৈষগাহান 
গণতাশ্যিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার 
গ্রাল্ধাবাদা কার্যক্রমের প্রতি আমার 
পারপূর্ণ আস্থা যয়েছে। আর 
তাই আমি আজ আতাঁরত এই ভেবে 
যে, মহাত্। গাম্ধণ। লোকনায়ক জয়- 
প্রকাশ নারায়ণ, সুভাষচন্দ্র; মানবেন্দর- 
নাথ রাল্নের স্বগ্নের ভারত গড়ে 
তোলার নসংবচপ কংগ্রেস দলের 
অনাকাণ্যত সাফলো ম্ুদরেপরাহত 
হল। 

কামউনিষ্টদেয় গণতাশ্রিক রাগ 


কোনো রচনা ইতিপূর্ষে অনান্ 


প্রকাশিত, তবং এখানে তা সুচিন্তিত 
'নিবচিনের মাধ্যমেই পুনঃপ্রচারিত । 
এবং তা করা ধরেছে বিভিন্ন লেখকের 
[ভিন্ন ভিন্ন দষ্টিভাঁছ থেকে প্রকাশিত 
বিভন্ন ও বিশটি বন্ধব্যর ভিত্তিতে 
সমগ্র যামিনী: সত্াটি অনুধাবনের 
আন্তরিক প্রয়াসে । এই সঙ্ছে আছে বেশ 
কিছ, নতুন ও ইতিপ্‌বে' অপ্রকাশিত 
রচনা । বলা প্রয়োজন, প্‌ব' প্রকাশিত 
রচনাগ্যল স্বাকৃতিসহ নেওয়া হয়েছে 
প্রবাসী, দেশ, - আনন্দবাজার এবং 
অমত, উত্তরসূরী, কাতিবাস, চতুগ্কোণ 
পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি কলকাতার থ্যাত- 
লামা কয়েকটি পন্ন-পপ্লিকা থেকে। 
তাছাড়া, শহর বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত 
অবাল্তয্ন, ম'মূর, সংদ্কাতকা ইত্যাদি 
সাম্লিকপন্ত থেকেও রচনাদি সংকোলত 
হয়েছে। যেহেতু. লিঞ্পণর সঙ্গে 
স্থানীয় পরিচরে যপ্ত শিওপর জন্ম- 
ভাঁদ তথা বেলেতোড় বাঁকুড়া নিবাসী 
নিব্ধকারদের আলোচনারও একটা 
শভা ও অন্তর মূল্য আছে, প্রকাশক 
উদ্যোন্তরা সেকথা অকুষ্ঠচিত্ে স্বীকার 
করেছেন। তাই, একাধারে যাদিন? 
অনংরাগণ লিওপ-সমালোচকদের এবং 
বাঁকুড়া ও ফলকাতার পত্র পান্তকার 
সম্পাদকব্ন্দের উদ্দেলে কৃ্জ্ঞতা 
হ্বীকারে: বর্তমান : সংকলনের 
সম্পাদকথয় যথেষ্ট আ/্তয়িক । 

সবনেবে উল্লেখযোগ্য, প্রচ্ছদে 
যামিন! রায়ের পটচিতন:সায়ণ ধায়ালস 
তার বিধ্যাত দাতা-পুর চিত্রের 
অনুসরণে তরুণ শিঞ্লণ তপন করের 
আঁকা চিত্তালীপ (নামলাপসহ ) 
মনোরম ও আকর্ষ'ণ'য় । এমনকি এই 
প্রচ্ছদ এবং সংকালত নিবণ্ধগুলির 
আন্তরিকতার জোরেই বইখানির 
মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের লক্ষণীয় নানা 
:-ব]।তিও উপেক্ষা করা যায়। 
বলা ধাম, জেলা ঝাকুড়ার শরদ্ধাথ' 
ঠশএপাগান্য যান রায়’ যেন 
সমগ্র হওবাস তথা তার৩বাসণর 
শঙ্ধাধ হত ও৯। 


বাবস্থা সংপাক'ত ধ]নধারণ। বা 

তাদের আর্থ-সামাজক চিন্তাধারার 

সঙ্গে মতপাথ'ক) থাবলেও কখনও 
কঙপনা করা যান না, পি, পি, আই 

(এস) মিঠুন চত্তবত্তী' বা শুর 
সিন:হাকে নির্বাচনে মনোনগ্রন দিয়েছে 
আর জ্যোতি বস্স,ই। এম, এস, 
নান্যাদ্রপাদের মত নেতারা তাদের 
হয়ে ভোট কুড়োতে নেমেছেন । এব থা 
মানে এই লগ্ন যে। উৎপল দত বা 
মৃণাল সেন নিঝচিনে প্রাতশ্বাদ্বতা 
করলে আঁতকে উঠতে হবে! এমন কি 
এন, টি, রামা রাওকে কমিউনিষ্ট 
সমন করছেন বলেও আঁতকে ওঠার 
কিছু; নেই ৷ কারণ, পেশাগত জীবনে 
অভিনেতা হলেও এ'দের প্রতোকের 
নিদিষ্ট রাজনোতিক [চিন্তাধারা রয়েছে, 
সেটা আমার মতে ভুল বা আরেকজনের 
দ:াণ্টতে বথ।থ' হতে পায়ে। কিদ্তু 
অস্থাকার করলে চলবে না, এন টি 
আর তেলেগহ দেশমের পতাকা নিয়ে 
যখন রাজনখাতির অঙ্গনে প্রবেগ করেন। 
তখন আঁমতাভ বচ্চনের মত ছায্লাজগ- 
তের গ্রামার যেমন তাঁর দহধন ছিল, 
তেদলি:নিজের দল মতাদশ' স*পকে" 
স্পষ্ট ধারণাও ছিল । বচ্চন সাহেবের 
মত রাজনৈতিক চিন্ত।ধারার প্রশ্নে তিনি 
অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না। একই 
কথা, কংগ্রেস সমার্থত তামিলনাড়ুর 
চিন্তাভিনেতা রাজনীতিক এম, জি 
আর সংপর্কেও প্রযোজ্য । আর মুণাল 
দেন বা উৎপল দত্েয কথা আলাদ। , 
তাঁদের আঁত বড় শঘুও স্বকায় 
করবেন যে, পেশাগত জাঁবনেও তারা 
সাধামত নিজেদের রাজনৈতিক 
মতাদর্শ অনুসরণ ঝরেন। ব?9 
সেই নিয়েই এক শ্রেণার দশকের 
মনে ক্ষোভ রয়েছে । কিল্তু অমিতাভ 
বচ্চন ? তিনি এলাহাবাদ থেকে প্রায় 
দৃলক্ষ ভোটে নিখাচিত জনপ্রাতনাধ 
হয়েও স্থানীয় সমদ্যা প্রঙ্গে সংবা- 
দিকরা প্রশ্ন করলে অদহায় ভঙ্গীতে 
গানে বসে-থাকা দলা সহফমণ'দর 
মৃখের দিকে চেয়ে থাকেন? রাঞ্ট্রপাঁত 
শাসিত সরকারের কাঠামো সম্পকে 
যার নযানতম ধ্যান-ধারণা নেই। 

নিজের দলেও অথ'নৈতিক বা শি্গ- 

সংব্ধা নাত সম্বন্ধে যাঁর এনে 

কোনও অস্পন্ট চিন্তাধারারও অন্তিত্ব 

নেই। অথবা সুনাঁল দত! কিংবা 

নত‘কাঁ বৈজয়গ্তীমালা বালি! এরা 

শৃধূ আরাঞ্জ নোতিকই নন, রাজনপীতির 

ক্ষেতে অন্পয-প্ত, অযোগ্য । অথচ 

এরই আজ ভারতের জনগণের 

নিবাঁচিত প্রাতনাধ! শৃধ তাই 

নয়্। এরাই মহাত্মা গাণ্ধার উত্তঃ- 

সাধক: নেহরুর 'উতত্রসরী'! প্রসতঃ 

প‘-১ঘবপ্রের মৃখামণ্ত্রীর একটি প্রাক:- 

নিঝচচন! স্বগতোশস্বি মনে পড়ে “দেশে 

যদ 'রাজীব হাওলা বয়, তাহলে 


ভগবান ভারতকে রক্ষা করুন ।” 
কিশ্তু তান বোধহয় বঙ্পনাই করেন 
নি, দেলে আমভাত ছাওযাও' বইবে। 
এই “অভিনেতা হাওপ়ার হাত থেকে 
দেলকে কি 'ভগধানেরও' রক্ষা করার 
ক্ষমতা আছে! 

বিগত ৩৭ বছরে নানান বামপন্থী 
আগ্দোলনের জোয়ারে জনবগ্রকাশ 
নায়ালণের আাতহাসিক লব্টাচার 
বিরোধ? আন্দোলন থেকে শর; করে 
জাতীয় ও আগ্তালক গ্রে শিক্ষা, 
সংগ্কাত, কাষ ও ট্রেড ইউানয়ন 
পায়ে বিভিন্ন গণমহখ? সংগ্রামের 
আভঘ।তে আমাদের এই বিশাল দেশে 
গণচেতনার যে দামানাতম অদ্থাদনন 
ঘটেছিল, তা-ও অন্তাহ'ত হয়েছে এবং 
গাপ্ব্ঝাদণ। মংভাষবাদ)। সামাবাদ 
ঝা মানবতাবাদ)-_-ঘে কোনও পথ বা 
মতাদশ'কে অবলম্বন করে দেশের 
শোষিত, ব্চিত। নিপণাড়িত জনতার 
ব্যাপক জাগরণের প্রন কর করে 
পঞ্চন বছর পিছিয়ে গিয়েছে। কার়ণ। 


ভারতবধে'র মান য কায়েম থাথের- 


তজ্পণবাহক ই-কংগেসকে পুননি‘বাচিত 
করে প্রমাণ করেছেন, যে দেশে জন্ম- 
লঘে বানিপণ আন দক্ষতার 
যোগ/তায় কিংবা বিচ্ছাব একটি 
ছত্যাকাল্ডজাঁনত পরাশ্থিততে দল 
অথবা ঝান্তিবশেষের আর্থিক প্রাচযে' 
এবং ব্ান্তগত গঠামারে অভিভূত হয়ে 
ভোট দেন কোটি কোটি যোহাচ্ছম, 
মন্যমধ্ধ জনতা সেই দেলে বিপ্লব 
দর অন্ত: । আর, একজন গণ্ধবাদে 
অংদ্থানীল ভারতীয় হিসাবে আমার 
ভরটা এখানেই যে, ক্ষমতামীন দল 
সেই এাতহাবাহ! জাত কংগ্রেসের 
উত্তরাধিকার দাবী করে) যে কাগ্রেম 
সর্বতোভাবে মোহনদাস করমচা? 
গ'শ্বার চিন্তাধারা ও আদরে‘ বিশ্বাস! 
ছিল, অথচ ই-কংগ্রেদ প্রশ্নাত ইন্দিরা 
গাল্ধাঁর নেতৃত্বে মহত্মাজীর জহিংগা 
এবং বিকেন্র'ক়ত দমাজবাবস্থা 
প্রতিষ্ঠার প্রতিটি শত্ত'কে লিম'ভাবে 

নিথ্পেষত করে জাতির দুটিতে 

গাম্ধীজীর জাবল-দপ'নকেই কলিত 
করেছেন । যার জনা জে]তি বহু 

মত মক'যাদী নেতাকে আজ মনে 

করিয়ে দিতে হয়, “এ কেপ সে" 

কংগ্রেস না" | 


কিচ্তু জ্যোতিবাব, যাই বলুন, 
রাজীব-আমিতাভ-দনাল। দৱরাই 
গাণ্ধাঁ-সভাষ-বিবেক্জানন্দের ভারত- 
ভাঁদির বড্ত‘মান প্রজন্মের 'আদশ” 
আজ সেই কারণেই। কমিউনিষ্ট বধ 
দের চেয়েও লোকসভা নিযাচনের এই 
ন)ভায়জনক ফলাফল প্রকৃত গাগা 
দশ'নে বিশ্বাস গণভান্মিক চেতন 
স্পা জাতখরভাবাদীদের লগভ 


শেষাংশ এম পাঠায় 


দূ্প'ণ।। শতেবার। ২৫শে জানুল্লায়ী। 


সাজা কং্ছেতজ ডাম়াডেোল 


হর প্‌ণ্ঠার পর 
দলের কাউকে নেওয়া হয়নি; বরকত 
সাহেবের অনুগত [সোমেন মিগ্রের 
ছেলেদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে বলে 
শ্ীৃখাজী অথপগ । এর আগে এই 
দই উপদলের যবকদেত্র মধ্যে রেলে 
ভাঁত'র ব্যাপারে বেশ কয়েকটা মারাপট 
হয়ে গেছে । পরে শ্রীঅশোক সেনের 
মধাস্থতানন শ্রীরাজ'ধ গ।দ্ধার নিদে'লে 
এসব 'ভলানটিয়ারদের শঅন্থা় 
চাকুরী বহাল রইল। খুব খোলাখুল 
বলতে গেলে প্রকাশ্যে দলবাজণকে 
প্রা দিতে হল, যদিও প্রশাসনে এবং 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে দলত মন 
করুতে রাজীব গাম্ধ) নাকি বগ্ধ- 
পরিকর। আসলে, এখানে সেই 
একথ্যী ধরায় প্গ্ন। আজকে এই 
এই মহতে শ্রীসনের বাহদ্পাত 
তুঙ্গে। তাঁকে উকিল ধরলে হাই- 
কমান্ডের অর্থাৎ ঘাজীবেত আশণব'দ 
গাওয়া যাবে। 

আদকে যদিও বরকত সাহেবের 
উপর পণশ্চিমবজের সংগঠনের দায়িত্ব 
সরকায় ভাবে লান্ত নয়, এখানকার 
প্রাদোঁদক কাঁঘাটয পৃনগঠন সম্পকে“ 
তার মন্তধো নতুন জটিলতার নৃষ্টি 
ছয়েছে। তান পরিধ্ফার বলেছেন 
যে এই কামটির রদবদল হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা এখন নেই । 

অঞ্চ গ্রীসেন জানিয়েছেন যে 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিক কাঁাটকে (ঢলে 
সাঙ্গাতে হবে যাতে নতুন প্রাণের 
সঞ্চার হয়। আগাম দিনে জানা 
যাবে কার কথ৷ সঠিক। তবে এমন 
গ্রগ্পর বিরোধী মন্তবো কর্ম'কতারা 
বিভ্রান্ত । এ্ীসেনের হঠাং আবিভাঁব 
এবং এক অথে' আগের মতই দিল্লীর 
হুকুম সবার উপরে চাপরে দেওয়াটা 
রাজ্য ই-কংগ্লেসের বেশ কিছু নেতা 


তাদের মধে। নবাঁন প্রবীণ এবং উভদ্ন 
গেণ্ঠার সভার! রল্লেছেন। কিন্ত; 
দলগনেত। অসন্ত:ণ্ট হন এই ভয়ে কেউ 
নিজেদের মধোই মন থ.লে কথা বলতে 
চাইছেন না। প্রতোকেই অনে/র মত 
যাচাই করতে আগ্রহ! । 

অলোকবাব সম্পকে এ'দের 
প্রধান আপাত যে তিনি কোনদিনই 
সংগঠনের সঙ্গে সাক্রডাবে যুস্ত নন । 
মাকে মাঝে বিশেষ উপলক্ষে কোন 
গ্রচারাডিযানে এসেছেন মাঘ এবং 
নিজের ওফালতি পেশায় এত ব্যান্ত 
থেকেছেন বে তাঁর পক্ষে সংগঠনের 
ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষ। করার ইচ্ছা 
থাকলেও বাস্তবে সম্ভব ছিলনা । 
তাছাড়া ওর ঘেটুক্‌ ধোগাষে।গ তাও 
করেকজন অনুগতের মারফং। 
নিশ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই) 
জেলার সমসা। কিছুই জানতে পারেন 
না নিজে থেকে। সেই জন) সংগ- 
ঠনের দানে এসে তান হতটা 
কমণদের মনে আন্থা অঞ্জন করতে 
পারবেন তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রযেছে। 

তাছাড়া ইতিঃধো তাঁর চেতৃত্বে 
নিবণচিত ই-কংগ্রেস সংসদ সদদ্/দের 
চেষ্টা পণ্চিগবছের উন্নতি কল্পে 
বেন্দ্রী্ সরকারের সাহায্য আদায় 
করার প্রার্তশ্রতি দিয়ে তান 
কাধ'ত ই-কং-গ্রেসের [বপদই (ডেকে 
এনেছেন বলে অনেক সদস্য মনে 
করেন। বিশেষ করে বধ কলকারখান] 
খোলা এবং রুগ্র শিল্পগহালর 
অধিগ্রহণ সম্পকে এমন প্রাতশ্রৃত 
দেওয়া বিচক্ষণতার পাঁরচয় নগ্ন । এতে 
তিনি লিপি আই (এম)-এর ফাঁদে 
পড়লেন। কারণ এই রূগ্র পিকে 
বায়ে তোলার ব্যাপারে কেঞ্পায় 
সরকার আগে থেকেই নিরংতগাহী । 
রাজাব গাম্থীও একাধিকবার সেকথা 





সহজ্জ ভাবে নিতে পারছেন না। বলেছেন। বাংকণ্ট এনিয়ে দিল্লী- 
সেজে কথ।য় ইন্টানে'ল থেহট-সমংহের প্রক্লিন্না- 
ইন পঞ্ঠার পর সজাত --কোনরংপ হন্দগনান। চেতন- 


ব্যাম্ধজাীবীগরণ স্বভাযতই কাগজ-বলম 
নিয়ে কিছু একটা লিখে ফেলতে 
আপ্রাণ প্রশ্নাসী হয়েছেন। রোঁডও- 
ভ.যন, টিভি'ভাষণ, সাংবাদিক) কলম, 


" সংপাদকাঁযন, আরো কত-ক ! চাট 


খানি কথা ননপ। একট! মেজর তেক-থুং 
দেখতে পেয়েছেন একেবারে ‘ফোর 
ফফুথস্‌ মেজোরিট’র পপ্লার 
গেগাটনণ বিস্ফোরপ-_নতুন নায়কের 
£টাপর পয়ে নতুন জগানার বিস্ফোরণ! 

কিপ্তু, ইনঠেলেক চাল? করিনা 
কমে নিয়মটই এমন যে, অঙ্প 
স্বছেপ আল মেটে না-কিহ্‌ একটা 
লিখতে বসলে অনেক কিঘুই লেখা 
হয়ে যায়_-"গোড়জজন যাহে আনন্দে 
কারিবে পান সুধা ন্রিবধি।” লিখতে 
বলে আমাদের মেগা-ব'ধ সাংবাদিক: 
গণ তো ভারতাঁয্ন গ্রাজনতিতে 
সাং্প্রাতিক মেগা-বিদ্ফেরণের মানেটাও 
বাংলে দিতে পেরে গেছেন" ভারতীয় 
জাত৷ একোর চেতনা ৷” বস্তুটি 
অংশাই লাকি ধববটানল আর 


সঞ্জাত নগ্ন 

‘শোলে’-মাক! ‘ইন-কিলাব’-মাকা 
লোষ‘বাঁষে'র পতাকাবাহ' চেতন!টাও 
তাহলে একই নয-জাগ্রত জাতাঁয় একা 
চেতনার এতিহাবাহী কিনা সে 
সম্পকে সংংপণ্ট মতামত বান্ত না 
করেও বহ; বান্ধব) অতঃপর 
ভারতে বহ কিছ: "অসম্পূর্ণ কাজকে 
সং্পণে” হয়ে উঠতে দেখার ও নানা 
কিছু একসটানণল ইন্টাণেল থে-ট:-এর় 
সমাধান সংপকে* আলস্কিত। অনেকেরই 
বিচ্ধাস যে, ইতিছালের অমোঘ 
বিধানেই আজ ভারতীয় সংসদণর 
মহাকেদ্দে সেই 'সবদ' সাধনার 
মম'বাণ? একটা উতিহাসিক আবেদন 
হয়ে দেখা দিয়েছে । দা গ্রেট লোক- 


সভা নে নব-জাগ্রত জাত আলা- 
কথার মত প্রতিক: 


তাহলে, রাজীব ক নত্‌ন 


জীবন জোয়ারের, নতুন যোবন 
জোয়ারের প্রতক নন? 


হ11) প্রত তো বটই, যেমন 
তের! জাতীয় চন 








কলকাতা অনেক দরবার করেছে 
কিন্ত; কোন ফল হয়নি-যাঁদও 
নিবচিনের সময় অসত্য প্রচার করা 
হল যে ফন্ট সরকার হ।ত পা গুটিয়ে 
বসোঁছল ৷ এর পেছনে সরকারের 
অনুসত নখুতির বার্তাই প্রমাণিত 
হয়েছে। 

্রীসেন বলেছেন যে জোতি বসু 
যে সব দাবীর কথা বলেছেন তা 
বাদফ্রষ্টের দাহ] নম--গোটা 
পণ্চিমহহ্ছেরে -মানযের দাবী 
জাহাজ নির্মাণের কারখানা দ্থাপন, 
পেষ্টো-কা।মিকযাল কমপ্রেকস। ইলেক- 
উনিকম কমপ্লেকস। প্রাক মেরামতের 
কারখানা তৈরী ও কেন্দের আহ্ুও 
অর্থ বিনিয়োগের যে দাব? করে 
আসছে বামফচ-্টে উনি সেগুলিয় 
নযাধাতা প্রকালো স্বফায় করে কেন্দ্রীয় 
সরকায়কে বিরত করেছেন। কারণ 
ইত্তপ্বে' কোন না কোন অঙ্জহাতে 
এর প্রতোকাট দাবণ ফেদা সরকার 
প্রত্যাখান করেছে। এবারে যদি 
নীতির পারবত'ন না হন্ন তাহলে 
তা বামফুষ্টের প্রচারের হাতিস্লার হবে 
বলে এদধ সদগারা মনে করেন। 

এদিকে প্রাদেশিক কমিটিগ্র সভা- 
গাঁতি আনন্দগোপাল মৃথাজ'' কেছ্দে 
মণ্ত| হতে পারেন এমন সংবাদ 
প্রচারিত হওয়ায় নতুন করে জঙ্পনা 
কংপনা লুর্‌ হয়েছে। এবারে দেবা- 
প্রসাদ চটোপাধ্যায্ের নাম নতুন 
করে শোনা বাচ্ছে। প্রিন্নণধীন 
দাস মুন্সী, আঁঞ্জত পাঁজা ও 
ভোলা সেন তিনজনই তাদের ঘনি্ঠ 
মহলে ভোটে আগেই বলে বোড়রে- 
ছেন যে, তারা কেন্দ্রে মন্ত্র হচ্ছেন 
এবংকে কি দগ্তরেছ ভার পাছেন 
তাও বলেছেন। যেমন, ঘৃবকলযাণ 
এবং খেলাধুলায় শ্রীণাসম-সসণ, দ্ধান্থা 
ও পারবার পারিষম্পনার গ্রীপাঁজা 
এবং আইন ও [বিচার বিভাগে শ্রীসেন । 


প্রথম দফায় এদের কেউই 
মান্মসভাল্ স্বান পানন। তার 
জারগাল্প অলোক সেন রাজীবের 
এখন বেশ? আস্ছ!ভাঞঙ্জন মনে হচ্ছে। 
আবার আনপ্দবাব দিল্লীতে মন্দা 
হলে রাজ্য কামাটর অদলবদল 


অষ্টম লে৷কসভা 

৬ু'্ঠ পণ্ঠার পর 

বেদনা, ব্যথিত বিগ ও সীমাহীন 
লংজায় মক করে দিয়েছে। কলকাতার 
একটি 'বহলপ্রচারত’ দৈনিক পাররফায় 
সংপ্রাত মন্তবা করা হয়েছে, প্চম- 
বঙ্গের ম.ন্স'বাদ' নেতাদের কার্ষ'কলযপে 
কাল মাঝ" নাকি ‘কবয়ের মধ্যে পাশ 
ফিরে শোবেন’--কিল্তু মহাত্ গান্ধী 
বদি আঙ্গ জিত থাকতেন, তাহলে 
কংগ্রেসর ৩৭ বহরে কর্য'কলাপ 
পর্যালোচনা করারও প্রয়োজন হত না, 
অণৎ্টম লোকগভাগ্ন নির্বাচিত তথা- 
কথিত কংগ্রেস সদসাদের ঘুখের 
চেহারা এবং দৈনন্দিন জ্রাঁবনযাঘা 
লক্ষা করেই তিনি বেধহঘ্ন নাথুরাম 


গডদেকে ডেকে বলতেন, “তুমি 
আমাকে হত]! করো, আম আর 
বাঁচতে চাই ন! £ 


জনিঝায' হয়ে পড়বে। 

সব চাইতে গজার ব্যাপার যে 
কেউ খোলাখলি গৃখ খুলতে রাজণ 
নন॥ কারণ সবাকছহ সেই তার 
ইচ্ছার উপর নিড'রণল। অনধ্তযামী 
যান সব কিছ স্থির করবেন তিনি 
হাসছেন দলের কাদের অন্হায় 
অবস্থা দেখে । এখানে ত গণতশ্ম 
নেই--মনোনয়ন--সুতরাং মনোযোগ 
সেদিকেই । 


বাজাৱী বিশ্লেষণ 
ওম পণ্ঠার পর 
শ্রীঘখোপাধ্যারের প্রকাপিত প্রবন্ধের 
তাজিখেই আনন্দবাজারে প্রকাশিত 
ব্যালট বাক্সে সি'দুর মাথানো ঢাকা, 
ছড়া” সংবাদেক্র প্রাতি দৃষ্টি আকষা'ণ 
করি। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের 
চেতনার স্তরের বিচারে ঘটনাগযাল 
বাচ্ছাখ ব্যতিক্রম মাত নিন্চ৪ই নন 
সামগ্রিক চিনের প্রতগাক প্রতিফলন 
মান । 

যেখানে মানত দশ বা পনের শত।শে 
ভোট [বিপরীতে চলে যাওয়ার অর্থ‘ 
মোট বিল 1তারশ শতাংশের পার্থক্য 
সেখানে উপধংপ্ত প্রতিদ্'দ্বহীন ফাকা 
ময়দানে উপরিউন্ত হিষ্্‌ সাংপ্রদায়িক- 
তার সামরিক উচ্ছাদ; উল্লেখযোগঃ 
অংশের নিকট অমিত!ত-বৈজয়ন্ডমালা 
সুনল দত্ের প্রেরণা) কিধো “মা-মরা 
ছেলেটি যেন জয়ী হয় ভারতবধে"” 
ইত্যাদি জাতীয় ফ]ইরগালির যোগ- 
ফল ক কোন দংরুহ গাণতের বিষয় ? 
এসবের পরেও শ্রীঘখোপাধ্যায়ের 
পক্ষে "এই তায়ুণ্ের জোয়ার ভাতার 
রাজনগাতিতে এক নতুন যংগের সূচনা" 
করায় 'ইউটোপিয়ান” স্বপ্ন বিলাসে মগ 
হওয়া সভ্ভধ হলেও '্বিতধ অনেক 


"প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ক্ষেত্রে এটাই 


বত'মান এবং ভাঁধধাত প্রজম্মের জল) 
গড়ার দংণ্চিন্ত। এবং শঙ্কা কারণ হয়ে 
দেখা দিয়েছে । 


লাল নীল 


সবুজের মেল। 

এবকাক শিশু যখন কলকলিন্ে 
কথা বলে বা আড়ুল্ট উচ্চারণে উপদ্থ।" 
পিত করে কোনও সাং্কাতিক 
অনংষ্ঠান। তখন সেই পাঁবন্রতান্ 
আমরা অর্থাৎ বড়রা নিজেদের ধুয়ে 
নিতে পারি জনান্ামে। এমন এক 
বিরল সুযোগ লগত দিলল দমদম 
ছটালগাছা রোডের গ্রনউও কে তি 
ক্কুলের প্রথম বার্ষিক উৎসব-নদ্ধযায়। 

পহপেন্দ; বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত এই 
বাযালাটির বয়স দার এক হলেও 
এরই মধ্যে বেশ মেরম্ড সোজা করে 
দাঁড়াতে !পেরেছো এ সপ্ধার 
উপ্থত ছাতর“্ছাতীর সংখা। না দেখলে 
এবং বাৎসারিক পরাঁক্ষায় ফলাফল না 
নি হয়ত একথা বিশ্বাসই হত 

শুধু তাই নগ্ন, এদের সাংগ্ক'তক 
পটভ্‌মিও যে রূপ জোরালো হয়ে 
উঠছে, সোঁদন তার প্রমাণ দিল তথা- 
গত রাছা। গধমিতা কণ্ড;। সবানাচণ 
বারিক, কৃষেন্দ; সংখাজ। [সিম্ধারথ 
সুখ্যা, শ.ভম চ্যাটাজ', নাগ ভার- 
তিন্না, সুনীল ভারাত্ন্না, নাল; 
ভারতিয়া। রেণু ভারাওা। তাঁত শর, 
শিভা হাসান, [ঠ; চোধুপ্ল। সুরেশ 
পাল, চির শর, বিকাশ গুরংং, 
জোসেফ মাইকেল তিগযা। শ্রেরসী 
মেনগ্‌প, রমেল পাল হেলা, সৃমন- 
জং দাস, সবণাণ বম'ণ। সুকান্ত 
ভাওয়াল, তমোজিং পাল, অনপ্রমা 
দেবী ও শঙ্কর সিকদার ॥ এরা 
আমাদের ইংরোজতে লোনাল গান 
ও আবাতি। পারিবেশন করল দুটি 
ছোট নাটিকা ‘লস; আড় প্‌ এবং 
বাথ অফ জেসাস'। অনুষ্ঠানের 
মধ্যে এরা কখনও থমকে দাঁড়িয়েছে, 
কখনও সংলাপ ভূলে গেছে। আবার 
কখনও অবাক বিজ্ময়ে তাকিয়ে 
থেকেছে দশ'কদের [দিকে । অবশা 
এই ছদ্দপতন না হলে ওদের মানাতই 
না! 

লাল-নাঁল-সব্জের এই মেলায় 
প্রধান আঁতাঁথ হিসেবে উলাশ্থিত 
ছিলেন পাথ' ঘেঘ। ক্র 





ind 


সংবছ ও মতামতে অনন্য 
ব!ংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 





২৬শে জানুয়ারী দপ'ণ পঠিকার ২৮তম বছরের যারা শর হচ্ছে। 
বিগত দশঘ' ২৭ বছরে দর্পন অনেক তথ্যান:সন্ধান! প্রতিবেদন ও রাজ" 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাঞ্চলোর সাষ্টি করেছে। 
দপ'ণ আজও আঁিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথ্যের ফাহিন ও 


সেই সম্পকে" সমীক্ষা এবং মননশীল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকর্ষণ । 


যোগাযোগ ॥ 


৬১ নং ঘট লেন, কলিকাতা-১৩ 
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আ্কইনের ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


অক্টোষর, নাভগ্যর ও [ডমেম্ঘর 
মাসে আক্হিডে রক্ত বতষগল 
বিশিণ্ট প্‌ৱোন .দেজ্ ও বিদেশ 
ছবি শিশির মণ গ্রদা্দি'ত' হয়। 
রান ছবি “ৃদ. বোনাম’ উঁল্লেষের 
রুঙান ছবিটির পাযিচালক সাগেই 
মিকাইলিয়ান ৷. ভ্রদিক্ঘ্‌ন্দ বুক 
বোনাস প্রত্তযাধ্যানকে কেন্দ্র করে 
সোভিয়েত পার্টি’ ফাঁসির সদসাদের 
ও শ্রমিক সমাদেয় ্ষখ সংঘাত এবং 
মনন্াত্বক বিযেধণ: ছাঁবতে সুন্দর 
ফুটেছে। অবশ্য নোতক চেতনার 
পরিবর্তন বিষয়াট ' কিছ অস্পন্ট 
লাগে ॥ ক্যামেরার কাজ ভাল। 
ছাজেরণর ছাবি [প্রছেপ্ট, ইনাডকেটিভ; 
১৯৭১ লালে গারিচালনা কয়েন পিটার 
বাঝসো। এক সচেতন ফাইযী 
ম্যানেদার মালিকের আদেলমত এক 
৪টগণ* মোশন ডেসপ্যাচ করতে 
অগ্বাকার ধরলে চাফর! হারাল । 
এরফলে কারখানায় কমা“দের শর্থা 
সে অন্ন করে। কিন্ত; বেকার 
জ'বনের জবালা। নানা সমস্য! ও ঘহ 
তার মানসিক শান্ত ও আদর্ল'কে 
দুধ করে। তার নৈতিক পতন 
শ্রামকদের দেয পর্যন্ত সচেতন করে 
কিশ্তু তখন অনেক দের হয়ে গেছে। 
ফেরার সমন নেই। পাঁযচালক কিছটা 
তথ্যাচৱের আঙ্গিকে ছাবাট করেছেন। 
ক্যামেয়ার কাজ উল্লত। 

১৯৫২ গালের হিন্দি ছাব 
আনন্দমঠ । ঘাঁদ্ধমচণ্নের়্ উপন্যাস 
অবল*্যনে ছবিটি পরিচালনা রেছেন 
হেমেন গণ্ড। মেটামৃটি কাহন? 
অবিকৃত রেখে ছবিটি নামত হয়েছে। 
তবে ছবিটি দাঁঘ'। আরও সম্পাদনার 
অবকাশ আছে । ছবিতে 'য়োমাস্টিক 
আমেজ বেশ বঞ্জায় আছে। শাসক 
ইংরেজদের বিয়ুন্ধে সম্যাস! সম্্র- 
দায়ের বিদ্রোহ উচ্দাপুক সম্দেহ নেই 
মদিও তা অনেধটা  আযাডডেণ্রাচ্ধম)' । 
পণ্নারাজ কাপুরের অভিনর বানি" 
পূণ" । তাঁর সালাপ উচ্চারণ ফলত, 
চাঁংকৃত। গাঁতাবালর আভনয়ে 
নৈল:ণো আছে। প্রদাঁগকুমার ও 
ভারতভংযণকে ভাল লাগে। হেমন্ত- 
কুমারের সংগাঁত পরিচালনা প্রভাবিত 
হলেও ভাল লাগে। দ্রোণাচার্য'র 
ক্যামেরা নিপুণ । 

রোমানিয়ান ছবি গ্লোটার 
অ]াফে্ার ১১৫৫ সালের। পাঁচচালক 
হারাল।দ্ব বোরেস পাণিকায় এক 
প্রবন্ধ প্রকালকে নিয়ে যে জটিলতা 
দেখা দেয়, তার সুন্দর রোমাস্টিক 
পরিণতি টেনেছেন। সংগত এ ছবিতে 
উল্লেখা ভৃমিকা নিয়েছে। 

ছচপাত শিঝাজ? ১৯৫২ সালের 
একাঁটি মারাঁঠ ছাব। প্রযোজক ও 
পারগালক ভালজণ পেনটারকার । 
ঘারাঠা নায়ক শিবঝলার শে:য“বিয়', 


দেশপ্রেম, সাংগঠনিক কৃতিত্ব, হাধখন 
হিন্দরাজা স্থাপনার জ্ধণী। ঘমে'র 
শোড়াণি পরিহার, নারী জাতির 
সণ্মান রক্ষা, তক্ষযবংদ্ধি ও কোলল 
ফাটে উঠেছে কিছ আতিশঘাফে 
আশ্রম করে। শনিবার জদ্ম থেকে 
শযহ করে মৃত পর্যন্ত ছবির বিজ্ঞার 
হওয়ায় ফলে খুব দাঁঘ' হয়ে লড়েছে। 
রণ ফোন প্রয়োজন ছিল না। তাতে 
ঘটনন। নানে তাৎপধ' যেমন 
থাকে না, তেমনি শাল বিন্যাসে 
ক্লাঙকর অভিজ্ঞতা সপ্ন হত্ন। বাব 
রাও ডেখসলের চিন্ত সমলাদনার 
নৈগদ্ণা তেমন দেখা যায় না । কিছু 
গান শুনতে ভাল লাগে। ক্যামেরার 
কাজ নন্দ নর । চল্ররকানত, জাগগীরদার। 
বাবৃত়াও পেনটায়কার/ লালা, বন- 
মালা ও লাঁলতা পাওয়ারের আঁভনয় 
উল্লেখ্য । 


পোল্যান্ডের ছাব ‘পার্ল ইন দি 
ক্রাউন পাঁরচালনা করেছেন কোঁজি- 
মেরিজ কুট:জ:। "১১৭১ সালের 
এই রগুধন ছবিটিতে খান শ্রামকদের 
প্রসন্ন চিন্ায়িত হয়েছে । ত্রিশ দলকে 
সাইলেসিয়ার এফ খাঁন আর্থিক 
লোকসানের হিসেবে জামণন মালিক 
জলে ভাসিয়ে দেখার পরিবল্লনা 
করে। 'কিশ্তু খান শ্রমিকরা তাতে 
বাধা দেয় এবং অথ'নোতিক দাবার 
ভাঙতে তার! ধর্মঘট করে তাদের 
পরিষারের লোকজন ও আরও হাজার 
হাজার মানুষ তাদের লোক সংস্কাতির 
লানা রুগু1ন পোধাক পরে খান এলাকা 
[ঘয়ে উৎসবের মেজাজে জোট" 
বদ্ধ হয়ে ধর্মঘটীদের মনে সাহস 
ভোগায় । বাস্তব লম্মত পারবেগ 
রচনায় পাঁরচালক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
অভিনন্ন নিণ্ঠাপ্‌প'। ক্যামেরার কাজ 
উন্নত । 

হেমেন গুপ্ত প্রযোজিত ও পরি” 
চালিত ভাল নাই ছাবাটি ১৯৪৮ 
সালের হলেও এই আগণর দশকেও 
ছবিটি আবেদন সারে বাথ' নয়) 
আজও এ ছবি দেখতে ভাল লাগে। 
কিছু আতিশয্য যে নেই, তা নয়_ 
তব; এ জাতী স্বদেশ" যুগের ছাবতে 
অত্যন্থ সঙক' ও পরিমিত ভাবে প্রেম 
ঘোমান্সের প্রসঙ্গ সুন্দর ভাবে দিলয়ে 
দেওয়ার রসসটতে অনেকটাই সংর্থক। 
মনোজ বসু কান! ও সংলাপ রচনা 
করেছেন । চিন্রনাট। অবশ্যই হেমেন 
শাপ্র । ১৯০৫ লালের হঙঈভঙ্র 
আন্দোলন থেকে শুরু করে মাষ্টার 
দার নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হম 
অগ্রিমশ্ম্ের দাঁক্ষা নিয়ে_কাহনণর 
অবলম্ণন সেটাই এবং আরও অনেক 
কিছ । মোট কথা। কাহিনীর আঞ্গেকে 
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ও চিত্ররংপে কংপন। এমনই মিশে 
গেছে, অদংগাঁত লাগেনা তেঘন। 
দেশপ্রেম, বিদ্যাস ও বিবাসহখনত। 
বেশ আক্য'ণযড।বে কনে তোলা 
হয়েছে । রাধামোহন ভটাচায” বিকাশ 
রায়। প্রদাঁপকুমান্প, সুপ্রভা মখাজণ 
প্রভাত শিল্প! নিপূণ অভিনয় করে- 
ছেন। অজন্প করেয় ফটোগাফ উল্লে- 
খের দাবী রাখে । হেমন্তকুমার 
মৃখাজশর সর যোজনা মন্দ নয্ন। 
ফখসীর আগে অত উচ্ছাস প্রকাশ 
করায় প্রদণপকমারের 'িপ্রধ চারঘাট 
অসংগাঁতপর্ণ লাগে । 


“বিউটিফুল. পিপ ল্‌’ 

ন্যাপনাল এড্‌কেগন আষ্ড 
ইনফয়সেশন ধিহসস (লিমিটেড 
নিবেদিত “বিউটিফ্‌ল পিপল’ নামক 
তথাচিন্্াট রীতিমত আকষ'পীয়। 
জোম ইউারদ পরিচালিত এই ছবিটি 
িনেদাস্কোপে তোলা । আশ্চর্য 
ক্যামেরায় কাজ, তেমন নিপুণ 
সংগত পরিচালনা । দীঁঘ' চারবছর 
ধরে কঠোর পারশ্রম ও ধৈযে/ ছবিটি 
তৈয়] ছয়েছে। ছাব দেখে বেগ 
বোঝাই যায় কত যত আন্ত নিষ্ঠা 
রয়েছে ছবিটির প্রাতি ক্রেন । নেপথা 
ভাষ্যও হয়েছে সুন্দর । 

ছাবটির লামকরণে রয়েছে 
তাংপধ* আর গ্লেধ । এই গ:থিবীতে 
সংখ্যালঘ, হুল মান্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ 
যায়া, তাদেরকে আমরা বলি ইতর 
প্রাণ)। জন্তু জানোয়ার । এই ইতর 
প্রাণী নিয়েই প্রায় গোটা ছবিটা । 
নামমান দলে দেখা যাল্প আদিবাসী 
মান্য । এই জানোয়ারেঘা অনেক 
ক্ষেত্রেই যে মান্যষের চেযে বিশেষ 
পায়ে নেই, তাদের বিভিন্ন গতি" 
বিধি ও ক্িন্াকলাপে তুলে ধরা 
হয়েছে ছাবটিতে। 

আফুকায় নামিৰ ও কালাহারর 
বিশ্তুত মনু অঞ্চল ছবির লোকেশান। 
সেই শহঞ্ক মর প্রান্তরে কত রকমের 
জন্ত্‌ জানোয়ার, পণ পাখ) থাকে 
খাঁচার জনা লড়াই করে, থাদা 


সংগ্রহ করে, করে আত্তঃক্ষ। কতভাবে, | 


ছাষতে সে সব দেখতে দেখতে শিহৱণ 
জাগে কস নয়। মর প্রকাতিও মাঝে 
অকুপণ করুণা করে, তার পান্চেও 
পাই । [পাহ যাঘ, 'হাতি। ছারণ। 
জেরা, উটপাধণ, বেবুন, সাপ প্রভাত 
জন্তদের চাঁরাণক বৈশণ্টও ফুটে 
ওঠে ৷ তবে এ ছাঁব এখানে কতটা 
বন্স আঁফস জয় করবে বলা শন্ত। 
অন্যান্য রাজের মত এখানেও ছাধাট 
যদি চান্স ফু হত, তবে কিছুটা 
আলা ছিল । কিন্তু তা ববি হবার 


নয়। শিশুদের এই ভান হাবট: == = 


অবশাই ভাল লাগার কথা । ছবির 
দৈঘ।/* আয়ও কম হলে ভাল হত। 
অষ্টাদশী অন্তরা 
অবলণ ভটুচ:য* 

সুন্দরী অগ্টাদশ তরুণ 
অন্তরা সিনহা প্রধানত কথক শিংনাী । 
যার ধান জ্ঞান ছিল নৃতা আজ তান 
চলিত শিল্প, আগাম দিনের 
নারিক। ॥ অন্তর প্রথম ছবি 
রাধারাণখ' । এ ছবিতে নত'কগ রাগ? 
বাঠয়ের ভূমিকা আঁভনয় করেছেন 
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ফুড ইনসপেক্টর মুন্গীকে 
হয়রানি করা চলছে 


দপ'ণে হাওড়ার বানানের ফুড 
এাগ্ড সাপ্রাইজ ইনসপেকটর সংস- 
রংন্দীন মৃণ্গল্প বিরণ্ধে চতরান্ত এবং 
ভণতি প্রদর্শনের খবর প্রকাশিত 
হতেই স্থানীয় প্রশাসন নড়েচড়ে 
বসেছে। হাওড়ার জেলা লাসকও 
খোধ্খবর নিমলেছেন। জেলার মন্দা 
এবং এম এল এ সাহেবও রেগে টং। 
মংসীরদ্দীন মন্দ) কাজ করছেন 
(ডাস্টরকট ডাল্টাবউশন প্রকিউরমেন্ট 
খ্যাস্ড সাপ্লইঞ্জ ডাইরেকটরেটের 
অধীন ইনসপেকটগ্ন হিলাধে । বসেন 
বাগনান আঁফনে। প্রোমোলন 'লিস্ট 
বোরয়েছে ৷ বর্তমানে তার বদলী 
হবার কথা । ডাইরেকট অধ রেশানিং 
আঁফসের অধীনে তাঁর চাকুরীর 
বাপারে চিঠি হাবে। ভালো রিপোর্ট" 
পেলেই প্রোমোশন একং বদলী 
কার্যকর করা হবে। এন মংম্সীকে 
প্রোনোশন যাতে না দেওয়া হন তার 
জন্য উলবেড়ি্মামন সাব'ডাঁভশনাল 
কশ্যোলার আঁফলে তঁধির চলছে। 

কণ্ঠোলার চণ্ড! মণ্ডলে মথে 
কুলুপ আট।॥ সতিই কেরোসিন 
এজেন্ট এবং সোলাঘ ডিম দেওয়া 
হাসের বকে ছার দেওয়ার 
অপরাধে অপরাধ] মু*দীবাবর প্রত 
[তাঁনও উদ্দাদীন। এজেন্ট পি।কে 
গ্াহুলীর “পারফরমেন্স রিপোট” 


বিপক্ষে যাওয়ায় মু*্গীর ওপর 
চটেছেন অনেকেই । 

এখন চেস্টা চালানো হচ্ছে ডি 
ডিপি খন্ড এস দণ্রয় থেকে 
মৃসীর-্পীন মন্দ] ইনদপেকটর 
রাজীব গান্ধী 
১ম পঙ্ঠার পর 

এতই রকম সন্দেহ রয়েছে তাঁর 
গারচ্ছন্ন প্রশাসনের প্রাতত/তর 


প্রাতি। কারণ গোড়াতেই তিনি তায় 
মণ্রিসভায় বংশগলালের মত একজন 
বহু আলোচিত জরুরী অবস্থার অনা" 
তম নায়ককে গ্রহণ করেছেন। 
রেলওয়েতে ধে-আইনিভ'বে গনি 
সাহেবের নিয়োগে তান অনংঘোদন 
করে প্রণাদনে ব্রন পোষণ নগর 
অবসান করার প্রতিগ্রতি দে শবধৰ 
করলেনই না, প্রধানমন্্রণর ক্ষমতার 
অবাবহায়ও কয়লেন। অথচ রেল- 


শ্রীত? তস্ত)। অন্তরায় হাতে এখন 
অনেক ছাব। তরুণ মঞ্জমদারের 
‘ভালবাসা ভালবাসা" ছাথতে লহ- 
নাল্পিকার চারে রূপদান করা ছাড়াও 
হান্দ ছবি ‘আঙ্গকালকা কাহান?' 
এবং গোবদ্দ মংন।শের ছবিতে অরুণ 
গোঁভনের সঙ্গে অন্তরাক্কে দেখ 
যাবে! 

অন্তরা জানালেন শির 
প্রয়োজনে ছবিতে নর দশে আভনয় 
করতে তার কোন আপি নেই । 


সংপকে' খারাপ মন্তরা পাঠানোর ॥ 

তাতেই প্রোমোশন বন্ধ হবে। 

আবার লাসানে হচ্ছে এবং হুমাক 

দেওয়া চলছে। ফাম্পাঁনক আভযোগ 

সাজানো হচ্ছে । মঞ্জার ব্যাপার 

মুসারুন্দীন_ মৃশ্লী নিজেই ঝম 

সমর্থক এবং খাদা দধরের যে কম“চারী 
ইউনিয়ন ঝামগম্ছণ কর্ম'চার! সংস্থা 

কো'আঁড'নেলন কাঁমাটর দ্বারা স্বীকৃত 

সেই কামটিরও সদস/ তান। তা 

থাকুন । তার মারাত্মক অপরাধ তিন 

কেন পাটি' দরদ অপরাধাঁকে সাজ 

দেন । উাঁন যে পাঁটি'কে চাঁদা দেন। 

এই ঘংসারদ্দীন মুষল) ইনসপেইর 

কলকাতার রেশানং আঁফসে থাকা- 

কালীন আগহট' টে দুটি রেশন" 
দোকানের দ:নাতি ধরে রিপোর্ট 

দেন। লাইসেন্স বাতিল হয়। কিছু 
অফিসার চটেছেন। আবার এতাদন 
পর রেশনিং অফিসে যাতে না মৃশ্দী 
ফিরতে পারেন তার জনা ডাইয়েকটরেট 
অক রেশানং রমেশ গাঙ্লাঁর দণ্তরে 
তদবার ও কলকাঠি নাড়া চলছে। 
বেচারা রমেনবাব্‌ ভালো মানুষ । 
এত নেপথ]) কা]হন তিনি জানেন 
না। জানার কথাও নয় । জানেন না 
৪দায়ঞ্দীন মন্দ ঝাগনান হাওড়া 
আঁফসের ইনসপেকটর পদ ছেড়ে তাঁর, 
দপ্তরে ধাতে প্রমোশন না পান সে জন 
বহ হন নেতার চক্রান্তের কথা । 
মজার কথা জেলা শাসক আঁফদ 
থেকেও বিছ, স্থযোগ স্থান] কমা" 
ভয়া আভযেগের তালিকা বানাচ্ছে, 
ইনমপেকটর মুস'র.'্দীন মৃ*্দাঁকে 
জ্দ করার জন)। 





ওয়েতে কম করেও দশ হাজার কম'- 
চাল] রয়েছেন পরবেভারতে যায়া দীর্ঘ 
দিন ক্যাজুয়াল ক“ [হিসাবে কাজ 
করে চলেছেন বছরের পল ঘছয়। 
নয়ত এদের চাকা দেওয়াতে অগ্র- 
ধিকার ছিল িল্তু সংকণণ' গলায় 
স্বাথে' সুপ্রাঁম কোটে'র রায়কে উপেক্ষা 
'করে রাজাব গান্ধী অত্যন্ত খারাপ 
নজীর স্যণ্টি করলেন । অথচ তার 
ভোটারদের কাছে সবচেয়ে দরুর' 
প্র বেকা দুর করা। তার মূল)বৃত্ধি 
প্রতিরোধ স্পকো'ও কোন পাকার 
পদক্ষেপ নেই। 

আদকে ঘে হারে বৈদেশিক মদ্র/র 
তহবিল হুদ পাচ্ছে, বিদেশ] ধণের 
বোঝ! বাড়ছে তাতে এবারে বাজেটে 
যঘেছ্ট ঘাটাভ ছইবে। সেজন) 
গাবষকে আর এন্তবার ধোঁকা দেওয়ার 
জন্য আমন বিধান সভার নিবগচনের 
আগে বাজেট পেশ না করার [সম্ধাত 
নিয়েছেন কে'্রীপ্প অর্থত! । 
অসম্ভব হারে ঝণের বোঝা চাপানর 
অপ্রশাতঙকর কাজটি করা হবে ভোটপব' 
শনাবিয়ে সাঙ্গ করে। এটা একটা 
আরেক ধরণের ধেকাঝাজ । 


ণ 


কজিক1৩1-১ও থেকে প্রকাশিত 


ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ট প্রান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাটা 
তল্লাগীঃ দেড় কোটি টাকার বেআইনী কাগজ্গত্র উদ্ধার 





অঞ্টাবংশ ধর্ষ' £ ২য় সংখ্যা ৷৷ জৃজধার, ১লা ফেব্রুয়ার? ১৯৮৫, ৬০ পন্নসা 


রাজীব দল ও প্রশাসনে 
আতঙ্ক স্থষ্টি করে 
নিষ্কণ্টক হতে চাইছেন 


রাজীব গাম্ধ। দল.ও প্রলাসনে এক 
আতঙ্কের ডাব স:ণ্টি করে তার রাজ- 
খের পথ কন্টকহাীন করতে চাইছেন 
বলে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলের 
ধারণা । 


অতান্ত দ:ততার সম্্রে দলত)াগ 
বিরোধী বিল পাশ করানো এবং 
বিভিন্ন সরকারী দণ্যরে ওপরতলা 
থেকে শর; করে নিচের ভর পযন্ত 
প্রচল্ড চাপ সৃষ্টি রাজী গাদ্ধীর 
পারধঙ্পনারই অঙ্গ! 


সারা দিল্লীতে সরকার? মহলে 
এখন বড় আমলা থেকে শুর করে 
সাধারণ কম'চারী পধ'ন্ত সব সময় 
আতংকে ভুগছেন ফার ঘাড়ে কখন 
খাড়া নেমে আসে এই ভয়ে । 


দলের নব নযাণাচত লোকলতা 
এবং রাজ)নভার় লদসাদের মতে) 
অসন্তোষের গঞ্জন শুর হয়ে গেছে। 
উচন্ন সভার দলার পদসাহাও মনে 
মনে প্রঘাদ গ্‌নছেন বাদ কেন 
কারণে তাদের ওপর লাজ্িয়লক 
ব/বন্থা নেওয়া হয়। 


সেশ্ট্রল হলে কিছুক্ষণ থাংলে 
এন, পি-দের এই আতাঙ্কে। ভাবট। 
বেণ চোখে গড়। যন কংগ্রেণী 
এন, পি পালনেস্টের সেল হলে 
নিজেদের মধো বসে আলোড়ন কর" 
হেন নেই সময় যদ তার। দেখেন যে, 
অএণ নেহেরু বা অর,ণ সং-এর মত 
রাঞ্জাঁবের ঘানি ঝাল পরিচিত কেউ 
ওখান দিযে যাচ্ছেন তখনই সদনে 
সব এম, [পরা দাড়য়ে পড়ছেন । 

এএ মধে। তাঘাদিনের প্রবীন এম 
পিএ আছেন ওরে 
বাঞ্জীনের ঘন জোকলের 


বসে গঞ্প করলে ধাঁদ যতমান হই- 
কমান্ডের কোপদযান্ট পড়ে । ভাই 
খল? রাখতে ওদের দেখলেই তাঁড়ঘড়ি 
গপ থামিয়ে সবাই উঠে দাড়রে 
নতুন হাইকম্যাষ্ডকে সন্মান জানা 
চেন। 

শেষাংশ ৬ম পদ্ঠোনন 


জনৈক প্রভাবলালগ প্রান্ত 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ীতে সি বি আই 
ছানা দিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার 
বে-আইন? কাগজপ উদ্ধার করেছে 
বলে দিল্লীর বিভিন্ন সত থেকে খবর 
পাওয়া গেছে। 

দিল্লীতে কি নথ) কি সাউথ 
ব্লকের অফিসগীলতে অথবা পাল'- 
মেস্টের সেম্মাল ছলে এ মন্যঁকে 
নিযে রাজনৈতিক এবং সরকারী 
উচ্চপদন্ছ আমলা মহলে বিভিন্ন 
ধরনে আলোচনা চলছে । 

আমন্তা বিভিন্ন সত থেকে ঘা 
খবয় পেল্পোছ তাতে জানা ধানন। উত্ত 
প্রান্তন বেস্রীয় মন বাড়িতে হঠাং 
সি বি আই-এর কয়েকজন উচপদগ্থ 
অফিসার হাজিয় হন। 

লং হল্ল ব্যাপক হারে বাড়া 
তল্লাস ॥ এই তল্লাদীতে পাওল়া 
বায় উত্ত প্রান্তন মন্্গর গ্রাীর নামে 
্রান্ন দেড় কোটি টাকার ব্যাঙ্কের 
কাগজপত। 

এছাড়াও ওয্লাকবহাল সে 
জানা গেছে যে। এ প্রান্তন দর 
আত্মার স্বদনের নামে কয়েকটি 
কারখানার হাদিস পাওয়া গেছে 

দিল্লখতে এই মণ্তাঁর ব্যাপায়ে 
নানা রকমের গুজব শু; হয়ে 
গেছে। পালামেন্টের সেম্টাল ছলে 
সমবেত বিভিন্ন দলের এম-প-রা 
এখন উত্ত প্রান্তন সম্প্ীর নানা 
কান! নিয়ে আলোচনায় বান। 


কোটের ভুয়া আছেশের 
ব্যাপারে এক ডাক্তার জড়িত 


আলাপ্‌র সেন্ট্রাল জেল থেকে 
সপ্র'ম কোটে'র ভয়া আদেশ দেখিয়ে 
সাজা প্রাপ্ত নাঁলমণি ঘোষের 
জেল থেকে বোঁঃয়ে আমার ব্যাপারে 
জনৈক প্রভাবশালা? ডাল্তার জড়িত বলে 
বিশ্ন্ত সংপ্রে জানা গেছে। 


সংপ্রঁম কোর্টের ভুয়ো আদেশ 
দেখিয়ে জেল থেকে ম্যান্ত পাওয়ার 
ঘটনা প্রান আভনব। তাই এই ঘটনা 
বেশ চাণ্ড:লোর সযান্ট করেছে। 


আমরা অনংসপ্ধান করে জানতে 
পারি। জনৈক গুভবশাল ডাঞ্ত।র 
নগলণণিকে আঙাদ দিয়েছিলেন যে, 
ঠোনাকে খুব আড়।তাড়িই আমি ছেল 
থেকে বের করে দেব । 

এই আদেশ বের কযতে ও ডাক্কান 
স্ুপ্রাম কোরের কিছ; কারীর 
সণ ঘোগাাগ ককেন এবং প্রচ 
কা খর5ও করা হয়। 

আর আক গেছে, এ উস্তারের 


কা) ঘ.৩ গুগতার 
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ছিল । ডাকাতির টাকার একটা ভাল 
ভাগ তান পেতেন । 


ডস্তাক্লাটর সহ্য প্রথমে আলাপ 
হয় জগতার িংশর এবং 
গপরবতণ' কালে ডান্তারটি এ ডাকাত 
দলের পৃষ্ঠপোষক হয়ে দ'ড়ান। 


ন'লমাণ কিদ্তু এই তূযলা আদেশ 
সম্পকে একেবারেই অন্ধকারে ছিল। 
নালমাণির বিদ্বাস ছিল এ আদেশাট 
লাতা। কারণ ভান্তর তাকে বলেছিল 
সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে, 
খব তাড়াতাড়ই তারা মানত পাবে! 

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও 
নপলমাণ আলীপুর সেপ্টাল জেলে 
এমোছল ভার মনা সপাঁক'ত বকেয়া 
কিছ; কাগঞ্জপন্ৰ নিতে । 


ব]াপায়টা তদন্ত করছেন গোয়েন্দা 
শাখার রণ গৃহ নিয়োগ? । উত্তারের 
হদিশ করতে পারলেই সন্ত ঘটনা 
প্রকাল হয়ে পড়বে । এবং জান! ঘাবে 
[কি ভাবে দহুপ্রাম কোটের দেশ 
গাল কণা হয়েছে 


কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন 
দণ্তরেও এখন উল্ত প্রান্তন মন্থর 
ব্যাপারে নানা আলোচনা লোনা 
যাচ্ছে। 

রাজনৈতিক মহল এই সব 
ঘটনাকে খুবই তাংগধ'পূণ' ধলে 
মনে করছেন। কারণ উত্ত প্রান্তন 
মন্র। প্রয্নাত প্রাপ্তন প্রধানমল্ণ 
ইন্দিরা গাচ্ধীন্র অত্যন্ত ঘানগ্ঠ 
ছিলেন । শব তাই নয় উন্ত মন্ত্র 
প্রভাব-প্রাতপাতিও ছিল বিরাট । 

[কি রাজনৈতিক মহল অথবা 
সরকারের উঠ্ঠপদন্থ আমলান্না ঠিক 
কারণ খঃজে পাচ্ছেন না বত'মান 
প্রধানমন্ত্রীর বিষনজর কি করে উদ্ত 
প্রা্তন মন্্র ওপর পড়ল। 

আমরা যেটুকু বিভা মহলে 
খোজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছি 
তাতে দাটি কারণে ঝাজগব গাদ্ধী 
উত্ত প্রান্তন মণ্তাকে হেনন্থা করতে 
উঠে পড়ে লেগেছেন। 

এ সম্পকে এ সব মহল থেকে 


বলা হচ্ছে যে, ইন্দিরা গাম্ধার অনেক 
কাছে থাকার সুঘোগ ঘে রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি তান বিভিন্ন সংসদ 
সদসাদের কাছে অন করোহলেন 
তাকে খব' করা । 

খ্িতাঁয় কানাট হচ্ছে উল্ত মণ্য 
্রশ্নাত ইন্দিরা গাদ্ধার আমলে দলের 
হয়ে টাকা তোলার মৃখ্য ভাামকার 
ছিলেন। দলের অনেক টাকা তার 
কাছে গাচ্ছিতও থাকত। এই সুবাদে 
উল প্রান্তন কেন্দ্র মন্যগ নাক প্রায় 
দুলো কোটি টাকা একাট বিদেশ? 
ব্যান্বে নিজের নামে গাঁত 
রেখেছেন। দে টাকায় (হিসাব অথবা 
অস্তিত্বের কথা রাজীব গাণ্ধ'কে 
জ্বানানো ইয়ান । 

একদা যে মন্ত্র প্রভাব-ধ্রাতি- 
পাঁত্ততে সার উচ্চপদগ্থ আমলা 
থেধে বাত রাজ্যের মুখামন্তগ, 
মন্ত্রীরা এবং কেনা ম'্রাঁর়৷ পযন্ত 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বড়তলা বিধানগভা কেন্দ্রে 
প্রাথী মনোনয়ন নিয়ে ক? 
৪ ফন্ট উঁডয়পক্ষে ছোটানা 


কলকাতার বটতলা (কেন্ের 
প্রাথথণ মনোনম্নন নিয়ে বামফণ্ট এবং 
কাগ্রেস দোটানাল্ন পড়েছে বলে উভয় 
পক্ষের দলণর সন্তে খবর পাওয়া 
গেছে। 

ঘটতলা কেন্দ্রের সদসা অজিত 
গাঞ্জা লোকসভান্প নিবাঁচিত হওয়ায় 
আসনটি হানা হয়। এখানে 
গত ৮২" সালের বিধানসভা নির্বাচনে 
আর এল পি নেতা নিখিল ' দাসকে 
হারিয়ে আঁজতবাব্‌ আসনটি দখল 
করেছিলেন। 

প্রান্তন সি পি এম এবং নকলাল- 
দের বিভিন্ন গোষ্ঠী চাইছেন জনৈক 
প্রান্তন ছাঘ্রনেতা এবং তাখিক প্রান্তন 
নকশাল নেতাকে এই আসন থেকে 
প্রাতবণ্ধিতা করাতে । এ ব্যাপারে এই 
গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে এবং ফ:প্টের 
কয়েন নেতার সংগেও আলোচনা 
করছেন। 

বাংফুষ্টের কয়েকজন নেতাও 
চাইছেন আসনটি প্রান্তন নক" 
শ।লগ নেতার সমথণনে ছেড়ে দেওয়া 
হোক। নাহলে এ নেতা যদি 
প্রাতহুণ্িতা করেন তবে যামফ-ষ্টের 
বে কোন প্রাথীর পক্ষেই পরাজয় 
অনিবাধ‘। 

অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রাথী 
মনোনয়ন নিয়ে অশোক সেন এবং 
অজিত পজায় মধ্যে টানাপোড়েন 
চলছে | অশোক সেন চাইছেন তার 
নেন প্রাণ বসমতি প্রাইড 


লিমিটেডের প্রান্ত ডিরেকটর দেব 
প্রসাদ চক্রবতণীকে মনোনয়ন দিতে। 
এ ব্যাপারে অশোকবাব্্‌ কলকাতার 
কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার লে 
কথা বলে লেষেন। তাছাড়া জনৈক 
্রান্তন প্রবীণ কাংগ্রেদ নেতায় সংগে 
তান আলোচন৷ করেছেন। 
অন্যদিকে আঁজত পাঁজা চাইছেন 
তার সম শ্রীমত! আয়া পাঁদাকে এই 
কেছ্দে দাঁড় কয়াতে । উদ্দেশা ঘাতে 
নিজের এলাকায় তার নিজদ্ছ লোক 
প্রাতানধিত্ব করে ॥ 
অনাদিকে কংগ্রেসের সোগত রাম, 
ধারববরণ দাস, সন্তোষ রায় প্রমথ 
নেতারা আসন[ট গাযার জনয চেষ্টা 
ধরে যাচ্ছেন বিভিন্ন লঘ? ধরে। 
এখন গর বাদরূষ্টের অন/তম 
শরিক আর এস পি এই কেন্দে কাকে 
দাঁড় করাবে কোন সিদ্ধান্ত নের নি। 
তবে নবশালপ্ছ৷ বিভিন্ন গেণ্ঠা 
যাকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা কর" 
ছেন নেই প্রান্তন নকশাল! তা? 
নেতা "দই কেন্দ্রে দাঁড়ালে আর এস 
(পিকে [বপধ'য়ের মূখে পড়তে হবে। 
অনাাদকে কংগ্রেসীরা অপেক্ষা 
কদুছেন এই কেন্দ্রে কে মনোনয়ন পায় 
দেখার ঠজন। | কারণ প্রাথ' বাছাই 
থেকে তার! বুঝতে পারবেন এই 
আঞ্জো কোন'গে'ঠীর ওপর রাজা 
প্রসন্ন । আহলে সেই মত তার 
লাইন করতে পারবেন। 


॥। দুই ॥ 


ঘপণি ॥ শত্রবার,। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ 





গপ্তচর চক্রের কার্যকলাপ | কৰগেনগাগ 


৪ কেন্দ্রীয় সরকার 


খাস প্রধানমন্ত্রী ও রাল্ট্রপাতর 
সাচবালর ও প্রাতরঙ্ষা, অথ' ও ঝাণজা 
যণ্রগালয়ের হোমরা চোমরা আফসাররা 
একটি গৃগুচর চক্রের সঙ্জে যন থাকার 
অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ায় পর থেকে 
বাড সংবাদপন্লে অনেক চাঞ্লাকর 
খবর ঝোরয়েছে। প্রধানমণ্ট! এবং 
স্বর মন্ত্রী সংসদে বধৃতি 
দিয়েছেন এ সম্পকে! যাঁদও তা 
সংক্ষিগ্ত কিম্তু তা থেকে একটি তথা 
পারার যে, এই চক্র সঙ্ছে জনৈক 
ফরাস কুটনগাতাবি? ও একটি ভারতাঁয় 
ঝাবসারিক প্রিষ্ঠনের প্রতিনিধি 
যুগ্। নিয়মিতভাবে এই চক্রের 
লোকেরা জর: সরকার দালল 
[দিনের পরদিন নবল করে পাচার 
করেছে বলে আভধোগ । 


প্রীত হান্দিরা গন্ধ ম[তু)তে 
দেখ। গেল বে। দেশের নিরাপত্তার 
দত মোটেই যোগা লোকের ওপর 
নেই এবং পেছনে স ম।জাবাদী চক্রান্ত 
রয়েছে । এখন মনে হয় এই চকু 
আরও গভীরে একাদনে যা গড়ে 
ওঠে ন॥ 


সবচেয়ে অন" ব্যাপার হল যে, 
এসব খবর নিথঠিনের আগেই প্রধান- 
মণ্তার গোচরে আসে কিন্তু নিখচিনের 
মথে এ তথ) ফাঁস হয়ে গেলে শাসক 
দলকে অস্বাপ্ততে পড়তে ছবে 
একথা ভেবে কোন ধরপাকড় পয" 
করা হনান। 

দেশের নয়াপত্তা বড়, না একটি 
রাজনৈতিক দলের ভোটে দ্েতাট! বড় 
চসটাই দেশের মানুষ জানতে চাইবে । 
সংকাঁণ দলা আর্ে এতবড় সব‘নালা 
চরকে টিকে থাকতে দেওয়। হল । 


যারা এই চক্রান্তে জড়িত 
বলে গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের 
মকলেই প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের 
লোক। তাদের পদগ্যাল বঃবজ্সতার 
গঠিচার়ক ৷ « কিপ্তু দেখা যাচ্ছে ঘে 
এদব লোকের মধ্যে কোন দেপপ্রেম 
নেই এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রাত কোন 
বান্তিগত আনৃগতাও নেই । অর্থের 
বিনিময়ে দেশের সবল করতে এদের 
[ববেকে বাধোন। 


যতটুকু খবর জানা গেছে ভাতে 
দেখা যচ্ছে এরা ভারতের প্রতিরক্ষা 
দলকে অধুনিক জগৰ দগিকো পার- 
| ও ভবন সত) নয়ো 1৩ 
পাচার করেছ। 





দলল AE: 


সোভিযেট রাশিয়।র সে ট)-হ বিষয়ে 
চাপত, [বদোশক নাত সন্পাঁক'ত 
মূলঃবান ফাইল, শ্রীলংকায় ঘটনা নিয়ে 
গোপন আলোচনার নোট, পাজাব ও 
আসাম সমস্যার তথ্য ও বিভন্ন নেতার 
সংপকে' সংগ্হণত গোপন ব্যান্তগত 
তথ্য সম্পর্চ'ত ফাইল এই চক পাচার 
করেছে । প্রধানঘল্্ীর দণ্ডর়ের বহু 
গোপন ফাইলে নকল করে পা'ঠয়েছে। 
প্রাতরক্ষা দণ্ডরের অগ্ ক্রয়ের ব্যাপারে 
সং্লমট ফাইল একেবারে বেপাত্তা। 
ঘায়৷ গ্রেখার হয়েছেন তাদের বাড়ীতে 
অনেক যাইলে্ কাপ পাওয়া গেছে। 
সরকার! কাগঞ্জপন্প, বিশেষ ঝরে এমন 
গ্‌র;ত্রপণ' অথচ গোপনা'য্ন তথাপ্‌ণ* 
দলিল বাড়ীতে নিয়ে ধাওয়া মারাত্মক 
অপরাধ । এতে বোঝ! যায় দপ্তরের 
কাজকমে' কতটা শোথলা ছিল। 
যে কোন সাধারণ আফসে যে নযানতম 
নিয়মকানুন মেনে চলা হয় এখানে 
তান কত ঝাতিক্রম। 


ইন্দিরা গাঞ্ধীর অত্যন্ত [বিন্যাস 
ভাজন পি. পি আলেকগাম্ডারের 
ঝাস্তিগত সাঁচব [টি এন খের প্রানী ২০ 
বছর এই দরে ফাজ করছেন। গেট 
সংগঠন কত চিলেচলা ছিল যাতে 
বিদেশ) রা/ণ্টের গ,ধচর দাঘশাদন ধরে 
প্রতিটি জরুরঠ ফাইলের কপি ঘরে 
বসে সংগ্রহ বরেছে। ঘীনতা গান্ধীর 
স্ব্রনগোষণের এটি একটি জলপ্ত 
উদাহরুণ। 


বিদেশি গ:গচরের ছোট খাট 
ঘটনা এর আগে ধা পড়েছে । তাতে 
আমেরিকান, পশ্চিম জাধন) ও বটেনে 
আধবাস?র। যত । প্রাঞ্ন প্রধানমন্তা 
জওহরল।ল নেহরুর এক) সচিব এম ও 
মাথাই যে একজন [প-আই-এ এজেপ্ট 
এ আভযেগ কয়োছিলেন প্রন্নাত সংসদ 
সদসা ভ্‌পেন গংগ । জওহরলাল সে 
সয় জপেশঝাবর উপর অসম্পুন্ট 
হন। বকিণ্তু পরবী'কালে এ আভি- 
যোগ সত প্রমাণিত হয়, মাথাই. এর 
মাঃযত অনেক চরকাছখ গোপন খবর 
িদেশে পাচার হয়। এরপরে সি-আই- 
এর ECE qe; 
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HAH 


পতি নন্দী 


ভারতাঁয় মধাত্রেণণর জবনে 
কাঙালাঁপণা আর কাম্বাকাটিয় আদি- 
খোতা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে 
দড়য়েছে--উৎসবে, বাসনে, দৃতিক্ষে 
রা'ট্রাপ্রবে। স্বাজধারে শ্যশানেচ 
স্বত্ত । লোকসভাল্ল লোকসভায় চ 
একই দ:ণ্া। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের 
লোকসভা সদস্যগণ প্রায় সকলেই 
দ'ঁঘ* (তিনমাস জ্‌ড়ে শোকে তাপে 
ক্রিট। দেখাদোখ অনা অনেকেও 
তাই। অধিকাংশই  মধ্যাধত। 
দেশবাসী কারো দৃঃখে কখনো কাতর 
বোধ না করলেও নিটোল ভাগ)বতগ* 
গণের শোকে কে'দে ভাসতে এরা 
পাঁথবীতে আ'দ্বতাঁয় । অতএব, 
এলা এ.দলে নেত্থানীর । ব্যাপা- 
রটাকে কাঙালপণার পংব'রাগ কিংবা 
উত্তঃরাগ রুপে মনে হতে পায়ে। 
তাহলেও “আপনি আচাঁর ধম" অপরে 
শেখাতে হয়'_নেতন্দে ধর্মের এ 
সুমহান গুণটি নাল্পকোচিত না হয়ে 
যায় না, একথা মানতেই হবে। 
একাঘুণেই। নিজেরা তো বটেই, 
অনাদেরও না কাঁদিয়ে ছাড়েন না 
তেমন মহাপ্রাণ নায়ক নাল্লিকাগণ 
শধুমা সিনেমা থিয়েটারে নম্র; ভ্রম 
শোকসভা ট; লোকসভা সধ'ত্র কিল- 
{বল পিল'পল করছেন। বিগত 
সাইবিশ বছরের "আজ'ত সাফল।"- 
গাল মধো এ অসাধারণ ফেনোমে- 
ননটি যথার্থই অন/তগ । সাংগ্রাতক 
[নিবাঠন9 ফলাফলটা বহুলাংশে তো 
বটেই, শিবঠিনা-্উত্তর ভারতবষ'টও 
বেন দাত একট! সদা সদ) শোক" 
॥.॥ত জাতির আধমরা চেহারা আর 
আধমর! আত্ম প্রত্যনের প্রতিচ্ছবি হয়ে 
দাঁড়য়ে আছে। আর পাতা 
খংদছে_ঈনবর ছাড়াও গানব জগতে 
আয়ো কোনও পাবপাতাকে খংস্থছে__ 
দেপের জনগণকে নম, তাদের শান্ত, 
সাঘথণবেও নয় ॥ বরং দেশহাসী 
আর জনগণের অ'্থা ফাচ্হা রাখার 
বদড)াসমংস্জ হযে অনেকেই অনেকটা 
হালকা বোধ করছেন। বিপরণত 
ক্রমে ‘দ্বাধান চিন্তাল ন্তি'কে অযলগ্বন 
করে হনেস্ক্ষে ঘর সহ 
রাজীবের মধোই  পাঁধন্।তাকে 
খথংগ্ছেন। আসলে, লাইফটা 
হবে বাক্‌ণন্তি'ত রাশগান:। [কত 


আমেরিকান পথে চলমান ॥ তবেই 
নালাইফ:। 
0 
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বলতে যারা শিখে গেছেন, তার! তো 
পের গর ঘোদেম আশা উপরোস্ত 
নধঃতেণীগ মধাগান, অতএ নী 





জন, মান) জন তো বটেই। বৃদ্ধি 
জাঁব) চ। মাক'স এছেলন লেনিন 
ট্টালনের লাম এদের অনেকেই 
জানেন, কিছ, কিছু পাঠ ভি কেউ 
কেউ ঝরে থাকবেন । তবে, বুজোরা 
কৃষ্ধিজীব। সুলভ ব্াম্ধিশান্ততে 
ইতিমধোই বুকে গেংছন। এ ভারতের 
বুকে মাক‘সবাদের অধিকাংশ বজ্ঞৃই 
প্রাাকাটিকেব'ল নয় ॥ অনাানা অনেক 
কিছুর মত, সংসদশয় [নবাচনে সব'- 
হান্তা পটি'র অংশে গ্রহণের প্রশ্নে 
লেনিনের শত'গাপেক্ষ পরাধশণটাও 
তাই । এ সন্ত লঙাণীন পা 
দিপেশন যে নিঃশত হওয়া উচিত 
ছিল, চির সতোর মত এাবসোিউট 
(॥b৪০!U৷৫) রুপে গণ্য কলেই যে 
সঠিক হতো, সে তো ভারতায় বৃগ্ধি- 
জ'বাঁগণের বংণ্ধিতেই প্রথম ধরা 
পড়লো । সনাতন ভারতবর্ষের ধর্ম 
সম্পরদায়বাদ, জাতপাতবাদণ জখবন 
প্রণালাঁর মতত বাস্তব পরি্বাত'র 


পারপ্রোক্ষতে তা যে কতটা 
প্রতাক্ষ সতা। স্বয়ং লেনিনকেও 
আজ তা মানতে ছত। তবে মানতে 


হবে। 'আভন্ততার মাধ্যমেই মানুষ 
শিখতে পারে'-_মাকনধাদের হাজার 
কথার হক: কথা এটাই । ভারতায় 
বাব বঞ্ধজশধীগণ একফথাটা মানেন 
বলেই না আজ জানতে পেরেছেন 
মাঝপঝদের চাইতে গজ্ড লকাঝদ 
বহুগণে সতা ; তেমন শ্রেণী 
সংগ্রামের চাইতে শ্রেণী পণারাত। 
ছাদের চাইতে ধাচ্দাবাদ। এবং 


ভারতাঁয়্ 'বান্তঃ পাঁর'দ্থাত'তে 
ডাইনাৎ্টবাদ ( Dynasty-ism ) 
গ্রমতর সত্য । 


এনার!ও পরম আশাবাদ! ॥ বিশ 
বছর গর পর বারে বারে নতুন নতুন 
সংঃযকে আবাহন জানয়ে এয়া নতুন 
জ৷মানার খোয্নাব দেখে থাকেন, আবার 
অচিরেই নিশার কোলে ঢ:ল পড়েন। 
ছাপার টালমাটাল চলতে চলতে 
আবার নতুন আদার উংদাহে পনর 
জীবিত হয়ে কল্যান করে ওঠেন "দ্য 
কিং ইঞ্জ ডেড, লং জগত দ্যাক।”। 
মহান দেখের দয গ্রেট অপোগশন! 
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বাজেট নামক বঙ্ুপাতের আগে- 
ভাগেই কাজ গুছানো কান সুর! 
ভাই আচে" রাো রাজ্যে উপনিবচিন ৷ 
কেনন। খোকেন মেঘ কাটতে না 
কাটতে, টাটকা রাষকান প্রতিশ্রততিত 
গুলে। বাদ হতে না হতেই কেল্লা 
ফতে করতে না পারলে তনমূলে 
(এসবি ) Ain (৬27) 
গণনা কাঁঠন হয়ে উঠতে পারে। 


সংসদে ফো়ুফযথ: মেছে।হি9াই 
সবকিছু নর; প্রয়োজন গ্পোদাক ৪ 
গ্রঃভিটী না থাকলে সব কিছুই 
ফানুস হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে 
পারে। আর পাি'গত চ্পোনাকক: 
গভির প্রশ্নোজনে সবর রাজা 
রাজনীতিতে শাসন ক্ষমতায় আঁধাণ্ঠিত 
হওয়া চাই-ই, বিশেষতঃ হ্সট্রেডং- 
খর মত রাজনৈতিক কপট বাবসার 
দেলে তো বটেই। অতএব, তাঁড়ঘাড় 
রাজো রাজ নিবচিন। এবং তারও 
আগেভাগে তথাকাঁথিত দল-ভাঙা 
বিরোধ) আইন প্রনগরন। 


পাচই দাচে'র আগেভাগেই দল, 
ত্যাগাঁবরোধ  (ধ্যাশ্টিডিফেঞশও) 
আইন পাল হচ্ছে দেখে রাজার গণ- 
তশ্ম দলকে অনেকেই অ.হলাদে 
গালত হয়ে পড়েছেন। যেমন 
তেমন 'নতুন' একটা কিছ দেখতে 
পেলেই অঙ্গ [বির গলে যান, তেমন 
লোকের অভাব এ দেশে ক্মনকালেও 
ছিল না, এখনো নেই, বিশেষংঃ 
বিয়েধ] শাবরে তো বটেই_-ডান 
বাম নি'শেষে-তা সে পলিটিক্যাল 
মোজ্ট। পয়েন্ট বা গলনাঙ্ধ যার 
যেমনই হয়ে থাক: নাকেন। দল- 
তাগ [বিরোধ আইনট।ও তেমন একটা 
দন্টান।। 


দেলে আছ মাংস আহার নিষিদ্ধ 
হলে {হন্দ বিধবার ল৷ভক্ষাত |ঝছুই 
নেই ৷ দলত]াগ বিযোধা আইনের 
গারপ্রোক্ষতে বিরোধ? শিবিরেও দে 
একই অবস্থা_সফলেংই আঞ্জবগ 
রান খা খা করছে) নিলামে বিকোতে 
পারে তেমন হস' দৃল'ভ | অথ 
আপ্ত/বল তাছার আশঙ্কা যাঁদ কোথাও 
থাকে, তবে তা গায়ে গতরে অস্বাতা- 
বক পে বিশাল কং'ই আল্তাবলেই 
সে অশঙ্ক [বিদামান। অন্ততঃ কং- 
গ্রেসী হিমেবটা নিশ্চয়ই দেরপ। 
সে পরিপ্রোক্ষতে। শত তড়িঘাড় 
করে বিধান সভা নিবা্চনের কংগ্রেস 
খুন 1-ট1ই এখানে প্রণধানযে।গা । 
কেননা, শ্টর।ঢেঞ্জটা মাঠে মারা যাবে 
ন৷ ফোর়ফফথ না হলেও 
ছিকোথ' তো আটবেই। তেমন 
বিখান দিল্লীর আছে । অর্থ সবই 
কংশ্ভঙা প/ঁফকের প্রত্নাটই একমত 
প্রন। হংশাবিরমংখী রফিক প্রায় 
শ্রনাতীত॥ অথ, পূবধিং ডিফেক- 
শন চাল; থাকলে ফং শাবনে আশার 
কিছ নেই, কিদ্ত; আশঙ্কার অনেক 
কিছ থাকতে পাৱে, এমন পরিস্থিতি 


ভারতাঁয় লংসদাঁয ইতিহালে এবায়েই 
প্রথম ৷ 


এ|ন্টি1ডফেকগন আইনের 
তাখিনটা তাহলে জীব পক্ষের, 
দাবার চ।গট।ও আন তাদের হাতের 
মৃঠোপ্ । নিভে'গ্রাগ গণতা্তিক 
ঘেল। খাইয়ে দেশবাসীকে আর 
নিঘনড বিরোধ] পক্ষকে ভোলানাথ 
বানিয়ে দেবার এ চ।"সটা আজ রাজী" 


বেয়ই হাতে ॥ উপরদ্ত্। আইনট। 
তো পাগণমেল্ট কিবা এসেন্খলার 


(হাউস'এঃ) বাইরে প্রযেজা হবে না 
সুত্যাং সংসদ আর বিধান সভার 
শেষ এস পোল 


পপণ।। শংকুবার, ১ল। ফেতুজ়ারী। ১১৮৫ 


আস 





বিপুল সগ্খ্যক মানুষ ভোটার তালিকা 
থেকে বাছ পড়তে পারেন 


আসাম রাজ্যের ভোটার তালিকা 
প্রণরন নিয়ে ক নতি অনুসরণ করা 
হবে, সে নিয়ে পর পিকান্র নানা 
ধরণের সংবাদ বেরুচ্ছে । সেগুলো 
থেকে যথার্থ সত্য নি অত্যণ্ত 
দৃরংহ । ফারমগঞ্জ জেলায় ভোটার 
তালিকা তৈছীর জাজ এখন জোর" 
কদমে চলছে, সেই কাজ সংগে 
খোজখবর করে আমরা 'নরব্চন 
কমিশনের কম'পদ্খাতর আসল 
চেহারাটি ধার চেষ্টা ফর়োছ । এতে 
থে চিগ্রাটি ফুটে বোরয়েছে, তা বেশ 
উদ্বেগজনক । 


১৯৭১ মালের তালিকাই 
আসল ভিত্তি 


কারমগ্জ জেলায় ঝাড় ঝাড় 
গিয়ে নাম সংগ্রহের কাজটা ইতিমধোই 
লেব হয়েছে । এখন এ সংগৃহাত 
নামের সঙ্গে ১১৭১ সালের ভোটার 
আলফা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে॥ 
ইলেকশন আঁফসে দ্বান সঙ্ধ.লান হচ্ছে 
না বলে রবাঁন্দুসদন কলেজের 
দোতালাটি সামায়িঝভাবে ব্যবহার করা 
হচ্ছে। মালয়ে দেখার পদ্ধাঁতটি 
নিয়তূপ। মনে করন নণলমাঁণ 
রোডে এবারে বাড়ী বাড়া ঘরে যে 
নামগলো সংগ হত হমেছে। ১৯৭১ 
লালের তাঁলকার সঙ্গে তার মিল 
আছে কিনা তা লয়ে দেখা হচ্ছে। 
যে বাপ্তির নাম ১৯৭১ সালের 
তালিকার আছে, তার পর কন্যাদের 
নাগ যাঁদ নংতন লিণ্টে থাকে, তবে 
তা বহাল রাখা হচ্ছে। [কিন্তু যাদের 
নম ১৯৭১ সালের তালিকায় নেই, 
তাদের পিতার নামও ঘাঁদ এ তালি- 
কায় না থেকে থাকে, তবে এদের নাম 
আরেকটা তালিকায় তোল! হচ্ছে। 
এভাবেই সন্দেহভাজন বাঞজিদের 


তালিকা তৈরী হছচ্ছে। এদের 
নাগায়বদ্ধ ঘাঁটি কিনা) তা নিলে 
তদন্ত বরে দেখা হবে। 


এই পদ্ধাততে শহরাঞ্চলে ভাড়া 
{টিয়া বাড়ির বাসিন্দারা এবং বদলীর 
চাকুরেরা সবচাইতে অঙ্গবিধায় 
পড়বেন। একাত্তর সালে যে বাপ্তি 
ন'লমণ রোডে ছিলেন, [তান হয়তো 
এখন সুভাষনগরে আছেন । অভাষ- 
নগরের একাত্তর লালের তাকান 
তার নাগ থাকা কথা নর, আবার 
এ সালে তান যে নলমাণ রোডে 
ছিলেন, সে তথা ইলেকণন আঁফসের 
জানার উপায় নেই, কারণ তারা নাম 
মংগ্রহের সময়ে একাত্রর সালে কে 
কোথা ছিলেন, সে তথ্যটি সংগ্রহ 
কয়েন নি। অতএব নিতান্ত অকা 
রণেই শৃধমাত ঝাড় বদল করার 
কারণে বিশাল সংখাক ঘানয সংশহ 
ভাঙন তাল পড়বেন । আতর 
কলার চাক,র', 


আরো নোচনগলন। কারণ একাত্তর 
সালে বান গোঁহ।টি বা দবালপ্লাজান 
ছিলেন। এখন কাঁরমগঞ্জে আছেন, 
তার নাম তো এখানকার একাত্তর 
সালের তালিকার থাকার কথা নয়। 
গ্রামাঞ্চলে এ সমস্যা আরো মারাত্বক 
হবে। একাত্তর সালের পর গ্রামাগুলের 
জনবসাঁতর চীনে ব্যাপক পারবত'ন 
ঘটেছে । কীনা বহং মানংয, 
লহরের আশেপাশের এলাকায় গানৃষ 
উচ্চদলো জান [বন্তী করে জেলার 
শুভাম্তরে চলে গেছেন। অপর দিকে 
নতন গড়ে ওঠা গ্রামীণ ঘধাবিত্ত 
সমাজের এক অংশ শহর বা তার 
আশেলালে চলে এসেছেন। যে 
লমন্ত জারগ এরা নৃতন বাত 
স্থ'পন করেছেন, সেখানকার এক্কাত্তর 
সালের তালিকায় তাদের নাম থাকার 
কথা নয়। 


সন্দেহভগুনের সরকারী 
ব্যবস্থা 


এখন পধণ্ত ঘে সমঙ্ত তথা 
পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে 
করিমগঞ্জ জেলার চার লক্ষাধিক 
লোকের নাম ভোটার তালিকার জনা 
সংগৃহীত হয়েছে। কিণ্তু ১১৭১ 
সালের তালিকার লে মিলিয়ে দেখা 
যাচ্ছে যে দুই লক্ষাধিক মানৃযের় 
নামই সন্দেহভাজন ব্যান তালিকায় 
উঠে যাবে। কারণ ১১৭১ সালের 
তালিকার সঙ্গে এদের লাম মেলানো 
যাচ্ছে না। ধাচ্ছে ন। এই কারণে 
যে এদের অধিকাংশের নাম একাত্তর 
সালের তালিকায় সাঁতাই হয়তো 
আছে। বকিণ্তু তাদের পূব'তন বাস- 
স্থানের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার 
কোনো বাবস্থা নেই । 


সেক্ষেত্রে ঠিক করা হয়েছে যে 
এদের নাগারকত্ব সম্পকে তদস্ত করে 
তারপর নিঃসন্দেহ হলেই তবে এদের 
নাম ভোটার তালিকার তোলা হবে, 
নইলে নয়। তদস্তের পদ্বাত হচ্ছে 
বে সমন্ত [নিধচিন চক্তে ভোটারেয় 
বৃদ্ধি হার গত দশবছরে চাল্লশ 
শতাে ছাড়িয়ে বাবে সেখানে এই 
দায়িত্ব দেওয়া হবে পৃলিণের হাতে । 
আর যে সদন্ভ নিবচিন চক্রে এ 
বান্ধি হার চল্লিশ শতাংশের কম 
হবে, সেখানে এ দাত দেওয়া 
হবে রেভানউ বিভাগের উপর। 
প্রাথামক হিদাবে দেখা যান 
যে বদরপুর এবং দাক্ষিণ করিমগঞ্জ 
নিবচল? চকু দায়িত্ব প্‌লিলকে দিতে 
হবে, কায়ণ ওখানে ভোটারের বূগ্ধির 
হার চলল্লিণ শতাংশের চাইতে বেখেঁ। 
আর উন্প্ন করিমগঞ্জ, বাভাবাড়ি এবং 
পাপরকা!ন্দর তদণ্তের দাঁয়'্ব নেবেন 
গ্োঁচানউ বিভাগ পলিশ 
বিভাগ এবং যন 


অং! 








নলে 


এ দুই লক্ষাধিক মানুষে নাগারক- 
তবে ব্যাপারে অন;সম্ধান করে [রপোট* 
দেওয়ার পরই খলড়া ভোটার তালিকা 
প্রণয্নন করা হবে। 

পুরো ব্যাপারটাই রণীতমতো 
উতেগজনক ॥ ইতিমঘ্যেই ইলেকলন 
আঁফস থেকে তদপ্ত রিপোর্ট তৈরাগ 
জন্য পাঁচলক্ষ কমের অডার দেওয়া 
হয়েছে। পলিশ ও রোভানিউ বিভা- 
গ্লের কমশরা এ ফর্ম তদস্ত করে 
প্রণ করবেন। এ দুটি বিভাগের 
কদ'চারণদের কর্ম“দক্ষতা সততা এবং 
কম" সংখ্যা সম্পকে জনসাধায়ণেয় 
যেটুকু ধারণা আছে, তাতে এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা ঘায় ধে এই কাজটি 
সুচারুরপে সম্পন্ন হওয়া পণ 
অমন্তব। পংলিল বিভাগ পাসপোর্ট 
এবং চাকুরধর জনা যে পৃলিশ ভোর- 
ফিকেশন করেন, তার রিপো্” তৈরী 
করতে যে সময় লাগে তা কোন কোন 
সময়ে বছর ছঃয়ে যায়। য়োভনিউ 


বিভাগ প্থা্লী আবাসিক সাটণফকেট 
প্রদানের সময়েও একইভাবে প্রচুর সময় 
নিয়ে থাকেন । রুটিন ডিউটি করার 
ব্যাগায়েই যাঁদ এই অবস্থ। হয়। তবে 
এই বিরাট কমণযন্ত তারা কিভাবে 
সংপদ্ন করবেন, ত্য সহজেই অল" 
মের | অনেক ক্ষেত্রেই কম'চারারা 
যথাদথ তদস্ত না কয়েই (রিপোর্ট 
দেবেন। কারণ পরো তদন্ত করে 
রিপোর্ট দিতে হলে যে সময় লাগবে। 
সেই সদয্ন তাদের দেওয়া হবে না। 
তাছাড়া দুনপাঁতির উৎসমখও এতে 
খুলে বাবে। কারপ কর্মচারীদের 
অসাধং অংশ সধায়ণ মানুষকে ভয় 
দেখাবার সুযোগ পাবেন বে তাদের 
রপোর্টে'র উপরই লংদ্পিষ্ট মান যের 
নাগ্গারকতধ নিরযপত ছবে। এমানতেই 
গ্রামাগুলের বিভন্ন অণ্ডল থেকে 
প্রায়ই পোর্ট পাওয়া ধান যে নাগ- 
িকতের প্রত্নে পালন দানুযকে 
শুব শৃধ্‌ হয়রণ করছে। সেই 
ক্ষেত এই ধ্মণের একাটি ফতোনা 
হাতে পেলে পারস্থিতি কি হতে 
পারে তা সহজেই অনমেন্প । 


কাৰ্যত ১৯৭১ সালের 
তালিকাই ভিত্তি হচ্ছে 


এই ধরণের হয়রানি ছতে পারে 
বলেই সিপিএম এবং মুখ্যমন্ত্রী 


॥1তিন।। 


হিতে্যর শইকিপ্রা ১৯৭১ সালের 
তালকাকে নূতন তালিকা [ভাত 
হিসেবে চেয়োছিলেন । আদ, বি জে 
পি, জনতা দল, কংগ্ৰেস (ন) এবং লি 
পি আই ১১৭১ সালের ভোটার 
তালিকার সমর্থক ছিল, এখন ঘেখা 
যাচ্ছে ফাঘ/'তঃ ১৯৭১ দালের 
তালিকাকেই ভিত্তি করা হয়েছে। 
অবশ্য এ সম্পর্কে দ্ভারতায় দৈনিফ- 
গুলোতে ধে রিপোট' বোরয়েছে তাতে 
বিল্রাশ্তি আরো বেড়েছে ॥ দিল্লাঁর 
এ সমন্ঞ রিপোটো' ফলা হয়েছে যে 
১৯৭১ লালে এবং তৎপরবতণ' 
তালিকা (Subsequent rolls) নন 
তালিকা তৈরীর কাছে যাহার করা 
হবে। এখন দেখা ঘাচ্ছে এ সংবাদ 
ভুল, নিধা্চন' ফাঁদশন নাক ১১৭১ 
এবং তংগরবডাঁ' তালক’ কথাটি 
ব্যবহার করেন নি, তারা যলেছেন 
১৯৭১ সালের তালিকা এবং 
তৎলধাচন্ট নাম (1971 1০1 ৪৪৫ 
subsequent linkage) কে 
বজার রাখতে । অথাৎ ১১৭১ লালের 
তালিকায় ঘাদের নাম আছে, তাদের 
সংবাদে যে নঙন নাম আসবে 
সেগুলো মেনে নেওয়া হবে । এতেও 
কোনো অপ্যাষধা হতো না। কারণ 
১৯৭১ গালের তালিকার মধে। বা 
লেষাংশ ৪থ" পৃষ্ঠায় 





2 —— 
ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিদিন জগ 
কক্ষ নিতাযান্রী আর তাগ্চ লক্ষ 
টন মালপন্জ আনা নেওয়া করতে 
সমগ্র জাতি এই শুরুতপূর্ণ 


যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর একান্ত- 


ভাবেই নির্ভরশীল । আপনিও 
এর বাতিজ্রম নন। 


কাজেই আমাদের নিজেদেরই 
স্বার্থে আহার, আপনার 
প্লতোকেরই দেখা উচিত যাতে 
এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোগাযোগ 
বাবস্থ।টি অটুট থাকে । 


আসুন আমাদে্ত এইসব উপণুৰ 
রোধ করতে সাহায। করুন 
বিনাকারণে এালারয্‌ চেন টানা, 
হোসপাইপ খুলে নেও. 
শুভারহেড ট্রান্সমিশন তার, 
সিগনাল কেবল, রেত লাইনের 
ষন্তপাতি, ব্রেক ব্লক, 
আস্পার কাপলার তত 
হচ্ত।কৃতড্ড।(ব রেলের এও 





নষ্ট করা, অননুমোদিত ফেরি 
এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণ» 
লাইনের ওপর উপবেশন, 
রেলওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই 
এমন সব গ্রতিবাদ, রেল- 





| 


ইত্যাদি । কেননা এই সব 

উপদ্রব আমাদের কার্যক্ষমতা 
কেবলা কমিয়েই দের মা, ১8 
আপনারও নানাভাবে ক্ষতি করে। 


পপ 


27 


রেলের চাকাকে সচল রাতে _সাহাঘা করুণ, “ 


হত রেনওডে 





ঢু 
ঙ 





॥ চায়॥। 


বামক্রণ্টের এই বিপর্যয় কেন 


অধুনা অনুষ্ঠিত লোকসভা 
দিবনে পশ্চিম বাংলায় বাদফ-ম্টের 
যে বিপর্যয় ঘটে গেল তার হুথাবথ 
জ্‌লযাগন করে দোষ ও ঘযাটগ্যালকে 
আঁঘিলঞ্যে সংশোধন করতে না পারলে 
আগাম বিধানসভা নির্ধ'চনে দাক'স- 
বাদ ফামউনিণ্ট পার্টির নেতাদের 
জনা আরও খড় বিপর'র অপেক্ষা 
ফরছে। পাপ" লম্দটিকে যাবহার 
করাছ এজন্য যে আসন মংখ্যায় যাম- 
ফন্ট ক্েসের থেকে ১০টি বেল 
পেলেও তোটের' সংখ্য ততে হামফস্টে 
ও কংগ্রেস প্রায়ই সদান, সমান যা 
আগাদী দিনে বিপদের ই'ঙ্নত বহন 
বৃরুদ্ধে। 

মাক'সবাদ কাঁদিটানষ্ট নেতৃ 
বন্দের তরফ থেকে মূল্যায়নের যে 
সব কথা কাগজে বেযান্ছে তা ঘাজবের 
সঙ্গে নক্গতিপণ' নর। জগাবত 
ইন্দিরা গান্ধীর থেকে ৪ ইন্দিরা 
গাহ্ধণ অধিক শব্তিলালা এ যথা [ঠিক 


না৷ । কেননা রাজনোতিক সচেতন 
লাঁন্চণ বাংলার মান:য কখনই য্াদ্র- 
নোতক প্রশ্নে ভাবাবেগের হার 
পারগালিত হন্ন না। 

১৯৭৭ সালে বিধান সভা [নব 
চলে বামক্র-ম্টর বিপুল জয়লাতের 
পর [ব্রগেড গ্রাউন্ডে বে বিলাল বিজ 
লভা অন্দষ্ঠিত হয়েছিল সে সভায় 
দাড়িয়ে জোোতিবাযয ঘোষণা ফয়ে 
ছিলেন "আহ কিছ করতে না পারি 
প্রশাসন যন্ত্র থেকে দুনশাঁতকে দর 
কয । আর ৭ বছরের বামঘপ্ট 
লরকারের লাদনে মপণ্রাঁ় চিঠি 
সাধারণ কর্ম'চায়ী ও নিষ্দপ্তরের 
আফসার ছে'ড়া কাগন্দের মত ছ':ড়ে 
ফেলে দেয় । অর্থাং ঘৃয না দিলে 
মন্্ীর চিঠিতে কাজ হবেনা! 

এমপ্রয়মেণ্ট একসংচেল। রেজি- 
ম্ৌেপন অফিস। কলকাত। কর্পেরেলন 
ও আদালতের আঁফসগৃলিতে ফার্ষ‘তঃ 
ঘেৰ দহেংসব চলেছে ! সাধাৱগ 


মানংষের তরফে ফোন কিছুই কণার 
নেই। তাদের কাঞ্জ উদ্ধার করতে 
হলে ঘুষ দিতেই হবে। দৃল+1তর 
বিরগ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করায় 
শ্রীগকাপ্রভ দেখকে ২৪ ঘণ্টার 
নোটিলে তার দায়িত্বপ'ণ' পদ থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয়। যে বান্তি 
তাকে সৱাবার জলো পিছন থেকে 
হলফ নেড়েছিলেন তান জ্যোতি- 
বাবর আশ্রয়পব্ট একজন আইন” 
জাঁবী। ফলে বাদহন্ট লগ্ঘকারেছ 
মধ্যে সং ও নিষ্ঠাবান আঁফসারদের 
মনোবল সপ’ রপে ভেঙে ঘান । 
এভাবেই জ্যোতিবাব্‌ প্রশাসন বন্য 
থেকে দংনা“তিফে দর ধরেছেন। 
আব্চায় যেখানে উপেক্ষিত সেখানে 
জন্যায়কায়ীকে পাণ্তি দিতে গণ" 
দেবতার হজ্সক্ষেপের প্রশ্লোজন হয়। 
জ্যোিবাব্র পালন বিভাগ 
সম্পকে কোন কিছ না লেখাই 
ভালো। তাতে কলদেয় পবিন্ততা 
বজায় থাকবে। কিন্তু অবাক লাগে 
ধখন সাধারণ মানুষ দেখেন থানার 
গধো বলাংকারে্ অভিযোগে আঁভ- 
যপ্ত পাগল আঁফসায়ের পক্ষ হয়ে 
দি পিএম নেতা ও আইনজাঁবা 
আলিপুর আদালতে একজন সরকারী 
উকিলকে সাক্ষগোপাল দাঁড় করিয়ে 





পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামবালা 
_এঁগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে 


সাধীনতা/লাভ করার সময়ে আমরা চেয়েছলাম পঞ্চায়েত ব্যবগ্থার মাধামে ক্ষমতার গণতা গ্যিক 
(িরেত্ীকনপ কিল্ত; ভারতবর্ষ এখনো এই আকাণ্থিত [সিদ্ধি লাভ করতে পারোন ॥ 


১৯৭৭ সালে বামঘন্টে সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে পটপরিবর্তন ঘটল। 


রাজা 


জডড়ে সাধারণ মানুষের নিবাঁচত প্রাতানাধদের নিয়ে গড়ে তোলা স্তব হল এক পঞায়েত বযবচ্ছা, যাতে 
শাসনব্যবন্থা সম্প্রস।রিত ছল গ্রাম সুরে | গ্রামের মানুষেরাও অন:ভব করতে পারছেন যে গ্থানীয় শাসন 


আমলে তাঁদেরই হাতে ! 


পদ্যায়েতের নানান পরিকঙ্পনা এবং কম'সচীর মাধামে পশ্চিমবঙ্গের গ্রমজীবনে এল নধজীবনের 
জোয়ার । ভামহীন শ্রমজীবীদের মধ্য চাষের জন্য ব্টন করা হল সরকারের অধিকৃত নিধারিত সীমার 


আঁতারন্ত জাম, আর গৃহহাঁনদের দেওয়া হল বসতভিটা । 


অপারেশন বারি মাধ্যমে জামির ওপরে 


ভাগচাষাঁদের আধকার প্রাঁতঠ্ঠিত হল, তৈরি হল নতুন রাঞ্ডা, এল ।গ্ছা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ- 
সুবিধা. | ' কৃষি উৎপাদন বৃগ্ধির ও ক্ষ সেচের জনয গৃহত নতুন নগাঁতও সুফল এনে দিয়েছে। সমবায় 
বাযয্থা প্রসারিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন কুটির শিল্প, মসাচাষ ও পশ;পালনের ক্ষেত্রেও 
দেওয়া হয়েছে নতুন সংযোগ । গ্রামের শ্রমজ্জীবাঁরা এখন পাচ্ছেন নিধারিত নিয়তম মজুরী ৷ তফশিল” 
জাতি-ও উপজাতি দহ সমগ্র দূর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য চাল; করা হয়েছে বিশেষ উন্নয়ন পারকজ্পনা । 
সমাজাভাত্তিক যনসঞ্জন এবং নতুন বনভ্‌মি সাস্টির মধ্যে দিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখার বিষয়েও মনোযোগ 


দেওয়া হয়েছে। 


পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রমবাংলাকে প্রগাঁত ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমরা 


প্রাতজ্ঞাবাধ। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 





দপ'ণ ॥ শর্তবার ১ল৷ ফেরারী, ১১৮৭ 


আগাম জামিন বের করে নেন। উল্ত 
“নেতায়" বিরগ্ধে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণই সম্ভব নঃ, কেননা [তান 
পাট'র মধ্যে 


লান্তশাল। চক্রের 
একজন বলে পাঁরাচত । 
সরকারী দুধের ডিপোগংলি 


থেকে প্রাঁতাঁদন শত শত বোতল দুধ 
পাচার হযে যাওয়া এবং সরকারী 
দুধের গ্রাহকদের পয়িবার পারজলদের 
জল গিশ্রত দ:ধ খাওয়ানো এক 
হুভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গেহে। 
ব্যন্তিগতভাবে প্রতিবাদ জানালে 
প্রাণের আশংকা দেখা দেগ্ন। 

য়েশন দোকানে যে চাল ও গম 
দেওয়। হুপ্ তা পশুর খাদ) ছাড়া 
আর কিছুই নয়। একটু নজয় 
রাখলে জানতে পান্তা যায় কবে 
ভালো চালের ও গমের ব্ত'গণল 
রাতের অণ্ধকায়ে পাচার হয়ে ধাচ্ছে। 
কংগ্রেস সরকারের আমলে এপ 
খারাপ চাল ও গদ রেশন দোকান 
থেকে দিলে বিধানসভায় বামপদ্গণ 
এম এল এয়া ভালো খাদের দাবীতে 
লোচ্চার হয়ে উঠতেন। আর আজ 
কোন জাদ: ক|ঠর প্রভাবে তারা 
বাহাহণন? 


পাড়ায় পাড়ায় মন্তানদের 
দোৌরাত্মঃ ও বলপংব'ক দোকানদারদের 
কাছ থেকে টাকা আদায় আঞ্জও 
চলছে । কোন কিছু হলেই দ্থান'য্ল 
পি পি এম নেতারা উপদেশ দেন 
খানাল্স গিয়ে ডাইরা করো। যেন 
তা হলেই নব ঠিক হয়ে যাবে। 
ভাবখানা এই যেন স্থান দি পিএম 
নেতাদের এ বিষয়ে কোনো কিছ; 
করারনেই। আর এ জনাই কি 
পণ্চিম বাংলার সাধারণ মান য বাম- 
ফুণ্টকে ক্ষমতায় বাঁসয়েছেন।? 

মগ্রণদেহ সম্পকে যে গ্র্তর 
আঁভযোগগূলি করা হল্প তার কোন 
আমলই দেওয়া হয় না। বাবা মণ্প 
হলে তার ছেলেদের যাঁদ হাঞ্জায় হাজার 
টাকা উপার্জনের পথ থলে বা ও 
গাড়) হরে যায় তাহলে লাধারণ মান্‌* 
যের চোখে ব।মফুন্ট সরকারের মন্ত 
আর কংগ্রেস সরকারের মন্রাঁর 
মধো পার্থকা কোথায় থাকে। 
দপ'ণের পাতার হাওড়ার একজন 
মণ্পী সম্পকে কতগুলি আভিঘেগ 
তোলা হয়োছিল।”সেই সব আভ- 
যোগগ্ালর কোনরংপ তদন্ত না করে 
তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া 
ছয়েছে। আর আজ পল্গিট ব্যারোর 
সদন্য সদর দংখাজশীর এই শোচনায় 
পরাজয় ক অনান্য ফাএণগ্‌লির 
সঙ্গে এসব আডয,গগ্যালর সত্যতা 
প্রমাণ করে না। 

গ্রাম সম্পকে আমাদের হে গধ' 
ছিল সেগব'ও আজ আমরা করতে 
পারি না। শ্রচ্থের হরেকৃষ। কোঞ্ারের 
বর্ধমান এবং মেপিনপ্‌র। বাঁকুড়া, 
প্‌রলিয়া। কোচাবহায় ও উত্তয় বরের 
জেল'গ্ণীল ছাড়। অন]ান। গ্েলা- 
গখলতে বমঘ্রষ্টের অঙাঁতেছ সেই 
প্রভাব আর নেই । মনত হব 
ঠেঁধরীর থা ঘা কাগন্জে বেরিয়েছে 
তাতে জানা যায় যে ঘরথ,রাপ,র কেশ্ধে 


গ্রেতমজুরদের একটি অংশ সি. পি. - 
এম প্রাথণীকে ভোট দেমনি। যাঁদও 

বাদফ-ষ্টর্র প্রচ্টো। ক্ষেতমজ্জুরদের 

দৈনিক মঞ্জরী ৯৩ টাকা করায় 

বান জেঙগায় মধ্য কৃষক যারা 

জনগণ্তাপ্রক বিপ্লবে অলাতম 

সহায়ক শান্ত তাদের একটি বড় 

অংশকে বামফস্টে বিয্লোধন শিবিরে 

ঠেলা দেওয়া হয়েছে বিল্তু তা দতেও 

ক্ষেত মজরদের একটি অংশ ঘ'্দ 

বামফুণ্টকে ভোট লা দেল্ল তাহলে 
ব্ঝতে হবে পাট পারচালনার 
কোথাও গলদ আছ । 


ঘূনপীতি। স্বঙ্গন পোষণ, গক্ষ- 
গাঁতত, অসাধ্‌তা প্রীতি বাঁজাণ্‌ 
গাল সি. পি. এম-এর শন্ত ঘাট 
গুলিতে হানা 'দয়ে তাকে দুধ'গ 
করে ফেলেছে। দু লক্ষ ভোটের 
বাধধানে জ্রেতা খ্োতিম'র় বসুর 


লেষাংশ ৮ম পচা 


ভস্ম 
ওয় পণ্ঠার পর 
তার সংস্রধে যারা আছেন, তাদের 
সংখ॥ই বোশি। কিন্তু; অহবিধ। হচ্ছে 
যে ঝাড়ি ঝাড় ঘরে ভোটারদের 
ক্িজ্ঞেদ করা হয নি যে ১৯৭১ সালে 
তারা কোথায় ছিলেন, ফংল এ সময়ে 
তারা যেখানে ছিলেন। সেখানকার 
তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার কোনে! 
স্বযোগ থাকে নি। এতে সন্দেহ" 
ভাজন ব্যান্তর তালিকাটি এতটা গফাঁত 
হওয়ার সুযোগ ঘটত না। এই যে 
তুলটি করা হল, তা ইচ্ছাকৃত কি ন। 
ত বোকা যাচ্ছে না। কিল্তু এর 
ফলে আস, যে একটা ব্যাপক প্রচার 
করার সংযোগ পেরে যাবে তাতে 
সন্দেহের কোনো অবক্কাশ নেই। 
রাজনৈতিক দলগুলোর 
কোনে! সাড়া নেই 
ভোটার তালিকা [নিয়ে এতবড় 
একটা ব্যাপার ঘটছে, যাতে অপ্ততঃ 
পঞ্চাশ শতাংশ ভোটার বেকায়দায় পড়ে 
যাবেন, কিপ্তু এ নিয়ে রাজনোতিক 
দলগুলোর কোনো সচেতলত। লক্ষ) 
কযা যাচ্ছে ॥ অথচ এদের ভোট 
নিয়েই তারা রাজনীতি ঝরে থাকেন। 
তাদের চেতনা হবে একেবারে শেষ 
বেলায়, বন আর কিছ; করার থাকবে 
না। খদড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত 
হওয়ার পর অবলা দাব! জানানোর 
সুযোগ থাকবে, কিন্তু সেই পদ্ধতি 
বেশ ঝামেলা সাপেক্ষ । 
এতক্ষণ যা বলা হল, তা মেটা" 
দৃটিভাবে কগিমগঞ্জ জেলার চিন্ত । এর 
পাঁৱপ্রোক্ষতে ্থপূঘ উপত্যকা কি 
হতে পারে, তা নিশ্চিতই অনম।ন 
করা যা! ওখানকার সংখ্যালঘুদের 
আঁত সামান্য অংণই যে এবারে 
ভোটার তালিকায় নাম তোল।র সুযোগ 
পাবেন, তা বলাই ঝহুল)। অতএ 
অ.সরে আন্দোলনের প্রাথামক উদ্দেশ 
যে হাসল হতে চলছে, তাতে কোনো 
সন্দেহ ছেই । 
[ যশশন্ত, আগাম | 


দপ'ণ ॥ শুরুঝার, ১লা ঘের যারা, 


অর্থ সচিব 9 অর্থমন্ত্রীর 
কথা পরম্পরবিঝেধা 


কেন্দ্র সরকারের অথ' সচিব 
শ্রীপ কে কল দিল্লীতে অন,ণ্ঠত 
আন্ত'আতিক কর সম্মেলনে বলেছেন 
যে আগাম? বছরে আরও বেলা বেশ? 
করে বিদেশ] লগ্কায়ী সংস্থাকে 
এদেশে স্বাগত জানানো। হবে। এই 
সব সংস্থার লঙ্গে এদেশের ঘাবসান? 
প্রাতষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে বাজ করার 
সযোগ আরো বেশী করে দেওয়া 
হবে। 

হলের বিবৃতিতে জানা বায় 
বধে, ১৯৮৪ সালে সবচেরে বেলা 
শবদেশ' সংস্থাকে এদেশে অনংমোদন 
দেওয়। হয়েছে। গত ছয়ধছরে ৭৩০ টি 
বিদেশ সংগ্থাকে অনুমোদন 
দেওয়া হয়। এ বছয়ের প্রথম নগ্ন 
মাসে মাঞ্চিন বব্তরাগোর সবচে 
বেশ সংস্থা এ দেশের ব্বসায়গীদের 


সঙ্জে চুপ্ততে আব্ধ হল্েছে। এদেয় 
লংখ্যা ১৪১।॥ এরপরই পশ্চিম 


জামান! ও বাঁটশ যুন্তরাজ্য । [তান 
পারার জানান ঘে বিদেশ? লগ্গণ- 
কারাঁদের সংশ্থাগ্যালকে এদেশে অথ‘ 
িনিযোগে উৎসাহিত কয়া হচ্ছে। 
শিল্প প্রসারের জনা এই ' সব 
প্রাতণ্ঠানকে নানান ধরণের সুযোগ 
সাব্ধা দেওয়া ছচ্ছে। 


তিন দাবা] করেন যে, নানান 
অসংবধা সত্বেও দেশের অর্থনৈতিক 
[চপ্র বতণানে উত্মবগ। দেশের 
সরকারও আঁথ'ক ছচ্ছলতার রয়েছে। 


শ্রীকল এমন একটা আলাবাদ? 
চি তুলে ধরেছেন দেলের অর্থনগাত 
ও সরকার সম্পকে" অথচ তাঁর অথ 
'মণ্র| বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পশ্চিম- 


এশিয়াটিক গোসাইটিতে 


ঘুঘুর বাসা 


এালয্াটিক সোসাইটির [নির্বাচন 
হচ্ছে। দিন [ঠক হয়েছে ফেব্রুয়ারীর 
চায় তাঁরখে ৷ এবারের লিবশচনে 
প্রবীণ বযাশ্বজ'বাঁয়া সতক' দা 
রাখছেন । গতবারে যে ভাবে প্রতারণা 
কয়ে নিব'চন করা ছরোছল যাতে 
তার পৃনরাবাত না হপী। গতবারে 
[নিব1চন হয়েছিল এক ঘ:৭] চালাঞীর 
রাজনগাত করে । প্রথমে বলা হয়েছিল 
নিবাচন হবে লা। পরে কথন 
রাভারা/ত [নঝ'চন কয়া হল অনেকেই 
তা জানতে পারোন | এসব কয়ে” 
ছিলেন প্রান্তন কেন্দ্রীয় অথ'মপ্রণ। 
বত'মান সোসাইটির সম্পাদক ও আর 
কয়েকন মিলে । 

এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্তরই সঞ্ট 

+ এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সংপাদক 

ড॥ চন্দন রায়চোধরী | যান 
শুধুমাত্র একজন [ঢাকংমক । লাহত্য, 
সং্ক্কৃতি বা তার 'নিজন্ব বিদ্যার উপর 
নেই কোন মৌলিক গবেষণাজধ্য 
স্‌ণ্টি। না আছে সাছতা বা 
মংগ্কাতি সম্পকে সাম্যক জ্ঞান। 
সেদিনের এ চন্রান্তের পিছনে ছিলেন 
আরও কয়েকজন বৃদ্ধিজশুবী)। যাদের 
মধে) একজনকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্র 
উপাচার্য করেছেন । এই বাান্থজাব) 
ভদলোক প্রয়াত ছান্দিযজীর কাছে 
যেতে লেরোছলেন প্রান্তর অথ'নগ্রণীর 
মাধ্যমে । 

সোসাইটির প্রবাঁণ বাধ্ধজীথীরা 

= দেখেছেন এই ক' বছরে এরা সেসাই- 

টিকে একটা রাজনোতক আখড়ায় 
পারণত করেছেন ৷ সধংগ্থ'র ভান 
মতকে নাট করেছন ৪ 


করে। ফলে বৃন্ধিজীবী মানযের 
সম্পকে সাধারণ মানৃযদের লান্ত 
ধারণার স্টি হচ্ছে। সেঞ্জনাই 
এরা এবার এগিয়ে এসেছেন এদের 
বিতাড়নের জন] । বিশেষ করে এই 
তথাকথিত বৃণ্ধিজীবাটির বিরদ্ধে । 
বঙত'মান সম্পাদক নিজেকে একজন 
বদ্ধজ'ব] বলে জনসমক্ষে প্রচারের 
জন) সংস্থার নাম ব্যবহার করছেন । 
মংস্থার লেটার পাাডে একজন কর্মীকে 
দিয়ে প্রায়ই সংবাদপত্র বেতার ও 
গরদশ'নে নিজের প্রচারের জনা চেষ্টা 
চালাচ্ছেন । এই প্রচার ঘাতে ঠিকমত 
কথা হয় সেজনা বেতারের একজন 
সংবাদ পাঠককে যিনি তার বাড়ার 
কাছে থাকেন, তাকে খাওয়ানো, 
গাড়ী করে পেশীছে দেওয়া হচ্ছে এবং 
তার এক আত্মীয়ের চাকরী সোসাই- 
টিতে করবার বাবস্থা নাকি করে 
দেবেন বলেছেন। 

এবারের নির্ধাচনে ডাঃ রাম" 
চৌধুরীর হয়ে কাজ করছেন উপাচার্য 
নিমাইসাধন বসু। আর এরই এক 
ভাগ্রপাত কলকাতা |ব্বাবদা।লয়ের 
একটি বিভাগের সচিব | এরাই সভ্য- 
দের বাড়া বাড়ী ধর্ণ। দিচ্ছেন বলে 
জ্ান। বাচ্ছে। অনেকে ফোনও 
করছেন। 

অনেক সভা নাক চম্দনবাবংর 
প্রচারকদের বলেছেন নিগ্রের ঢাক 
বাঞ্জান বৃণ্ধিজবী বলে এমন যে 
লোক তার জনা কেন আসছেন । মার 
কিছ নেই সেই বলে বেড়ায় আম 
ক্শ্িভ্রীণী। এভে সোসাইটির 
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ইমেড শি ২০৫ । 


বঙ্গের অথম্প শ্রীঅশোক সিতকে 
এক পঠে জনয়েছেন যে কেন্দ্র 
সরকারের আথ'ক অবস্থা রাজা- 
গুলির মতই খারাপ । ভোটের আগে 
প্রান্তন অথ'মন্তী বড় গলায় কিস্তু 
বলে আপাঁছলেন যে কেন্দেয্ আর্থক 
অবস্থা খুবই ভাল। নির্বাচনের পর 
সরকার গঠিত হলে এখন বলা হচ্ছে 
যে আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল লন্ন। 

কেন্দ্র সরকারের মোট ঘাটতির 
পারমাণ চার হাজার কোট টাকা। 
সব রাজ্য [মিলিয়ে ঘাটাতর পচ্লিমাণ 
দু হাঙ্গার কোটি টাকা। অর্থ রাজ্য- 
শালির ঘাটাতির তুলনা প্রান গপ 
সেজন্য নোট ছাপানো ও বিদেশ? 
গাজর উপর নিভ'র করা ছাড়া পথ 
নেই। 

সুতরাং কেণ্রাঁর নেতাদের উাঁচত 
নয় ওভারড_াফেটয় প্রশ্নে রাজ্যগীলকে 
দোষ) করা ।4এই সংতে বিশেষ করে 
পাঁণ্চমবছ্গের বামফুল্টের বিরুদ্ধে 
আলাদা করে এঞ্টানা প্রচার এদনভাবে 
চালানো হয় বিভিন্ন পাঁৱকায় যেন 
এই সয়কার দহা আপরাধ কঢেছে। 
অথচ পাণ্চিমযঞ্জের ওভারডএাফটের 
পারমাণ অন্যান) চারটি পাঁচটি 
রাজ্যের নিচে। 





॥ পাচ ॥ 


বিদ্যুৎ পরিস্থিতি অন্য রাজ্যে 


পশ্চিমবঙ্গে বদ] সরবরাহের 
হঠাৎ অবনাতিতে যে সব সবজান্তায়া 
বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতাকে বড় 
করে দেখেন তাঁদের জানা উাঁচত খাস 
উত্তর প্রদেশ, হরিন্নানা। রাজস্থান ও 
বিহারের অবস্থা আরও শলোচনা'য় । 
এ তথ] না জেনে ঘারা সমালোচনা 
করেন তাঁরা অবিচার করেন বিদুৎ 
কমাঁ'দের প্রতি। বিশেষ করে তাদের 
মধো যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে কাজ 
করে চলেছেন সরবন্াহ বানর রাখার 
জন্য। অতাঁতের অপারকঞ্পত 
কাবা'কলাপের পারণাঁততে যে বত" 
মান সংকটের স:ন্ট একথা দনে রাখা 
দরকার"। প্রায় প্রত্যেকটি রাজোর 
বিদাৎ পর্যদগুলি অযোগ্য লোকে 
যোকাই। গঠাগত মালে নয়, রাজ” 
নৈতিক বিচারে প্রযুন্তাবদ নিয়োগ 
করা হয়। ঠিকাদাররা মেয়ামতের 
নামে বিদ্যং প্রকল্পগুলি থেকে 
বিভন্ন খাতে অথ উপাজ'ন করে 
কিন্তু সরবরাহ বাবস্থা উন্নত হয় 
না । বিদৎ পদের ইনাজিনীয়ানরা 
সততার সঙ্গে কাজ করলেও তার 
মধাদা দেওয়া হয়না এ অভিষেগ মারা 


দ্বিতীয় পুরস্কার (৫) প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা 
(৫) পুতি সারিতে কোট) 
তৃভীয় পুরস্কার (৬০) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা 


চতুর্থ পুরস্কার (৩০) প্রতিটি ১০০০ টাকা ১ 


ভারত বিদ্যাং ইনাজনা'য্লারদের সংগ- 
ঠনের ॥ এ'দের কোন পরাদল' সরকার 
গ্রহণ করেন লা. অথচ ঘখনই কোন 
বিপধ'য হয় এ'দেরই তথন তার 
মোকাধলা করতে হন্ন। 

সেজন্য সম্প্রতি কলকাতায় 
অনবণ্ঠত ভারতের লোছা উৎপাদন- 
কারীদের সংগঠন ষ্টীল ফার্নেল 
আযাসোসিয়ননের চেপ্রারদ্যান মী এপ কে 
মেহতা হন ধলেন যে পাঁশ্চদবঙ্গের 
বিদ্যাং পারশ্ছিতি বেশ হয়েছি 
রাজোর তুলনায় বেশ ভাল তখন 
সবচেয়ে খলা হন পর্ধদের প্রধৃন্তি- 
বদেৱা । শ্রীমেহতার দেওয়া তথা 
অনুসারে উত্তর প্রদেলে ১২ ঘন্টা 
আর গাজাবে ৮ ঘন্টায় বেশ? বদ 
পাওয়া ঘায় না। হারিয়ানার চে্যাম' 
অব কমা্গের চেয়ারদ্যান শ্রীবিন্ময় 
দাস কাপ্‌র । [তান বলেছেন যে 
দিনে ২৮০ দেগ্াওল়াট [তদের 
ঘাটাতির জন) লূধ বিভিন্ন শিঁ্পই 


মার খাচ্ছে না। রাজা সত্কার 


কোট কোট টাকার বিক্রয় কর থেকে 
বাত হচ্ছে । হাসপাতাল ওগাহ'ন্থয 
প্রযোজনেও নিধণারিত লময় বিদাত 
পাওয়া যায় না। 


প্রথম 
এজেন্ট ২০,০০০ টাকা ২,০০০ টাকা 600 টাকা ১০০ টাকা ৫০ টাকা ও টাকা ২ টাকা «৮ 
বিক্রেতা ১০,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা ২০০ টাকা ৫০ টাকা ২০ টাকা ৫ টাকা ৫ টাকা ও টাকা 


কললাহা ৯০1৭) মা তারা ভিপ্টিবিউটরল, (বপা 
পো পাণীগঞ্জ, কেলা এধাৰ (7) এস 


এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জনা আকর্ষণীয় কমিশন ন্‌ € 
বিশদ বিবরণের জন্য অধিকর্তা, রাজ্য লটারী ৬৯. গণেশচন্্র এাডেন্য কলিকাতা - ৭০০০১৩ 


আমা চর অনুমোদিত স্টকিন্ট -(৯) অলী এটারপ্াইক্রেস, ৪/১ ডবসাথ সেন নীট, কলকাতা-8 1 {২)এ কর্মকার. ১০ আমীন 

পু, কলকাতা-১ ৷ (৩) ধর এজেল্সি, ২২ মহাতরা গাদ্বী রোড, কলকাতা-১ * (৪) পি কে পাল, ১৩/৩. ও সোবস্র যৃখার্জি (রা, 

ললিণাড (৬)শিরালা এক্জেলদী, ১২৯ ডাবি বি কানাজী রোড. দুপা 
কড়া 
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ফিন্সেওসবের 


হবি প্রগন্ধে 


প্রবীর ধর 


প্রথম সপ্যাহেয় মত [হত 
সপ্তাহেও বেল কিনব ভাল ছাব ছল, 
তার মধ্যে লেল:চের “ভিভা লা ভিল” 
সলেনডুকের 'সোয্নান ইন লাভ 
মারতা মেসজারেসের়ে 'ড৷ইরি অফ 
মাই চিলডে-ন'। ওয়াংনার, হারজোগের 
ধহোয়ার দি গ্রীন খাল্টদ ভিন’; 
জেমস আইভাঁৱর ‘দি. বোন্টানগাদদ', 
ফএনসেসকোরোদিয় ''কারমেন' এবং 
ব্রাজিলের বেশ কিছু ভাল-ছাবি। 

প্রথমেই উল্লেখ করা যাক 
ব্রাঞ্জলের “দে ডোন্ট উইয়ার যাক 
টাই? ছবিটি। এই ছবিটিতে একটি 
গান্রবারের বাবা, ছেলে এবং ছেলের 
ঝাদ্যবীর ( যাকে লে বিছ দিনের 
মধে্ই বিয়ে করতে চায়) লড়াই করে 
বে'চে থাকার সাগ্রাম দেখানো হয়েছে। 
কারখানা ধন্যেয় দাথগতে যাবার সঙ্গ 
ছেলের বান্ধব) যে।গ দেয় কিছ; ছেলে 
এ বন্ধে যোগ দিতে অস্বাকার করে, 
কারণ গে বলে এই ভাবে বেচে থাকা 
হায় না। ফলে বাবার সঙ্গে ছেলের 
মতের পাথ'কা দেখা দেয়। যাবা এবং 


কয়েকটি 


ছেলের বান্ধবী ঝারখানা বন্ধের 
দাধণতে ধম'বট করে কিগ্ত; ছেলে এ 
হ্ম‘ঘটে যোগ না দিয়ে কাজ করতে 
কারখানায় যায, অথাং বে যার 
নিদি‘ষ্ট পথ অবলম্যন করে । 

মলেনডুকের ।সোল্লান' ইন-লাভ' 
ছাবাটতে একটি বুধক ও একটি 
মেঞ্ের প্রেমের কাঁহন) দেখানে। 
ছয়েছে। এই কাঁছনগতে ছেলেটি 
যেখানে মেরোটকে তার কাছে লব 
সময়েই আটকে রাখতে চায় দেখানে 
মেয়োট বলে দে মিউাঁজয়ামের দয 
ছিলাবে তায় কাছে থাকতে চান না 
নে চায় পণ স্বাধীনতা 

মায়তা দেসজারোস তাঁর ডাইরি 
অফ মাই চিলডে-ন' ছবিটিতে তার 
নিজেয়ই জখবনেন্স কাছিন) তুলে 
ধরেছেন ॥ এই ছবিটিতে একটি অপ 
বস? গেয়ে, যার নাম জ্বাল, বন্ধের 
সময় রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসে 
হৃদাপেন্ট শহরে আর একটি পারবা* 
রের সঙ্গে। এ পারধারের মেপে মাগদার 
বন্ধ; জানোসের সঙ্গে পচিচয় হয় 


জল, যার মধে। সে দেখতে পা 
বানর প্রতিচ্ছবি { পরে মাগদ! জেলার 
হয এবং মাগদার সঙ্গে জালেলের 
বহ: বিতকে'র সৃষ্টি হয় । পরে 
জ্রানোস গ্রেফতার হল, জল মাগদাকে 
ছেড় চলে ঘায় এবং জেলে গিয়ে 
জানোসের সঙ্গে দেখা করে তার বহং 
প্রশ্নের উত্তর জানতে চাপল ॥ এই 
ছাবাটতে মেসজজায়োস ভ্ঞালনের 
সমন্লেয় রাজন'তির দিকটা ভালভাবে 
ফুটিয়ে তুলেছেন। 

নেলসন পোররেরা দো 
সানটোসের "মেমোরিজ ইন প্রিজন” 
ছাঁবাট এক বিখ্যাত সাাত্যকের কোন 
কারণ ছাড়াই দু হছরের বেলা 
জৈলেতে আটক থাকার আভজ্ঞতার 
কাছনগ। রামোস, বান একজন 
বিখ্যাত সাহাতাক, তাকে বিনা 
অলয়াধে গ্রেফতার ঝরে জেলে পাঠান 
হয় সরকারের বিরদ্ধে অপপ্রচারের 
জন্য । এই জেলের মধ্যেই [তান 
লেখেন তারই সঙ্গে আর যে সব যান্তি 
বাজি অপরাধে আটক আছেন তাদের 
কাহছিনগ॥ বিদ্তু উপনাসটি লেষ 
করার আগেই [তান অসুদ্থ হয়ে 
গড়েন এবং ভাবেন উপন্যাসটি শেষ 
করতে পারবেন তো। অসুস্থতার 
জন্য বতৃ'পক্ষের আদেশে র।মোস 
জেল থেকে বোরয়ে এসে কলোনিতে 
বাম করতে থাকেন এবং কলোনির 
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উপর বই লিখে ওদের হাত থেকে 

তার এই উপন।সটি বান ! কলোনি 

থেকে বাড়া ফেরার পথে রামেস তার 

মাথার টুপি সমু হংড় ফেলে 

দিয়ে বলেন টুপিটার দরকার কি? 

মাথাটা যাঁদ সাধীনডাবে থাকতে চান্স 
তো থাকুক না। স্বাধীনতার চেল্লে 
বড় কিছুই হল্পনা। ছাঁবাটিতে 
রাঘোসের ভূঁমফাঘ কারলোস ভেরেজার 
অভিনন্ন অনব্দা। 

ফানসেমকো রোগির 'কারমেন' 
ছাঁবাটি কারমেন নামে এক নবীন 
সঙ্গে এক যাবকের ভাল্গবাসায় কাঁছনণ। 
ধা পরিচালক গান ও নচ৫ মাধ্যমে 
পারার ভাবে ফুটবে তুলেছেন 
এবং লরিলেষে দেখিয়েছেন এ ঘৃবকের 
হাতেই এ নত'কীর প্রাণ হনন। 
ছবিটিতে ফোটোগ্রাফর ক: আঁত 
উন্নতমানের ৷ 
এই বংদর জেমন আইভারর 

‘বোণ্টানপ্লানস’ (রুটে) এবং এ ডার 
রিল্লাজানভের ‘দি রুথলেল রোম.» 
(রাশিয়া) এই দংটি হবি য.*নডাবে 
্বিণ ময়’ প্রচ্কায় লাভ কয়েছে। 
শ্রেষ্ঠ আভনেতা রপ্‌রচ্কার গেয়েছেন 
কারলোম ভেরেজা তার মেগোরিস 
অফ: প্রিজন" (বাজিল) ছবিতে আঁভ- 
নয়ের জন৷ । শ্রেষ্ঠ আভনেঠার 
পরঃকার পেয়েছেন ভেনেসা রেডগ্রেত 


এবং মেডেলন পোটার মৃবভার 
ধদ বেক্টানয়ানস' ছবিতে আঁভনয়ের 
জন] । শ্ৰেণ্ঠ পরিচালনার জন। প্‌ঃ- 
কার পেয়েছেন জাপানের পারচাল? 
সাদ৷ও নাকাজজিম। তার "এপালিয়ো- 
নাট” ছাবর জনা । ত্বং দৈংঘ'র 
ছাঁব জন] পয়েন্কৃত হয়েছে কানাডার 
ছাব 'নারাঁসদাল' এবং সুপ দৈঘে'র 
ছাধর পাঁরচালনার জন! লুরগ্কার 
পেয়েছেন বাংলাদেশের পাঁরচালক 
হৈশেদুল ইসলাম তার "আগ।মণ” ছবির 
জন্য। 

অন]ানাবান্ের দত এবারেও 
উৎদযে অনেক ঘটি ছিল । যেমন 
অনাধার উৎসবের সমস্ত ছবির গল্প 
উৎসব শংর্‌ হবার সঙ্গে সংঙ্গই দিয়ে 
দেওয়া হত, [ঝিল্ত এবারে ঘোঁদন 
হব দেখানে। হবে তার আগের দিন 
সেই ছাবয় গল্প সরবন্পাহ কর হয় । 
এইবারের উৎদবে লেষের দিকে দ্থো 
গেছে প্রাই ছবি পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। 
তার কারণটা কি তা বিদ্ত্‌ জানালে 
হত না। উচচ্ষধন অন্*্ঠ নের মত 
সমাপ্তি দিধপের অন:ঠানের কাড'ও 
সমস্ত ঝাগজেয় লোক পারান। এর 
কারণটা জানা ঝঃনি। পরে শুনলাম 
আধক।ংণ কাড'ই নাকি ফেন্টভাাল 
ভাইব্রেকা্টারেটের নিজেদের লোকের 
কাছে চলে গেছে । 


রেলের হ।জ।র হাজার ঠিক। শ্রয়িক 
জীবিক। খে।য়।ব।র মুখে 


ভারতবযে' রেল পত্তনের শর 
থেকে রেলওয়ে ঠিকা শ্রাগকরা 
লোকো শেডগাঁলতে, রেল ইালিনে 
কয়লা বে.কাই। ওয়াগন থেকে কলা 
খালাল, টা্দশিপমেল্ট লেডে ওয্লাগন 
ঘেকে মাল খালাস ও ছাই অ.বঙ্গনা 
পারি্কার ইত্যাদির ন্যায় গরুত্বপণ' 
কাজ করে আসছেন । রেল চালনায় 
এই কাজ্গুলি অত্যাবন্যকণর হওয়া 
সত্বেও কিছ; 1ঠকাদার দিয়ে এদের 
কান করানো ও মঞ্জুরী প্রদান করা 
হয় বলে এরা ঠিকা শ্রামক হিলাবে 
পরিগঁণত। ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় 
সয়কার কর্তৃক ঠিঝা মংজর নিযাণ 
ও বিলোপ আইন সংদদে গ্‌হাঁত 
হয় এবং কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পাঁরযদ 
১৯৭৫ সালে রেলের মধো স্থায়ী 
কাজে ঠিকা প্রথা বিলোগের পক্ষে 
ঝর প্রদান কয়ে। 

অত্যন্ত পা্িতাপের বিষয় অদ]া- 
ঝধি তা কার্যকরী করা হচ্ছে লা। 
একদিধে কেণ্দয লরকার সংবিধানের 
ঘধাদা হান করছেন অলর দিকে 
একই ভারতবধে”। একই রেল সংস্থায় 
পশ্চিম ও দক্ষিণ রেল এবং কে'দ্রার 
রেলের কির্দংশে ঠহাপ্রথা বিলোপ 
করে উত্ত শ্রাথকদের রেল শ্রমিকের 
মহদি। দেওয়। হয়েছে । শ্রামক 
গ্রাতিনিধির পক্ষে শ্রীনুনাল য়ায় 
প্রীদবাস চোবে এবং অন]ুনা নেত,- 
বন্দে বহুবার কের রেঙঘাতা 
মহোদয়গণের সংগে সাক্ষ.ং করে এই 
শিষয়ে লিখত আবেদন করে আদ" 
ছেন। প্রডে)ক9 ডেস,টেশনের 
দেও পেন প্রান্তর সংলণ সামা 


শীদমর মৃখাআ'। প্রান্জন রেলঘ*্যণ 
ভীঘধ দন্ডবতে এবং শর, বি) এ 
গাঁণধান চোধুর বিষ্টি লুবিবে$নার 
প্রতিশ্রাত দেন। 

এদিকে রত ও নিরাপদ টেন 
চালানে। ও দেশের অগ্রগতির লাম 
করে ঢ্টাম ইালিনের পারবে ডিজেল 
ও ইলেকট্রিক বাবহায় করা হচ্ছে । 
কিল্ত এর ফলে *টাঁম হানে কম'রত 
সমন্ত রেলপথের প্রায় ৩০ হাজার 
শ্রমিক বেকারে পাঁরণত হবেন। 
অথচ এই সকল ঠিকা শ্রমিকরা 
১৫২০ বংসন্ত এমনকি ফেউ কেউ 
২৫।৩০ বংসন্্ যাবত রেলের দেব 
করে আসছেন । ইতিমধ্যে হাওড়া। 
ঝরাসাত, লালগোলা এবং বিহারের ত 
করেকটি লোকেনেড তুলে দেওয়ার 
জনা সহম।ধক শ্রমিক বেঞারে পরিণত 
হয়েছেন । নৈহ।৭ লোকোব্ড তুলে 
দেওয়ার প্রচেষ্টা আপাততঃ বাথ 
হলেও বর্ত‘মানে রানাঘাট লোকোলেড 
এবং ধাপে ধাপে সমন্ত দ্টগান লোকো- 
লেডালি ধন্ধ হওয়ার মৃথে। 
কেননা সধ রেলগথেই ইলেকা্ুচ 
নতুঝ। ডিজেল ব্যংগ্থার দাধামে টন 
ইঞ্জন তুলে দেওয়া হচ্ছে। 

বিগত এবং বত'মান কেব্দ্রী় 
সরকারের নির্বাচন! প্রাতশরাত হল-__ 
প্রাতাট পরিবায়ের একজনের চাকুরাঁর 
বাবস্থা কয়! ॥ অথচ অত) দ.ঃখের 
[বিষয়। শ্রমিকদের লড়াই ঝরতে হচ্ছে * 
চ.কুরী বাঁচানোর জন] । শ্রগিকর। 
দেশের অগ্রগাত এবং রেলে আধুনিক 
করণ সবাই খাঁচার করো কিনতু 
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রাণাগণ : সংপ্রাত 'রাণাগলে 
বাগ্টাম্ডার্' কোম্পানীতে ।কাল্জাযের 
পারষতে' লক আউট ঘোম্‌দা করা 


করেছেন বাণক্টা'ড' কোম্পানিতে 
উৎগনম দ্রব্যের প্ররোজনগন্নতা ঘাড়ছে। 
[তান আরো বলেন কোঞ্পান? আমলে 
"বই কারখানাগালতে আধনীনফণকরণ 
একেবারে যাঁরা হীন । পঃ বঙ্গের 
বাগক্টাম্ডাড ফারখানাগ্ালতে সম্ত 
য় ইউনিয়নে একাবন্ধআশ্দো- 
জনের ফলে কেস্্রীয় সরকার অধিগ্রহণ 
“কৰতে বাধ্য হয়। বৰ্তমানেও এই 









জক আউটকে বজুইযোমণা করে” 
ছেন। যাণ'ম্টা্ড ১৮১ 
দের উপর তাদের )নোষণের মানা 
বাঁড়িরে নিয়ে চলেছেন। কিছুদিন 
আগে শ্রামকদের অবময় প্রাপ্ত বয়স 
৬৪ বছর থেকে ৫৮ বহরে লাগিয়ে 
নিয়ে আসা হয় এবং জ্রকল জন 
শ্রমককে ছাঁটাই করা হর়। শ্রামকরা 
এর প্রতিবাদে আদালতে আশ্র্ন নিলে 
হাইকো৷ট' ২৪ জনের চাকুরী [ফারয়ে 
দেবার আদেশ দেন এবং কর্তৃপক্ষের 
অবসরের বাস কমানোর সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে আদালত শাঁঘ্রই রায় দেবেন 
ধুলে আশা করা হচ্ছে। 

এক সাক্ষাতকারে সিট; নেতা ও 
রাগীগঞের বিধায়ক হায়াধন রা বলেন। 
কেন্দ্রে নুতন করে আবার বং (ই) 
আসতে বঙল্গকারখানাগ্লর উপর 
লক আউট ।রুজাৱের সংখা বড়ছে। 
কে্দরীয় দরবার তার' গতানগাঁতক 
যে শ্রমনগাঁতি সেই নাঁতকে বহাল 
রেখেছেন। কোদ্রীর ভ্রমমণ্ত এক 
দিকে ক্বোজার ও লক আউট বগ্ধের 
কথা বলছেন অনাদিকে ঘণ্টা 
পিক্পে লক আউট ছচ্ছে। লৌহ ও 
ইপাত শিজ্লের বর্তৃপক্ষ দেষণ্য 


ঠিক প্রাথমিক 
৬ণ্ঠ পঠ্ঠার পর 

এর বিকগপ বাবন্ধা নেওয়া হচ্ছে না 
কেন? এই সকল ঠিকা শ্রামকরা 
দ'ঁথ’দিন কঠিন শ্রম করে রেলের দক্ষ 
ও পট; ঘাঁদক হিসারে পায়াচত । 

তাই ৱেলেয় ওয়াকপপ: এবং 

অন্যান্য বিভাগত লন] পদগীলতে 
নিয়োগের জনা এরা আবেদন করে 
আসছেন । কতৃপক্ষের নিকট বহুবার 
বহরকম আবেদন নিবেদন করা সত্বেও 
বিকল ব্যবন্ধয়: কোন প্রীতশ্রযাত 
শ্রমিকরা পাননি। শ্র'্মকরা তাদের 
সংগ্রাম এবং আবেদন নিবেদন পাণা- 
পালি চালিয়ে যাবেন বলে দিদ্ধন্ত 
নিয়েছেন। রেল ঠিক শ্রামক লংগ্ঠনের 
পক্ষে থেকে ইণ্টান' ছোনের সচ্পাদক 

_শ্রীহুনগল রায় সকল শ্রমজজ'বা সাধারণ 
মানুষ, বিশেষ বরে রেল আক ও 
যা? লাধারণের সহযোগিতা, সদন 
এবং দহাণ;তুত চেছেছেন ৷ 


রৱাহটরায়ত বার্ণ ষ্ট্যাপ্ডাড় লক-আউটের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ 


প্রাণ ০৯০৩ পাপা প্রিলি পাব 3 ১৪ নল এ আক হিল আইল 


সেোতিাকথায় 
৭ম পৃন্ঠার পর 
বাইরে বিরোধ দলগযুলতে ভঙন 
সির কাজে সাবেকণ হাতের পণাাচটা 
তো যাজ্জবেরই হাতে হইলো সং" 
সদে আর বিধানসভান্প স্থানিষ্চত 
মেজোরিট?র চাপে বিরোধ? দলে 
গ্লাসরুটসঘ্নে দল ভাঙ্গার খেলাটা 
অতঃপর জলবং তরুলং না হয়ে যায় 
না, চাই কি বিধানসভাগ্যালতে ওয়ান 
থাড 'নপ্রিট'টাও সহঞজসাধ্া হয়ে 
উঠতে পারে। রাজ'াঁব এ 1হসাবের 
জবাবটা কি বরোধগণ জানেন? 
যাইহোক, নিআ£্ড? বিরোধ? 
পক্ষের হাতে রাজণব আন্ত কদলগর 
খোলসটি ধরিয়ে দিলেন ॥ বিরোধ? 


কারখানাগ্ীলতে আধ্বানকণকরণের 
কোন লক্ষণ জে গাওয়া যাচ্ছেনা । 
অন। দিকে কতৃপক্ষ শ্রামকদিগকে 
দদন করতে আদালতে লক্ষ লক্ষ টাকা 
খরচা কমছে । তান লক আউটের 
প্রাতবাদে গার আন্দোলন সংগঠিত 
কয়রায় জন] লকলকে আহ্বান 
জানান । 

[ পৰ্যবেক্ষক ] 





পক্ষ কৃতথ' হলেন। বদলায় 
কননসেনমাস'.এয় এমন চমৎকার 
রূপরেখা আর কটা চমৎকার হতে 
পারে? 

অতঃপর, কেন্দু রাজা সংগ - 
কের উদ্নাতা কিবো গণতদ্রে র 
আধকতর প্রসার আর ঠেকান্স কে? 

দেশগাবদেশী। একচেটিয়া পঠাজ- 
ম।ালকগণ ও বিদেশী আমৌরকানগণও 
ভারতের গণতান্রিক বিফাশ ও 
প্রশ্নতয় আশার আশাম্বিত__অথশাই 
রাজগাঁব উদায়তাবাদে ভয়া নয়া অথ'- 
নৈতিক চন্তাহার পাঠ করে। কনসেন- 
সাসটা তাহলে লৃধ্মান্্র ন্যাপন্যাল 
নয়। রীতিমত ইস্টারন্যালন্যালও । 
বিশ্বশান্তি, বিচ্বনেন্র। কিংবা নিউ 

কোনোমিক অভণর'-এর রুটি আর 

ঘারে কে ৎ 








চার সপ্তাহ আগে " 

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 
আমাদের পুরুষ এবং =; 
মহিলারা-তরুণ এবং বয়স্ক ; 


নিজেদের সরকারকে , 
নির্বাচিত করেছেন। |. 
আর একবার ভোটের মূল্য 9 
এবং গণতন্ত্রের শক্তি 


এই ৩৫তষ বাধিকীতে 
আসুন আমরা সংকল্প 

গ্রহণ করি-এক্যবন্ধ হয়ে ১ 
এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
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নাটয।লয় প্রযোজিত “ভিভ্ঃ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মংললমান নামক ও হিন্দ নারিকার 
বিযাহকে কেন্দ্র, করেষে সদস॥া ও 
জটিলতা দেখা দেয় এবং অবশেষে যে 
শোচনীয় পাঁ€ণাত ও কণ্টকৎ্গত 
ইতিবাচক ইছিত দেখা বায়; তার 
গধো পুশ পেয়েছে চড়ান্ রকম 
মেলোঘ্ামা। গত ১৫ ই আনা) 
তপন থিয়েটারে মগ্যস্থ চহ’ নাটক 
দশবে এই হর দূন্য আভজ্ঞতা। 
আলো, আবহ, ধনি গতানুগতিক । 
রহমান কারার কাহিন] অবলম্ধনে 
নাটক রুচলা ও নির্দেশনা করেছেন 
প্রদাীপকুমার আহা । দুল ঝাহিনগর 
নাটারূপও বালণ্ঠতা তেমন পান 
-নিদের্শনাতেও চমকপ্রদ কিছু 
নেই । দুই ভান্বধমণ'র [ববাহকে [নিয়ে 
দুই পরিবারের ঝলছ। বিবাদ, সামা 
জিক সমগ]া ইত্যাদি সো্চ'র। [কল্তু 
প্রেম নাক গভার-বিয়ে না হলে 
জগাবনই বৃথা। [হদ্দ; নায়িক৷ ন্ছিতঘণ, 
আজসবন কুমার) থাকতে সংকজ্পব্ধ। 
মুসলমান নায়ক কিল্ত, পিতার 
মুখ চেয়ে শাকলাকে বিবাহ করে 
বাধ্য হয়ে। মন সত; পড়ে থাকে 
পোমকা. যার প্রাত। রত্র। এহেন 
প্রেমিক ফিরোজের প্রতি অভিমানিন'। 


ফিরোজের অঞ্ছুত অবহেলায় লাকলার 


যত হয় সঙ্ঞান প্রসধের সময় । এতে 
{ফরোজ হয় উল্লাসত অধা্ত কারণে 


[িম্ত্‌ ররাকে পাওয়া দুঘাণা গেনেই 


মাতাল হয়ে বিষপান করে অত্মঘাত? 
হহ। এ!ট নাটকের সবাপেক্ষা দব'ল 
অংশ । ফিরোজকে কষা) হিসেবে না 
গেলেও তার সপ্তানকে পালনের দায়িত্ব 
নেন ৪1 । এটি এক বচনত সানা 


যেখানে ইতিবাচক বন্তব্যের হাঁদশ 


দিতে চাল লাট/ফার নিদেশক-_বিষ্ত; 
ছাদাকর হয়ে ওঠে ব্যাপারাট । 
আঁভনন্ন ভালো করতে চেণ্টা করেছেন 


প্রদীপ মখদণ [ফিরোজ চারতে। 
ব্যন্তিত্বর অভাব কিল্ত; প্রযট তার 
অভিনয়ে । প্রদগপকুদার সাহা 
মানিয়ে নিয়েছেন অরণের ভামকায় 
রঙ! রুপে ধল্পনা বিদ্বান স্বছেন্দ 
নন। লাকলার ভামকায় চৈতল' 
কুমার কিআঁভলয়ে আয় কি দশ'নে 
একেবারেই অচল । 


ফিল্মস ডিভিসূনের ছবি 

রাবি মানয়েচারে গত ২২ শে 
জানুয়ারী ভারত ফিতসস ডিভি- 
সনের ৬ খান তথাচিন্ত দেখানো 
হর । প্রথম ছাব '[ফডম স্টগল 
নঃ ফোয় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
বিষয়ে তোলা খণ্ড চিন । 

ভারতের স্বাধনতা আন্দোলনে 
গাণ্ধীর ঘোগদান ও তাঁর সক্লিয় 
ভুমিকা এবং তৎকালীন গোখলে, 
[তিলক গুভৃতি নেতার অবদান ছবিতে 
তুলে ধা হযেছে । ‘ভারত মাতা 
ক’ প্‌কার' ছাঁবাট ইন্দিরা গাণ্ধার 
জাতী সংহাততে নেতৃত্বদানের কথা 
প্রকাশ করেছে। “ক্রিম দ্টাগল নঃ 
ফাইভ’ খণ্ড নটি স্বাধনত! আন্দো* 
লনের আরও বিদ্তুত পাঁরবেশ ফুটিয়ে 
তুলেছে প্রোপাগ*্ড। হিসেবে। 
ধনউজ ম্যাগাঁজন নঃ ফটিণসক,ন’ 
কেবল ইন্দিরা বিষগ্নক লাম্প্রাতক 
সংবাদাচিন। যেখানে তা4 শোচনীয় 
হত]ও প্রাত্ফাঁলত। আওয়ার 
গ্যালাস্ট দনূস: চিত্রে যুগে যুগে 
বিভিন্ন বার সেনান'র আত্মঠান ফুটে 
উঠেছে ৷ শেষ ছাব ‘দি ঢ্রেগ দ/াট 
বান'স: রাইট? সংক্ষিপ্ত তথ্া5৪টিতে 
নেতা? সুভাষ বসুর দেশের মহঞ্ততে 
গোরহোজ্জস ভামিকার আংশিক ছাব 
তুলে ধরা হয়েছে । 


১ 


Fhone oats 


'টিনবীক্ষণ-_পাডিক ঘটক 
সংখ্যা 

চিনে সেশট্াল। ক্যালকাট।র মৃখ- 
শপত গচগ্রবণক্ষণ'-এর অঙ্টোধর নভেম্বর 
"৮6 সংখ্যাটি খাত্বক্ক ঘটকের ৬০তম 
জন্মাদন উপলক্ষ্য বিশেধ শ্রদ্ধা ও 
ঈ্মরণে উৎস্গণকৃত । অনিল সেন 
সম্পাদিত পাকার এই বিলেষ সংখ্যা- 
টির প্রচ্ছদ আলংকছণে যেমন রুচি 
শোভন, তেমনি উল্লেখ্য রচনা সভা । 
মূলতঃ গজাজলে গরঙ্গাপৃজোর মত 
ত্বকের বিভিন সময়ে লেখা বাত 
রচনা দিয়েই সদ:গ্ধ করে শ্রগ্ধাথ' 
জানানে। হয়েছে । ঝাঁত্বক ঘটকের 
লেখাগালতে তাঁর লিচপ িল্তা। 
মননশাঁলতা, নিজের ছাব সম্পকে 
মণ্তবা। অপরের ছাঁব নিয়ে আলো- 
চনা, কিছ তবকথা। দ:ণ্টিভংগী ও 
মানালকড়া, কলাকুশলগদের সম্পকে" 
ভাবনা; চলচ্চিত্র, শব্দ ও সাহতা 
সম্পকে! বিশ্লেষণ, বৃনয়েল প্রসঙ্গ, 
পৌরাণিক এতিহোর উল্লেখ ও 
শিজ্স সততা সম্পকে ধারণ! ঘেমন 
অগ্রসয় চণ্ত।র খেরাক দেয়। তেমনি 
একজন পাঁরচালককে বুঝতেও সাহাধা 
করে! কিছু ইংরেজ? রচনাও চ্ছান 
পেয়েছে । জেখাগাঁল ছোট কদ্তু 
বন্তব্য স্পন্ট। অনেকেরই আন্তারক 
আগ্রহ মার করবে। দংৃটি সাক্ষাংকার 
প্রসঙ্গও রয়েছে, ব। অনেকেরই কৌত- 
হল নিরসন করবে। এক যাণ্ণ্ঠ ও 
নিষ্ঠাযান অননা চলচিঘ্রকারের 
উদ্দেশ এই গ্মরণ সংখ্যাটি আভনদ্দন 
গাবে। 

খাতক ঘটক বিতাঁক'ত দিস । 
ভিন ভা অপূর্ণতা নিয়ে সততার 
সংগে মান,যের পক্ষে দাঁড়িয়ে মান" 
ধতার যে জয়ের ইংাগত দিয়ে গেছেন। 
তার জ্রন]ই সাধাংণ মানের কাছে 
তিন বরণণয় হল আছেন । যুগের 
থেকে তান চিন্তায় কিছুটা! অগ্রস 
ছিলেন, বলেই, তাঁর জগংৎকালে ছবি- 
গলি তেমন দক সমাদর পায়ান ৷ 
১১৭৬ সালের ৬ই ফেধ্রুজার) ৩৫ 
মৃত্যু। তাগ্পঃই দেখা গেল তার 
সুষ্টিগৃলির প্রাত সধারণ দর্শকের 
তৱ আগ্ৰহ ৷ এ প্রজগ্নের যারা 
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' 
“কত ১৩ তৈকে চনছিত 


তার ছবি দেখেন শি) তাঁদের মধে।ও 
প্রবল উৎস্‌কা। এজন। তাঁর সব- 
কাট ছাব সংসংরক্ষিত কয়৷ একানত 
কত'বা। শুধ; তাই নয়, তাঁর 
সময় রচনাও সংগ্রহ করে রক্ষ। করা 
উচিত। এটি এখন প্রধানতঃ ভাতা 
কত'বা বলেই গণ] ঝরা সংগত। 
নইলে ভাব, প্রজন্মদের কাছে 
জবাবাদাছর দান্ন থেকে অধ্যাহাঁত 


রাষ্ট্রায়ত ব্যান্কণুলির স্বাস্থ্য 


Frice—60 22156 


পাওয়া সহজ হবে না। এ সম্পকে 
পারক।টির সংপাদকাঁয়তে সময়েপ- 
যোগী আলোচন। রঢেছে। ঝত্বকের 
িজ্মোগাকীয় ব,তাষ্ত, বিজ ছাঁনর 
লও থকে বিভন্ন প্রাকৃত 
পাঁৱকাটিকে আকয’ণ'য় ও মূল)বান 
ফরেছে। ১০ ঢাক! দাম, কিং 
অধিক মনে হয়। 


মোর্টেই ভাল নয় 


যিজাড' ব্যাঞ্চ॥ বাঁধক রিগোটে 
সংধ্যাতথ্যের ফারদাঁজতে দেশের 
ব্যান্ধং ধাবন্থার উন্নাতি হয়েছে বলে 
দাবণ করা হলেও আজকে সময় এসেছে 
সোজাদাঁজ বলার ঘে রাণ্টয়ত্ত 
ব্াঙ্কগ:লির স্ব।ন্থ। মোটেই ভাল লয় ॥ 

জাতরকরণের আমল উদ্দেশ 
বাথ" করে দিয়ে পাদক দলের নেতার 
নিধাঁচন' প্রচার এবং দল'য় কমণীদের 
দ্বালালতে ঘথেস্ব খণের আয়োজন 
করাই এখন ব্যাঞ্ধগৃলির প্রধান কাজ 
হয়ে দাড়িয়েছে । এর ফলে বাতের 
গ্রাহকদের প্রাতি ওনাপীন/ই লংধং 
বাড়ছে না। দিনের পর দিন নানান 
ধরণের সথজনপোধণ, অসাধূতা এবং 
জংয়াঢারও বেড়েই চলেছে। 

গড়ে বছরে প্রান ৩০ কোটি 
টাকার জালল্লাতিন্র ঘটনা ঘটেছে এবং 
এর কমার কোন লক্ষণ নেই । বরং 
বেড়েই চলেছে অনেক কর্মচারীর 
প্রতিবাদ পত্বেও ই-কংগ্রেদ নেতাদের 
সুপারশ অনুসারে টাকা ধার দেওয়া 
হর। খণ লোধ করার যোগতা 
আছে কিনা বা ভাবধাতে টাকা 
আদর সম্ভব [কনা তা বিচার করা 
হয় না। এ ফলে বাংগালর 
কাবান্তিরা আধকাংশ ক্ষেত্রে 
নিজেরাই নানানভাবে হ্যান্তগত স্বার্থে 
বাছস্কর অথ' বিনিয়োগ করছেন। 
স্বভাবতই এর পরিণামে বকর 
শখখল। ন্ট হতে চলেছে) 


মতামত 
৪থ' প্‌ণ্ঠার পর 
শুনা আসনাটিতে এ অগ্ুলের 
সাধারণ মান.যে। ঘাড়ে ঘ্বোথ করে 
চাপয়ে দেওপ্লা ভগ্লোট এ যারা 
কোন ম বক্ষ পেলেও এ লোকসা 
আসনের অধীন সাতগাছিঃা বিধান 
সভা কেদ্রট অর মামার পক্ষে 
নিয়াপদ নয় । 

আজকে যে (কাট শাসন ক্ষমতার 
স্থযোগ নিয়ে ॥ক্স'কদ] কৃনউীন্তি 
পা'ট'কে চএম অবক্ষয় পথে টনে 
নিয়ে চলেছে তাকে যে কোন মলে! 
সব'শাপ্তি দিবে বাধ দেওয়া প্রগ়োজন। 
শত শত শহণনের অত্র।নে গড়ে 
শঠ, শত শত মা ও বোনের অশ্র.্গলে 
গড়ে ওঠ মস বাদ কঞিওানি্ট 
পাট'কে এভাবে অজঞাহাতর পথ 
ঠেলে দেওয়া যা না । 

হিমাংশ চক +৩ 








একশ্রেণীর কম'চারীর সঙ্গ রা্গনোতক 
নেতা ও বিশেষ গেণ্ঠাৱ যোগসাজসে 
অথে'র অপচয় হয়ে চলেছে । একমাত 
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কোটি টাকা গত ১১৮৩ সালের জ্‌ন 
পর অনাদান্ন] । এ সবের মে 
অধিকাংশই রুম পিপ। সেগৃলির 
পালরধ্ধারের জোন স'্তম প্রচেন্টা 
নেই। শংবলার অভাবের জন্য 
বছরের পর বছর হিদাবপন্নের কাজ 
বকেয়৷ পড়ে রয়েছে । সঠিক চিত্র 
পাওয়া যায় না। 


প্রাক্তন অলী 


৯৪ পৃষ্ঠার পর 
তাকে লমীহ করতেন তার প্রাত 
বত'মান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাণ্মাীর 
প্রচন্ড আক্রোশ অনেককেই অধাক 
করেছে। 

উত্ত মণ] এখন তার সরকার 
বাড়িতে প্রায় নিঃগ্বল জণবন 
কাটাচ্ছেন । মধুর লোভে ঘে'সব 
মোগাছর ভিড়ে এতদিন তার বাড় 
মধারাত পর গগন করত 
রাতারাতি তারা হাওর়া। 

আধ; তাই নল্ল অনেক 1হ৩" 
ক.ধও তার সঙ্গে দেখা করতে 
যেতে ভয় পাচ্ছেন। পাছে তারাও 
রাজীব গাণ্হণর কু-নজয়ে পড়েন । 


রাজীব 


১ম পৃচ্ঠার পর 

রাজনৈতিক মহলের মতে রাজণব 
দে এমনভাবে গড়ে তৃলতে চাইছেন 
যাতে কোন কম বাধা তায় ইচ্ছার 
পথে ন। দাঁড়াতে পরে! এব্যাপারে 
তান যে দব বাবস্থা নেবেন তাতে 
অনেক শন,প'ই বিক্ষ.ধ্ধ হয়ে 
উঠ,বন। তাই দল ছেড়েধাতে কেউ 
চলে যেতে ন। পায়েন তাই দলতগ 
বিরোধ? বিল তাড়াতাড়ি পাণ কাঁরয়ে 
নেওয়া হচ্ছে। 


পণ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 
মক্ত হন্তে 
দান করুন 


এবং লপাণ কাত ৬১ মট জেন, কাঁলকা৩।-১৩ থেকে প্রবাশিত 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বকে চ্যানেঞ্জ জানানোর 
জন্য কিছু গ্রতাবশাতী নেতার নেতা গোগন পরি 





রণছিভের নেতৃত্বে 

পি পি এমের ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
এব? সমালে।চন। 


সি পি এম পালিটবুারোর অন্য- 
তম সদস্য এবং সর্ব'ভারতাঁয় নেতা 
বি। টি রণাঁদভের নেতৃত্বে পাণ্চমবঙ্গের 
বেশ কিছু তয়ণ ও প্রবীণ নেতা 
দলের বত'গ্ান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর 
কাজকে এবং রাজনৈতিক 'সিদ্ধা- 
সের বিরোধিত। ফরার অন) তৈরী 

“হচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। 


লি লি এম দলের রাজা কমিটির 
বৈঠকে সাজা নেতৃত্য বিলেষ করে 
মৃখ্ামপ্রী জ্যোতি বস; এবং দলের 
রাজা সম্পাদক সরোজ মখাদণ 
কঠোর সমালোচনার মনখে পড়বেন 
বলে জানা গেছে ।.. 

তাছাড়া . দলের - সধ*ভারতীয় 
সণ্মেলনেও দলের বত'মান সধ'ভায়” 
তাঁর নেতৃত্বকে: তাদের বেল কিছ; 
সিদ্ৰান্তের কনা, পৃালোচনার দুখে 
পড়তে হের 

আরও লামা, গেছে যারা দলের 
বতা'মান রাজনৈতিক লাইনের পাঁর- 
বান চাইর্ষেন সেই রকম বেশ কিছু 
তরুণ ও কয়েকজন প্রবণ নেত। চাপ 
দেবেন যাতে দলকে বর্ত'মান রাজ- 
নোতিক লাইন থেকে সরিয়ে আলা 
যায। 

এই বিক্ষোভ বেলী গাঠার 
দানা বেধেছে প'শ্চমবঞ্জে প্রধানত? 
তরুণ এবং কিছ: প্রবীণ নেতাদের 
মধো । এদের মধ্যে আছেন বিমান 
রন্্। বৃদ্ধদেব ভটরাচাযয। শৈলেন 
দাল্গাপ্তে। অনিল বি্বাস। বিনয় 
চোধুর। সুভাষ চতব৩গ' এবং শ্যামল! 
LR) 


এদেৱকে পুরোপুরিভাবে সম- 
খন করছেন সর্ধভারতীয় নেতা 
এবং পলিটব্যরোর অনাতম সদদা 
বি, টি, রণাদভে । এই সগন্ত নেতারা 
তপয়া, বিহার এবং কেরলের বিক্ষ-ৎ্ 
নেতাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করছেন। 

গত লোঞসভা নিধাচনে দলের 


ধ্যাগক বিপর্যয়ের পারপ্লোক্ষতেই 
বিক্ষদ্ধ নেতারা চান দলের রাজ- 
নৈতিক এবং সরকার? ক্ষেতে বাভিব 
চিন্তাধারা এবং কাজকমে'র আমল 
শেষাংল ৭ম পূ্ঠায় 


প্রধানদস্ত ঝ। জীব গান্ধীর দেতৃ- 
ত্বকে চযাজে। জ্রানানোর জলা 
কয়েকজন ঠান্তন প্রভাধশ৷ল! কে 
নেতার নেভুত্ঘ বেশ বিছ লোকসভা 
এবং রাজাসভার সদ! গোপনে 
প্রচ্তাত নিচ্ছেন বলে বিদ্বন্ত সে 
খবর পাওয়া গেছে। 

এ মতে প্রকাশ প্রায় দেড়শো 
মতো লোকসভা একং রাজাসভা সদস্য 
ঘাজ'ীব গাশ্ধর তাঁড়ঘাড়ি দলত্যাগ 
[বিরোধ বিল আনা এবং নিজের 
কিছ; পোটান্লা লোককে নিয়ে সংগঠন 
এবং মন্তিসভা চালানোর ব্যাপারটা 
খুব ভাল চোখে দেখছেন না। 

কংগ্রেস এম, পি-দের মধ্যে আন্তে 
আস্তে বিক্ষোভের জাগুল ধূমায়ত 
হচ্ছে। আর এই বিক্ষেভকে দানা 
পাকানোর গোপন প্রচেণ্টা চালাচ্ছেন 
যতমান মাণ্্রসভা থেঞঝে বাদপড়া 
কয়েকজন প্রান্তন কে'দ্রাপ্ন মন্ত] যারা 
এককালে ইশ্দির। গাণ্ধীর খুব ঘনিষ্ঠ 
বলে পরিচিত ছিলেন ॥ 

যেহেতু এই (বিক্ষোভের নেপথ্য 
নাল্নকরা খুব বৃষ্ধিমান তাই তান্তা 
প্রকাশ কেউই হৈ চৈ করছেন না। 
রাজীবের সামনে তারা এমন ভাবটা 
দেখাচ্ছেন যেন তাদের রাজণবেয় প্রাত 
আন.গতে) কোন ভাটা নেই। 

এই নেতারা ঠিক করেছেন মহা- 
রাঘ্টের প্রান্তন মুখামন্ত্র' আন্তুলের 
মত বোকামণ তারা করবেন না। 
দলেয় মধ্যে থেকেই এমন একটা লান্ত- 
শাল) রাজিব বিরোধ] গোঞ্ঠগ তৈর? 
করবেন যার চাপে রাজণবকে তার 
নিজের ইচ্ছা মত গিগ্ধাস্ত নেওয়া 
থেকে যিরত হতে বাধা করা ধায়। 

বিক্ষ্ঘদের নেপথ্য নেতারা 
এখনই এমন কোন সুযোগ পাচ্ছেন 


না যাতে রাজীবের ওপর তারা চাপ 
সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ 
দলের বিরষ্ট  সংখ্যাগার*ঠতা 
এবং যাজণবের এখনও ঘা ভাষন 
তাতে এই মৃহততে' রাজণবের সঙ্গে 
প্রকাল্যে ছ্ৃণ্ছে যাওয়াটা বিক্ষ্ধ 
নেতারা ব্বাম্ধমানের ঝাজ বলে মনে 
করুছেন লা। এরা অপেক্ষার আছেন 
সুযোগের ॥ | 


তবে তলে তলে স্থযোগ সৃষ্টি 
করার চেষ্টাও চকাছে। তেমন আগ্গামণ 


মা (য বায়ো হাজা এংং একট 
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিধান সভার 
নির্বাচন হচ্ছে সেই 1নবাচনে বংগ্ের 
ব্যাপক বিপধ'য়ের রাগ্তা তৈর' বঃার 
কাজে এরা খুব গোপনে এবং সত" 
তার সঙ্গে এগোছেন। 

ক্ষত নেতাদের হিসাব আগামণ 
বিধানসভা নিঝিনে বিভিন্ন আনো 
যাঁদ লোকসভার মত বাপক জয় 
দলা প্রাথীদের না হয় ভবে রাজীব 


শেযাংল ৭ম পণ্ঠায় 


কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিরপেক্ষতার স্বরনপ 


মুরারি ঘোষ 


সম্প্রীতি নিবাচনের মৃখোমৃখ 
খবর প্রকাশিত হলো বে আসাম ও 
গংজরাট পে্রেলিক্ন উৎপাদন বাবদ 
কেছ্দ্র থেকে যে রয়ালাট পাবে তার 
পরিমাণ [ভন গুণ বুদ্ধি করে রাজ্য 
দুটিকে দেওয়া হবে। কেন্দ্র থেকে 
কিছ পণোর ওপর একস ইজ ব! অন্তঃ- 
লুক ধাষ' করা হয় সেগংলিয উপর 
রাজ্য সরকাঘ্ট আর কোন রকম কর 
ধাধ করতে পারে না। আসাম গুজ- 
রাটের পেখ্রোলিয়াম। পচ্চিমধ্গ ও 
বিহারের কলপলা লোহা ইপ্পাত এই 
জাতীয় পণ্য । এইগহাগির কর বলবার 
অধিকার রপ্নেছে কেন্দ্রীয় সরকারেয়। 
তবে রাঙ্গা সরকার একেবারে যাতে 
বা্চিত ল। ছয় তার যাকাত ব্যবস্থা 
করে রাখা আছে । এমন এক ঝাবদ্ছা 
হল বিশেষ বিশেষ পণোর জন্য বলেষ 
বিশেষ রাজাকে এই সব পণ্যজ্কাত 
আর থেকে কিনব; সম্পদ দান করা। 


কলকাতায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রভাবশালী 
মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যবঙগায়ীর বাড়ি তল্লাসী 


কলকাতার জনৈক প্রান কেগ্রীয় 
মন্্র অতাম্ত ঘনিষ্ঠ জনৈক ব্যব- 
সায় ও একাট ব্যাংকের মনোনীত 
[ডরেকটরের বাড়াতে এবং আঁফসে 
কে্দ্রীয় তদস্ত ব্যারোর পক্ষ থেকে 
তল্লাদ! চালানো হয় বলে খবর 
পাওয়া গেছে। 

খবরে প্রকাল, তন্লাল' চালানোর 
সময় উন্ত ব্যবসায়ীর ঝাড় এবং 
আফম থেকে কিছ কাগজপত আটক 
করা হয়েছে। 

এই কাগজগল ব)।ং-এর লেন, 
দেন লকক্তাশ্ত বিষয়ের বলে জানা 
গেছে । কাগজগংল এখন কে 
তদন্ত বারের অধীন অথ'নৈতিক 
অপরাধ শাখার কয়েকজন উ৮পদন্থ 
আফসারের হেফাদতে আছে। 


জানা গেছে অথনোতক অপয়াধ 
লাঘার আফসারযা এখন কাগজপর্র- 
গুলো পয়ণক্ষ্ষ করে দেখছেন। 
কলকাতার উল্কা ব্যবসায়ী কোন 
সময্নই প্রতাক্ষ যাজনশীতর সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন না। কিন্তু নানা কারণে 
তিনি জনৈক প্রান্তন কেন্দ্রীয় দম্তীর 
খুব ঘানণ্ঠ এবং বিশ্বপ্ত হয়ে ওঠেন। 
পরশ্নাত ছান্ররা গান্ধীর রাজত্বকালে 
এই বাবসাল্পগর বাজার ছিল রমরমা । 
কারণ এ প্রান্তন কে'্্ীয় মন্দ) 
প্রশ্নাত শ্রীমতী গাদ্ধারও খুব ঘনিষ্ঠ 
এবং বিশ্বগ্ত ছিলেন। তার আফসে 
ছোট বড় বাভিন্ন নেতার আনাগোনা 
ছিল অবিরাম । সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত 
করত বেশ কিছু বাবসায়।। 
সবাই ওকে হাধাম ধরে 1s কাছ 


থেকে ফলদা লোটার জন্য বেতেন। 
ব্যবসায়ীরা বঙ্ক থেকে টাকা ধার 
নেবা় জন্য অনেকেই তার হারন্থ 
হতেন । 

কংগ্রেস মহলের খবর প্রান্তন 
মন্ত্র মাধামে বত টাকা আদায় হতো 
তার অধিকাংশ টাকা গচ্ছিত থাকত 
এ বাবদায়ণ ভদ্রলোকের কাছে। 

কংগ্রেসের অনেকে, অধলাই তান্না 
এ মস্তীর বিপক্ষ গো'ঠীর। উত্ত ব্যয- 
সাঙ্গ ভগ্রলোককে মন্দার হিসাব বাঁহ- 
ভুত টাকার কাণ্টোডিয়ান হিদাবে 
মনে করত । 

যদিও ছুঁপ্ত বাবসায়] ডন্ললোকের 
এখনও বাক ডিরেকটয়ের পট 
খেয়া যায়নি, তযে হীরার গাঞ্ষীর 
কৃপায় ওঁ পদটি হারাতে আর বেশখ 
সং নেই বলে কেনায় অর্থ দধয়ের 
ধারণা । 


এই জনাই আসাদ ও গংজরাট পে? 
1লঙগম উৎপাদন বাবদে কে সঃ- 
কারের কাছ থেকে রল্লালাটি পেয়ে 
থাকে | ঘেমন পশ্চিগবঙ্গ কমল। উৎ* 
গাদন বাবদ পায়। কে প্রদত্ত এই 
রয়ালটির পারমাণ যথেন্ট কম বলে 
ভুঞ্তভোগণ রাজাগালি কেদ্দরের কাছে 
বারবার আবেদন নিয়ে গেছে । এতকাল 
এই সব আবেদনে কেন্দ্রী্ন সরফারের 
কণ'পাত ছিল না৷ |কল্তু ইদানিং 
প্রায় সব রাজ।গংলি তাদের প্রাপা 
সংপকে' এবং কেদ্র়াজা অথ'নোতিক 
সম্পক' জাত অধিচার সম্পকে মুখর 
হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার 819 
অন্নাবধার মধ্যে পড়েছে। 

অষ্টম অথ" ধাঁমিশন কেন্দ্র থেকে 
প্রাপোর পারিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে। 
কেন্দররাজা ম্পক' বিষয়ে গঠিত 
মারকা রিয়া কমিশন এ প্য'ন্ত যে সব 
রাজোছ সাক্ষা নিয়েছে সব পক্ষ 
থেকেই কেন্দ্র কতৃ'ক রাজাগ্যালর প্রতি 
আকার কযা হচ্ছে বলে জানানো 
হয়েছে। তাছাড়া আসাম, প:জ।ব। 
জন্ম--কাম্মার ইত্যাদি অণ্ডলে বতরকগ 
আগলিক বিক্ষোভের উদ্ভব ঘটছে 
তার পেছনে যে অর্থনৈতিক আবচার 
রয়েছে এটি এখন পাকার । সংপ্রাতি- 
কালের এইসব ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের 
যথেষ্ট দুচ্চিন্তার কারণ হয়ে দ!ড়- 
যেছে। কিণ্তু এত মযোও যতখানি 
রাজনাঁতি ঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকার 
তা শাঁড়নে যাচ্ছেন না। সম্প্রতি 
আসামের কাংগ্রেদাী মুখ্ামন্র] হিতেন্যর 
সাইকিয়ার ধববাত থেকে জানা গেল 
যে আসাম ও গুজরাট তাদেয় বহ্‌- 
দিনের দাবী পেধলিয়াম থেকে 
রাজোর প্রাপ্য বাড়ছে বলে জানতে 
পেরেছে। প্রাপা প্রান [তিনগুণ 
বেড়েছে। অপরিশোধিত খনিজ 
তেল উৎপাদনের জনা আসাম 
ইদানিংকালে কেন্দ্রীয় সয়কারের কাছ 
থেকে বরে ৩০ কেটি টাকা পেত। 


শেষাংশ ৮ম পঠিয় 


॥ দু 





‘সাহায্যকারী পরম বন্ধ, 
'সমাজ্তান্ত্রিক' দেশও 
গঠচর চক্রে জড়িত | 


নগলাদাল্লীর সদা উদ্ঘাটিত গপ্ত- 
চর চক্র সম্পকে ঘা কিনু আজ 
অবাধ প্রকাশ পেয়েছে, তা ভারত 
ইতিহাসে অঁতায় তো বটেই। 
অন্যান্য বহু আন্তজাতিক ধ্যাতি- 
সংপন্ব গংগটর কাছনগকেও লজ্জা 
দিয়েছে ব্যাপারটা সরকারী বন্তবা 
অন্‌যাযী মান মাস ছয়েকের ঘা 
বছর দ্‌য়েকের বিষ লয় । গুপ্তচর 
কুদার নায়ায়ণেশ্ন  স্বাকারেপ্তিতে 
বোকা শ্েল, ৭6 কোট মানবের 
ভাগ্য বিধাতা কে'দ্রীয় সরকারের 
একেবারে কেন্দন্থলে এ গুগুচর চর 
রংপ! ঘুঘু বাসা গড়ে উঠোঁছল আজ 
থেকে সুদণর্ঘ প'চশ বছর আগেই 
অর্থাৎ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 
নেহরুজীর আমলে । দুল্যতঃ কন্যা 
ছান্দিহার। অর্থাৎ ছিতীর ডাফসাইটে 
প্রধানমন্যীর রাজত্বকালের পরব থেকে 
লেষ অধাঁধঞ চক্র সন্রিয্প থাকতে 
সক্ষম হয়েছিল, কখনো ধা লড়োন। 
গাপ্ত্যরগণ ভারতের প্রহানমশ্ীর 
সচবালয়। রাগ্মপাত ভবন, প্রচার 
দ্র, প্রাতরক্ষা দণ্তর। বৈদেশিক 
দর, অথ' দণ্ডর, পারকঙ্পলা দ্র 
বাণিজা দয়, শিপ দপ্তর--অথাং 
ভারতখয রাষ্টযশ্রের প্রাণকেগ্র স্থান'র 
প্রায় সমঙ্ত দণ্যরেই নিশ্চিন্তমনে 
সুখের সংলার ফে'দে বসেছিল 
আন্তজাতিক গরুদ্বপ্ণ' বিভিন 
দাললপনের ফটো কাঁপ তুঁলিয়ে নিয়ে 
সেগনলি 'বিভ্রী বাটার ঢালাও ব্যবসা 
পাতি চালিয়ে--এবং যিন্দয়কর্রপে 
নগণা দলো.ওর৷ দেলের লাসন 
ব্যবস্থাকে ন'লাদে বিকোতে পারতো । 
ছিশ্চকে চোরে সমাচ্ছেম ভায়তয় 
প্রশাসন ব্যবন্থার উচ্চতম শিখরে এই 
তো ছবি। এই তো ছাল-দ্য গভ্ 
মেণ্ট দাট ওয়াক 

অতাধৎ প্রচারিত সংবাদ অন:- 
যায়, এদের খদ্দের দেশগ্লও কম 
চমকপ্রদ নাম নর) সকলেই ভাগ্ুতের 
"সাহাযাদাতা পর্মবন্থ্' দেশ বলে 
এতাবং বহলে বিজ্ঞাপত- পাঁ্চম? 
অন্মশান্তর জংশস ও 'দিমাজতাপ্পক 


অক্ষপান্তর গোল্ড ও পর 
জামখলী। 
তাহলে বোঝ। গেল আকন 


[শিবিরের মত রুশ শিবিরও ভারত 
সরকারে যখেট বিবাস করে চলে 


না। মাকি'ন তথা পশ্চিম] শিবির 
থেকে ভারত সরকার তলায় তলায় 
[কি কি ছাল কত পরিমাণে গৃছোচ্ছে 
তা জেনে নিতে 'সমাজতাশ্িক' 
শাবরও তাদের নিজস্ব গোপন চর 
সন্রিন্্ রেখেছে। 

এক কথান়। গৃগুচর সংক্রান্ত 
ব্যাপার স্যাপারগ্যাল আদ্যোপান্ত 
চমকপ্রদ । সাথ'ক আমাদের ফরেন 
পলাস, আদ‘ প্রাতরক্ষা বাবস্থা! 

থলে থেকে বেড়াল বেরিয়ে 
পড়তে না পড়তে ভারতের সমাঞ্জবাদ' 
বন্ধগণ, অথাং আসামী পরে! 
জার্মান ও পোলা/্ড। ধখন বোবা 
মেরে গেছে, ঠিক তখনই ভারত 
মীমান্ধে সোভিয়েত রাশপ্লার আক" 
চ্মিক অতি নাটকাপ হায় হঙ্কার 
খানিকটা কানে বাজে না ক? আফ- 
গানিশ্থান প্রসঙে পাক বিরোধী 
রূলগর এ হঠাং জাগরের ব্যাপারটা 
নিতান্তই কাকতালীয় ? কিংবা যথার্থ 
কারণ ঘটত? সে যাই ছোক্‌ 
হাটা যে খানিকটা আঁত-নাটকাঁর 
তা মনে করা হয়ত অনবাচত হবে 
না। দল শিবির তুন্ত দুই সদসা 
রাম্টী যখন বেফাঁস অধন্থায় একেবারে 
কে*চো মেরে আছে, মাঁক/নীরা যখন 
হৈ চৈ করার একটা চান্দ গেয়ে গেছে, 
{ঠক তখন মমাজতম্ঘী। শিবিরের 
মহানাকের পক্ষে কি মুত ববেকে 
স্থির চিত্ত হয়ে বসে থাকা সভ্বপর ? 
আপন 'শাষরের মনোবল বদ্ধ 
করতে ও আন্তজ্ীতক দ:ণ্টি হরণ 
করতে তিন কি এবায়ে একটা পাল্টা 
সোরগোলের আশ্রয় নেন নি? প্রস- 
জত। সনে হওয়া দ্বাভাবক যে আফ- 
গানচ্ছান প্রশ্নে গাকিপ্তানের বরণে 
সোতিয়েতের অভিযোগগ্যীল বহজ্ঞাত 
এবং আন্তর্জীতক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে 
উপেক্ষিত হওয়া সেও এ ব্যাপারে 
একেবারে এ মৃহতেই এমন অস্বা- 
ভাবক, এমন অশুতপর' রুশ 
দাপাদাপটা খানিকটা নাটকীয় বোক। 
আর, হটগোলটা ভারতাঁয় উপমহা- 
দেশের সীগান্ধে বলে আগালক 
কোল.ড ওয়ারের প্রণ্নে একটা "ডো, 
মোঁটিক ওফেনলিভ রুপে বিশেষ 
তাংপয'পূণ', তেমন একট। ধারণা 
অলক নাও হতে পারে! 


প্রবীর দাস 


তৃতায় [বিশ্বের উন্নন্ননলাঁল দেশ- 
গ্যালর অর্থনোঁতফ সংকট ব্রগলই 
এমন এক জাটল অবস্থার মধো এসে 
দড়রেছে। যেখান থেকে বোরয়ে 
আসার কোন পথই খংজে পাচ্ছে না 
এই সকল দেশ । 

অন্যাদকে অর্থনৈতিক ক্ষে্তের 
এই অচলাবস্থার প্রভাব সামাগ্তক ভাবে 
এই সকল দেশের লামাজক ও রাজ- 
নৈতিক জবশ্থাকেও জটিল করে 
তুলেছে। মোদ্দা হথা তৃতায় বিশ্বের 
অর্থনীতি বা তার সাবালকদ্ধের 
সম্ভাবনা কগাগতই একক নিদারুণ 
চাপের সম্মুখীন হয়ে অনেকট। 
ব্যত্যান্ত হয়ে পড়েছে। আর এই 
চাপের ধাবতাল্স উৎপমধ্খ যে বহু- 
জাতক পংজ্র (trans-national 
C3pi৷al ) বা সামাজ)বাদ সেটা বলা 
বাহুল্য । 

স্বভাবতই প্রন এসে বায় তৃতাল্ল 
বিচ্বের এই সংকটগল্প অবস্থার জন্য 
লীম়াজাবাদকে কি ভাবে ও কেন দা) 
করা হবে। অনাভাবে বলতে এই সকল 
উন্নত সঞজাবাদী দেশগুলির সঙ্গে 
তৃতাঁর বিশ্বের পিছিয়ে থাকা 
দেশগুলির সম্পকে'র চারিঘটাই বা কি 
রকম । 


আগাতদযান্টতে এই সকল উন্নত 
দেশগুলির সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের 
উন্নয়নশল দেলগৃলির সম্পক'কে 
সহযোগিতার সংপকে'র মতো মনে 
হলেও ব্যাপারটি কিন্তু আদৌ তা 
নয়। সম্পকর্টা অবনাই শোষণের, 
তবে লগ্াজ্ঞাবাদ তার লোষণের 
ফায়দা গালটেছে বলা যেতে পারে। 
সে তায় আধকৃত উপনিষেশগূলিকে 
মানত দিতে বাধ্য হলেও, তার মূল 
উদ্দেশ্য এই সকল অন্ত দেশগুলির 
সম্পদ ( কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল ) 
লণ্ঠন ও তাকে তৈরাঁ পণোর বাজার 
হিসাবে য্যবহার ফরে [খমুখী পদ্বাততে 
লোষণ চালানো । সনে উদ্দেলা (বিন্ধ 
এতটুকু খর্ব হয় নি। বরং কোন কোন 
ক্ষেত্রে বেড়েছে। 

ন.মাজাবাদ কি ভাবে তৃতন্ন 
বিশ্বের সম্পদ লুষ্টনের কাধ'কলাপ 
চালাচ্ছে এবং তার অধশ্যন্তাব! ফল 
হিস।বে এই সকল উমন্ননকাম' দেশের 
সকল প্রকায় অগ্রগতি কিভাবে বিস্নিত 
হচ্ছে? 

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষল্লটি 
খতিয়ে দেখা প্রয়োজন তা হলো, 
আন্তজাতিক বাণিজ্যে তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগলি কতখানি অংলগ্রহণ কয়ার 
সুযোগ পাচ্ছে। অথাৎ রপ্তানী ও 
আমদানণর মধ্যে দিয়ে তার লাভ 
লোকসানের অবশ্থাটি কোথান্ন এসে 
দ]ড়ণেছে । 

এ বিযয়ে একটি পারসংখানে 


দপ'ণ | শক্রধার। এই ফেব্রুয়ারী, ১১৮৫ 


সাম্রাজ্যবাদী ছেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের 
সম্পদ কিভাবে লু্ন করছে 


দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮০ নাগাদ তৃতাঁয় 
বিচ্যের রপ্তান। আয়ের ৬০ থেকে 
৮০ ভাগ আসে প্রাথমিক পণ্য 
( Primary comodities ) 1e'র 
মধ্যে দিপ্লে ॥ আর ৯ ভাগের দতো 
এসে থাকে তৈরী পণ) (Manufac- 
tured 8০০৫5) কলর মধ্ো দদপ্রে। 

প্রাথামক পণ্য বলতে মংলত 
কাঁবজ ও খানজ কাঁচা মালকেই বোঝান । 
তাহলে দেখ যাচ্ছে যে, লিজ্পের দিক 
থেকে পিছিয়ে থাকায় কারণেই তৃতায় 
ব্য থেকে এই বিপুল পরিমাণ 
সংপদ বেরিয়ে হাচ্ছে। অন্যদিকে 
শিল্পের দিক দিয়ে তৃতীন বধ্বের 
পিছনে থাকা অবস্থাটি প্রকাশ পায় 
তার শিল্পজ্ঞাত পণ্য রখানধর গুপ- 
তার মধ্যে দিয়ে। 

তৃতীয় বিখ্বের দেশগ,লি এই 
বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেন রপ্তানগ 
করছে বা এই হপ্তানার মধো দিয়ে সে 
কতখানি লাভবান হচহ ? এক কথায় 
বলতে গেলে তৃতাঁয় বিদ্ধ অনেকটা 
বাধ) হয়েই তার যাবতার সম্পদ 
উজাড় করে দিচ্ছে সাম.জ)বাদের 
দোরগড়ায় । এছাড়া তায় আমদানগ 
পণ্যের মলা শোধ করার কোন উপায় 
থাকছে ন! বললেই চলে। এই প্রদঙজে 
তৃতীয় বিব থেকে রণ্ান!কৃত কয়েকটি 
প্রাথামক পণ্যের আন্তজাতিক বাজারে 
রগ্ডানীগল) হাসের বিঘন্নটিকে 
বিয়েধণ করে দেখলে অবস্থার গ:র্‌ত্ব 
গপন্ট হয়ে ওঠে। 

চান । ১১৮১ নেণ্টেন্বরে চানর 
আন্তজঠাতক বাজার দর ১ সেন্ট কমে 
ছিরে যে মলো এসে দাঁড়ায়, তার 
প্রকৃত মংলা বিল বংসর পৰে মূলা 
মানের লমান। দাম্গ্রীতিক বংদর- 
গুলিতে চিনির মূলা হাসের 
পারসংখ্যান বিশেষ লক্ষানীয় ৪ 
১৯৮০ সালের অক্টোবয়ে প্রতি 
গাউন্ডে ৪২ শতাংল। ৮১ সালের 
ডিসেম্বরে প্রতি পাউন্ডে ৭০ শতাংশ 
৮২ সালের নভেম্বরে প্রতি পাউন্ডে 
৮৫ লতাংশ। ১৯৮২ সালের 
পরত" সময়ে চিনির আন্তজাতিক 
বাজার দর ভয্লানকভাবে খারাপ হতে 
থাকে। প্রচলিত দর পুনরায় ৬ সেন্ট 
কমে গিয়ে এমন ম্‌লামানে এসে 
দাড়ায় ঘা ১৯৬০ সালের গংল্যের 
থেকে প্রন্কৃত অর্থে‘ ২ সেপ্ট কদ। 

পাট ৷ কাধ কাঁচা মালের মধ্যে 
বিশেষ করে পাট যেভাযে ক্রমাগত 
[সিচ্ছোটক ফাইবায়ের সঙ্গে প্রতি 
ঘোগতার সম্মখীন হচ্ছে তাতে 
পাটের বঙ'মান মূল) যার প্রকৃত 
মলে বিশ বংসর পের মংলোর 
ই ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে 

চ1॥ চায়ের সামগ্রিক আন্তঙ্জাতিক 
নধলম দর ১৯৬০ সালের নখলাঘ 


দরের তুলনায় উ ভাগে নেমে এসেছে। 
অন্য দিকে আন্তজাতিক বাজ।রে 
চায়ের যোগানের পারদাদ বেড়েছে 
১৯৬০ সালের তুলনা ৬০ পতাংল 
বোল। 

তিতা বি্য থেকে রপ্তান'কত 
প্রাথমিক পণ্যগৃলির আন্তজাতিক 
বাজার দর লক্ষাণীয়ভাবে হাস 
পেলেও এদের মোট যোগানের 
পরিমাণ উত্তয়োত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
মলা হ।স ও ধোগ্বান বৃদ্ধির পেছনে 
যে লট ফাদে করছে তা হলো, 
তৃতাঁয় বিশ্বের দেশগ-লি এভাবেই 
দধ্য মজা হানের সমূহ ক্ষতিকে রোধ 
করার জনয বাধ্য হয়ে রণ্ডান'র 
পারমাণ বাড়িয়ে রণ্তান] থেকে মোট 
আয়ের পাঁরদাণ ঠিক রাখার চেষ্টা 
গালাচ্ছে। এমন কি রণ্যান' বাড়ানোর 
জনা এই সকল দেশ যে পারমাণ 
ক্ষাতপরেণ (5/051)) দিচ্ছে সেটাও 
বিলেষ লক্ষণ 


অপরাদকে এই দুলা হাসের 
প্রতাক্ষ ফল হিসাবে ১৯৮১ সালে 
তৃতাঁর বিশ্বের রপ্তান'কার] দেশ. 
গুলির মোট ক্ষতির পরিমাণ ৮ 
বিলিয়ন ডলারে এসে দাড়াচ্ছে। 

এই সকল দেশের রণ্ান। পণোর 
ক্রমাগত মলা হতাম জনিত কারণে 
এদের রনী আয়ের পারমাণ কমে 
গিয়ে এমন এক অবস্থায় এসে দাড়াঙ্ছে। 
ঘা দিয়ে এরা কোন মতেই তাদের 
বৈদেশিক বাণিজ্োর ঘাটাতি পুরণ 
করতে পাছে না। 


অতধ্য এই চরম সংকটের মৃখে 
দাঁড়িয়ে এই সকল দেশ যে দুইটি 
কাজ করতে বাধ) হচ্ছে তা হলো, 
একদিকে রণ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়ে 
বিদেশ? দ্র অন্্'নেৱ চেষ্টা নতুবা 
বিভিন্ন জান্তজিতিক অথ" ভাগ্ডার 
থেকে খণ নিয়ে ঘাটতি বান পারণ 
করা। 

[কিস্তু বাজবে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় 
বিশ্বের এই ধরণের সকল প্রচেষ্টাই 
উন্নত সাযনাঞ্াবাদ। দেশের চাপের 
মুখে পড়ে পররোগুরি বাথ'তার 
প্যবাস্ত হচ্ছে । 

শপ্রদজে উন্নত ও উনল্নকামণ 
দেশগুলির মধ্যে যে যাণিজ্য চলছে 
তার একটি তুলনামূলক পরিদখ্যন 
খতিয়ে দেখলেই বোঝ! ঘার় যে কি 
ভাবে উন্নত সাম্নাজ্যবাদ দেলগুলি 
এই সকল উলন্ননকাযী দেশের উপসন 
শোষণ চালাচেছে। ১৯৫১ সালে 
৯ টন তামার ভলামংল। ছিল ৩৯- 
টি এক-রে টিউব, ১৯৮২ সালে 
দাঁড়াল ১ টন ভামায় সমান ৩টি 
এঝরে টিউব । ১৯৬০ লালে 
শেযাংশ এম প.ণ্ঠাম় 


J 


দপ'ণ | শ্রবার, /ই ফেব্রুযারা। 


সমুযেগ সন্ধানী আমলা-নেতার আতাত 
বামফ ষ্টে র ভাবমুতি নান করছে 


একক প্রেণণর আমলা কিভাবে কিছ 
হামপন্ছণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে 
তোল্লাই দিয়ে ঘাম কম'চরি? সামাতি ও 
বামকষ্ট সরকারকে বেইজ্দ্ং করছে 
তায় চঘৎফার প্রমাণ পাওয়া গেছ 
সিউড়া হাসপাতালের এক চিকিৎসকের 
ঘটনা । দৰব নাজিয়া খাতুন নামে 
এক রোগণাঁকে ইনজেকশন দিতে 
গিয়ে চাঁকংমক দেখেন সোট মানবের 
জনা নয়। পণদেয জনা । তান 
বিধ টি লিখিতভাবে জেলা মৌডকেল 
আঁফমারের ঝাছে জানান । 
দুল!ত্চকরে ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তার প্রতারনা সান্টি হলো। সুর, 
হলে [ঢাঁকংসঝকে সরানোর চক্র । 
কিছ আমলা ও যামপশ্হী ট্রেড ইউ- 
নিন্নন নেতা বাপান্তটি চাগা দেবার 
জনা চিকিৎসককে গয়ানোর চক্র:প্তে 
A হলেন ॥ চাঁকৎদক ছটলেন 
"চক আদালতে 1 টেড ইউনিয়নের 
এক জবরদ্ঞ নেতার অনংরোধে এক 
ভেলায় সভাধিগাঁতি এক চিঠ দিলেন 
ত্বান্থাদধয়ের উপর মহলে। ফলে 
চাকংসকের কাজে যোগ দেওয়ায় বাধা 
পড়ল। 'ড এম ও, সি এম ও এচ 
কাজে যোগ দিতে দিলেন না। এবার 
তান আদালত অবমাননার আডধোগে 
উচ্চ আদালতের শরণাপম হতেই 
অবস্থা চিত হয়ে পড়ল । বিচার- 
পাঁতির আদেশ পেয়ে আদালতে হাজির 
হলেন খাস্থাদ্রের দুই কতাধান্ত 
সহ ডি এম ও এবং সি এম ও এইচ। 
|বচারপাঁত জ্বানতে চাইলেন, আদালত 
অবমাননার অপরাধে অপরাধ'রা 
জায় জনা কোন জেলখানায় (কা 
পছন্দ ফরবেন, আলিপুর না 
প্রোদডেোল্স জেল? 
প্রকাশ, এই সময় এন ও এবং 
সি এম ও এইচ কালাম ভেঙে পড়ে 
হাঁটু ঘড়ে বারবার নিঃশত' ক্ষমাভিক্ষা 
কল্পতে থাকেন । জেযায় জেরায় জেঃ- 
বার হয়ে খান্থাদগুর়ের দুই কতা 
স্থণকার করেন জনৈক বামপণ্হ নেতা 
মন্তগ সকালে পন্নাঘাত করার ফলেই 
উল্ত চাঝংনককে কাজে যোগ দিতে 
দেওয়। হয়লি) ওই নেতাকে আবার 
ধয়োছালেন এক বামপন্থী টড ইউানয়ন 
নেতা ৷ খবাস্থাদগুরেয এক কত! এমনই 
একটি চাঁ সিনিয়র ঝাউদ্লেলের 
হাতে তুলে দেন। 
আমলারা কিভাবে নিজেদের 
প্রিয়পান্ন করে তোলার অন্য কর্ম'চার 
ইউনিয়নের এক শ্রেণীর মতলববাদ 
নেতাদের তোল্লাই দিচেহন এবং তাদের 
চাহিদা মত বেণার সে মাথা দিয়ে 
সধ্কার ও সরকার প্রলাসনকে বেইত্জং 
করছেন উপরোদ্ত ঘটনাই তার প্রমাণ । 
_ আইনকে তার নিজের পথে চলতে না 
দিয়ে এই সব আমলাহ়। এক শ্রেণার 
কম'চার] নেতাদের হনে এবন একটা 


ধারণা গড়ে তুলতে সাহা! করছেন 
যাতে এসব নেতারা সর্বক্ষেত্রে 
নিজেদের দল্ডমৃণ্ডের কত! বলে মনে 
ফরছেন। এদের আঁতাত ফ্রন্টের 
ভাবমযাত' মান করছে। 

অনেকের মনে পড়বে লিলা 
হোমের মহিলা ঘটিত কেচছার সংবাদের 
কথা। যেটি সধভারতায় সিভিল 
সাভ'স কাডারদের পক্ষ থেকে এক 
জ্আায়কলিপিতে সরকারের গোচরে 
আনা হয়েছিল । দেখানেও মহাকরণের 
কিছ; আমলার তোল্লাই দেবাণু খেলা 
ছিল। বাঃস্ট সরফার যখন প্রশা- 
সানক নিয়ম শৃংখলা রক্ষার জনা 
চেণ্ট চালাংচছন তখন এক শ্রেণির 
আমলা ও কম'চার নেতা পার়ম্পারিক 
ঝেঝাপড়ার ভাত্তিতে ক্ষমতা সথঘে!গ 
সুবিধা হাতাবার অলৃভ প্র্নঃসে 
মত্ত হয়ে উঠে:ছন। 

এইভাবেই ম্‌াল‘দাবাদে এক 
রোঁজণ্টরেণন বিভাগে গপ ডি কমণ 
এক বিধবা মাহলাকে ধর্ষণ করার 
অভিযোগে আঁভযস্ত্র আমামণর 
বিরদ্ধে আইনগত ও প্রণ৷সনগত 
বাচ্ছা নেবার কাজে বিগ ঘটানো 
হম । মেটিতেও মহাকরণের আমলায়া 
দক্ষতা দোথয়োছিলেন। বহরমপ:রের 
এন ডিজে এম কৃষ্ণ গজল? তার 
রায়ে অপরাধণকে হয্ন মাসের কারা- 
দচ্ডও  ছয়লত টাকা জারমানার 
আদেশ দেন । এই ঝাপা/়াঁটিতে কো- 
আঁড'নেশন কাঁমাঁটর কাছে প্রচণ্ড 
তদবির করা৷ হয়েছিল। প্রকাপ) 
যাজনৈতিক সোদ'ও কাজে লাগানো 
হর! মহাকরণের আমলা এবং মণ? 
স্তর পরত ধরাধার করে আভযুন্কের 
উপর থেকে সাসপেনলান অডার তুলে 
নেবার আদেশ করানো হয়েছিল যাঁদও 
সাসপেনখানের আদেশাটি কিম্ত 
দিয়োছলেন জেলার বিভাগাঁয় কড়'- 
পক্ষ । যায়া এইভাবে সরকারকে 
নিজেদের আখের গোছানোর ধাণ্নানন 
ফেলে হতম।ন করছে বা করাচ্ছে 
তারা নিজেদের আন্‌গতোর কাঁ 
চড়াম্‌লা সরঞচার ও দলের কাছ 
থেকে আদায় করছেন তায় সমীক্ষা 
শুরু হয়ে গেছে । শোনা যাচ্ছে এবার 
রাজা সরকার কর্মচারী কিংবা 
আমলাদেয় কোন বামপন্থী ইউনিঞ্জনকে 
(ঝাঁতকরণ ক্ষেপ্রগলি ছাড়া) উপরতলা 
থেকে কোন রকম নির্দেশ পাঠানো 
হবেন। । সচগ্ভ নেতাদেরই জনাপ্রয্ন- 
তার ভাতে নিবাঁচিত হয়ে আনতে 
হবে! 

মথোমন্তীর আঁফন থেকে একটা 
ডি ও চিঠি দেওলা হয়োছল সমন্ত 
মন্তীর গলরে। চিঠিও নম্বর [সি এম 
৬৫০৪(২৬), তারিখ ১১৬-৭৯। 
চিঠিতে সরকার! কাজ দর:তগতিতে 
নিক করে ফেলার জনা বলা 

চকিত বজ কী হঠেছে প্রথম 


বাদফস্টে সরকাপ্প আঁভম্ততাঙেই 
বুকোছলেন পঃুষতণ বিধানসভা ও 
গঞ্াগ্নেত নির্বাচনে । প্রথম ও ছিতীয় 
বাদফুস্ট সরকার ৰাজা সরকার) 
ফর্মচারাঁদের জন) অনেক করেছেন। 
অনেক দিয়েছেন! আমলাদের জনও 
কম করেননি বরং বেশ করেছেন । 
৭৮ সালে কান্‌নগে। নিয্লোগ করা 
হয়েছে ৭৪ সাল থেকে রেঞ্রোসপেফাটিভ 
এফেক্‌ট দিয়ে। ওইদব কাননগো 
প্রোনং নিলেন ৯১৭৮ সালে । ভি 
জ্ঞতা ও শিক্ষা কাজে লাগালেন 
আরও পরে। কিণ্ত; বেতন রে 
গেলেন ৭৪ সাল থেকে । আরও 
আছে । বেতন কাঁমশনের রিপোট' 
পাওয়া ও গ্রহণের পরে সরকার? 
আদেশ বলে বয়েকশ্রেণীর আমলার 
বিশেষ বেতন বাড়ল পে 
কাঁমণনের রায় ধে তারিখ থেকে 
কাধকর তার আগের মাদ থেকে । 
ওই আদেলেই বলে দেওয়া হলো, 
[বিশেষ বেতন গণ। করে বেতন ধাথ' 


করতে হবে॥ |সাডল সস ক)াডা- 
যেও প্রয়োশনের আশিক প্রয়োজন'য় 
কোযলিকাইং মা+'স পতি থিম 
কর। হয়েছে বলে প্রকাশ । কিল্ড; 
মাল কাঁ পয়দা হচ্ছে? কম'চাররাই 
তামাসা করে বলেন। সাব প্টান্ডাড' 
উপাদান দিলে নাকি দ্ট্যাপ্ডাড' মাল 
হুম না। 

১১৮৪ সালে নডেণ্যর মাসে 
ভান রাজছ ও পঞ্চায়েত মণ্ধা ল্যান্ড 
যেঞ্ড'স এ]চ্ড [িরেইরেট আফসের 
শতবায'ক পাত উপলক্ষে মাবে'ল 
ফলঙ্ক দ্থ।পন করে [গল্লেছেন। এই 
উপলক্ষে আমলা কম"ণদের এক সভায় 
ভাম সংগ্কার কাজ ক) তায় গ্রহ 
সমাজজীবনে কতটা এবং কিভাবে 
সবন্তরের কমণীদের পারগ্লারক 
যোকাপড়। সহযোগিতার [ভাঙতে 
করতে হবে সে কথা তান খন্ছ। 
পাঁরচ্ছব্বভাবে ববিয়ে বশে । ২৪ 
প্রগণা জেল! সেচটেলমেণ্টে তথা- 
কাথও বামপন্থী একশ্রেণীর আমল। ও 
কিছু কর্মচারী নেতা নিলে যে কং- 
গ্রেণ (ই) শাসনের গুরুপদ থানের 
আমলটাই ফিরিয়ে আনতে চাইছেন 
সেট। তাঁর কানে হয়তে। পেখছায়ান। 
সেই রকমই গোপন শলাপয়ামশ* 
এবং নাতিহান বদলা, সেই রকমই 


॥ তিন ॥ 


লজ অডখর লটকে জারা করে 
উৎখাত করার পদক্ষেপ, সেই রকমই 
ঝম সামাঁত উপেক্ষা এবং পিছনের 
দরজা দিয়ে নিজেদের ম:ঠে। লহ 
করার বাবস্থা চলছে। 


ভাগ রাজস্ব ও পণ্যালসেত মন্ত 
দোঁদনগপবরে একদা একটি রকচবনের 
দ্বার উদ্বটন প্রসং্জ বলোছলেন। 
নবাচত প্রতনিধিয়া যেন মনে 
রাখেন জনগণের সেবার জনাই তাঁরা 
নবাঁচিত, দণ্ডমৃষ্ডের বিধান করার 
জল] নল । স্থান'র প্রয়োহন ও নস) 
জানতে হবে এবং সেই অন্যায়ণ 
জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
পারবঙ্পনা করতে হযে এবং সরকার 
কমচারণদের কাছ থেকে প্রযোজনায় 
সাহায্য নিয়ে কাজ সফল করে তুলতে 
হ.ব । শু মন্ত্র সাদচ্ছাদ কাজ 
হলে প্রশাসনে এত জাঁটিলতা 
বাড়তনা ৷ কারেণ স্বার্থবাদ আমল 
নেতা আঁতাত ভাঙা চাই । বাম- 
ফুণ্ট সরকার প্রলাসন সংস্কার ঢান। 
কো'আঁড'নেশন কাটও প্রশাসন 
সংগ্কারের পক্ষপাতী । |কপ্তু ভুত 
ন! ছাড়ালে ভ্‌তে পাওয়া সর্ষে দিয়ে 
ভূত ছাড়ানো কাঁঠন । 


অধিগৃহীত শিল্পে শ্রমিকগ্রেণীর 
অংশগ্রহণের নামে মুবিধাবাছ 


শিপ পরিচালনায় শ্রামক-শ্রণর 
অংশ গ্রহণের প্রচ্নাট শ্রামকদের কাছে 
দখঘ' দিনের একটি ঝালণ্ঠ দাব)ী। 
এবং এই দাযাঁকে বভবাঁরত করার 
জনয ট্রেড ইউানয়নগহাল দীর্ঘ1দন 
ধরেই সংগ্রাম চালিয়ে এলেছে। সব" 
চেয়ে বড় কথা এই দাব! ও সংগ্রামের 
[পিছনে শ্রগক পক্ষের ঘে বালণ্ঠ 
যবপ্তিগণল রয়েছে তা মোটেই অথ 
কার করা বায না। 

উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমের লতণট 
যেগন অপাঁচহোয* ঠিক তেগান 
উৎপাদিত পথে সঙ্গে শ্রমিকের 
খাও জাঁড়রে রয়েছে সমপারমাণে । 
অতঞ্ষ সচেতন শ্রামকশ্রেণীর দিক 
থেকে এটা ভাবা কোন কাত্তণ নেই 
যে, রস দিয়েই সে খালাদ। কেননা সেই 
শ্রমের ফসলের দধো তার বে'চেবর্তে' 
থাকার লন্ত সম্ভাবনা রয়ে গেছে। 
এ ছাড়া ইতর শ্রেণীর শ্রমদানের সঙ্ছে 
সচেতন মানুষের শ্রগদানের মৌল 
পার্থক্যটা হন্তো এখানেই । ইতর 
শ্রেদখর জস্ত€ জানোয্নারেরা শ্র্দানে 
বাধা হয় তাই তারা শ্রম দেয়। অন্য- 
দিকে শ্রম আদাল্নকারগ মালিক এই 
জন্ত্গলকে বাঁচিয়ে রাখে তাহ 
নিজেরই স্বার্থে | শ্রমিক ও মালিকের 
মধে। শ্রম দেওয়া নেওয়ার ঝাপারে 
এই হলে। প্যাজবাদখ আদি ৩৭। 
কিল্ড এই শোষণের তবে পাশাপাশি 
আর একটি বঙ্তুবাদী তব শাণক 
শ্রেণীকে শিখিয়েহ যে উত্পাদিত 


গণে। শ্রামক শ্রেণীর দাব)টা সবাধিক। 

অতএব এই দাবী বা আধিকাকে 
সাবনে য়েবেই দেশে দেশে শ্রমিক 
আন্দোলন এগয়ে চলেছে । আগাদেয় 
দেশেও এই চেতনাদীপ্ত শিক্ষার 
আলোকে সংচতন শ্রমিক শ্রেণণ দাবা? 
করেছে উৎপাদনে ভাল মন্দে 
তাদের স্বাথ' যখন জাড়য়ে রয়েছে, 
তাই সেই ভাল মন্দের নাতি নিধা- 
রণের অথ'ং পরিচালন ক্ষেত 
তাদের মতামতকে গরবত্ধ দিতে হবে। 
কিন্তু দিতে হবে বললেই কেউ দের 
না, তাই চাই লড়াই। এই হলো 
মোটামংটি পাঁঞালনা় শ্রাম বশ্রেণীর 
অংশ গ্রহণের লড়াইয়ের বৌধশ্রকতা। 

এই দাবা আদায়ের লড়ইল 
ভ্রক শ্রেণী কতথান লগ হয়েছে? 
এ প্রসঙ্ছে বযাপ্তদালকানাধান শিল্পের 
দিকে তাকালে হুতাপই হতে হয়। 
তবে সাংগ্রতিককালে অধিগ্‌হাঁত 
শিল্পের পরিচালনার ক্ষেত্রে এই 
দাবণীট অথাৎ পাঁরচালনান্ন শ্রমিক 
শ্রেণীর অংশ গ্রহণের ধিষগ্লাট যেভাবে 
অগ্রাধিকার পেয়েছে তা বিশেষ 
লক্ষ্যণাঁয্ন ! বান্তি মালিকান। থেকে 


সরকারী মালিকানার আওতার আদায় 
ফলে শিহ্পের পায়্চালনায় যে 


গুণগত পাঁরবত'ন দেখা দেয় বা 
উৎপাদন সংপকে'র এই পারবর্তিত 
পঢঠিস্থাঙই শিপ পাঁরগালনায় শ্রাগক 
শ্রেণীর অংশ গ্রহণের সম্ভাবনাকে 
উ্হল করে তুলেছে । অতএব এটা 


ভুলে গেলে চলবেন যে, এই সফল) 
ট্রেড ইউানিপ্লনগৃলিয় লড়াইয়ের ভাম- 
কাটি চেয়ে অনেক বেশ! গুরত্বপ্‌ণ' 
শত পাঁরব্ত'নের ড্‌মিকাটি ৷ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে বান্তি 
মালকানাখীন শিল্পের পারিচালন।র 
ক্ষেত্রে শ্রামক শ্রেণী অংশগ্রহণ 
বিশেষ গরুদ্ধ না পেলেও আঁধগ,হাঁত 
পিজ্পঃ পাচালনায় ক্ষেতে এই 
শ্রাণক অংণ গ্রহণের বিযয়ট এটি 
বান্তব সত্য ৷ জার এটাকে ঘাঁদ শ্রমিক 
শ্রেণণথ বিশেষ সাফলা বলে 165 
করতে হয়, তাহলে পাচ্চম বের 
ক্ষেতে এ ব্যাপারে বামকল্টে] সহ- 
থোগিতার ভামিকাটি নেহা কম নয়। 

কিন্তু এই ধিরাট মালের 
কতটুকু সাধারণ শ্রমিকের স্বাথে' 
যাহার করা গেছে, এ প্রশ্নের মংঘো" 
মুৰ হয়ে যে কথাটি মনে হয় তা 
যেন প্রদীপের উজ্জ্বস আলোক 
সং্ভাবনার নীচে লমূহ হতাশার 
পিচ্ছিল অন্ধকারের মতোই রড 
বান্তব॥ মোন্দা কথা হলো শ্রামক- 
প্রেগীয দাঁঘদিনের এই ন্যায্য দা! 
যে পরিমাণে আদর হয়েছে, সে 
পাঁরদাণে শ্রামক স্বার্থে কাজে লাগানো 
যাননি! 

স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় কেন 
যায় নি? জয়ের ফলল কাদের দখলে 
গেল? এর উত্তরে বলা যায়, সাফ" 
লোর ঘাবতাঘ। ঢদল চেটে পটে 
শেধাংশ 5ঘ' পঠা 


(| গর 





জাঙ্কীপাড়ার গ্রামের পথে 


এ এফ কামরুক্দিন আহমদ 


ধেশ কিছুদিন হলো নতুন 
কোনও গ্রামে যাওয়া হচ্ছে না। 
সুযোগ মিলেছে ছাঁখ্যশে জানার । 
হ:গল' জেলার জাজ্গপাড়া থানার 
অন্ত্রগ'ত প্রসাগপুর গ্রামে ধাওপ্লার। 
প্রসাদপ্‌রে ডাকঘর এবং বড় গকুল 
রয়েছে । আছে পৃরনো দিনের ভাঙা 
ঈনগাহ। নামাজ পড়ার স্বান । 
শী'কায় নদধ্ কিছ; চি । পাকা 
সড়ক। 

প্রদাদপর্র আগে মাটি‘ন রেলে 
স্টেশন ছিল। বেশ সুন্দর জারগা । 
গাছ গ’ছাল নয়ন জড়ায় । মানয- 
গুলোও আতাথপরারণ । এখান 
থেকে নামান) পথ আঁতিক্রম করলেই 
মোহনবাটি | মোছনবাঁটির ডান্তারবাধদ 
আময় চকবতর পারাচিত মানয। 
একসময় দিল্লী গিযোছলেন কাধমেলার় 


সুবিধাব।দ 

ও লং্ঠার পর 

নিয়েছে স্থাববাবাদ । অধিগহীত 
'শিজ্পগ্যালর পার্চালন ব্যবস্থায় 


আমক শ্রেণাঁর অংল গ্রহণের নামে 
সুবিধাবাদ' মনোভাব যে ভাবে দাথা- 
চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে সামাগ্রক* 
ভাবে সাধারণ শ্রমিকয়া হতাশ। 
ভার বাস্তব প্রাতফলন অবল্য অথ্টগ 
লোকসভা নিবচিনের ফলাফলে 
অনেফটা স-চ্পণ্ট। 

এবার ন্মাবধাবাদেক্র চিট একট 
খাওয়ে দেখা বাক। এ ব্যাপারে 
খুব সংক্ষিতত ভাবে বলতে গেলে এই 
সকল আধলহত শিজ্গের পরিচালন 
ব্যবন্থায় একদিকে ল'বা চওড়া খেতা- 
বেন লেজধার? আমলাদের 
সঙ্গে মধ্যবিত্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
নাঁজগবিহণন গাটছ্ভা বেধে রগ 
দি০লগুলিকে বাঁচে তোলার নামে 
গা ঠেলে দেওয়াই পথ লাফ 
করেছেন। অন্যদিকে প্রাক শ্রেণীর 
খ্বাব' দেখর নাম ঝরে খুদে ট্রেড 
ইডউানিল্লান নেতারা পারচালনার় অংশ 
লিয়ে গদি আটা কাঁচের ঘরে বসে 
হাবে ভাবে প্রায় হাফ দালিক হয়ে 
গেছেন। 

তবে শেষ করার আগে একটা 
হকি দিয়ে বামপদ্থাদেযর় দবাস্বপ্লে 
ব্যাঘাত আনতে বাধ্য হাঁচ্ছ বলে 
দুঃশিত। কেননা বাজারে একট! 
খবর খুব চাউর হচ্ছে যে, এই সব 
আঁধগহেধত শিল্পের পরিচালনায় 
যাদের আসন করে দেওনা হচ্ছে, 
তার নাকি নেতা। মণ্তীদের থুব 
কাছের লোক? এমনকি শালা, মবস্ধী 
ও ডায়রা৬ইও রুেছেন। 


যোগ দিতে । চাষ আব!দের ব্যাপারে 
চিন্তা ভাবনা ফরেন । আমর খোষাল 
সতর বছরে বৃদ্ধ, বললেন, দিল্লীতে 
অনেক গরিবর্ত'ন এসেছে । ভালো 
কথা । প্রণব আর বরকত গাঁণকে 
বাদ দিয়ে দল্প? প্রমাণ করলো বাঙলা 
তাদের কাছে 'উপানবেশ' মাত। বাঙলার 
ঘা (কিছ: উন্নতির কাজ করোছিল গাঁণ 
খান। রেলের যে সম্প্রসারণ হয়ে" 
ছিল তার মত ক্র্ম‘বাঁয় দানুযের 
ধারায়। সেটুকু আর হবে না। 
এদিকে আসার সময় মশ।ট থেকে 
প'াচল নম্বর বাস ধরে জগতবল্লডপহর 
গিয়েছি । জায়গাটা হাওড়া জেলার । 
নয়ন এ যাস তেষ'ট এবং আউপহয়ের 
একসপ্রেস বাদ এখান থেকে চলাচল 
করে হাওড়া স্টেশনের দিকে। এ 
পথে তেমন বাদ দেবাছলাম না। 
জানপাড়ান্ দিক থেকে বাদ আদিল 
কাঁচিং দৃস্একটি | একটি লয়ঁকে 
হাত দেখিয়োছ। সঙ্জে সঙ্গেই রাজা । 
তঃ়ংণ ড্রাইভার আরমবাগ যাবে আল্‌ 
বোঝাই করতে । 

ফোতলপ;য়ের কাছাক।ছ বেড়াল 
বাবার জনে) যে পাকা সড়ক ছটেছে 
সেই সড়কের ব|কেই আমাকে নামিয়ে 
দিয়েছে। দেয় সামনে পগ/য়েতের 
বিশ্রামন্থল । লরী ছুটে বোয়নে 
গেলো এবং আমি আবার একটি 
লরাঁকে হাত দেখালাম । বেচারা 
একবারে সামনে বাবে। পরের 
লরীর ড্রাইভার মধ্যবয়ঞ্ক। বাল 
বোঝাই করতে যাচ্ছে জাঙ্গণপাড়া 
বাজারের কাছাকাছি এলাকায় । সেই 


লিফট দিল। মোহনবাটি প্রসাদপুর 
ঘোরাঘ্‌রি কয়া তারই কল্যাণে সম্ভব 
হলো । 


মোহনবাটি থেকে সোজা হে'টে 
চাকপদর ফুটবল মাঠ । খাল পায়ে 
বাচ্চাদের ফুটবল খেলা হচ্ছিল 
কিলোর সংঘের পারচালনায় । দেখা 
হলো চষ্ডাঁতলা এক গণারেত সাঁম- 


তির এক কম'র সঙ্গে । গগ্গলাল 
নিংহরায় এ, ঈ। ও । চাষবামের 
খোজ খবর রাখেন। কানা নদীর 


কোন গংশ কোথা দিয়ে গিয়েছে এবং 
কত লোকের শ)ালো আছে তায় 
হিসাব দিয়েছেন। বোরোর কাজ 
হয়নি । অবশ্য হুগলি জেলার 
মলাট এলাকার কিছ; মাঠে বোরো বান 
রোযা লেষের দিকে ) 

চাকপুর খেলায় মাঠ থেকে তাকিয়ে 
দেখলাম একটি গাছের গোড়া থেকে 
ছাল তুলে কাঠ কেটে শেষ করে আন। 
হয়েছে। পাতা ও ছোট ডাল নিয়ে গাছটি 
এখনও কি ভাবে দাড়িয়ে আছে ভাবতে 
পার মায় নয়ন অধিকাণী 


উদযানারারণপ,র গ্রামের একট স্কুলের 
শিক্ষক । বলছিলেন যাঁদ পারেন 
এজি সমস্যার কথ তৃলে ধরুন । 
লয়ার তাঁর হণ" বাজানে। বন্ধ কা 
ধার না আমাদের এই সব রাষ্টায় ? 
জ্বাঙীপাড়া থানার ফোগুলপ্‌র গ্রাম 
পঞ্চায়েত প্রধান এবং *গ্ঞায়েত সাঁঘ- 
[তির সদদা এহালয়ও এসনোহলেন 
খেলার মাঠে । 


কিশোর সংঘের মাঠে উ'চৃ নাচ 
এবড়ো খেবড়ো অবস্থা ৷ মাঠ সংস্কার 
করায় জন্য দাঁব ঘ্লাথলেন জনৈক 
বস্তা । পঞ্চায়েত এবং যুব বিভাগের 
উদ্যোগে মাঠের সংগ্ষার বরা হোফ। 
দোহনবাটি থেকে ফুটবল মাঠে 
বাবার রাস্তায় মাট ফেলাও জরুয়ী। 
খেলায় জিতে দারণ আনন্দ করলো 
বাগাঞ্ডা উমেশ গ্দাতি সংঘ । ব্যান্ড 
বাজিয়ে এরা সযে' আগ; গণ ক্ষেতের 
পাশ দিয়ে আলপথে ছাল । 
চাঝপৃত্ মাঠে এই খেলার পরাজিত 
হলো চাচোরা তয়ুণ সংঘ । চায়'ট 
মাঁন্ড বিতরণ করা হলেো। বিজয়ী 
ও বিজেতা দলের মধো উত্তেজনার 
অভাব ছিল ন৷ । 

অনেকেই বলেছেন নিযনঝমোদর 
সংঞ্কার প্রকল্প যাতে আবার চাল; 
হয় সে ঘনে লেখার জনা ॥ জাঙ্গী- 
পাড়া থান! এল!কায় কিছুদংর নিকাশ? 
খাল কাটায় পর তা বন্ধ করা হয়েছে। 
কোনও কাজেই আয় আসছে না। 
চাঁকপরের চাধণরা বলেছেন-_এ বছর 
ডি, ভি, পি জল দেবে না। তবুও 
আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করাছ 
স্যালো দিলে । 

প্রসাদপৃয়ের কিনু. এলাকা সেচ 
সোবত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 
বানায় মানয বলেছেন-সেচ পাই 
না অথচ সেচ সেবিত ঘোষণা কয়া 
হলো । এর নাঁট ফল কি হবে 
ব্‌বতে পারছেন তো? এক সময 
লাল নোটপ ধরিয়ে দেবে কতপন্দ। 
ফেয়ার নমন্ন আইয়া বাস্কণ পাঠাগারের 
প্রাণে হগলীমেলাল গিয়োছ। মেলা 
আগের দিন উদ্বোধন করেছেন 
পাচ্চমবঙ্গ  লয়কারের বনগাল। 
উপান্ত ছিলেন ভারত জামান সার 
প্রশিক্ষণ প্রকল্পের নেতা ডাঃ মাধবেন্দু 
বন্দ্যোপাধাল্স। আকুনণ বি জি বিহারণ, 
লাল ইনসটিটিউলনের প্রধান শিক্ষক 
জ'বনকৃ্ পরকার। মেলায় অংশ 
নিয়েছেন সার প্রকল্প মংসা বিভাগ, 
ডি। এ, ভি, পি, বনাবিভাগ এবং 
আরও অনেক সংস্থা | 


সোেন৷মুখীতে 
ধান চাষ প্রকণ্পে 
ধান্দ/বাজ্রী 


বাঁকুড়া সোনামণতে দই তরুণ 
চাষ মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন। 
তান্না তক‘ করছিলেন পঞ্চায়েত নেতার 
সঙ্জে। নেতা বেচারা মান বাচাতে 
এবং পারাশ্থতির সামাল দিতে গিয়ে 
আমার সে পারচয় কারয়ে দিলেন চাম! 
দন্দশের | একজন চাষ তো বলেই 


দপাণ ॥ শুকরমার ৮ই ফেব্রু়ারগ, ১১৪৫ 


ফেললেন সাংবাদিকরা সার কোম্পানশর 
টাকা খাল । একট) ক্যালেন্ডার ডাল 
আর বিশ মাইল বান পরসায় গাড়ী 
চাপতে পেলে বতে' ঘান ॥ ছাড়ুন 
ওদের কথা । আমার ভগষণ অস্থান্ত 
হচ্ছিল । করার কিছ নেই । পঞ্চায়েত 
কত নানা ভাবেই চ।যাঁকে ঠকাচ্ছেদ। 

পরে শনলাম আই আর পি পি 
অথাৎ নিবিড় হান চাষ প্রক্চপের 
[বিষয়েই এই তঙচাঁতাক'র শর এই 
গ্রকঙ্পের অধদন বাঁকুড়ার মোনামৃখণ 
ব্লঃ। আই আর পি পি ল্কামে ধান 
চাষে খারফের জনেই টাকা দেওয়া 
হয়োছল গত বছর । তা খরচ কয়া 
হপ্পনি, অথাৎ চাষাঁকে সাহাধ্য করা 
হয়নি । এবার নিই উপরত্লায় 
চাগ এসেছে তাই রাবিতে এ অঞ' 
দেওয়। হবে বলে শ্থির হয়েছে। কৃমি 
বিভাগ যাব ধান চাষে দশ শতক 
বগজতলার দেড় কে, কাঝ£কুরান 
তথা ফিউরাডান দিতে বলেছেন। 
অন্যাদকে এ জিতে ফোরেট 
(দানাগর ওষুধ) লাগছে আধ কো 
গাচলো গ্রাম। 

ফেরে দানার কো আটা ট!কা 
ফিউঞডান দানাদার ওষংধের দাম তো 
বাইশ টাক কোঁঞ্জ। ফে৷টেট ওষংধ 
দিলে খরচ চে্দ টাকা। ফিটরাডান 
দিলে দেড় কে/জ অথ থেতিণ 
টাক! ৷ দুটি ওযংধই সরকার অনং- 
মোদিত। অথচ কম দামে ভালো 
ওষুধ থাকতে বেশ! দামের এবং বেশ? 
ওজনের ওষুধ সংপারিশ করা হচ্ছে 
কেন? 

বলা বাহংল] গ্রাম পণ/য়েত ও 
পঢায়েত সমিতির যোল আন৷ ড্‌মিকা 
আছে কি রকম ওষ:ধ চ;রাঁকে ব্যবহার 
করতে স:পারিণ করা হবে তার 
ওপর। চাষাঁকে এই প্রকল্পে সরকার? 
অন:দান দেওয়া হবে ওষংধের অর্ধেক 
দাম অথাং তোতশ টাকার ওষুধে 
সাড়ে মোল টাকা । এদিকে অনা কোন 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার করলে 
চাষার খঠে লাগছে সাত টাকা মাত । 


সরকার] অনুদান নিয়ে চাষা ফেেনু 
যোল টাকা থয কঃবে ওষুধ কেনার 
চ'বা যা? চেৰ টাকা দিয়ে কোনও 
ঝমেলান্ন ন। গিয়ে ফোয়েট দাতাঁয় 
কোনও দান।দায় ওষুধ বিনতে পান? 

বেশী টাকা দাগের ওষুধ 
সংপারশ কম্সছন কে? প্রশ্ন তুলেছেন 
বেশ কিছ, চাষণা। তাদের বন্তবা। এই 
ভাবে সংলারল করলে আই আর পি 
পি ভেল্তে যেতে বাধ্য। চাষ'র 
উপকারে এই প্রকণ্পের টাকা আদবে 
না। 

দেখা যাচ্ছে আই আর পিপি 
প্রকঙ্ে জেলা ফাঁট দমন আঁফনারের 
ভ্‌মিকা নেই। তান আদাশ্মত সদসা 
মাত৷ তার কিই বা করার আছে? 

এই আই আর পিল প্রকল্পে 
কেন্ধী় সরকারের অনুদান নিয়ে 
ঝাকুড়ার সোনামুখ! বুকে পাঁচ বেক 
ছয় টন দানাদার ওষুধ বরাদ্দ করা 
হয়েছে সঁচ বেড তথা বোরো ধাঁ. 
তলা তৈরাঁর জন্য । বধ'মান রেনজের 
যয অধিকতাঁর ফয়মান হলো প্রতি 
দণ লতক জমতে চারার বল্পস দশদিন 
ছলে বাঁজতলায় ফোরেট ১০ জি বা 
১২ ফেজ কাব‘ ফান ও জি দেব"), 
হোক। ফোরেট দানা এখানে অপার 
কেন, শুচহৃত কেন? 

খারফে অবন) ঝাকুড়ার আরও 
ছয়টি রঃ এই ধান] উৎপাদন প্রকল্পের 
আওতায় আসবে ৷ ব্লকলো হলো 
দোনাদুখী (দুই) কোতললংর' 
সাঁমলাপাল রায়পুরে (দুই) তালডাংরা 
ইন্দাস। 

একতরফা একটি কোম্পানীকে 
লাভবান হতে সাহায্য করার জন 
আভবোগ উঠেছে । কৃষি বিভাগ এবং 
গঞান্েত কর্তারা চাষার কথা না ভেবে 
উপংঢাকন পেয়ে বড় কোম্পানীর বেল! 
দামে॥ ওধুধ ব্যবহারের স্থপারিপ 
করছেন। পাঁরবেল দযণ কমায় এ ৩৪ 
সহজে কাজ করে এমন শল্তিশাল। 


ডেঞ্জালহাঁন ওষুধ সনপার্রিশ করার 
কথা ভাষতে ছবে। 


গু 





সরকারা-বেসরকার প্রভুত্ের কাছে যান শিঠগসত্তাকে বন্ধক রাখেননি 


মাহর আচ৷য* সেই বিরল লেখকদের অন্যতম । 


লেখককে জানতেই হবে। 


দায়িত্ববান পাঠকদের এই 


মিহির. অভায প্রণীত 
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তোমার আমার সকলের জনা ১২'০০ 

হিরাগমন ১০০০ ধূসর পদাতিক ৮০০ 
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দপণা।। শৃভবার, ৪ই চেয়ার], ১৯৮০ 


'বজারী পত্রিকাগুলিতে পশ্চিমবন্থের 
পরিস্থিতি সম্পকে ভিন্তিভীন অভিযোগ 


পাণ্চমবঙ্ছে আইন-শখ্ধলয পার- 


স্থিত যে খুবই খারাপ_এ অভিযোগ 


গত সাত বছর ধরে ই.-কংগ্রেসের 
প্রাতটি সদস্য বিধানসভায় দিনের 


পল দিন করে এসেছেন । অ'দের 
সঙ্গে তাল দিরে বাজার পরিফাগলি 
এই ধরণের অভিযোগ করেছ এবং 
অই সম্পকে" মনগড়া সংবাদ অনেক 
ছেগেছে তা অসত্য জেনেও । 
অথচ এই সব ই-ফংগ্ৰেস শাসিত 
গাজ আইনশুঞ্খলার কি রহম 
অবনাঁত হয়েছে তায় কোন তথা 
পারবেন কয়ার সততা এদের নেই । 
কারণ পাঠকদের বিমাপ্ত করাই এদব 
পাকার একমান পাব কঙাবা। 
পশ্চিমের অবস্থা মোটেই 
আদশ' নন্ন। কন্তু যে সব ই"কংগরেস 
নেতা আডিযোগ করেন তাঁদের জান! 
দরকার রাজ্যসভায় কের স্বর৷'্ট 
মন্ত! উত্তরপ্রদেশ বিহার অথবা খোদ 
একি]াজধানার আইল-দ.ণধলা পারাশ্থাত 
” সম্পকে কি বলেছেন। 
কেপ্রাঁয্ন স্বঃাণ্ট অন্ঠগর বিবৃতি 
অনুসারে ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে 
অপরাধের সংখ্যা হয়েছে [তাঁরণ 
হাজার একান্তরটি । ১৯৮৩ সালে 
অপরাধের সংখা! ছিল প্রায় তিন 
ছাজার কম। উত্তরপ্রদেশে ১১৮৪ 
সালে গ্রাতি ঘন্টান্প ৩টি খুন এবং 
৩ট রাহাজান হয়েছে। বিহারের 
অবস্থা আরও থারাপ। ওখানে 
থানার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কোন 
অপরাধের রেকর্ড নেই। স্থানীয় 
দোনফ পাপ্নকার হিসাবে উত্তর" 
প্রদেলের চেয়ে এই ব্যাপারে বিহারের 
প্রাধান রয়েছে । 
০২ এই প্রসঙ্গে ই-কংয্োস! বিধানক 
এবং বাঙ্গার' পতিকারা আর একট 
অভিযোগ পাই করে থাকেন এ 
তা হল এই পগ্ায়েতী যাবন্থায় 
ব্যাপক দদনপাঁত। তাঁদের জানা 
দরকার বে কেন্দ্রীয় সরকারের 
উদ্যোগে এক তদন্তে এই জাঁভবে।গ 


অধফাংল ক্ষেত্রে ভিঁতহীন বলা 
হয়েছে। 
কেন্্রয় সরকারের কাধ বিভাগের 


টি 
ছপণ 
সংবাদ সাপ্তাহিক 
us 
॥ চাঁদা হার ॥ 
বাঁধ'ক- ৩০ টাকা 


যাল্মাঘিক ১৫ টাকা 
ব্রিমাসিক ৭৫০ 


গু 


টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 





ম্যানেজার, দপ'ণ 
৬১ নং মট লেন, কলকাতা ১৩ 
উস 


বন আধকতা শ্রীঞ আর, বন্দে]া- 
পাধায়ের নেতৃত্বে একট তদন্ত কাম'্ট 
এই রানে) [বাভিথ এলাকা ঘ.রে 
একটি রিপোট' ফেরী সরকারের 
কাছে পেশ করেছে। 

নিভ'য়যোগ্য সনে জানা গেছে 
যে অর্থ অপচন্ন এবং তহবিল 
তহঃ্‌পের যে আঁভযোগ করা হয়েছে 
তা অধিকাংশ ক্ষেতে ভিঁতহীন বলে 


রাজ্য ই-ক? সম্পাদকের রিপোর্টে আসল 


পঠণ্চমবঙ্গে লোকসভার নির্বগনে 
ই-কংগ্রেলের সআফলোর মলে রয়েছে 
সংবাদপ্। আকাশবাণণ ও দ্‌রদন'- 
নের [নিরবাচ্ছণ্ন প্রচার ॥ দলের সং- 
গঠনের কাধ'ত কোন কাতত্ব নেই। 
একথা স্বীকার করা হয়েছে স্দা 
সমাধ্ধ প্রাদোশক কাগিটির (অবশ্য 
এড হুক) বর্ধিত অধিবেশনে সেক" 
টার] ডঃ গেপালদাস নাগের 
রিপোটে' । সভার উপাচ্থিত অধিকাংশ 


সদম৷ই সংগঠনের নেতৃ-তহ বিরদ্ধে 
অকম'ণাতা ও অযোগাতার আঁডিযোগ 


এনে বলেছেন যে খবরের বাজগঠাল 
আকাশবাণী এবং [বিশেষ করে দংর- 
দণ'ন পার্ক তভাবে দলের হয়ে 
বামফ্র:ণ্টর বিরহদ্ধে সব'।ত্ম$ প্রচার" 
ভিয়ানে এগিয়ে না এলে এই সাফল/ 
অঞ্জন করা সপ্তব হত না। 

রিপোটে আরও বল। হয়েছে যে 
প্রাদোশক নেত্র কার্যত নি্িয্ 
হয়ে না পড়লে এবং কয়েকজন নেতৃ- 
স্থানীয় কম” অসহযোগিতা না করলে 
দলের পক্ষে আরও বেশ আসন 
গাওয়া সন্তব হত। 

সংবাদপত্র পনর পাতা এবং 
জাকাণবাণ ও দংরদরশ'নের ভ্‌াঁমকা 
উল্লেখ করে একের পর এক বস্তু! বলেন 
যে গ্রাম এলাফায় তুলনায় লহথ।9লে 
দলের পক্ষে বেল আসন পাওয়ার 
"পেছনে এদের অবদান অপরিসীম । 
বেখানে প্রাদেশিক নেতৃত্ব কার্যত বাথ' 
হয়েছে সেখানে খবয়ের কাগজের 
পাতায় দিনের পর দিন শ্রীমতী 
শাশ্ধীর মৃত্যুকে ফে'দ্র করে যে সব 
সংবাদ ছাপা হয় তাতে বামজ'টকে 
কোণঠ।লা করা ধেতে পেৱেছে। 
সামাপকভাবে ই-কংগ্রেসের প্রা 
বিরুপতা অনেকটা প্রশমিত হয়। 
অগ্রাসা্ছক হলেও বাদফ-স্টের বাথ'- 
তাকে বড় করে দেখানোর ঘলে ই-কং- 
গ্রেসের বিরষ্ধে পাল্প'ব ও আলাম 
লমসা। নিয়ে মানুষের মনে যে বিক্ষোভ 
জমা হচ্ছিল তা অন্তরালে চলে যার । 

সভার মতে এতটা অনুক্‌ল 
পারযেশ সৃগ্টি হওয়। সবেও প্রাদোশক 
নেতায়া তার কৃত সব্৷বহার করতে 
গারেননি ৷ করেক্জন নেতৃস্থানীয় 
বমারি নামও এ প্রমঙ্গে ভেথ কর! 
হা ধারা নিজ নিত: এলাকার দলা 


প্রমাণত ॥ 


বাঃফ্রন্ট সরবার গ্রামাঞ্চলে 
উন্ননের জনা হাছন খাতে প্রান 
৩৩৫ কেট ঢাকা পঞ্চায়েত মারফং খরচ 


করেছে। এ টাঙ্কা দলা স্বাথে 
ব্যারত হয়েছে এমন প্রাণ বিভিন্ন 
এলাকান্স ঘুরে ঘুরে গ্রামের মানংষের 


সঙ্গে আলাপ আলোচনা ধোসখবর 
করে জানা বাল্লান। 


প্রাথ)'দের যথেষ্ট মদত দেন নি এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে অগহযোগিতা 
করেছেন। 

সভায় প্রণব ঘৃখাজণ' ও বরকত 
গাণ খন চৌধ্রখর অনংপাশ্থিতি 
লক্ষাণগয়। তাঁদের জায়গার বর্তমান 
হাইকগান্ডে বিখবাদভাঞ্জন কেন্দ্র 
সন্ত প্ীঅলোক গেনের আঁধপত) 
নজরে পড়ে। বরকত সাহেবের 
আগেকার বিব্তিকে নম্যং করে 
শ্রীসেন পারগ্কার জানান রাজ) কি]টর 
পংনগ'ঠন শখ্ই হবে যাতে জোর 
কদমে রাজ) কংগ্রেমের কাযকলাস 
চাল; কয়া যায় । সভাপাত শ্ৰীমা *4- 


ধে সমান কহেকটি ক্ষেতে 
দুনীতির আঁভিযোগ পাওয়। যায় সে 
লব ক্ষেতে জেলা প্রকাণক এবং গ্রামের 
মানুষের উদ্যোগে দুনতিগ্ুজ 
সদসাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব 
এবং শান্তির ব্যবস্থা করাতে তার 


প্রার্তাক্রন্না ভালই হয়েছে । ই-কংগ্রেদাী 
নেতারা আভবোগ করেন, পঞ্চায়েত 


সদদারা হাতারাতি বাড় ও গাড় 


করেছেন । কিণ্ত; এমন ঘটনা বেশ 
নয় এবং তার অব্যাহাত পায়ান 
মান:যে॥ লতক'তায় ॥ বরং আগের 
তুলনায় গ্রামের মানুষেরা নানাভাবে 
উন্নয়নের কাজে উপকৃত এটাই সমাক্ষায় 
জানা গেছে। 


বরং তুঙ্গনাগংলক বিচারে ই কং- 


গেপাল মুখাজ'ও লভাদ উপাশ্থিত 
হননি অহুপ্থতার জনা । অবশ্য উনি 
অনেকাঁদন হল দাঃ থেকে মনত 
চাইছিলেন, বিশেষ করে ঘখন বারে 
বারে তার নামনা করেও অনে? 
কয!‘ তাঁর নেতৃত্বকে অন্ধকার করছে। 
শ্রী:সন জ্ঞানয়েছেন প্রাদেশিক শুর 
থেকে রঙ শু পযন্ত সংগঠনের 
কমিটি পংনগণঠত হবে যাতে হ্থানগর- 
ভাবে তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে 
দিষ্ধাপ্ত নিতে পারেন এবং কথায় 
কথা দিল্লী দৌড়তে হবে না। 

তবে এ বৈঠক খুব সুষ্ঠভাবে 
হয়েছে বলে [বাড বাজার? কাগজে 


যেসাঁদের  পারচালিত পন্চায়েতে 
অর্থের অপচন্ন স্বর্রনপোষণের আভ- 
যোগ বেলী রয়েছে । তবে পাতাটি 
ক্ষেরে সাধারণ মানেন মধে। একট! 
সত নজর রয়েছে । হাটে-ব.দোরে 
চারে দোকানে যখন নানান গ্তরের 
মানুষ জড়ো হয় তখন সবাক 
খেলাথালি আলোচনা চলে । বড় 
রকমের চার করে বেশীদিন কেউ 
মাতত্থার করে ঘাবে সে পারবেশ 
আজকে পশ্চিমবগের গ্রামণ!ল। নেই 
সাধারণভাবে ॥ এ কামুণ গণতাপ্যিক 


পারবেণ এবং দানুষের ভ্রমণ উদে/াগ 
বৃগ্বি। দে।ব পাট মধ্য দিয়ে এই 
নতুন চ্যালেঞ্জ মানুষ নিপ্নেছে_এ 
কথা কুপোটে" বলা হয়েছে। 


সত্য ব্বীকার 


ছাপা হলেও বিভিন্ন উপদঙগীয় কে."।- 
লের প্রতিংধান সেখানে ভালভাবেই 
প্রকাশিত হযে পড়ে । এলের অনোর 
বিঃদ্ধে আঁভিযোগ ও পাক) 
আভযেগ সভার আবহাওয়াকে উতপ্ত 


ঝরে দেয়। শী মোক সেনের মধ দ্থতাধ 
বাংপারটা অশোভন রুপ নেয় না। 


এদিকে রাজা কমিটির পৃনগ* 
ঠনের দাধার সঙ্গে আই এন টি ইউ 
[পির নেতৃত্ব পাঁৱবর্তনের দাবও 
মুখর হয়ে উঠছে। প্রবীণ নেতা 
কাগ! মৃখাজ'] ও শিপির গজ 
প্রভাত ট্রেড ইউানঞ্জনকে প্োরদার 
করার জন) তৎগর হয়েছেন । 


লোকসভা নির্বাচনের আগে ও পরে 
গোমনাথ চট্টেপাধগয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


লোকসভা নিবচিনের আগে ও 
পরে হাদবপু় কেন্দ্রের বাছজন্ট প্রথা 
শ্রীনোমনাথ চট্/পাধা সংপকে 
কয়েকটি বান্দার পাকার যে ধরণের 
অত) তথ্য প্রকাল করা হয়েছিল 
তার প্রাতবাদ কিন্তু প্রঝাশিত হয়ান। 
দিল্লীর দৈনিক পৌঁঃট অনেক 
দেয়ীতে হলেও একট সংক্ষিপ্ত (বধাতি 
ছেপেছে । তাতে ধোকা যাবে বাজার 
কাগজন্যাল সংবাদ পাঁরবেশনে কেমন 
মিথ্যার আব্রপ্ন নিচ্ছে এবং এটাই এখন 
রেওল়াজে পারিগত হয়েছে৷ 


শ্রীরেপাধ]ার জানিয়েছেন, সব 
কাগজে প্রচার কারা হচ্ছে তিন ডঃ 
মমতা বন্দোপধ্যায়ের কাছে ১,৪৬০০০ 
ভোটে পরাজিত হপ্েছেন। আসলে 
মোট ১১,৬৬৪ ভোটে শ্রীসটাপাধারে 
ছেরে যান। এই ভোটের বাবধান যে 
কোন বিজয়) প্রাথার পক্ষে ্।ঘার 
বিধ । কিন্তু করেকটি পাতায় 
আসল তথ্যাট গেপন করা হচ্ছে 
বারে বারে। এমন কি ডঃ ব্দ্যোপাধ্যাল্ল 
এক সাক্ষাৎকারে এই সংখ্যা উল্লেখ 
করেছেন। 


sedan আনিয়েছেন ঘে। 
ভোটের আগে মনোনগ্গন পচ পরক্ষা1 
কাত 14-1 একবার মনত খব আপ 


সময়ের না অত্যপ্ত আনং*ঠনকভাবে 
শ্রী বন্দে৷৷পাধ্যায়ের সঙ্গে [তান 
পারাঁচত হুন । অথচ প্রচার করা হছে 
তার সঙ্গে আলোচনা প্রা টাপাধা।র 
“নাক ৬'চু মনেভাব" প্রদল'ন করেন। 
এই আভধোগ ভোটের আগেও বারবার 
করা হয়েছে। এত অজ্ল সময়ের 
আলাপে বলা ক সঙ্গত ধে কোন 
একজনের আচরণে উন্নাসিকতা প্রকাশ 
কণা হয়েছে । তাছাড়া বলা হয়েছে 
শ্রীয্রপাধার নাকি নিজের ঢাক 
নিঞেই রেটান ॥ সেটা কিভাবে করা 
হয় তা অবশ! বলা হয়ান। 


শ্রীস্টাপাধায়ের উদ্ধত আচরণের 
জনাই নাকি ও'র প্রতি দ্বান'ঘ্ন মানুষ 
বিরূপ হয়ে গেছে_একথা বলেছেন 
শ্ীঘতী বন্দ্যোপাধ্যায় । তার জবাবে 
শ্রীযটরোপাধ্যান ধলেছেন ঘে, মানুষ 
যাদ তাঁর প্রাত এতই বাঁতশরদ্ধ, তাহলে 
৩,১২০০৪.লোক তাঁকে ভোটের দেবে 
কেন। আগেও যেমন ভোটের পরেও 
অসংখ্য মানুষের সঞ্ছে নানান সমস] 


নিয়ে তিন আগাপ আলোচনা 
ফরেছেন। 

এছাড়া আনপ্রবাঞ্জার পাঠিকা 
আআ হয়েছে £:9091পাধাায ঝকি 
acl ani কাবারে 


ডাম্গায়' বলেছেন। িবাচনের আগেই 
সোগগাথবাবহ এর প্রতিবাদ করে চিঠ 
দেন আ.'ন্দবাজারে । বকল্তু তা 
কতৃপক্ষ ছাপেন নি। এ পাকার 
তাঁর প্রতি বিরুপ মনোভাব পেষণ 
কয়া মোটেই অন্থ/ভাবকা নম । কাণ 
সুপ্রীম কোটেয এক মামলা এ 
পাতিকার বিরুদ্ধে সওয়াল করে তিনি 
িতোছলেন। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় 
বারে বারে ঘে'ষণা করে ই-কংগ্রেদ 
নেতাদের প্রমাণ করতে বলা হয় 
শ্রীঘতা! বন্দোপাধ্যায়কে কবে কোথার 
প্কাবারে ডল্ল্লার' বলা হয়েছিল, 
কিষ্ত তাতে কেউ সাড়া দেয়নি । 
ভোটের সময় ব্যান্তগত দ্‌ ছড়ানে। 
যেমন অশোভন, তেমাঁন মিথ্যা কথা 
বলাও সততার পারুয় লন । 

চীচ।ট/পাধ্যার় বলেছেন। ৩এ 
শিক্ষাদ'ক্ষ। ও রুচি এমন নয় যে 
একজন প্রতিলক্ষে্র সপে [তান 
ব্যান্তগত আক্রমণ করবেন। 

একজন সং নিরহঙ্কারা শিক্ষিত 
সমাঙ্জসেবা সম্পকে'ও মিথ)। অপধদ 
কতটা ক্ষতি কয়ে যাদবপুরের মানংয 
এখন ত ব্ধতে পারছেন । 


২% 1 
দুটি 2 


॥ ছয় ॥ 





শিষ্পসত ও সত্যজিৎ রায় 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিল্প! তাঁর শিপ সাষ্টি করেন 
এলতঃ বাব সত্যকে অবলম্বন 
কারে। বিস্তু শিজ্প রচনা ক্ষরতে 
গেলে বাস্তব সত্যকে শিজ্গ মতো 
পারণত করতে হয়। তবেই লাষ্ট 
হয় মহৎ শিল্প । ল্মরণে রাখা উচিত 
যে, বাস্তব সত্যকে ছিপ সত্য 
পারণত ফ্রতে' গেলে বাঞ্রবকে 
সাধারপীকরণ করতে হয়। বাল্ব 
হলেও বাতিক্দ নিয়ে মহৎ শিল্প 
লুন্টি সম্ভব নয়। নতুবা ্রণ্টার 
বিলেধ মোটিভটাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
বাঙ্জবতা নির্বাচনে তাঁর দ:প্টিভঙ্ও 
প্রতিফলিত ছয়। 

দগণে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে’ 
ছবির সমালোচনা প্রসংগে কিছু 
প্রশ্নের সম্মদুখীন হতে হয় আমাকে। 
বত'মান লতান্দীর প্রথম দলকে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সেই স্বদেশ 








৪ 
ই 
) 


যে ধাম্দাবাজ কপট নেতা কি ছিল 
লা? এমন প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, 
নিচ্চই হিল, অবং তা ছিল 
ব্যথিরম। একানণ্ঠ সং নেতাই ছিল 
গারিষ্ঠ। তা নইলে জাতীয় আন্দোলন 
সে সমগ্র এত তাঁৱ- আকার ধারণ 
করত না। সেই স্বদেশ! আমলে 
আগ্রবগে বিক্ষোভ আন্দোলন এতই 
প্রচন্ড ছিল যে, জড' কাজ'নের 
বঙ্গভংগের ঘ্বৈরাচাযী আদেশ শেষ 
পর্যন্ত প্রভাহত হয়োছল। সুতরাং 
কপট নেতা সেখানে একটা প্রশ্ন হয়ে 
দেখা দেল না-সানগ্ঠ সংগ্রাম? 
নেতার নেতৃত্বে আন্দোলন পারচা!লত 
হয়োছল বলেই ইংরেজ প্রভুর দল 
লন্যন্ব হয়ে পড়েছিল। সব যুগেই 
ভাল মন্দ থাকে, সংখ্যার অবশ]ই 
বেশ? কম ৷ বাততক্রম সেই ধাপ্দাহাজ 
অসং নেতা বান্তব সতা হলেও তা 


তৃতীয় রেল, 


Bee  শী 


ad 


se (ভারত 





কখনও শিংপর সতে! পারণত হয়ে 
সাহতো, চলাচ্চতে ঠাই পেতে পারে 
না। জনসাধারণ এতে বিভ্রান্ত হয়, 
অমহলের দিকে প্রভাবত হয়। ঘাঁদ 
সতোর খাতিরে অঃং নেতাকে স্থান 
দিতেই হল্ল, হবে পাশাপাশি সং 
নিষ্ঠাবান নেতার চারপ্রকেও রাখতে 
হয়। তবেই প্র্টর নিরপেক্ষ দ:ণ্টির 
সমতা স্টিতে প্রাতিফালত হয়, 


যেখানে রলদভোগ্তা সঠিক পথের 
সন্ধান পান। 


রবাদ্দনাথের '‘ঘয়ে বাইরে? 
উপন্যাসে সন্দীপ চরিন্ের কপটতা 
যত সান, সত্যাঞ্জতের হাতে তা 
অনেক বেন? লাজ্পটো ও অসততায় 
ক্িয়াশীল। কেন এই আঁতলয়তা? 
এদন প্রশ্নও আলোচনায় উঠোছল। 
রবপ্রনাথ লিখোছলেন ব্‌টাঁশ 
প্রভুদের স্বাথে'। সত্যাঁদং ছাব 
করলেন কান স্বাথে' ?__এ প্রশ্নের 
উত্তগনও দাধ) কর৷ হয়োছল ।--উত্তরে 
বাল, নতাজং আতনরতা প্রকাশ 
করেছেন, সন্দপকে সংগ্রাম চেতনার 
বৈপরখতে । ভন্ডাম'র চূড়ান্ত গায়ে 
নামিয়ে অসং প্রাতপন্ন করবেন বলে। 
এবং এসব নাতহখীন কাজ করেছেন 
ইংরেজ তথা ধিদেশদের মুখ চেল 
তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেণেে। 









CAILLAT 
ইস্পাতে তৈরী দুটো লাইন পাশাপাশি চলতে 
চলতে, অনেক দুরে গিয়ে যেন মিলেমিশে একাকার 
হয়ে গিয়েছে--রেলওয়ে বলতে এই ছুবিটিই 
॥আমাদের মনে ভেসে ওঠে । 
মেট্রো রেলের ছবিটি কিন্ত অনাধরণের ৷ এথানে 
দুটে। লাইনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আরও একটি 
লাইন । বিদ্বাৎবাহী তৃতীয় রেল। 

মেট্রোরেল চলবে বিদ্যুতে | তৃতীয় রেলই ট্রেনে 
বিদ্বা যোগাবে । এরজন৷ এই রেলটি তৈরী হচ্ছে 
এক বিশেষ ধরণের ইস্পাতে ৷ কংক্রীটস্তরের 
ওপর বসানো চীনেষাটির ইনগ্যুলেটরের ওপরে 
থাকবে এই তৃতীয় রেল। 


মেট রে 


ams 


LEA 
a 





দ্প 


নাট দেশবাসীর কাছে প্রওাখাাত 
হলেও বিদেশে বিশেষ সমাদর 
পেয়েছে। ইংলণ্ডে এক প্রেক্ষাগৃহে 
২২ সপ্তাহ ছাবাট চলেছে ॥ {বদেশা- 
দের কাছে জ৷ত'য় আণ্দোলনের 
নেতার ভচ্ডাম! বেশ  মৃখরেচক 
লাগবারই কথা । কিষ্তু দেশবাসীর 
কাছে তা চূড়ান্ত অপমানজনক । 

এমন প্রশ্নও উঠেছে যে, ছবিটি 
কি সত্যই রাঙনোতক ? রোদাপ্টিক 
অন.যহই তো সব। বইরের চেপে 
নাখলেশের ঘরের আগংনই দেখানে। 
সতাঞজিতের প্রধান উদ্দেশা নয় কি? 
এসব প্রশ্ন তোলা হয় রাজনৈতিক 
লগ্টামকে আড়াল করবার জনা । 
ছাঁবটির অবল্যন উপন)।সাট রাজ- 
নৈতিক [হিসেবেই চি'ছত ঘাঁদও সেখানে 
য়োমাস্টিক ভাবধারাও ধদামান। 
ছাবাটও অবশাই রাজনৈতিক ও 
রোমান্টিক | সণ্দীপ চাঁরতের সংগ্রাম! 
চেতনাকে নস করা হলেও, স্বদেশ! 
আন্দোলনের পটভূ'ম ছাঁবতে নেই কে 
বলল? ছবিটি অকারণ ১৫ রণলের 
দাঁঘ’ হয়ে [ক বাতাবরণ রচনা করল? 
অবশ্য 'চারলত। ছবি ন্টনগড়ের 
আভাস এ ছবিতেও এসেছে ছলনার 
জন), যা এতটা রবাধ্দ্রনাথেও নেই? 
তথাপি বঙ্গতে [দ্ধধা নেই, ছাবতে 
ঘজনোতক প্রসঙ্গ যথেণ্টই আছে 
এবং তা আছে অসদ:দ্দেশয প্রকাশের 
ঝারণেই_ধা প্রায়শই জাতারতা 
বিরোধ! নগতিবিরোধ]। 

ছাবর বন্তধা স্পকে'ও আগ” 
চনায প্রশ্ন ওঠে । বন্তবা ক? জাম- 
দার [নাখিলেশকে এধানে মহান করে 


শি)। শবার। Vই (74:3), ১১৮৫ 


দেখানে। হয়েছে। সে দেশী, 
বিরোধী, বিদেশ বাই তার জাম- 

দাঁরর হাটে বেচতে চায়- কারণ 

তুলনায় বিদেশ দ্ুবা সন্ত এবং গরীব 

মংললমানদের সপক্ষে তার এই মহত 

দেখাবার চেণ্ট | বাইরে হিণ্দ 

ঘ্সলণ।নের মধ্যে দ।ছা। নেতা সন্দীপ 
প্রাণভয়ে অনাপ্র পলাতক । [নাধিলেশ 

দাঙ্গা থামাতে গিয়ে নিহত, বিমলাকে 

বিধযা দেখিয়ে ছবি শেষ। ছাঁধটি 

তাহলে ক যন্তব্য রাখল ? এ যুগের 

সাধারণ দর্ণক কি বুঝবে? সেই যুগে 
আন্দোলনের ফোন ছবি কি তায়া 

পেল? আদ্দোলনের পরিণতির 
ইংগিত কি? এইসব প্রশ্নকে বিপথ- 

মখী করে তোলার জন্যই বিমলার 

অন্তগ'হ, নাখলেশের হিমশগতুল 
আভিবাস্ত। সম্দগপের কামুকত।, 
ইভান প্রসঙ্গ হাজির করে নন্টনগড়ের 
পারবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা । 


বতুধমণী বন্তব্যমুখ! সমালে।6- 
নার ধর্মই হচ্ছে বিষন্পবক্তুকে প্রাধানা 
দেওয়া। পরে আসে আংগিক ও 
প্ররণগত নৈপৃণোর কঘা। ‘ঘা 
বাইরে’ ছাঁবর আধাগক কৃতিত্ব নিয়ে 
বাঞ্জারের সব দৈনিক পাঠিঝাই উচ্ছাস 
প্রহধাশ করেছে--সেথানে বিষন্ন ও 
বন্তবোর কোন উল্লেখই জোরালোভাবে 
নেই । এটাও এঝাট প:জিবা?? 
কৌশল। ধনতাম্মক সমাজব্যবস্থার 
মদাই সতর্ক থাকতে হয় সদৃশ 
ওঙীন মোড়কে বিষধাঁড় দিয়ে জন- 
গণের চেতনায় সর্বনাশা বিষারিগা 
শর না করে। 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচাঘের স্বজন পোষণ 


ডঃ সতোন সেন উপাচাধ' থাকার 
সময় কলকাতা [ব্যাবদালয়ের বিভিন্ন 
পদে [নিজের খাতিরের লোক নিয়োগ 
করে এসেছেন! সেই একই 
পদ্ধতিতে বত'মান উপাচায* সন্তোষ 
ভট্াচাধ স্বজন পোষণ চালব করেছেন 
বেপরোপ্লা ভাবে । একটি গোগ্ঠীতষ্র 
তখন যেমন কাজ করত আজ নতুন 
করে সেই পরিবেশ ফিয়ে আসছে 
সেই পুরনো চক্রের একজন ডঃ 
ক্ষিতি মবধাঞ্জশীকে সং-উপাচার' করে 
আনলেন, যিনি দিনের মধ্য বেলার 
ভাগ সময়ই অন্গ্থতার জন্য স্বাভাবিক 
থাকেননা। প্রায় চাখ্বশঘল্টা ওযংধের 
উপর থাকতে হয় তাকে । 

এরপরে উপাচার্য প্রশাসনের 
ভারপ্রাথথ ডেট রোজগ্টার শ্রীপ্রব 
চৌধুরাকে হঠ।ং বদাল করলেন। তার 
জাগা কোন বিজ্ঞাপন না দিয়ে 
মেদিনীপুরের একজন অধ্যাপককে 
বসিয়ে দিলেন।  বিত্ববিদ1লয়ে 
অনেকগুলি পদ খাল রয়েছে। এইসব 
গদে নিজের মণে৷মত লোক ভাত" 
করতে হলে প্রশাগনের দায়িত্বে আগে 
নিজের লোক বসাতে হম । সেজন্য 


প্রথ্যধাবুকে সপ্রানো হল । ডঃ হমেন 
পোণ্দারের সময় কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়ে পরাক্ষ-ইস্টায়াডিউ মারফং 
লোক নিয়োগ করা হয়ে আসছিল। 
ডঃ সতোন সেনের আমলে “কোটা” 
[হিসাবে চাকুর) দেওয়ার রেওয়াজ 
ছিল। উপাচাষে'র কোটা সহ. 
উপাচাব। রোজার ইত্যাদি 
সকলের “কোটা” ছিল যাতে নিজের 
গেটোয়া লোক ভাঁত' করা ধার়। 
কয়েক বছর ধাদে সেই দনশতি আবার 
চাল; হতে চলেছে। মজা এই যে 
বাজার! পর্িকার রিপো্টাররা বিদ্ব- 
বিদালয় আসেন কিল্তু এই সব ঘটনা 
দেখে শহলেও জেগে ঘুমিয়ে আছেন 
তারা । এটাই সাংবাদিতার নতুন 
ধারা। 


পশ্চিমবঙ্গের 
সুখামন্্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 
অন্ত হস্তে 
দন করুন 


দপাণ।। শুক্রবার, &ই ফেব্রুজারণ। ১১৮৫ 
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1'অবনী ভট্ট চাষ 


কানাডা হাইকাঁদশন ও ফেডা- 
শন অফ: ফিল্ম সোগাইিল অফ 
ইাণ্ডিয্নায় যৌথ উদ্যোগে গত ৩১নে 
জানার! শিলির মগ কানাডার 
চলন উৎসবের অয়, হয়ে শেষ হল 
ইরা ফেব্রুয়ারী ॥ 


বছর পনেরো আগে দিনে ক'ব 
অফ ক্যালকাটা কয়েকটি কানাডায় 
ছাব দেখানোর ব্যবস্থা করোছল । 
ডাগপৱ ফেডারেশনের প"চল বছরের 
ইতিহাসে এই প্রথদ কানাডার তিনটি 
কাহনাচিষ্ত দেখানোর আয়োজন ছয়ে 
কলকাতার ফিছ্মা সোসাইটি 
স্দলাদের ধর্ম্যবাদহ' ছল । 


উৎদবে প্রদার্'ত তিনটি কাহনণ- 
চিতই মোটামুটি সাদামাটা গপ 
নিয়ে তৈরী। দি গ্রে ফলস 
এক টেন ডাকাতের গ্প। 
গারচালক ফিলিপ বরদস নিষ্ঠার 
গঞ্জ বলে গেছেন, কদ্তু ফটো- 
ই এই ছবির একমাত্র সম্পদ । 
গদ প্লফ ফ্যামিলি’ [তীর বিধ্ব- 


যুদ্ধকালীন এ্রকাট বিরাট 
পারযারের নানা ঘগ্য সংঘাত 
ও প্রেমের চিন্রণ। পারচালক 


‘ঘটি । 


গিলস কালে' সমগ্র কুইবেক সমাজের 
অভিজ্ঞতা ও সংগ্ামকে এক শ্রামক 
পারারেত দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে 
ধরেছেন । ধারগাঁত ছাঝটির বিরাট 
ধকনুডোলর।' এক রগণায 
বেদনাহত জখবনের বাহন? বাকে 
ফাঁনাকাঠে প্রাণ দিতে হয়েছে সমা- 
জের কিছ; ওপরতলার মানবের 
স্বাথের প্রয়োজনে । করডোলিযা 
চাঁরতে লুই পোর্টালের অভিন্ন 
অসাধারণ । 

তিনটি কান! চিত্রের সংগে 
যে দ্যাট খজ্ল দৈঘে'র ছবি দেখানো 
হল তার মধ্যে 'ফ্ামেনকেো এটি ৫,১৫" 
ছাবাটতে ন;ত্যালাক্ষকা শ্রীণত? 
সুসানার শিক্ষাদানের পদ্ধাতকে তুগে 
হয়া হয়েছে । ফ্রামেনকো এক ধরণের 
নাচ যাতে হাততালর সংগে সংগে 
নত'ক তার শরীরকে নানা ভঙ্গিমায় 
মেলে ধরেন দল'কেনু সামনে । 

এই নূতা শিক্ষার রূসরূমে 
আমাদের নিয়ে গেছেন পারচালক 
কয়েক মিনিটের জন্যে যা দেখতে 
দেখতে আমরা মংণ্খ হয়ে ধাই । 
ম্ধ করে নতাশিক্ষ। পদ্ধতি, ম্ধ 
হই পরিচালকের ম-ুস্দলানা দেখে। 


দি পি এমে বিক্ষোড দয়।লেচন। 


১ম পঠ্ঠায় পর 
পাঁরবত'ন। অবশ্য যে দুটি রাজো 
দল ক্ষমতাসীন । 
বিক্ষুধ্খ নেতাদের আঁভমত দল 
আঁত্মান্তাযন সোভিন্নেত রাশিগার ওপর 
নভরলীল হয়ে পড়ছে ॥ কেন্দ্রীয় 
য় আঁতিমানা সোভিয়েত 
রলীলতার এরা ঘোরতর বিরোধ!। 


ধিক্ষদ্খ নেতারা চান দল 

। সোভিয়েত রাশিয়া. এবং চগনের মধ্য 
কারও [দকে না বংকে উভয় সমাজতাশ্িক 
রাষ্টের ক্ষেত্রে এক মধ্যপন্থ। অব্ল্যন 
করুক । 

তাছাড়া এই নেতারা মনে ফরেন 
পাঁণিমবছধে দল ক্ষমতায় আসার পর 
বেল কিছ নেতান্ত মধ্যে লংলদীয় 
কানাগালর দধ্যে গুখ গণজে পড়ে 
থাকার গ্রথণতা দেখা 1দয়েছে। 


~ 


ফলে দল কি শ্রামক ফণ্টে ফি 
কৃষক কষ্টে সাগ্রামের রাল্ত। থেকে 
! অনেকটাই দরে এসেছে। তাছাড়া 
। সার্থক ভাবে দল আন্দোলন বিমুখ 
| হয়ে পড়ার জনসাধারণের সঙ্গে যে 
নিবিড় যোগাযোগ ছিল সেই যোগ৷া- 


/ 
যোগ অনেকটাই কমে এসেছে। 





আঁভযোগ কিছ? মণ্্রীার আচার 
নাচরণ নিয়েও উঠেছে । এরা মন্ত 
হবার পর আওমাহায প্রশাসন নিভার 





হয়ে পড়েছেন এবং জনগণের কাছ থেকে 
অনেকটা সৱে এসেছেন। প্রয়োজন 
এই সধ নেতাদের আমলা নিভ'রশণলতা 
কাটিয়ে উঠে জনগণের পালে দাঁড়িয়ে 
তাদের সহযোগিতার আন্দোলন গড়ে 
তুলে দপ্তর চালানো । 

বিক্ষাধ্ধ তরুণ ও প্রবীণ দি পি 
এম নেতারা দলকে আবায় আস্দোলন- 
ঘখণী করে চাঙ্গা বয়ে তুলতে চান। 
এই নেতাদের ধারণা আগাম? বিধান- 
সভা নিধনের আগে ঘাঁদ নতুন 
যাজনোতক দন্টওঙ্গগ নিয়ে দলকে 
আদ্দোলন মুখ) করে তোলা বায় তবে 
লোকসভা নিবচিনের বিপধ'্ কাটিয়ে 
আবার জনগপেয় মধ্যে দলের প্রতি 
আন্থার ভাব ফিরিয়ে আনা যাবে! 





তৃতীয় বিশ্ব 
২য় প'ণ্ঠার প্র 
৬.৩ টন তেলের তংল৷মল্য ছিল 
১ টন চান, কিল্তু ১৯৮২ সালে 
০.৭ টন তেলের তল্য মলে ১ টন 
চান। 

অতণ্য তুলনামূলক বিন্দেষণে 
দেখা যায়, উন্নত দেলের পণ/গ্যালয় 
মলা ভমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । সঙ্গে 
সঙ্গে উন্ন়নলাল দেশগুলির পদ্ঘলা 
অসম্ভব ভাবে হস পাচ্ছে। 
কেননা ১৯৫১ সালে উ্ল্পনকামণ 
দেশের রপ্তানী পণ্য ১ টন তামার 
মংলো যেখানে ৩৯টি এক্সরে টিউব 
পাওয়া যেত, সেখানে ১১৮২ সালে 
এলে সেই একই পারমাপ তামার মূল 
মার ৩ট এক্সেরে চিউব পাওয়া 
ধাচ্ছে। 

অতএব উন্নঘ়নকামী দেশের 
পণ্য মল্যে যেখানে ১৩ গুন হাস 
পেরেছে তেমান উন্নত দেশের পণ্য 
মূল্য ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
সুতরাং এই অসম বাঁণজোয় ফলে 
উন্নপননকামী দেশগলি দারুণভাবে 
ক্ষাতগ্রজ্ত হচ্ছে তা অনন্থকাব' । 

তাহলে বিষয়টি দাঁড়ালে। এই যে, 
আল্জজ(তক বাণিজ্যে তৃতণর [বিশ্ব 
কোন মতেই এই লোষ,ণর সম্পকে 
ভেঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াতে পায়ছে না। 
অন]াদকে তায় যাবতা সম্পদ 
চড়ান্ত ক্ষাত স্বীকার করেও সম জ্য- 
বাদের চাপে বিকিয়ে দিতে হডছ। 
কিন্তু তা সত্বেও যখন লে তার 
ঘাটাত ব্যন্ন পূরণ করতে পারছে না, 
তখন সে বাধা হচ্ছে খণ করতে । 

১৯৮০-৮১ সালে তৃত বিশ্বের 
২৪ টি দেশে রপ্টান) আর হাসের 
বিপধ'য়ে পড়ে আই এম এফ এবা 
এন টিএ বি ই একের কাছ থেকে 
খণ নিতে বাধ হয়েছে। 

এভাবেই তৃতীয় হিন্ব যখন 
খণ্রর ভায়ে দেউালিপ্রা হয়ে যাহ, 
অপর দিকে তখন সংঘাজাবাদ এই 
সফল দেলের সম্পদ দুহাতে লুটে 
তার মুনাফাকে বাঁড়য়ে চলেছে 
অগ্রাতহতভাবে। 





সম == টির 


nd 


URIS u 





$বাদ ও মতামতে অনন্য 
বাংল। সংব।ছ সাপ্ভাতহিক 
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২৬শে জানুমারণ দর্পণ পাঁতকার ২৮তম বছরের যাষ্া শর হয়েছে। 
বিগত দীর্ঘ ২৭ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যাননসক্খানণ প্রাতবেদন ও রাজ 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে লারা দেলে চাঞ্চলোর সুচ্টি করেছে 

দর্পণ আজও আঁছিতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ, নেপথোর কাহিনী ও 
সেই সম্পর্কে সমণক্ষা এবং মননশাঁল প্রবন্ধ দর্পণের প্রধান আকর্ষণ । 


9 





যোগাযোগ ৷৷ 


৬১ নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ 





রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি 


১ম পঞ্ঠোর পর 

নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে আনতে 
বাধা হবেন। এবং তার বত'মান 
পরামপ'দাতায়াও বেশ শংকিত হয়ে 
উঠবেন। 

এ ব্যাপারে বাড রাজে) বিশেষ 
বরে, মহারাঞ্ট। রাজদ্থান, উত্তর প্রদেশ 
এবং মধ্যপ্রদেণে দলগর় প্রাথদের 
জয় অনিশ্চিত করার তার দেওয়া 
হয়েছে সেই সব নেতাদের ওপর যারা 
গত বিধান সভান্ন দলের মনোনরন 
পেলেও এবার দলা তালিকা থেকে 
ধাদ পড়েছেন। 

রাজশীব বিরোধ) [বক্ষ-খ্খ নেতাদের 
আশ। এদের ঠিকমত কাজে জাগাতে 
পারলে বিধান সভায় দলেয় জল্গ গত 
লোঝপভার তুলনায় অনেকটাই খাটো 
হয়ে যাবে । অথাৎ অধিকাংশ রাঞ্জোই 
দল হগনতো অপ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
ক্ষমতায় আসবে এবং কোন কোন যানে 
দল ক্ষমত।£াতও হতে পারে। 

এই পারান্থাতর সংপ্টি হলে 
নিঃসন্দেহে রাজীব বিরোধ এম ?পরা 
অনেকটাই দল সিদ্ধান্তের 


"প্রতিবাদ করার সাহস প্রকাশ্যেই পাবেন 


এংং এই অবস্থান প্রভাবলাল বক্ষ 


কলিকাতা বউ, মে [| 


৩০ জানুয়ারী থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী 
স্হান : ময়দান (রবীন্দ্রসদমের সামনে) 
প্রতিদিন ২ টা থেকে ৮টা, রবিবার ও ছুটির দিন ১২টা থেকে ৯টা, 


ES এ 


টিকিট বিক্রি ও মেলায় প্রবেশ যথাক্রমে রাত ৭টা ও ইউজ 
“দের জনা রবিবার ও ছুটির এ -প্রবেশমূলা দাই 


৫এ, তবাণী দত্ত দেন, কদকাতা-৭০০ ০৭৩, 
ফোন : ৩৪-০৯৩৬, ৩২-৪৬৯৭ ও ৩১-১৫৪১ 











নেতারা বারা এখনও মুখ বুজে 
রাজণবের সমস্ত কাজকে সমন করতে 
বাধা হচ্ছেন তখন তারাও আগ্ছে নীরব 
মমথনের খোলস থেকে বোরয়ে এসে 
প্রকাশে রাজীবের িচ্যান্তকে চালের 
জানানোর সুযোগ পাবেন বলে আগা 
করা হচ্ছে। 

মোট কথা রাজ'বের দল ক্ষেতে 
দিঃন্ক:ল প্রাধান্য থাকবে [ক থাকবে 
না তার জনেবটাই নিভ'র করছে 


আগাম মাচে'র গান সাধারণ 
নিবাচনের পর । 
এই নিরঠিনে যদ দার প্রাথ'র। 


লোকসভার জয়ের সঙ্জে সঙ্গত রেখে 
রাজো রাজো ব্যাপক্ত ভাষে জয়লাভ 
করে তবে রাজীব বিরোধীদের [হনব 
নিকাল আবার নতুন করে করতে হবে। 
অর্থাৎ [িক্ষ,ত্খ এম পি এবং নেতা 
তখন আর সরাসাঁর রাজ)বকে চলেন 
জানানোর সাহদ পাবেন না । 


কিল্তু এই নিবাচনে যদ বিগ 
ঘটে তবে সুনিশ্চিত ভাবে ঘ্রাজবকে 
দলের মধো এক বিরাট ঢ্যালে জর 
মুখে পড়তে ছবে। লে তাই নয় 
দলও ভাঙনের সবে গড়তে পারে। 







Regd. No, WB/CC-32 





সঃগৃ।মের হাতিয়ার 


শ্ৰীপতি নন্দী 


জনগণের উপর অদ্ধা 
রাখতে, গণণার্তর সামধ্যোর উপর 
নিল এহএবং অনগঞ্ারে জন 
লংগরামে লাক্ষিত করে ডলতে একদা 
ধারা প্রতিশ্,তিবগ্ধ ছিলেন, আজ 
তাদের অনেকেই ওসব ল্যাটা চুকিয়ে 
দিয়ে মনে প্রাণে খুবই হালকা বোধ 
করছেন, সে তো প্রতাক্ষ হ্যাপার ॥ 
বটেই তো, জীবন ও জাঁযিকার পথে 
রাজ দ্বায়ের একাংশে মৃত্ত দেখতে পেয়েও 
এ সমজঞ আদ্বা ফান্থা সংগ্রাম ফংগ্রামের 
বাথ' কোলাহল করে ফালক্ষয় করবে 
তেমন তদ্রুলোক নেতা এ জগতে 
জন্মেছে কোথা? তাহলে কি !আদল' 
তাগ? নৈধ নৈয চ। কথার বলে 
কি না--যত দত তত পথ, সবই 
আদলে রোদ নগণণিতে পে“ছাবার পথ। 





হুলোই বা প্রাদেশিক রাজ)পাটে হাফ: 
রাজত্ব বিং্যা আরো বে.চপ কিছু। 


“চকাত ্ররেলিভ -বৃত্ধিজীবাগণ 


ইতিপবেই জেনে গেছেন, যোমাম্টিক 
আ্ফালনে কাজের কাজ কিসহুই 
হয় না। হতে পারে না) স্ৃতয়াং 
হাতের চান্স পাল্লে না ঠেলে লেগে 
পড়াটাই তো নেতাসংলভ আচযণ_ 
আগান আচারি ধম' অপরে শেখানো 
হাতে কলমে জনগণকে প্রাযাকটিকযাল 
[শিক্ষাদান । যূজোরা গণতগ্মটাকে 
জাতসাং হরে রিভোলউলনাইজ ধরতে 
হবে--বখন ।নেক:*টাই'-প্লে রচিত 
হবে প্রেণীবদ্ধনের রাখী, আর রেড 
টেপ-য়ে রেড মযাগাঁজন-_ লোধণ 
মৃত্তির মাল দলল্লা। 
9 ৩ ০ 


Phone 24-4232 

তবে, যথাযথ প্রশ্নোগ বিদা।টি 
[শিখলে পাঁড়তে নিতে হবে, এই যা। 
পরমহংস বলেন, 'ব জীব তত শিব’ 
আদলে গণমৃল্তির বিপ্লবটাও তে 
মলেতঃ এক অথস্ড শিব-চেতনা_ 
নটরাজের ন-তা-- মহাকালের (হদ্য1-র) 
নিদ্রা] 

আসলেন গ্রাসরংটস'এ কাজ মানে 
হ]াফাটকটাল কাজ। রাজ্য তা 
জানে না, অতএ ওয়ান ফাইন মাং 
সে ড্বষেই। যমন ডুবোছিল তার 
গাদার সে-ই নাইপ্টিন সেভেপ্টি 
সেভেনে ॥ এখানে ব্ঝতে হবে, 
-বেনেভোলেন্ট (১৩০১/০160) লাসক 
বত না দম্ডদান করে, তার চাইতে 
ঢের (5 বেল? করে আ্আানদান। জণবন- 
দান। জনাঘায় আরুশে "ত্যাজিবে 
মুকুট দন্ড সিংহাসন ভ্‌দি, ধারবে 
দাগ বেশ" । প্রোগ্রেসিভ দদ্ডপান 
জীবনে জীবন দেলায়--“আদার 
জনমে লভিয়া জনম জাগরে সকল 
দেশ" । 
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তাহলে প্রঙ্গা সাধারণের ছিত 
সাধনের কাজ, আধা সান্তত।প্নিক 
অবস্থা ধ)বন্থার অথণনেই জাতীয় 
একাসাঘনের অমন সমন্ঞ স্বর্ণ 
সুযোগ’গৃণিকে কাঞ্জে লাগানোর 


গ্রন্থাগার গণশিক্ষার একটি মাধ্যম 


গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শান্তিঘাল৷ মাধ্যম দীর্ঘকাল অনাদ্‌ত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে 
বামজ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন [শিক্ষানীতি এবং নবপযাঁয়ে গৃহীত কয়েকটি বাবস্থার আওতায় 
গ্রন্থাগারের কাজ বিপুল উদামে এঁগয়ে চলেছে । 


গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বৃখ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬ । 
এছাড়া ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধামে গ্রচ্থাগারগাীলকে আরো 
স্থচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে । যথাযথ কাষীনবাহ এবং উন্নয়নের জনয চ্ছাপিত হয়েছে একটি 
গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ । 


স্থসংবধ্ধ গ্রন্থাগার ব)বস্থার মাধামে সুচি'তঁত জনমত গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের 


সুবিধাকে এমনকি সুদ্‌র পল্লগগ্রামেও পেশছে দেওগা সম্ভব হয়েছে। 


শিন:-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে 


এর নজীর আর নেই। 


৮৩৭ টি গ্রন্থাগ।রে খোলা হয়েছে 


৯-১৪ বছর যয়েসের যেসব, ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক কারণে বা জাবিকাজনের জনা বিদ্যালয় ছেড়ে 
যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য থোলা হয়েছে ১৬, ৬৬০ টি পথা-হিভূ্ত শিক্ষাকে'দ্র। গত 9 বছরে 
এইসব কেন্দ্রে ১১:৭৫ লক্ষ ছাত-ছার] ছিক্ষাজন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কমণসূচীর'র অন্তর্গত 
বয়স্ক শিক্ষা প্রকহ্পের ২২ হামার কেদ্দেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ! এদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
গ্রন্থাগ।রগদালি গ্ঢুর,ত্বপর্ণ ভযামকা পালন করেছে। 


রব বই আমাদের অকৃত্রিম বম্ধ্য। 


সুসংগাঁঠত গ্রন্থাগার বাধস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার 


বাবহারের সুফল পেণছে দেবার কাজে এগয়ে আসতে হবে প্রপ্তিটি সচেতন মান্মযকে। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 


৭৩১ আই-সিএ 


্র্প 
রাঃ 






কাজ। হাফ'-বৃজেরি। গণতন্যে পণ 
আগ্থা রেখে 'গিণতুষ্তুকে সংপ্রসারণের' 
কাজ, মেহনওগ মানুষকে শ্রেণণচে তলার 
পায়বতে' নতুন আওত্মবাদণ ট্রেড 
ইউনিয়ন দা পড়ানোর কাজ 
নিাচনের ও বুত্ধ'আয়োজনের মাধামে 
এক্টানাল ইন্টানে'ল বেট সঃ্‌হকে 
দরেণিভূত করার কাজ, দেশের আইন 
খ্খলাকে পাব প্রতিষ্ঠা করার 
কাজ, এ সমগ্ভ জর) “লটটাদ* 
অবজেকাটিভস:” বা আলং লক্ষাগহালিতে 


পেশছবার কাজকে তো আর ফেলে 


রাখা ঘার না। লড়ে যেতে হবে। 
তবেই না গড়ে উঠবে, লং-টাম* অব- 


জেকটগুদ; বা দরায়ত লক্ষাগযাল, 


যথা ॥ বহন্জাতক পুজি হেন ঘর- 


জামাইদের সহাপ্নতায় ভ্ষন্ডী কাক 
হেন ভারতীয় অর্থনধাতকে চটপট; 
দেশের 
প’চাত্তয় পতাংশ মানষের (নারাঁসহ) 
বেকারত্ব অর্ধবেকারত্ব ঘহচানোর 
মাধামে 
জাত'প্ন অগ্রগতির কাজ, অটোমেশন 
আর ফ্রি টড জোন-এর মাধ্যমে 
িল্প বিপ্লবের কাজ, আঁপচ। আধা- 
সামন্ধবাদ' ধ্যানধারণার করণা জলে 
সাঁতার কাটতে কাটতে আঁচরেই 
সথাজতম্মে উত্তরণের এতিহ।সিক 


চাজা বরে নেবার কাজ। 


কাজ, দেন] শান্তির 


কাধ" স*পাদন। 


যেমন তেমন ধন্তু নয়। বিন 
সংগ্রাম] হাতিলাঘ । গো'দান যল্রে, 
ভুগান বজ্ঞের চাইতে ঢের বেশী 
তয় প্রেত সংগ্রামে হাতিয়ার । 
করার 
উপঘ'প্ত দাণিক ধৈকি। চাই কি, 
তেমন তেমন প্রম্নোজনে খোদ চোখের 
মাণিক/কে 
যক্ষা করে যেতে হবে, অগাধ বিদ্ঘাসে 


"চোখের সাপ দত রক্ষা" 


মণিৰ মাথা খেলেও এ 


অচল থেকে। 
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‘পপুলার ভোট'"পত্রটিই কি 
আর একট! ছে'দে। ভোট? নেভায়, 
নেভার। ভোটপত তো নর, এক 
একখানা বুলেট । ভোটপন্ত কি সং" 
গ্রাম হয়? আলবধং সংগ্রামী হতে 
পারে। জদংগ্রামী্ হাতে পড়লে 
ভোটপন্ন বেমন অ-সংগ্রাম! হয়, 
সংগ্রামণ হাতে পড়লে সেই আবার 
সংগ্রাম! হয়ে ওঠে এবং রা] যল্পরকেও 
সংগ্রামী করে তোলে। 
‘বান্তয পারাশ্থীততে' এতো প্রমাণিত 
সতা। কাল বদি সে লিম্ধাথকে 
বাঁসরে থাকে, আজ করেছে আমাকে 
জাজ ধদি সে রাজীবের ছয়ে থাকে। 
কাল সে হবে তোমার আগার নক- 
লের। তবে কিলা। সদন্ত সংগ্লামেই 
আগ,ল ঞু্ড ডাউন: থাকছে। 
থাকবে । কিস্ত্‌ জয় আমাদের অনি” 
যাব) | কথায় বলে, “যতক্ষণ দ্যান 
ততক্ষণ আল" । এইতো !সার্থঝ 
জগবন দন । আপা ত্যাগ করেছো 
কি ঘয়েছো ) [বপরাতরমে ফরম রাই" 
টাস' টু দিল্ল টু দিল্লী এণ্ড বিইযন্ড 
(beyond) । বরে দেওলা ফলবেই 
_ প্রত্খিত নিউ পিপলস ডেমোক্রা" 
টিক রিভলিউশল' । 


























ভারতার 


Price—60 22158 


কেন্দ্র-রাজ্য 


১য় পণ্ঠার পর 
প্রাপো্ পরিণাম নতুন সি্ধান্রের 
বলে ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে । 
এ পণ্য উৎপাদনে রু্লালটির হার 
বাড়ানো হয়েছে। টন 'লঙ্গ: ৬১ 
টাকার বদলে ১৪৫ টাকা করা হয়েছে। 
আলাম ও গুজয়াট দুটি রাজেই 
কংগ্রেস সকার গাঁদতে রয়েছেন। 

এদিকে পাণ্চিমব্থ ও (বিহারের 
দাব) করলার ওপয় কেন্দ্র হায়ে 
রয়ালটর পাঁরমাণ বাড়ানো: হোক । 
এখাদেণ্ড বহ্যাদন ঘরে এই দাবী 
কেশ্দের কাছে জানানো হচ্ছে কিন্তু 
কোনো ফললাভ হয়্ান। কিল্তু গত 
দশ ধছরে কেন্দ্র কালার দাম আটগুন 
বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়লার ওপর 
কর না বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর অথ" 
হোল করলা বিক্রি করে আয়ের দয 
টকৃই কেদু নিয়ে নেবে। কর বাড়লে 
অথ" কাঁদশনের নির্দেশ অন্যায়? 
কমপক্ষে ৪০ শতাংশ হারে রাজাকে 
ভাগ দিতে হত। গত দশ বছরে 
কয়লার দাম বেড়েছে টন প্রত ২৫ 
টাকা থেকে ২৪০ ঢাকা, len 
রাজা কেণ্দ্রের কাছ থেকে কেপ্দুক 
করলা উৎপাদন ও বিক্রি জন্য পায় 
টন প্রতি দেড় টাকা মান। একই 
অবস্থা বিহার রাজোও ৷ বিহার রাজ) 
থেকেই দাবা উঠেছে কয়লা উৎপা- 
দনের জন] অন্তত ২৪ লতাংন হারে 
রল্লালটি দিতে হবে। কেল্দা 
সরকারের ইদানিং কালের যে রাজ 
ভেদে বাছ-বচারের লাঁতি তাতে 
যদি এ রক্সালটি একাই 
বিহার সরকারের প্রাপ) হোত তবে 
ইদানিং কেন্দ্র নিযা্চনেয় আগে কিছ 
কণার হন্ত প্রসারিত করে দিত, ফেন 
ন! বিহারে এখন কাগ্রেসা রাজত। 
কিন্তু বিহায়ের লঙ্গে জাঁড়িত পশ্চিদ- 
বঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিরদ্ধে কে 
বে অথ'নৈতিক লড়াই চলছে ঘর 
দরুণ এই রাঙ্গা যণ্ঠ পাগিষং্পনার 
মাথা পিছ সবচেল্সে কদ কেন্দ্রীয় 
সাহাধা পেয়েছে, অন্টগ অথ' কঁমিলনের 
সুপরিণ ৩২৫ কোটি টাকা থেকে এই 
রাজাকে বত করা হয়েছে, এখন এই 
লড়ইয়ের দুখে পশ্চিমবঙ্গের কয়লা 
বাবদ প্রাপ) রয়ালাট টন প্রাত দেড়, 
টাকা থেকে এক পরসাও ঘাড়ানো 
হবেনা । কিন্তু আসাম ও গজ- 
রাটের উৎপাদিত গণ্য অপরিলোধিত 
খানজ তেল উৎপাদনের জনা কেন্দ্র 
রঙগাগটি ৬১ টাকা থেকে ১৮৫ টাক! 
করা হল। এরর পরেও বলতে হবে 
কেন্দ্রীয় লয়কার প্রথা নিয়গেক্ষ । 

[ পাদ ] 


ছগর্ণ 


॥ চাদায় হার ॥ 


বাষি'ক--৩০ টাকা 
যাত্মাধক ১৫ টাকা 
ব্রৈঘাসিক ৭৫০ 





সংপাদক-_হীরেন বন । সংপাদক কতক বি.আই, পি. টি, প্রেস, ২৭ বি লোনন সরণণ। কলিকাতা-১৩ থেকে মুচিত এবং ধপ'ণ কাযাগি॥ ৬১ মট লেন, কলিক1৩।-১ থেকে প্রকাশিত 


গ্রণব রাজ্য হ-কংগ্রেসে গোষ্ঠী বে 





৮) নট 


0 


গান্টা যুব ও কিষাণ সংগঠন গড়ার চট ক 








নব পর বৈ ফেরগারী ১১৬৫। ৬০ পয়সা 


bp 


বটতলা কেন্দ্রে প্রা 
'প্মনোৰয়ন ঘিয়ে রাজ্য 
কণগ্রেঙ্গে প্রচণ্ড অসন্তোষ 


পা্চময়দের ধটওলা কেপ্যের উপ- 
নিবাচনে ইন ছায়া যে প্রাথশীকে 
মনোনয়দ দিয়েছেন তাতে দলের 


তা দেখার দদা । কীরণ এই মনো- 
নাদের দ্যা থেকে পাকার হয়ে 
যাবে রাজা রাজনীতিতে 'কোন 
কায্রেস নেতার প্রভাধ বেলা। 
লেখ পুত চয় চেল বরকত, 
গাঁশ খান চৌধ্রর। অশোক সেন, 


"নেতার. দতাদযৃত্তর :তোয়াহা হী কয়ে.. 


ছাইকঘযাদড - একের, পছন্দ, 'মতো 





রাধার জন্য নন করে আলাপ-' প্রাৎ 


আলোচনা চলছে । 

বটতলা কোলের প্রাথণী পদের 
জনা তাঁছির ফরেছিলেন অনেফেই। 
এদের মধ্যে বয়কত গণ খান চৌধ্ররাঁ। 
অশোক সেন, আঁজত পাঁজা খুব 
চেন্টা করেছিলেন তাদের মনোনগত 
প্রাথণকে মলোলন্নন পাইয়ে দেবার 
জনা। 

বন্ধিমান প্রণব মৃখাজণ হাওয়া 
ধারাপ দেখে নিজের সম্মান বজায় 
বাখার জনা কোন প্রাণীর ঢনা শেন 


্রশ্তাব হাইকম্যাম্ডকে দেন নি। 

বিগ্তু রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের 
নব নেতাকেই ববিয়ে দিলেন যে 
পুরনো দাদাদের তিনি আর মল 
দেন লা। তিনি এই রাজো নতুন 
“দাদ” তৈর? করতে চান 


জানা গেছে বটতলা কেন্দ্র 
বিভিন্ন প্রার্থীর জনা যখন পশ্চিম- 
হঙ্ছের ধাধা বাঘা প্রাতানধিয়া রাজীব 
গাচ্ধা। অতণ নেহেরুকে ধরপাকড় 
করাছলেন তখন রাজীব পাশ্চম- 
বদের ভারগ্রপ্ত এ আই সি দির 
অন্যতম সায়ারণ স্*লাদক শ্রীঘতী 
রাজেন্দতুমার) বাজলেরণর সঙ্গে বথ৷ 
বলে প্রার্থী ফাকে যরবেন ঠিক করে 
ফেল্নে। 

দত, ব।জগেয়ী .রাজণবকে 
জানান, সাধন পান্ডে, যেছেতৃ কোন. 
' লবির লোক নয় তাই ওকেই মনো- 
“নয়ন দেওয়া হোক। 
-.. বাঙালী নয় বলে ওযু হাথগল্দ রয়ে, 





পাধন। তখন বরকত সাহেয..এবং 
প্রথববাধ্যর বিরোধিতা অমর ৪0 
চাষ ছাইকমাল্ডের মনোনয়ন পান! 

হাইকমান্ডের এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া ছলে জনৈন্ধ 
যুব নেত বলেন। মনোনয়ন দেবার 
দায়িত্ব আমাদের ৷ দেখা যাক সাধন 
কি কয়ে মেতে । 

এই রুম মনোভাব সধ প্রভাব- 
শালী কংঘেসা নেতাদের মণেই 
শেযাশে ৭ পায় 


তাছাড়া- ও: 


ভোটের পালা শেষ হতেই পচ্লিম 
বাংলায় ইন্দিরা কংগ্রেসে কে'।দল 
নুর হয়েছে । কোন: গোষ্ঠী সংগ- 
ঠনকে কৰ্জা করবে এ নিয়েই হষ্থ। 
এই কে'দল আরও বাড়য়ে দিলেন 
প্রান্তন অথদদ্রণ প্রণব মুখোপাধ্যাল্। 

প্রগবধাব্‌ কয়েকদিন আগে কল" 
কাতার আদেন। এবারে তার 
কলকাতার আগমনে তাল দলের 
অনেকে তার সঙ্গে দেখা করেনি । এ 
ঘটনায় প্রণববাব দংঃখের সঙ্গে 
ভর ঘাঁনষ্ট কয়েকজনকে বলেছেন, 
আজ আদ ক্ষমতাহারা বলে ওরা 
আমার সঙ্গে দেখা করল না। বিশেষ 
ধরে নাক নুত্তত মৃছোপাধ্যায়। 
লৃধমাঘ ধ্ধদানের .নরূল ইদলাম ও 
আনন্দমোহন বিত্বাস তার সন্ধে 
দেখা করেছেন । কিভাবে কংগ্নেসকে 
সোমেন মদের হাত থেকে ক'মা করা 
যায়, তার আলোচনা হয়েছে। প্রদব- 
ধাবু নাকি নরূলদের বলে গেছেন 
ফংগ্রেস সংগঠনের সমস্ত শেলগূলোকে 
ভঙ্গ পঞ্টা সংগঠন করতে। তাতে 
নিজেদের লোক ঢেকাতে। বিশেষ 
করে শ্রদিক লেল ও কৃষাণ লেলকে 
ভাঙ্গতে হবে। তবেই প্রদেশ কংগ্রে- 
সরে [ডাঙ্গয়ে হাইকমান্ডের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। কারণ 
কংগ্রেসকে সোধেন মিরা অথাৎ গণ 
শগেষ্ঠ! কা করে ফেলেছে। সুব্রতও 
বোধহয় ওদের দিকে চলে ধাবে। 
সেজনাই সে আমারু-গঞ্জে আর দেখা 
করেনা । স্রতর এই আচরণে তিনি 
বিলেষ দঃথ পেয়েছেন। 


প্রদ্ববার কলকাতায় এলে সুব্রত 
বাবদ নাকি দেখা করেননি । লৃধ্মাধ 
নকল ইসলাম ও আনন্দ বিবাদ 
তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। 
এই দং’ণনের বিরদ্ধেই প্রদেশ 
ই-কংগ্রেসে অভিযোগ গেছে যে 
এয়া কেন প্রার্থীর বিরদ্ধে কাজ 
করেছেন: দুজনকে দিয়ে প্রণব- 
“হার? ুাণ লেলের পাল্টা একটা 
নাইফ ্বাকৃত দেখার জনা প্রদেশ 





করে একটি কদাট ছিল। ভাতে 
নয়ল প্রধান “উপদেষ্টা ছিলেন। 
এছাড়া। অলোক ৱায়চোধুর'। নাস্তি 


রায়। আনন্দমোহন বিদ্ধাল, কমল 
হেমন্ম এবং আরও করেকজন ছিলেন। 
বর্তমানে এদের বেলশুর ভাগ সদসাই 
প্রণববাবর দিকে নেই । এ জন৷ই 
একট। পাংটা সংগঠন করা হয়েছে। 
সেই সংগঠনকে প্রদেশ কংগ্রেম যাতে 
স্বীকৃতি দেয় তার চেণ্টা কর হচ্ছে 


নরুলদের এই প্রচঢেণ্টা 


স্বণকাত না পায় তার জন্য সোমেন 
মিন্রা উঠে পড়ে লেগেছেন । নরংলও 
বনে নেই। কেন্দ্র আইনমন্ত্রী 
অণোক সেনের নিজস্ব লোক বলে 
পরিচিত এক আশিস বসকে এ 
সংগঠনের সসা করে এাগরে চলেছেন 
জ্বঁকত পাবার আলায়। 


সোমেন মিন্তরা এখবর পেয়েছেন। 


এ ধব কৃষাণে এমন কয়েকজন 
লোককে নেওয়া হয়েছে ঘাদের 
বিরুদ্ধে গত লোবসভার নি্াচনে 
কংগ্রেম প্লাথা'র অফিস ভাঙ্গচর 
করার আভিযোগওড আছে। এছাড়া 
এদের অভিযোগ নয়লে এজন নাস' 
মাহলাকে দিয়ে কৃষাণ কংগ্রেসের মধে)ই 
শেযাংল ৮ম গণ্ঠোগপ - 


কম্যুনিষ্ট বলে বামফপ্টের 
মন্ত্রী মালয়েশিয়ায় 
প্রবেশাধিকার পেলেন না 


মালয়েসিফান্ন কমানিষ্ট মন্ত'র 
প্রবেশ নিষেধ বলে জানা গেল সম্প্রতি 
জাপানের তাদাশ ওতানবের এক 
চিঠিতে। 

ভাগাঁণি ওতানবে হচ্ছেন অগ্নণ- 
নিজেশন ফর ইনডাদ্টিয়াল (স্পারিচ্‌- 
চাল এ] কালচারাল এাডভাতদ- 
মেস্ট ইনটাঃন/)ণনালঞর ( যার সং" 
ক্ষপ্ত নম ওষেসকা ইন্টারনাখনাল ) 
আপ্তজ'াতিক কমিটির এাসিসট)প্ট 
দেররেটারণ জেনারেল । 

ওয়েসকা পিচ কাঘটির 
পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দলের 


মালয়েশিয়ায় যাওয়ার কথ। ছিল 
ফেরারী মাসের ১--১১ তারিখের 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেবার 
জনা । এ ব্যাপারে রাজ্য কাঁমাটকে 
আমন্রণ জানানোও হয়োছিল। 


প্রাতনাধ দলের নাম আগা 
পাঠিয়ে দেওয়া হন়োছল এ সংস্থায় 
সদর দপ্তর টোকিওতে। 

তাতানধি দলের সদসা নিবাডত 
হয়েছিলেন প্রলঙ্গ তালুকদার। ক্ষুদ্র ও 
কুটার শিল্পমন্ত্রী পচ্চিমব্ সরকার, 
এন, এন, রায় আই। এ, এস, জওহর- 
লেষাংশ ৪ম পঢণ্ঠায 


কুলতলীতে গুলিশ আতাচার 
করে টাকা আছায় করছে 


দাক্ষণ চাদ্যশ পরগ্রণার কুলত" 
লার ঘানার রাধাবল্লভপঢুরে ৯৫ জান্‌- 
ঘর দুজন কংগ্রেস কস? খুনের পর 
গহলিল প্রলাসন ও ম্থানগ় কংগ্রেদীয়া 
এস, ইউ, (সি, আই সদস)দের উপর 
ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে ৷ ঘথেচ্ছ 
গ্রেপ্তার, রাত দঃগুরে বাড়ীতে ছানা 
দিয়ে টাক! পলসা আদান, বাসনপন্ন 
চর টেনে নিয়ে যাওগ়া কোন 
[কছুই'করতে প্যালন বিধা করছে 
আ। সংত্রি ঘটনাগ্থল পরিদল'ন 
করে ফেরা এ, পি, ডি। আরের এক 
তদন্ত রিপোটে' একথা উল্লেখ ভরে 
বলা হয় যে কয়েকটি সংবাদপত্র ঘট" 
নাকে মিথ্যে রও *চাড়য়ে সংবাদ 
করেছে । নিহত কথ্রেদ কমা 
আবদুর রহমান নক্ষয় ও আধদংর 
মোল্লার গরিবায়ের লোকেরা পরিদ- 
শনিবার? সদসাদের জানিমেছেন ঘে 
ধুনের পু নিহতের রপ্ত মাথা ভাত 
তারই থাকে জের ফরে খাওী।নে। 
হয়েছ। গায়ের কোল থেকে শিলং 
নিয় কগয খল কযা 


পাদ বলে (ব৮, সাতেলগানে 


ঘা সব ঝোররেছে তা স*প্‌ণ' মিধো। 
তবে এ পরিবারের লোকেদের মতে 
খুনের মময় এম ইউ [সির লোকেরা 
ঘটনাস্থলে ছিল। 

এ, পি, ডি, আয়ের তা 
[রিপো্টে' আরো বল৷ হয়ছে বে, 
গলি প্রশানন কূলতলগতে নিরপেগ্ 
না ছয়ে কগ্রেস দলে স্বার্থে কাদ 
করছে! '১৯ জানলার প্রান এয, 
এল, এর নেতৃত্বে শঢচাৱেক কায়েস 
সদস্যের এক.িহিল সোনাটিকারি 
ঘামে এস, ইউ, সির সালা- 
সমর্থকদের .. নাড়ি বাড়ি ঢুকে তছনছ 
করলো, ঘর। ধানের স্সোল সব পুড়িয়ে 
দিল, দ্বানীয এস, ইউ, সি অ‘ফন 
ভার কছুলো-এবং পরলপ 
'নাঝকারভাবে এসব দেখলে । 
পুলিশের সালের ওয়ে ভুবনখাল 
গ্রামের পুরুষরা কেউই বাড়তে 
থাকতে পারছে না। ঘটনায় পর 
রাধাবাভপর গ্রামে পুলিশ ক]*প 
বানে হয়েছে ! 'কাশ্লের পংলিশেরা 
জের করে 0৫1 আদার করছে, ঘধ1- 

2 হাতিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 


। দহ 


পণ ॥ পুকষার ২২লে ফেব্রুয়ারী। ১৯৮৫ 






সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার গ্লোরিয়াস রিভোলুশনের স্ব্গছারে 
প্রশ্নে ছায়িরহীনতা 


দেশের দাব'ভেদত্ব ও-নিরাগতার 
ভাবয)ং কি এ প্রশ্ন আজ অনেকের 
মনে, বিলেধ করে রাজধানীতে গুপ্ত 
চর চক্রের তান্তের ফাঁকে খবর যেটকে 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে জানা 
যাচ্ছে বে সামান্য টাকা ও মদের বিন- 
লে কিভাবে পাটের বিফাল। নিরা- 
পৱা ও প্রাতরক্ষা সাজা গরদ্বপুণ' 
তথা বিদেশে পাচার হয়েছে বছরের 
পর বছর। 

দেশের ফণ'ধার ছয়ে 'যাঁর়া বসে 
আছেন তাঁরা বে ফওটা ফাম্ডজ্ঞানহণন 
তা চীদত' ইন্দিরা গম্থণর হত্যার 
নমর প্রকট হয়ে পড়ে এবং এর জন্য 
যে গোটা কেন্দ্রীয় মাশ্রিসতা দায় 
সেই আঁধ্রয় সত্য কথাটি বলে শ্রীঅতুলা 
ঘোষ কিছ. অন্ধ হীন্দিরা-ভন্তদের 
আঁরশ্নভাজন ছন। তিন বলেন যে। 
শ্ীগতণ গান্ধীর গাললাগার পর তার 
বাড়ীতে এমন কেট কি ছিলনা যে 
হাসপাতালে টৌলফোন বরে দেয় 
আগে থেকে॥ হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়ার জনা [বিলে আযাধ্বলেন্স 
কেন বাধহার করা হল না? তার 
জনা নিধ:প্ত সরধক্ষণের ডান্তার কেন 
অনপাঁন্বত ছিলেন? হাসপাতালে 
আগে খবয দিলে তার গেটের চাবি 
খোপার জন) সমন যেত লা অথথা 
নাজে'নদের ডেকে আনতে দেরাঁ 
হতনা এ প্রশ্ন তুলেছেন অতনলা- 
বাধব। 

ভংপালেপ্ ধিষান্ত গ্যাসের 
বিচ্ফোরণ আর একটি মর্গানক 
ঘটনা যাতে দেশের মাননষের কাছে 
পারদ্কার হয়ে গেল যে ইউনিয়ন 
ফারবাইডের কারখানা থেকে পরিবেশ 
দযত হওয়ার আাশঞ্কাকে কোন গযব 
দেন ন মধ্যপ্ৰদেশ সরফার এবং 
কেন্দ্রীয় সরফার। যদিও বারে ধায়ে 
দঘটনা ঘটেছে এবং টড ইউালয়ল 
নেতায়া সাবধান করেছেন আগ্গে। 

ঠিক এই মুহ তে' হায়প্রাধাদের 
কাছে শরাতাণ্ঠত একটা গবেষণা কেন্দের 
মুহসাজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে 
একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা যে সধ 
তথ। পারিবেগন করেছে তাতে লাসক 
গোষ্ঠায সাদা চামড়ায় প্রত দূর্বলতা 
আর একবার স্মরণ করিতে দেগ। 
মনে হঘ। গুপ্তচর চক্র ও ভংপালের 
দ্ঘণটনায দুই হাঞ্জারের উপর মান:- 
গের মৃত্যু না হলে এই তথাকথিত 
গবেষণা কে নললে কেউ মাথা 
ঘামাত না। এখনও সমর আছে 
সরকারী উন্যোগে এর রহল। 
উদ্ঘাটন করা এবং জনসাধারণকে 
Lqininis জানানে। 

লি. 18. অহ গকিবেশত প্রত 


ডোনা যা যে এই সস্থাতির 


নাম হইস্টায়ন্যাশন্যাল কুপন রিসাচ' 
ইনষ্টিটিউট, সংক্ষেপে ইকরিস্যাট। 
মার্কিন সাহাব্প্রাপ্ত এই কেন্দে 
কয্লেকজন দাকি'ন নাগাঁরক ক'ক! 
আছেন। 

প্রান ৩,6০০ একর জামির ওপর 
নিত এই গবেষণা কে'দ্র "রাল্্ী- 
সংঘের মধাদ।" পেল়েছে। আশি জন 
মশগ্ত্ পাহারাদার এই ভবনাট [ঘিরে 
রেখেছে। কাধ'ত হায়দ্রাবাদের মধ্যে 
এটি একটি মার্কিন উপানিবেশ। 


এর সুইমিং পৃল। টোনিস কোট'। 
আধ্ানক ধরণের বাসগৃহ নিজস্ব 
পেট্রোল গাণ্প ও লগতাতপ নিষ্লাশ্মত 
গাড়ী স্থানগর আঁধবাসগদের মনে 
নণ্ভম জাগায় । 

যেহেতু এই প্রাতষ্ঠানটি এক 
বিশেষ মযাদা ভোগ করে।, সেজন্য 
আমদানি লক্ষ ছাড় পায় । ফলে 
নিত) ব্যবহার্য প্রান সব জিনিষ এমন 
কি দ্টেলনারি জিনিঘও খাস আমে- 
{রিকা থেকে আনা হয়। একই কারণে 
আজা ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন 
পালণ এখানে প্রবেশ করতে পারে 
না। এখানে কেউ খুন হযে গেলেও 
প্ালশ তল্লাস)। চালাতে পারে না। 
বগ্তুত। গত বছর এই ভবনের জনৈক 
ফম'" এক কৃতক মাহলাকে গুল 
করলেও স্থানীপ্প থানা কোন রকম 
মামলা রং; করতে অস্কার করে। 

গি টি আই-এর প্রাতবেদনে 
জানা ঘায় যে কয্নেফ ধর আগে 
ইকারদ্যাটের এক আবাসকের 
ফ্ল্যাটে উভয্নদ খা বেতার যোগাযোগের 
সেট লাওয়া ধায়। এখানকার ক্যানটিন 
পাঁঃচালক মাকি'ন বিমান বাহিনীর 
একজন প্রান্তন আফসার । এখানে 
আসলে কি ধরণের গবেষণা 
হর লে সম্পকে" ভারত সরকারের 
তরফ থেকে সঠিক তথা জানার কোন 
পদ্ধতি নেই। গবেষনার নামে এটা 
ধে অবাঞ্ছিত বিদেশীদের আহ্ডান্ 
পরিণত হয়নি তা জোর করে ধলা 
ঘসাঁকল। 

হালাবাদের কাছে কলেকাট 
গরন্ধপপ' প্রাতয়ক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা 
এবং উৎপাদন কেপ্র রয়েছে | তাছাড়া 
সোভিলেট সহায়তার সাজোল! ট)ই 
তৈরীর কারখানাও বেশ? দরে লঙ্গ। 

এখানকার বৈজ্ঞানিক নামে ঘে 
[বিদেশীরা এখানে আছেন তাদের 
কাজবম' কি তা নজরে পড়েনা। তবে 
কেউ কেউ হাযঢাবাদেয় বাইরে যাতা- 
কখনও বন্ধক 
শা 





শ্ৰীপতি নন্দী 


“মোদের গরয মোদের আশা” 
পাশ্চমবঙ্গীয় যমকণ্ট একের পর এক 
বিজয্ন অর্জন করে চলেছেন । জনৈক 
টপ্‌ নেতা তো বলেই দিলেন, এখন 
চলছে গোরয়াস ভিন ্রীর যুগ । 
“কাজটা তো আর দাম্‌ল' এম পি, 
এমেলে উৎপাদন নর, একেবারে 
জাত কেন্দ্রে ক্ষমতা দখক্রে অভ+ন্ট 
লক্ষ্যে পেগ্থানোর সংগ্রাদ” । অভ 
লক্ষো আবিচল থেকেই অঞ্টগ লোক- 
সভা নিবাচনে গ্োরয়াস ভিক্‌ ত) 
মগ্তধপর হয়েছে। অতঃপর আরো 
বৃহত্তর ভিক্টর অর্জন করান মত 
সদিচ্ছা ও আত প্রত্যন্ন নিয়ে আরে 
‘মার্ভে'লাদ ওয়াক” চালিয়ে যেতে 
পারলেই তো একেবারে পগার পার। 
বাপের মত বড়দাদা সি পি আই 
এম-এনু এ?পে বুকের পাট! দেখে 
ফ্রষ্টের ক্ষদে লাঁরকগপণেরও কল:জেয় 
হস্ত চলাচল স্বভাবতই কিং বাধ 
পেয়েছে। তেমনটা মালুম করা যেতে 
পারে। 


|) [) 


গোরদ্লাস সেংগ্রামের বা্তব 
হিসাবটা এঘন.1ক আর অধান্তব ছিল। 
লৱ; পক্ষ তো চারটিরও কম আসন 
পেতে পারতো, ছপ্পতো বা এটাও 
নল্ন। অতঃপর চারে চারে চতুগ:ণ 
যদি পেয়ে থাকে, সে তো একট 
অঘটন, ঘথাঃ। লত্পক্ষত্র সিমপ্যাথা 
ওয়েভ আর লোকেল পালাটকেন 
কমপ্লেক্স বিশেষ । অথধা বলা চলে 
"ইন্দিরা টণে'ডে", বৃঞেয়া প্রেস, 
ও “একাংল ভোটারের আড্ম'প্রতা- 
রণা"-র ঘাহল্পর্দ' যোগ। বলা 
বাহ্‌লা। এতৎ অবস্থার চাল্লল শতাংশ 
আসনে পল্লাভবকে হা সিবাটি পারসেপ্ট 
বিন লাতকে গোরিয়াল ভিকটী 
না বলে উপাই ঘা কি আছে? মনে ॥ 
রাখতে হবে, এর চাইতেও শোচনা'গ্ল 
একটা ভরাড্‌বিকে ঠেকাতে পারাকে 
পরাল্রয় বলে না। “ফেইলর ইজ 
দা পিলর অধ মসাঞ্সেদ"। হিন্দ 
লাণ্যেও তো রয়েছে, "নর্নাশে 
সমৃংপমে চ অর্ধ তাজাতি পশ্ডিতঃ- 
পম্ডিতগণও তেমন তেমন যেপাকে 
পড়লে এক*অর্ধেক গচ্চা দিয়ে এবং 
অপর-অধ' স্বরক্ষা করে জ'বন 
সংগ্রামে গ্রোরিয়াদ ভিড লাভ করে 
থাকেন। তাহলে, অধং বা হাফ- 
অংশটাও নন, নিতান্তই লেস: দান: 
হাড় বা ফোরটি পারসেম্ট বে-হাত 
হতে লিয়ে চিকটি পারসেন্ট সেভ: 
করতে পাগলে 

(োযয়াস ডিক 


শুধ শাটই বা কেন? তার 
আগেও পিঠোপঠি দ:' দৃটি মহা- 
বিজয়কেও তলারূপ পারদপেকটিভে 
দেখতে শিখতে হবে । একক, হাওড়া 
দিউনপিপাল ময়দানে “নেক: এন্ড 
নেক ফাইট:-থানা, অপরট। শিবপুর 
“বিধানসভা উপনিঝচিনে ন্যারো 
এসকোপন্টা (18009 escape) 
পারাশ্থাতটা আয়ো খারাপ হতে 
পারতো আরো। নগণ্য ভোটের ও 
সাঁটের ব্যবধানে য়-পরাজয় মামাংলা 
হতে পারতো । আরো শেচন' 
ঘার্থ‘তা প্রতিহত হয়েছে । অভ 
ওয়েভ তখনো কিছু একটা [ছল 
[নিন্চয়ই। এত সবেও-..। 

তবে কি না; গোরয়াস ভিকাটির 
মত গ্লোরয়াস ডিফিট বলেও একটা 
বগ্তু আছে_ অন্ততঃ নিবাচনগ 
ভণক্ষেত্রে । লোকসভা নিযাচলেধ 
প্‌ব'বত্ত" পণায়েং নিবচনে যে অলৃভ 
ওয়েভ ততটা সুষ্পষ্ট হয়ে গাঠান, 
লোকসভার অধাবাহত প্‌বেকার বাম 
কষ্টায় দৃভেদা দুগ'লগৃহে ছ' ছাট 
উপ নিবচনে সে অশংভটাই অতান্ত 
তীব্রভাবে অনৃভ্‌ত হয়়োছিল। সেয়প 
অধিকাংশ ক্ষেয্রেই আরো৷ শোচনীয় 
পরাঅয়কে ঠেকাতে, অথাং পাঁচ 
হাজার না হয়ে দল-বিল হাঞ্জার 
ভোটের ব্যবধানে পরাঞ্জিত হবার মত 
অনধ্যাদাকর সম্ভাবনাকে প্রাতহত 
করতে, সক্ষম হলে িফট টাও যে 


গোরয়াম হয়ে ওঠে। সেটাও 
মানতেই হবে। 
০ ও ৫ ও 


নাঁলবণ' শৃগাল বংশায় তৃতীয় 
এজলাটও অবলাই সাধারণ বঞ্তব হতে 
পারেন না। নতুন অধতার কালো 
টাকাকে উচ্ছেদ ক্বেন। আঁলক্ষার 
অন্ধকার দুর করবেন। লাসনবাবদ্থ।কে 
দনীতদংশ্র করে ডাইনামিক করে 
তুলবেন এবং দারদা দয় তো কর 
বেনই, চাই কিঃ দেশটাকে একাবংণ 
শতাধ্ধীতে উত্বীণ' ধরেও দেবেন। 

বলা বাহ্‌লা। তানও একটা" 
অতিকায় “গোরা ভিট্'র অধিকার) 
--ভারতণ8 ইতিহাসে বছতদ গোরিয়স 
ভিক্টর একটা নতুন ইতিহাসের 
সনা করবে এতো স্বাভাবিক । ভিউর 
রাজ'ব-জ একারণেই একদা বলে" 
ছিলেন, তান ইাঁতহ।স সৃষ্টি করতে 
সক্ষম, এমন কি ইতিহাস পাঠ না 
করেই। 

বিশ্যালে মিলায়ে কৃষ, তকে 
বহদর £ডারতান্ বুজে নযকুলে 
তেমন বিধান3৩ টিনের 


রোঁডও-তে। টিতে সংবাদপত্তে ও 
অন্যান! মণ্চে নিউ ঝাইীজং সান-এর 
বন্দনা এদেরই নিউ ডাইনামসম:, 
নতুন প্রযাহের টানে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা । 

কান প্রলাসন, লীন অধ্থনীত। 
ক্লান রাজনণীতি। রান সমাজ, র্লীন 
শিক্ষা সংক্কীতি। কলন গঙ্গাজল । 
ডিফেক্লন বিরোধ আইন প্রণন্নন- 
হয়ে গেছে, অত্র রাজনপাঁতি কলন 
হয়ে গেছে । এবারে অর্থনগাত? 
তা কালো টাকা থাকলেই ॥-ন'“ত 
থাকবে। দুনখশত থাকলেই কালো- 
টাকা বাড়বে ৷ এধারে মাতার আদশ' 
অবলধ্যনে যাবত" কালো টাকাকে 
সদা বা লিগ্যাল করে দিলেই সেট 
চুকে যাবে । আর গয়ীব) হটাপে,] 
সেতো জলবৎ তরুলং ॥ এন, আর, 
ই, আর আই, আর ডগি বহাল 
থাকলে দারিদ্র বিমোচন আ.রুলে 
ছয়ে বাবে। বাক থাকলো রন 
ক্ষ, সংগ্কাত। গঙ্গাজল ॥ গঞ্জাজল, 
ঝামলন গঠিত হয়েছে, অতএব 
ম'ভৈঃ। আর রান িক্ষ। সংগ্কাতির 
আদন' তো ভার ভার ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে রয়েছে বং মিঃ রানের 
সচিত "আমার জাঁবনই আমার বাণ!" 
ইতিহাসে__সিকিদে,  কাণ্সানে, 
অন্ধেঃর কং-রাজনৈতিক সংশোধনা- 
গার সমহে। এবং বিগত বংসরে 
অনুষ্ঠিত ইং-কং ছার সংগঠন নহে) * 
রাজাঁব-আশ্রিত সংগঠনের নাগপংর 
সম্মেলনের দপ্টান্তে। ' 

তাহলে আমংন। এবারে কলন 
গোবর ছল খেয়ে একটা গোরিয়াম 
রিভলযাশনের প্রতণক্ষাম শযরার মত 
মশয়ঁরে শ্বগারোহণের আয়োজন 
কার। 
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অন্যায়কে প্রশয় দেওয়ার 


বিরুদ্ধে ছাত্র 


দিলতে দোলের সময় লেজ ও 
বিদ্বাবদ্যালয়ের ছাগ্দের প্রতি 'অশো- 
ভন আরশের প্রতিবাদ করে এ আগে 
একাধিকবার বাপক আন্দোলন 
হয়েছে { প্রশ্নের বাতা এবং 
এক(শ্রণার পুলিশের গ্ররোচনার 
বিযদ্ে এই আন্দোলন হয়েছিল ॥ 
এই আন্দোলনে কেবল ছাত্রীরাই নগ্ন 
তাদেয় অভিভাঁবকা এবং মহলা 
সমিতির নদস্যারাও এগিয়ে এসে- 
ছিলেন. 'দিল্লাঁয় প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত 
উচ্চপদদ্থ কর্ম চাৱাঁদের ঘেরাও করা 
হলে তাঁরা প্রতিহত দেন এই অদা- 
মানিক আচরণ দমন ঝয়ার। 

কিদ্তু সমপ্রাত রাজধানগতে নাম 
কয়৷ বনেদ সেন্ট [দ্টিযেম্দ কলেজে 
পাঠরতা, ছাদের অবমাননা এবং 
হয়য়ানির প্রাত্তবাদে আবার নতুন করে 
বিক্ষোভের সংবাদে প্রমাণিত হয়েছে 
প্রলাসনের বার্থ'তা । সবচাইতে 
লজবার ব্যাপার কলেজ যতৃ'গক্ষ 
এবা।পারটা “ঘরোগ্।' ব্যাপার বলে 
লঘ্‌ করে দিতে চাইছেন । যারা 
অসামাজিক কাজের প্রাতিবাদ করছে 
তাদের উলটে প্ালশ এবং [সি। আর, 


বিক্ষোভ 


পি, এফ দিয়ে হয়রানি কয়া হচ্ছে ॥ 

তবে দিল্লীর এস, এফ, আই-এর 
নেতৃ.ত্ব গণতাশ্যক চেতনা সংপন্ন এবং 
[শিক্ষায় সুন্থ পারবেল চায় এমন ছান্ত- 
ছান্তীরা ব্যাপক আন্দোলনে রাজধানগতে 
সাড়া জাঙ্গিয়েছে। 


কলকাতার সেন্ট জেভিরা' কলে 
জের মতই নামভাক দিল্লাঁয় সেন্ট 
দ্টিফেন্স কলেজের । গত দুই তিন 
যছর থেকে এখানে সহ-শিক্ষ। চাল: 
হয়েছে । অবশ্থ/পন্ন ঘরের ছেলে- 
মেয়েরা এখানে পড়ে । প্রথম দিকে 
দেয়েদের নিয়ে অশ্লীল রসিকতা এবং 
অশোভন আচরণ স্বল্প সংখ্যক মেয়ে 
মেনে নিয়েছে । 


কিন্তু ক্রমশ ছাতখনংখ্]া বাড়াতে 
এবং আশালীন ঝাবহার ছেগ্ছেদের 
তক থেকে দিনের পর পর দিন 
বেড়ে যাওয়ায় ছাত্রীরা আর চুপচাপ 
থাকতে পারে না। মাঝ মাঝে 
প্রাতবাদ করেছে । এমনকি বর 
পক্ষের নজরেও এনেছে । কিদ্তু 
সামাঁয়কভাবে এই ধরণের অচণে কমে 
গেলেও আবার হঠাৎ তা শুরং হয়ে 


যায়। ছণ্ীদের পক্ষে এক! একা 
চল।ফেরা করাই সর সময ম.স্কল 
হয়ে পড়) 

হতৃ'পক্ষর ওবাসানোর ফলে 
বিছ: ছাত্র যেল দংঃদাহসগ হয়ে পড়ে । 
বেপরোয়া এই ছারা ধন্পেকাদিন আগে 
মেয়েদের অন্তবাস কলেজের টাওয়ারে 
ট/ঙয়ে দেয় এবং ছাতখদের কমনচ:দে 
অশ্লাল ও ক্রুচিপূর্ণ দন্তব্য লিখে 
দেল 


দিল্লীর বয়েকটি দৈনিক পর্রিকায় 
নামী দাম! কাগজে নয়--সংব।দটি 
প্রকাশিত হওয়ান্র কলেজের বতৃ'পক্ষ 
গোটা ব্যাপায়টা একেবারে সমান! 
“পারবায়ক' ঘটনা বলে চেপে 
দিতে চান। এমনকি যাল্তা প্রাতবাদ 
করোঁছল তাদের পালিশ ও সি আর 
পি এড ডেকে নিষ্লে এসে বদকানি 
দেও হয়, এমনাঁক যে সব ছাঘ্তর-ছা্ 
বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে তাদের 
কলেজ থেকে বাঁহ*কার করার হুমাক 
দেওয়া হয়। 


দিল্লীর এদ এফ আই ও বান 
কজেজের ছাত্র সংদদ এই প্রাতিঝাদ 
আন্দোলনে সামিল ছয়েছে । একদিকে 
কলেজ বর্তৃ'পক্ষের উদাসীন] (কলেজের 
“সুনাম" নস্ট হবে বলে তারা 
অন্যায়কে পরোক্ষে প্রশ্ন দচ্ছেন। 
আর অনাদিকে রাজধানীর প্রণাসনের 
বাথ'তা ছাপ্র-ছান্্রী এবং আভভাবকদের 
মনে বিক্ষোভ সঞ্চার করেছে। 
সাধারণভাবে রাজধানগতে মেয়েদের 
সং্লম বজায় রাখায় সরকারণ বাথ'তার 
প্রাতিবাদে রাজানবাসে বিক্ষোভের 
আয়েজন হয়েছে। এবায়ে মনে হয় 
হয়ত আর চুপচাপ থাকা চলবে না। 


নাওসী যুদ্ধাপরাধীদের আবাসস্থল 


এখন কানাডা 


টোরোস্টোড ওরা ফেব্রুয়ার £ 
কানাডা বিভন্ন সংগঠনের আভযে 1, 
এখন ব হয়ে দাঁড়য়েছে নং 
যুদ্ধাপরাধীদের আবাদস্থল, এসব 
সংগঠন’ তাদের 'বাঁহ'কারের জন্য দাবি 
জানয়ে আসছে। 
নুংসি-্রোধ ভিত্লেনার এক 
কানাডার শ্রাতানধি ‘সোল- 
সিটিমাম' বলেছেন, প্রায় তিন হাজার 
নাধাস।! যদ্যাপরাঘ৷ ও তাদের নহ- 
যোগায় কানাডায় রয়েছে। দৈনিক 
টোরোন্টো ষ্টার পত্রিকায় প্রকাশিত 
এক সাঘাদে উচ্চপদগ্থ এক সূত্রের 
উদ্ধত ‘দিয়ে যদা হয়েছে। এদব 
নাংাস:৷ উদ্বাচ্ডুদের ফ্ানোড়া সরকার 
রক্ষা করছে। কারণ ঘিতাঁয় বিচ্যঘগ্ধের 
পর তায় ব্রিটেন ও মার্কি'ন ঘুত্তরাণটকে 
খবর সর্যরাহ করোছল। এই সংবাদ- 
পরে আরও বলা হয়েছে। নাংসি 
লপরাধীদের মেলে নেঝ!র 
ব্যাপারে কানাডা সরকার 
জাড়ত। ১৯৮৩-৮৪ সালে কানা” 


ভার রয্যাল মাউণ্টেড পিসের এক 
রিগোটে এর প্রয়াণ মেগে। কি 


এই রিপে॥ট প্রকাশ করা হয়ান দেশে 
তথা সরবয়াহের আইনে স্বাধানতা 
দান করা সত্বেও । কানাডার সাল- 
নটর জেনারেল ম।উন্টেড পিসের 


দায়িত্বে । তান বলেছেন, এই তথা 
প্রকাশ করা যায়৷ না। কারণ এক 


গবদেশ? সরকার' এই তথা সরবরাহ 
করেছে। ্ 

ধাত সপ্তাহে এটা প্রকাশ হয়ে পড়ে 
বে, গোসেভ মেঞ্জেগ লাগে এক নাংসি 
অপরাধ আগে ন্টনা ধাবা অনং- 
ঘাতর জন্য আজেন্টনার দূতাবাসে 
গিযোছল । এটা ১৯৬২ সালের 
ঘটনা । এই ঘটনা প্রকাশের ফলে 
নাংপ অপরাধণদের রক্ষায় সরকারী 
ভামকা নিয়ে আবার বিতক' উঠেছে। 

মোঞলেন নাম ছিল গতাদূত । 
তান জামান অসউইজে কলসেন* 
ট্রেন কাদ্পের মেডিক্যাল ডাইদেই॥ 
ছিলেন। এখানে প্রায় 8০ লক্ষ 
লোককে হতা। করা হয়েছিল, যাদের 
বোঁশর ডাগই ইহুদি । 

গতকাল পশ্চিন জামাণন ঘোষণা 
করেছে। নেহেসকে হোগার করার 


মতো সংবাদের জন) ৩ লক্ষ ১৫ 
হাজার ডলার পুরস্কার [মলবে। 
১৯৫১ সালে প:শ্চম জামান সরকার 
এই অপরাধীর বির্গ্বে গ্রেপ্তার 
পরোয়ানা জার করে। এখনও মনে 
কযা হচ্ছে এই অপরাধ? জীবত। 
কানাডার থাকার সময় তায় ছদ্মনাম 
ছল জোসেফ মেনে। কানাডা নাংাস 
অপরাধধদের থংজে বের করার ক্ষেত্রে 
অতাঁতে কোন উৎদাহ দেখায়নি বলেও 
অভিযোগ আছে । ধসের মতি 
স্মিত থেকে বলা হয়েছে॥ নাংাসদের 
বিতাঁড়ত করার জনা আইন থাকা 
সবেও গত বছর পথ'স্ত কানাডা 
তা পালন করতে রাজি হয়নি। 
ইউরোপের বিভিন্ন সরকার নাংনি 
অপরাধীদের বিতাড়িত করতে 
কানাডাকে অনুরোধ করে পণ্চ'শের 
দলকেই। কিদ্তু কানাডা তা প্রত]া" 
খ্যান জরে। যেমন পাঁচ হাজার 
ইহুদি ও জিপসিকে হত্যার জন্য 
সোভিয়েত ইউনিয়ন নাধাদ অপরাহ্ণ 
হারাল্ড পানট:িদকে হশ্ত/ণ্তর করার 
জনা কানাডাকে অনুরোধ করেছিল। 
শেবাংশ এম পণ্য 


॥ তিন ॥ 


আমলার বামফ্‌‘টকে 
বিচ্ছিন্ন করছে 


মৃশি'দাবাদ জেলার সাগয়াদঘণ 
ঘানার অধীন মাঁণগ্রাম গ্রম গা" 
প্লেতের প্রান্তন প্রধান, পি) পি। এস 
দলের আমল মখাজা'র বিশ্রদ্ধে 
সরকারী টাকা অ.ত্রদাং ও অপ- 
ব্যবহার করার আভযে।গ উঠেছে। 
সেইসঙ্গে অভিযোগ উঠেছে বি, ডি, 
ও-র বির্ণ্ধেও। কারণ তিনি নাক 
ধ্যাপায়টা আড়াল করাতে ও চাপা দিতে 
চাইছেল । আমক্লবাব ধততাঁদন 
প্রধান 'হিলাবে ক্ষমতায় ছিলেন তত" 
দিন ব্যাপারটি প্রকাশ লায়ান। 
তান ক্ষমতা হারানোর পরেই ব্যাপা- 
রাট ধরা পড়ে। 

গগয়েত ভবনটি সেটেলমেন্ট 
আঁফসকে ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়। 
মাসিক ৬৬ টাকা । ৮০ সালের 
১লা আগ্রল থেকে ৮১ সালেয় ৩১ 
আকবর পন্ড ১১ মালের ভাড়া 
বাবদ ১২৫৪ টাকা 
আমিয়বাব্‌ মাসে মাসে গ্রহণ করেছেন 
সেটেলমেন্ট অফিসের ফাছ থেকে । 
যথারীতি তিনি রাঁনদ দিয়েই ভাড়ার 
টাকাটি নিয়েছেন । কিল্তু পা- 
(তের খাতাপতে কোথাও সে টাকার 
"কোন জমা বা খরচ দেখানো হয়ান। 


গ্রাম গণ্াায়েতের বত'মান প্রধান 
নাঁদংহবাব গোলগালের হদিশ 
পেয়ে গত জুন মাসে বি, ডি, ও 
মহাণপনকে জানান। বি, ডিও 
মাসখানেক চিঠিট চেপে ফাখতে 
চেঞ্টা করেন । কিন্তু চাপের ফলে 
শেষ পথ এক জবাব 'দিরে ব্যাপারাট 
চেপে দেবার চেণ্টা করেন। চিঠিতে 
তিনি জানান। ব্যাপারটি ভুল হয়ে 
দৃগয়েছে। তিনি ওই টাকা ক্যাণ 
বইতে জমা করে নিতেও বলেন। 
কিন্তু ন:লিংহবাব নাছোড়বান্দা। 
[তান অর্থ সাক্াপ্ত এই দুনশত চাপা 
দিতে থ্রী নন। কাজেই তান 
নিছক ভূল বলে মেনে না নিয়ে এবং 
টাকা হাতে না পেপে ক]াশবৃকে ওই 
পাঁরম।ণ অথ‘ জমা দেখাতে অস্কার 
করে এক চিঁঠ দিলেন বি ড, ও কে। 
চিঠিতে তিনি বললেন, একমাসেই এ 
ঢাকা নেওয়া ছয়ান। মাসের পর দাস 
ধরে টাকা তোলা হয়েছে। একই ভল 
উনিশ মাস ধরে [কিভাবে চলতে পারে 
সেকথা তিন জানতে চেয়েছেন। এই 
টাকা কিভাবে খরচ হয়া হয়েছে এবং 
তার মাষ্টার রোগ কোথায় তা নিয়েও 


প্রশ্ন উঠছে । ফলে প্রান্ত প্রধান 
আমর দুখাজী'ঘ যেমন ছে'টাছুটি 
বেড়েছে তেমা'ন বি ডিও সাহেবেরও। 

মজার কথা এইযে, বিডিও 
সাহেব নিছক ভুল বলে উদ্লেখ 
করলেও বুক অডিটর কিল্তু ওই ঢাকায় 
ব্যাপারে রিপোর্টে কোন মন্তব্য করেন 
ন বরং কোন ভূল নেই বলে রিপোর্টে 
সাটণফকেট দিয়েছেন। যোগযোগের 
মাধাযম়ে ধরান্তন প্রধান কর্তৃক অথ" 


শতম দাতের ঘটনা হিসেবে এই ব্যাপারে 
তদন্তের দাবী উঠেছে সফল জর 
থেকেই। গ্থানীয় সি, পি, এম দলের 
একাংশ চান এ ব্যাপারে তদন্ত হোক । 

গাই বাছরে দিল থাকলে কেমন 
ঝরে সহজে ফাঙগ চালানো যায় তার 
আরও এক প্রমাণ পাওয়া যায় ২৪ 
পরগনা জেলা সেটেলমেস্টের কিছ 
ঘটনায় । সকার কিছুই করতে 
পারেন না। জনহার় হয়ে পড়েন 
মোঁলনারীর দক্ষতায় বা মতলবে । 
জনৈক দাহুর ৯০৪০০ হাজার টাকার 
ঠিক। ঢেনেশ্লি সরকানর স্বীকার করেন 
না। অধ্চ মামলা পারঠালনার অভাবে 
হার হলো । হারের পর আঁপল 
হলোনা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে । সমন 
পার হম ধাবার পর ডাভশন বে 
আপিল করা হলো, সর্বোচ্চ আদালতে 
যাবার অন:মাঁত প্রাধনাও নাক হয়ে 
গেল। 

ভাল্লমন্ড হারবা থানায় অন্তর্গত 
১২৪ মবর বিদ্দেল মোগগায় গর 
ভাগচাষাদের নাম রেকড' কয়৷ হলো 
বটে [কিণ্তু রক্ষা হলোন!। 

বিশ্দেল গ্রাম পগায়েতের নদদা। 
খরধান শিক্ষক আরও অনেকে জানেন। 
২১-বি ধারা মতে য়া্জস্ব আিকারিক 
নাম য়েকড' করেছিলেন এবং তালিকা 
টাঙয়েও দেওয়া হয়েছিল । কিণ্তি 
দে তালিকা ছি'ড়ে ফেলে দেওয়া 
হয় ॥ একটি অগ্র্ণ্য বামলদ্ধ৷ দলের 
বিধার়কের আত্মধ্রন্থজনেয় জাম বলে 
কথা। প্রধান; উপপ্রধান এবং আরও 
অনেকের তাঁর আপাত সত্বেও বগা 
রেকড' বলে কথা । সিভিল রুগও 
হয়ে গেল ৷ করলেন বিপ্লব! ব্যব্ররা। 
গর বগাঁচাষ'দের ফথ৷ না শুনলেন 
লেটেলিমেশ্টের কেউ, ন দিলেন অ)ইন 
মাহাধা। অঞ্চ জামগ্দাল দেখিয়ে 
চানয়েও দেন দ্বানাঁ্প লোকজন। 
অথাং বগ! করার প্রয়োজনাঁয় প্রত/ক্ষ- 
দলও [ছলেন। রাঙা সিভিল সাি'- 
নেয় এক বিপ্লব আমলা এই উচ্ছেদের 
ব্যাপারে নেপথো মদত দিয়েছেন 
বলে প্রকাশ । লংনলে দানংয অবাক 
হবেন, ঘে হামফণ্ট সরকার যগাদারদের 
নাম রেঞ্ড' করার জন! জানমান পণ 
করে আছেন সেই বামফন্টে সরকারের 
আমলেই বগা য়েকর্ড'ঙএর তালিকা 
[ছ'ড়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো। বগ! 
অপারেশানের কাজ দ্থগত রাখা 
হলো বলে একটা কাগজে লিখে রাজন 
আধিফারিককে দিয়ে সই করিয়ে 
নেওয়া হলো। অথচ বগা রেকডি'ং 
করার সদয় কেউ প্রমাণ করতে বা 
আপত্তি দিতে শাগরে আনোন। 
আব্দুল ওয়াহেদ পাইকের বাড়ীতে 
তালিকা টাঙিয়ে দেওয়াই সার। 
থানা এফ আই আর করতে গেলে 
থানার আফসার তা নিতে চাননি । 
শেষশ এম প্‌ণ্ঠায় 


॥ চার।। 





গ্রামে যা চলতে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


শাসকদলের মদত পেয়ে গ্রাম 
গলে ল্‌ঠতরাজ এমন বেড়ে গেছে বে 
চোখে দেখেও [ব্যাস ধরতে পারা যার 
নানিগ'ম নিষ্ঠরতা। আইনহানতার 
ঘটনাকে ॥ এক সমর কংগ্রেসীদেরই 


একচন অধিকার হিল গযব মাননঘের' 


হাড় জনলিয়ে" ফেলতে; গরীবের 
ভিটে মাটি বারি করার মত অবস্থা 
সা্টি করার। তারপর শি, পি, এম। 
নামক মহা যন্ত্রণা কালাপাহাড়ের 
মত নেমে এসেছে গন্নীবের ঘাড়ে। 
ওলা তো সদ্য ধর্ম গাল্টানো আহ্বান 
কালাপাহাড়-। 

এইসব ফালাপাহাড়রা দার 
দিনের জারাদ-আয়েস। ভোগদখলের 
সুবিধা গেয়ে পাল হয়ে উঠেছে। 
নিজের বাড়ীর ভাঙা চালে ধুব 
ঢুকে যেত, এখন সেই বান্তই পাকা 
বাড়ী করলেন পগারেতের টাকা লন্ঠন 
করে। উল্টে গর'ব প্রাতিবাদী মান- 


হতভাগার ভিটেতে। 


যের গলান্ গামছা দিয়ে সৌজনাবোধ, 
সমাঁহবোধ, সম্মান আদান করে 
লিলেন। ঘন চরালেন গরাঁধ 
দুঃখের কথা 
এই লষ্ঠনের কঘা বারবার বলা হলেও 
মূৃছাম্ত] এদের বিরুদ্ধে কিছ? 
বললেন না। বরং যাঁরা হিসাব 
চেয়েছেন সেই সব সয়কায়। আমলা- 
কেই ধমক খেতে হলো । এস ডি ওঃ 
বি, ডি, ও এমন কি জেলা লাসককে 
ধমক [দিলেন গঞ্চারেত করত । 
লভাধিপাঁত। হিসাব নাকি জনগণেন্ 
কাছে দেওয়া যায়, সরকার) কম'র 
কাছে নয়। এই ল্‌ষ্ঠটনের মনোভাব 
ছাঁড়রে পড়লো গরীব মানুষের 
মধে!ও। তারাও চার ডাকাতি 


রাহাজ্জানি। রডরে মদ ভরে বিক্রি, 
নারীর ব্ধসা, মদ চোলাই কমার 
জন] কুটির শিল্প স্থাপন, তালগাছে 
তাড়ি বানানোর ব্যবসা শর: কয়লো। 


এতে স্বানভ‘রতা যাড়লে।। মিছিলে 
দাড়ালেই বিনি পল্রসায় গম ও টাকা । 

অন্যাদকে পণ্চশ টাকা বেকার 
ভাতা নিল্পে ধেনে। কিংবা চোলাই মদ 
খাওলা, জুয়াখেলা তরুণ যুবকদের 
সোজা পথ হয়ে দাঁড়ালো । কিসসু 
বলার নেই। বললেই জংলুম। 
জোর করে ধান কাটা হবে। জমিতে 
জনমজবর ধন়ফট করা হবে! মারধোর 
করা হবে । দচারন্দো মিছিলকারকে 
নিয়ে ঘর ঘেরাও হবে। ভয়ে সিয়ে 
গেল মধ্যবিত্ত মানুষ । অরাজকতা 
বাড়তে শর করলো খই ভাবেই । 
সেই অন্যায় অবিচার অরাজকতা আজও 
অবলা চলছে, বলার কিছ নেই। 
তবে সাম্প্রার্ক লোকসভা নিধনের 
পর অধস্থা [কিছুটা পাল্টেছে। 
দি পি এম-এর অঙ্গ নেতাদের 
বুকের কাছে ছোট পাখা ছটফট 
করছে। বড় দুঃসমল্প এসেছে। এখন 
আর ধাঘো ঘামো বললে কেউ থামবে 
না। যাদের চর ডাকাতি শেখানো 
হয়েছে, পরের লট করে খেতে স্থযোগ 
দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এখন 
নিবাচনের বিপষ'য়ের পর জন-সংযোগ 
বা গণ-সংযোগ বৃগ্ধির কথা যললে 
চলবে কেন। তারাই বা শুনবে 
কেন? গ্রামের অ'ম জাম কাঠাল 
গানের ডাল প্যণ্ত এই সব ল্‌টেরা 
কেটে নিচ্ছে। হুগলি ছেলার 
চণ্ডীঁতলা থানার অন্তর্গত আইয়া 





ই 


গর দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে 
‘তিন বছৰেৰ ব্যবধান রাখুন 





দগাণ || শক্তবার ২২শে ফেররয়ারা। ১১৮৫ 


গ্রাম পণল্লেতের সাদপুর গ্রামে বিরাট 
একাট বাগানে কাঁচা আম গাছ কেটে 
নিম্নে য1ডহ প্রকাশ) দিবালোকে । 
কিছু বললে চোর বা বে-অইনণ 
কাঞ্জের নেতা বলে, আমাদের দাদা 
হোমগা আছে থানায় । আপনার 
কিছু করার থাকলে করেন। পঞ্চয্েত 
বিচারও করবে না) বাড়ীতে কঠ 
নেই কি করবো? বলা গাছের পাও 
কেটে চালান দিচ্ছে শহয়ের হোটেলে । 
গাছ কেটে গরুকে খাবার দিয়ে, বহু 
বাগান কলাগাছ লন্য। অন্যান্য 
ফগল চাঁর তো লেগেই আছে। 
পণ্চা্েভের প্রধান সাহেধ যেমন 
বগা জামর মালিককে ধমক দেন 
তেমনি ঘানার ও সিকে বম দেন। 
এম. এল, এ সাহেব তো সুযে।গ পেলে 
জোহসে কৃষধ্াল শোনান। বার 
ভ্‌মের এক হতভাগ্য পল অফার 
বলছিলেন জানেন তো খরা মাস 
লীড়ার। মাটির সঙ্জে এদের বড় 
বেশী যোগাযোগ। তাই নাচ 
তলার মানুষের মধের ভাষা খিত 
খেউড় করছেন এই নেতরা। পাকা 
ঘামের দ্নাঞ্চ। থেকে যে কেউ ইচ্ছা 
মাটি কেটে নিচ্ছেন। যে কেউ 


ইচ্ছ। করলে পৃত' দপ্তরের পাক৷ 
সড়ক মেরামত করায় অনা ম্তুপকরা 
কালো থোরা নিয়ে যেতে প্রয়ছেন। 
কেউ কেউ বাড়ার ছাদ মঙ্গবৃত 
করছেন পত" দরের খোয়া পাথর 
দিয়ে ঢলাই করে। এরা শন্ত মানব । 
এদের ছাদও শত । পোস্ত। এই 
লেখা তৈরাঁর সময় লূনলাম চগ্ডাতগা 
থান৷ থেকে প্যালণ এসে ঝাদপংরের 
কুখ্যাত ডাকাত হুরমত আলণকে 
ঘেগার করেছে এবং পৃকুর থেকে 
উদ্ধার করেছে বেশ কিছু 'জানসপত। 
বিদযাতের ভার ইত্যাদি । হুরমতের 
বাড়ীর কাছাকাছি ধরঘবর করছে 
অচেন! বেপাড়ার লোকজন। রান্রে 
অঞ্ড বসছে বলেও খবয়। গ্রামের 
মানুষ ভয়ে ভয়ে আছেন কখন আবার 
ছাড়া পেয়ে কার বিরুদ্ধে কোন 
ধরনের অত্যাচার লু; করে। 
গ্রামের মানুষের প্রা আধচার 
অনাচার কিভাবে ঘম্থ হবে? 
বাঁভচায় রোখার জন্য বাম মনোভাবের 
তরংণৱা ফেন এগিয়ে আসছেন না? 
এই যে মগের মংল্লকে' বানাবার 
পাডশন তৈর়! হচ্ছে তা ঠেনাবে কে 
কিভাবে? গ্রামের মানয় কোন 
দলের প্রত আস্থা রাখবে এখন? 


পাখির। কি সব নি্্চিহ্ত হবে ? 


পাখিদের ব(শ লোপ পাচ্ছে বলে 
শোনা যায়। মজার ব্যাপার প্রতি 
শগতকালেই দৈনিক খবরের কাগজে 
গোটা কয়েক চিঠি ছাপা হয় পাখি 
মাতার বির্যপ্ধে। গ্রামে কি ভাবে 
পাখির বংশ ধ:ংদ হচ্ছে সে নিয়ে উদ্বেগ 
প্রকাল করা হর । দ'ঁতকালেই কম 
দামের ছররা নিয়ে বিনা লাইসেন্সের 
ছিটে বন্দক দিয়ে মৌখাঁন শিকারাঁরা 
পাঁখর বংশ ধ্বংস করে। "ধবরের 
কাগজে চিঠি লিখলে কতটা কাজ হবে 
জানি না,” ঘলাছলেন এক বন) পণ 
প্রেমিক মানুষ। “তবে জেনে রাখবেন 
যায়া পাখি মারে তারা কাগজ পড়েও 
পড়েনা । পড়ে ফেললেও তুলে ঘাম 
ইচ্ছা করে।” 

এমনিতেই পাৰাঁ কমে গেছে। 
গ্রামের বাড়ীতে সাধারণ ঘান্য কোনও 
দিনই আর পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে 
পাখির ডাকে জাগবে না। যেমন 
ইচ্ছা কাঁটনাণক ব)বহারে নদ? নালা 
খাল বিলের জলেও িঘ মিলছে । 
বিষদাখা শসাদানা খেয়েও পাখি 
মন্ছে। পাখির থাকার মত গাছ 
গাছালিও আর নেই ৷ গানুঘ জথালা* 
নাঃ অভাবে টাকার লোভে গাছ বাক 
করছে। গাছেয় অভাবে প্রকৃতি যেন 
অভিশাপ দিচ্ছে । পাখিদের জীবন 
নিয়ে ধে সব সংস্থা ভাবছে দেই রকম 
একটি সন্থা 'বিদ্ঘ বলা প্রাণ! প্রেমী 
সংঘের যন সম্পাদক অধম লেখক। 
আমার কাছে এসেছিল লম্ডনের 
ইনটারনা।লনাল বাড'স সেন্টারের 
কাগজপত । পাখি নিয়ে চিণ্ডা 
ভাবনা কণে এই সংস্থা । 

রাজ্রস্থানের জয়প্যরের বিখ্যাত 
ভারত পাথাঁ ঝলটাড'স.দর নিয়ে 
বিদ্ধ আলোচনা চকু হয়ে গেল। 
আমন্তিত হয়েছিলাম আমি । রাজ- 
স্থানের চর দুয়ারে সয়্রকে ঘুরতে 


দেখে অবাক হয়েছি । পার্স পাখিয় 
নাম নিয়ে গড়ে উঠেছে হোটেল নারস। 
রাজন্থানের ডরতপ্‌রে পাখিদের 
আলন্ন । দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। 
তাই বলে গোটা মাজস্থানে যে পাণির 
ডাকে দয় এমন কথা বলা ভুল। 
বেলার ভাগ ধু ধ; হাছাকারই চোখে 
পড়েছে। 
আমাদের গ্রামে ছৃগল জেলার 
বাঁদপরে। হগাল জেলা বিজ্ঞান ক্লাবের 
অফিদ। এই দান্থার খারা এবং 
শিক্ষিত চাষ) কাদের বয় মিণ্দায় 
সাহাষে। আমু! পাখিদের নিযে কিছ; 
মীক্ষা করছিলাম । জনাব মিন্দা 
দেখিয়েছিলেন শালিক পাণাও 
পাঁরবেশ অন্যান) একই জেলায় কি 
ভাবে স্বভাব পাল্টাচ্ছে। একই পাখির 
গায়ের 2$ লার৷ বাঙলার নব'ত একই 
রকম হয় না। আশ্চর্য“ হলেও সাত্য। 
আরও লব মজার কথা জানা [গায়োছল। 
জাকলবাণ1 কলকাতা থেকে পাখি আর 
ঘনা প্রাণাঁদের জাঁবন কথা নিয়ে কথক 
প্রচার কয়োছলেন কাদের যর । 
ভারত সরবরের উদ্যোগে প্রকাশিত 
‘ভারত বিচনা’ পারার পাতার 
দেখলাদ বাওলাদেশের পাখি গবেষক 
জনাব আনোদারল ইললাদ বোম্বাই 
শহরে যোথ্ধাই ন্যাচায়াল হিসাট; 
সোদাইটিয় নাহাৰে। গ্যেধণা করুছেন। 
লাহাব করছেন লাংগ্থার অনাতম 
কণ'ধার [বিশ্বের অন্যতম পাখি 
গবেষক জনাব সালম জাল ॥ ছিয়ালি 
বছরের পগ্মত্ষণ সাঁগম আল? 
ভারতের পাাথদেয় নিয়ে যে বই 
[লিখেছেন তা সারা বিশ্বে! পাখি 


গবেষকদের কাছে এক অন্যতম 
রেফারেন্স পুজ্তক। শহর ক্রমশঃ 
বৃশ্ধি পাচ্ছে। শহর বৃদ্ধির সঙ্গে 


সঙ্গে পাখিও শেষ হচ্ছে। 
শেষাংশ এয পাঠা 


দপ'ণ।। শুকবার। ২২শে ফেণযারা। ১৯৮০ 


ভারত এব? বাদল।ছেশের 


ধ্ী য় প্রভাৱ 


বদরুদ্দীন উমর 


িটশ-ভাৱতাঁ্ন য়াজনখ ততে 
ধ্মশর প্রভায বা Boss si 
আনত খবে সরিদিত। ১৯৪৫ 
সালে ভারত বিভাগ সৃাপ্রদায়িকতার 
ভা ত্ুতেই হয়েছিল, এবং তংড়ালে 
রাজনীতি ক্ষেত্রে সরামাঁর সাম্প্রদায়িক 
ধন্তব্য প্রচার করে মসলিন লীগ দাবা 
করোছল যে, পাঁঝজ্ঞানই ভারত 
উপমহাদেশে বিদামান সা্গদ।য়ক 
সমস্যার একমান্র সমাধান | একদিকে 
ফাগ্রেসের মধে। প্রতিক্রিয়াণাল প্রভাব 
বৃদ্ধির ফলে প্রা কৃষক ইত্যাদি 
শ্রমজাব। জনগণের স্বার্থ এবং সেই 
সঙ্গে সব ধরনের সংখ্যালঘ; ধ্বাথ' 
উপোক্ষত হওয়া এবং অনাদিকে 
বাটি সরকার কর্তৃক হিন্দ ২'দ:সল- 
দান সম্প্রদারের মধ্যে বিভেদ সংস্টির 
পত প্রচেষ্টার ফলে মনসালম 

জাগ ভারতীয় গসলদানাদের একাট 
সাধ্প্রদায়িক রাজনোতিক দল হিসেবে 
চালের দশকে দ্রুত বিকাশ লাভ 
করে। তারা ১৯৪০ সালে তাদের 
লাহোর প্রস্তাবের গাধযমে দাবি করে 
ঘে। ভারতকে ছন্দ; ও দংসলমান 
প্রধান অগ্ুলে বিভন্ত করলেই সাং্প্র- 
দাঁতক সমস্মার সদাধান এবং 
সামগ্ুদািক পারাশ্থিতির উন্নতি 
সাধিত হবে। বিন্তু বাস্তধত কিছুই 
হয়ান । কারণ করগ্রেম যেগন তার 
বাঁহাক অসাপ্প্রদায়িক চরিত সত্বেও 
আসলে অধম্ড ভারতের রায় 
কাঠামোর মধ্যে হন্দ; উচ্চ ও দধ্য 
এ হাথ সংরক্ষণ এবং পুষ্টি 
করতে সচেষ্ট ছিল, তেমান ম:সালম 
লাঁগও ভারতীয় সংখ্যালঘ; মংসলমান- 
দের জ্বার্থে'র কথা বললেও ভারভেয় 
মুসলমান সংর্থাগারিঠ অগ্চলের উচ্চ 
ও মধাতেণ'র স্বার্থ লংরঙ্গণ তথা 
পন্টে করা ছিল তাদেরও আসল 
লক্ষ্য । তাই লাহোর প্রস্তাবে ভারতের 
আদল মনসলমান সংখ্যালঘুদের 
জলা) অথাৎ যেলব প্রদেশে মুসল- 
মানরা সংখ্যালঘ ছিল তাদের জন্য 
কিছুই ছিল না। ভারত অধপ্ড 
থাকলে সংখ্যালঘ, মংসলমানদেয় বে 
দুরবপ্থার কথা উচ্চকষ্ঠে মসেলিম 
লগ ঘোষণা করত, ভারত বিভব 
হওয়ায় তাদের অবস্থার ফোনে! উন্ীতি 
হল না। উপরস্ত্‌ তারা পারণত 
হল আঁধকতর সথ্যালঘ তে । এসবের 
পারিপাঁততে ভারত এবং পাকিস্তানের 
সংখ্যালঘংরা ১১৪৭ সালের আগণ্ট 
মান থেকেই ক ভয়াবহ [বিগথ'য়ের 
সধ্মখগন হয়েছিলেন তার বিবয্ণও 
নাাবাদিত। ভারতী উপমহাদেশকে 
ভারত এবং পাঁকগ্ঞান-এই দই 
অংশে বিভন্ত করে পিটিশ সরকার 
হেশ্দ এবং মনজমান সংখণগাঃ০ 


ছেই ক্ষম ৩. ইস্তাঙর 





যাতে দই রামের কাঠামোর মধ্যেই 
সামজযঘাদের এজেন্ট ম:লধন আর 
ভূমির মালিকদের হাতেই কেপ্্টভূত 
থাকে। র্রাটশাবরোধখ ভারত*র 
'জ্বাতায়তাযাদী অন্দোলন ভ্রেণণঘপ্য, 
অগাঁলেক দণ্দ, সাম্প্রদায়িক সত্তর, এই 
তিন ঘচ্দে? ঘাত প্রাতঘাত তথা 
বিকাশের দাধ্যদেই অগ্রসর- হয়েছিল, 
এবং সাম্প্রদায়িক তায শ্যে প্য'্ত 
প্রাধানো আসার ৱিটিশ ভারত সাম্প্- 
দাঁরক ভিত্তিতেই যিভন্ত হয়েছিল। 
1কম্তু এইভাবে বিভন্তর হওয়ার পরও 
ওই [নাট হচ্হের ঝোলোটারই 
সমাধান হয়নি। 


১৯৪৭ লালে পাকিস্তান একটি 
পৃথক রাণ্ট হিসেবে প্রতিণ্ঠত 
হওয়ার পর থেকেই তৎকালীন পথ 
পাকিস্তানে সাংপ্রদায়কত। বিরোধী 
রাজনণতি সংগঠিত হতে শুর করে। 
চরম প্রাতাক্রিযালগীল শোহক গ্রেণী 
পাকিশুানের ক্ষমতার আঁধান্ঠত 
থাকার ফলে এফাদকে যেমন তাদের 
আগলে প্রথম থেকে শোষণ নির্ঘ।তন 
কুগাগত বদ্ধ পেতে থাকে, তেমান 
জন।দিকে তার [বর্ধে লব ধরণের 
গণতাশ্রিক আন্দোলনকে প্রতিরোধ 
$করতে গিয়ে সেগুলিকে ইসলাম* 
বিরোধ? হিসেবে আখ্যায়িত করে। 
ভাষা আন্দোলনও এদিক দিয়ে কোনো 
হাঁওরুম ছিল না। এর ফলে প্রথম 
থেকেই প্বপাকিভিনে যে-কোনে। 
গণতাশ্রিক আমদ্দোলনকেই সাধারণ- 
ভাবে সাঞ্প্রদ|য়ধতার [বিরুদ্ধে সরা- 
সাঁর দাঁড়াতে হয়। এবং সা'প্রদায়ি- 
কতা ববিয়োধ] আন্দোলন হয়ে পড়ে 
গণতাম্তিক আশ্দোলনের একাট 
উচ্চারিত দিক এবং আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । 
এইভাবে গণতাশ্যিক আম্দেরলন এবং 
রাঙ্নগাতর অসাম্প্রদািকীকরণ একই 
সনে সরাসরি ঘাথত হয় এবং কমল 
বিকাশ লাভ করে। 

দই 

ভারত আনৃ'ঠ!নিকভাবে একটি 
সাম্প্রদা্িক রাষ্টী ন। হওয়ার এবং 
সেখানে সাদার রাণ্টপারচালত 
কোলে ধর্মপন্ন প্রচারণা গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিরদ্ধে না থাকার 
সাদ্প্রদান্লিকতা বিরোধ) আন্দোলন 
এবং গণতাশ্রিক আন্দোলন সেখানে 
পরব পাকিষ্তানের মতো ঘনি'ঠ সন্তে 
আবদ্ধ ছিল ন। এবং এখনো নেই। 
তাই ভারতে সাশপ্রদাপ্লিকতার বিরুদ্ধে 
যে মনোভাব দেখা যান, সেটা লাধ।রণ 
গণতাশ্রিক  আল্দেলনেরই এবট। 
পরে।ক্ষ ফল। '১₹ এ কারণে ভায়তের 
যেসব অগ্থলে সাধারণভাবে গণতাশ্তিক 
আন্েলন অগা সেই অগলগণলতে 
বা্জনখতর যতখানি ধর্নম্‌ান্ত এবং 


বাজনীতিতে 


অসমণপ্রদারিকঁকরণ ঘটেছে, অন্য 
অগ্চলগ্যালতে তেমনটি ঘটেনি। 
শুধ তাই নয় । সেগীলতে সাম্প্র- 
দায্িকতার আাজনশীত সমাজচিগ্তা 
ও সামাজিক সম্পকের ক্ষেন্ডে এখনো 
পযন্ত বথেন্ট শাশ্তশাল? । 


তৎকালীন পর গাঁবন্তানে 
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধ আন্দোলন 
লৃহ রাজনণাতর দধ্যেই সাঁমাবদ্ধ 
ছিল না। সংগ্কৃতর বিভিন্ন দিক, 
সামাজিক সমপক ইত্যাদি ক্ষেত্র 
লাম্্রদানলিঙ্কতা বিরোধ আন্দোলন 
নানাভাবে বিকাপত হয়ে সাধারণভাবে 
গ্রগতাশ্রিক আন্দোলনকে গঠন 
করোছিল। তারই পরিণতিতে আমরা 
দেখি,' ১১৭১ সালে পাকিস্তান? 
রাষ্ট্র বিরুদ্ধে লড়াই শৃধ্‌ পূব 
পাকিস্তানকে বিচ্ছন্ন করে একটি 
স্বতন্ত রাণ্ট প্রতিষ্ঠার লড়াই নয়, সে 
ছিল একটি অসংপ্প্রদায়িক রাষ্টের 
জনাও। 


১১৪৭ সালের আগঞ্ট মাগ 
থেকেই পূব পাঞিগু/নের উচ্চ ও 
মধা শ্ৰেণীভুক্ত হিন্দংরা নানা কারণে 
বিলে সংখ্যায় ভারতে যেতে থাকেন 
এবং তাঁদের সম্লাত এবং লেলসম্‌হ 
মৃসলমানদের ছজগত হয়'। এর ফলে 
এই অঞ্চলে সামপ্রদায়কতার অর্থ- 
নোতিক ভাত্তভমিও দ্রুত বিনণ্ট 
হয়। এটা ছিল পূব পাকিষ্তানে 
রাজনধীতির অসাম্প্রদনিঝীকরণের 
একটা উল্লেখযোগ্য কারণ । 
(পশ্চিম পাকিষ্তানের অমুসলমানদের 
সংখ্যা তুলনায় নগণা দাঁড়ালেও, 
গ্বণতাশ্িক আন্দোলনের তংকালান 
দূর্বল অবস্থার জন্য এই পরিস্থিতি 
সেখানে এ ধরনের কোনো পরিণতি 
লাভ করোন)। 


রাজনগীতির এই 'অসাংপ্রদায়ক!- 
করণের ফলেই ১১৭১ মালে পর্ব 
পাকস্তানে বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্র 
প্রাতা্ঠিত হয়, তাকে আলংচ্ঠানিক- 
ভাবে তথা আইনগতভাবে বদণনরপেক্ষ 
বলে ঘেবণা করা হয়। এইরাশ্টে 
১৯৭৩ সালে পর থেকে সা্প্রদায়ি* 
কতা কিছুদিন পর্ন রাজনীতিকে 
কিট প্রভাবিত করেছিল, এবং তার 
মূল কারণা ছিল বাংলাদেশ থেকে 
ভারতে খাদাশমাসহ নানা ধরণের 
পণ্য সামগ্রীর চোরাচালান এবং তায 
থেকে সি অথ নৈতিক পরিস্থিতি । 
কিন্তু সেই পথায়েও সা-প্রদায়িকতার 
কোনো দেশর অনৈতিক ভাত্ত 
একেবারেই না থাকার তার কোনো 
বিকাশ এ অঞ্চলে ঘটে নি! 

বত'মানে বালানেশে ধমগর 
আগার অনণ্ঠানের একটা বাপক বুদ্ধি 
ঘটছে । অনেকেই একে সাম্প্রগারিকা 


তার প্‌নরুতহাঁবন বলে তুল ক্লেও 
আসল ধ]পারট হল অনা রকম ; 
পাচপ্তান আন্দোলনের সমন্ধ এবং 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছ দন পর 
পর্যন্তও এখানে যারা সার 
দাক রাজলগাতির হায়ক 
বাহক ছিলেন তাঁদের মধে) আঁত 
অঞ্প সংখ/কই লামজে, রোজ! ইত্যাদি 
পালন কয়তেন ।' তারা রাজনধাততে 
ধমে'র কথা বললেও নিজেরা ধানি'ক 
ছিলেন না। এবং কোনো ধরার 
আচারের প্রতিও ধাদের তেমন কোনো 
নিষ্ঠা ছিল না। এখন অবস্থা 18 
তার বিপরীত ! এখন লামাজ। রোজা 
কোরযালণ ইতা্দ ব্যাপকতা লাভ 
করলেও এদবের সংগে রাজনীতির 
কোনো প্রতাক্ষ যোগ নেই। কতেক 
ধংসর আগের তুলনায় এখন অনেক 
অধিক সংখ্যক মানয নামাজ পড়েন, 
হোজা রাখেন, বিলেষত শহরাগলে। 
তাছাড়া বড়ো ঝড়ো ওরা মহফিলে 
লোকসমাগমও প্‌্বে'র তুলনায় বেশ! । 
বকিণ্তু মানুষ এই ওয়াজ গহাফিগ বা 
ধম বন্ততা লৃনতে যান রাজনোতিক 
নিদে'শলাভ অথবা অনা কোনে৷ 
রাজনোতিক কারণে নয্ন। পরকালের 
চিন্তাই এক্ষেত্রে তাদেরকে পরিচালনা 
করে॥ একথা অবল্য সত্য যে, এই 
নব ধমণ'ল্ন অন:ষ্ঠানে কৌশলে অথবা 
সরাদাঁর ভাবে মাঝে মাঝে রাজনোতক 
প্রসঙ্গের অরতারণা করা হয় । কিন্তু 
তা সবেও রাজনীতির কোনো প্রাধান। 
সেখানে থাকে না যেমনটি দেখা যেত 
প্ব'বতণ' সাম্প্রদাপ্রক রাজনৈতিক 
দলগ্ৃলিয় প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে । 

“আজকের রাংলাদেনে ঘা ঘটছে 
তা হল, ঘম'র আচার অনুষ্ঠানের 
পুনরজ্জীবন। ধর্মীয় রাজনগাত বা 
সাম্প্রদায়িকতার পলনরংজ্জীধন নয়৷ 
মানুষ এই সব ধম আচরণের 
মাধ্যমে ‘ইহলোকে’ কোনো কিছু 
মুনাফা লাভের থেকে 'পরলোকে' 
ম্‌নাফা লাভের চেণ্টাই করছে। 
সার। দেশে এখন অথ'নাতি, রাজ- 
নাঁতি, সংগ্কাত, সামাঞ্জক সংপর্ক' 
ইতাঁদিয় ক্ষেত্রে যে গভীর হতালা- 
বাধক পারাশ্থিত বিরাগ করছে 
পর্বের থেকে ব্যাগকতর ধম'চচ1 এই 
এই হুতালারই প্রাফলন। এদিক 
দিয়ে বিচার করলে নিশ্চিত ভাবে বলা 
চলে যে বতমান বাংলাদেশে ধর্ম 
ধাপ্যর একটি আত গ্রুত্থপ্‌ণ' দিক 
ছল জনগণের রাজনোতিক জাবনের 
পারিবতে ব্ন্তিগত জীবনে ধর্মের 
প্রভাব বৃদ্ধ । এই ঘর্মচচার মধ্য 
আন;ষ্ঠানিকতার দিকটি অধিকাংশ 
ক্ষে৫েই মা হলেও এর কোনো সরা- 
সার রাজনৈতিফ গৃর্ত্থ নেই॥ 


পাঁদান্থাতর মধ্যে এই পরিবর্তন 
ঘটার ফলে বাংলাদেশে এখন জামাতে 
ইসগম, ন:সালম ল'গ প্রভৃতি যে সব 
সাং্প্রদারক রাজনৈতিক দলগুল 
আছে সেগুলি ইসলামি শাসন, রা" 
ঝাবশ্থা ইত্যাদির কথা বললেও তার 
তুলনায় জনগণের গণতাশ্তিক অধিকার 
অথনৈতিক জাখধন ইওাদির উপরই 
তাদেরকে জোর দিতে হচ্ছে বেশী ॥ 


Nols 


কারণ এই গরুতধ প্রদান ন। করলে, 
অন্থত ঝহাত হলেও, আজকের বাংঙগা- 
দেশের রাজনগাত ক্ষেত্রে কারও পক্ষে 
টিকে থাকা সম্ভব নগ্ন । তাই সোপ? 
আরবের এবং নানা মায়াকন সরে 
অথে' পছ্ট হয়ে জাদাতের সাংগঠনিক 
তৎপরতার কিছ বৃদ্ধি সম্প্রীত 
ঘটলেও তার নাম্পরদাকতার ধার 
আগের তুলনায় অনেক ভেতা হয়েছে। 
এবং ঠিক এই কারণে এখন বাংলাদেশে 
যে সামার লাসন বিরোধ গণতান্ত্রিক 
আন্দেলন জারি রয়েছে সে ক্ষেত্র 
তাদের ভুমিকা এক ধরণের লেজংড়- 
বাতিরই শামিল। রাজনগাততে একটি 
গৌণ লন্তি হিসেবে এই লেজড়ব;তি 
করতে ভারা বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের 


ভাঁবয/ং এর থেকে উল্সগতর বিছ 
নয় । 


তবে বাংলাদেশে নতুন তাবে এই 
ব্যাপক ধর্ম'চ্চা ধা শহরে মধ্য ভেণার 
মোই বেশী একদিক থেকে খুব 
বিপজ্জনক । হতালায় মধ্য এর জপ্ম 
এবং বাত্ধ ছওলায় এই ধর্ম'চচা জন- 
গণের মধে৷ ঝাঞ্জিকেশ্নিক চিন্তার প্রসার 
ঘটাচ্ছে । শৃহ্ব তাই নয়, রাজনোতিক 
চিল্তা থেকে তাদেরকে সারিয়ে ঢাখার 
চেণ্টাও এর একটা দিক। এঁদক দিয়ে 


দেখলে এচ প্রভাব সঙ্গ যোন 
লেষাংশ এম পদ্টটোন 


পলী দর্পণ 
৪ধ' পৃচ্টার পর 

বুলি টুলটুলি। ঘুষ শালিক 
পাধির দেখাও সব সময় পাওয়া যায় 
না। টিয়া পাখির-খোজ করতে হন 
গ্রামের পর গ্রাম ঘরে | সবৃঞ্জ ধানের 
ক্ষেতে কিংবা আতাগাছের পাতার 
ফাকে লংফিয়ে থাকা টিন্লা পাখি 
সতাই নয়নমনোহর ॥ বাংলাদেশের 
লেখক আল ইমামের কথা মনে পড়ে। 
তার পাৰ! নিয়ে বই আমাকে আনেক 
পাখির কথা [লিখিরেছে। 

কলকাতা শহরে যমে পাখ'দের 
[িপ্লে চি্তা ভাবনা করেন এমন 
মানুষের সংখ্যা কম নয়। ধনেশ 
পাখার ছে।ট বাচ্চা হাতে নিয়ে 
আলেন রাজস্থানের এক আদিবাস?। 
কলকাতা শহরে বসে ধনেশ পাখার 
তেল বেচেন। দেখতে খারাপ লাগে 
শত বড় পাখির বংশ ধ্বংস ফরছে 
মান্য নিজেই। গ্রাম গে এই লগীতেও 
কোথাও খড় ছাল উড়ে যায়। এই 
পাথাঁর মাংন নাক খ্যবই মঙ্গাদার । 
পাখি কথা পড়ছিলাম প্লান 
পতিজ্ঞার় পশচল বহয় পতি 
উপলক্ষ প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যার । 
(ডাম মোযেসের লেখার কি; অংশে । 

পাঙিদেয় বাঁচিয়ে রাখার মত 
পরিবেশ আমরা কি গড়ে তুলতে 
পারবো না? কেন আগর পাখির 
বংশ ধহংস করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছি? সামান্য যে সব ফিল 
পুকুর নদ? নালার অংশে পাখি বলে 
আমরা সেই সব পারবে কি বাচিয়ে 
রাখতে পারি না? পাৰ ও বন/গ্রণী 
রক্ষার দিত সকলেরই । 





‘দামুল’ বিশিষ্ঠ প্রতিবাদী ছবি 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


মহাজন ও হরিজন- লোযক 
শোবিতের [ভাঙ দুই শ্রেণীর ছবি 
বিলিষ্ট আংগিকে ফুটেছে ভাল। 
গ্রামীণ পাঁবেশে জাতলাতের [বিষ 
টাও তুলেবরা হয়েছে। বিহারের 
চন্পারণ ঘটনাস্থল । সেখানকার 
আঁধিবাসীর়াই এ ছবির আঁবকাংণ 
পা্লান্ী । সে অঞ্চলের ভাবা 
আচার ব্যবহার, চাল চলন। সংস্কার 
হিদ্ৰান। রাঁতিনঁতি, জোতদারের 
চারা, (ক্ষতগজ.রদের অসহায়তা_ 
নদ ঘ্যাপায্টাই খ্য হিদ্যন্তভাবে 
তুলে ধরা হয়েছে ধলে ছাবটি গ্রহণ” 
যোগ্যও হয়ে উঠেছে । এখানে 
চামার হারিভুন সম্প্রদায় জোতগারের 
শোষণ অত্যাচারের ধাল হয়েছে, 
কখনই তারা জোটধদ্ধ ছয়ে গঞ্জে" 
ও[ঠনি__তারা নিজেদেরকে অসহার 
মনে করেছে। বরং ছবিতে দেখি 
গ্রামের প্রধান মিলা নিঝচনে 
জ্োত্দার মাধো পান্ডের বিঃ:দ্ধ 
চামার গোকুলকে দাঁড়াতে প্রেণে দেয় 
বাচ্ছা সিং নামে এক দরদণ নেতা 
এবং এ ব্যাপারে সে হরিজলদের মধ 
প্রচার করে দলবন্ধও করে। জোত- 
দার তখন হত্যার মাধামে তাদের 
মধ্যে আতঙ্ক সগ্গার করে, প্রসা 
ছাড়ছে নাচগান প্রমোদের বাবস্থা 
করে। ভুঁৱভোজনের আয়োজন করে 
বিরুগ্ধ পক্ষকে নান্তানাব্দ করে। 
এটাই মহাজনদের স্বাভাবিক [৪1 
কিল্ত; গামা আবহ এখানে অক্ষম । 
এটাই লক্ষাণায়। 

ছাবাটর চিত্রনাট্য রচলা-ও পাঁর- 
চালনা করেছেন প্রাণ বা। [তানি 
চদ্পারণেযই মানুষ | দ:ঃখা দাযদুদের 
অতাব বস্মণায় পরিচয় তান রাখেন । 
তাদের ওপর অনার জলম 
অত্যাচারের পরিচয়! বিহারের 
গ্রাঙের উপতাকায ' ।পানছো' নামে 
আশ্রয় ও রক্ষার ছলনায় লোষণ ও 
বঙ্দীদলার এক পথ্ধাত চালু আছে। 
এখানে অভাবী) 'ধণগ্রন্ত: চাষীদের 
জোত:দারের ধ্বাথেই তাদের ধান 
চর, থাঞ্ছুর গরু শহদ্বিধ 
"আদব ফাল করতে বাধ্য কয়া হয়। 
থানা পুলিন প্রসংগ এলে জোতদায়ই 
তাদেরকে রক্ষা করে। এই বন্দী 
তথা ভতদাস জণধন চলতেই থাকে 
খণ পরিশোধের নামে ঘতক্ষণ না 
তাদের মৃত্যু হছ-_খয়ই আলংকাতিক 
নাম ‘নামল’ । 

এই দাদুলের অনাত শিকার 
হরিজন সংপ্রদায়ের জীবন । ঞ্জোত:- 
দার মাধো পাঞ্ডের নায়েব রণ 
বাবুর থাতায় "মথযা ঝণের িগিন্ত 
সঞ্ীবনের পিতার আমলের ধার_ 
দুদের বহর অনেক _ছোধ কছ। তার 


পক্ষে অসম্ভব । সাগাপাতান্ন বুড়ো 
আঙুলের ছাপ দিতে সে বাধ্য হয়। 
রুখুবাধ লিখেলেন তায় পছন্দমত 
খাণের টাকা যা শোবকরা অসগ্ভব । 
পুতরাং সঞ্জীবন ॥পানহা* পদ্ধতিতে 
বন্দী । সঞ্জীবনের যুবত জী 
রেজলি এই ছবরদপ্জিতে ক্ষ. হয়। 
কিষ্ড্‌ ক্রুদ্ধ হয় না। 


শেষ পর্যন্ত বাচ্ছা সিং-এযর 
নেতৃত্বে একদল হরিজন জোতদারের 
এই পাশাবক নিপণড়ন সহা করতে না 
পেরে পাঞ্জাব আভিমূখে যাতা শুর 
করল । জোতদার মাযো পাণ্ডের ভাই 
ও ছেলে তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর 
অমানুষিক নিযাতন শহর করল, 
[নাঝচারে বন্দূক চালিয়ে অনেককে 
করল হত্যা, ঘর বাড়িতে লাগিয়ে দিল 
আগান। আচমকা এই অকরমংণ 
চামারের দল হল ভঙ্গ, 
দিশেহারা । চারদিকে উঠল কান্নার 
রোল । সাধে! পাণ্ডে এই হত্যাকান্ডের 
জনা প্রল্ত.ত ছিলনা । ভাই ও ছেলেকে 
রক্ষা করতে ও পরিস্থিতি ঠ/স্ডা করতে 
তখন দে এ্রাগয়ে এলো ভালোমান্‌ষ 
সেজে। থানা পৃলিলে খবর গেল। 
তদন্ত হল। নেতা বাচ্ছা সিং-এয় 
মোক জন দরদ সে ঘুচিয়ে দিল 
কোশলে ৷ বাচ্ছা সিং কিছ, ধাান্তগত 
সুযোগ স্থাবধে না পেয়ে মাধো পাণ্ডের 
বিরুগ্ধে নেমোছল। কিপ্তু চতুর মাধো 
এবার তায় স্বাথ'প্‌রণ করে তাকে দলে 
আনলো এবং তদন্তের মুখে তাকে 
বলতে হল। গ্রামে ডাকাতের দল এসে 
অরুণ করে ছারখার করেছে। হার" 
জনের দলও ভয় পেয়ে নেতাকে সমন 
করুল। সমর্থন করল না লুধু এক 
জন, সে সঞ্গগবন। ফলে তাকে মহাত্তা- 
যাঁকে হ্যা করার মিথ্যা অভিযোগে 
মূত্যুদণ্ড পেতে হল। এতে তার গত 
রেজুলি শ্ষিধ হয়ে গজে ওঠে এবং 
জোতদার মাধো পান্ডেকে লেষ পরত 
হত্যা হরে প্রতিশোধ নেয়। এই হল 
কাহিনী । 

এ ছবিতে সঙ্গীবনকে দেখতে 
পাই শেষ পর্যন্ত প্রাতিবাদ৭ চার 
হিসেবে। তার গ্রণ রেজহলিকে দেখতে 
পাই লোষক জোতদারকে নিধন করে 
প্রাতবাদ ও প্রতিহিংসা চান্িতাঘ' 
করতে । এই দুটি চার অবঙ্গাই 
প্রাতবাদে ইমেজধণী' । তাহলেও 
গ্রতন থাকে স্বৈরাচার! বান্তিকে হত্যা 
করে সমস্যায় সমাধান কি হয়। 
সংঘবদ্ধ আক্রমণে এই শোষণ ব/বস্থার 
মূলে কুঠারাঘাত করার ইংগিত কোথা 
এই ছাঁবতে শে৷ধক নিধন (নদে 
ছাব আগেও হয়েছে । প্রেনচাদের 
বহ; কাহিনাঁও আছে ॥। তবে আগেই 


দপণ ॥ শত্রবার। ২২শে ফেব্রুযারগ 


পাঠকের মতামত 


কেন এই বিপর্যয় ? 


সংপ্রাত অণ্টম লোকসভা নিবা- 
চনের ফলাফল দেখে অনেকেই 
হুতভন্ধ ছয়ে পড়েছেন। এমনকি 
খোদ ই-কংগ্রেদ নেতৃত্ব, বাঁদের 
গোয়েম্দাসুরে খবর ছিল আনুমানিক 
২৪২৫০টি আসনে তাঁরা য়া 
হবেন তাঁরাও তিন'চতখাঁধলেরও 
রেশন আসনে জয়ী হয়ে হকচকিয়ে 
যান ॥ এই রকম ঘটনা ঘটতে দেখে 
দেলের নামণদামণ [বিভিন্ন পর.পাকা- 
কার বিশেষ করে বৃজোরা প্র-পার- 
কায নানান ধরনের বিএ্লেণ ধা 
ভষ/ আজও গ্রকা!শত হচ্ছে! এটা 
খুবই স্বাভাবিক । কিগ্ত্‌ এ দেলের 
মাক'সবাদাঁভাত্তক বামপন্থী দলগুলির 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নিরাঁচনের 
ফলাফল সম্বন্ধে যে সব ভাব) বা 
বিশ্লেষণ প্রচারিত হচ্ছে সে সব পড়ে 
শুনে এ দেশের বামপদ্হণ রাজনগাতর 
নেতৃত্বের রাজনৈতিক প্রজ্ত। সম্বণ্ধে 
অনেকেরই সন্দেহের সুযোগ থেকে 
যাচ্ছে । কেউ বলছেন--জাান্ত 
ইান্দয়ার চেয়ে শহাঁদ ছান্দিরা বেলা 
কাষ'বরাঁ, কেউ বলছেন_ ইন্দিরা 
শী শী 
বলোছ এ ছাবির উপস্থাপনায় বৈশণ্টা- 
টুকু অলক্ষো থাকেনা। কাহিনী 
রচনা করেছেন শাইওয়াল। 


ছবিটি ১৬ রাঁলের | বেশ দা 
বিলম্বিত । কিছ সংক্ষণ্ত হলে 
ভাল হত। মননধাগ'তা প্রাধানা 
পাওয়ার ফলে রস সুষ্টির সমতা ₹ক্ষ। 
কয়েনি। গোড়া থেবেই ছবিতে রে 
চাপা পাঁরবেণ, সেইমত রঙের বাবহার। 
শব্দ গ্রহণ প্রা তটিশন্য । সংগত 
চিগ্তান্‌গ । আর ক্যামেয়ার কাজ 
অসামান্য । রাজেন কোঠারণ প্রশংসা 
পাধেন। লট: টোঁকং-এ আভিনবত্ব 
নজর কাড়ে । এক একটি দশ শব 
করে শেষ হয়েছে__কাট নেই । হঠাং 
হঠাং ক্লোজ আপ নেই- ক্যামেরা ধার 
গতিতে চঞ্জাকারে আবার্ত‘ত হয়েছে_ 
সাধারণতঃ গিডগঙ্গে তোলা | হয়তো 
কোন চায়িন্ের উপর বিশেষ ফোকাস 
করতে চানান চলাচ্চগ্রকার-ঘটনার 
দিকেই হয়তো নম্র টানতে চেয়েছেন। 
শেষ হত্যা দূশ্যাট দলবদ্ধ অবস্থায় 
দেখিয়ে বাজনায় সঞ্চার ফরেছেন। 
চলচ্ছিন্রকার প্রকাল কায় দংদ্দিয়ানা 


আদাল্ত ছবিটিকে দ্প্টধা করে 
তুলেছে। 
জোতদার মাধে। পাণ্ডের ভূমিকা 


মনোহয় সিং বাক্ত্বপূণ' অভিনয় 
করেছেন। সঞ্জবন চরিত অণু কাপ- 
রের আভনয় উজ্জ্বল । শ্রীলা মঞ্জম- 
দায়ের রেজহাল সংবেদনশীল । বাচ্ছা 
সিং রূপে পিল্ারীঘোহন সহাঙ্গ 
চারতোচিত অভিনয় করেছেন। 
মহাঝায়া পে দীপ্তি নাভাঙ করেছেন 
দু অভিনন ॥ 


ছাওগা সব কিছুকে উীড়য়ে নিয়ে 
গেছে, কেউ বলছেন--বামফুণ্টের 
শিক্ষানগতি, বিদাং বিল্াট এবং 
প্রলাসানক বাতা এই পয 


ঘটিয়েছে ইত্যাদি । মাক'নবাদর্ভিততিক্ন; 


রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কোর 
দেশের যদি এই ধয়নের আথ' সার্মা- 
জিক রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের 
ধারা হয় তাহলে সে সব দলেয় রেঁতৃ" 
তের রাজনৈতিক ধন্যা সত্বন্যে সাঁন্দেহ 
জাগা ক খুব অন্যায় হবে? শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজে যে দেলের রাণ্টুধল্তটা 
বংজেশয়া জামদার প্রর্ণার করায়ত্ত 
সে দেশের পরিষদ গণতণ্যের 
আওতা যে নিবাঁচন হয় সে নিরা- 
চনে বামপন্ছাঁযা কি কখনও উল্লেধ- 
যোগ্য চড়াম্ত মাঞ্ণা আশা করতে 
পারেন, না পার! উচিত? 

এ দেশের রাষ্ট্র কাঠামো হয়ত ঠিক 
ইংল্যান্ড, আমোরকা। ফ:”স। পশ্চিম 
জামান, ইতালণ। জাপানের মত নয্ন, 
িল্তু পাঁরষগণয় গণতণ্ত স্বীকৃত 
নিবচিন পদ্ধতি মোটামুটি একই 
ধরণের নয় কি? সেসব দেশের 
শতকরা ১০১৭ জন ধানষই 
শিক্ষিত তবুও সে সব দেশে ধাক'স- 
বাদীরা পাতা পাচ্ছেন না কেন? 
ধখনও কখনও হয়ত দু চারটে 
আসন তায সে সব দেখে পাচ্ছেন, 
হয়ত কোথাও সাময়িক সপ্ভকার পাঁর- 
চালনার লাঁরকও হচ্ছেন। কি'্ত; 
পরক্ষণেই বিতাঁড়ত হচ্ছেন। 

এ সবের ব্যাখ্যা মাক'সবাদের 
প্রাথামক জ্ঞান সণপন্ন রাজনগতির 
কমণী মাতেই জানেন আর আমাদের 
দেশের মাক‘দবাদ' নেতৃত্ব সে থা] 
জানেন না একথা কি বিধ্যাসযোগ। ? 
তবুও কিম্ত্‌ এই ধরনের বিশ্লেষণ 
দিনের পর দিন তাদের কলম বা মৃখ 
দিয়ে বোরয়ে আনছে । এইসব ঘটনা 
দেখে আমার মত গে"য়ো এক মার্ক‘স- 
যাদের অ.আ-ক'খ জ্ঞানসম্পঘ 
মাকসবাদণর ধারণ! হচ্ছে কমিউনিস্ট 
ইস্টারন্যাশন্যাল যার সাক্ষিণ্ নাম 
ছিল 'কামনট/ণ নামক আন্তঙ্া(তক 
কমিউনিষ্ট তথা মাক+সবাদী নেতৃ- 
তে সংস্থা ছিল সেটা ভেঙ্গে দেওগ়া 
বোকামাঁ হয়েছে। সে সংস্থায় কাজ 
ছিল পৃথিবগর বিভিন্ন দেশের অপ- 


রিপন কামিউনিন্ট নেতৃত্বকে 
'লাদটিং পিস' নামক পানিকা 
মারফত দাক'সবাদ বিজ্ঞান ভিতিক. 


সংপ্‌ষপ্ত অথণং সাবালক কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্ব {হমাবে গড়ে তোলা । কিল্তু 
তংকাল'ন পারিন্থিতি বিচার বিশ্রেধণ 
করে আন্তজাতিক নেতৃত্ব ভেবেছিলেন 
প্‌থিবাঁর বিডিও দেশের কমিউানিৎ্ট 
নেতৃত্ব যথেণ্ট সাবালক ইতিমধ্য 
হয়েছেন। সুতরাং তাঁরা [নিজেরাই 
নিজের নিজের দেশের বান্তব 
পাঁরাশ্থতি বিচার বিশ্লেষণ ঝরে সঠিক 


+ ১৯৮৫ 


নেতৃত্ধ দিয়ে শ্রামক শ্রেণীর নে 
সমাতণ্ৰে উত্তরণের বিপ্লব গনাধা 
করতে পাঃবেন। এবং গুরবতণীকালে 
দেখা গেল মতাসত্যই অনেকগুঁল 
দেশের কমিউনিন্ট বা গাকসবাদণ দল 
সে দাত্িত্ব বাধ পালন করে দেশে 
কৃষক সমা 


সমন্ধে যান্াপথ পায় হয়ে আমাদের 
দেলের মাক‘স্ধাদ বিল্রান (ভিত্তিক 
ঘাজনোতক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত 
শ্রাদকাশ্রণার অবস্থান আজ কোন 
পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাই 
বিচায' বিষয় হয়ে উঠেছে। পৃথিৱর 
বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস 
পড়ে অন্ততঃ এটংকু জানা যায় যে 
শধ্য বিশাল বিশাল মিটিং মিছিল 
সমাবেশ সন্মেলন আলোচনাচ্ দারুন 
সাফলোর সঙ্গে সমাধা করা গেলেও 
আখেরে প্রাতক্রিয়াশশল রাজনগর 
বানয়াদ পাল্টান যায় না। 

তুলতে 'হয় সংগ্রামী না 
সংগঠন এবং সে সাগঠনের নেভাতে 
থাকা চাই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 


পরিচালিত মাক'সবাদ বিজ্ঞান ভাবক 
দল। 


এখন সন্দেহ দেখা দিচ্ছে ' এ 
ধরনের সংগ ন্ত নেতৃত্ব এদেশে গড়ে 
উঠেছে কিনা? তা ধাদি গড়ে উঠে 
থাকে তাহলে বারবার এত ভুলের 
মাসল গৃণতে হচ্ছে কেন? সুতরাং 
এই নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণ 
বিশ্লেষণ করতে হলে আরও অনেক 
গভীরে ঘেতে ছবে। যতমান দলের 
উধ'তন থেকে গ্রযাসর্ট লেবেলে 
মংগঠনের নেতৃত্বের চেহারার দি 
বিচার-বিশ্লেষণেন্ণও প্রয়োজন আছে । 
বিদ্বসমাজাবাদ? চক্রান্তের জাল শুধ 
লাদকত্রেণীর রাদীযশ্বের প্রগাসানক 
ঘণ্ডরেই  ছড়ানি। পৃথিষীর 
আগাঘণদিনের নিয়ামক যে শান্ত 
অথাৎ ্রামকরেণাঁত দলগৃলির মধ্যেও 
সে জাল যে পাতা নেই সে কথা কি 
কেউ হলফ ফরে ধলতে পারবেন? 
স্বতরাং বিপষ'রে কারণের রোগ 
মলে এবং রাণ্মক৷ঠামোতেই নিহিত 
আছে। 

ল্নাথ সরফায় 


গশ্চিমবন্ধের 

মুখ্যমন্ত্রীর 
ত্রাণ তহবিলে 

মক্ত হতে 


দান করুন 





দপ'ণ || শুক্রবার, ২২শে ফেরুয়ারণ। 


ভরত এবঃ ব।ংল।ছেশে সাজ্গ্রচ/য়ি কত। 


এম পাতার পর 
পারা বাজে নেদা, খা।মটা নাচ বা 
চৌলাতশনে প্রদাশ'ত লগ্ন মামাবন 
দেশীয় নাচের সঙ্গে তুলনীয় । এগ:লি 
যেমন মানুষকে রাজনোতক তথা 
লামাঁজক চিদ্তা থেকে দরে রাখে। 
রাজলগাত ক্ষেত্রে নি্রিয় করে। ঠিক 
তেমনি ভাবে ওই ধরনের ধর্ম'চ্চণি 
মানকে সাররে. রাখে সেই ধরনের 
সামাজিক চিন্তা তথা সামাজিক 
সন্জিন্নতা থেকে যা গ্ণঅপন্যিক রাজ- 
নীতির জনা অবশ্য প্রয়ো- 
জনীয়। আজকের বাংলাদেলে 
ধ্মচচার যে কিছুটা ব্যাপকতা 
দেখা যাচ্ছে আর এই দিকটিকে 
উপেক্ষা করা গণতাণ্তিফ এবং বৈপ্র- 
[বক সংগ্রামের পক্ষে মারাত্মক জতি- 

কর হতে বাধ্য । 
কিল্ত; এই সব স্থেও বর্ত'গানে 
বাংলাদেশে বিরাজমান পারা্থাতর 
সব থেকে গরৃত্বপ'ণ' দিক হল এই 
যে, এথানে অথ’নৈতিক এবং রাজ- 
শাক পারাশ্থীত এমন এক সংকট- 
-_জলক পযায়ে উপনীত হয়েছে যার 
থেকে উদ্ধার লাড না করলে 
৬ জনগণের জীবন জীবিকা সংপ্‌ণ' 


আমল! 
ও পণ্ঠোর পর 


শেষে মহকুমা লাসকের কথা মত 
ঘাঞ্জ্ধ আধিকারিক থানা্ন এফ আই 
আর করেন। ক্ষমভালীন দলের 
লোকজনরাই তক্ষক হয়ে দাঁড়ালে চক্ষ- 
কের আলখাচ্লা অর্থহীন হয়ে পড়ে। 
জনসাধারণের মদে অদন্ধোষ বেড়ে 
ওঠে । এই ভাবেই ফুষ্টেয় দলগযাল 
জনগণ থেকে বিচ্ছি্ হয়ে পড়ছে 
তোজ্গাই দেবার 
হেলা ॥ আর সেই সুযোগেই 
আমলায়া নিজেদের আখের গুছিয়ে 
নিচ্ছে। 
ন৷ংসী 
ওম পণ্ঠার গর 
১৯৬৫ সালে এই অপরাধীর বিরুদ্ধে 
ম.তুযুদপ্ড দেওয়া হয় । পরে নেদানু- 
= ল্যান্ড আরেকজন অপরাধ) জেকব 
লংই্েনকে ফেরত চেয়োছল। কিন্ত; 
লইঞ্জেনের বিরদ্ধে ‘হত্যাকাণ্ডের 
অপরাধ নেই'-_-এই অঞ্জ-হাতে 
নেদারল্যাপ্ডে॥ অনুরোধ কানাডা 
পরত্যাধ্যান করে। ১১,৫০০ ইহদিকে 
হত্যায় অপয্লাধে অপরাধী হাসন 
রাউকানকে কান।ডা মানত গত মে মাসে 
বহিদ্কার ঝয়ে। কিম্ত্‌ আইনগত 
অনগাঁত নিয়েই হ্থাউকান কানাডায় 
এসেছিল এবং ১১৫৬ সালে কানাডার 
নাগারকস্ লাভ করে। দে পাকত 
টোরোন্টো শহরে। ১১৮২ লালে তাকে 
গ্রেপ্তায় করা হয়! 
{বিচারের শংনানিঃত হাজির হবার 
আগেই পাশ্চণ জামানির এক জেলে 


সেমারা বায় । 
এ এফ পি 


ভাবে ধ্বংসের সংমথাঁন হবে 1 এংং 
এই উদ্ধার লাভের একমা৪ পথ হল 
গণতাশ্তিক এবং বৈপ্রাবক সংগ্রামের 
পথ । এঙ্জনা সামরিক ভবে ধমপয় 
প্রভাব, অপসংগ্কাতর মতো জনগণের 
একটা ব্যাপক অংশের মধ্যে ব্যন্তি- 
কোদ্ন্কতা এবং হতাশার জন্মদান 
এবং তাকে লালন করলেও এ অবস্থার 
পাঁরবত'ন ঘটতে বাধা । সে প্রান্ত 
ইতিমধোই ল:রং হয়েছে এবং দত 
বিকাশ লাভ করছে। 
তিন 

ভারতের পারাম্থাতর দিকে 
তাকালে দেখা যায্ন যে, সেখানে রাণী 
ধমণনরপেক্গ হলেও প্রকৃত ধমণনর* 
পেক্ষতার অভাব ঘথেদ্ট। এবং এদিক 
দিয়ে রাণ্টের ভ্াগকাও অবহেলা 
করার মতো নপ্ল। চাকার বাবসান্ন 
হাণজ) ইত্যাঁদ ক্ষেতে সাংপ্রদায়ক 
[বিবেনা তো গ্রুত্খপ্ণ বটেই 
এমন কি এই এই বিবেচনা আঁহন্দ- 
দের খাদ্যাত্যাস পর্যন্ত [বিস্তৃত। 
গোমাংস রঃবত॥ নিষিদ্ধ রাখার 
বিষয়াট আপাতদদ্টিতে যতই তুচ্ছ 
মনে (হাক, আসলে ত কিন্তু সংখ্যা" 
লঘু জনগণের গণতাপ্রিক অধিকারের 
উলর এক [নক্ণট সাংপ্রদায়িক হামলা 
বাতণত অন্য কিছুই নয়। কারণ 
ভারতে গোমাংস না খেতে দেওয়ার 
পেছনে কোনো অর্থনোতিক কাণে 
নেই। উপর অথনোতিক কারণেই 
তার পথ খোলা রাখা দরকার । তা 
ছড়া, বিদেশী মুদ্রা অঞ্জনের জন) 
ধাপ্রাচ্যে হাজার হাজার টন গো-মাংদ 
রপ্তানি খন ধর্মাদন্ধ তখন দেলায় 
মুদলগানদেরকে তা গ্রহণের অধিকার 
থেকে ₹ুগিত করার মধ্যে কোনো 
অর্থনোতিক কাণ যে নিহত নেই, 
তা বলাই বাহূল)। পারাদ্থাত এদিক 
দিয়ে এমনই সংকটজনক যে এই 
আঁধকার পুনরহধ্ধা করায় দাবি 
জাঁনরে আঞ্জ পর্যন্ত ভারতীয় সুপ্রীম 
কোটে' সংধ্যালব:দের পক্ষ থেকে 
কেউ মামলা দায়ের ধরতে নাহল! 
হয়েছেন বলে লোনা যায়ান। 

এ গোমাংস প্রাতর জনা নয, 
সৃখ্যালঘ; জনগণের গণতাপ্রিক 
অধিকার একটি অসাষ্প্রদাল্সক রাখ্টীয় 
কাঠামোতে সাম্পরদ্যা়ক কারণে হরণ 
করার বিষয়টিকে উল্লেখ করার জন্যই 
এ প্ুনঙ্গের অবভাঘুণা করা হল! 
লক্ষ্য করলে দেখা বাবে যে, ভারতের 
সরকার, রাথ্টীর এবং রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে সাপ্রদায়কত। আজ যথেষ্ট 
প্রবল ॥ পশ্চিম বাঙলা, [মঝোরাম। 
নাগাল্যান্ড, বিপরা ইত্াঁদ সামান্য 
কয়েকটি অগ্চল বাদ দিয়ে ভারতের 
অনান্য আগলে সাম্প্রদায়িক 
পারান্থীতির যথ্েণ্ট অবনাত সমপ্রতি 
ঘটেছে, এবং সাম্প্রদািক দাহ] 
হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি নিল্লামত 
ব্যাপার । কিণ্তু এনব সেও সাম্প্র- 
দাপ্কতার বিরুদ্ধে ভারতে কোনো 
শান্তশালখ অন্দেলন আজ নেই! 


তার অথ' এই নয় ঘে, সামপ্রদাল্লিকতার 
বিরৃহ্ধে জনগণের একটা অংশ এবং 
প্রগাঁতশখল রাজনোতিক দলগালর 
কোনো ভ্‌াঁমিকাই নেই । তা নিশ্চয় 
আছে। কিন্ত: আমরা ধারা পাক" 
ভানী আমলে সাম্প্রদায়িকতার 
বিরুদ্ধে রাজনোতক। সাং্কাতিক 
ইত্যাদি ক্ষেন্তে সংগ্রাম কয়েছি, এবং 
এখনো করে যাঁচ্ছ। তাদেছ কাছে 
ভারতে সাম্প্রদধারকতা বিরোধ) 
আন্দোলনকে দনে হয় নিতান্ত 
পানসে, লান্তহীন এবং অথর্ব । এজ্জনা 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বস্তা 
বিবৃতিতে ও দেওয়ালের লেখায় £কছ 
বন্য থাকলেও তাকে মনে হল 
নিতান্তই একটা দায়সারা ব্যাপার । 
এই পারাশ্থাত খুব বিপজ্জনক 
এজনা বে সাণপ্রদারিক চিন্তার বিভিন 
দিককে যদি জনগণের সামনে থা" 
যথভাবে উত্থপিত কযা নাহয় তাহলে 
নেব পযন্ত তা কোনো না কোনো 
পারে প্রগাঁতপীল এবং বৈপ্লাধক 
আম্দোলনকে আঘাত এবং ক্ষাত্গ্রন্ত 
করবেই । এদিক দিয়ে নিছক ধর্মীয় 
প্রভাব আর সাণপ্রদায়িক প্রভাব 
উভয়ই ক্ষাতকর । বিদ্ধ, সাংপ্রদায়ি- 
কতাই নিঃসপ্দেহে _জধকতর 


ba 


॥ সাত ॥ 





সংবাদ ও ম্তামতে অনন্য 
ব৷ঃল। সদংব।ছ সাপ্তাহিক 





২৬শে জানুয়ার? দ'ণ পারকার ২৮তম বছরের যা্তা শুর; হয়েছে। 
বিগত দীর্ঘ ২৭ বছরে দপ'ণ অনেক তথ্যান:সম্ধান? প্রতিবেদন ও রাজ- 
নৈতিক সংবাদ প্রকাশ করে সারা দেশে চাখলোর সৃষ্টি করেছে। 

দপণ আজও আগ্িতীয় । নানা ঘটনার সংবাদ। নেপথোর কাঁহন? ও 
সেই সম্পকে" সমীক্ষা এবং মননশণল প্রবন্ধ দপপের প্রধান আকর্ষণ ! 





যোগাযোগ ॥ 


বিপজ্জনক, ফাণে তার সঙ্গে রাজ- 
নগাতর সংপর্ক' হল প্রত্ক্ষ। 

ভারতে ঘাঁরা গণতাশ্যক এবং 
বৈপ্রাবক সংগ্রামকে এখন সংগঠিত 
করছেন সা'প্রদায়িকত৷ সম্পকে এবং 
তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগাঁঠত করার 
বিয়ে, তাঁদের আরও গভীরভাবে 
চিন্তা,ভাবন। করা দরকার, অধিকতর 
সাক হওয়৷ দরকার বঞ্জেই আমাদেয় 
মনে হল । সাম্প্রার়ক দাঙ্গার 
বিরুণ্ধে মিছিল বের করা, বস্তুত 
ব্বযাত , দেওল়া ইত্যাদি নিশ্চই 


৬১ নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ 


প্রয়োজন, এবং একাট অবশা করণ 
কর্ত'বা। কিন্তু সেই সঙ্গে যা দরকার 
ভা হল বিরাজমান দাগ্রায়িকতা ও 
সাংপ্রদায়ফ পারস্থাতশ্ব বিভিন্ন দিক 
উন্মোচন, তায় পর্যালোচনা, বিশ্লেধণ 
আর ব্যাখ্যা প্রধং লধোলরি তায় 
বিরুদ্ধে সরাসার রাজনৈতিক সংগ্রাম 
সংগঠিত কর। ॥ একাজ অবহেলা 
করলে ভায়তে গণজাশ্লিক এবং 
বৈপ্লাবক আন্দোলন সংগঠিত এবং 
সঠিক পার়ণাঁতির দিকে পার্চালনা 
ফর! একেবায়েই অম্ভব। [চতুর ] 





কুকুরের রেবিগ. রোগ দূরীকরণ 


প্রকল্প 


কুকুরের 'রেবিস' রোগ প্রতিরোধের জন্য পোষা কুকুরকে টিকা প্রদানের যে প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পশুচিকিৎস! বিভাগ কর্তৃক হাতে নেওয়া হয়েছে তাকে জোরদার করার জন্য ছ’ সপ্তাহের 
একটি বিশেষ কাধক্রম বৃহত্তর কলকাতায় শুরু হয়েছে। চলবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ পর্য্যন্ত 
পাগলা কুকুরের কামড় জনিত মানুষের জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধের জনা কুকুরের মধ্যে 'রেবিস' রোগ 
জন্মানো বন্ধ করা দরকার | জলাতঙ্ক রোগ জনিত মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা হাসপাতালগুলির পরি- 
সংখ্যানে ধরা পড়ছে। সেই সংখ্যা কমানো প্রয়োজন এবং এই জন্য কুকুরের মধ্যে 'রেবিস' রোগের 
প্রসার বন্ধ করা প্রয়োজন । ভারতের জাতীয় এই পরিকল্পনায় কলিকাতা কর্পোরেশনের সহায়তা নিয়ে 
পশ্ুচিকিৎসা বিভাগ কাজে নেমেছে এবং কুকুরকে টিকা প্রদান ছাড়াও কলকাত! কর্পোরেশন রাস্তার 
বেওয়ারিস কুকুরদের ধরে নিয়ে তাদের সংখ্যা কমানোর কাজ ত্রাধবিত করেছেন। সর্বসাধারণের 


সহযোগিতা একান্ত কাম্য । 


‘রেবিস’ রোগের টিকা প্রদানের জন্য যে বিশেষ উন্নত ধরণের টিক! ব্যবহার করা হচ্ছে, তা 
প্রতিটি কুকুরকে তিন বছরের জন্য রোগের হাত থেকে মুক্ত রাখবে। এ ব্যাপারে পূর্বে ব্যবহৃত ছ' 
মাসের শ্তিসম্পন্ন টিকা ব্যবহারের পরিবর্তন করা হয়েছে। এই উন্নত ধরণের টিকার প্রতি ডোজের 
দাম মাত্র বারো টাকা। সকল পোষা কুকুরের পালক এবং মালিকদের অন্থরোধ কর! হচ্ছে যে তারা 
যেন এই টিকা প্রদান পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হন এবং জনস্বাস্থরক্ষার্থে এই কাজে সহযোগিতার হাত 
প্রসারিত করেন। কলকাতা সহরের নিষ্মলিখিত পশুহাসপাতাল ও টিকা প্রদান শিবিরে এই প্রকল্পের 


কাজ চলছে। 


(৯ ব্রড সীট প্ডটিকিৎসা হাসপাতাল (২) বেহাল! পশুচিকিৎদা হাসপাতাল (৩) আলিপুর 
পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, আলিপুর কোর্ট প্রাঙ্গন ৷ (৪) সি. এস, পি, সি, 


হাসপাতাল, বেলগাছিয়! (৬) পশুচিকিৎসা হাসপাতাল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট (৭) 


এ, 'বউবাজার (৫) পশুচিকিৎসা 


ত্রামামান টিকাদান 


শিবির £ (ক) সণ্টলেক, লাবণি হাউসিং এক্টেট (খ) সাউথ সিটি কলেজের নিকটে, গোলপার্ক (গ) 
শাস্তি সঙ্ঘ, আ্যাগ্জ কলেজের নিকটে, গড়িয়া (ঘ) নিউ আলিপুর, নিউ আলিপুর পেট্রোল পাম্পএর 
নিকটে (ড) কলকাতা কপোরেশন, নেন বিশ্ডিস। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








Regd. No, WB/CC-32 


গুপ্তচর চক্র নিয়ে 
দায়িত্বহীন স’বাছ 


রাজধানীতে গুপ্তচর ব:ত্রিয় 
সংবাদ যে ভাবে বাজার? পাঁৱকায় 
প্রকাশিত হচ্ছে তাতে তদন্ত মান্ফং 
আমল লতা প্রকাশ হবে কিন! এমন 
সন্দেহ দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে 
জেখেছে। 

যেখানে গোটা তদন্তাট গোপনে 
হওয়ার কথা সেখানে [বন্ধে বানর 
“স্বাকায়োতি' কি করে কাগজের 
পাতার ছাগা হচ্ছে দিনের পর দিন 
যদি না কোন সৱে থেকে তা অতান্ত 
পারফাঞ্পততাবেই ' ফাঁস হরে যায়। 
এমন অভিযোগ করা হয়েছে যে 
আদালতে -গৈণ ফরয়ার আছেই আত 
যৃন্তের বিবৃতি লংবাদপন্ের আসে 
লেণছে ধাচ্ছে। - 

পতাকা 'দধরের, সেকেটায? 
এম 1স সারনের একাছ। সাঁচৰ জগ" 
দল নারায়ণ অস্বোরার' বিৰতি নাকি 
মই হওয়ায় আগে খবরের কাগজে 
ছাপা হয়ে বায়'। ভুদার লারারণেনর 
চী গীতা কুমায় আঁভযোগ করেছেন 
যে তার স্বাদ যা বলেন নি এমন 
অনেক ঘন্তব্য ভার নামে কাগজে 
প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকটা দাকিনগ 
ফাদদায় এই ধরণের শোগন সংবাদ 


বামফ্রণ্টের কমুযনিষ্ট 


১ম পন্ঠার পর 

শহর আই এ, এস) তুষার তাল.কদার॥ 
আই, পি, এস। এবং সুরত চক্রধতা 
ও এন। জ। চাটা" (প্রাতীনাধ দলের 
নেতা )। 

প্রাতাঁমাঘ দলের মাওয়ায় ঘন 
প্রচ্তাতি চলছে। ঠিক দেই সময় তাদাশি 
ওতানবের এক [চিঠি এসে পেলো 
রাজা কাদাট় সম্পাদক এন। জি, 
চাটার কাছে 6ঠা ফেরারী 
তাছখে। 

চিঠিতে জানানো হলো এ সংস্থার 
গশ্চিবন্ শাখা প্রাতানাধ গাঠাচ্ছেল 
জেনে কাটি জানা্দত। সরকার? 
আঁফসাররা এই কমিটিতে থাকলে 
ফোন আপাত নেই। কিদ্তু মাল 
হচ্ছে গম্চিমব্গের ক্নিষ্ট মনৰ 
প্রলয় তাল-কদারকে নিয়ে। 

এ চিঠিতে জানানো হয়েছে 
জন্যান্য প্রতিনিধিরা সবাই সম্মেলনে 
ঘোগ দিতে পারবেন িল্ত, কমনিগ্ট 
মণ্টা প্রলয় তাল:কদায়কে বাদ দিতে 
হবে। 

Ee nt di 


ছর্গণ 


1 চদার ছার ॥ 
যাঁধ'ক--৩০ টাকা 
ধাম্মাষিক ১৫ টাকা 

প্রমাসিক ৭৫০ 


তে ০০ হা AES আদ 






প্রকাশ কয়ার জন্য কোন কোন সাং 
বাদক কৃতিত্ব দাব। করতে পারেন । 
কিক অনুমান করতে অস্বাবধা 

হয়না ঘে সব খররের সত্র একই 
এবং নিগ্লামতভাবে বাজারে ছাড়া 

হচ্ছে। অন্যদিকে এই চক্রের সঙ্গে ব্ত 
জন্য কেউ ঘাঁদ এখনও ধরা না পড়ে 
থাকে তারা যে সাবধান হবে 
তাতে সন্দেহ নেই। এর পিছনে 
সরকারী আমলাদের নিজেদের গরশ্রী- 

কাতরতা এবং ঈর্ষা ফাজ করছেনা 
তা জোর কয়ে বলা দূসাঁকল। 

বেট; তথ্য প্রকাশ হয়েছে সয়কার' 

সান তাতে পারগ্কার বোকা যয যে 

এদেশে সামান্য অথে'র বানিয়ে সরকার? 
গোপন দলিল সংগ্রহ কর! মোটেই 

কাঠিন নয্ন। কিন্তু গুণ্চরের চক্লান্তফে 

প্ুরোপৃ্নি ভেছে দেওয়া এবং সাজা 

দেওয়ার বদলে বাঁদ নত্‌ন করে একই 

ভাবে সরকার গোপন তথা বাঞ্জারে 

প্রকাল কয়ে দেওয়া হয় তদন্তের 

আগে তাহলে দেশের পক্ষ আরও 

বিপদ রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

যারা ক্ষমতায় উচ্চ শিখরে রয়েছেন 

তখরা আবাম্ নতবন খেলান্ন লা 

জড়িয়ে পড়েন। 


মন্ত্রী 


কারণ হিসাবে রলা হয়েছে 
মালয়েশিয়া সরকার তায় দেশে কোন 
কমহানিন্ট মল্ত্রকে ঢুকতে দিতে রাজ! 
নযন। 

তাই সম্মেলনের সংগঠক দেশ 
মালয়োশয়া সরকারকে বিব্রত না 
কয়ার জনা কমহালিপ্ট মন্তকে বাদ 
দিয়ে প্রতিনিধি দলকে আসতে হবে ) 

এই চিঠি পাওয়ার পর এ সং- 
চ্থার রাজা লাখা এক বৈঠকে মিলিত 
হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কোন 
প্রাতনধিকেই এই সণ্দেলনে পাঠাবে 
না মালয়েশিয়ার সরকারের সিদ্ধান্তের 
প্রাতবাদ জানাতে ॥ 


বটতল। কেনে 
এম পায় পর 
দেখা ঘাচ্ছে। এরা যে বটতলা 


কেন্দ্রের উপশনধাচনে আল্তারিকভাবে 
খাটবে না একথা পারুদ্কার। 
হাইকমাস্ডের ভয়ে যেট:কুই না করলে 
নয় সেইটুকুই কর়্বে। 

তাই বটতলা কেন্দ্রে যদ কংগ্নেস 
ধ্রাথা* জেতে তবে জনগণের ভোটে 
জোরেই জিতবে, সংগঠনের জোরে 
নম । কারণ সাধনের নিজস্ব সংগঠন 
বলতে কিছুই নেই । টাকার জোরে 
দিল্লী বলকাত। বরে স্বঘোষিত নেতা 
বলে বলা কেণ্দের কংগ্রেস প্রাথণ 
কাংণ্রেদ মহলে পরিচিত । 


Phone 24-4252 


পাশ্িম বঙ্গ সম্পর্কে সত্য কথা 
অশোক সেন স্বীকার করলেন 


শ্রীমশোক সেন আঁত সংপ্রাত 
পণ্চিমবছের “দেখ-ভাল” করার দায়িত্ব 
নিল্নেই আঞ্তে আন্তে বুঝতে পারছেন 
যে এই রাজের প্রত কেন্দ্রের তরফ 
থেকে যা করা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট 
নয়। একজন ই-কংগ্রেসঁী নেতার 
পক্ষে এর বেন! প্রকাশে] বলা মোটেই 
শোভন নপ্ন। এর আগে উনি 
বলেছেন যে পশ্চিদবঙ্গের সমস্যাকে 
রাজনৈতিক প্রশ্নের উদ্ধে দেখতে 
হবে। এটা কোন একটা দলের বা রাজ্য- 
সরকারের একার মাথাব্যথার কারণ 
হতে পারেনা । 

বেল ন্যাঈনযাল চেম্বা অফ 
কমাদ' খ্যাগ্ড ইন্ডাণ্টিএ সদসাদের 
শক সভায় প্রীসেন স্বীকার করেছেন 
যে পান্চদবঙ্ছের অর্থনীতি) পনর, 
জ্জীধনের আপু প্রশ্নোজন। এর 
জন্য কেধল রাজ্য সরকারের উপর 
নিভ'র করলেই চলবেনা, কেণ্চায় 


সয়কাঘ়ের অনেক কিছ করণীয়: 


রয়েছে। আজকে পাটশিল্পের 
দগণিতঘ্ জন্য কেন্দ্রের “অপরিণাম- 





পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু : 
অবশ্যই নিবন্ধডুক্ত করান 


ব্যবহারিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুর প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন । 
* ছেলেমেয়েদের স্বলে ভতির লময়, চাকুরীর দরখান্তের ভগ্য, পাশপো্ট করাবার ক্ষণ 


দণ!" এবং অবিকেচনাপ্রসত" নাতি 
দায়ী । 

তাঁয় মতে রাজ] ও কে'্দাঁ্ 
সরকারের মধ্যে সুষ্ঠ যোগাযে।গ 
রাখার জনা একটি সংস্থা গড়ে তোলা 
প্রয়োজন | প্রায় ৭,৩০০ ছোট 
শিল্প আজ ঘ্গ্ন। এদের নতুন 
ধরে বাঁচানোই শুধু নয়, কি করে 
শগ্যলো চালু রাখা যায় সোঁদকেও 
নজর দেওয়া প্রয়োজন। 

চেব্বারের সভাপতি শ্রীজে, এন) 
বিশ্বাস তাঁর ভাষণে বলেন বে কেন্দ্রের 
উচিত এখনই এই রাজ্যে রুগ শিল্পকে 
বাঁচানোর জন্য একটি,সংগ্থা গড়ে 
তোলা, কায়ণ রাজা সরকারের একার 
উদ্যোগে তা মোটেই সম্ভব নর। 
ধথাকালে নিত্য প্রযোজনা কচামাল 
সরবরাহ এবং এই ঝাজোর শিল্প 
ঘাতে নি্লামতভে অডার পায় তার 
জন্যও ফেণ্দ্রের উদ্যোগ নিতে হবে। 
কেচ্দের উচিত এই রাজো আরও পাজি 
বিনিয়োগ করা এখানকার অথ'নধাতিকে 
চাঙ্গা করার জন্য । 


জীবনবীম! করার জন্য জন্মের প্রমাণপত্র লাগবেই । 


Price—60 28159 


প্ৰণৱ 
১ম পঞ্চের পর টি 
আর একা মহিলা কৃষাণ সংগঠন 
করেছেন ! আর যাব কষাণেন বেশীর 
ভাগ সদসাই নাকি বাবলায়)। কৃষক" 
দেয় সণ্বশ্ধে একবারে অনতিজ্ঞ । 
চায'যাস কিভাবে হয় যা কৃষকদের 
মখো কিভাবে সংগঠন জরা উচিত তার 
কিছুই জানেননা । শুধমান্ন নামকে৷- 
প্রান্তে সংগঠন করে বছরে সরকাহ? 
পয়সায় একমাস ধরে ভারতদল'ন 
করাই একমান্ত, উদ্দেশ । 

শই সব ফথা আইনমন্ম৷ অলোক 
পেনকে বলা ছয়েছে। যাতে কংগ্রেসের 
সংগঠনে এরকম লোক ঠাঁই না পান্ন। 
সোমেনবাব্রর়া নাকি কৃষাণ লেগের 
বর্ত'মান সংগঠক হেল জেলার 
অলোক রায্চৌধুরাঁ। যাঁকুড়ার কমল 
হেমৱম ও আরও কয়েকজনের নর্সে 
দেখ! করেছেন। এ বিধয়ে ক করা 
ধায় তা নিয়ে। অলোক সেলও কং- 
গ্রেদ ছাইকমান্ডের কাছে নর্‌লের 
বরে দলীয় ল্ধলা ভাঙ্গার আঁভ- 


যোগ এনেছেন । + 





* ঠিক তেমনি বীম! ও পেনসন সংক্রান্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটাতে কিংবা সম্পত্তিঘটিত 
দাবীর নিষ্পত্তির জন্য মৃত্যুর তারিখ ও প্রকৃতি সঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে মৃত্যুর প্রমাণপত্র 


আবশ্যক । 


* প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিকটবর্তী রেজিস্ট্রেশান কেন্দ্রে জানাতে হবে। 


* শহর হলে পুরসভা বা! কর্পোরেশন অফিস এবং গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা রুর্যাল পাবলিক 
হেলথ সারকেলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্ত করাতে পারেন। শহরে জন্মের সাত দিন ও মৃত্যুর 
তিন দিনের মধ্যে, গ্রামাঞ্চলের জন্মের চৌদ্দ দিন ও মৃত্যুর.সাত দিনের মধ্যে তা নিবন্ধভুক্ত 


করা আবশ্যক । 


* সময়মতনিবন্ধডুক্ত করালে সা টফিকেটের একটি কপি বিনামূল্যে পাওয়া ঘাবে 
* মনে রাখবেন পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধভুক্ত করা বাধ্যতামূলক 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


সাংপাদক-"তী নেন বু । সংপাদক কড়ক বি.আই, পি. টি. প্রেস, ২৭ বি, লেনিন সংগা, কলিকাওা-১ত থেকে মচিত এবং ধান কাযা ৬১ ঘট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 
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'রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে কক য় এশিয়াটিক সোসাইটি 
গুহে কিছু বিশিষ্ট ই-কংগ্রেস নেতার গোগন বৈঠক 





অন্টবিংণ ধর্ষ £ 


ওম সংখ্যা ৷ ল.ক্রযার, 


৬০ পয়সা 


১ল। মাচ' ১১১৫, 


পুলিশের প্রশ্রয়ে ফাসি 
কেটে রমরমা কারবার 
মেহতা ৰখাই প্রাণ ছিলেন 


[াদরপৃরের ফ্যাশন মাকেট 
ও নত'নবাজার চোরাসলানযারাঁদের 
সহযোগিতায় আবার রমরমা । সেখানে 
এখন গ্রফালো বিদেশ চোরাই মাল 
অবাধে কেনাবেচা চলছে। পলিশ 
মাসোহারার বিনিময়ে 'নীর্বকার ৷ 

সং তরুণ প্বালশ আদার 
বিনোদ মেহতা। যান ডি, দি পো" 
থাকাকালীন এই চোরাকারবারণদের 

হত্ধে অভিযান চালানোর জন্যে 
প্রাণ হারিনোছিলেন। তার সততা ও 
নিষ্ঠার ইতিহাস এখানে পুলিল 
মহলে বিল্মাঁতর অতলে। 

মেছতা হত্যার তথাকাথত 
লোকদেখানো আসামাদেয় বিরগ্ধে 
চাজ‘শ'ট দাখিল কয়া হয়েছে আদা- 
লতে। 'ৰণ্তু এতে আসল আসমা 
কয়জন আছে তা পাশ বা ওলি" 


7 বহাল মহলের অল্লানা নর । 
প্রান্তন ডি, পি গোটা গ্রগাত 
বিনোদ মেহতার হত্যার নেপথে) ছিল 


চোরাচালান চক্রের রাঘব বোরালয়া । 
কাপ তান নানা প্রালাভদ - অগ্রাহ) 
বরে এই চর ব্ধ করার নত্ধ্প 
নিয়োছলেন। শ্রকঘা কারও অজানা 
নয়। তায় এই সততার দলা দিতে 
হলো নিজে প্রাণের বিনিময়ে । 

লালবাদায়ে ইন হত্যার তদন্ত 
{রপোষ্ট' - এখানো প্রকাশ পা়নি। 
রহসাজনক এই হত্যার কোন সঠিক 
রিপোট' কোনাঁদনই প্রকাশ পাবেনা 
একথা দপ'ণ পাঠকদের আগেই 
জানিয়েছিল । বাণ্তবেও তাই ঘটতে 
যাচ্ছে । 

{বনোদ মেহতার হত্যার দেন) 
মাদেহকে তলার করে দর়রায সোপদ 
তব] 50 তার মাঁদ আসল তোরা? 


চালান চক্রের নাক এবং মেহত। হত্যার 
প্রধান আসামণই হযে তবে এতগুলো 
(প্রায় ছাতশ জন) লোক জেল হেফাজতে 
থাকা সংত্বও এখনও [কি ভাবে খাঁদর- 
পরের ফ্যাণ্সি মাঝে'ট এবং নতুন 
বাজারে নতুন উদামে চোরাই মালের 
ব্যবসা প্রকালো চলছে ! 

আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলতে 
গার মেহঙ হত্যার নায়কর৷ ধারা 
চোয়াই চালান চক্রের মং." তাদের 
কেশ প্পণ' করার ক্ষমতা কলকাতা 
পৃলিপের' কোন আঁফসায়ের নেই । 
কারণ এদের ধরতে গেলে প্রতি মাসে 
মোটা ঢাকার যে মাসক বন্দোবন্তের 
হিসাব ছল এবং এখনও আছে তা 
প্রকাশ হয়ে পড়বে । ফলে দেখা যাবে 
মেহতা হত্যার পেছনে পহলিশের হেড 
কোয়৷ট'রের রাঘব বোয়াল আঁফনার- 
দের আমামাঁর কাঠগড়ায় দাড়াতে 
হবে। 

বর্তমান ডি লি পোর্ট ছাল্ডা 
সাহেবের বড়া অফিদার হিসাবে 
পরিচিতি আছে কিন্তু কোন অজ্ঞাত 
কারণে ছাস্ড। সাহেবের কড়া মনোভাব 
অকেজো ছয়ে পড়েছে। 

ইতিমধ্যে লালবাজারের বড়কতা 
নিরৃপদ সোগকে প্রায় জোর করেই 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সারি পিল? 
সংগঠন করার অজুহাতে | কিন্তু 
নতুন প:লিল কমিশনার খাদ সং ও 
কঁচিংকম|ই হবেন এবং রাজা সরকারের 
স্বর দপ্তর ঘাঁদ পালিশ থেকে 
দৃলাতি বস্ধ করার জন্য তৎপরতা 
নিয়ে পুলিশের ল.থ্লা ও সততা 
ফারয়ে আনতে আগ্রহই হবেন তবে 
বিদিরপতর আবার চোরাচালান চক 
সহ হয কি ভাবে । 


পেশ 


প্রধানমণ্ট] রাজীব গাম্যার 
বিৱগ্ধে তার নিজের দলের বেশ 
কিছ প্রবণ সদস্য বিদ্রোহ করবার 
চেষ্টা করছেন । এককালে এদের 
কয়েকজন তাঁর মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ 
বলে পরিচিত ছিলেন । এদের করেক- 
জন গত সপ্তাহে কলকাতায় এই 
গোপন হৈঠকে তার প্রজৃতি নিয়েছেন। 
গোপন ধৈঠকাট হয়েছে এঁশয়াটিক 
সোমাইটিয গৃহে ৷ এ খবর খুব গোপন 
রাখা হুয়। সোসাইটির প্রণব মুখো* 
পাথ]াল্স নস্ট বৃষ্ধিজণব সম্পাদক 
সভা কেন্দুটিতে খুব ড়া নজর 
রেখোছলেন, যাতে অন্য কেউ 
ঢুকতে না পারে। সম্পাদক মশাই 
ব্যন্তিগতভাবে দল-এগারো জনকে নিম- 
শ্যণ করেছিলেন সোসাইটি পারদপ'নের 
জন্য । বিশ্বত্ব সত্ধে জানা হু 
এসব বরা হয়েছে প্রাপ্তন অথ'ম"্তণ 
প্রণববাবৃর পরামলে' ! এ গোপন 
বৈঠকে উপান্থত ছিলেন রাজ্যসভায় 
তিনজন সদসা, লোকসভার দুজন এবং 
ওড়িশা [বহার উত্তর প্রদেশের বেশ 
বয়েকজন এম, পি। বাশ্টদের 
মধ্যে পশ্চিগ বাংলার প্রান্তন রাজ্যপাল 
শ্রীঅননতপ্রলাদ শর! ও প্রাপ্ত রা 
মন্ত্রী নাহারঃলল লগ্কর উপস্থিত 
ছিলেন। 
আরও জানা যা যে, আগে ঠিক 
হয়েছিল দিল্লীতে এক প্রবণ এম, 


পি। বাড়ীতে এই সভা হবে। 

প্রণব্যাবূর কথার তা পালটানো হয ॥ 
কারণ এ সভার খবর নাক রাগীব 
গোণ্ঠ জানতে পারে । ঠিক হয়, বি, 
পি, এন, টি) ইউ, সির রাজা সম্মেলন 
হবে কলকাতা । সম্মেলনের কাজ 
সেরে এ বৈঠক করা হবে। সুন্রত 
মহখোপাধ্যাক্স বোধ হন্ন এত ঘটনা 


জানতেন না। তাকে দাদ দিযে 
নরূল ইসলামকে নিয়ে এই গোপন 
সভা “প্রপযদ!'” ফরছেল সেকথা সুত 
জানতেন না। 

এ গোপন বৈঠকে গোগালদাল 
লাগ লাকি উপান্িত 'ছিলেন। 
বৈঠক উপচ্থতরা অভিযোগ করেছেন 
লেযংণ ৭ম পণ্ঠোদ 


ফ্লণ্টের এক নেতা বেআইনী 
অর্থ রোজগার করছেন 


বামদ্-্টর জনৈক বহ বিতাক'ভি 
নেতার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে 
বে-আইন' অর্থ রোজগাথেছ আঁভ- 
যোগ পাওয়া গেছে। অবল! এই 
আভিযোগ নতুন নয় । কিদ্তু পুরনো 
আঁভিযোগটাই আবার নতুন করে 
উঠেছে উত্ত নেতায় একটা বাড়ী 
তৈরণকে কেন্দু করে। 

জানা গেছে খিদিরপুর অণলে 
উত্ত বামফণ্ট নেতা একটি বাড়ী তৈরা 
করছেন কয়েক কোটি টাকা প্রচ 
করে। ঝাড়গাট হবে বহুল বিশিণ্ট 
এবং মাটির নিচেও একটি বড় মাপের 
ঘর থাকবে। 

আরও জানা গেছে এই নির্ম'য়- 
মান বহৃত্তল বাড়িটি ববস|য়ক 


ভাতে ভাড়া দেওয়া হবে। এবং 
এর জনা খিদিরপুর অঞ্চল সহ বেশ 
কয়েকটি অঞ্চলের অবৈধ বাবদার মজে 
জাঁড়ত কিছ; ব্যান্তর কাছ থেকে &চ.র 
পারমাণে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
বামস্কস্ট্রে এই নেতাকে: নিয়ে 
অতীতে বহ জল ঘোলা হয়েছে। 
কিন্তু কধ'ত এই নেতার বিরদ্ধে 
বাবস্থা নিতে কি ঝ্জণ্ট ফি তার 
দল কেউই দহস পান্ন নি। তার 
কারণ এই নেতা যেমন €চুর টাকা 
বে-আইনা কারযারে জড়িত ব্যপ্তিদের 
কাছ থেকে রোজগার করেন তেগনি 
দলের তহাঁধলেও মেটা অঙ্কের চাঁদা 
দিয়ে থাকেন। 
শেষাংণ ৮ম পানা 


গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর রুণুর বেআইনী 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


জ/লবাজারের গোয়েন্দা ইপ্নপে্ 
রণ; গৃহ লি্োগীর সঙ্গে এখন 
গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক শ্যালিস- 
টাষ্ট কামপনারের প্রচন্ড লড়াই 
চলছে বলে খবর পাওয়া গেছে । 

গোয়েন্দা বিভাগের উত্ত এ][সস" 
টাম্ট কাঁমশনার নাকি রণর ক; 
বে-আইনা কাধকিলাপে আপত্তি 
জানিয়োছলেন। তাছাড়া রণ, 
ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের কোন গাঁত 
নেই বলে বে মাতথ্বরী সারা গোয়েন্দা 
দণ্ডরে এতদিন রুণহ চালিয়ে এনেছেন 
এ এাসিসট্যাপ্ট কমিশনার তার 
ঘোরতয় বিরোধতা করেছেন বলে 
জানা গেছে । 

এক গোপন নোটে উত্ত এাসস- 
টস) কমিশনার গোয়েন্দা বিভাগের 
ডি-লি সাফ সাহেবকে বরুণ কাধ 
বলাপ সম্পকে করেকটি আবেগ 
করেন বলে জানা গেছে । 

রুপ গৃহ নিয়োগ! এই ব্যাপা- 
রটা জানতে পেরে তার দপ্তরের কাজ্র- 
কথে প্রচণ্ড শিথিলতা দেখতে 
থাকেন । এমন কি তার ওপঃ-৩দার 
অ.ফসারশণ্রে নিদেশিও 
এঁডিছে যেতে থাকেন ॥ 


ফলে লালবাঞ্জারের গোগ্েম্দা 
বিভাগের কাঙ্কমে' এক বির জাট- 
লতা সন্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেতে 
গোেন্দ। দণ্তর তার নিধারিত কাজ 
ঠিকমত কয়তে পারছে না। 

রূণ্‌ গৃহলিরোগাঁর কাজকমে" 
লালবাজারের বেশ কিছ সং আঁফ- 
গা বরাবচই অসন্তুষ্ট ॥ কিণ্তু 
বংগ্রেস জামানাম সরাসরি সরকারের 
ওপর-তলার নেতাদের দদত থাকায় 
জন) এয়া রণ; গৃহর কাজকম' নিয়ে 
বিচে বিক্ষোভ দেখাতে পারেননি । 

এই সখ সং আফলারদের আলা 
ছিল হয়ত নতুন ঝামঞুন্ট সকার 
এবং তার নেতারা তাদের অভাতের 
আডিজ্ঞত। থেকে শিক্ষা লাভ করে 
রুণুর মত কিছু আফসারদেহ বিরণ্ধে 
ষ্যস্থা নেবেন। 

প্রথম দিক ঝমফুণ্ট সরকার 
রৃণুর বিয্্ধে কিছ? কিছ, বাংগ্থা 
নিলেও পরে আখার রংণুকে তার 
পুরোনো কায়দ।ম কাজ করার সুযোগ 
দেন। আর এই সুযোগের পর্ণ 
মাহায় দপাতহার করে রণ আবংর 
ময় গাসবাজারে দাপটের লঙ্গে 






বামফুণ্ট জামানাতেও রণ; গৃহ 
এমন মধ কাজ করেছেন যার সঙ্গে 
কাগ্রেদ আমলের কাজকমে'র ফোন 
পার্থক্য দেখা যায় নি। 
শখনে। লালবাজার সেণ্ট্াল লক- 
আগে থাকা বহর আলামণকে রাতে 
রুগ তার নিজের দগ্তরে নিয়ে এনে 
অগানাধক অত্যাচার চালান 
মম্পর্ণ বেআইনী জবে। রূগর 
নিদেশে বেশকিছু গোয়েম্দা বিভাগের 
কা" মত্ত অবস্থা যা ইঞ্ছা তাই করে 
চলেছে । ধৃত আলামাঁর কোন 
খোজই পাওয়া যাচ্ছে না এমন ঘটনা 
হব বিঃল নয। 
এই অবগ্থপন রুদ্র সঙ্গে উঠ 
এালিসাট]াষ্ট কামিলনারের একটা 
মিটমাট করিয়ে দেবার জন) উদ্যোগ 
নিয়েছেন সং [ডিসি ডি-ডি লাফ 
মাছেব। 
লালবাজারের অনেক আফদ।র 
মনে ধরছেন এাসসট]স্ট কমিশনারের 
আভিঘোগের ভাতে তদন্ত না কয়ে বা 
শাজিমূলেক বাধন্থা না নিয়ে আপন 
করার এই চেষ্টা সং পালিশ আঁক" 
সারদের কাজ করার মানসিকতায় 
প্রচন্ড আঘাত হানবে এবং পালিশে 
শু ভা] নাট হযে। 


itt 





এক জাতি এক পার্টি 
এক নেতার গে্লোগান 


শ্রীরাজীব গাদ্ধী তাঁর মাতৃদেধীর 
মতই “এক জাতি, এক পাটি। এক 


চেষ্টা করছেন। অতাঁতের আঁভজ্ঞতার 
আলোকে, এবারে অতি ধাঁরে। অথচ 
দঢ পদক্ষেপে তিনি শাঁগয়ে চলেছেন। 

সম্প্রতি নিষচিন? প্রচার অভিযানে 
উান নরম-গরম ভাষণে জানিয়ে 
দিয়েছেন যে কেন্দ্রে ও রাজো একই 
দলের শাসন থাকা উচিত, অর্থাং 
ই'বংগ্রেস ছাড়া অপর ফোন রাজ" 
নৈতিক দলের আগগ্রত্ব উাঁন চাননা। 
আর অ.ই-কাগ্রেস। সরকারাহাল 
অর্থে'র অগচন্ন করেছে এবং কেছ্দের 
সংঘ সহযোগতা করছেনা এমন 
আভিযে।গও বারে বারে আনছেন। 

পরে অবশ্য সমালোচনার জবাবে 
ডান অস্থীকার করেছেন যে উনি এমন 
কথা বলেন নিযে কেদু ও রাজো একই 
দলের লাগল থাকতেই হবে। উনি 
অস্বাঁকার করলেও তাঁর দলের অন্যানা 
নেতারা তাঁদের প্রচারাভিমানে একথা 
আরও খোলাখ:লি বলছেন। এমন কি 
দলের পক্ষ থেকে যে ইন্তাহার ছাপা 
হয়েছে তাতেও প্রকারান্তরে একই সয় 
রর়েছে। পরে আবার শ্রীগাম্ধী 
ঘুরিয়ে বলেছেন যে ফকেশ্দ্রে ও রাছো 
একই দলের শাসন থাকলে কাজের 
অনেক সুবিধা একথাই উলি বলতে 
চেয়োছলেন। 


গযাভাবিক ভাবে বিরোধ নেতারা 
তার এই ধরণের মন্ধবোর কঠোর 
সমালোচনা করেছেন । তাঁদের বন্তবা 
ই-কংগ্েদ পযিচালিত রাজ্যের তুলনায় 
অ’ই-কংগ্রেদ] শাসিত ্রাজ/গযালর 
শাসন মোটেই খায়াপ নয়। বরং কে'দু 
যদ অনধরত ধ্ষমামলক আচরণ না 
না কয়ে যেত তাহলে তারা অনেক 
ক্ষেতে আয়ও কৃতিত্ব দাবী ধরতে 
পারত লে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
কেন্দ্রের আঁধ্চারের কথা আজ আর 
গোপন নেই। 
বিরোধী দলগ্যাঁলয বন্তব্যকে 
অঁভিঘোগ এবং পালটা অভিযোগ বলে 
টিমে দেওয়া যেত ধদিনা দেখা যেত 
কি করে একের পয় এক অ ই-কংগ্েদাঁ 
সরকারকে ভাঙ্গার জন্য ছোট বড় ই- 
কংগ্রেন নেতারা আইনী-বেলাইনী 
সব রকম পথ গ্রহণ করছেন। 
আর তাছাড়া ওভাঃ্াফট 
করনত ইত্যাদি গারফৎ নানান 
হুণর অনৈতিক ঢাপ সদ্টর কথা 
আজকে আর অঙ্গীকার করান উপার 
1ন্যাঠনের এ্ুগানের হম এই 
অট কেস সর- 


কাকে বিঝৃত করাটা এখন একটা 
রেওল়াজে দাঁড়িয়েছে। লোকসভা 
নিঝচিনের সময় কেন্দ্র সরকার তধা 
লামক গোষ্ঠীর আচরণ বড়ই উৎকট 
আকায় ধারণ করে। বিলেষ করে 
যেখানে যেখানে বিরোধ? সংসদ সদসা 
নিধঠঁচিত ছতে পারেন সেই অগ্চগকে 
কাষ'ত “ভাতে মারা হবে” এদনু কথাও 
বলা হয়! 


এরই পালাপাশি আমোঁথ। রান্ন* 
বোরাল ও মালদহের দ:ষ্টান্ত দোখিয়ে 
সরকারের অনুকূলো কি হতে পারে 
ত! ভোটারদের সামনে তুলে ধরা হল। 
বাজার) পত্রিকা ও অন্যানা প্রচার 
মাধামগ্যাল তার সঙ্গে পো ধরল। 


আর শ্রীরাজাব গান্ধ! যতই 
নিজেকে “'একদলের শাসনের" প্রংস্তা 
নন বলে দাবী বরন না কেন তার 
দলের নেতারা আর তাঁদের মনোভাব 
চেপে হাখতে পারছেন না। বসন্ত 
শাঠে যথারীতি “রাণ্টপাত প্রধান 
শাসন বাবদ্থা়” পক্ষে ওকালতর 
ফাকে ফাকে “অ.গালিক’’ দলের 
বিল্‌পির পক্ষেও বলছেন। 

বরকত গণি খান চৌধুরী ত 
সাধারণ সম্পাদক হয়েই নতুন এক 
ব্যাখ্যা দিলেন সংবিধানের । তান 
বললেন যে, সংবিধানের রচয়িতারা 
কেণ্দ্রে ও রাজ্যে ভিন্ন দলের শাসন 
থে হতে পারে এমন ধরণের সম্ভাবনার 
কথা এনে রাখেন নি। এই ভাবে 
নানান কাদায় একটা চাগ 
সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে সবাই ক্রমশ 
দিল্লীর প্রতি নডরণাল হতে বাধ্য 
হয়। মত! ইন্দিরা গান্ধীর আম* 
লেই বেন্্কে একটা সব'শন্তিমান 
কেন্র/ভ্‌ত শান্তর আধা হিসাবে 
গড়ে তোলা ছয়। পাশ্ডিত নেহরু 
আমলে ডঃ বিধান রান, গ্লোরিপ্দং 
বল্লভ পদ্ধ, রাজা গোপালাচায়৷ অথবা 
ফামরাজের ল্যান ব্যপ্তিয় উপাঁস্থতির 
ফলে এতটা কেন্দুগভৃত লপ্তির লত্র 
হিসাবে দিল্লী গড়ে ওঠোন। 


কিন্তু ইন্না গাপ্ধণ প্রাতিটি 
ক্রেন শাসিত রাজে] একেবারে 
নিজের একান্ত (ধন্য লোক দিয়েই 
রাজত্ব করেছেন। একটু বেসুরে- 
কথা কেউ বললেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে 
অলদারণ করেছেন [তিলি। কিন্তু 
এ ফলে সুশাসন আনতে পারেন নি। 
তা যদি হত তাহলে উত্তরপ্রদেশের 
সব চাইতে বেশী ওভারডুফটের 
পরিঘাণ হও না। এই ত সোদন 
কয়েক ঘণ্টার জন] উনরপ্রদেশে 
ওভারওাফট বাদ করাতে রাজইন 


Seta CMT °C: 





নো বেছারেশন 


শ্ৰীপতি নন্দী 


নিবা্চন' দাদবদ্বব্যের এক কোস' 
হঙ্গম হতে না হতেই দেশবাসীকে 
আরেক কোস' গেলানোর আভযান 
প্ররোদমে সুত হয়ে গেছে। ধর্মের 
দেল ভারতবর্যে' হিন্দ; রিভাইভ্যাল- 
ইজমঞ্র চাইতে অধিকতর ল্তিশাল' 
মাদক আর কি-ই বা হতে পারে? 
ইাতপ্যর্বে ডিসেম্বরে তা প্রমাণিত 
হলো ॥ আগাম মাচেও নে একই 
£দতোর জয় জদ্নকার' ঘটবে সেরূপ 
প্রত্যাশা নিয়েই কংগ্রেস (ই) তার 
নিবাচনণ শরযাটেজণ রচনা করেছে। 
তবে, ডেজাটা (৫০2৫) এবারে আরো 
এক ডিগ্রী বেশ! কড়া, এই বা। 
অথাৎ শিখ বিরোধী হিন্দানগ 
মেজাজটাকে প্রায় অন্ভব পারিদাণে 
চড়িয়ে নিয্লে রাজীব ও রাজীব" 
আশ্রিত মহাপয়গণ সায়া দেশে ছাঁড়য়ে 
পড়েছেন । হিন্দ; ডেমোক্যাসীর 
বর্তমান অবতার শ্রীরাঞ্জাব তো 
নির্বাচন প্রচারে নেমেই তার শিখি 
বিরোধী জিগিরে একেবারে ফেটে 
পড়েছেন। বচনে-বচনে গাজার 
সমস ও শিখ সংগ্রদায় সংপকে' একটা 
বিকৃত ইমেজ সাষ্টির চেণ্টা চালিয়েই 
তান ক্ষান্ত থাকেন নি। পাঞ্জাব 
সমস্যায় রাজনৈতিক সমাধানের দমন্ত 
সং্ভাবা পথকে উপেক্ষা ঝরে চলার যে 
নগাত তিনি নিয়েছেন, তার সপক্ষে 
জনমত সাণ্টির বিপজ্জনক কাজেও 
অব্লদ্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে ঘাচ্ছেন। এ 
অভিযোগ আজ অনেকের । বলা 
বাহুল্য, রুট মেজোরিটির অধিকার! 
এ নয়া-নায়ক রাণীর একচোঁটয়া প্রচার 
যন্বগ:লিকেও মৃঠোর ধরে রেখেছেন। 
অতঞব। এদের কলাণে ‘রাদ'ব লাইন’ 
আঁত সহজেই সায়া দেশের জ্ৰনমানসে 
চরম (বিল্রান্তি ছাড়িয়ে দিতে সক্ষম, 
এবং হচ্ছেও ঠক তাই । 

চর Ll ৪ ০ 

হান্দরা হত্যার অব্যবাছত পরে 
হিন্দ) উদ্দভতার শিকার হয়ে 
রাজধান) দিল্লীসহ দেশের দিকে 
দিকে যে লিখ নিধন সর, হয়েছিল, 
তা সারা বিশ্বের বিবেককে বিমং 





ফল খারাপ হতে গারে এই আশায় । 

[বিহারে ও ওড়িশায় কি ই- 
কংগ্রেস দলের শাসন আদল'দ্থান'র? 
অথচ রাজীব গ্রাল্ধী বিরোধীদের 
পরিচালিত সরকারকে সমালোচনা 
করেন। আসলে তানও তার মাতৃ" 
দেবার মতই আয় কাউকে বরদান্ত 
করতে চান না। উনি ক্রমণ এয়ে 
লেহন সেই পথে হরে এবং পার- 
রোধের 





দলঙাাগ 


পা পরক্েপ ৷ 





বেদনান্ত' কয়ে তুললেও রাজবকে 
টলাতে পারেনি, তেমন প্রচ্ছন্ন স্বকৃতি 
রাজীব নিজেই প্রকাশ্যে জনসমক্ষে 
য়েখোঁছলেন। এবং আজে। যখন কলন 
প্রণামন। ব্লীন পলিটিক্যাল কালচার 
ইত্যাদি বগি প্রচার অভিধান চালিয়ে 
শ্রীরাজণ্ব সাঞ্জা দেশের ভোটারগকে 
আমোদ দান করছেন, ঠিক সে সময়েও 
তান তার নির্ন সঙ্ধাণ' হিন্দল্লানী 
জবস্থান থেকে এক পাও পিছতে 
রাজণ নন। গত নভেত্বর মাসের 
[খিধ বিয়োধণ হিদ্দু জেহাদ সম্পকে 
রাজপব কোন একটা তদন্ত কমিশন 
গঠনেও নারাজ | অথাৎ, খুন! দাছা- 
বাজ '়াজনখাতিকগণ'কে ও সাঃ্ুদান্লিক 
দাঙ্গার মদততার ‘আইন রক্ষক'গণকে 
(এরা সকলেই হিন্দু) খ্জে বের 
করতে বা পালি দিতে রাজগব নামাজ 


গপণ।। শ্িবাত চলা মাচা, ১৯৮ 


পেয়োছিলেন। তবে কিনা। একাল আর 
সেঙাল। তখন গ্রাসরটস-য়ে ঠাই 
না মিললেও উদ্যোগ জনের পক্ষে 
শা‘ দেশে চড়ে বসার উপান্ন ছিল। 
আর আজ কি না গ্রাদরূটনে প্রবেশ 
বাধাতামেক-_সাউথ ইণ্ডিয়া ফেনো- 
মেননের পাঁযপ্রোক্ষতে কাঁম্পউটর 
কমান্ডের এই নাকি আভিমত । 
বটেই তো। তবে উদ্োোগার 
ভাত মায়ে ফে ? গপি দিঞা যা 
পারে, পুমা প্রদবকুমারের পক্ষে 
সে তো জলধৎ তরলং। গাঁণ খান 
বাদফণ্ট সরকারকে বঙ্গোপসাগরে 
নিক্ষেপের তেজত্ব। িচ্ধান্ত বোষণা 
করে যাঁদ গ্রাসর্টসে জাঁকিয়ে বসতে 
পারেন, প্রণবকুগারের তাহলে আর 
মিলিটযান্ট স্টান্ট চালে ঘেতে হবে, 
এতো প্লেইন পাঁলটিকস্‌। গাঁগকে - 
গ্রামরটস থেকে উচ্ছেদ করে স্বয়ং ' 
গ্রাসরনটসে প্রবেশের এমন ট-ইন-ওল়ান 
"্টাটেজাটা মাঠে দারা যাবে না নিচ্চ- 
রই । দান-মযা, বিধান প্রদব তেজ? 
ভাব ফিরে পেতে চান। লহণদ মিনার 
সমাবেশে জনগণকে (সমবেত কংগ্লেস!- 
গণকে) আহ্বান জানিয়ে প্রণব’ ১ 
নিদেপ জারা হয়ে গেল--তাঁর গণ 
আন্দোলনে গ্রামে শহরে যাদফরণ্টকে 


ছিলেন, আছেন, থাকবেন, এবং তেমন মোকাবেলা করার আহ্বান । প্রণব 


প্রাতশ্রুতি সামনে রেখেই (তান হিন্দ 
মেজোরিটর ভোটগ্রাথী' [ছিলেন। 
আছেন এবং থাকবেনও । রন প্রণা- 
সন, নিউ পালাটকাল কালচার বৈকি। 
জাত সংহতি গোলার যায় যাক, 
তাতে আর কি? নো বোদায়েশন। 
চাই শুধ, ভোট, চাই পদানত 
ভায়তবর্ষ' । 


প্রভুর ইচ্ছায় প্রশাসন চলে, চলে 
প্রচায়যণ্রও ॥ আকাশবাণণ দররদ্ণ'নই 
বাকফেন ভিন্নতর ওয়েভ দেংগথে 
চলতে পারবে? সারা ভারতের 
বায়:প্তরে ইথায় সম:দ্রে হিন্দ; শোভি- 
নিজ্রমএর বর্তমান মহাকল্লোল আজ 
যাদ দুই শতাধক প্রচার কেন্দ্র মারফৎ 
৮৫ শতাংশ দেশবাসীকে ক্ষোঁপর়ে 
রাখতে পায়ে তাহলে 'নিউ পাঁলটিক্যাল 
কালচারের' ক্লাঁন চেহারাটা! ফ:টে উঠতে 
আর কতক্ষণ ? 
০ ০ 0 ০ 
'মাতৃহার” প্রণবকুমা আজ 
সত্যই সবহার। ! জনসমদ'হাঁনহয়েও 
খিনি মায়ের কৃপায় একদা 'জননেত। 
রূপে দর্ণনাথী'দের নিকট কৃপা- 
প্রার্থী দেয় প্‌জ্যধাদ হয়ে উঠোছলেন। 
সেহেন তেনার যেহাল দেখে আজ 
একটা ব্যাঙাচিও নাক লাখি মেরে 
যায্।ছান়, ‘দ্য প্যা্িট'। 
তাহলেও একটা মানত অপযাতে 
দম হারাবার পান্ত নন প্ণবঞ্জণ। জীবন 
জগৎ সম্পর্কে তিনি অনেক দেখেছেন। 
লুনেছেন। পিখেছেন । ঘাবতাঁয় কল- 
কদ্জাও তার জানা । নইলে, দু'দবার 
ভোটের বাজে গো'হাযা হেরে হোপ” 
লেস জম্মভ্‌মিকে তৃণবং ঙাাগ করেই 
[তিন তে। এককানে পলিছি হাই, 


হায়ার এ. অবধি 


কণ্ঠে ঘোষিত ছলো। সংগ্রামের রূপ 


[কি হবে "অহিল বা হিংস তা নিচে 
“বদায়' কার না'। রী 


প্ৰফুল্ল অনন্ত 


সংবাদ 


বি. পি. এন, টি, ইউ. লি'র 
সদাসমাপ্ত বাষিক সম্মেলন উপলক্ষে 
আল্লোজিত প্রকাশ্য সভায় কয়েকজন 
প্রবণ ই-কাঘ্রেগ] নেতার ভাষণ 
রাজোর রাজনৈতিক মহলের দা, 
আকর্ষণ করেছে। 


প্রথমে বরাঁর়ান নেতা প্রফুল্ল 
সেনেঘ্ নাম উল্লেখযোগা হিনি 
গাল্ধণবাদ) বলে গারাজাবন দা! ফরেন। 
তিনি বলেছেন যে বামন্রন্ট সয়কারের 
বিরদ্ধে আছিস আন্দোলন বরে 
ফল না পেলে কংগ্রেদকে হিংসাত্বক 
নগাতি ঘণ করতে হবে। 


ইনি একজন প্রান্তন মানত 
তা ভুলে গেলেন এবং এমন প্ররোচনা 
দিলেন পরিণাতি না ভেবে । আসলে, 
ইনি ইংরেছের বিরদ্ধে আঁহাল। 
খাদা আন্দোলন করলে গ্রাদবানীর 
ওপয় দ্বীপ লাঠি চালাতে এরা 
হিং! 


আর একজন হলেন শ্রীতননত' 
প্রসাদ লসাঁ। রাতের অগ্ধফারে 
পেছন দরজা য়ে যিনি রাজভধন 
থেকে পালিয়ে যান তিনি প্রকাণ! 
মভার স্বকার করেছেন যে রাদভধন 
থেকে তান তার দলের প্রচার ঝয়েছেল 
যার ফলে আজ ১টির জাগায় ১৬6 - 
আদন পেয়েছে লোকলডার নিষাচনে। 


নিন্নমতাগ্তিক রাজাপাগের 
আঁতনয় যে কত ভা তা আয় এক 
বার দেখা গেল । 


দপনি ।। শক্বার, ১জ। মাচ ১৯৮৫ 





কলেজের লেকচারার পদের 
প্রার্থী ছের অবাঞ্ডিত প্রশ্ন 


“গত নি্যাচনে আপাঁন কি ভোট 
দিয়েছিলেন?" 
"ভোটাট কাকে দিযোঁছলেন ?” 
॥আপনার রাজনোতক দতামত 
কি?” 
“আপনার সমর্থন কোন দলের 
* প্রাত 7” 
উপরের এই প্রশ্নগীল করা 
হয়েছিল দিল্লীর ছদ্দ; ধলেজে দর্শন 
বিভাগের একজন লেকচারার পদের 
জনা প্রাথণদের। রাদধান'গ্ন একটি 
দৈনিক প্রকার জনৈকা দাহলা 
চি! মধু সারাীন সয়াসার আঁত" 
বীচ করেন যে তাঁকে ইন্টায়াতউতে 
নির্বাচক মণ্ডলী (লিলেকনন কানা) 
তরফ থেকে এ নব প্রন বরা হয়। 
তান এ পদের জনা আবেদন 
করোছলেন। এ 'চাঠিট। ছাপা হওয়ার 
পর [দিল্লীর অন্যান্য দৌনক কাগজে 
এই ঘটনাকে কে"দু করে বতকের 
অবতানুণা হয়পেছে। তবে 1টফে্স 
কলেজের মেয়েদের প্রাত অলা্গান 
আচরণ ও জওহরলাল নেহর; বিদ্য- 
বিদ্যালয়ের 68 জন ছান্ছাতীকে 
বাহার করা নিয়ে বত'মানে যে 
আলোড়ন চলছে তাতে এই ব্যাপারটা 
মতটা নজর করা উচিড হল ততটা 
পৃন্পনি। 
hd গল্প পাকা ঝতকে'র মাধ্যমে 
অনেকেই এই ধরণের প্রচ্ন কোন 
ফলেজের লিক্ষক"পাক্ষকাকে করার 
যোন্তিকত৷ মানতে চান নি। এই 
প্রশ্নের জবাবে কি নিযাচক মণ্ডল! 
প্রাথণর শিক্ষাগত গুণাগুণ বিচার করতে 
সক্ষম হবেন! বাঁদ বলা হয় এই 
ধরণের প্রশ্ন দিযে প্রাথথ'র মানিক 
[বিকাশ এবং সাধারণ ঘটনা সম্পকে 
তার ধ্যান ধারণা কতটা সেটা পরণক্ষা 
ধরা উদ্দেশ্য তাহলে মেনে 
নিতে হবে এতে নির্বাচক মন্ত্র 
মনে প্রাথা সম্পকে বিরূপ প্রতি" 
কিয়া হওয়ার সভাবলা। 
্রীমভী। সারীন তাঁর বিষ ততে 
বলেছেন যে ১৪ই জানংয়ার! যখন 
তার ইনটারাভ্ হয় তখন (হিন্দ; 
কলেছের নিবাঁচক মণ্ডনী্ চেধারমযান 
মেজর জেনারেল বিবেদ্দর [সং তাকে 
এ প্রশ্নানীল করেন। তান আঁভযে।গ 


দর্পণ 


॥ চাঁদার হার ॥ 





বাধক-৩০ টাকা 


করেন যে প্রশ্রের ধরণই এমন যে 
প্রাথাী'র রাজনৈতিক মতামত কিতা 
প্র্থাণ করতেই হবে । তিনি বলেছেন 
যে আট বছর ধরে তান চাকুণ্জীর 
বাজারে রয়েছেন | এই প্রথম এই 
রকমের প্রশ্ের সামনে পড়েন ॥ কাকে 
আম ভোট দিয়েছি তা বলতে অদ্বা- 
কার করলে রাজনৈতিকভাবে কোন 
দলকে সমর্থন কার তা জানতে চাওয়া 
হয়, বলেছেন শ্রীঘতণ সারণন। 


শ্রীমতী সার়গনের বন্তরবা 
যে নিচ মণ্ডলীর চেয়ারগ]ান 
আবার কচেজের গভান'ং বাঁডরও 
চেরারদন। সুতরাং কর্তৃপক্ষের 
কাধাকঞপের বিরুদ্ধে নতুন করে 
ঝামেলা পাকাতে যাতে না পারে 
এমন রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানয- 
কেই ও"রা বেছে নিতে চান। 

অন্যান্য কয়েকজন প্রার্থীর 
প্রতিক্ষিা শ্রীদারণীনের মত এতটা 
ঞোরালো না । কি্তু ধ্রাম প্রত্যেকেই 
স্বাকার করেছেন শিক্ষক নিল্লেঃগের 
জনা ইন্টারভিউতে এই ধরণের প্রশ্ন 
একেবারে অপ্রত]।পশিত এবং রধাতনণাতি 
বাঁছভত । 

নিজের লাম গোপন রেখে একজন 
প্রার্থ| জানিয়েছেন ঘে তার কাছে 
সোছস্বাজ কোন রাজনোতিক দলকে 
{তানি সমন করেন তা জানতে 
চাওয়া হয়ান হটে, িপ্তু তার 
রাজনোতক চিন্তাধারা নিয়ে এমন 
খখটনাটি কথা জানতে চাওয়া হয় 
যাতে এ £শ্রাট খাঁড়য়ে যাওয়া 
মু্কল। অপর এক প্রাণ 
স্বীকার ফরেন যে ই-কংগ্েস কেন 
এত বেল? সংখ্যাল্স আসন পেয়েছে এই 
প্রশ্নের জবাবে তিনি কোন াজনৈতিক 
দলকে এবারে ভোট দিয়েছেন তা 
প্রকাশ করেছেন। 


মেজর জেনারেল বিবেন্দার সিংয়ের 
কাছে কোন লাংবাদিক এই বিষয়ে তাঁর 
মন্তব্য জানতে চাইলে মোথক ভাবে 
তিনি জানান যে আভযোগটি সঙ্লংণ* 
বানানো ৷ তান দাবী করেন যে 
একজন সেনাবাহনীর সদস্য হিসাবে 
তিন রাজনৈতিক [বিতকের উদ্ধে" 
থাকতে অভন্ত। কে কাকে ভোট 
দিল বা দিল না এ [দিয়ে মাথা ঘাঘানে। 
তার নাক কাঞ্জ নয়। সাধায়ণভাবে 
তাদের রাছুনৈতিক মতাদশ' সংপকে 
দয়েকটা পন করেছেন মাত । প্রাথায়া 
য'তে লহজ হতে পারেন সে চেষ্টাই 
নাক উনি হগেছলেন ॥ 
এন এইধডে বলেন 
= খত সারান 





িমউনিষ্ট ভাবাপহী” এবং কোন 
কলেজে নাক বেণাদিন থাকেন না ॥ 
প্রাথ'দের সম্পকে এই সব তথা 
ফোন সত্তে পেয়েছেন তা জ!নাতে 
তিন অস্থণীকার ফরেন এবং [নিক 
মণ্ডলীর কোন সদলেঃর কাছে আগে 
থেকেই প্রাথা'দের [বিষয়ে জানিছে 
দেওয়া হয় কিনা তাও তান বলতে 
রাজণ হনাঁন। 


কলেজেয় অধ্যক শ্রীাগ। ?স 
ব্যানাঙ্গ। অনেকটা একই ধরণের 
মন্তব্য করেন। তান দাধ! করেন 
যে প্রাথদের রাজনৈতিক মতামত 
জানতে প্রদ্ন কয়া হল্গান। আর 
তাঁর কলেজে সফল দলের মতের 
এমনকি বামগন্থ। মনোভাবাপম অধ]া- 
পকও রয়েছেন করেকজন । 


কিন্তু এই দুজনের মন্তয্য যে 
পৃয়োপ্রি সাঠক নয় তা বোঝা বাল্প 
দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ আয় সি 
পাণ্ডে এবং এ [বিভাগের অনা একজন 
অধ্যাপকের টাঁন্ততে ৷ তায় উভয়ে 
নিঝাঁচক মণ্ডল'র সদস্য ছিলেন। 
তাঁরা দজনাল্ন বেশ জোর দিয়েই 
বলেন যে প্রাথাঁ'দের কাছে হ'নগযাল 
নানা রকম ভাবে ঘবরিয়ে [ফারয়ে করা 
হয়েছে যাতে কার িরাজনোতিক 
মতাদণ' জানতে অসুবিধা না হ্ন। 
অধ্যাপক পান্ডের মতে এর গেছনে 
সচেতন ভাবেই প্রাথা'র রাজনৈতিক 
মতামত জানার কে:ন পরিকৃষ্লনা ছিল 
কিনা তা তান বলতে পারেন না তবে 
প্রনগযীল এমনভাবে করা ছয় যাতে 
প্রাথ'দের সম্পর্কে বিরপ মনোভাব 
গড়ে ওঠা স্বাভাবিক 1 আসলে তার 
মতে গোটা ব্যাপারটাই বিযাস্তিকর এবং 
বানানো মনে হয়েছিল যার প্রতিবাদে 
তান নিবচিক মন্ডল? বৈঠক থেকে 
চলে আসেন। 


অপরছন ডঃ বলবার সিং বলেন 
যে তান সভা ত্যাগ করেন নি বে। 
তবে প্রশ্ন করার ধরণ ধারণে মোটেই 
সুখ! ছিলেন না। [তান বুঝতে 
পারেন না যে লাসক গে৷ণ্ঠ] অথবা 
বিরোধীদল সংগে একজন প্রার্থীর 
আভমত জানার কি প্রয়োজন আছে। 
একমাত সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে হয়ত 
সাধারণভাবে গুম করা থেতে পায়ে। 
হার সজে শিক্ষাঙ্গগতের ঘোগসত্র 
রয়েছে এমন প্ুগ্ম ঝরাই হভাবিক। 
যেমন, কেউ পরাক্ষাম খারাপ ফল 
কেন করেছে এমন কথা জানতে 
চাওয়া ঘেতে পারে। তাঁর মতে 
গ্ভপি'। বাঁড'তে শিক্ষাদগতের বাইরের 
লোকদের প্রাধানা রয়েছে। ক্ষার 
গপগত মান কি করে তাঁরা বিচার 
করবেন? উচিত ছিল উপ|চযে'র 
দনোনাঁত কাউকে চে্ারম]ান করা। 


সাধারণভাবে বিদ্ধাবদালয় 
শিক্ষক শিক্ষিকা মলে এই ঘটনা 
চাণুল। সুহ্টি করেছে । এতে শিক 
জগতের কম'কত'দের মনে “ব.মাৎদ' 
হয়েছে মনে হয়! তাদের ধারণা 


1 
মাকযিবাদ? ন। হোক সমান! প্রগাতি । 


হাল) চিদ্বাধায়াকেও মহ] করতে পা9ছেন 
বত্ুপিক্ষ না। খই দুধাল সমন ॥ 


॥ তিন ॥ 


ভুঁপালের গয।স দ্রর্ঘাটন। 








মধঃপ্রছেশ হাইকোর্টে 
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধ 
গুরুতর অভিযোগ 


ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইড 
কারখানায় ক্ষাতগ্র্ত দেয় ঘাপের জনা 
মধ্যপ্রদেলের মংখামন্দ্ীকে এখনই 
$০ কোটা টাকা জমা দেওয়ায় জনা 
মধাপ্রদেশ হাইকোর্টে একাট আবেদন 
করেছেন জনৈক দিকলীবাস)ী। 
উদ্ধত আবেদনে দৃখামল্তীয আচরণ 
মম্পকে ব্থাবাহহ আইনগ্রত এবং 
বিচারাবিভাগ্ীয় তদন্তের দাবা করা 
হয়েছে। 

ঝেম্বাইঞ্ু একট সাধ্াহক 
পয্িকা ''প্রাচন্দ"-এর সংপাদক 
শ্রীধদ'মান ভাদায়ণ এই আবেদনে অভি- 
যোগ করেছেন যে যাস্তিগতভাবে 
শ্রীণজ্‌‘ল সিং এই কে*পান"র কাছ 
থেকে ঘুষ নিয়েছেন ধার জন্য বারে 
ঝরে বিষন্ত গ্যাসের [ধর সতক' 
করা সত্বেও তান কোল বাবন্থ। নেন 
নি। 


আভযোগে দরথাঙ্ঞবায়ী বলে- 
হেন যে ইউনিয়ন ঝারধাইডকে 
“"ফসজ্জেন' এবং ''মিথেল অইমো- 
দ্রানেট”-এয় মত বিষান্ত গাস 
তৈর করার লাইসেন্স দেওয়ার জন্য 
আঅজুন সিং দশ লক্ষ টাকা চাঁদা 
নিয়েছেন তার গ্রামে একটি শিশ্‌ 
কল্যাণ প্রতিত্ঠানের নামে । এ বিধাপ্ত 
গ্যাসেই করেবহাজার গন্য ক্ষাতগ্রন্ত 
হয়েছে। 


আরও আঁভিযোগ করা হয়েছে যে 
কোম্পানীর আঁতাথ ভবনে শ্রীসং 
তাঁর হম্ধয বাধ্ধব নিয়ে নিয়ামত 
বিন। পল্নসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করে- 
ছেল । এমনাক তাঁর স্তর আমোরকা 
সফরের মময় কোম্পান? তার যাতান্না- 
তের খরচই শুধ; নয় ওখানে ভ্রমণের 
বাগ পুরোগ্যার বহন করে। 

এছাড়া কয়েকজন মঞ্পীর নিকট 
আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধ ঝ/স্ধবেরা 
এ কোম্পানগতে উচ্চপন্বে ঢাকুর? 
করেন। ফলে এদের প্রশ্রয়ে কোম্পানী 
এই ধরণের মারণ গাম নিয়ে মারায় 
খেলায় মেতে উঠতে সাহস ও ভরসা 
পায়। 


মুখ)মল্তরী এবং এ কোম্পানণ যে 
গস উৎপাদনের ফলে বিপদের 
পরিণাম সম্পকে যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন সে আঁড.যাগও দরথান্তে করা 
হয়েছে। ১১৮১ সালে ২৬লে 
[িলেম্বরের এক দংঘটিনার অন্তত 
একজন শ্রামক মারা যান এবং কার 
খানার বাইরে ও ভেতয়ে আরও 
কয়েকটি দংঘ'উনায় বেশ কয়েকজন 
ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েছছেলেন এসব তথা 
শর নঞরে এনোছলেন 
ভাৱ স্দস। ৷ ফিল্ড 





মৃথামল্র] এবং রাজোর প্রমমন্মণ 
বিধান লভায় বিবাত দিয়ে পরিষ্কার 
জানিয়ে দেন যে এ কারখানা থেকে 
বিপদের কোন আদা নেই। 


এর পরে আযার ১৯৬২ সালে 
তিনজন বিশেষজ্ঞ নানারকম সম'ক্ষা 
জ্বরে জানান যে এ ধরণের বিপজ্জনক 
রাসায়ানিক পদাথ' উৎপাদলের জনা 
অন্যানা দেলে যে ধরণের গতকভা 
নেওয়া হন এক্ষেত্রে দে তুলনায় 
নরাপতার হাবস্থা ঘোটেই যথেষ্ট 
নয়। 

অভিযোগন্কারী আরও ঘলেছেন 
যেয়জা সরকায়ের মনোনঠত একট 
কামাট ১১৮১ লালে অনয সন্ব) 
কয়োছল। একজন শ্রামকের ম:ত্ুর 
পর এ কামটি গাঠত হয়। এ গাল 
থেকো বলদ হতে পারে এই আফ্কা 
কমিটি প্রকাশ করেছিল। পরেও এই 
প্রন নিয়ে বিধান দভাল্ল আবার 
মদস্যরা উল্লেখ করলে লরফারেয পক্ষ 
থেকে এই ধরণের জবাব পাওয়। ঘাম 

এছাড়া ত্‌পালের জনৈফ সাংবা- 
দিক প্রসার কে ফেশওয়াল্ত মুখ 
মণ্তীকে চাঁঠ লিখে একটি হিন্দ? 
দৈনিক পঠ্তিকায় প্রবন্ধ লিখে ধত়'- 
পক্ষের দুষ্টি আকষ'ণ ধরার চেষ্টা 
করেন। 


অভিযোগকারাও তাঁর দাপ্যাহিক 
পাকার এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য 
দিযে বিপদ সম্পকে! ইখালয়ার ফরেন। 
এ গন্রিকা সংখ্যাটি গংখ্যম্্। এবং 
তাঁর আরও দুজন লহকমণ“কে দেওয়া 
ছ্হ। 

তাঁর দতে কো*্পান৷ ত ধটেই 
রাজা সরকারের ঈখ্যদপ্র) এবং রাজা 
সরকার ন।লান ফারণে এই জমানাধ্ক 
ঘটনার দন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়] । তাঁর 
প্রশ্ন না গেলে কোন রক্দ 
সঙ্গত না নিয়েই কো'লানা 
এমন মাক গ্যান তৈরী করায় 
লাইসেন্স পেতে পাযতনা। পার 
উচিত ছিল সণ্তাহ্য বিপদ সম্পকে” 
কারখানা ও তার আশেপাশের 
মানুষকে সাবধান করা যে গা।স হঠ।ং 
ফুটে দিতে বার ছলে কি বিপদ হতে 
পারে। তাছাড়া, স্থায়ীভাবে একাট 
কলোন? গড়ে ওঠার জন] পাকা পাটু। 
দেওয়া নর়কারের উচিত হয়ান। 
মখাদণ্তী মধ ছু জেলেশংনে 
মানংযকে যিলাপ্ত করেছেন_-এলস 
বিায় বিভাগীয় তদন্ত হওয়। দরকাছ়। 
মধঃপ্রদেশ হাইকোট' আবেদনাট গীহণ 


করেছেন। এখন লক্ষ্য করা থক 
কোথাকার জল কোথা গড়ার । 


শেখ নয পায় 


চর 





প্রানের পথে পথে 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


গ্রাম গঞ্জের এমন কিছু দ্থান 
আছে যেখানে সময় ব্বি-বা ঘংমিয়ে 
গড়েছে । অলসতা ধুয়ে কুরে খাচ্ছে 
মানযের উৎসাহ উদ্দীপনা আর অন্ধ 
জাঁবন! শান্ধকে। হাওড়া জেলার 
বেগড় নামক একা গ্রামে গিয়ে- 
ছিলাম । বেগড়ী থেকে বেপরোয়া 
হে'টোছ। দিন ঘামের মানুষ 
এক একজন অসংখ্য ইতিহাসের সাক্ষা। 
আব্দুস সোবহান দিএা কলকাতায় 
বেসরকারী আঁফসে চতুর্থ! প্রেগীর 
কর্মচারী ছিলেন ॥ ঘর্মানে বাড়ী 
তেই থাকেন। অবসর জণবনের 
কথা যলছিলেন। হজ্জ করে এসেছেন। 
এক ছেলে কলকাতা চাকু 
করে। অনা ছেলে দেশে চবে-বাস 
দেখে। কোলড়া গ্রামের সাজাহান 
সেখেক ভাই একটি মাদ্রাসা চালাতেল। 
[শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাটিকে প্রাণের চেয়ে 
বেল] ভালবাসতেন । বললেন 
নিজেই। বিভাবে রাজনাঁতি এসে 
খঁ প্রতিষ্ঠানের নধ'ন।শ ঘটালো নে 
কণা বিস্তারিত বললেন। সঞ্জয় 
হাতা বলেছেন, দ্কুল কলেজ শিক্ষার 
দোড় গোড়া বসে রাজনীতি করা 
চলবে না। এসব বঞ্ধ হলে তবেই 


শিক্ষার হাল ফিরবে। শ্রীহাতী 
কলেজ টে একটি বই বাতির 
দোকানে সেলসদান | বেগড়ীর 


গ্রামে কিংবা কোলড়ার গ্রামে সময় 
চলে ধার়। কেউ সময়ের মল্যায়ন 
করতে চায় না। বিশেষ করে বেলার 
ভাগ মান্ঘই তো সময় সম্পকে" 
উদাসীন।  কতধগলো বদ্ধ 
মানংযকে দেখলাম । যাদের দিকে 
তাকিয়ে দন খারাপ হয়ে যায়। 
আসাদ আলী লেখ লত্তর বছরের 
একটা চোখে ছানি । কাটানো হয়নি। 


বললেন--জারে হবে চোখ 
ফাটাবো"রে বাবা! সমন্ন-তে| হয়ে 
এলো । বাবার সমন এসেই গেছে। 
নর আল? লগার পৃরানো কাগজগন্র 
জতো। মোজা। আড়ল। সা প্যান্ট 
শাশ। বোতল কিলতে। লোকের 
বাড়া খাড়ী ঘরে । বয়স সত্তর 
ছাড়বে গেছে। এখনও পাড়ায় 
ঘোরে। আমল বাড়ী ডাঃসঞ্ড- 
হারবারের প্রত্যন্ত গ্রামে । ল্যাসবাজারে 
দিশি কেনার সমর প্রায় খুন হয়ে 
যাচ্ছিল! এক হিন্দ ভদ্ুলোকই 
তাঁকে বাঁচান । বলেন বেচারা 
[রশ বহর ধরে কাগঙ্জ পাশি বোতল 
(কিনছেন এই চেনা গেয়ো মুখ 
লোকটাকে খংন করে কি লাভ হবে? 

সেই ভর দিনের কথা বিব৩ 
করছঞ্জের বন্ধ নর আলী । হাত 
দিম তগাজীন তার বাড ৷ বললেন 


হিন্দ্‌ দুসলমান দাহার সময় জাম 
লহকাইীন ॥ দাঁড় রেখেই ঘুরোছ। 
আজও সেই দাঁড়ি রেখেই ঘরাছ। ইন" 
শাল্লাহ সব ভরসা তো তার উপর ! 
কি বলেন গো বাবাজ)ী। পাঁচলার 
রব্য নেগাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে । 
চার ভাই। দ€ভাই থাকে বাংলা 
দেশের জ্‌টামলে । খ্‌লনা জেলার 
শহন্বের কাছেই। রব কলকাতার 
য়োফঞ্রারেটার সারানোর মেকানিক । 
বড় বড় কোম্পানতে তায় ডাক। 
গয়না কাড়ি ভালো মেলে। বিলেত 
থেকে আনা কোন্পানগর ক একটা 
মেশিন কোনও মতেই খুলাছল না। 
[বলেত থেকে গেকানক আনতে 
হলে দশহাজায়ী হাকা। এ কোঞ্পা- 
নর কোনও প্রাভীনাধও কলকাতা 
শহরে ছিল লা । রবূর কাজও নয়৷ 
বড়বাবও নকুল ব্যানাঞ্জ ঠাটার সুয়ে 
বলোছলেন-_ক হে রব তোমাদের 
মোসলমানয়া তো আটশ বছর ভারত 
লাদন কয়োছল হে! বাদ্ধিতো 
তোমাদের খুবই সাপ'। দেখোনা 
যদি কিছ; হিল্লে করতে পারো। 


আমলে বড়বাব ইতিহাস 
নিযে এম, এ দেবার জন্য প্রস্তুত 
হান্ছলেন। ইসলাম] হীতহাস। 


মাথার মধ্যে নানা এীতহাসিক 
মৃঘলাই কাহিনী গজ গজ করাছিল 
তার। কি আম্ষ' সত্য সাঁতাই রব 
নেপাই ওরফে রাবওাণ্দন জামাল 
নেপাই একটা গণ ছ'চ দিয়ে ছালকা* 
ভাবে ঠেলা দিতেই মেশিনের 
আটকানো অংল খুলে গেল। রব 
নেপাই জানে একট! আকটয়েই দশ 
গস্ডা নাট বলট স্প্রিং থাকে । এমন 
একটা ঘন্রেও নাট বন্টু থাকবে খিল 
থাকবে আন্চঘ' কি! 

রদ নেপাইয়ের দন্ত দোষ 
একটিই | বেচারার ঘরমুখো টানে। 
একবার বাড়ীতে এলো দচার দিনেয় 
মামলা ৷ মেকাঁনকের কাজ তাঁড়ঘাঁড় 
করতে ছবে। কোম্পানণ যখন ঘশ্রর 
দেবে লারাতে হবে । বস্রপাত 
কেঞ্পানীর ঘর থেকে এনে সারিয়ে 
তাড়াতাড়ি ফেরতও ॥দিতে হযে । 
রব; সে সব কথ্য জেনেও জানে না। 
জানতে চান্ন না। অনেকেই চটে 
ধায়। তব; রষ, বড় মগ্্ণ | কাজ 
ঘা করে নিখত। রোগ ধরুতেও 
পারে কম সময়ে । সহজে) 
কলকাতা তায় ছোট্র দোকান আছে ॥ 
কম্চারী আছে দজন | রব্‌ সেপা- 
পনের মন বসে না কান্দে । বাড়ী বসে 
থাকতেই ভালোবাসে । 

রামচ'দ আশের সঙ্জে দেখা 
ধখাগোড়ীর ঘোড়ে। বাধ) নবয় “সস 
ধরে গাল শাবার অপেশ্া 


করছিলাম আমি । আশের বয়স 
চালিশ। উনি যাজমিল্] । বেচারার 
একটা পায়ে গাংগ্রিন হয়েছে। 
জুতোর শুকতলার নীচে পেরেক 
ছিল। পেরেক থেকে বিষিয়ে অবস্থা 
যা দাঁড়রেছে তাতে পা কেটে হাদ 
দেওয়া ছাড়া পথ নেই । মুখ চোখে 
আতঙ্ক। ফ্যাকাসে চেহারা! মোড়ণঁতে 
তেলের ফস বানাবার সময় বছরের 
পর বছর কাজ করেছে। এখনও 
কাজের চাহিদা অনেক। 

কথার কথায় আশ একটি মজায় 
কথা বললেন--আগি তো প্রি 
বছরের বেশ সময় ধরে কলকাতার 
নানা এলাকা রাজমিস্তীর কাজ 
করে এলাম । ঝাজামস্্ীর ফাজের 
তো অভাব নেই দেলে তাহলে কেন 
ঝাক কাঁক রাজমিস্ল। এ ভাবে 
ধর্মতলায় চৌরঞীতে ফাক ওলন 
হাতে কারের জন্যে হ। পিতোশ ছয়ে 
বসে থাকে । আঙের এক বিঘা ধান 
জাম নিজন্ব। তান বললেন, পাঁচলা 
থানা এলাকার দান;যজলের ধানের 
জান তেমন নেই । চাষ আবাদ হতে 
পারে এমন জাঁদ কারখানা বানাবার 
জন্য কিনে নিচ্ছে মাড়োয়ারী 
বাবলায়পরা। গাঁয়ে উঠছে নতুন 
কলকারখানা । 


দপাণ || শ্রবার ১লা মা ১৯৮৫ 


হগলীর য় তালছহে 


মধুমিতা সামন্ত 


হারপাল চ্টেশন থেকে ১, ১৫ 
কিংবা ১০ নং বাসে করে গজার 
মোড়কে পেছনে ফেলে রেখে গ্রামের 
ভেতর গৃহন্থের এ'দাল কাঁদাল পেরো- 
লেই য়ামহাঁটিতলা মোড় (হারছাট।) 
পড়বে । তার পরের স্টেজ তালদহ। 
বাস ্টপেজেই শ্মশান ফাল'র মন্দির। 
মন্দির থেকে খালের গা ধরে সামান্য 
এগোলেই তালদহ গ্রাম । জাঙ্িপাড়া 
থানার অন্থগ'ত এই গ্রাম। গ্রামের 
পর্বাদকে ছারহাটা, পশ্চিমে অটিপুর 
ও তড়া। উত্তরে কামদেবপ্‌র ও দাক্ষণে 
রাধানগর গ্রাম অবান্থত। গ্রামের 
লোকসংখ্যা ১৫০০-র মতো। হিন্দ 
প্রধান গ্রাম । গ্রামে কোনো মুসলমান 
ও খন্টান বাসিন্দা নেই । 


তালদহ গ্রামে যাবতাঁয্ন তথ্য 
দিয়ে সাহায্য করেছেন গ্রামেরই তরুণ 
যাবক শিবলংকর ঘটক । এক সময় 
এই পিবলংকর 'কাকাল’ নামে একটি 
বাংসরিক পাণ্কা স.প্দ় ও সূচায় 
রূপে বের করতেন । অথাভাবে তা 
বন্ধ হয়ে গ্যাছে। 


তালদহে একটি প্রাথমিক (বিদ্যালয় 


আছে। এছাড়া পালের গ্রাম থার- 
হাটার একটি গাল'স ও বয়েঞ্জ হাইন্কুল 
আছে। সেখানে গ্রামের ছেলেমেরেরা 
পড়তে যায় । তালদহে মনসাদেবখর 
ঘান্দর আছে । এছাড়া কয়েকাঁট 
ছোট দেবদেবায় মান্দর আছে। ভবে 
দনস৷ মাতার দাক্দয় খুব প্রাচীন ও 
বিখ্যাত । এধানকার দৈব উধধ সদ 
ফালি ও হাঁপানির মহৌষধ । গ্রামে 
মসাজদ বা গজ! নেই। গ্রামে সমবায় 
সামাতি আগে ছিল। কিল্তু ত' বন্ধ 
ছয়ে যাওয়ায় ছারহাট থেকে চাধাঁরা 
সমবায় বণ নেয় গ্রামে ব্যাংক নেই। 
মোড়ে ইউনাইটেড 

ইনডাঁপীমাল ব্যাক থেকে লোন 
পান্ন। 

আল. চাষ পথ! ভাবে হয় লা। 
গ্রামের মাঠে ৩1৪ টি স্যালো আছে। 
ক্যানেল থেকে জল ভালোভাবে 
দেওয়ায় জামতে তন ফসলের চাষ 
হল্ন। এখানকার চাষখদের অবস্থা 
সহ্ল বল৷ চলে। লারা বসন নন) 
কৃষাণেয়া কাজ পাস। গ্রামে ফোন 
শেষাংল ৫ম পছ্ঠো 





পরিবার কল্যাণ কম্ম'সুচীতে 
সরকারী অনুদান 


© যাঁরা ভেদেকটমি করিয়ে নেবেন তাদের প্র ত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা। 


৩) টিউবেকটমির ক্ষেত্রে মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ১৩৫ টাকা ( বিন| খরচে 
আপারেশন, পথ্য ও উষধাদি সহ)। 


ও) লুপ গ্রহণের জন্য মায়েদের প্রত্যেককে নগদ ৯ টাকা। 
উদ্যোক্তা বা PROMOTER-দের জন্য :— 


ক) প্রতি ভেদেকটমি কেসে_ নগদ ১০ টাকা। 
খ) প্রতি টিউবেকটমি কেসে_ ন্গদ ৬ টাকা । 
গ) প্রতি লুপ কেদে__নগদ ২ টাকা 


বিজ্ঞাপন সংখ্য। £_২২১/ ৮৪-৮৫ 


কতক প্রচারিত । 





দপনি।। শুক্রবার) ১লা ম5 ১৯৮৫ 


বেকার সমস্যা আরও 
: জটিল ও ব্যাপার 
আকার নিচ্ছে 


পর পর ছয়টি প্গাধণকী 
যোজনা মেয়াদ ফ্যারয়ে গেল । অঞ্চ 
সমস্যার বেকার লমাধান এখনও 
ধরা যা ন। পাঁরজঙপনা র্‌পাদণের 
দাঁতে ধাঁয়া রয়েছেন তাঁদের সামনে 
এটা এখনও বড় রকমের চ্যাদেল । 
কারণ বেকারের সংখ্যা ধমার চেয্নে 
দিনের পর দিন বাড়াতর দুখে ॥ 
. সন্নকার) হিসাবে জানা ধায় বে 
১১৪০--৮৫ সালের মধ্যে ফর্ম'রঙ 
শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে প্রা নাড়ে 
তিন কোটি । আর ১৯৮৫'র মাযা- 
মাঁব আতারগ্ত মোট বেকারের সংখ্যা 
দাড়াবে এয প্রান লতকয়া ২০ ভাগ 
অথাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ । বছরে গড়ে 
্ চায় লক্ষ যুবক ও বৃবত) 
মেহনত করে রোজগার করার উপযোগ 
হাল়। তবে এদের মধ্য সকলেই কাজের 
ধান্দায় ধায় লা। ঘাদের বনসস ৬০ 
বছর অথবা তার উ(ধে তাদের কম" 
ক্ষমতা নেই ধরে লেওয়া হয় এবং 
এরা কোন কাজের উপযোগ! নয় এটা 
অনমান করা হয়। 

যোজনা পর্য'দে় হিসাবে যোজনার 
প্রথম বর্ষে ১১৮০ সালে প্রায় এক 
কোটি কুড়ি লক্ষ বেক ছিল। নানান 
স্তরে সমাক্ষা চালিয়ে এই হিসাব তৈরী 
করা হয়। এর মধ্যে অবশ) প্রচ্ছধ 
বেকার, আধা বেকার এবং মাঝে মাঝে 
বেকার অথাৎ কোন কোন য়শ মে 
£১ পায় এমন ধরণের মাননষকে ধরা 
ধ্রদ। 


মেয়েয। ধারা সৃযোগ পেলেই 
কোন কাজ করতে আগ্রহ! তাদেরও 
ভরমলাঁবা এবং ফম'ক্ষম মানুষের মধ্য 
গণা করা হয় না। বিণ্ত; খদের 
সংখ্যাও দোটেই কদ নয । যেমন এক 
পাঞজাবেই একটি সম'ক্ষায় জানা যায় 
বে ১৫ বছর থেকে ৫১ বছরের এই 
-প ধরগের৷ মেয়েদের মোট সংখ্যার মাত 
শতকরা তিনজনকে “বদ” বলে 
হিসাবে ধরা হয়েছে। অথচ ঘাঁর। 
এ রাজোর সামাজিক অর্থনোতিক 
পারবেশের সে পারাঁচিত গাধা স্বাকার 
করবেন যে আসল বর্মক্ষমের সংখ্যা 
অনেক বেল। 
জনতা দরকারের আদলের একটি 
মমণঙ্গার জানা যায় যে প্রতি বছর 
যে সংখ্যার ানুঘ খেটে খাওয়ার 
উপযোগ! হয় তার লতকরা ১০ ভাগ 
লংগঠিত শিল্পে কাজ পায়। বাকি 
অধিকাংলয়া কাদের ধাষ্দায় ঘরে 
বেড়ায় । কারও কও ভাগে] লহরাগলে 


_- ছোট-বড় অসংগঠিত কলকারধানাম। 


বাবসা প্রাতিণ্ঠান অথব। গ্রামাণলে 
কম মজনতে কাজ জোটে । আর 


ধাকি বেশীর ভাগ লোক শামী 
বেক।রে পরিণত হয়। 
১১৮৪ লালের চে: র্লারীতে 


বিভিন্ন এমপ্রয়মেন্ট একসচেল্জে নাম 
যাদের রেজোধ করা ছিল তাদের 
সধ্যো দাঁড়ান প্রায় দই কোটি পণচশ 
লক্ষ। এখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রান 
আড়াই কোটি ॥ এদের মধ্যে এক- 
কোটির বেন? হল শাক্ষত বেঝায়। 
যারা কদ'হীন ও বেকায় তালা সকলেই 
এমল্লাদেল্ট একসচেলে নাম রেজেপ্া? 
করেন না। এক হিসাবে বলা যায় 
যে মোটামট1 আড়াই কোটি লোক 
এক জথায ডাক দিলেই কাজে যোগ- 
দানের জনা তৈরখ। 


যোজনা পধ'দের সমক্ষায় দেখা 
মান্ন যে ১৯৮০ সালের মাচ' মানে 
শ্রমজীবণ মানুষের সংখ্যা মোট দাঁড়ায় 
২৬ কোটি ৪0 ॥,ক্ষ কি মাত পনের 
কোটি মানূষের ভাগো পুরোদজ্ংর 
সবক্ষণের কাজ জোটে । এই প্রসঙ্গে 
বলা দরকার ঘে সর্বক্ষণের কাজ 
ধলতে বছরে কম করে ২৭৩ দিন 
আট ঘন্টা কাজ কযা বোঝায় । 


দারবণ অলাবযদ্ট ও খরা হওয়ায় 
১১৭৯ সালে অথ'নৈতিক বিকাশের 
পাতি লতফরা ৫ ভাগ [হসাবে ধরা হয় 
যোজনা পর্যদের তরফ ঘেকে। 
এয ফলে ১৯৮০-৮৫ লালের অগ্রগতি 
তুলনান্‌লক ভাবে খুব খারাপ নয় 
এমন দায! করা হয়। কিন্তু এই 
দাবা মেনে নেওয়া চলেনা এই ঘ:ন্ততে 
যে একমাত ১৯৮০ সালে এক কোটি 
পতা লক্ষ মানুষ সায়া দেশে ৫৬২টি 
এমপ্রাদেষ্ট একসচেলে নাম রেজেগ্ট 
করোছল। আর ২১১৮৫ লালে 
আড়াই কোটির বেশ? বেকার ৬৬২টি 
খকসচেনে যে নাম লিখিয়েছে সে কথা 
যোজনা প্য'দের দাললেই প্ৰাঁকার 
করা হয়েছে। 

গ্রামাঞ্চলে কোন উপা না দেখে 
বাধ্য হয়ে চাষব!লের কাজে অনেকে 
লেগে থাকে এবং ছোটখাট কান নিয়ে 
থাকে। এদের সংখ্যা বেশ? অথচ 
আয অনিশ্চিত । অনেক ক্ষেতে ধাগ- 
দাদার কাজের লাহাধা করে মা । 
উৎপাদন সাফল্য লাভে কিল্তু তাদের 
শ্রমের অনুপাতে আয় বৃদ্ধি করা 
সম্ভব হর না। কারণ সুযোগ খুবই 
লামাহ্খ । অনা না খেতে পেলে 
মরার চেনে আধপেটা খেরে যে'চে 
থকে। 

সুতরাং এটা পরি'কার যে 
আগাম’ দিনে বেকারাঁয় সমস্যা আরও 
ব্যাপক আকারে দেখা দেবে। সাত 
কারের কাজ য। দিয়ে একভ্রন সমর্থ' 
পৃরষ ও সত সবক্ষণে্ রোজকার 
করতে পারে তেমন অবস্থা সুষ্টি করা 
দরকার কারণ যে কোন ভাবেই হিসাব 
করা যাক না সামনের ১৫ বছর প্রাত 
ধর গড়ে ৪: জগ মান! কাজ 


কঃএস নেত। লুও্ফল হকের বিরুদ্ধে 
ছল বিরোধী কাজের অভিযোগ 


রাজ্য বিধান সভার সদস্য এবং 
প্রবীণ কংগ্রেস (ই } নেতা লৃংফল 
হককে দলায় শ্‌খল৷ভঙ্গ ও দল 
বিরোধ কাজের জন্য বহিষ্কার করা 
হতে. পারে। জনাব হকে অনেক 
অনুগাদশও ফঠোর লান্তির বাল হতে 
পারেন। তার বিরগ্ধে অভিযোগ, 
লোকসভা নিষ্িনে তিনি ও তার 
অনংগামাঁয়া দলা প্রা মহম্মদ 
সোহরাবেরর বিরোধিতা করেছেন। 
হকপচ্হী নেতাদের মষে। আছেন 
সাজাহান শেখ, লাঘশুল হক, হুমায়ন 
যেনা, ডঃ কাল) গৃধ, হামিদ সবার, 
দহন্মদ ফৈঞ্রদ্দন প্রমুখ । 

জঙ্গ।গ্‌র লোকসভা আমনের 
কঃগ্রেদ (ই) প্রাথা* মহম্মদ সোহয়াব 
এবং জআয়ও অনেকে রাজ্য বিধান 
সভার বিধায়ক লুংফল হকের 
বিরদ্ধে ক্ষতখ। আভিযোগ 
উঠোছল দলীয় দরে । মনর্শদাবাদ 
জেলা কংগ্রেসের মভাপাত জনাব 
আবদুস লাতারের একদা ঘন্'ঠিতম 
সহযোগ জৃংফল  হকেছ 
বিরদ্ধে জানুয়ারী মাসের ম।বা- 
মাঝি সময়ে জেলা কংগ্রেসের দরে 
কার্যকরী সমিতির এক বৈঠক হয়। 


থা/চাৱরের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে 


এডওয়াড হথের দ্থানে মারগারেট 
থ্যাচারর রিটেনের রক্ষণশীল দলের 
নেতা নির্বাচিত হন ঠিক দশ বছর 
আগে। ইতিমধ্যে “থা।চারবাদ"-এর 
নামে ব্রিটেনের জনজীবনে একটি 
নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। ধার ছলে 
সুর ছিল শিঙেগ ব্যান্তগত মালিকানা 
ফিরিয়ে আনা এবং সরকারের উপর 
নিভ'রশীলতা ফমানো । 

এককথায় বলা চলে ধে ইতিপর্যে 
শ্রামকদলের উদ্যোগে যে সব শিপ 
জাতাগকরণ হয়েছিল সেগুলি আস্তে 
আনতে পুয়োনো মালিকদের িরিল্লে 
দেওয়া আর সমাজতশ্বের আদশে' 
রাগী যে কল্যাণমলেক সামাজিক 
দাদিত্বগুলি নিয়ে চলেছিল তার পরিধি 
কাঁময়ে দেওয়া । আরও সোজা কথায় 
চাকাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে 


করার উপযোগণ হবে এবং মজীবা 


বলে গণ) হবে। 

এখন ঘা হচ্ছে তাতে বছরে খুব 
যেল' হলে সংগঠিত শলিণ্গে মান ৮ 
লক্ষ মানযের স্থান] কাজের সুষোগ 
হবে। এর মধ বিশেষ বিশেষ 
উদ্যোগ নিয়ে যে কাজের সষ্টি হচ্ছে 
তা ধরা হয়েছে। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী 
ঘাজণব গাম্থী যোজলা পর্ধ'দকে 
বেকার সমলা তথা দারা দর 
করায় জন্য যে ডাক দিয়েছেন তা 
কতটা কার্যকর হবে তাতে সন্দেহ 
য়য়েছে। বিশেধ করে পরিকংপনার 
মূজ কাঠামোর উনি যখন কোন রদ- 
বদল করতে চান নি। বেকার সমস্য! 
বরং আরও জিপ এবং ঘ্যাপক 
আকার নেমে এমন আণ। থেকে 
যাচ্ছে। 


প্রতি্গ্তা করা মানকে কোন 
উদ্দেশ্য এডহক কাঁমাটিতে নেওয়া 
হয়েছে লেট তুলে ধয়ার জন) তাঁরাও 
প্রচন্তত। জানা গেছে লংংচল 
বিরোধ) এই বিবেচনায় কংগ্রেস 
বিরোধ) লোককেও দলে ও ফাঁমটিতে 
নেওয়া হচ্ছে ঘলে হকগন্ছণরা 
অভিযোগ তূলযেন। 


পলঙ্গী দর্পণ 
৪ঘ' পৃষ্ঠার পর 
হিমঘর নেই। তবে গ্রাম থেকে মাইল 
দয়েকের মধ্যে তিনটি হিদঘর জাছে। 
যেমন কেদায়নাথ। সারদা ও কু!ঠর 
হিমধর ৷ হিমঘরের ভাড়া নিলে মাকে 
মধ্যে বিবাদ হাষে। পঞায়েতের 
মধ্যস্থতায় তা ঠিক হযে যান । গ্রামে 
লাইসেন্স প্রাপ্ত সারে দোফান লেই। 
গ্রামের লাশে গ্রামহাটতলায় [তিনাট 
লাইমেশ্সপ্রাপ্ত সায়েম, দোধান আছে। 

গ্রামে ক্লাব ঘলতেই তালদহ 
প্রিযংধদা সংঘ ( মৌজি। নং এস 
৩৩৬৫ )। একশো বছরের এত 
বহন করে চলেছে। প্রিযনংধদা সংঘ 
খেলাধ্‌ল৷ ছাড়াও পূজা ঘানা ও 
বিভিন্ন উন্নব্নদংলক কাজ করে 
থাকে। পুরো গমটায় বৈদযাতিকরণ 
হয়েছে এর ছারা চাযাবাদের প্রভূত 
উন্নত হয়েছে। গ্রামের রাল্জার অবস্থা 
মোটামুটি ॥ 

গ্রামের বেকার ছেলেরা বেফার* 
স্বরে বল্পণাদ ধকছে। কিছ 
বেকার ছেলের নাদ তুলে দিচ্ছি। 
দিলীপ নাগ, স্বপন দখা 
অপরেল চৌধ], অমল ঘোষ ও 
স্বপন ঘে।ষ । এরা সফলেই মাহামিক 


ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন আবদ্‌স 
সাত্তার । বৈঠকে লৃংকফল হককে 
বহিক্কৃত কলার ি্ধা*্ত নেওয়া 
হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে । 

লুংফল হকের প্রভাব দল থেকে 
মহে ফেলার জনা নির্দেশ দেওল়া 
হয়েছে যাতে হুক অনুগাম? বলে খ্যাত 
সাজাহান। সামসুল, হুমারন, ফাল! 
গণ্ড, হ।মিদ, কৈজুশ্দিনরা কংগ্ৰেদ (ই) 
দলে যা তার ছাত্র যয কিংবা অন্যানা 
সংগঠনে গৃরত্বপংণ' পদ ও ক্ষমতায় 
থাকতে না পারেন। নির্দে'শমত কাজও 
আর হয়ে গিগ্লেছে। 

সতখ ২নং সামসেঘুগ্। বুঝ 
কংগ্রেস ভেঙে দিয়ে খ্যাড হক কামাট 
গঠন করা হয়েছে যার সদন) ৫৪জন। 
গত ধিধানসভ। নির্বাচনে [নল হিগাবে 
লৃংফলের বিরুদ্ধে দাঁড়য়ে প্রাত- 
খষ্ধিতা করেছেন এমন মানুষ ওই 
এড হক কাটতে স্থান পেয়েছেন 
বলে প্রকাশ । রঘুনাথগলে ল:ংফল 
হকের এক কৃশপ্‌তালিকা দাহ করা 
হয়েছিল । 

হকপন্ধী'রাও বসে নেই। তারাও 
সংগঠিত হচ্ছেন সোহরাধপন্থগদের 
বিরুদ্ধে । দলীয় প্রাথা'র বিয়ণ্ধে 


বাওয়া। জঙ্ছ শ্রামক অন্দে৷লনে 
"আতা" ব্রিটেনের মান:ষ সাধারণ 
ভাবে শ্রীমতী থ্যাচারকে সমথ'ন হরে” 
ছিলেন। আর সেই সাম শ্রামকদলও 
ছ্িধাবন্ত হয়ে সঠিক নেতৃত্ব দিতে 


অসমর্থ' হয়। িন্ত; এখন যথেন্ট পরণক্ষা় উত্তরণ হয়েছেন । উচ্চ 
সংখ্যাগরিণ্ঠত। নিয়েও শ্রী মাধ্যামক বেকার ছাতছায়দের নাদ-_ 
থ]চারের জন প্রশ্ন তা রম কমে যাচ্ছে। 


লক্ষরকান্ড চৌধুরী) কাজল ঘটক। 
চণ্ডল ঘটক, উজ্জল ঘটক, তাপস 
মুখাজণী। মানস! চৌধংরাঁ। তাপস! 
চোধর], ঝণ চৌধরী। দাঁপা 
চৌধ রা, রধান্দরনাথ ব্যানাজণ । 
গ্রামের ক্ষেঃ্দ্রোহন ঘটক ও গোর 
মৃখাজণী শিক্ষকতা করেন। গণ 
ঘটক সঞ্জাত চচ! ফরেন । 

এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ঘরে 
এই বারণা হয়েছে, গ্রামের মানধ 
খুব সুখে বসঝাদ করছে। গ্রামে 
গরীব গাঁরবার খ্ব কমই চোখে 
পড়েছে। যায প্রতিযোগিতায় এই 
গ্রাম বারোদাসেই রপাগ্বাদন করে ॥ 
আনন্দে জাহলাদে এই গ্রাম দহখয। 


কারণ অর্থনগাততে তিন যে চটক 
সৃষ্টি কয়েছিলেন সাময়িকভাবে তা 
আর স্থারী হয় লি । জনিযপনের 
দামের বাড়তি গতি অহ্পাদিন থেমে- 
ছিল। বড় সমস্যা বেকারের সংখ্যা 
বেড়েই চলেছে। এখন লারা ব্রিটেনে 
মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়রেছে প্রায় 
৩৫ লক্ষ । 


এত বয়াট সংখ্যা বেকার গোটা 
অর্থনগাততে প্রভাব ফেলেছে । যে 
সব শিল্পপতি গোড়ার দিকে আঁত 
উৎসাহে পৃরোনো লিম্পকে ফিরে 
পেয়ে মুনাফার স্বাদের আনন্দে 
লাঁফরেছেন আজ তাঁরা বড়ই চিন্তিত। 





কারণ বাজারে মন্দার লক্ষণ দেখা মুখরিত তালদহ গ্রামবাস]। 

দিয়েছে। লোকের হয় ক্ষমতা কমে 

গেছে এবং ডলারের সঙ্গে বিনিময় পশ্চিমবঙ্গের 

গলা ষ্টা্লিএর দাম হাস পেয়েছে। 

য্যাঞ্চেই ধণের সংবিধা সেজ্জন্য কমে 

আমছে। মুখ্যমন্ত্রীর 
এই সব কারণে আত সম্প্রতি 

এক সমীক্ষা দেখা গেছে যে শতকরা 

৫২ জন মান:ষ শ্রীমতণ থ্য।চারের ত্রাণ তহবিলে 

অথ'নগাতর উপর আস্থ। হ।রিয়েছে। 

এই চিত ঠিক উলটো ছিল খন মক হতে 

শতকর। ৭০ জন মানুঘ তাকে মদত 

দেয়। এখন ও'র পক্ষে মাৱ শতকরা দান করুন 


২এজন। 





অন্ধগলির অন্ধত 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

‘আশ্বগাল'র অন্ধত্ব দেখাতে 
গিয়ে চিন্রনাটাফায় পরিচালক বগ্ধ- 
দেব দাশগ পথ মহৃপ্র সন্ধান দিতে 
পারেন নি ॥ রাজলোতিক পলাতক 
ছবির নায়ফ হেমন্ত. জন্ধম্লিতে শব, 
ঘুরপাক 'খেরেছে।, দুখ থ্যড়ে 
পড়েছে তত নিজানত হবার চেষ্টা 
কিনতু ধাখা সে চেষ্টা 

১১৭৩ এরর কলকাতা-_নকলাল 
আন্দোলনে: উত্তাল। হেদন্ত দলের 
কাছে (বিদ্যাসয়াতক । ধরা পড়ে 
পাাজালের কাছে িদধী সদস্যদের 
{ঠকানা জাদৈয়ে নিজে বাঁচতে চার 
সে। পঠুঁল(শর বেষ্টন থেকেও সে 
সুযোগ বুঝে পলায়ন কয়ে । একদিকে 
পালল অপরদিকে পয দল তাকে 
তাড়া ধরে। নে পালিয়ে আসে 
বোহ্েতে ৷ বাঁচতে চায় নিতান্ত 
গ্যার্থ'পরের মত" আর পাঁচজন যেমন 
করে থাঁচে- ব্াস্তধোণ্দক দুখ 
স্বাচ্ছণ্দাকে কেন ফ'রে। কিদ্তু 
অন্ত তাকে করে ক্ষত বিক্ষত । 
দেশ ও দশের খা জলাঞ্জলি দিয়ে, 
দলকে প্রযাণ্ত করে আত্মস্থ ও 
জাবনে শান্ত যে পাওয়া বায় না। 
বোধকরি চ্লা্চুকারের এটাই তলে 
ধরা উদ্দেলা। দিবেমম্দ, পালিতের 
মলে গঙেগপ কি ছিল জানিনা । বৃন্ধ- 
দেব তা অব্ম্বন করে যে হিন্দ 
ছবিটি ফরেছেন। তার বস্তু কিন্ত; 
চ্পষ্ট, কিনা বা নোতিবাচক। এই 
বস্তব্যই খুব জোয়ালোভাবে উপস্থাপিত 
বরে ঘা প্রচন্ড আঘাত করা হত। 
তবে দর্সক ঢৈতন্যে ইতিবাচক ইং- 
গতটাও সঞ্চারিত হতে পারত । 
কিল্ড; তা হয় নি। 

হেমন্ত বন্ধ রাকেশের সংগে 
এক হাঁড়িতে গিয়ে তরুণী জয়াকে 
দেখে । জয়া বিধবা জেনেও অবদ্থার 
সুযোগে তাকেই বিয়ে করে হেমস্ত। 
হেমপ্তর অঞ্জত না জেনে জয়ায় এই 
কাজটি কেমন খাপছাড়া লাগে) 
হেমস্ত পলাতক জাঁবনে একটা অব" 
জন্যন চায়, সাদার হয়ে সুখী হতে 
চাল্প। ছাঁতমধোই সে এক ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠানে পনচ্ছ ধর্ম'চারী রূপে 
নিযুপ্ত হয়েছে। এবারসে ববে 
করল! দরকার এখন একটি আধুনিক 
নট ॥ তার জন্য প্রচৃর অর্থের 
প্রয়োজন । যোগাযোগ হয়ে গেল এক 
বিজ্ঞাপন প্রতিণ্ঠানের সংগে । হেমন্ত 
তার গ্য। জয়াকে দেই প্রাত'্ঠানে 
মডেল হিলেবে যোগ দিতে বলে। 
কিন্তু জয়ার একাজ পছন্দ ন্। 
তব; আমীর অবধুদান্ততে সে মডেল 
হয়-_উপা্নও করে। সেই টাকায় 
এট কেনার বাবা করে । পরবর্তী 


ভগ জয়া তেজ? হতে রাগী হয় 


না-হেমল্ত কি ‘হয়। ফ্লাটে সে 
উঠেছে-কিম্ত্‌ বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে 
আগাম অথ" নেওয়ার দায়ে সে 
আবদ্ধ । এই নিয়ে জ্যামণ জ্রীতে 
চড়াম্ত মনোদালিনা ৷ মর যখন 
ঘৃছতে পারে অমানুষ স্বামী লধঃ 
তাকে শোষণ করতেই চায়, মধাদা। 
শালীনতা তার কাছে কিছ; নয়, তখন 
সে আত্মহত্যা করে। 

জয়া এখানে রাজনপীতিজ্ঞানশনা। 
সাধারণ গহেচ্ছ স্রণ, তার মূলাবেধেও 
সেইয়প । সে কারণেই অদততা ও 
নিল'জ্বতার সংগে আপোঘ লা করতে 
পেয়ে তার কাছে জীবন অর্থহণন 
মনে হয়েছে ॥ হোমন্তর রাজনৈঁতক 
কগটতার সংগে তার কোন দ্'ঘ নেই, 
যেটুকু বিরোধ তা হল রৃচিও 
নখাতিকে কেন্দ্র করে। ফলে স্বামণ- 
চার ঘণ্হ এখানে রাজনোতিক মান্তা 
না গেয়ে গরস্বহণন হয়ে পড়েছে 
প্রসংগঁট । আঁদবাদীর মডেল 
অমন নাঁফসাটকেটে হল কেন, সেটাও 
একটা প্রশ্ন 


ছবির শংয়্টা উল্লেখযোগ্য। 
বিক্ষোভে উত্তাল কলকাতা [বাড 
শ্থির দ'পা। অযহণন সাউনডযন্ত বরে 
দেখানোর একটা দশসল্লানা 
আছে। তবে সেই লব দশ্যেই 
ক্রেডিট টাইটেল পড়লে সংগতি রক্ষা 
করত। কিণ্তু তা হয়নি । ছাঁবর 
গাঁতির সমতা রক্ষা গায় নি। এডাটং 
মাঝে মাঝে বেশ প্মাট। কিন্তু 
কিছু দশ) বেশ স্থান) থেকে অকারণ 
আতিশন্নতা প্রকাশ করেছে। তবে 
কমল নায়েকের রঙপন যটোগ্রাফণ 
চমৎকার । একটি পরো উচ্চাংগ 
সংগাঁত মাধ্যমে ₹.ঙশটের ব্যবহার 
কি তাংপয' আরোল করল প্গন্ট 
মা। এছাড়া সংগাঁত ও আবহ 
রুনা কাজে নৈপৃণ) দেখিয়েছেন 
পারচালক স্বয়ং । 

হেমন্ত চাঁরনে কুলভ্‌যণ খারব।ন্দ! 
কৃতিত্ব দোখয়েছেন। দণ্ড নাভালের 
জয়া সংবেদনশ'ল ৷ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও মহেশ ভাটের অভিনয় চরি্রোচিত ৷ 
আনল চ্যাটাজশীর অভিনয় আঁতিপয্য- 
প্ণ। 
সিনে সেন্‌ট্রালের 
বিশ বছর পূর্তি উৎসব 

১৯৬৫ সালে যান্ত৷ শুর: করে 
সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটা ১৯৮৫ 
সালে বিশ বরের গোরবোজ্জ্বল 
পাত উৎসব অন্ধ্ঠান আরও কাল 
গত 5ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে । প্রথদ 
পথারে ছিল তিনটি লোঘানিহান 
ছণির পঠ্ঃশন) ও আলোচনা। 
মাল দেন এই গবের উ্দোধন 


বরন । এপ 


ছিলেন ঢোমাঁনয়ান দৃতাবাদের 
প্রধান । ফেসল্লাত। 9 ও 6 তারিখে 
দেখানো হয় ‘দি ওরিয়েন্টেশন কন" 
টেপ”, ‘উড ফুট’ ও দি রং । 

ভিত পবে'র উৎদব িইজ্ডো 
টোরাভ'পস লাতিন আমেরিকান 
সিনেমা, অন্ঠিত হল ফেব্রুয়ারণ 
১০, ১১১১২ তারে । উদ্বোধন 
করলেন চর পরিচালক গোতম ঘোষ। 
প্রধান আঁতাঁথ ছিলেন ভেনেজুয়ে- 
লিললান দূতাবাসের খ্তাঁয় সচিব 
বাতে'লোন সানচেজ। ভেনেজয়োলম্লান 
ছবি দেখানো হয় ‘কয টু’, ‘ডেথ আট 
ডন’। এ সবই আইস স্কোটং রিণ্দে 
অন্‌দ্ঠিত হয়। ১০ই ফেব্রুযারণ 
বিকেল ৩ টেয় প্রেস ক্লাবে অন্বাণ্ঠত 
এক সাংবাদিক সমাবেশে বাতোলোস 
সানচেন্ জানালেন যে, ভেনেজর়েলার 
মানুষের .কাছে চলাচ্চন্ত খুবই জন- 
[প্রিয়। চলাঁচ্চ্র নির্মাতাদের ছাব 
করতে কোনও সমদ/র সম্মুখীন 
হতে হয়না ওখানে ৷ 


কথকে রূপ! দত্ত 


গত ১৫ই যেবরুয়ার। গোকি' 
সদনে রুপা দত্ত] কথক নত্যান-ষ্ঠান 
হয়ে গেল বন্দনা সেনের পারচালনায়। 
মান ১৫ বছর বয়সে এই কঠিন 
ধরপেদাঁ নৃতা আয়ত্ত ঝরা সহজ কর্ম 
নয়। রূপার নত্য বছর কল্প আগে 
দেখেছিলাম । এখন সে আগের 
তুলনা "বেশ পরিণত। বোল ও 
তবলার তালের সংগে ছন্দ মলিয়ে 
তার নৃতাতঙ্গখ বয়সের তুলনায় 
মহাশ্সয়ানার পরিচয় দেল্গ। তবে 
মাঝে মাঝে দম ফযারয়ে অবদঘ হয়ে 
পড়েছে সে । ভজন গানের সংগে তার 
নত্যে কিদ্ত; প্রকাশ বাঞ্জনায় অনেক" 
টাই ঘখর। আভব্যান্ততে তায় লাস 
ভাবটাই ফুটেছে ভাল । নুভাষ 
ব্যানাজণ অত দুত তবলা বাদন না 
করলেই সংগাঁত রক্ষা করত ৷ সারে- 
গ্রঁতে রামনাথ মিশ্র ধথাধথ ৷ কণ্ঠ 
সংগাঁতে গৌতম বন ও বোলে 
অধদ্ধতণ বল; নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 
বন্দনা সেনের ছাত্রী রুপা 1কদ্তু 
প্রেরণা পেয়েছেন জননণগোপাল দুর 
কাছে। ভাবষ্যং তার উজ্জ্বল । 


ফিনল্য।গের ছাবি 


অবনী ভট্টাচাৰ্য 

গত ১৯শে ফেব্রুদ্রার ফেডা- 
রেশন অফ্‌ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ 
ইাল্ডিম়া ও ফিনল্যান্ড দ:তাযাসের 
যৌথ বাধস্থাপনায় শিশিৱমণ্ডে সুরু 
হল ফিনল্যান্ড ফৈল্মে'ৎসব ॥ চলবে 
আগাম’ ১৪ই মাচ‘ প্য'প্ত। দদঘ' কুড়ি 
দিন ধরে কলঙ্কাত। ও তার আশেপাশের 
{ফিল্ম সোসাইটির সদসারা পাঁচখান 
ফাহিন! চিন্ত দেখার সংযোগ পাবেন 
এই ফিজ্মোংসবের মাধ্যমে । এই 
উৎদৰ উপলক্ষে ১১শে ফেব্রুল়্ারণ 
এফ এফ এস অই একটি সাংবাদিক 


সম্মেলনের আঘোজন কয়ে । ফিন- 
ল্যান্ড দুভাবাসের কাউনাদলায় 
হলে পৃহালা এই লাংবাদিক 





সম্মেলনে তার তেখের সিনেমা সংপকে' 
নানা ৩৭ গার 2 


ছাৰ গ্রযোজনা করে এবং ভার সহ" 

কটাই প্রায় সরকার অথমিকেলে তৈরী 
হয়! কিছ কিছু ছাব পোল/৷ৎও 
ইত্যাদি দেশের সংগে ঘোথভাবেও 

তৈরী হয় । ফিনলচ্ডের সেনসার 

কতৃপিক্ষ ছবিতে ভায়োলেশ্দের ওপর 

কড়া নর রাখেন । কোন জুকম ভায়ো- 
লেনসের বাড়াবাড়ি থাকলেই মে ছাবকে 
ছাড়পত্র দেওদা হয়ন। । এতটা 

অনুশাসন কিন্তু সের ক্ষেত নেই, 

বরং এব্যাপারে থানিকট। উদরতাই 

দেখানো হয় । 


নত্]াএৎ রাম ও মৃণাল সেনের 
অনেক ছাব ফিনল্যান্ডে দেখানো 
ছরেছে। গত ধছর গ:ণাল সেনের 
একটা রেট্রোসপেকাটভও হয়ে গেছে। 
এবছর আদুর গোপালকৃষ্ণানের 
রে্টে'সপেকাটভের অয়োজন গরু 
হয়ে গেছে। ঘাঁদও ওদেলে আন্‌" 
*ঠ/নিক ভাবে কোন 'ফিও্মোৎসব হয় 
না কিজ্ত িনলাম্ডের জাতণয় 
উৎসবে [সিনেমা একটা বিরাট অংগ 


জুড়ে থাকে। এ উৎসবে সারা 
দেশ জংড়ে বিভা দেশের ছাঁব 
দেখানো হয়। সত্যাজং রান ও 


ঘূণাল সেন ওদেশে খুবই পরিচিত 
চির পারচালক এবং বিশেষ করে 


ধপ'ণ ।। শতবার, ১ল। মড৭ ১৯৮৫ 


ইদ।নিং কালে গুগল সেনের এফাদিন - 
প্রাতাদন ছাঁবাট ফনল/৷* বাসর 
কাছে বড়ই সমাদর পেরেছে । কো 
পঢহালা এক  সাংযাদকেত্র ধাশ্বর 
উত্তর জানান ঝাঁত্বক ঘটকের কোন 
ছাবই আজ পয'ত্ত ওদেলে দেখানো 
হয় নি। তবে আগাম দিনে তা 


দেখানোর বাবস্থা হবে বলে তান 
আমা রাখেন। 


ফিনল্যান্ড ফিচ্দোৎসবের উদ্বোধন 
অন:ষ্ঠানে মূপাল সেন জানান তিনি 
১৯৬৫ গালে যখন আব্মনতিক 
শান্তি সম্দেললে ওদেলে ঘান তখন 
বেশীর ভাগ সমগ্ই তিনি ফনল)।ন্ড 
ন্যাশনাল ফিচ্ম আরকাইভে ছাঁব 
দেখে কাটিয়েছেন ঘাদও তানি সেখানে 
িরেছিলেন শান্তি সণ্মেলনের প্রত" 
নিধি ছিদাবে। মিহির সেনগুথ তাঁর 
স্বাগত ভাঘণে ভারত ও ফিনল্যাণ্ডের 
সাংগ্কাতক মেলবন্ধন সুদ হোক 
এই আশা প্রকাশ করেন। গাচখানি 
কাহিন। চিন্তের সংগে বেল কয়েকটি 
সুপ দৈর্ঘের ছবিও ফিনল্যান্ড দুতা- 
বাসের কাছ থেকে এই উৎসব উপলক্ষে 
পাওয়া গিয়েছল িদ্তু সেগুলি 
আগাম “স্বণ্ে দৈঘ'-১ আন্ুজাতিক 
ছ্িবাধ'ক ছুল্পদৈঘ' চলচ্চিত্র ₹. 
১৯৮৫"তে দেখানো হবে বলে জানতে 
পারা গেলো। 





রাম রাখ হোক বঙ্প্রছেশ 


পশ্চিম্বজের নাম পরিবর্তনের 
দাবা উঠেছে বহ আগে থেকেই। 
বহ ব্যাজধবণ, মাজনধাতাবদ:। ও 
সাধারণ মানুষ এই নাম পরিব্ত'নের 
দাবণ জানিয়ে এসেছেন ॥। বত'মানে 
আবার নাম পরিবর্তনের দাবা 
উঠেছে । পাশ্চম বঙ্গের ধরাপ্তন 
মৃখাসন্ত] প্রন্নাত ড.ঃ বিধানচন্দ 
রায়ের আমলে পণ্চিমবছের নাম 
পাঁরবত্ত'ন করে অন্য নাম রাখার 
দা উঠেছিল। সেই সময় ডাঃ রায় 
তা নাকচ করে দেন। বত'মানে 
আবার নাম পরিবর্তনের দাবা 
উঠেছে। পণ্চিমবঞ্জ থেকে নিবাচিত 
কংগ্রেস (ই) র দুই জন সংসদ সদা 
শ্ীমাজত গামা ও শরীতরণকাপ্তি ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গের যতমান নাম পারি” 


বন্ধনের দাবা তুলেছেন। পাণ্িম 
বছের মাননাঁয় মংধ্যমণ্ত! প্রীজেঠাত 
বসু এই নাম পরিব্'নের পক্ষে মত 
প্রকাশ করে[ছন। তান বলেছেন 
বছহ পবে'ই এই লাম পারবত্ত'ন করা 
উচিত ছিল। অনেকেই অনেক 
রাখার প্রস্তাধ দিয়েছেন | "দপ'ণ” 
পান্রঝার একজন নিয়মিত পাঠক 
হিসাবে আমিও একটি নতুন নাম 
রাখার প্রন্ঞাব মাখাছ। পাণ্চম বের 
ধর্তগান নাম পরিবর্ত'ন বরে 'বঙ্গ 
প্রদেশ রাখা হোক। আশাকরি 
আমার এই পুঞ্তাব গাজোর বামফ্রন্ট 
সরফায়। মৃখ্যদণ্তী জে]াতি বস্তু 
ব্যাধজীবগ সংপ্রদায়, রাজনগীতাবদ:, 
ও দপ'গণ পাঁৱকার প্রি পাঠক বম্ধ্রা 
গ্‌র্‌ত্ব সহকারে ভেবে দেখবেন। 
তগনকুমার সরকার 





একটি অভডিযে।গ 


আমরা মালদা জেলার উতর 
চণ্ডাপ্‌র হাই স্কুলের নিয় দ্বাক্ষরকার! 
ছালরবৃন্দ আপনার পঠিকান্ন মাধামে 
প্রলাসন বিডাগ ও জনগণের [নিয় 
বা্গত বিষয়ে দষ্টি আকর্ষণ কাছ । 
আমাদের বিদ্যালন্ন বতৃ'লক্ষ কতক 
এ বছরে আয়োজিত সয়ন্থতণ পাজোর 
জন্য আসাদের নিকট থেফে ঢাদা 
চাও হয়। পুজোর চাঁদা দেওয়। 
আমাদের মৌলিক বিশ্বাস ও নাঁতির 
পরিগথা হওয়ায় উহা দিতে অক 


করলে বদালয় পিক আমাদের 
মম বকা বায করে 
যম হওয়ার 


পল্নও আমাদের চাঁদার জন্য চাল এবং 
হুমকী দেওলা হচ্ছে। এমতাবস্থায় 
এই পারার দাধামে আমরা মানলা় 
পাণ্চমবঙ্গ সরকারকে উপধবত ব্যবগ্থা 
গ্রহণ করে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ 
চারুর এবং কুলের পড়াপুনায় মুদ্ব 
এবং স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় 
রাখতে অনুরোধ বরাছ। 
সহঃ মাঞফজান্দ। নবম শ্রেণী 
মাঁতউর রহমান 5 
মেঃ তাম: ন্দন 
মহঃ আহ্াম আল 
সইফ্‌ণ্দন আহমেদ 
দৃলাল,গ্দিন সেখ 
নজরল ইসলাম 
হাবিবুর বহমান 


৪ম 
নম 


দপ'ণ | লুক্রবার। ১লা মাচ ১১৮৫ 


--ভজ্া/র ইঞ্জিনীয়রছের গণ-আঅবস্থ/ল 


উপানিবেশিক প্রণাসানক কাঠামো 
ও বেতন নখাঁতির পারবত'ন। রাজের 
উন্নয়নে ভান্তার ও প্রধৃাবদদের 
যথাযথ বাবহার করে আমলাতগ্য খর্ব 
করা, কাজের উপ্য,ন্ত পারবেশ সুাণ্ট, 
হাসপাতালে গরীধ লোকদের স্বাচাকিৎ- 
সার বাবস্থা, ইত্যাদি দাবিতে ১৯৭৪ 
সালের ২১ ফেররয়ার। থেকে এ 
মাল ডাক্তার ইা্জানয়াররা ৪১দিন 
ধরে ফমশবরাঁতি আন্দোলন করৌছিলেন। 
আজকের শাসক বাদফুল্টের নেতায়া 
সেদিন ডাল্তার ছা্জনিয়ারদের সমর্থন 
করেছিলেন । সি. পি. আই এমের 
গালটবরোর সদস্য ও [সটর 
নভাগাঁত বি. টি, রগাঁদভে নিটৃর 


ইংরেজি মৃখপর় "দি ওয়াকিং কাস এর 


-মাচ* ১১৭৪ সং্যার প্রকাশিত এক 
রচনায় লিখেছিলেন, “টেফানক্যাল। 
মোডকেল [ডিগাট'মেস্টের সল্প চগদে 


গোপন বৈঠক 
বপন্ঠায় গর 

প্রধানমন্ধ? রাজীব গান্ধী! তার মালের 

সব কাজ মাছে দিতে চেষ্টা করছেন। 
এও বলা হয়েছে আজ যদি শ্রীমতী 
গান্ধী) জর্খাবত থাকতেন তাহলে 
তান কি এদব করবার নুযোগ 


-পেতেন? 


কতকগুলি পেটোললা রাজনীতিতে 
অনাভজ্ঞ লোকের পরমার্পে প্রধান" 
মণ্তী এসব করে চলেছেন। সেজনাই 
মান্্রদভায় প্রধীণ সদস্যদের বাদ 
দিয়েছেন। তাঁর মারের নিজদ্ 
অভিজ্ঞ আমলাদেরও সারয়ে দেওয়া 
ছয়েছে। একাজের প্রতিবাদ ও 
বিরোধিতা যাতে বেউ না করতে 
রে সেজনাই দলতাগ আইন কয়া 
হয়েছে এসব গরমাশ'দাতাদের 
কথালস। 

এ বৈঠকে আরও ঠিক হয়েছে 
ঘে মার্চ মাসের মান লিবচিনের পর 
দিল্লখতে একটি বৈঠক হবে । সেখানে 
গয়বতী' ক্স নেওয়া হবে। 
এয মনে করছেন, যে ১১টি রাজে 


'মাঁন নিযচিন হচ্ছে সেগযালতে কেস 
** খুব একটা ভাল করতে পারবে না। 


বিশেষ করে রাজন্থান ও দধ্যপ্রদেশে 
নিযশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কিনা বলা 
মান্কল। 


টেকনিক্যাল মোঁডকা।ল আফগার 
নিয়োগ ও উচ্চতর বেতনের দাবিতে 
পাশ্চনবঙ্গের সাড়ে সাত হাজার ডাগ্তায় 
ইঞ্জিনন্নার ২১ ফেব্রুয়ারী (১১৭) 
থেকে আনাদণ্টকালের জন্যে যে 
কমণবরাতি আন্দোলন শুরু করেছে 
সিট; তাকে সাত্তঃ সমর্থন জ্ঞাপন 
করে"। 

১৯৭৭ সালে রাজ্যে বাম ফন্টে 
ক্ষমতার এলেও ডান্তার ইণ্জিনিয়ার- 
দের দাঁব আজও পুরণ হল্লান। তাই 
গত সাত বছর ধরে [বাত ধাপের 
আন্দোলনের পর ডাগ্তার ইা্জনিল্লাররা 
গত ১:১৭ |ডসেন্বর কর্ম“বিয়াত 
পালন করতে বাধ্য হয়। অদাঁন 
রাজা সকার সিদ্ধান্ত নেল্প ঘে এ 
কর্মবিমতির জন্য মাইনে কাটা হবে। 
গঞ্সলা মাচ" রাজ্য সরকার এ সতেরো 
দিনের মাইনে কেটে বেতন দেবে। 
এদিকে ভান্তার ইন্জিনিয়ারয়াও এ 
খাণ্ডত বেতন বয়কটের ডাক দিয়েছেন। 


গত ২১ ফেব্রয়ার। এসগানেড 
ইন্টে ভান্তার ইাঞ্জানিযলারদের সংগঠন 
ফোরাম অফ প্রযেশনালন সকাল ১০টা 
থেকে সন্ধে এটা পর্যন্ত গণঅবন্থান 
কয়ে তাদের দাবির সমথ'নে জনমত 
গঠন করে। ফোরামের নেতৃবন্দে 
তাদের বপ্ততান্ন বাচফ্রষ্টের এই বেতন 
কাটার সিদ্ধান্তকে গণতাশ্তিক অধিকা- 
রেপ উপর হচ্ক্ষেপ বলে বর্ণনা 
করেন। 


ভুপ।ল দ্রঘ'টন। 


ওয় পণ্ঠার পর 
বড় বড় নামণ দামী দৌনক 
পাকার মালিকরা মোটা টাকার 


বিজ্ঞাপনেয় লোভে যেখানে চংপচাপ 
সব হজম কয়লেন সেখানে একা 
অধ্যাত হিন্দ াগু। হকের সম্পাদকের 
সামাজিক ন্যান্সবিচার রক্ষায় জন্য 
শানে আসায় প্রশংসা না করে পারা 
যায় না। কারণ একাজে অর্থ ও 
জশবন দুয়ের কাক রয়েছে । একজন 
কুখ্যাত জোতদার খুন হলে বারা 
কাঁপিয়ে গড়ে কাগজে তলকলাম কাণ্ড 
করে তারাই হাজার হাগ্ার নিয় 
মানের জাবন নিয়ে যার! ছানাগলি 
খেলছে তাদের দগ্পকে একেবারে 
মুখে তালা এ'টে বসে আছে । 


টিটি 


দপৰ্ণ 


বেম্্রীয় সংবাদ পত্র রেজিগ্টেশন নিয়মাবলার (১৯৫২) ৮ ধারা অন্যায় 


প্রদত্ত বিবরণ 
১ 
চা 
Su 


প্রকাশকাল--সাপ্তাহক 


প্রকাশন্ছান ৬১ মট লেন, কলকাতা ৭০০০১৩ 


প্রকাশক, মন্্রোকর ও সম্পাদক-_হাীরেন বসু, ভারতায় নাগরিক, 


৬১ মট লেন, কলকাতা ৭০০০১৬ 


[eg 


লেন, কলকাতা ৭০০১৩ 
ঘোলা বাছ হে 





আংশীদারদের নাম ও ঠিকানা হীরেন যদ, এগ এন শল, ৬১ মট 


নে? বিদ্রোহ স্মরণে 


১৯৪৬ সালেছছ ১৮:২৩ ফেবরুয়ারণ 
বোদ্বাই সদেত অন]ান) বন্দরের 
জাহাজণ নাধিকেরা স্বল্প বেতন, 
কদধ" খাদা। বণ' বৈঘম্যের বিরদ্ধে 
ও স্বাধীনতার দাবতে ধর্মঘট করে 
বূটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসম- 
সাহসিক যুগ্ধ লুরু করোছিল। 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতি- 
হাসে নৌ বিদ্রোহের কথা গৌরবের 
সঙ্গে গ্মরণ কয়া হয়। কিন্তু 
আল্চবে'র বিষন্ন হল স্বাধীনতার পর 
লয়ফার নৌবিদ্রেছে অংশ গ্রহণকারণ- 
দের মধ্যে বারা জগীবত আছেন 
তাদের কথা চিন্তাই করে না। 


গ্রত ২১ ফে্রুযলার) 'টুডেষ্টস হলে 
নৌ বিদ্রোহের গ্মরণে এক সভায় 
আ্াশাশর রান এই মন্তব) করেন! সভাল্ 
অন্যান্য বন্তাদের মধ্যো ছিলেন 
শ্রীবীরেন রায়, শ্রীচিত গৈ প্রমূখ। 
হোসিয়ার! ওয়াকিং মেপ্স ইউাঁনি* 


য়নের ডাকে এই সভার সভাপতিত্ব 
করেন দিলগপ ঘোষ। 


স্বণল্পদৈঘ ছবির 
উৎসব 


রোপা অনন্ত! বর্ষে' ফেডারেশন 
অফ ফলম নোদইটিস অফ: ইা্ডিয়া 
সেগাল ফিল্ম সোসাইটির সংগে ঘুপ্ত 
ভাবে আন্তদতিক '্বিবা্যি'ক চল- 
[চ্চিরোৎদবের আয়োজন করেছে। 
এই উৎসব ইরা মাচ“ থেকে নুরু হয়ে 
চলবে ৮ই মাচ‘ পরাস্ত | এ ধরণের 
প্রতিযোগিতামলেক স্বতপদৈঘ'চলাচি়ের 
উৎসব ভারতবর্ষে এই প্রথম। সমগ্র 
উৎদবটি মোটামুটি [তনভাগে অনু- 
গ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেক বিভাগেই 
দট করে পুরক্ফার থাকবে । পুর- 
‘কারের জথ' দলহাজ্যর ও পাঁচছাজার 
টাকা। 

এই উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের শর্ট ফিল্ম, ডকুমেণ্টায় ও 
এ]ানমেলন ছাব দেখানোর বাবস্থা 
থাকছে। প্রবেণাধকার থ।কবে শুধু 
ফিল সোসাইটির সদসা, সাংবাদিক 
ও নিমপ্তিত বান্িদের । 

কতৃপিক্ষ জানালেন কিছ. প্রবেশ 
প্র জনদাধরণের মধো আগ্রাধকারের 
ভিত্তিতে ঝাল করা হবে এফ এফ এদ 
আই ওমেগাল ফলম সোসাইটির 


॥ সাত Hh 


আস থেকে। সমগ্র উৎদধাটকে 
সাফল্যমপ্ডিত করে তোলার জন্য 
পণ্চিমবংগ সরকার স্য'তোভাবে 
সাহাবোর প্রাতপ্রাতি দিয়েছেন। 
কেন্দ্র ময়কারের কাছ থেকে এক- 
লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। 
বায় সাপেক্ষ এই উৎসবের সপ্ত 
বারভার বহণ করতে রাজ হয়েছে 
আই টি নি লিনিটেড' । 

আই, পি, এফের 
মাজা সম্বোলন 


গত ২৩-২৪ ফেব্রলারী নৈহা- 
টিতে ইন্ডিয়ান পিপলস কষ্টের প্রথম 
রাজ] সম্মেলন অন্নষ্ঠিত হন্ত! সম্মে- 
লনে অংল গ্রহণকায়। দেড়লো৷ জন 
প্রাতানধি অঞ্জাকায় করেন যে 
পাশ্চদবাংলায় ঘ্বৈরতপ্তফে রুখতে 
বামফ্রন্ট ব্থ' হলেও আই, {প, এফ 
স্ৈরন্রের [বরহদ্ধে এক লা্তিলাল' 
গণআন্দোলন গড়ে তুলবে । সম্মেলন 
থেকে সনং য়া্লচোধুরাকে লভাপাতি 
ও ডাঃ দেবাণপিল দতৱকে কাষ'করী 
সভাপতি করে এক নতুন রাজ)কামাট 
গঠিত হ। সম্মেলনের পর নৈছাটি 
পৌরসভায় মাঠে অনুখ্ঠিত এফ সভাঙ্প 
অরিজিৎ ন, ডাঃ দেবালস দত্ত, 
গাঁতা দাস বন্ত;ত! করেন । 













যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন 


SEIS, 


uavp 041225 
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তিন বছরের ব্যবধান রাখুন, 
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স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ভুলে যায়া অধ্যায় স্মরণে 


মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী 


ভুলে যাওয়া অঙগত দিনের 
অধম যাঘা-সাধাঁর সম্রম্থম অভিযাদন 
নেবেন। 

ফেলেআসা জঙ. দিনগ্ালর 
কথা বলছি। ১১৪৩ সালের রপ্ত 


বরা সংগা যুগের ১২ই ফেব্রুয়ারী । 





ক্যাণ্টেন fir আলির মা চাই 
কোট মানালের চক্রঙ্াল থেকে। 
বোগ্বাই) দিল্লাঁ। মাদ্রাজ, ধলকাতা ৷ 
পথের বুকে য়াদেন্বয় আব্দুস সালাম- 
দের লোহিত রক্তের রাঙা ছাগ। 
বদম কদম আঁগরে চলেছে । লাল- 
কেল্লার প্রাসাদ ক্‌টে বারবার ইংরাজ 
শাসকের তন্দ্রা ছ.টে-যাচ্ছে। 





জগ্‌ুবাজাঘ্ের কোল ঘে'ষে 
অঞ্প কয়েকজন কিলোয়ের ছোট 
একটা মিছিল আগন্লে চলছে। ১৪৪ 
ধান্রার সাম্ধা আইন অবজ্ঞা করে-_ 
তেরঙ্গা উপটচয্লে, প্রকান্দো। ট্ামলাইন 
ধরে যাবে লালযাজার। পেশছে 
বলবে, জয়হিন্দ । টলমল টলমল 
প্দভরে। বাঁর দল চলে সমরে । 


কলকাতার যুকে তখন মাল" 
টারীর বুটজ তো স্রাস তুলেছে। 
কাফ: জার হয়েছে ॥ যান চলাচল 
রহিত, রাজপথ অনহণন/। ভবনঘ্বার 
রুদ্ধ । 


জগ্নবাজারেশর  অধবাস'গণ 
মিছিলটি দেখে শিউরে উঠল--এমন 
সব‘নাশা কাজ কি করতে আছে? 
মায়েরা বোনেরা খিড়াক খুলে ডাকল 
খোকায়া, যাসনে, ফিরে যা-_মালটারণ 
সায়া শহরে গল? চালাচ্ছে যে! 
তারা দেখাল--সামনে যাযো। বোধ 
হয়, জানাতে চাইল “আজ আমাদের 
খুন ছ:টেছে, হোশ টুটেছে। ডগ- 
মাগয়ে জোল উঠেছে ।” 


কদম কদম তারা রফতার মিলিয়ে 
চলেছে । নেতাজগ বাহার দে করে 
প্যকার। ইনাকলাব ছি দাবাদ। এগিয়ে 
এল | এলাগ্ন রোড নেতাজণ ভব" 
নের মোড়ে গেশীছে গেল। চৌরঙ্ছীর 
দিক থেকে ব্যাটল গ'ঁরার সাজ্জত 
গোখ| মিলিটারী এগয়ে আসছে। 
লেফট রাইট, লেফট রাইট । দলনায়ক 
হুকুম ছাঁকল। হচ্ট॥ এ কি, মরণ 
দোসর কিলোর দল থাদছে না যে] 

ওপ্লান‘ংএর সময় নেই। 
মিছিলটা [দাঁলটারার মুখোমুখি 
এসে ঘাবে যে। হুকুম হল, রেইঞ্জ 
আম'ল। ফামার। আর্মি রাইফেল 
থেকে কয়েক বাঁক গ্যাল এল। 
পড়োছল সামনে, গিছলের কয়েক 
হাত আগে। মিছিল থেমে গেল। 
মঙ্গগরা ফুটপাথে সরে গেল। 

সামনে পতাকা হাতে উন্নতাশর 
দলনায়ক দেবরত দাস । ডাক নাম 
বাঘা । লাগল হৃদয় নবাঁন কিলোয়। 
বিদ্যালয়ের ছাঘ। 

আজাদশর তেরঘা যার হাতে 
সোক মতু)ভয়ে ফিরে যেতে পারে? 


তিনমাসে 36) লক্ষ যাত্রী 


দমদম-বেলগাছিয়া শাখায় ১০ লাখ যাত্রী 
যাতাম়াত.করেছেন ! এত মানুষের নিত্য 
ব্যবহারের পরেও কিন্ত মেট্রোর সম্পূর্ণ 


বাতাবরণ আজও প্রথম দিনের মতই 
ছিমছাম । এ কেবলগাত্র সস্তব হয়েছে 
যাত্রীদাধারণের দুস্থ চেতন! ও সহযোগি" 


তার জন্য ৷ জন্সাধ|রণ যে গেটে।বো 
এনান্ত নিজের বলে গ্রহণ করেছেন_এ 


পগা আজ প্রমাণিত । 


৭. মধ্যে সমাপ্ত করবে। ' 
5 এ 


মেট্রো রেলওয়ে 


(তোর সঃ 





এর 


১9022 





হং) 
কলকাত} 


ঝাষ্ডা উঠ্চা রহে হাদারা। নুভাষের 
ঝাম্ডা কি সৃভাষবাদশর হাত থেকে 
নেমে যেতে পারে? পতাকাদস্ড 
উচ্চে তুলে দেবৱত ঢালা কালো 
রাঙ্ায় সটান শুয়ে পড়ল। ম.তুাঞ্জন 
নিশান উচ্চে উড়ছে । 

খাগয়ে এল ফোঁজ'র দল। বিদ্ময় 
তাদের। কচি কাঁচা নবীন কিলোর। 
অগ্রযাত্রা তার বুদ্ধ । কিল্ত্‌ ভ্রন্ত 
নল ॥ একজন বৃটজৃতো দিয়ে দেব- 
ব্রতকে চিৎ করে ফেলল। নিক 
মৃত্তিযোদ্ধ গজ্দে' উঠল, জয় হিন্দ । 


অসহিষ্ণু সৈনিক হানল ক্ষুধায় 
যেয়নেট । দেবৱতেয় উদরদেশ হল 
ছি, িরঘান্ডত । ফিনাঁক [দিয়ে বয়ে 
গেল তরুণ বুকের তাজা খুন। 
হস্তচাত তের্জা ভুগহপ্ঠত হল । 


সামানাকাল গর শ্াধ্বৃল্যা'্দ 
তাকে নিয়ে গেল ?প জি হাসপাতালে। 
আঁন্তম আদম । বিচালত চিবিৎ- 
সক--নশেংসতার পরিমান্তায্ন বিমঢ় । 
গ্নেহবিগালত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন 
“খোকা, ভয় করছে?" দেবরত--সে 
যে আপান ময়ে ময়ার দেশে আনবে 
যয়াভন্ন । গোপাঁনাথরা যে আসম 
মৃতাুতে লাঁহত হয় না । দপ্তকণ্ঠে 


Price—60 Paise 


বলে উঠল “দেশের জন্য মরাছ, ভল্ল 
কি, আমায় এক গ্রাস জল দিন।" 
সেই তার শেষ উচ্চারণ। 

জল এল। তখন ক্ষদিরাস আস- 
ফাকউল্লাহর এীতহাবাহ) দেবরত 
আয় নেই। 


অতাত দিনের সংগ্রাম সাথীর 
পভ প্মতি্র উদ্দেলে। তার 
শিক্ষালা। জগবন্ধ ইনষ্টিটিউশনে সে 
ঘৃগের দঙ্গা নাথাঁৱা গড়োছলেন 
শকটা ছোট স্মৃতিজ্তন্ভ। তাতে গত 
৩৮ বহয় মাল৷ দিয়ে স্মতিচারণ ফরে 
আসাঁছ | থেকেছেন শহীদের 
আত্মায়য়া, বাবা। মাঃ ভাই, দিদি। 
বেদীতে দাল! দিলে তাঁরা হতো 
মনে করেন.পহঈদের লোহ-। দিলীয়ের 
খুন দেশ বোধ ছয় ভোলেনি । 
লহাঁদেঘু বাবা এখন আর নেই। তাঁর 
আত্মা বোধহন্ন উপাস্থৃত থাকেন। 

সেই থেকে কেষল অভিবাদন চলে 
আমছে। অন্য কোন অন্যান হন্ননি। 
প্রচারানষ্ঠান নয় যে, কেবল গমত- 
চয়ুণ । 

গ্মতিচারণের চতূ্থ যুগে 
ভাধাছ প্‌য়নো দিনের জঙ্গল 
সাথীরা আসন_ঘাঘা দেবর } 
রন্তদান যে 'বিদ্মূতির অতল তলে 
অবলংগ হল্পনি, সে যে কালের 
কপোলতলে এফাবিশ্দু নঙ্লনজলে হয়ে 
শৃভ সমুজ্দল রঙ্গে গেছে। প্রমাণ 
হউক । 


ফ্রন্টের নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ 


১ম পম্ঠোর পর 
এই টাকার দৌলতে বামক্র-্টর 
শারক দলের কিন্ত নেতার বেশ 
বাঞ্তিগত শ্রীবণ্ধি ঘটছে । ফলে তান্না 
সবাই চুপচাপ থাকাই শ্রে মনে 
কলছেন। কারণ কে চাল সুখ- 
সম্ভোগের রাষ্ত। ছেড়ে দূনীতি হঠা- 
নোর কঠিন কঠোর রাষ্তান্ন পাদতে। 
ওগুলো ভোটের সময় মাঠ ময়দানে 
জনগণের সামনে ভাষণ দেযার জন্য 
তোলা থাকে। 
এই নেতার আফাদিরাল চেন্ধারে 
এখনও তত্বী-তরংণাঁদের় ঘনঘন 
আনাগোনা চলে আর আনাগোনা করে 
সমাদেয় বহ কখা।ত বাযসায়াী। 
মাবধানে কিছ দিন এই সব 
কারার চলছিল একটু রেখে ঢেকে। 
কিষ্ত এখন চলছে নেগৱ্োরাঠাযে॥ 
বাম, উত্ত নেতা । নেন তার 


দল বা সরকার যতই বিপ্লবের কা... 


বলুক, যতই নং প্রশাসনের কথা 
অঙ্গীকার করুক টাকা। একমাঘ টাকাই, 
সে ঝালোই হোক আর সাদাই হোক 
লব কিছুকেই হিথঘরে লাঠিয়ে দিতে 
পারে। 
তাই বাম জমান বা হাতে সমানে 
তিনিটাকা কামিয়ে চলেছেন আর সেই 
টাকার কিছ অংশ গেয়ে দল ও তায় 
নেতারা একেবারে চপ করে আছেন। 
1কপতু উদ্ত নেতার দলের অনেক 
কম"! এখনে আছেন যায়৷ আদশের 








তাগিদে দল করেন, এখনও বিদ্বাস 
করেন বাম মোর্চা পচ্চিমবাংলায় মান;- 
যকে সম্থ দনপীতস্ত প্রশাসন দিতে 
পারে এবং নিতে পারে রাঞ্জাকে 
দারদুঘুজ করার সাঠক রা । 

দলের মধ্যে এই লব আদর. 
কমশীরা দংনশিতিগ্রন্ত নেতাদের 
বিন্ধে প্রচন্ড হৈ চৈ করছেন কিন্তু 
কোন প্রাতকার নেই । তাই এই সব 
কমপদের মযে) বিক্ষোভ দানা বেধে 
উঠছে। 


ফালি মাঝেট 


১ম পৃষ্ঠার পয 
বিপ্লবী .মানাদিকতা না থাকলে 





চোখ খ্ঃজে থাকায় “বত দেখে 
কলকাতা অথবা সাজা প্লশের কোন 
সং অফিলার ক আর নিজের জাঁবনের 
কাক নিলে কলকাতার বিরাট চোয়াই- 
চালান চক্রের গায়ে হাত দিতে সাহস 


গাবেন। 

তাই চুনোপংটদের ধরেই কল- 
কাতার পালিশ আঁফমারদের অপরাধী" 
ধরার কোটা পূরণ করতে ছুবে। 


কঙ্সিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


কেন্দ্রীয় মগ্্রিসতা গ্নর্গগামর 


এপণ্চিমবন্থ থেকে অনেকেই 


ভাবনা ২ 


গরমোরা থাকবেন কিছু নতুন অন নামবেন 





অণ্টবিংগ বর্ষ $ উচ্ঠ সংখ্যা ৷ শকুবার, ১৫ই মাচ' ১৯৮৫, ১০ পরসা 





মন্্রিত্বের উনেছার 


কেরা মাগ্রিসভায় ধরণ 
মূখা ও বরকত গান খান চোধ্যরাঁ 
কি আবার জাগ্লগ। পাবেন? এই 
প্রচ্নে রাজা কংগ্রেদ মহল সরগরম । 

কেন্রীর দাশ্মিভা় জায়গা 
পাওয়ার জন্য পণ্চিম বছের পরার 
যোল জন সংসদ সদসাই দিল্লী ও 
কলবা।তা নানা মছলে ও নানা ভাবে 
তা তদারক শর, করেছেন । 

এদের মধ্যে প্রান্তন দই প্রভাব 


ho) লালা কেণ্ডাঁম় মন্ত] প্রণব মুখাদণ 


এবং বুকুত গান খান চৌধারা তো 
আছেনই। এছাড়াও যারা মাপ্রিতের 
জন্য উদেদার! ধরছেন তাদের মধ্যে 
উদ্লেখযোগা ব্যান্তরা হলেন পাকা 
গোণ্ঠএ মালিক তরংণকাণ্ত দোষ 
আনদ্দগোপাল মখোপাধ্যা়। প্রি 
দামমুন্সঁ, আঁঞ্জত পাঁজা, দমতা 
নানা", ডঃ গেলাম ইয়াজদান' 
প্রমথ নেতারা! 

এমন কি রাজনীতিতে একেযারে 
অনভিজ্ঞ. আল তোয লাহার দতো 
চনোগধাট সংসদ সদস্যও নাশ 
পাবার জন্য সম্তরণক গিল্লী-বদক।তা 
ঘয়ে মনে:দ্ব ধরার চেষ্ট। করছেন। 

প্রণব মৃখাজ'র সদরথ'ক এক 
বুধ নেতা খুব দোরের সংগে এই 
প্রাতবেদককে জনয়েছেন প্রণববায, 
বেণ্দাঁদ্ন মাণ্যিদভাল্প আবার ফিরে 
আসছেন । এই যুব নেতা বললেন, 
প্রণবঝাবংকে এবার কদর মণ্তিসভায় 
বিদেশ দফতরের দাত দেওয়। হচ্ছে! 

বরধ্ত সাহেবের ঘাঁণ্ট যার 
তারাও দা কটছেন বদকত সংহেযও 

লাসড.॥ আনছেন 


আবার ॥ 









যাচ্ছে ঘাখ্ট্রমগ্রণ হিসাবে। 

বংগ্রেদের যে-দব নেত। প্রণব যা 
বরকত কোন গোষ্ঠীরই লোক নল 
তাদের ধারণা রাজীব গদ্য| নেহাত 
ঠেকায় না পড়লে প্রণব বা বরকতকে 
মশ্িসভাল্ন নেযেন না। 

খই মহলের ধারণা পা*্িমবজ 
থেকে বড়জোর একজনকে রর? 
করা হবে। এবং এই রাংট্রগাষ্চত 
পাওলার ব্যাপারে আনস্দগোপাল 
দখা, তরংণকা'ন্ড ঘেষ, আজত 
গাদা এবং অত |সংহর সম্তাবনা 


ঘংব উজ্জল । 
যাদও প্রিয় দাসম:স্পী আপ্রাণ 
চেণ্ড। করছেন অন্ততঃ যে-কোন 


দফতরের রাষ্বমপ্রী হবার কিন্তু প্রিন্পর 
মত) হওয়ায় সগ্তাবনা খুবই কম বলে 
কংগ্রেসের, এক গে'ঠার ধারণ।। 

এই মজে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস 
পুনগ'ইনের বা।লারেও তাঁর তদারক 
চলছে। অনেকে আল! করছেন রাজ) 
গাচ্ধী। হন্গতে। মচ’ মানের শেষে 


অথবা এপ্রিলের প্রথমে পণ্চিমধাঙ্গয 
প্রদেশ কানাট পুনগ'ঠন কবেন। 


সভাপাঁত হিসাবে থে দুজনের 
নাম বেল? শোন। যাচ্ছে তারা হলেন 
অশোক নেন এবং বরকত গাণ খান 
চোধুরণ ॥ যান অপে!ক সেনকে সডা- 
গাত কযা হয় তবে অতাঁশ 1সংহকে 
প্রদ্ণ কংগ্রেসের কাকির সভাগাত 
করা হতে পারে বলে অথেকে মলে 
করছেন । এছাড়া শ)শএ বোসের 
নামও সভাপ৷তর পদের জন) আলে।- 
16৩ হে ॥ তে আধকাংশ কং- 
হননীসহ anh আজব CANS গতর 
Ean তি CSS 





বাজেট আধবেলনের আগেই 
কেন্দ্র মন্ত্রিসভার রদবদল করার 
জনা বিশেষ একটা. মহল থেকে 
প্রধানমন্ত! রাজীব গান্ধীর ওপর চাপ 
সৃষ্টি করা হচ্ছে ধলে কংগ্রেস হাই 
কছযান্ডের ঘানণ্ঠ মহল থেকে জানা 
গেছে! 


খই সবে জানা গেছে রাজীব 
শ্বাদ্ধর কিছ পরাদর্শদাতা চাইছেন 
মান বিধানসভা নি্াঁচনের পরই 
কেস্ররীয় মাম্সভায় পারবর্তন করা 
হোক যাতে রাজগবের মনেদত লোক 
নন এমন কেউ মণ্তিদভার [কার 
জন্য চাপ সণ্ট করতে না পারেন। 


রাজবের ঘান*্ঠ মহলের ধারণা 
যাঁদ মাণ্তদভা রদবদল এবং সণ্প্রদার- 
দের কাজে বাজেট আধ:বশনের আগে 
না করা হর তবেমে মাসের আগে 
ম'ণ্তদভায় রদবদঞ্জ বরা সম্ভব হবে 
না। 


এই মহলের আরও ধারণ মশ্তি- 
মভা সংপ্রপারণ ও রদ্যদলের কান্দ 
যাঁদ দেরাঁতে হাতে নেওয়া হয় 
তবে হয্নতো দলের ছধো বিক্ষত্ধরা 
মাথাচাড়া দিলে উঠঠে পারে। এর 
ফলে প্রধানমণ্ঠগ রাজিব গাল্ধীকেই 
অস্থাং্ধার মধে। পড়তে হবে। 


শেষ পযন্ত যে খবর পাওয়া 
গেছে তাতে নাক রাজীব গ্াচ্থণ 
মান্ছিসভা সংপ্রসারণের এবং রদবদলের 
কাজে রাঞ্জী হয়েছেন। 


এই মহলের খবর রাজীব গাষ্ধা 
মাশ্ুসভ। সম্প্রসারণের কাজে সম্ভবতঃ 
হাত দেবেন ম'চ' মালের শেষ 
দিকে ॥ কারণ ইতিমধ্যে ১২ রাজা 
ও ১৪ ফে্দুলাসিত অগ্যলের [নর্বাচনের 
ফলাফল ঘে।ষণার পর প্রা ৯ ১০টি 
রাজো মুখামন্)। নিবা'চনেয ঝামেলা 
রাজীবকে পোহাতে হচ্ছে। 


রাজণব গাম্থ। যদি: মন্মিঘভা 
পনগ'ঠনের কাঞ্জে হাত দেন তবে 
আপাতৎঃ কোন মনকে বদ দেওয়া 


হবে না বলে জানা গেছ। আরও 
জানা গেছে বঙুগানে যে দব মন্দ 
যেষে দণ্রের দায়িত্বে আছেন 
তাদেএকে দেই লব দপ্তর থেকে সরানো 
হবে লা। 

রাজীব গাঞ্ধী যদি এখন মাশ্তি- 
সভা পুনগণঠন করেন তবে বেশ 
করেকজন মশ্ট৭ এবং দামপ্ঃণ নতুন 
কেন্দ মান্তরসডায় জাগা পাবেন। 


বল।বাহুল। মশ্তিমভার 
হএ্রসারণের সুবিধে অংধাংণ্ই 
করবে রাজীবের পছপ্দ।ই তরুণ 
সংসদ ম্দন)রা ॥ 


এই 





মাণ্যদতা সম্প্রসারণে হলে গাম 
বু লহ ওাঁড়লা কেরল হুভ়ীতি গাজা 
থেকে বরেকছন মা্তসভায় জাম 
পাবেন। 

দাল্দভ। সংপ্রদারণের খবর 
পেয়ে ইতিমধ্যেই অনেক সংসদসদসাই 
রাজীবের ঘদিণ্ঠ লোফদের দয়বারে 
নানা ভাবে “লাইন' করার,চেণ্টা শুর? 
করেছেন যাদও এখনও মাচ 
অঁভলাযী কোন সংলদ সদগাই 
রাঞ্গীবের কাছে তায় করার সাহস 
অথবা সুযোগ পান নি । 


ছিল্লীর এক ডিরেক্টর 
অফ ডিজিলেম সততার 
জন্য তিরস্কার পেলেন 


দিলা 1বডানাদপঠাল 
ঝরগোরেশনের ডিরেক্টর অব 
[ভাঞ্জলে্দ, প্াতলকরাজ কাররকে 
তার সততার জন) প.রগ্কারের 
পারবতে" তিয্কার করলেন ই-কংগ্রেস 
নেতারা । 


ডেপুটি মেয়র এবং ই-কগ্রেস 
দলের নেতা দীপচাদ বধূর প্রস্তাবে 
গত হগ!হে করপোয়েশনের সভায় 
শ্ীকারুয়ের চাকুরীর মেয়াদ খতম 
করে দেওয়া হন ॥ অথচ আনংয়ারণ 
মাসে তাঁর কাজের প্রণংসা করে 
চকুরার য/াপারে গাঠত কাঁঘাটি তাকে 
আরও দুব্ছরের জনয কঃপোরেশনের 
কাছে রেখে দেওয়। উচিত বলে সুপা- 
{রশ বরেছিল। 


আজ আর গোপন নেই যে গত 
দুবছর |দল্লগ করপোরেশনের প্রদা- 
সনে নানান ধরনের দংলপ1তর 
বিরুদ্ধে অন্লদ জড়াই চালরে শাসক 
গোষ্ঠার কলপেকজন নেতার তান 
যিরাগভজন হন । তার উদ্যোগেই 
অথে'র অপচয়ের কয়েকাট ঘটনা 
ধরা পড়ায় পৌরসভার কোটি কোটি 
টাকা উদ্ধার হয় । এ ছাড়া কুলের 
[শিক্ষকদের নিয়োগ ও বেতন দেওয়া 


নিয়ে কেচ্কেোঝ। এবং এতদেহ 
মংকারের জন] কাঠ কেনার জ়াচ 
ধরে ফেলায় অনেক ই-ঝগ্নেস নেতা 
তার উপর অগন্থন্ট হন। নালানভাবে 
চাপ সানি করা হয় যাতে এই মামলার 
কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়। 
এতে টান মোটেই আজ হন না। 

এককালে ডি, আই। জি, পদে 
আঁধান্ঠিত এই ভগ্রলোক তাঁর সততার 
জন] জনসাধারণের কাছে প্রণংস। 
গেলেও শাসক গোষ্ঠীর বিরাগভাঞ্জন 
হয়ে পড়েন। দিল্লীর লোকেরা 
প্রকাশে এখন বলছেন যে শরীর 
গ্ণ্ধী যে প্রশাসনকে দনগতনত 
করা প্রারশ্রাতি দিয়েছেন ত যে 
একেবারে লেক দেখানো ভার এটা 
হড় প্রমাণ এই ঘটনা। ওখানকার 
দোনক কাগঞ্জও এই সংগঞকে' যে 
মন্তধা করেছে তা নজর এড়য়ে যায় 
নি। 

সাংবাদিকরা শ্রীৰগচাঁদ বন্থকে 
এই বিষে প্রশ্ন করে কোন পাঁর'কার 
উত্তর পানান। উনি এমন ভাব 
দেখাচ্ছেন যেন কপোয়েলনের সিদ্ধান্ত 
তাঁরা দেনে, নিয়েছেন। অয টানি 
নিজেই এ প্রঙ্ঞাবের. উদ্যোস্তা। সেকথা 
বলতে চান না। 


প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অনুগ্রহে 
দ্র ব্যক্তি কোটিপতি হয়েছেন । 


কে এই রহসাজনক কোটিপাত 
প্রিয়ৱত দেব ও মনোজ ঘে'ঘ? আঁত 
সাধারণ হাবসারী থেকে কি করে 
রাজনোতক প.ণ্ঠপ্োষণায় এরা র্লাত;- 
যাতি কোটিপতি ন/বসয়ণতে পাঃণত 
হলেন সেটা আঙ রাত নৈঁতক মহলে 
অন্ততঃ অষ্ঞাত লগ ॥ 

চত দেব এবং তার গ্ৰ 
ছা দেব এক সময় পিঘদঙ্গ নিক্ষেতত 
রণ সমা তর 20 





ছলে) 


দত 






অথ 





ম:খ্োোপাধযাম় «ই সংস্থার সঙ্গে খুব 
ঘনিষ্ঠ ভাবে ঘা । [নযক্ষঃতা দংরী- 
করণ নামতি পাঁরচাদনার দায়িতে 
প্রধানওঃ হলেন [দি পি অ.ই প্রভাবিত 
কিছ; গলোক। আৰ প্র্তন কে 
অথ গ্তাঁর ঙ্ছে গি পি আই গো'ঠীর 
ঘান*ঠভা কারও অঞানা নন । 

{চকত দেব ও ভার টা স্ধগা 
পেবেছ মুগ চত্বর গ রচয সর 
মশক 


SE 


5 MT খোদগি CAE স্থানে 


নিজে নানাভাবে চেষ্টা করেন। শেষ 
পয'ন্ত এ, এম লাঁহিড়াঁর একটি 
কণ্সট্রাকসন সংস্বার সঙ্গে নিজেকে 
য'প্ত করে অথ" ঢোজগার এবং ভাগের 
চাকা ঘোরাতে চেষ্টা করেন। 

[তত দেবের বিরৃণ্ধে প্রতারণার 
অভিযেগ পান নিউ বাঙ্ধ অব 
ই!'ডE।র তংবালন রাঁজওাল 
ম]নেজার এন পি সেহগল। 

ৰত দেব সংপক্ষ দুতি বার 
শেষাংশ ওম পন্টো 


॥ দৃই ॥ 








সাজাতে প্রায় ২৪- লক্ষ টাকা খরচ 
হবে। এটা অবশ্য সামার ব্যবন্থা। 
কারণ রাণ্টপতির বড়ি গা প্যারেড 
গউন্ডের কাছে ওয়োলডেন কিসেন্টে 
আর একটা বাড়-ও- দয় এখন তৈরণ 
হচ্ছে। প্রধানমণ। স্বর এ ব্যাপারে 


দেখাশডল। করছেন। শোনা যাচে 
যে এখানে নিরাপত্তার জন্য বাপক 
বাবস্থা করা হচ্ছে। এয় জন) সয্র- 
কারণ তহবিল থেকে যায় হবে ধরায় 
দই কোটি টাকা । 

এক নধর সফদারজঙ্গ রো(ডে॥ 
যে ধাড়াতে ইন্দিরা গান্ধী [ছিলেন 
সে বাড়া মীরাঙ্গাঁব গান্ধীর মায়ের 
ষ্মৃতি জড়িত হলেই নয়, এ বাড়ীর 
অবস্থান নিরাপত্তার পক্ষেও মোটেই 
আদদ'দ্থনাঁয় নয়। সেজন্য নাক 
ঘ্াজাব গান্ঘী নতুন বাড়ীর পার- 
কঙ্পনা গ্রহণ করেন। ইংলেণ্ডে 
অনেক প্রথা ও রাঁতিনীতি আমরা 
অনংকরণ করোছি আমাদের প্রশাস- 
লিক এবং সংগদশয়া আচরণে । কিপ্তু 
প্রধানমন্ত্রীর লরফার) বাসভবনের 
প্রশ্নে ভাতা ঢং তৈর হতে চলেছে! 
বিলেতে দশ নণ্যয় ডাউনিং গ্টীট 
প্রধানমন্তীর নরফা্। বাসভবন । 
নানারকম রাজনৈতিক উথানপতন 
ও পালবদলের পরেও এ বাবন্থার 
পরিবর্ত'ন ছয়নি। প্রাক দল অথবা 
রক্ষণলাঁল দল যে ক্ষমতার আসুক 
না কেন, দলনেতা তথা প্রধানমন্ত্রী 
জন] সরকার! ধাসভবন হবে দ নম্বর 
ভাউনিং ম্াট। 

প্রধানদদ্তর্র জনা এদেশে একটা 
স্থাঃ। আবাসনের: 'প্রযোজনায়তা বেশ 
কছুযাদন থেকে দেখা দিয়েছিল। তাতে 
[নিয়াপত্ার প্রথন ছাড়াও বারে বারে 


দপ'ণ 
সংবাদ 


টাকাকাড়ি পাঠাবার ঠিকান। £ 





এসি হাসানাত 


একেক প্রধানমন্ত্রীর মাঁজ'নাফিক বাড়া! 
তৈা জন্য সরকার তথ। দেশের 
মানবের তহবিল থেকে ব্য্ন থেকে 
অধ্যাহাত পাওয়া যেত। 


এদিক [য়ে বিচার করলে তন 
মুতি' ভবন সবাদিকই থেকেই 
উপযোগ! ছিল। বড়লাটের 
সব চাইতে গূুর,ত্বপংণ' পদে অআধিণ্ঠিত 
সেনাধাক্ষের জন্য এই হাড়) তৈর' কয! 
হয় । এট বেল সুরক্ষিত । পাল্ডত 
জওহরলাল নেহরু প্রধানমণ্ণ 
থাক'র সমল দীঘ'কাল এখানে বাস 
করেছেন। কিদ্ত্র তার মৃতুর পর 
একে নেহরয় স্মৃতিসৌধ ও মিউ- 
জিম হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। 
আবেগে পরিচালিত না হয়ে জওহর- 
লালের *ম:তিরক্ষার জন) অন] একটি 
বাড়া তৈর? কয়ে তিনদ[তি' ভবনকে 
প্রধানমন্ত্রীর দরকার বাগভবনে রূলে 
বজায় রাধা হত বিচক্ষণতা ও দ:রদ- 
শি'তা । কিণ্ত; এদেশে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেতে একজনের ইচ্ছাই যখন দেশের 
ইচ্ছা হয়ে দাড়া তখন বিচার ঘাান্ত 
চলে না। এখন অবশ্য তা আয় সর 
নঃ। কারণ তিনমংত'র চতয়ের ভেতর 
একটি গবেষণা পাঠাগার নিমাণ করার 
পর তা আর প্রধানম*্্ণর বাসভবন 
হিসাবে ঝবহার কর সচ্ভব নয়। 


এখন য। দাঁড়িয়েছে তাতে এক- 
ন'বর আকবর রোডের বাসভবন1ট 
এখন ইন্দিরা গাম্ধীর দ্মৃতিসৌধ 
[হিসাবে গড়ে উঠবে। কারণ এ'টতে 
বেশ কর্পেকাটি হছর প্রধানমণ্াণর 
মাসন্থান ও অফিদ ছিল। রাজীব 
গাণ্ধ নতুন বাড়তে চলে গেলেই 
চ্ম:তিসোধ গড়ে তোলায় কাজ সহজ 
হবে। 


কিস্ত্‌ আজকের দিনে য। ভাববার 
ছিল তা হল প্রাতিটি প্রধানমস্রঠর 
বাসভবনকে এভাবে একেকটি স্মৃতি 
সৌধ বা খাদংঘরে পারণত করাই 
ধাত প্রধানমপ্তপর প্রাত শ্রথার 
নিবেদনের একমাত পথ চিনা । 
পণ্ডিত নেহগুর মৃত পয় নিক 
আবেগ তাড়নায্ন এক সিদ্ধান্ত নেওয়। 
হয়। যার ফলে সরকার! অথে'র 
ঝায় বেড়েই চলেছে । আর তাছাড়া 
ঝড়ী ঘরদোর সংর'ক্ষত করলেই নিরা- 
পতা সুনিশ্চিত হয় না যদ না যোগ্য 
লেকের ওপর এর ভার থাকে। 
এতাঁদন স্বজজনপেগের পারদানে 


' 





তান 


দর্পণ ॥ শংকুবার। ১৫ই মাচ" 
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অযুল্য মণ্ডল 


অপারেঙগন হগ| সম্পকে" আজ 
আবার নতুন করে বিতক' সুরু 
হয়েছে । সদা সমাপ্ত লোকসভায় 
নিধচিনে পণ্চিসধঙ্গে বাদফ্রন্ট বিশেষ 
করে নি পি আই (এস) প্রাথাঁদের 
পরানের পারিপ্রোক্গতে এই বিত 
স্থর হয়েছে। 

বামপন্থী গহলেও দুটি মত দেখা 
দিয়েছে । তাহলো এক দলের ধারণা 
অপারেশন বগা ফলে গ্রামে বিভেদ 
বেড়েছে। সেই কারণে মঘা- 
বিত্ত চাষারা ফ্রন্ট থেকে সরে যাচ্ছে। 
কংগ্রেসে গিয়ে {ড়ছে। 

অপরপক্ষেত্র বন্তব্য হলো। অপা- 
রেশন বগরি ফলে গ্রামীণ নিঃ’্ব শ্রেণী 
মনে বল পেয়েছে। শ্ৰেণী চেতনা 
বেড়েছে। এবং গ্রাগগণ অর্থনগাঁততে 
থে মধ্যযৃগাঁয় লে।ষণ প্রথা চাল; 
আছে, তায় উপর প্রচন্ড জ.ঘাত কযা 
হর়েছে। কারণ এই প্রথম বর্গাঢাহগ 
ব্যাঞ্চে থেকে টাক! ধার পাচ্ছে নাগা 
স্থদে। 

অপারেশন বগার উপর সব থেকে 
বেশ আপাতত জমির মালিকদের ও 
তাদের সম্পাঁক'ত বিভিন্ন রাজনোতিক 
দলের । তাদের মূল অভিযোগ 
হলে|। অপারেশন বরগায্ নামে গ্রামে 
গ্রামে সম্যাসেয় রাজত চলেছে । খন 
রাহাঙ্গানি, ধর্ষণ, লংঠতরাজ সবই 
চলছে অপারেশন বর নামে । 

সাদপ্ধঘাদ' ভাম ব্যবস্থার আঁভ- 
লাপ ছলো ভাগচাষ বা বগাঠাষ 
প্রথা । যেখানে ফসলের 
উপর ভাগচাযাঁর কোন আঁধকার 
নেই। যদিও ভাগচাধণ চাষের সমস্ত 
খরচ বহন করে। এছাড়া ভাগঞ্জাম 
বন্ধক বা কোনপ্রকায় হস্তান্তর করার 
কোন ক্ষমতা নেই। 

সেই কারণে ৪০ দশকের মঝা- 
মাঝি থেকে ভাগ্চাবীর অধিকার 
রক্ষার দাঁঘ' রতক্ষয় সংগ্রাম চলেছে । 
বহু প্রাণ ধাল হয়ে হয়েছে। সে 
আন্দোলনের নাম তেভাগা আশ্দো- 
লন। -বাঃন্ট ১১৭৭ সালে ক্ষমতায় 
এসে ভাগচ।যাঁদের গ্বাথ রক্ষার জনা 
কয়েকটি গ্রুত্ষপূণ' সংশোধন 
করে, যাতে ভাগ্যাধাঁকে জাম থেকে 


উচ্ছেদ করা ক'ঠন হয়ে দাঁড়ায় এবং 
এই প্রথম ভাগচ.য’ কো প্রঞ্জায় 


মত বংণগত আধকার পায়। অর্থাং 
ভাগচাযার হৃতুর পর তার ওয়ারিশ 
হিসাবে আধিকার পান । কিন্ত গল” 
প্রশ্ন থেকে যার ভাগচাঘ' বা বগাঁচাযা 
জমির মক! সত্ব । 

বামফ্রন্ট ১১৭৮ সালের পর 
হঠ,ং শ্লোগান দেয় অপারেশন বা । 
অথাং জমির সত্ব পিপিংগ্ধ করা 
থাকে যে ক'গজে, তা থাঁতয়ান বলে। 
নেই খতিযানে ভাগচ'ধর 
নাম ন:ৎ, স্ব করার জন/ই অপ'রেলন 





প্রচার হতে থাকে ঘাতে অনেকের 
মনে হয়েছিল ভাগচ।যাঁর মল সমস] 
এই অপারেশন, বগ!'র মাধমে সমাধান 
হদ্নে ঘাখে ॥ এবং অনেকেই আহার 
অপারেশন বাঁকে ধৈপ্ল'বচ পদক্ষেপ 
ধলে প্রচায় শুর; বয়ে দেয় ভাবখানা 
এই যে অপারেশন বর্গ দফগ হলেই 
কৃষি বিপ্লব এই রাজে সমগ্র হবে। 


অপারেশন বর্গ 


আর এই এঁতহাদিক কাঁধ 
বিপ্ররের প্রধান সহায়ক হলো দরকারী 
আনলাতগ্্ ! সাবাশ ! 

তাঁরা গ্রামে গ্রামে সরঞ্চারী 
পয়সায় মেটা টিএ বিলের 'বানময়ে 
বামফল্টের ভ্‌মিবিপ্বেয় (1) বাণণ 
প্রচার সর: করে দিল । টিপদই করা 
ভাগচাধণরা ভাবলো। ঘাক। এতো দিন 
গর আমাদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। 
কারণ কৃষক সমিতির নেতা মাননগয় 
শ্রীবিনযন চৌধ্‌রণ ঘখন ম্ট আর তাঁর 
অংমলায়া ঘথন আমাদের বাড়তে এসে 
বিনামলো ভ্ঞান (উপদেশ) দিযে 
ধাচ্ছেন। তথন আর আমাদের ঠেকায় 
কে? ভাগগষার। যে জাময় প্রকৃত 
মালিক। 

উৎদাহে আর উদ্দীপনার ভরপার 
হয়ে দলে দলে ভাগগাধ৷ অপারেশন 
বগার প্রমাদ পণ” সংগ্রহ সয় করে 
দিল। 

ঠিক এই সম বামফ্রন্ট আরেকটি 
অনৈতিক ঘে।যণা করলেন। তা 
হলো সরকারী ও সমবায় বাক ও 
রুষ্টামতড বযাঞ্চ ভাগচাষীকেও লোন 
অনুদান (ভররতাক) দেবে। তবে 
তাকে ভাগচাধ? হিসাবে জমির পরা 
দেখাতে হবে। 

ধাস। আর যান কোথান্ন। 
সেটেলধেস্ট ফ্যাঞ্লগুলিতে ভাগচাষ? 
(প্রকৃত ও ভ্‌গ্লো)-র দল ভিড় দমাতে 
লাগলো । গতদবণীত% করে ভাগচ।যাঁর 
নামে রেঞড'ও সর; হলো। 

এখানে দে নর । উচ্ছেদ প্রান 
বন্ধ হয়ে যাবায় ফলে প্রকৃত ভাগ- 
চাষাঁরা আঁধকাংশ ক্ষেতে জমির 
মালিকের আইনগত ধান ও খড় থেকে 
বঞ্চিত করলো । 

বত'মানের আইনে সমঞ্জ খরচ যাদ 
ভাগচাষা দেপ্ল তাহলে ভাগচাযা 
পাবে উৎপাদিত ফসলের ৭৫ ভাগ 
আর জমির মালিক পারে ২৫ ভাগ । 
কি্তু এই ২৫ ভাগও দেওয়া বন্ধ 
হয়ে গেলো ॥ সেই টাকার একট 
অংশ পাটি চাদ। [হিসাবে কৃষক 
সমিতির চালক পা্টি'গ্‌লিতে পাটি 
ফম্ড হিসাবে জমা পড়লো । 
এখন দেখা ঘ'ক অপারেশন বগি 

ভাগগ্ধখর কি হঙ্গো। অপারেশন 
বগাঁর প্রমাণ প্র নিয়ে স্থানায় হলকা 
ফাণ্লে (সেউনংমণ্ট কাপ ) ভাগ- 
চাষীর নামে ২৩ কলমে রেড হলো । 





এখানে উন্নধ কা 
ভাঁগজারপে খাঁতয়ানে ১৩ কলম 
হলো রাল্লাতি সত্ব । আর ২৩ কলম 
হলে অধানগ্থ অস্থায়ী প্র্লা। দখল 
ঘৰ । কাজেই অপারেশন হগাঁর ঢ.ক 
বে ফটো তা তৎক্ষণাৎ বেবা লা 
গেলেও পরধতা কালে রানা গেলে। | 
কাণ ভাগচাষ] এ জাম কোন প্রগ্র 
হঙ্ঞর বা হাত বদল করতে পার- 
বেনা। কিনতু বাঙ্ক লোনের জন! 
মাঁলকের বিনা অনংগাঁততে ভাগচাষা 
নস্ট হ্যাক কাছে জাম হশ্ধক 
রাখলো । জামিনদাগন পঞ্চায়েত প্রধান । 

এখানে বলাই বালা ঘে, বিরাট 
ঢাক পায়ে বিপ্লবী পেষাক পারে 
যতই অপারেশন গার প্রমাণপন্র 
বিলি হোক না কেন আসলে ভাগ. 
চাষীর হল দমসা। অগ্াং ভাগচাষণকে 
জমির মালিক! বব এই দাবা অন/দ।ঘ? 
রইলো। ভাগগব৷ ভাগগাধাই র৫ 
গেলো ৷ অথচ কৃষক সামাত (উভয় 
কমিউানৎ্ট গার দ্বারা পাঁরঠালিত ) 
প্রন্তাব গ্রহণ করেছিল ভাগচাঘখকে 
জামির মালিক! সত্ব দিতে হবে। 

শৃধৃ কৃষক সামাত নয্ন। বহু 
সরকার) কাঁথণন ভাগগষাঁকে রাত! 
সত দেখার স্থপারণ করে। ঘায় মধ্যে 
১৯৪০ সালে গাঁঠড উড কমিশনের 
নাম উল্লেখযোগ। ৷ কারণ কৃষ 
উৎপাদন বূণ্ধির কথা লক্ষ্য রেখেই 
ভাগচাষাঁকে রায়ত! মধ্য প্রদান করার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার কর। হল্ন। 
বামফ্রন্ট সরধার ভ্‌মি সংস্কার 
আইনের যতই সংধোধন করন লা 
কেন এই মল প্রশ্নেঃ কিছ্ত্রু কোন 
সমাধান করোন বা কয়ার প্রশ্ঞাব 
নেই । 


রেকর্ডের হিড়িক 

অপারেশন বার প্রদাণগন্ত 
যোগাড় করতে পারলে হলফ 
ক্যাঙ্গ থেকে পাকা পরচা পাওয়া যাবে 
আর পাকা পরুচ। পেলে ঝা!মর লোন 
পাওয়া সহজ হবে। যার মধ্যে 
শতকরা ৫9ভাগ অনুদান । (তপণাল 
সম্প্রদায়ের জনা। অনাদের ৩০ ভাগ ) 
এরই লোভে পাইকারী ভাবে গ'মে 
গ্রামে বগরেকড' হতে অয় করে। 
আর এই কানে এক দল নতুন কৃষক 
নেতা গরীব মানুষদের লৌলিয়ে দিল 
বিদ্ষে করে তপলাঁল »গ্ধরদাযদের 
গাব কৃষকদের *রেকড' করলে অ.ঢল 
টাক!” এই বলে। 

এই সব কারণে গ্রাম গুলে অপা- 
রেশন বগা কুফল ফলতে লুক 
করলো । এক শ্রেণীর স্মধধাবাদ) 
কৃষক নেতায় বযপ্তিগত খ্াথ' [সাম্ধির 
অন্য ভরা বগাচাবাঁ স্‌াণ্ট হলো। 
আর ত হলে। মংলত ছে!ট ও মাঝায 
চাষীর জামতে বগাঁচাধী তর? 
হলে! । 

যে জামির মাজিক “বম 
(দস এম পাঠান 


প্রয়োজন 
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দপাণ ।। শুক্রবার, ৮ই মাচ 


এশ্চিমবান্ হ$-কংগ্রে সের সন্াসের 


রাজনীতি? 


শিক্ষাগত কয়েকটি খুনের ঘটনা 


ইকং (ব্রামের 
জোরদার করতে চাইছে । কিছুদিন 
আগে লহাঁদ মিনারে হি) [প, এন, টি, 
ইউ, সির এক সৃভাল্প প্রবীণ 'গাদ্ধা- 
বাদ) নেতা প্রফুল্ল সেনের মুখ দিযে 
বোরয়ে এসেছে ‘প্রয়োজনে হিংসার 
পথেই কমিউনিন্উদের উচ্ছেদ কয়তে 
হবে। 

কাধ'ক্ষে্রে [নবাচনে।তর কালে 
ই-কংগ্রেসের বল্লাসের রাজনগাত বেশ 
প্রকট হয়ে পড়েছে । ছু কিছ 
বামপন্থী নেতৃত্বের পরবিধাবাদা 
ঝেোককে সাধারণ ছান্‌য ভাল চোখে 
দেখছেন'না ॥ এই সুযোগকে কাজে 
লাগর়ে জনমনে 'কাঁডীনষ্ট' দের 


ঘাজলগাত 


সংলকে' মিথা ধারণা সৃষ্টি করায় 
প্‌রনো কৌশল তারা নিয়েছে। 
বাজার কাগজগৃলির এতে [ধলেষ 
ভূমিকা ছিল এবং আছে। বাড়াত 
যোগ হয়েছে 'বিত'নাদি | ঘার এক- 
মান লক্ষ্য ও উদ্দেশা হল কাউন্ট 
বিরোধ অপপ্রচার চালানো! 
নিবচচনে ই'কংগ্রেদের বিজয় 
বৈজয়প্তী গোটা ভাঘুতবৰ্যে' উড়লেও 
পণ্চিমবঙ্গেই তারা ত্‌লনামলকভাবে 
অনেক বেশ? প্রতিহত হয়েছে । মৃখে 
তারা বামকস্টের পরাজয় হরেছে একথা 
বললেও ই-ফংগ্রেদ ভালই বৃঝে,ছ যে 
এ রাজ্যে যামপণ্হ। আন্দোলনের 
শিকড় অনেক গভীয়ে। তাই একটা 


[ন্ুরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর 
_ঘিলন্ধ স্বজন পোষণ 


হাঁরয়ানার বিদ্যতের ঘাটাতর 
ফলে প্রাভীদন অন্তত আড়াই কোটি 
ঢাকা লোকদান হচ্ছে এমন অভিযোগ 
করেছেন এখানকার চে'ধার্স* অব 
কমাদের সভাপতি শ্রীধধবর দাস 
কাপুর । কেন্দ্রীন বিদ্যং দদা 
শ্ীঅরূণ নেহয্‌ স্থানীয় শিল্পপতি 
দের পাঁয়্কার জানলে দিয়েছেন যে 
তারা ধেন নিজেরা এই বিষয়ে 


*_ উদ্যোগ নেন কারণ শীঘ্রই অব্থার 


সসখখত হওয়ার আশা নেই । রাজ্য 

[রের উপর ভরসা করা চলে না। 

এই পরীশ্থাততে দধখ্যপ্রী 
ভজনলাল [কম্তু নিজের আল 
সুজন সম্পকে" মোটেই উদাসীন নন। 
বিদাত সঙ্কটে তাদের কোন অস্থাবধা 
যাতে না হয় তা উন ভাল কয়েই 
নজর রাখেন, যশেষ করে যাদের 
কলকারখান। রয়েছে। 

ছিলার শংপাগলে এখন সপ্যাহে 


মার ২৪ ঘন্টার জলা বিদ্যাং পাওয়া? 
যায় । গৃহন্থালীর কাজে ব্যবহারের জনা 
এখানে দিলে কোন কোন এলাকায় 


১১ ঘষ্টা বিদাত বরাদ্দ আছে। 


সাধারণত লকাল ৬টা থেকে বেলা 
৯১)। এবং সন্ধ্যায় ৫টা থেকে ১১টা 


ল্য বদ] দেওয়ার চেষ্টা হয়। 


পুয়োদমে চালহ থাকে 1 


কিন্তু মুখামপ্র) ভজনলালের 
জামাতা অনুপ বিশোলীর বেলার 
এর বাতিরস হয়। তাঁর বাড়ী ও 
ইচ্পাতের কারখানা চালাও বগনাতের 
ব্যবস্থ৷ ২৪ ঘণ্টার জন্য । আশেপালের 
বাড়তে ও কারখানায় যখন অধ্ধকার 
বাবাজার কারখানা 
এলাকার 
রানুযের চোখের সামনে এই ঘটনা 


দিনের পর দিন ঘটছে। কিন্তু প্রাত- 
বাদ করার সাহপ কারও নেই। 


অথচ এর পালাপাল সরকার? 
কারখানা বিদহাতের অভাবে ক্ষাতগ্রপ্ত, 
যেমন বান্তমাগ্কানার অন্যান] কার- 
খান। ক্ষার হচ্ছে । যেমন কার- 
খালা তেমনি তাঁর মডেল টাউনে বসত" 
বাড়তে সারাক্ষণ বিদ7ং থাকে যখন 
প্রতিবেশীরা থাকেন বের ভাগ 
অন্ধকারে । ও'র অন্য বিশেষ 
বাবস্থা হট-লাইনে। চারাটি বিশেষ 
লাইনের মারফং নিয়মিত বিদং 
সরবরাহ কা হয়। 


কেবল বিদুৎ সরবরাছই নয়, 
জান ও সকার? খপ স্বলর মহাশয়ের 
কল্যাণে ভালই জোগাড় কয়েছেন 
শ্রীবলোনী । যেগন। হারয়ানা 
ফিনাম্দ কপোরেলন থেকে আঁত 
সহজে ৩০ লাখ টাকার খণ পেয়েছেন। 
এসনাঁক দলিল করার ৪৫০০০ টাকা 
ট্যাক্স ফগ পর্যন্ত মকুব করা হয়েছে 
তাকে। 


একই ভাবে সয়কায়ী ছাঁম লা- 
মাত মূলে) জামাইয়ের নামে সংগ্রহ 
‘করেছেন ভজনলাল। 


এরফলে এখন বছরে ১৫ কোট 
টাকার বাবসা দাঁড়য়েছে লামানা 
অবস্থ। থেকে । সামনের বছরে এটা 
দাঁড়াবে ১০০ কোটি টাকায় একথা 
তার পাঁরবায়ের লোকেরা বলে কারণ 
উদ্রত ধরণের ইস্পাত নিয়ে এবারে 
কারবার চালু হয়েছে । শ্রীয়াজাব 
গাস্ধীর কাঁথ্পিউটারে এলব না ধয়। 
পড়লেও হায়িন্নানার সাধারণ মান্য 
এসবই দানে। 


সাধিক আক্রদণ চালানোকেই তারা 


এই মহংতে সবথেকে বেশী প্রয়োজন 
নে করুছে। 


রাজণব গাচ্ধণ ওাড়শায় তার 
সাম্প্রতিক নিঝচনগ প্রচারাভিযানে 
যে বামজণ্ট বিরোধ] কুংদা গেয়েছেন, 
তার অনাতম প্রধান বিযন্বন্ত। ছিল 
এ রাছে। [শিক্ষাক্ষেত্রে মাক'সধাদাদের 
অন্‌প্রযেশ । অতঞ্য সহজেই অন্‌ 
মেয় যে শিক্ষাক্ষেন্তেই হবে লালের 
দিনগুলিতে 'কমিউনিষ্ট উচ্ছেদে” 
সত্তপা্ত । তাই “হীন সরকারের 
মুখোল লব1গরে ধুলে পড়ছে পশ্চিম- 
বছের শিক্ষাক্ষেত্রে । সম্মানের রাজনগাত 
এখানেই শুর, হচ্ছে সবার প্রথম । 

কিছুদিন আগে সম্লংণ' বিনা 
প্ররোচনায় হংগলির বাগাটি কলেজের 
এগার কালে এস, এফ, আই সমর্থক 
শিবশঞ্ধর পালকে কাগ্রেসঁরা কলেজ 


থেকে তুলে নিযে ধার ও তোতা 
কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। 
গ্বত ২০শে ফেব্রুয়ারী সংরেন্দনাথ 
সাধ্য কলেজের এস এফ আই 
কমা আগার কাদের ছা 
লী দেকে কংগ্রেসীরা [তিনতলার 
বারান্দা থেকে ছংড়ে ফেলে দেয়। 
ঘণ্টা দয়েকধাদে যগ্রণাজ্াতগ সগগরকে 
পালন হাসপাতালে [নিয়ে ঘায়। তার 
অবস্থা এখনও আলামধাজনক । এছাড়া 
ময়েশ্ছনাথ কলেজে ক.গ্রেসীয়া 
দীর্ঘাদন ধরে বামপন্থী ছান্ণঘের 
উপর লানান রকম অত্যাচায় চালাচ্ছে। 
অধ্যাপক ও শিক্ষাকমী'রাও তাদের 


নিগ্রহের ছাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন 
না। 


গত ২১ শে ফেব্ৰ্লারী কংগ্রেদা 


গ্প্ডারা কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের 
ছাপ মনত দাদকে ক্ষুর মেরেছে। 
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তার অবস্থাও জাঙ্ধধাজনক। 

স্বভাবতই প্রত জাগে দুজন 
এগার কলের ছাপকে ও একদ্রন 
ছাতকে ঘন করার চেষ্টার পেছনে 
কি এমন কারণ থাকতে পরে? কারণ 
একটাই, খুন করব দনে করেই করা 
হয়েছে এবং মুপারকাজ্লিত স্থাশ্থর 
মান্তভণ্কে। বাণ্ুগত আরোপে নয়, 
লম্গপেরেপে  হুহত্বর রাজনৈতিক 
উদ্দেশে)ই এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে । 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই নতুন সম্পাসের 
চেহারাই ই-কংগ্রেসের রন সরকারের 
মংখোশেছ আড়ালে তার নতুন ঢাঁরত। 

সম্মানের পাপাপাদি কাগ্রেসীরা 
উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষাকে কের 
তালিকা নিয়ে ঘাবায়। ললঙ 
উপাচাধ' লন্মেলনে কে দি পণ্যের 
বন্ধব্যে এ ব]পাযট। পারুষ্ষার। 
ক্ষ প্রাতঞ্ঠানগ্ালতে তাদের কাজের 
সমথ'নে মোদনারের আয়োজন করা 
হচ্ছে। 

সেই লে রয়েছে তাদের 'ডেল' 
[ব্বাবদযালছের জনা “বিদ্যভারতা 
বিল'। যারা এর প্রাতবাদ করেছে। 
তাদের অশেষ লিগ্রহ ভোগ করতে 
হচ্ছে । অবপপ্দু আদশে'র শান্ত 
[নিকেতনের ছাতিমতলা্প আজ লি 
আর প৷ এফের বেয়নেট লোভ 
পাচ্ছে। 





পণ্চিমবঙ্গে সরকারী বাগ। ট্রামে 
শাৰীৰিক প্রতিবন্ধীদের 
বিনা ভাড়ায় দ্রমণ। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে সচেতন ও সহান্ুতুততিশীল এবং কিছু কিছু সুবিধাদানের 
ব্যবস্থা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সরকারী বাস ট্রামে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ভ্রমণে যে সুবিধা 
দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে বর্তমানে যদি কোন ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা দূরীকরণের উদ্দেশ্য 


জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিয়োক্ত প্রকারের গ্রতিবন্ধীগণ এই রাজো সরকারী বাস ট্রামে 
বিনাভাড়ায় ভ্রমণের স্থঘোগ পান: 


যিনি উভয় চোখেই দৃষ্টিহীন, 


যার মাত্র একটি পা আছে, 


যিনি দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে অথবা জন্মগত কোন ক্রটির ফলে অপরের সাহাষ্য ছাড়া চলতে 
অক্ষম । মুক ও বধির ছাত্ররাও এই সুবিধা পান। 


অনা কোন প্রকারের প্রতিবন্ধীদের বিনাভাড়ায় ভ্রমণের স্থৃবিধা পান না। 
উপরোক্ত প্রতিবন্ধীদের সঙ্গীদের সরকারী বাস ট্রানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়। হয় না। 


|| পণ্ডিনবঙ্গ সরকার ॥। 





॥ ডার।। 





আলু চাষীকে কি 
আত্মহত্যা করতে হবে? 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


বাইশে ফেব্রুয়ারী তারকেন্বয়ে 
গয়োছ। - রাজোর আলু চাষাদের 
ক্ষোভেয় কিছ কিছু অভিব্যাপ্ত 


এখানেও ঈগন্ট । তারবেধ্যঘ থানার 
নাইট! মাল পাহাড়পরে গিয়েছি 
এখানে বর্ধমান গ্রামাণ ব্যাঙ্ক প্রাদণে 
ঝিছু চাষীর সঙ্গে কথা ছাচ্ছল। 
চাষণরা সবাই ছতাল। আল: চাষে 
কি যে শেষ পর'ন্ত হবে কেউই জানে 
না। কথা বলোঁছ সারদা কোচ্ড 
ক্টোর ভবনে । শুনলাম আল; এখনও 
হমঘরে নেওয়া হচ্ছে না। শর 
হবে এপ্রিলের এক দুই তারখে। 
অবশ্য তার আগে বহু চাষাই খাঠাল 
ফল হবেন । জলের দরে আল 
বিক্রি করতে হচ্ছে । কেউ কেউ মাঠ 
থেকে আল ভাঙছেন না। দাম 
ঘাড়লে ভাঙবেন। 

আলবর বর্তমান দাম কত? এক 
টাকায় দু কোঁজ আল, দিলছে । দেখা 
যাচ্ছে আল; চাষে বিধা প্রাত খরচ 
পড়েছে প্রায় বারোশত টাকা । বিঘা 
উৎপাদন হয় সত্ত্ব থেকে আঁশ দণ! 
বাত যোল টাকা মণ । এ দামে আল; 
[বির করে চাষা বাঁচতে পারে না। 
পারবে না। 

দিল্লী থেকেও শোনা যাচ্ছে 
কেন্দ্রীয় সরকার আল; িনবেন। রাজ্য 
সরকারও আল? বারি ও কেনায় কাজে 
নামবেন ॥ আল; কিনছে পাঁশ্চমবজ 
সরকারের তরফে সমবায় মাকেটং 
বেন(ফেড । বেনফেংডের সুনাম বাজারে 
নেই। আল: চাষী তো বিযপ্ত । 
বেনফেডো্ গুদামে আল; চাষাকে 
{নিজের খর(চ নিজে কণ্ট করে আলে? 
পেঁছে দিতে হবে। ব্যাগ অথাৎ 
প্যাকেট চাঘাীর। এরপরে যেনফেড 
বতৃপক্ষ আবার আল; বাড়াই বাছাই 
করবেন। তারপরে গ্রেড ঠক করা 
ছবে। গ্রেড ঠিক বায় গল্প যা 
দাম ঘোষণা করা হবে ভাতে আল 
চাষণী মাঠের মধ্যে আল, বির করে 
দিলে বেল! লাভ পাবে। 

সরকার আল? কনে চাষীর কি 
উপকার করছেন? বেনফেড, আল 
চাষণীকে তিন রকম দাম দিচ্ছে। তিন 
গ্রেডের আলুর অনা । বড়, মাঝারী 
____ শীট 


ছর্গথ 
1 Gla ছার 1 
বাঁষ'ক-_৩০ টাকা 
মালাক ১৫ সদা 


ব্যাসৰ ৭৪৩ 


এবং ধৃব ভালো। দাম আটার টাকা 
কুইশ্টল, বিরাপি ট/কা কুইস্টল এবং 
পচাশি টাকা কুইন্টল। বেনফোড 
প্রান্তিক ও বগ! চাধীর কাছেই আল; 
কিনবে। প্রাষ্তিক ও ঘা চাষীর 
হাড়ে হত্মং নেই বিঘার পর বিঘা 
আল চাষ করা । তাদের আলু কত 
আছে? তাছাড়া প্রাাম্তক ও বগাচাযা 
অবস্থানঃ ঘ নন্ন বলেই বেলফোডের 
দরজাল্প বেলা অথ' বায় করে আল 
পেশছে দিতে পারবে না। পারছে 
না। দু একরের বেশ! জাম আছে 
এমন চাষীর কাছ থেকে আল. কেনার 
বাবস্থা হোক। 

গোবরহাড়া সমবায় কষ উন্নয়ন 
সমিতির জনৈক মুখপান্ত বললেন 
একজন চ.যাঁর ঘাঁদ সমবায় সামাতির 
কাছে হাজার টাকা ঝণ থাকে তাহলে 
অন্তত কুঁড়ি কৃইণ্টল আলু তান কাছ 
থেকে কেনা হোক। তাহলে কিছ 
পর়স। উঠতে পারে। জনৈক সদসা 
বললেন। বেনফেড গত বছর 
আমাদের বাইশ প্যাকেট আল 
নিয়েছে তার দাম শোধ করোন। সং্পরাতি 
ভারকেন্যর থানা মাকে'টিং প্রাঙ্গণে 
আল; বাকি এবং সরঞ্চারণ চেণ্টায় 
আল; ভয়ের ব্যাপারে মভা অনুষ্ঠিত 
হলে । তারকেখ্বর সহ জেলার 
অনান্য এলাকাতে একটি কৃষক সংগঠন 
আন্দোলন করছে এবং চাধাঁদের 
হরতাল ডেকেছে । 

এব্যাপারে কথা হলো মহেশ্বর- 
পরের গোপাল সামস্তের লক্ষে । 
ইনি গোপাঁনাথপ্‌র গ্রাম পণ্টারেতের 
নদলা। [পয়লাসাডায় গ্রামীণ বার 
থেকেই আল; চাষাঁরা খণ নিয়েছেন 
পচাততর হাজার টাকা। দেই খণের 
টাকা চাষণদের পক্ষে লোধ কর! সব 
নয্ন। মহেন্যরপুর অবশ্য হায়পাল 
থানায় পড়ে। অনৃপক্ণার় মিন 
আল্সদা গাহাড়পৃর প্রাথমিক বিদ্যা- 
লয়ের লিক্ষক | সমবায়ের সঙ্গে যন্ত। 
এর কাছে পুনলাম সমঘার় সমিতি- 
পালো গোডাউন বানাবার জন্য 
বেনফেডের মাধামে যে খণ দেওয়ার 
কথা হয়োছল তার অধেক বিতরণ 
হয়েছে অর্ধেক হয়ান। ফলে গোডাউন 
[নমাণের কাজও অলমান্ত রয়েছে। 
তারকেন্বরে কর়েকটি িমঘরে চ।ষারা 
কেন পাতা পাবেন লা? দালালশ্রেণণর 
তোকেরা আলু কিনে চামণদের ঠাঁকয়ে 
বড়বাজেয়ের গদিওয়ালাকে বড় 
লোক করছে আঙ্গ, হিদঘরে তাদের 
নমে হরে। অথচ সাধারণ আল 
২ আহহ বাখার বন্ড কিনতে পাচ্ছে 


রেলের কণচব্াপাড়া ওয়াক শপে 
দ্রনী তিব্র এক বিরাট লবী 


কাঁচয়াপাড়া ওলাকশপাট এখন 
প্‌রোপু্‌ার দুলগণতর আখড়া 
পাঁরণত হয়েছে । ওগ্লাক'লপ। রেল 
প্রশাসনের এক ব্যাপক অংশ এবং 
ববি ত্বকৃত ট্রেড ইণ্টানন্নন নেতাদের 
নিয়ে বিরাট এক দুনাতিল্ন লব 
তৈরণ হয়েছে । এদের কাজই হোল 
রেল ওয়াক'শপ থেকে প্রায় প্রাতাঁদন 
৩1৪ লয় কনে বিভিন্ন মাল পাচার 
করা এবং সেই মাল শ্থানগয় শেঠদের 
কাছে ব্ক্কী করা ৷ এট গ্রাঁতাট শ্রামক 
এবং দ্বানীয় জনসাধারণ পযন্ত 
জানেন। অথচ আর [পি এফ এবং আর 
পিএস এফের বড়কর্তারাও কোন 
বাধা দেন না, এবং কারা জেনে-না 
জানার ভাগ করেন। ওযাকপপের 
বিভিন্ন পপ ফ্লোরে, যণ্রপাতির অভাবে 
শ্রামকের কাজের অসবীবধা হয়, অথচ 
কাজ সম্প্‌ণ না হলে ইনসেনাটত তো 
শ্রামকেরা পান না, উপরদ্তু রেল 
কতৃপক্ষের [তযঃকারের {শিকায় হুন। 
শ্রামকদের পোষাক, সাবান, জুট এবং 
শিরঠল কাগজ এসবেরও নিয়মিত 
যোগান থাকে ন।। 

এছাড়া, ক্াস্টিনে শ্রমিকদের 
খাওয়ার ব্যঘস্থা খুবই থারাপ এবং 
হাসপাতালের অবস্থা আরও শোচনীয়। 
কাঁচয়াপাড়া রেল হাদপাতালের 
বাভন্ন ওয়াডে' চাকংসার অভাবে 
প্রা অনেকেই মারা যায় অথচ এদের 
বি-আরশীসং ছাসপাতালেও পাঠানো 
হয় না, এদের গাঁফলাত ধরা পড়বে 
বলে। রুগ'রা হাসপাতালের নিকৃষ্ট 
শ্রেণর খাবার খেতে পারেন না। 
বিভন্ন ওয়ার্ডে। এমনকি শিলং 
ওয়াডে'ও অরাঙ্ষত অবস্থায় কুকুর 
বিড়াল ঢুকে যায় । আর আউটডে|রে 
চিঁধৎসা নেই বললেই চলে । রূগরা 
প্রা্ই ওষধ গাননা, গররংদ্থপুণ' 
ওষধ তাদের যাইরে থেঞে কিনতে 
হয়। যাদের নংনতম ক্ষমতা আছে 
তারাও বাইরে চিকিৎসা করায়। 
কারণ। কাঁচায়াপড়া হাসপাতালে 
অভিজ্ঞ ডান্তারেরও অভাব। এব্যাপারে 
কিন্তু কাঁচরাপাড়া রেল কতৃপক্ষ 
সম্গূণ' উদাসীন ৷ 

রেল হলোনগগুলোর যে সন্ত 
রেল কোয়াটারে প্রামকেরা বাস করেন, 
সেখানেও অনেক সগম্যা আছে। 
জলের সমস্যা। বিদওতের সদস)া 
ছাড়াও কতকগুলি রেল কলোন? 
একেবারেই অন্‌ন্নত। ভুতবাগান ও 
ড.জাপাড়া রেল কলোনগ এদের মধ্যে 
অলাতগ | এই গুহাটি কলোনগ কোয়া- 
টার বাস করার উপযোগ! নয়। দে 
কোন সময় কোলপ।টণয় ভেঙ্ছে বিপদ 
হতে পারে | সামান্য ব্‌ণ্টঙেই ছাদ 
থেকে জল গড়ে ঘর ভেসে যায, 
বাথয়নের কোন আবরণ সেই, এঘনাঁক 
একটা দরজা পয'ন্ব নেই। জল 
থাকেনা, আলো থাকে না। অণচ 


প্রতিটি দঙ্গল টাইপ কোল্পাটারের জনা 
অদক্ষ শ্রামকদের কাছ থেকে ১০০ 
টাকার মতো এবং দক্ষ শ্রামকদেয় থেকে 
১৫০ টাকা পর্যন্ত বর্তৃতপক্ষ ভাড়া 
নেন; অহ্চ এদের উন্নতির ব্যাপারে 
ঝতৃ'পক্ষ সবসময়ই উদাসীন । এমনকী 
কোন মেরামাতির ব্যাপারেও কারা 
গাঁফলাত করেন। 

প্রতি সময়ই লোক [নিয়োগেন্ 
আগে আর এক বিরাট ঝামেলা ॥ এই 
সময় বেল কিছ ওযার্শপের আঁফদার 
এবং স্ব!কৃত ইউনিয়ন নেতারা পকেট 
ভয়ার জন্য এবং স্বজন গোষণের জনা 
ব্যাপক দংনণণত ও ধাল্ধাবাজ। জু 
করেন। ফলে, সদ্থানীর লোক ও 
শ্রামকণের সঙ্গে কতৃপক্ষের 
একটা সংঘের সূষ্টি হয়। 
কয়েকবার টাকা দিয়ে ফন' বাল 
করার পরও ট্রেড আপ্রেপ্টিল নিরো* 
গে ব্যাপারে কতৃপক্ষ কিছ; ঠিক 
করে উঠতে পারছেন না। দীগ্াঁদন 
নিয়োগ বধ আছে। সম্প্রতি 9৭ 
শ্রেণীর লোক নিয়োগের ক্ষে৫র ব্যাপক 
দুনগতি হয়ে গেছে) প্রান্তন রেল- 
মন্ত্রীর নিদেশমত কংগ্রেনের এক 
গ্থানীয় যব নেতা প্রায় একহাজারের 
মত লোকের নাম প্যানেলে ঢ।/কানোর 
ফলে কাঁচরাপাড়ায় এক অরাজক 
অবস্থার সুপ্টি হয়েছে। কিছু রেল 
আফসার এবং কিছ? দ্বার্থ/ম্যেষী 
ইউনিয়ন নেতার যুপ্ত দ.নপীতি ও 
বেআইন'ভাবে লোক ঢোকানোর ফলে 
১৬০০ জনের প্যানেলের জায়গায় এখন 
৩,৬৫৫ জনের এক পা!নেল লিষ্ট 
তৈরণ হয়েছে৷ অথচ এই পানেলে 
অবদরপ্রাথ রেল শ্রামক গান্নঝারের 
অনেকেরই চাকর? হয় নি। যার ফলে 
ম্রামকদের মধো অদন্তোধ ও বিক্ষোভ 
দানা বেধেছে । 

অবসরপ্রাপ্ত রেল শ্রামকেছছা 
দণঘণৃদন ধরেই দাবা রেখে আসছে 
যে পাঁৱযারের একজনেরও চায়! 
ছন্নান। সে পারিবায়ের একজনকে চাকর! 
দেওয়া ঝাধাতাদলক কমা হোক। 
সুষ্ঠু নিয়োগ নীতির অভাবে এবং 
দুন'াতগ্রন্ত প্যানেলের ফলে এখনও 
সেটা সম্ভব হয়নি বলেই গত ৬ই 
ডিসেম্বর থেকে মূল দাবার ভিত্তিতে 
অবসর প্রাপ্ত শ্রামকেরা এ. সি. ই. ই. 
দপ্তরের সামনে অবস্থান করেছিলেন। 
অবস্থান প্রান এক মাস চলার গর 
সুজিত রায় (বেন্দ্র্ন নেতা ই, আর, 
এম। ইউ ) এলেন, এবং অবস্থানরত 
অবসর প্রাপ্ত ছেল শ্রমিকদের সমর্থনে 
সহানভূতি জ্ঞাপন করে ই. আর. 
এম. ইউ. কর্মণীবন্দের কাছে এদের 
আন্দোলনের পালে দাড়ানোর জন] 
বনদেশ দিয়ে গেলেন। কিদ্তু তা 
সাহও এর ন্বান'ঘ্র নেতৃত্ব এদের 
পাশে তো দাড়ানান। উপরদ্তু যখন 
ব্যাপক শুক ও ই আর এন ইউর 


দগ'ণ ৷৷ গুকবান ৮ই ঘাচ। ১৯৮৫ 


সদসার। এই ল্যাষ। আন্দোলনের 
পাশে দাঁড়ালেন; তধন এই সমন্ত 
নেতারা শধমার নৈতিক সমথ'নের 
ফাঁকা কথা বলে বেশ কিছু প্রামফকে 
বিশ্রঞ্ত, করেছেন । 


গত ১৬-১-৮৫ তারিখে অবসর" 
প্রা হেল শ্রামক কাঁপল দেও যাদব 
অবগ্থানের ৪০ দিনের পয় মারা গেলে 
৫০০০ লোকের এক বিলাল [মাঁছল 
এ মৃতদেহ নিয়ে কাঁচগাপাড়া শহর 
পরিক্রমা করে। এবং পরাদনটি শোক 
দিবসরপে পালন ঝর। হয় এবং 
অবস্থানরত অবশ্থার ব্যাপক 
শ্রামক ছিলেন। এ দলই রেলের বহু 
আফসার এফটি সোঁদনারে এলে এ 
মল প্রশ্নের দাবীতে এ. সি. ই. ই. 
সহ দদন্ত রেল আফসার আটক হয়ে 
পড়েন । আন্দোলন ছিল সম্পণ 
শান্তপর্ণ। কিন্তু আঁফসারদের ঘেরাও 
মন্ত করানোর জনা ব্যাপক রস 
পালি এনে নিঝি'চারে লাঠিচাজ' করে 
অধসর প্রপ্ত কর্মচারাঁদের তাড়িয়ে 
দেওয়া হপ্ন। পরব্তণীকালে আ.্দো" 
লনকারাী শ্রামকদের উপন্ন অত্যাচার 
চলে এবং এজন (্রেপ্চার হন। বহজন 
গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাগালে, 
ভর্তি হন। ঘার মধো বহু বধ বাঘা 
আছেন। 


পরের দিন শ্রমিকেরা বাজে 
এলে এই ঘটনাকে কে'দর বরে 
বি্ষধ্ধ হয়ে ওঠেন এবং থাল। 
ঘেরাও করেন। কিশ্তু [ভিতরে 
ভাঙচুর ও আন সংযোগের ঘটনায় 
এই সমন্ত শ্রাসক কর্মচারীরা কেছ 
যন্ত ছিলেন ন। ৷ কারণ তখন তারার 
বাইয়ে । ই, আর। এম, ইউ-র 
স’পাদক শতেদ্দ। মখাজ' থে 
আঁডধোগ বরেছেন। “এই সম 
ভগ্রচ্র ও আনন সংযোগের ঘটনার 
আই [প এফ-এর মদত আছে। এটা 
সবৈ'ব নিথ্যা। অব্সরগ্া্ত রেল 
শ্রামকদের আন্দোলন ন'প€ণ' ন্যায়" 
সঙ্গত এংং মূল দাবার প্রন্নে কের - 
নেতা সাজত রায়ের বর্ধাবাকে সামনে 
রেখে যখন ধাপক শ্রামক এবং ই, 
আর, এম, ইউ সদস্যরা আন্দোলন 
সংগঠিত করছেন) তখন ১৪টি গণ 
সংগঠন এদের সদর্থান দানিয়েছেম, 
তাদের মধ্যে আই। পি। এফও আছে। 
িদ্তু এই শাস্তিগশ' আন্দোলনের 
উপর যে নির্বিচারে পুলিশের লাঠি 
চা" হোল এবং গুরুতর আহত করে 
বহু বৃদ্ধ বৃত্ধাদের কারখালা থেকে 
গভাঁর রাত্রে বের ঝরে দেওয়া হোল, 
বহ; শ্রামক গ্রেপ্তার হলো, তার নি"্দা . 
না করে ই, আর, এস) ছউ-গ এই 
শুভেদ্দ 


£19 নেতা মোড? 


শেযাংশ ডণ্ঠ পৃষ্ঠায় 


দপ'ণ।। শুকবার। ৮ই মাচ ১৯৬৫ 


[খ্/।তিমান সাঁছতাক ও আমাদের 
পাকার শৃভান্‌খায়ী লেখক রগজিং- 
কুমায় সেনের সাহিত্য সাধনার পণ্ডাশ 
বছর প্‌তি' উপলক্ষে সাক্ষাতকার 
[হিলাবে তাঁকে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন 
কার । তিনি লানশ্দে সেই প্রশ্ন" 
গাল উত্তর দেন। উত্তগাল 
সংক্ষিপ্ত হলেও ভাঁর বন্তবোর গভীরতা 
নিঃলন্দেহে অনুযাহ.যোদ্বা। আমরা 
এখানে সেই প্রশ্ন ও উত্তাসমহ, 
সাজিয়ে দিলাম ।' সম্পাদক] 

প্রশ্ন । আদরা ধারা দীর্ঘকাল 
ধরে আপনার রচনার সঙ্গে পরিচিত, 
তারা জানি--বুংল নাঁহতোর আপনি 
সবামাচাঁ লেখক৷ এমন বিষয় নেই 
যানিয়ে আপনি না লিখেছেন। 
আপনার সাহিতা,জীবন স্পঞ্চে কিছ 
জানধার কৌতুহল থাকা তাই আমাদেয় 
স্বাভাবিক | বি বলুন না, শান 

উত্ত/। নতন কয়ে কিছু কি 
বলবার আছে! দা্কালের অবকালে 
প্রান সব কথাই তো আম নানা 
চলায় প্রকাশ হরোছি! আমার 
॥হত্য জগবনের শুর, ১১৩৩ সালে 
আমায় মায়ের মতা থেকে। সেই 
শোক থেকে নানা দন্দ গেথে গেথে 
আমার সারাজীধনেয় যত গ্লোবের 
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ঘুচনা। আজও তা শেষ হলোনা । 
পরব বাংলার ফারদপংয় লহরে আমার 
জগ্ম। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির 


গুপ আর লিলর্গ'। আমাকে মধ 
করতো । আর দ:ঃখ দিত কি। জানো? 
দওখ দিত-ধনশর পাশে গরীধের 
সংদার। আমি নিজে গরীব ঘরের 
ছেলে; ঘাদের বিছ লেই। তারাই 
আমার লঙ্গী। আমায় লাহোর 
বেশীর ভাগ দড়ে আছে তারাই । 

প্রশ্ন । আপনার উপন্যাসে, 

“তপ এরকম চারের সত্যই অভাব 

নেই, বিলেষ করে ভিখিরী এবং খেটে 
খাওয়া দানুযদের নিয়ে আপান 
আনেক কাহন? লিখেছেন! 

উত্তর | তায়াই তো দংনিয়ার 
আশ! ভাগ } তারাই তো চাষ ঘরে। 
কল চালায়। কলম 'পেবে। তাদের 
মধ্যে সমাজে বারা ঠাঁই গায়না 
তারই হয় সাঙ্গ বিরোধী । ভাবি 
কবে আমাদের এমন রাজ হবে_-ধখন 
এ বৈষম্য আর বিরোধ থাকবেলা। 
এই প্রশ্নটাই আমার : জীবনের বড় 
হুম। তাই আমার লাছত্যেরও ইয়। 
কারণ জীবন নিয়েই তো সাহিত্য! 

প্রন ॥ বাঃ ভার? অন্দর কথা 
বললেন। আপনার মতো একজন 
সমাঙ্জ-সচেতন শিল্পার কাছে এই 
কথাটাই পুনতে চেয়েছিলাম ॥ এবারে 
আপনার সাংধাঁদক জশবন সম্পকে" 
কিছ, বলুন না। 

উত্তর । দিতাম বিদ্ৰযণ্ধের 
আগে ১৯৩৫ থেকে আম প্রথম 
নফঃস্বল বাংলার তিনথান সাধ্ত হিক 
নাঁহতা পাকা লংগাদল। কাঁর। 
“রদপরের সি রাজঝ।ড়ির ‘বান! 
এবং চুজ্াডাঙগার "এল: । মযঃফ্বলের 


একটি সাক্ধ।৫কার 


পাঁতিকা হলেও কলকাতায় যে কোনো 
সাপ্তাহিক পাঁচকার সঙ্গে প্রতিযোগি- 
তার তারা দাঁড়াতে পারতো । পরে 
আমি হ্ু/য়ীভাবে কলকাতাপন এসে 
প্রথম কমধ্যিক্ষ হয়ে মাসিক 'রপ ও 
রাত পঠিকায় যোগ দিই । 'রূপ ও 
রাত'র 
চৌধুরী, বরবল। তাঁর মতো মনাধা- 
দীপ্ত পর্বের সামিযধ্যো আনি 
অসামান্য গোঁহব বোধ করোছলাম । 
বিদ্ত্ব মালিকের সঙ্জে মতাঁবরোষের 
ফলে সেখান থেকে আমি চলে আনি 
দানক ‘কৃষক’ পরকাল) এখানে 
[তিনাট বিভাগ আম স্বনামে ও ছদ্ম" 
নামে পার্চালনা করতাম । তারপর 
সেখান থেকে আসি দৈনিক /নবঘগ” 
গাতিকায় । তার অন্যতম পাঁরচালক 
ছিলেন এ. কে, ফজলুল হুক আর 
সংপাদক ছিলেন কাঙ্গীদা-_কাজণ 
নজরুল ইসলাম। এমন একজন 
প্রাথবান মালংযের সংঙ্গে কাজ করে 
তখন যে ক আনন্দ পেয়েছি, 
বলবার নয় । 

প্রশ্ন । নব্যহগের পয়েই আপনি 
বগ্রীর সম্পাদক হয়ে আমেন, তাই 
না? 

উত্তর। না, না, নবযুগের পয়ে 
ন্যাশন্যাল আট' প্রেসের ম্যানেজার? 
কার এক বছর। কলকাতান্ন যত বড় 
বড় দিনেমা-পে।ষ্টার সব ছাপা হতো 
ওখানকার লিখো মদনে, সেও আমার 
একট! দার্ণ অঁভন্ততা। এসময়ে 
ভটাচাধ-চৌধুরী। কেনপানণ চাই- 
লেন--আামি তাদের 'যঠশ্ী'র সমগা- 
দনার দায়িত্ব নিই । 

প্রশ্ন। সেটা কত সাল, কিছু মনে 
আছে? 

উত্তর । ১৯৪৩-এর জানংয়ার) । 
কি ক্রিটিক্যাল ট1ইম/ ভাবতে পারবে 
না। '৪২-এর আদ্দোলন যেতে না 
যেতেই এলো '6৩-এর দৃভি'ক্ষ। 
[দ্বতাপ্ন মহাবষ্ধের তখন মধাকাল। 
তারপরেই ফলকাতায় জাপান? বোমা- 
বর্ষণ । জ'বন-মত্যুর সে সণ্ধিক্ষণে 
দাঁড়য়েও আমাকে নিল্লামত কাজ 
করতে হয়েছে। একটানা বারে বছর 
আদ শ্রী সংপাদনা ফায়। তার 
মধ্যে '৪৬-এর দাঞ্জা গেছে, '৪৭-এ 
স্বাধীনতা এসেছে। উদ্বষ্ুতে সারা 
দেশ ভেসে গেছে। এই বিরাট ইাঁত- 
হাসের সঙ্গে আদাকে এগিয়ে চলতে 
হয়েছে। 

প্রশ্ন । আপনার নানা গল্প এবং 
উপন্যানে তার পরিচয় পেরোছি। 
আচ্ছা; আপাঁন তো এক সময় কল" 
কাতা বিদযাবদালদে র বাংলা সাহ- 
তোর পরণক্ষকও ছিলেন, তাই না? 

উত্তর । হাঁ, সেও আমার এ 
বঙ্গগ্রীর মতপাদনা কালেই । লেখক 
হিসেবে বিশ্বাবদাালয় অ.মাকে পরণ- 
ক্ষক কারে নিয়েছিলেন! আমার 
গুধান জক্ষা [ছন হলেণেযেদের গণের 
হার কি ক {যদ্। কিছ্তু 
অনেক উতর গত দেযেই হতাশ 





সম্পাদক ছিলেন প্রদথথ 


অংশীদার তো আমি নিজেও । 


হতাম । ভাবতাগ যোগ। কোচিংয়ের 
অভাবে ছেলেমেরেয়া নিজেদের মাতৃ 
ভাধাটাও মগঞ্জে ঠিকমতো নিতে 
পারছেনা ৷ অথচ এদের মধা থেকেই 
হয়তো একদিন কবি কিবা গহপ- 
লেখক জন্ম নেবে । পরে ১১৫২ 
সালে বোড* অফ সেকেঞ্ডারণ এডু- 
কেশন আমাকে চেয়েছিলেন, কি্তু 
আমি আর এ্গজািনারাণিপ নিইনি। 

প্রশ্ন ॥ এযারে একট; ভিন্ব কথার 
আস । আগান জখরনে তো বহ 
মনাযাঁর সামিধ্যে এসেছেন, তার 
পরিচয় রয়েছে আপনার “মহাকালের 
স্বাক্ষর’ ও 'মৃতিপটে লেখা’ বইতে । 
রবাঁন্্রনাথ, আচাষ' প্রফুললচপ্র, 
লেগ থেকে লংর; করে বহু; মনাযাঁর 
ধথ৷ আগনি চ্ংকার করে লিখেছেন। 
কালের বিচারে তাঁদের তুলনায় 
আজকের ধৃগবে আপনার কি মনে 
হ্য়? 

উত্তর। দারুণ ফাঁঠন £*ন 
করলে। অপ কথায় এ প্রণ্নের জবাব 
দেও সম্ভব নপ্। তবু দৃ একটি 
কথা বাল। উানশ শতকের রেনেসার 
ধারা নিয়ে যাঁরা এই শতকের পণ্/ল 
দশক পর্যন্ত বেচেছিলেন। তাঁদের 
জগবনে ছিল সাধনা । দেশ বলো, 
জাতি বলো। শিক্ষা বলো, চরিত হলো 
সমস্ত কিছ গঠনের মূলে ছিল তাঁদের 
এই সাধনা । এ য,গ হচ্ছে সেই 
সাধনঙ্খ সম্পদের ফলভোগ। 
পিতাপতামহের সপান্ত ভোগ করেও 
কারুর ঘন থেকে ক্ষোভ যায় না। এ 
যুগে তাই সাধনা নেই। আছে 
বিক্ষেভ। সংসার থেকে, জবন থেকে 
শুরু করে সর্থপ্র এই বিক্ষোভ । এ 
যুগের শিক্ষা, সাহিত্য কিদ্ধা জীবন 
তাই আর সাধনার ধন হয়ে উঠচে না। 
জীবনের মজাবোধ হারিয়ে গেলে 
যা হয়, তাই হয়েছে। 


প্রন ॥ তার অবশ্য কায়ণও 
আছে। কিন্তু; সেদিকে যাঝো লা! এ 
যুগের বাংলা সাহতের যোব্যর 
এবং প্রসার বেড়েছে। তা তো আগনি 
নিশ্চয়ই মানযেন। 

উত্তর। কেন দানবো না? 
বাংলা লাহিত্য আদ নানা লাখায 
বিরত । নানা দিক থেকে 
পাঁধবীর নানা গ্ঠাহধাযা এসে বত 
হয়েছে আমাদের!সাহিত্যে। গ্লবেষণাও 
চলেছে নানা বিষয় নিযে। তায় কিছ; 
তব 
আমার কি মনে হয় জানে, আজকের 
এই গণতাশ্তিক ঘুগে আমরা সকলে 
লেও বোধ কার একজন বাঞ্কচন্দ 


কিব! একজন রবীন্দ্রনাথকে 
অতিহ্ম কমতে পারিন। এটা 
ল্‌নতে খাঞ্জপ শোনালেও 


অপ্রিয় সত)। সত) পরকালে কখনে। 
লজ্জা নেই। আসলে [তীয় মহা- 
বুধের সময় থেকে যে বিরাট ভগনের 
বেতের মধ্য দিযে আমরা ভেসে 
চলেছি--সেখানে কোনো বিরাট 
প্রাতিভার আম'ন্মক্ক আবিভ'ব সম্ভব 
নয় আজকের সারস্বত‘য০্ডে যাঁধু 
একান্ত কাছ করে চলেন, তাঁর 
গভিডাশালা না হলেও শব্রিল]। 


সেই শান্তর পরক্ষা্ যারা ঘতবেল' 
নপ্যর পাচ্ছেন, ততবেশ তারা 
মাহতিকে পৃন্ট করে তুলছেন। 
তাদের সবলকে আগি শ্র“্থা করি। 

প্রশ্ন । আপনি তো একসময় কৃষক" 
আন্দোলন ও প্রগতি লেখক সংহ্বর 
সঙ্গেও যৃত্ত ছিলেন। 

উত্তর । সেট ধয়ো ১৯৩৭ সালের 
মাবামাক । কৃষন*আদ্দোলনে আম 
সক্রির ভূমিকা নিয়ে গ্রামে-গলজে 
ছটোছহট করতে পারিলি বটে। তবে 
তখনকার বিপ্লব কৃষক-নেতা মৌলানা 
মণিরজ্জরদান ইসলামাবাদ ও আরও 
অনেকের সঙ্গে গঠনমূলক বিছ কাজ 
কয়ার অবকাশ পাই । আমার লেখলগর 
উপর তাঁদের বিদ্বাস ছিল, তাই 
লেখন' রেখে কখনো আমাকে তারা 
মাঠে নামতে উৎলাহ দেননি। সেই একই 
সময়ে সা্। বাংলায় যথন প্রগতি 
লেখক সণ্য প্রাতণ্ঠিত হয়, আন 
হুই ফাঁরদপুর জেল! কেদ্দের স্পা- 
দক । গাইড হলেন অধ্যাপক 
সুরেন্দরনাথ গোথ্বম। তখন শুধু 
আমরা ফ]াঁসবাদ ও সাগ্রাজ্যবাদকে 
রুখধার জনে)ই সচে'ট ছিলাম না, 
লেই সঙ্গে সাঁহিত/কে গণমহখন ক'রে 
তুলবারও প্রন্নাস' ছিলাম । আজকের 
যে বন্তুবাদণী সাহিত/। তার প্রকৃত 
ভিং রচনা হরোছল সে-সময় 
থেকেই । 

প্রশ্ন । তারপর তো হিতায় 
বি্বযহ্ধ এসে বাঙাল! লেখকদের 
মনে রাঁতিঘত বি্বচেতন। জাগিয়ে 
দিল তাই না। 


উত্তর । ঠিক তাই। বাংলায় 
তখন অন্বাদ সাহিত্যের একটা দরুন 
প্লাবন এলো । ঘাদিও অনেক অন বাদই 
যোগ্য অনুবাদের দাদা পড়েনি, 
তব্‌ বিশ্বের প্রগতিশীল সাহিত্যকে 
বাংলান্ন প্রকাশ করার প্রন্নাস ছল 
প্রশংসনীয় । এখন অনুবাদের প্রবণতা 
জনেকটা কমে এলেও গবেষণায় কাজ 
অনেক বেড়েছে । অনেক অজ্ঞাত 
বিষয় এখন পাঠকের কাছে »পন্ট হয়ে 
উঠবে। 

প্রচ্ন। ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা 
আপনি তো নানা বিষয় নিয়ে অজগর 
লিখেছেন, গঞ্প-কাবতা-উপন্যাস- 
প্রবন্ধ এবং প্রবদ্যও মানা বিষ.প্ল়। 
তা ছাড়া গান এবং নাটকেও আপনার 
অবদান কম লয়। অদিষটা লিল্লে 
এধটু বলবেন? 

উত্তযু। আদ একটি ছোট বই 
লিখোছ। নাম 'আমার সঙ্গীত ও নাট্য 
জশবন।' আমি যেমন ছোটবেলা 
থেকে আছ অবাধ প্রা দ' হাজার 
গান লিবেছি, তেমন নাটকও লিখেছি 
কিছু । আমার অনেক গানই বেতায়ে 
এবং রেকডে' নাম] অনাম'! বিভিন 
ন্জগীরা গেয়েছেন! তেমনি বেতারে 
আমার সবচাইতে জনাপ্রিন্ন দংটি নাটক 
হচ্ছে ‘লালন কিন এবং এএম ডালিয়া 
বিহান ৷ লালন ফকির’ নিউ 
এঘপায়ার এবং অন্যান্য রছঘণেও 
হয়েছে তবে আমি বেতার মধ/মেই 
পেয়োছ বিদ্ধ 





গবভাইতই় সব 


॥ পাচ 


ঘোষ' নাটকে ! পঞ্চম খ্‌ণ্টান্দের 
শ্রেঠ বৌধ পাণ্ডত ছিলেন ব্ধঘোঘ। 
তথাগত বষ্বদেষের আড়াই হাজার 
বছর পা উপলক্ষে আমার এই 
নাটকটি একই দিনে ভায়তা চেন্দটি 
ভাষার চে।গ্দট রেডিও চ্েটশন থেকে 
ৰভকাষ্ট হলেছিল । এতবড় সমান 
আমার জীবনে আর ঘটোন ॥ 

প্রশ্ন । আমরা জানি বিগত এবং 
বঙ'গান মানুযদের নিঘ্লে আপনার 
ভাবনা কত গভীন্প তেমনি আপনার 
পর্থাবোঘ এবং ভালোবামারও তুলনা 
নেই। আপানিই লিখেছিলেন 
‘সমাজদর্শ'ন’ এবং ‘ম্যান এন্ড মোসা- 
ইটি।' এসম্পকে' কিছ; বল্‌ন না 
দন! 

উত্তর । মানযেয় প্রাত ভালো" 
বানা আর শ্রা নিয়েই [লিখলাম 
এ দুটি বই ॥ আসলে মানুষকে 
নিয়েই তো দেশ! তার মধ্য বেমন 
গশবথ আছে, তেমন দেবদ্বও আছে । 
দেব অথে' আমি বলা মানাবক 
মৃকুমাহবৃতিয কথা । এই দেবসের 
যত বেশ? [বিকাল ঘটে, মানুষ তত 
উন্নত হয়, সেই দে উমনত হয় তার 
সমাজ, তার দেশ ৷ সমাজদল'ন' 
আর ‘ম্যান এন্ড লোসাইটি'তে আম 
এই বথাট।ই নানা সতে তুলে ধরতে 
চেরেছি। প্রশংসাও পেল্সেছি যথেণ্ট । 
আগার জীবনের এইটেই মূল সতত £ 
একদিকে দেধত্ত বা মানবিক সুকুমার 
বাতির বিকাণ। অন্যাদকে সমণ্ব্_ 
সবল (শ্রণাঁর লকল মানহযের দমদ্বর। 

প্রান । ভার সুন্দর লাগলো। 
এখানেই আথগ্বা আপনাকে সম্পূণ' 
ফরে পাই । আগান তো একসমলল 
স্বদেশ আদ্দোলনে কারারঞ্বও 
হয়োছিলেন) তখনকার দং' একাট কথা 


বলুন না লনি! 
উত্তর ॥ দে-বৃগের আদেশ! 
আণ্দেলন ছিল স্বদেশ ব্রতেরই 


প্রক।শ । ইংরেজ শাদন থেকে দেশকে 
মৃত করে আমর৷ স্বাধীন জাতি 
হিসেবে প.থিবাঁর সামনে মাথা তুলে 
দাড়াঝো। এইটেই ছিল সকলের লক্ষ) । 
তার জন্যে জেল, ঘাঁপাপ্তর, বুলেট) 
ফাণি-ঝোনো বকিছকেই কেউ গ্রাহা 
করোন। আমি নিলেন হাতে এফ" 
দিন বেমল তকলিতে নতো কেটোছ, 
তেমনি বলিত! বনের দনে! দোকানে 
পিকেটিং করেছি । ধরা পড়েোছ 
১৯৩০-৭ আর ৪২'এ আংন অমান/ 
অর ভারতছাড়ো আন্দোলনে ৷ 
কিন্ত ধে স্বাধীন অবণনয়। 
ভারতবধ' সোঁদন আমাদের কঙ্লনায় 
ছিল। আজকের ভারত নে-ভারঙবধ' 
নঘ্। আজ তার দিকে তাকাতে 
দ্গয়ে মনে হল্ন--সর্যাক্গে তার বৈধ- 
বোর রিস্তুতা ৷ আমাদের কাছে এটা 
কতবড় দ:ঃখের, তা বলে ঘযফোবার 
মতো নয়। 

প্রন ॥ আর*একবার মাহিতোর 
কথার আলি। প্রধানত যাঁরা যেবিষয়ে 
কলম ধরেন, সেই বিষ নিয়েই চির" 
ঝাল তাঁরা কাটান । যেমন কবিতায় 
ক্ষেতে কবর, গল উপন]াদের ক্ষেত্র 


শেষাংশ এম গ-ণ্ঠায় 


দার মতামত) 


হরে বাইরে ও সত্যজিৎ রায় 


রবান্নাথের রহ আলোচিত 
উপন)াস “ঘরে ঝাইয়ে" শতাজৎ রায়ের 
পরিচালনায় ছালনাহাঁথতে র:পান্ধারত 
অবস্থায় রূপালণ পদ্ম দেখলাম । 
জপ সাহতা নাটক আঁভনয় দিনেমা 
ইত্যাদি সাংগকৃতিক সৃষ্ট সম্বন্ধে 
কোন কিছ; বলার মত পাম্চিতা 
বা মাননশধলতা আমার নেই, [কিন্তু 
এ সব সৃষ্ট মানযের মনের উপর 
এক ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটায় 
সেটা বুঝতে আমার কট হয় না, 
কারণ সাধায়ণ মানুষের দধোই 
আমাদের হিরণ করতে হয় । এই 
অভিজ্ঞতাকে ভাতত করে তথাকাথিত 
আদরেল লিগ) সত্যজিৎ রায়ের 
সাংপ্রাতক সম্ট “ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে 
দড়ারটে কথা না লিখে পারছিনা । 

প্রথমেই বলতে বাধ্য হচ্ছি 
মাকাসধাদের সেই বহুল প্রচারিত 
উদ্ভি "কোন ব্যান্ত যতবড় প্রতিভা- 
ধরই হোন না কেন মনের দিফ হতে 
শ্রেণণচ্যত না হলে তানও প্রাতিক্িয়ার 
কাছে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষে 
[নিজেকে বিবিরে দিতে পারেন।” 
আমার মতে সতাজিং রায়ে দাংপ্র- 
তক স্টি তারই পারচায়ক । বেশ 
লক্ষ্য ঝরা যাচ্ছে এদেশে হাজার হাজার 
বছর ধরে শিপ, সাহিত্য, সংস্কৃতি 
আচাব-আচারণ। মভাতা, ভদ্রতা, মান” 
{বক মখাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে যে 
মহান এতিহা গড়ে উঠেছে তাকে 
ভেঙ্গে চুরমার কয়ে দিয়ে জারজ 
মাঁকান] মভাতার অনসার। করে 
তোলার জন)। অত/প্ত সুকৌশলে 
বন্য প্রতিকার বেন্দুস্থল মাঁক'ল 
মুলংক থেকে বড়যন্ত্র সুর, হয়েছে। 
তাই দেখা যাচ্ছে, হাল আমলের 
বেশ কিছ; তরুণ মেখাকে 
কোরয়ারের টোপ দিয়ে গবেষণার 
কাজে নিয়োগ করেছে রবীন্দ্রনাথের 
বংপকৌলন্যে পতুগাঁজজ 3ন্ত আছে 
কিনা, ঝমমোহন সুদখোর 'ছলেন বিনা 
বিদ্যাসাগর সমজ্যবাদের সহায়ক 
ছিলেন কিনা এবং অকৃতদার সম্যাস' 
বিবেকানন্দ ভস্ড কিনা সে বিষয়ে 
পথাথপত থে'টে তথা অননসম্ধানের 
জনা। অর্থাত এদেশের যে সকল 
মন্ধবী। পমসামায়ক প্রতিকেতার 
বরুদ্ধে বাস্তব পারিপার্শক অবস্থাকে 
স্বীকার ঘরে নিয়ে সমাজকে একঘাপ 
আগারে নিযে যাবার জন্য সংগম করে 
সবলের কাছে পা হিসাবে জনদানসে 
আজ প্রার্তাষ্ঠত দেই সব জাতীয় 
মনপযার ধিরখ্ধে একটা ঘণার ভাব 
জাগিয়ে তোলার সংক্ষট প্রচেষ্টা সুরঃ 
হয়েছে এবং এর হোতা হচ্ছে বিশ্ব 
প্রাতীকয়ার শিরোমণি মাকন সানাঞ্জা- 
বাদ । শখ তাই নয় ধম জগতেও 
এই কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে। 
তক দেশে, যেদেলে আড়াই হাজার 


বহর কি তারও আগে থেকে বৈদিক 
বোগ্ধ জৈন চাবাঁক ইত্যাদি দলের 
বিকাশ ও পয়িপহান্ট ঘটল সে দেশে 
ফৈফয ধর্ম দর্শন সাহিত্য ইত্যাদি 
চচা করার মত বিদগ্ধ জনের অভাব 
দেখা দিল তাই মাকি‘ন'ঁ প্রভুরা এদেলে 
কোটি কোটি টাকা খরচ করে আন্ত- 
জাতিক কৃষ্ণ সচেতনতা প্রসায়ের 
নিমিত্ত সংস্থা গড়া সর; করল। 
গেরুয়া পাঁরাহত নেড়া-নেড়ী দাকিনী 
মাহেবমেম খোল-করতাল নিয়ে 
হরিনাম সংবগর্তন করে রাজপথে 
উদ্দাম নৃত্য শর; করল, রাজপথে 
টেলিস্কোঁপক রথ ওঠা-নামা করে 
ৰথযাঘা উৎসব করতে আরুন্ত করল, 
মাযলাপুরে বৈধ দর্শনের মাল্সাজাল 
বিষ্ঞারে ব্যাপৃত হল। 

এতসব করেও দেশের সর্বস্তরের 
মানের চেতনার ভ্ঞরকে বধবন্ত কল্পতে 
পারা যাচ্ছে না৷ দেখে এরা প্রচারের সা” 
পেক্ষা কার্ঘ‘করী আধ্ানক গণ- 
মাধামকে বেছে নিতে সর করেছে, 
অথাৎ ছায়াছবি, দ্‌রদর্শ‘ন, ভিডিও। 
ক্যাসেট, রোঁডও ইত্যাদি । এসব 
মাধামের প্রতিভাধর শিল্প! থ+জে 
পেতেও অসুবিধা হচ্ছেনা । তারই 
পকবৃণ্ট প্রমাণ শ্রীরায়ের ‘ঘরে বাইরে' এবং 
তারও আগে "পক । 


আন্দামান ফেরতা শ্রষ্ধেয রাজ- 
নৈতিক দাদাদের খারা অন-প্রাভ 
হয়ে তাঁর নিদে'শে রাজনগাতির বিভিন্ন 
পুলকের সে রবীন্দ্রনাথের “ঘরে 
বাইরে", “চার অধ্যায়”, "চোখের বালি 
"যোগাযোগ" এবং শরৎচন্দ্র "পথের 
দাবী" উপন্যাস করখানিও পড়তে 
হয়েছিল। সে পড়ায় বৃঝোছলাম 
যুবাঁ'্দনাথ স্বদেশ] আন্দোলনের এ 
কোশল সমর্থন ঝরেনান। কিন্তু তাই 
বলে সে আন্দোলনের নেতাদেরকে 
অতখ্থান কুৎসিতভাথে সামাগ্রক 
বিচারে ব্যাপকাথে' চাতরতও ধরেন 
নি। বিস্তু সত্যাঁজং রায় রবাঁন্র- 
নাথের দোহাই দিয়ে প্রাতান্তললা প্রভুর 
[নিসফে তাই করে বদলেন। এবং তাঁর 
মৃরুশ্বদের বা উদ্দেশ সে উদ্দেশ্য 
সা্থকও হয়েছে। কারণ স্বদেশ? 
নেত। [বান রন্ত মাংসের ভণ্ডামর 
প্রতীক হিসাবে চাতিত হয়েছেন তিনি 
বখন শেষপযণ্ এ দেশের সামাজিক 
নখতিবোধবধিরোধী কুৎসিত অরচিকর 
দলোর অবতারণা করলেন, অর্থাৎ 
প্রকে চদ্ধন করলেন তখন 
অন্ততঃ মঘঃছলে এই গ্রেক্ষাগ:হের 
দণ‘কমণ্ডল'র মধ্যে তখনকার দিনের 
্বদেণ এবং এখনকার দিনের রাজ- 
নোঁতক নেতাদের বিরদ্ধে সাধারণ" 
ভাবে ঘ.ণার যে বাহঃগ্রকাণ ঘটল 
সেট। অবতপনী॥ মানুষের লংগ্রাথণ 
চেওনার। উদ্থ্থ হওয়ার প্রেরণাকে 
ভোঁতা করে দেখার এবং দেশেয় 


মংগ্রামণ নেতৃ-ত্বন্ন বিরোধী মনোভাব 
গড়ে তোলার এর চাইতে আর কি 
সংক্ষা কৌশল হতে পারে? এই 
বিচারে প্রতিক্রিয়ার সনগ্কামনা পুরো" 
পার পৃণ' হয়নি কি? শুধ্‌ এই 
কারণেই ঘাদ কেউ বলেন সত)াজং 
রায় মাকিনী বিদব প্রাতীকললার ক্লীড়নক 
হয়ে পড়েছেন তাহলে কি খৃবই 
অন্যায় হবে? 

ছবির লোগপক গৃণাগৃণ বিচার 
কৱবেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ। 
কিস্তু আমান মত সাধারণ দর্শক 
যারা দেশের শতকয়া ১৪ জন তারা 
বাদ জিন্ঞাসা করেন এ দেলের সকল 
ভরের সফল দালহষের মধ্যে এখনও 
ইউরোপাঁয় চাল-চলন। আদব-কাদা, 
সামাজিক রাতনীতি যখন পৃরোপ্রি 
চাল; হয়নি এবং সে সব শেণ্ঠতন্ন বলে 
প্রমাণতও হত্রান তখন এ দলের 
অবতারণা কিসের জনা ? এর উত্তর 
যদি «ই হয় যে আজকের দিনের 
রাজনৈতিক পটভ্‌দিতে ধান্দাবাদ 
রাজনোতিক নেতাকে এভাবে চিত্ত 
কনা ছাড়া উপাল্প ছিলনা তাহলে কি 
স্বীকার ঝরে নিতে ছবে যে সেদিনের 


এবারের বই মেলায় 


এবারের বই মেলা অন্যানা বারের 
চেয়ে বেগ আঁভনব মনে হোল । বই- 
মেলার মল প্পিরিট ভালো বই পাঠ- 
কের কাছে গেছে দেওয়া। কম'কতারা 
এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশা নিয়েই বইমেলা 
শর করেছিলেন! কিন্তু এবারে 
বইমেলায় ইউ এস আই এস লাইব্রেরীর 
শোর্‌মের গায়ে ভিডিও টেপ 
সাদানো দেখতে পেলাম! আরো 
আঁভনব 'ভাঁডও দেখলাম নবদ্ধাপের 
ইসকনের শোরমে। জানিনা বইমেলার 
মূল দ্পারট বা লক্ষ্য উদ্দেলোর 
সঙ্গে এই ভিডিও দেখানো কতটা যু 
যন্ত! এখানেই কি উদেযো।দের 
আঁভনবের লেষ? না। গদয়লো 
টিকট ও পুরনো পয়লা বাক হতে 
দেখলাম | জানিনা পুরনো পাসা 
এবং ষ্টপ বইয়ের মধ্যে পড়ে কিনা। 
এখানেও নেষ হোলনা । প্টল নাম্বার 
৪১৬বতে দেখলাম দেহচচরি বিভিন 
নিতাপ্রষ্ঠোজনী দুব্য বিকি হচ্ছে 
সম্পা পাউডার যার অন্যতম | এছাড়া 
অশ্লীল সাঁছত) তো রয়েছেই । 
সেগ্ঘলোকে দোটাদাগের বাজে বই বলা 
হান! ল্টল নং 89৭এ"তে হ]াঁভ- 
চাঁরণণ এবং এ জাতার় পণগ্রাফর 
ছাড়াছড়ি। দেখেশনে দনে হোল 
স্টল নিলে ঘা খপি তাই করা যায়| 


এসবই কর'ক্বাদের নজরে 
হলনা) বা 5্টল মালিকর। লবাকয়ে 
করেছেন তা নয়। আমরা কতিপার 
লিটল ম্যাগজিনের সভারা প্রীব্ত 
বিমল ধরের সঙ্গে কথা বলোছিলাম। 
দেখলাম এবং বুঝলাম উনি এসব 
আনেন। কন্তু ওরাতো ঘটল 
নিয়েছে । দেশপ্রেমকের অনাতগ 
সম্পাদক শৈবাল মিত এসমপকে' প্রশ্ন 
করতেই বিমলবাবুর মখ থেকেই 
বেরিয়ে এগ -ওরাতে। খল নিরেছেন। 


এবং আজকের দিনেয় হাজনোতক 
নেতৃত্ব সম্পণ অংখই কলিত 
হয়ে পড়েছে, যে কথা বলা হয়েছে 
লম্ডনের “সানডে টাইমস” পাকার 
১৩ই জানযয়ারী সংখ্যা “দেশের 
মানুষ রাজনীতি করা মানুষকে 
ঘৃণার চোখে দেখছে ।” 


এই বন্তবযই যদি শ্রীৱা্ন মান:ষের 
মধ্য প্রাতভাত করতে চেয়ে থাকেন 
তাহলেও বলতে হয় এদেশে ইতছাদ 
চলংশ্ন্ত হত হয়ে পড়েছে। 
শওপ-সংক্কাতির অগ্রগ্নতর ইতিহাস 
কিপ্তু একথা বলেনা। স্তরাং 
একথা স্বীকার করতেই হবে যে শ্রীরাযর 
এদেলের নাড়ীর সঙ্গে যোগসূত ছিল 
করে পাঁচ্চম প্রান্ি্নার চশমায় 
এখন সবাক দেখতে সুরু কয়েছেন। 
অধুনা অনেক প্রতিণ্ঠিত গ্রাগুভাধর 
শিল্প! সাহত্যিক সংগ্কাতি কমণর 
মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। 
দেখা যাচ্ছে পথের পাঁচাল! ধ্যাত 
সতাজিৎ রাযও দেই প্রাতাক্রিয়ার 
(নাতে গা ভাসলেন। 


ঙলদ্চনাথ সরকার 


যা ছেখল।ম 


অর্থাং ষ্টল নিলে ঘা খুশি তাই করার 
অনমতি ওয়] সঙ্গে সেই দিয়ে 
দেন! কিন্তু অন:মাত দেননা এবং 
আক্রমণ করেন জিটল গ্যাগা্জিনের 
স্টলে কারণ সেখানে ম্যাগাজিনের 
পাশাপাণি প্রশ্নাতশল কিছ? বই থিক 
হয়! এক একট টেবিল পিছ; ওয়া 
এবার নিয়েছেন ১২৫ টাকা ! চার 
গাচশ ম্যাগাজিন (বিকি হলেও ১২৫ 
টাকা দেওয়া কঠিন! শুধু এটাই 
মলা নয় । লিটল ম্যাগঞ্জিন ঘারা 
চালান তায়া অনেকেই মনে করেন যে 
ভালো বিছুপ্রগাতলল দিশি বিদেশ? 
বই পাঠকেয় হাতে যাক! এতে 
টোবলের খরচও উঠে আমে, সঙ্গে 
কিছ; ম্যাগাঞ্জনও বাকি হয়। পাঠকের 
কাছে কিছ ভালো বইও বায়! 


দন ॥ শতবার) ৪ই মাচা, ১৯৪৫ 


কিণ্তু এখানেই কড়‘পক্ষের আপাত 
বিমল ধর স্বঃং দেলপ্রোকের "টলে 
এসে বই তুলে নিয়ে যান । আমরা 
লিটল ম্যাগাজিনের অনেকে যখন 
বিমল ঘরের কাছে যাই। [তান বলেন, 
লিটল ম্যাগাজনের নামে টোবল 
নিয়ে রেড বুক বিক্রি হচ্ছে । অ:শ্চর্য 
হলাম । বললাদ। রেডধুঝ আননতো। 
তিনি ছুটে গিয়ে একটি ছোট লাল- 
বই নিয়ে এলেন। দেশপ্রোমকের 
আর একজন সম্পাদক কমলেল দেন 
বললেন, ওটাতো চাইনিজ কাটনের 
বই। উত্তর--এ একই হোল। (হায়, 
বাংলাদেশের বইমেলা আর তার 
বিচক্ষণ কতৃপক্ষ ॥) 

আমরা বারবার কিলবাবুকে 
বোঝাবার চেষ্টা কারি যে বইমেলার 
ম্পারটই হচ্ছে আসল। এটা যাতে 
াবারত না হয় সেটা কয়ন। [তান 
বলে ফেল্লেন। আপনাদের লোকই 
তো খবর দে না, হলে কি আমরা 
যাই। হশা। নি লিটল ম্যাগাজিন 
চালান এবং টেবিল নিয়েছেন এমন 
কেউ কেউ আছেন তারা বিমলবাবুকে 
ডেকে এনোছিলেন । বিমলবাব্‌র 
অবগাঁতর জনা জানাই হারা তাকে 
ডেঞ্চোহিলেন তাদের টোবলেই অন্যান, 
বই ছিল। আর তারা মাঝে মধ্যে 
লিটল ম)াগজিন বার করলেও মূলত 
প্রকাণক। এক্সটি লিটল ম্যাগাজিন 
যদি ২৫-৩০টি ইংরাজ) বাংলা বই 
বার করতে গারে তবে কি আর 
তারা লিটল থাকে । আর বারা 


[বিলবাবুর দেশপ্রেমিক প্রমথ টোধল 
থেকে বই নিয়ে যাওয়ার গেছনে 
ইচ্ধন ব্গিয়েছেন তারা রবিধার 
বোতল বোতল মদ টোবলে 
বসে পান করেছেন, ছড়া কেটে 
মেয়েদের উত প্ত করেছেন । বিমল" 
বাধ ষদি নামধাম চান তবেত।./ 
আমরা পেশছে দিতে পার । 

সমর রা 


কঁ/চড়াপ।ড়। ওয়।কশপে প্রীতি 


৪র্থ পণ্ঠার পর 
লুধুমারে আই, পি, এফ-এর নামে 
এক মিথ্যা অভিযোগ এনে কাগজে 
অপপ্রচার চালিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে 
আরও বিমান্ত করছেন, শ্রামকদের 
বিপথে চালিত করছেন। 

রেল ভবনে আমি সংযোগের 
ব্যাপারে সঙ্কলেই তাবছেন এটা গ্রশা- 
মনেরই চালাক । ১১ কোটি টাকায় 
[ছিসাবে গরমিলের খবর বহ, কাগজেই 
বেরিয়েছে (নতাযুগ। ২১, ২২ জনন 
৮৫)! তাছাড়া, শ্রামক কখনও নিজের 
রেকড'পন্র আগুনে পড়িয়ে বোকামী 
ফরতে পারে? কিন্তু শবভেগ্দংবাব্ৰ 
[ক বরে বললেন জনা তিঁরণেক 
ছেলে মলোটভ ককটেল ও গো্রাল 
দিয়ে এই অগ্নিসংযোগ ঘাটয়েছে 
(ধাপ্তর ২৫ জুলাই ৮৫)? তাহলে 
প্রন আসে, রেল ভবনে আগুন 
দেওয়ার ব্যাপায়টাও কি উন জান- 


তেন? ঘখন উনি দেখলেন, ৩০ 
জন মা লোক এই কাল্ড ঘটাচ্ছে তখন 
এ। আর, এম, ইউ-র ৬,০০০ স্দসোর 
মধ্যে কিন্ত তো ছিলই লভে্দ বাবর - 
কাছে, তাছাড়া আয়, পি, এফ এবং 
আর, গপি, এস, এফ এবং 
[ভাজিলেম্ের বড়কতরা আছেন, 
তাদের নিয়ে উনি বাধা দিলেন না 
কেন। ১৫ নং শপে তো আগুন 
নেভানোর বাবস্থা আছে। সেখানে 
রেলের বহু আফিদার় আগের দিন 
মোমনার করে গেলেন । ওখান থেকে 
আগুন নেভানোর চেষ্টা তাড়াতাড়ি 
করা হোল না কেন? এই সম 
অনেক প্রশ্নে সমাধান খংজতে 
গেলে এই আগিসংযোগের ব্যাপারে 
উচ্চ পথায়ের বিচার বিভাগাঁয় তদ- 
ন্দের প্রশ্নোন। কারণ। দেখা দরকার, 
এই আঁগ্নদংযোগের ব্যাপারে কহ 
রেল প্রশাসকের সঙ্গে কিছু স্বীকৃত 
ইউনিয়ন নেতাও দাঁড়য়ে আছেন 
কিনা। 


দপ'ণ || শংক্বার,। ১৫ই মাচ 


শি লী 


এই সন্ধর্ট অতিক্রম করতেই ভবে 


| 


HH 


| 
| 





অমল রার 


বিগত লোকসভা [নবচনে বালব 
গাম্ধীয় নেতৃত্বাধীন ছাম্দিঠা কংগ্রেসের 
অতপর বিজয় এদেলের বামপন্থী 
আদ্দোলনেনরআভান্বঃণ দূ্'লগাকে 
নতুন করে প্রকট করে তুলেছে। 
সবভারতার রাজনৈতিক মানাচতে 
বামপন্থীরা কোনোদিনই, নিগরিক 
ভ্‌মিকায় ছিলেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে 
তাঁদের দরবধাতার ক 'বাদাবাদিত। 
৬ প্রদেদে 





ঘা খেয়েছে। কোথাও কোথাও, যেমন 
কেরালায় সংদ্দগর বামগন্ধী শান্তর 
অন্ত রক্ষরই সংকট দেখা [দিয়েছে । 

সবভাগতার ক্ষেত্রে বিরোধীদের 


কোটিপতি 
“খবর গর 
থেকে প্রতায়গার অভিযোগ পাওয়ার 
পয় [প্রত দেধ ও এ, এম জাহিড়ীর 
ক'্সটর'কদন সংস্থা “ডি এল কণ্সটুক- 
সন"কে ওভার ড্রাফট ন দেবার আদশ 
দেন গাঁড়নাহাট ব্যাক ম্যানেজারকে । 
ইতিমধ্যে ৩০ হাজার টাক। ওভার 
ড্ুফট এ সংস্থার নামে তুলে নেওয়া 
হয়েছে । এয পরে দেবলাহিড়ী 
জুটি ভেঙে যায় এবং বাঝস'য় সফ- 
লতা আসেনা । 

অতান্ত করংকর্ম দেব দ'গাত 
অথ' যোজগারেয় ধাম্ধামী নান! ভাবে 
চেদ্টা চালাতে থাকেন ॥ ৫ 

ইাতিমধো প্রণযবাব ধাপে ধাপে 


| ধাতৱ উচ্চ পিখরে উঠতে 


থাকেন। অবনেষে প্রণববাব; ছন 
কেন্দ্রীয় অর্থ'মন্ত। । 
দের্কাদদ্পাত এই সুযোগ পুরো 
মামার নেওয়ার জন) উঠেপড়ে লেগে 
পড়েন! লব রং ছয় স্বপ্না দেব ও 
িয়রত দেবের ঘন ঘন প্রদববাব্র 
সঞ্জে যোগাযোগ রাখা । 
কমে ক্রমে ছগ। ও প্রিচরত প্রান্তন 
বেশ্দ্াঁয় অর্থমন্তরকে প্রা কং্মা 
করে ফেলেন । প্রপববাবয কলকাতায় 
এলেই দেখা যেত কপার হাউনে দেব 
দণ্পাঁতর ঘন ঘন আনাগোনা । মাঝে 
মাঝে দ্বপ্ন। দেব একাই কপার হাউনে 
এসে হর হতেন। 
প্রথববাব;র ভাগোনন চাকা ঘোরার 
সঙ্ে সঙ্গে স্বপ্প। ও প্রিয়রতরও ভাগ) 
ঘুরতে লাগল। অথ" দ্র নান! 
সুবিধে দুহাতে উন্নড় করে নিতে 
লাগলেন দেব-দদসতি। 
অথ দপ্তরের কৃপায় তারা প্রায় 
6০ লক্ষ টাকা পেলেন পাক্ষক 
কাগছে বের কান না । তাড়া 
। আই ির মলিকানাহীন ৭নং 
র খাড়া 
্ 


বিপধণন্পের পারপ্রেঞ্চিতে অবলা 
পশ্চিমবাংলায় সংসদায় বামপন্থী 
লান্রঃ ফলাফল নিতান্ত নৈরাল্যজলক 
নন্ন। অথাৎ এখানে দু একেবারে 
বেদখল হয়ে বার নি, বাঁদও সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আ'হলেও 
আত্মতুণ্টিও |বদ্দুমাপ্র কারণ নেই। 
কেননা। পণ্চমবালো ভারতবর্ষের 
অন্যান! প্রদেশের তুলনায় রাজনৈতিক 
চেতনায় সর্যাগ্রমর রাজা বলে একটা 
প্রচার আছে। তদৃপরি, এই রাজ্য 
বামপন্থী আন্দোলনের একটা দখঘ' 
সংগ্রামী এঁতিহা রয়েছে, তথাপ 
প্ঠ্চমবাংলায় ভোটের রাজনগীততে 
কংগ্রেসের লান্ত বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধ 
পেন্পেছে। যে কোনো গাগতাণ্্িক 
চেতনামম্পন মানযই এই পরিস্থিতিতে 





লোকসান গুণতে ছঘ্ মাসে প্লান ১২ 
থেকে ১৩ হাজার টাকা । 

লধ; তাই নয়, প্তণববাবৃয 
দাক্ষণে ও স্তর উদ)মে প্রিব্রতবাধঃ 
এল আই [সি-র বোড' অব ডিরেকটরের 
মদসাও হল্লে যান 

এল আই দি'র বাড়ী বহিরাগতকে 
ভাড়া দেওয়া আইন বিরহ্ধ, দেব সেই 
আইন ডেঙও এল আই সি-প্ল বোড' 
অধ ডিরেকটরের সদস) হয়ে গেলেন। 
একদ। নিঃস্ব প্রিম়রত ও ছপ্না এখন 
কোটিপতি বললে বেণী বলা হবে 
লা। 

আরেকঞ্জন ভাগ্যবান হলেন 
মনোজ ঘেষ। ছিলেন বেশ্টিকক 
গ্টাটের একজন সাধারণ বাবসা] । 
ধ্রান্তন অন্তর আনুকংল্ে বাতা" 
রাত হয়ে গেলেন আদান হানার 
কোটিপাত বাবসাদার ৷ 

ধাকে একসময় বাবসায় পধাজ 
জোগাড় করতে ঘাম ঝরাতে হতো 
তান এখন টাকার টাধর ওপর 
দাঁড়িয়ে ফে'দে বসেছেন জমজমাট 
বাবসা। 

লব; আই নন ছানও অর্থদপ্তর়ের 
আইন ভেঙে এল আই [সয় মেযোপ- 
লিটন (বিল্ড(-এর একাট ৪ কামরার 
লোভনশয় ক্/টও খুব অঞপ ভাড়ায় 
মানেন করে নেন প্রান্তন অথ" মণ্মীর 
কৃপায় । এর ফলে এল আই সয় 
প্রায় মাসে ৮-১ হালায় টাকা লোকসান 
হচ্ছে। 

ঘে।ষ মহালয় প্রাণ্তন অথ'মণ্তর 
বান্তিগত অথ সংরত্ত উপদেন্টা বলে 
কংগ্রেমী মহলে পারচিত। অত্যন্ত 
বিনচ্ততার সঙ্গে নাচন্ত কাজ 
করার পুরঃকার ছিনাবে তান হলেন 
রিও ব!গ্কর ডাইরেকটর । 

প্রণববাবুর ভাগে) চাকা এখন 
পেছন দিকে ঘুরছে দেব দ'পাঁত ও 
ঘেষ মহাশদ্ের চাকা কি আর এগোতে 
পারবে? 

চক্ৰ লক্ষ বেকার যবক যখন 
দ্‌-ঘহঠা খাবার যেগাড় বরতে পায়ছে 

রা অন।দকে 









শংকিত হন্নে পড়বেন। তাই আজকে 
নিমেহি দৃষ্টিতে সবাকি্ছং নতুল করে 
খতিয়ে দেখা দরকার কেন পচ্চিম- 
বাংলার মতো বামপদ্ধার দুগ' থ'লে 
কাঁথত রাজো সংসদীয় বামপন্থী দল- 
গলির এইভাবে ল্তহ।স ঘাঁলো ত।' 
ঘাদ এখনো জে বার না কয়া যায়, 
তাহলে আগ্ামণ দিনে সাঁতাদাত্য 
এখানেও বামদন্ধ। আম্নোজন তাসের 
ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য । 

তথাকাঁথত ইন্দিরা হাওয়ার ওপর 
দোষারোপ ক'রে নদের দায়িত্ব 
জড়ানো যে যবেনা একথা দেরীতে 
হুলে& অনেকেই উপলাধ্ধ করছেন। 
অন্ধ ও কাণ্মরে দুটি অঞ্চলক দল 
এই হাওয়াকে সঃপ্‌ণ' রুখে দিতে 
পারলেও বামপন্হার দ:্গে' সংসদীদ় 
বামপন্থীরা বেসামাল হযে পড়লেন, 
একথ! যদি সাঁত্যও হম, তবে এই 
মাতিকথাটি বড়ই মারাত্মক । 

আসলে সাতাত্তয সালে বামপণ্ছণ 
দলাগুলি স্রকঃ গঠনের সময় থেবেই 
এক অদ্ভুত অ.অ্বতুণ্টি ও অহমিকার 
শিকার হলে পড়েন। বিরাগগ সাংলয় 
নিংচিনে ছি চারবার ক্ষমতাসীন হবার 
পর এই আত্মতুষ্টি ও অহংবোধের 
মাঘ! আরো বেড়ে যার । ঘলে। থে 
মোলিক কারণাটর জন) প্ডেমবাংলাযপ 
বামপদ্হাযা এতকাল জনদঘথ'ন পেরে 
এসেছেন, সেই সংগ্রামী মানাসক- 
তাই ব্রশঃ উবে যেতে থাকে। 
তত্গত ভাবে সকলেই জানেন 
বুজোঁরা রাষ্ট্র কাঠামো একটি প্রাদে- 
শিক সরকার গঠন করাতেই সব 
সমস্যার সমাধান হয়ে যা লা। তাই 
শ্রেণাবভদ্ত সমাজক'ঠামোর আদল 
পাঁরব্তনের জন্যে সংগ্রাদেয় প্রয়ো- 
জনও ফৃরিয়ে যায় না। সরঞ্চার গঠন 
করার পরে অনেকেয়ই মানসিকতার 
সংগ্রামলীলতার উপাদানাট হদণঃ ক্ষ 
পেতে থাকে। সরকার বনাম 
আন্দোলনের প্রশ্নে এ'রা সর্ধদাই 
সরকারমখা অবস্থান নিতে থাফেন। 
আন্দোলনের থ্াথে' সরকারে থাকার 
প্রশ্াট গৌণ হয়ে যায়, বরং 
আগ্দোলন না করে সয়কারকে কোন 
রকমে টাকয়ে রাখার এফ অগ্ভুত 
মানাঁসকতা জন্ম নেয্ন। েণারাদ্র- 
নগাতিকে নম্পর্পে পারত্যাগ করা হয় । 
হলে স্থাধধাবাদের সংক্রামক বাধি 
ক্রমশঃ আছামারীর আকার নেলল। 
জনগণ থেকে ভরগণঃ বিচ্ছিন্ন হতে 
থাকে সংসদীর বামপ্হী শান্ত। 
এতই বিচি হয়ে পড়ে যে নিবাচনের 
প্রাক মৃহতে'ও এরা বুঝতে পারে 
না- ঘটনার গাঁতি কোনাদকে। 
দ:না'তি ও স্বদনপোষণ হৃদ 
রা্টুকাঠামোর হাধি । মশাকপটা 
হলো_-এদেশের ঝামপণ্হণদেক অলে- 
বেই এইসব প্রলোভন জুন করতে 
তারই ফলে জনমত যে 


ক্ষমতায় ছিলে না, তখন ছ্র-ঘধদের 
মধে। তাদের যে আবষ'ণী ক্ষমতা 
ছিল। আজ তা’ ক্ৰমদঃ অবলুধ হতে 
চলেছে । বাদপচ্হণ নেতা ও কম 
দের একটি [বয়াট অংশের ব্যন্তগত 
জাবনযাপনপঞ্ধাততর সন্জেই আদর্শ" 
নিষ্ঠ রাজনোতিক কম'র ভাহম্যাতট 
ঠিক খাপ বান না। এরই াতফলন 


এবারের ভোটের বাক্সে পড়েছে। 
কংগে:দর পক্ষে ভোট দিলে বহু; 
ভোটাছুই জানিয়ে দিতে চেল্লেছেন 


কংগ্রেস ও সংসদার বামপঞ্হণদের 
তফ।ৎ জনগণেন্স কাছে কত কমে 
এনেছে 

কিণ্তু এই দংকট লুধু সংসদ 
বামপঞ্ছণ লান্তঃই সংকট নয়, এই 


সংকট সামাগ্রক বামপন্থী আশ্দোল- 
নেরই সংকট । জনগণ শুধ, সংদদণর 


বামপদ্ছগদের সংপঞ্'ই যে ধিমখ 
হয়েছেন তা নয়, সংসদঝাহিভত 
বামগন্হণ শান্তির প্র1তও কোনো ধয়ণের 
আদ্া প্রকাশ করেন [নি। সংসদ বাঁহ- 
ভূত সংগ্রাম বামলণ্হা শন্তিও 
জনসাধারণের কাছে গ্রহণঘোগা [বিঝতণ 
হিসেবে নিঞ্জেদেগ্র উপস্থিত করতে 
পারেন নি, তাঁদের আম্থাভাজন হতে 
পারেন নি। সুতরাং বামফ্রন্ট সম্পঞ্চে 
জনগণের সেটুকু মোহ ভেভে'ছ। তায় 
সংপ্‌ণ' সুযোগ নিয়েছে স্বৈরতন্তী 
ইন্দির! কংগ্রেদ। 

এই জাটিল পাঁগান্থাত থেকে 
উত্তরণের কোনো সহজ পথ নেই। 
শ্রেণারাজলৃতকে আকংড ধরে গণ- 
আন্দেলন গড়ে তোলার পরিশ্রমসাধ্য 
পথে হাঁটা ছাড়া জনগণের আস্থা 
অঞ্জনের অনা কোনো পথ নেই। 
রাজীব গম্ধী সংগকে মোহও তি" 
হাসক কারণেই দ্ুত নিঃশোধত 
হতে বাধা । িদ্তু এর সুযোগ 
যামপচ্ছ শান্ত নিতে পারবেন না। 
যদি না তারা নিঞ্জেদের মধোকার 
রেদগ্াপ ঝেড়ে ফেলে আন্দোলন- 
মখ সংগ্রাম! চার গ্রহণ করে) 
মংসদায় বামপণ্হাদের পক্ষে এই পথে 
অগ্রসর হওয়া কাঠন। সংদদযাহভ্‌ত 
বামশান্ত কি এই নূনাতা পুরণ করার 
সংকল্প নেবে না? 


সাক্ষ/০ক।র 

ওম পাতার পয় 

গঞপকাররা, কিবা নাটকের ক্ষেতে 
নাটাকাররা । তাঁদের আবনে ঝচং 
এর বারন লক্ষ্য করা বার। আপান 
কি ক'রে একহ সঙ্গে সাহিত্য, ইতি- 
হাস, দশ'ন। মমাজঙত, রাজনগাত 
এবং গং, উপন্যাল। কবিতা, গান, 
নাটক) জ'ন হাত সবে 
5/1"ও1ড' বঙ্গার রেখে লিখে চলে" 


ছেন? 
উত্ত: £ এ কথার জধাধ দেওয়া 
আমান পক্ষ দঃসাধা। 


অ:স.ল আমার মনে হয়-_জীবদের 
গেড় থেকে যাদ কোনে। আদশ'কে 
সামনে রেখে কেউ সববধয়ে অন্য- 
শান ও সাধনা কারে চলেন, তবে 
উত্তরকালে তাঁর পক্ষে কোনে। বিষয় 
হয়ে লেখাই আটকায় 771 অন্ততঃ 
অসার নিজের ঝাপারে এট। বলতে 
শা 


॥ সাত ॥ 


আগারেশন বর্গ 
২৪ পম্ঠোর পর 


দাদাদেয় গ্মরণ নিতে পাঃলে তার 
ঝপালে ধান খড় পেলো। কিশতু 
রেবড' বাতিল হলো না। আর যারা 
কমরেড দাদাদের ম্পরণ লা লিল্লে 
কংগ্রেসের যা অন্য কোন অনাম দলের 
সাহাধ্য নিলো তাদের পালে চরম 
দৃভোগ দেখা দিলো । ধান খড় 
সবই হাতছাড়া হলো । 

২৪ পর়গণা জেলা মীপ্দরবাজার 
রকের অধীন ঘন:রছাট। খরদৌ দদা- 
শিবপুর চাউগঙ্গোলা। রামচদ্রপর 
প্রভূত মৌঙ্গায় এই ধরনের ঘটনা 
ভার ভাঁর। এই এলাকায় জনৈক 
ডা'্তারবাধুর জাগতে বগাচাষী সৃষ্ট 
হলো । কারণ এ ডান্তারবাধ্‌ জনৈক 
নাদণ কৃষক নেতায় বাড়িতে চাকংসা 
করতে যাননি। সেই কারণে উত্ত 
ডপঞ্জারবাঘুর জিতে ভাগচযা ঝা 
বগাচায] সাষ্টি হলো । শব তাই 
নয়, উল্ত ডাস্তারবাব; জাঁদর় মালিক 
হিসাবে যে ২৫ ভাগ ধান ঘড় পাবেন 
তা থেকে তাকে বিত করা ছলে| । 


এর ফল হলো, উন ডার্তারবাব; 
নিরপেক্ষ ছলেন। এ সব ঘটনার ফলে 
ভাগচাষার {বিরুদ্বে জোতদায়ের হাতে 
হাত মাঁলরে |নিলেন। 


বানের এই এলাকার প্রকৃত 
ভাগচািয়া আজ ধান খড় থেকে 
বণিত হয়েছে । আদালতের আদেশে 
বামফ:প্টর প্রাীলশের সাহায্য জায় 
মালিক সব ঘান খড় টিখেছে। 
ভাগচাষীকে জামর মালকী সত্ব দেও” 
যার শ্লোগানও আজকাল বধ হরে 
গেলে । 


মামলায় জড়িয়ে যাচ্ছে 


এছাড়া বঙ'দানে অপারেশন 
বগার প্রমাণপঞ্ নিয়ে বা পরচা নিয়ে 
যেসব ভাগচাব? অমির দাগ পারগাণ 
ও খাঁজ্যান নং দিয়ে বাক থেকে টাকা 
ধার নিরেছে। তারা এখন টাকা 
শোধ দিতে পরছে না। সেক্ষেতে 
বাকের কতৃপক্ষ যদি আদালতের 
আশ্র্ নেয় তাহলে ভাগচাষ বা বগা 
চাষাই বিপদে গড়বে । কারণ নেটগ- 
মেন্ট পঃচায় ২৩ কলমের দখলাঁকার 
্রঙ্জার স্পা বাধা বা বন্ধক কিংবা 
বিজ্ঞ করার ফোন অধিকার নেই। 
কাজেই বগাঁচিবাঁকে দুটি ম।গলায় 
জাড়রে পড়তে হচ্ছে : মালিকের বিনা 
অনংমাতিতে বগাচাষণ ব্যাঞ্চের কাছে 
যন্দক রেখে টাকা ধার নিয়েছে আর 
বায্ধকে প্রতারণা করেছে 'মিথা সত্বর 
কথা বলে! ফলে বঙগাচাধার কাছে 
অপারেলন বগ! আশীবদি না হযে 
আঁভশাপ হয়ে ঘাড়ে চেপে বসছে। 


বৃজ্দেনয়া সরকারের আমলাদের 
মরফং অপারেশন ধগ'র প্রগাণপত 
দিয়ে গ্রামবাংলার ঠকৃত জড়াকু কুক 
অস্দেলনকে কান।গালর চা কলে 
দিহেন এই রাজার বারম০৩ স কার 


Regd. No. WB/CC-32 





ইকোনমিক অফ টিয়াস' 


শ্রীপতি নন্বী" 


লংধমাৱ লোযগ ছয়ে না। আপন 
শ্রেণ'গ্বাথে' দেশেৱ:জনগণকে'নোষণ 
সহায়তা-করে থাকে-সবই' অহশা দেন 
উনের নাদে । দিল্লী বলে, দেশের 
জৎ'নৈতিক ছাঁধ' চমংকার থেকে 
আরো চমংয়ায হয়ে উঠছে । মা" 
গ্ফীতর ছার" ঘৃত: কমে আসছে। 
জিয়ো-অঞ্চ আঁভমৃখে শিশ্নগাদ? হয়ে 
চলেছে । ইফোনোদিণ্ট নামক বচন" 
বিলাস তোতা পাখীগণ তো ভারতী 
অর্থনীিতে একটা. ‘নিউ ব্রেক 
ৎ5ু-॥ সন্ধান পেয়েই গেছেন এং তা 
নিয়ে বিজ্ঞ লেখাঁলীখও ঘরে 
ফেলেছেন । আরো আছেন। যারা 


এদের বচন-বাচন লুনে ভাভো-র/ভো 
কর্তন করে থাকেন। এ সমন্ত 
গোকুলবাসাগণ আর কেউ নন-- 
ছকিনী ও রূলী শঙ়ুনিগণ । এদেয় 
কেউ বা যলছে। “বেশ করেছো, এবার 
পাম পণ বাঙ্গারে আরো খাণ 
পাবার আরো যোগ্যতা অঞ্জন 
করেছো, আরো বিদেল! খণ গিলে 
খাও? । আবার কেউ বা বলে, !বেশ 
করেছো, এবার আরো রণসপ্তার বিনে 
স্টাটাস বুদ্ধি কয়ো। আরে অভাঁর 
প্রেম করে । গোকুলের ঝাঁণণ যেজেই 
চলেছে-_ 
আম তোদার বংশণবদন 
প্রেমের ডোরে বাধা। 

ঘরপোড়ান? কল:ক্ন? 


Phone 24-4252 


নাচ তো মের রাধ। ! 

ভারতখর কুলটাগণের নেত) আর 
থামে না! 

০ ০ 0 ০ 

পঃশজবাদী দুনিয়ার সববৃছং 
হোমগ্রতে কত কি যে ভচ্দসাং 
হরে যাচ্ছে, তার হিসাব কোথান্ন 
মিলবে? প.থাজবাদশদের সংবাদপঞ্পে? 
প্রান কাঁদশনের রিপোর্টে? 
ডক্টোরেটের থিসিসে। এক়াডেমণ 
প্য়স্কারের জনা লিখিত কেতাবে? 
কলেজ পাঠে? বুজোঁরা অথ'নাঁতি 
বিলারদগ্গণের আটি'ক'ল-য়ে? কিংবা, 


খাতায়? ভারতগন্ন 
বন্ধ অথবা বিন্ব ঝাচ্কের বাধ'ক 
{পোর্ট ? তাহলে, কারা এ হিসাব 
দেবে? যারা হোমাগি জালয়েছে 
তারা ? লাক বারা বৃজোা মাহ 
কপ পরিধান ঝরে বুদ্ধিজীবী চ 


সংগ্রামী চ লাসফচ সেনে বসে 

আছেন তারা? 

পলিটিকস অব্‌ টিয়া 
চ.ম ভ.ক্‌ম চায়ে যা হয় 

না, হাউ মাউ কামাকাটি করে তা 





ভিডিও ফিল্ম দেখাবার জন্য নিয়মাবলী 
সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি 


জনসাধারণকে 'সিনেসাটোগ্রাফ [ফিল দেখাবার জল) ভারত সরফায়েয় সিনেমাটোগ্রাফ একট ১৯৫২ 
এবং পাঁণ্চমবঞ্জ সরকারের ওয়েস্ট বেল [লনেমাস (রেগুলেশলস:) একট, ১১৫৪ এবং ও:য়ণ্ট বেঙ্গল 
সিনেদাল ( রেগলেলনস: অফ্‌ পাবাঁলক একাজাবশন ) রুলদ: ১১৫৬ অনবযায়। যে সকল শর্ত পূরণ করতে 
হয়। ভিডিও 'ঝিচ্দস: দেখাবায় জন/ও সে সকল শত' পরণ করা প্রশ্োছন। 


ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ভাও ক্যাসেট প্রেননারএর সাহাযো কোন জাগায় জলসাধাচণকে ভি:ডও 
হিজ্দ দেখাতে হলে তার জন্য লাইসে্স জেলার জেল। শাসকের কাছ থেকে এবং কলগফাতায্ন প:লিল কািলনারের 
ঝাছ থেকে নিতে হবে। লাইসেন্স ছাড়া ভিডিও বশ্যলাতির সাহাযে কোন প্রদর্ন করলে ওয়েণ্ট বেল 
সনেদাস: ( রেগহলেশনদ: ) এ]াকট। ১১৫৪ অন:যায় তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। 


(সনেঘাটোগ্রফ (সারটিফকেশন ) (এ|সেন্ডদেন্ট ) রলেস। ১১৮৪ অনযার--যেটি ১লা দাচ'। ১১৮৪ 
থেকে বলঘং হয়েছে--জনসাঘারণকে ভাঁডও ফিজ্ম দেখাতে গেলে সেই খিজ্মঞ্র জন্য আলাদা সেম্দয় 


লারটিককেট প্রয়োজন হবে। 


ছাঁবতে বে ট্রেলার সারটাফকেট থাকে। এটি তান আতিরিন্ত । এই নতুন 


সেশ্দর মারটাফকেটের একটি নকল যাতে. বসক সখ্যা। শ্রেণী এবং অন্যান্য তথা থাকবে-_ভডও 
' ক]াসেট ও তায় আধারের উপর লাগিয়ে রাখতে হবে। এই সারটিফিকেট >. বাজওনাল বোড' অ 


ফিল্ম দেখাবার জনা ভারত সরকার আলাদা সেণ্দর সারাটাফকেটের ফগ' তৈরাঁ করেছেন। 


এই বিধান 


ল'ব্বত ছলে বান ভিডিও ফিন দেখাবেন তান সিলেমাঠোগ্রক একট অনয) দণ্ডত হবেন। 


পশ্চিমবন্ত সরক।র 
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মংপাদ+- হতেন বহু । 


হাপিল কণা সন্ভবপর। ইণ্দিরা 
গান্ধী তার সমলেষ নিহাচনণ প্রচার 
আতয়ানে (১৯৪০ সালে) সে যাদ 
দোধপ্োছলেন । সোদন তান "জনতা 
সরকারের হাতে আমার পারবারের 
ল.হন।র কাপল? শনিয়ে এবং এতদ- 
সত্বেও তায় অনিবাঁণ ‘ফাইটিং চ্পারট' 
দেখিপ্লে লে।কের কয়ুণা-গিশ্রত 
ভোটগত্র কুড়িযোছলেন। কিদ্তু 
নিঙ্গে অশ্রুপাত ন! করে উচ্টে ‘ভোট 
বা.’ নামক দেশবাদাঁকে বাঁদিযে, 
তাদের সহ্।নভাঁত-ভোট কুড়িয়ে, 
তাদেঃুই মাথার চড়ে বসার মত ধিগ্মা- 
কর ভোজব৷জাটাও যে এ ভায়তের 
বকে সম্ভধপর, তাও আমাদের নিষ্ট 
পলিটিকেল কালচারে প্রদাণিত হয়ে 
গেছে। তবেভরদার কথা এই যে, 
নবাচনণ বলা-ধিভাগে যারা এতটা 
প্রাতভাধর, নিধাচন শেধ হরে গে:লই 
তারা দেশবালণকে ‘শাল৷” লা’ 
সম্ভাষণ করা মত দখা করেন 
না। অন্যকালে তাকে ত’ তুই! 
করলেও চলে, কিন্তু নিবাঁচন প্রা 
হয়ে যাকে ‘আগনি’ সভ্ভ'ষণ করতে 
হয়, তাকে কাধ'তঃ 'ছিচকে কে'দে 
শিল," জ্ঞানে সেবা করে যেতে হয় 
বৈকি। হাতে কোনো একটা চুষক।ঠ 
ধাঁঃয়ে দিলেই যেখানে সব জ]াট| চুকে 
যায়৷ ফঠালয়ে-ওঠা বিক্ষোভ থেঘে 
ধার, মংবেদনশংল পাঁল|টশানের 
এণ্টিটিয্পাস' মদটা সেক্ষেত্রে 
চবালেহ) গর বঙ্তু ফেলে চুধ)ংস্তু 
খাগয়ে দেবে না তোকি? জান! 
কথা, হালাল চে,ষণেও চযকা'ঠি 
অক্ষর থাকে বটে, কিদ্তু অবণেযে 
অনাদরে প্রত্যাখ্যাত হয়। 

সথাজত।শ্তিক ধাঁচের সমাজ, 
গণতাশ্তিক সমাজওন্ত। গ?ণব) হটাও। 
পারবার পিছ. কদপন্ষে একটা চাকুরী 
ইত্যাদি যথাথ' চাঁধঞ।'ঠর মত একে 
একে কোথায় হারিয়ে গেল [তব। নিত) 
নতুন চৃখিকাঠি ধারয়ে দেবার সুযোগ 
পলিটিল্যানদের তৈরী করে নিতে 
হবে। তবে কিনা ফ্রেণ মাল চাই। 
আভি লাও-নিউ কালগর। নিউ 
ইকনমিক: পলিসি, জেলার জেলায় 
একটি করে বৃহংণত্গ। প্রদেশে 
প্রদেশে অঞ্থনোতক উলাম্ষনের 
আন্চর্-প্রদখল ‘এফ: টি জেড বা 
ক ট্রেড জোন:। সব্বরে আউর 
মেওল়া ফলেগা । 


ইকোনোমিক্স 
অব্‌ এফ. টি জেড 

রাধিকার FIZ নৃত্য বা ক্রি (টড 
জেন কালচার অনেহটা চিতল মাছের 
চি সাঁতার কার মত অবস্থা 
অর্থাং নিতান্তই প্রাণরক্ষার তাগিদে 
প্রাণান্ত উচাটন মা ৷ লাসকশ্রণী 
স্বভাবতই ক্র ট্রেড জোন-কে একট। 
মান্টিধমণ। বগোপযেগ? অথনোতক 
মৃন্ষিল আদনান রূপে জনসমক্ষে 
উপান্থত করতে চ৪ নিজেদের 
শগঞ্ডায় পড়া অবস্থাকে আড়াল করে 
রাখার জনে! এবং নিজেদের রাজ 
নৈতিক ও অথ নৈতি= দেউর্শিয়া- 
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পণাফে আরো যতধাল সম্ভব চপ 
দিয়ে রাখতে দেশের মানবকে ফস 
‘ডোটার' নার বলে ডানে, হজ 
ভোটার মাঘ করে রেখেছে, ফিড 
জেন প্রতিণ্ঠা করতে গিয়ে ৩: 
কার এব! কি প্রকার ফু'ড:-এর 
তাগিদ অন্ভব করতে পারে, তা 
অনের নিকট সহজবোধ) হলেও 
তারা নিজের। তা কবুল করবে না। 
শতনিযায়। ফুখডও: বলতে এক্ষণে 
যা বয়, ত! বিদেল) একিট 
ও বহুজাতিক পপ জ ও গ্ণা- 
বাহসায়ীদের আুঠোগ | (দেদার ধার 
নেধানে এক সাবাসাঁডগ্লা্ট। (58৮510101)) 
ভযীমকায় অবন্ত। 
তাহলেও। শাল হং১৯৮ তত 
বৈতালগণ সব 112 হবে 
দিয়েছে । ভয় বানা অং'- 
নোতক প্রিকালজ্ঞগণ চিরকালই দই 
কান কাটা আপচ বাচাল; এত 
তারও গলা জ.ড় দিতে দের 
করোন।। এমনকি, আমাদের 'ঝম' 
নামধারী 'সংগ্যাম?” শাসফগণও (নং 
নাহে সমতা হয়ে গেছেন। দেশের 
রাজনোঙিক জীবনকে নিবাঁ'য', ভাব" 
বিলাসী, ভোগ বিলাস, ভক্তিত ৯ 
মং্কারাচ্ছন্থ এবং জন্থ আশ।বাগী 
করে) জনমতকে টেম (13110) ঝরে 
রাখার যে সরা চ বঞ্জোর। ষড় 
চলছে। উপরোষ্ত হাত প্রন টা 
তারই অন৷তম অথনোতক পার 
বজ্পনা। পাশ্িম বাংলার ফা 
এলাকাতেও এরংপ একটি খবর 
পরিবহন গড়ে উঠছে। অতঃপর 
FIZ এর লাজ ধরে উমনশস” 
পাশ্যমবঙ্গ পগারপার হয়ে কোন: গি.র 
গোবধানের উন্নত শিখরে স্থান লাভ 
কয়ে, তা-ই দেখার ব্ষয়। তবে, 
(খ আর বিচার বাদ্ধকে জাগ্রত 
রেখেই তা প্রতক্ষ বরে যেতে ** এ 
এই বা॥ ভারতের অনা ও "গর 
ক্ষেণ্র যেমন, এক্ষেত্রেও তেমান প্রঙাক্ষ 
হবে ঃ- জন সমণ্টির এচ আঁত 
নগণ্য অংশ হয়তো থা নোক:রাঁ 
পেল, কিপ্তু আমাদের এহেন রগ 
শিল্পের দেশে তা-ও রনমণঃ 91 
মত মালয় যাবে। দেশ? শ্রমকের 
শ্রমণ্জধ গণোয় কুটো"কাটা:টও 
দেশর মানযের ভোগে লাগবেনা । 
কিন্তু শযাকয়ে যাবে দেশের খনিজ, 
বনজ, জলজ, কাধজ সম্পদের একটা 
ধড় আশে । আর বিবিয়ে ধ/বে দেশের 
উৎপাদন লান্তর একাংশ-_ ব্রিটেনের 
লমতলে শ্রমকের চাইতে আটাশ 
ভাগে এক ভাগ মজার |যানমনে। 
বঙাবাহলা, বাড়ীত ম্ুরাট!ও মাল- 
টিল/।শন্যালের ভোগে ঘাথে। আর 
ভারতের কপালে ফরেন এক্টচে্। না 
হাত! তব্‌ ঘাদ হাতে একটা কানা" 
কাঁড়ও জংটতে।। সবই তো দলি 
যাবে ধরেন এক্স'চ.জ নামে বিদেশ! 
ঝ.ণর একাল দার ঘেটাতে_একশ' 
টাকায় ৭ই ডলার উা]মংনে । অত: 


কিয়? 
গড 


নিন মনত, বাশিকাব7১০ থেকে মত এন পাণ বেডে ৬১ নট জেন, কজিকাতা-১৩ থেকে গ্রহাশিত 


অথ বাণিজ্য 6 প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে গুরুতর 
দুণীতির অগিযোগ ৪ চার বছরের ফাইন তব 
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কলকাতা মুমূযূ নগরী ? 


কার ছোষে 


যাজ্যমভার প্রধানদণ্ত্রী ভীরাজীব 
গঞ্ধণর মন্ভব্য ॥ “কলকাতা একটি 
মহষং নগর! এবং মাক'নহাদীরা একে 
শোষণ করছে,” স্বাভাবিকভাবেই 
প্রাজ)সভার বিরোধ সদস্যদের মনে 
বিরংপ প্রতিক্িয়া, স:ণ্টি করে। 
প্রাতকারের কোন পথ না গেয়ে তাঁরা, 
প্রাতমাদে সভাকক্ষ ত্যাগ ঘরেন। 
সভাপতি পদে আমান উপ-র'ণ্টরপাত 
শ্রীতেঙ্গকটরুমন এ বিষয়ে প্রধানমণ্রর 
প্রাত কোন য্যবগ্থ। নিতে অপারগ 
একথা বলতেই তারা সভাকক্ষ ত্যাগ 


চু করেল। 
দিল্লীতে এক সংক্ষিপ্ত বিধ্তিতে 
পরে শ্রীজ্যোত বন্য বিয়োধী মদসা" 
দের এজন) ধনাবাদ জানিয়েছেন। 
আর বলেছেন যে কোন আত্মনঘাদা 
সংপম মানুষ এমন ঘণ। উদ্দেলা- 
প্রণোদিত এবং অপমানকর মন্তব্যের 
নিন্দা না করে থাকতে পারেনা । এই 
মো, [ভান বলেন। এমা পাণ্চম- 
বন্ধের কিছ, শ্ীজীব গাল্ধার প্রত 
সদাসমনোভাবাম জ্াবকরা শল! হতে 

পারেন। 
সতা) শ্রীগাল্ধী তাঁর এই মন্তব্য 
কলকাতা শহর তথা পাশ্চিমবছের পাতি 
তার অবস্ঞ'। অজ্ঞতা ও বিরূপ 
মনোভাবে পাঁঞচয় দিলেন। যখনই 
তান সূধোগ পান তখনই সারা 
দেশের বিরোধীদের অপবাদ দিয় 
থাঞ্চেন আর পশ্চিমবঙ্গের বেলায় সি 
পি আই (এম )-এর নিশ্দা করতে 
ছাড়েন না। লি পি আই (এম) তথা 
ঝামফণ্টের কাঘ'কলাপ বে সমালোচনার 
তে তা দয়। কিল্তু তাদের 
দনণ্দা করতে গিয়ে শরীয়াজ'ব গণ্য 
{নিজেকে নিজেই ছোট করলেন । ধূল- 
কাতার আজকের অধচ্থার জন্য কেদম? 
সেটা বাদি ইগঞ্ধী সততার সন্ত বিচার 
এনতেন তাহলে এন অতন ও 
চুদ কতেন 


করেছে 


লা হজনহনের মি 


না। তাঁর জেনে রাখা উচিতযে 
কলকাতা নগর) মংগুষ হতে পারে, 
কিদ্তু মৃত নপ্ল। সংসদ সদস্য 
শ্রীঅগগ্রসাদ (কাতার প্রশ্নাট এই 
প্রঙ্গে তাংপধগ্ণ । তান জানতে 
চেয়েছেন কলফাতা যদ মত হয়, 
তাহলে দিল্লা ক বাচযে? 

রাজ্যের মাতামহ পণ্ডিত নেহর্‌ 
এককালে কলকাতাকে “মিছিলের 
শহয়” বলেছিলেন, কারণ এখানকার 
মানুষ সব ব্যাপারেই প্রাতিবদ করে। 
পণ্ডিত নেহরু সোঁদন দরদ দিয়ে 
বোঝার চেণ্টা করেন নি কেন এখান- 
কু মানুষ তাদের দা! নিরে মুখর। 
আর তায উত্তরাধিকারী দোহঘর 
তেমনই তাঁলয়ে দেখলেন না এই 
শহরের অবক্ষল্নের মল কারণ কোথায় 
নিহিত ৷ ভোটেপ বাজারে ভ1ওতা 
দিয়ে সাময়িকভাবে বাঁজমাং করা যায় 
[কিন্তু তাকে বেশ দিন গোপন 
রাখা যায় না। 

প্রাতাঁদনে কাগজে পশ্চিমবছের 
সাথের সঙ্গে জাঁড়ত এমন সংবাদ 
প্রকাশিত হচ্ছে ঘাতে রাজীব সরকারের 
এই আজোর প্রত বিরুপ মলোভাব 
আর গোলন থাকছে না। তবে আজকে 
কেবল বাম্চণ্টে নেতারাই নল, এই 
রাজোর কল্যাণের জনা ই-কংগ্রদণ 
নেতারাও দৌড়।দৌড শুর করেছেন। 
এধনও সুবিধা করতে পারেন !ন 
মনে হন | শ'গ্রই তাদেরও মোহভঙ্গ 
হবে । এই রাঞ্জোর প্রাত আধিচারের 
আভযোগ মনগড়া কিনা তা তারা 
বুঝতে পারবেন । আর যাদ কেছ্দের 
কৃপণ হাত থেকে কিছ, আদায় করতে 
পারেন তাতে তাদের £5৪ কৃতিত্ব 
থাকবে আর রুজোরও কল]ণ ছবে। 

কি ৩ ॥U93 ই-কংেস 
নেতাদের সততা থাকছে বাঁচার কর 


হেযাংশ এম সি 


গুর্তর আভযোগ গেয়ে অথ", 
হাণিজ্য এবং প্রাতঃক্ষা দণ্তরের চার 
বছরের সমগ্ভ ফাইল প্রধানমন্ত্রীর 
সাঁচবালয় থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে 
হলে হিত্বন্ত সতে খবর পাওলা 
গেছে। 

প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ 


আমে যে গত চার বছরে অর্থ, 
বাঁণজা এবং প্রাতরক্ষা দপ্তরে নাঁক 
প্রচর টাকার অবৈধ লেন-দেন হয়েছে। 
এবং এই কাজের সঙ্ডে কয়েকজন 
প্রভাবলালণ মণ্চ। এবং আমলার 
সম্পক' আছে । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 


অথ' ও বাণিজা দপ্তরের দায়িতে 
[ছিলেন প্রান্তন কেন্ররণর মন প্রণব 
মুখাজণ এবং প্রাতরক্ষা দণ্ডরের 
দানে ছিলেন বত'মান উপ-প্ট' 
পাঁত আর বেস্কটরমন । 

খবরে প্রকাশ প্রধান গস্থীর 
শেবাংল ৮ম প্ষ্ঠায় 


জাতীয় ও আন্তজাতিক সমগ্য সমাধানের 
ব্যাপারে রাজীব সি পি এমের সাহায্য চান 


প্রধানমন্ত্] রাজ'ব গাম্ধ) পাণ্চম- 
বন্ধের মখাদন্তী জ্যোতি বসুর সঙ্গে 
জাতার ও আন্তজাতিক বিষয়ের ওপর 
কিছ; গৃরৃ্থপ্‌ণ' [সম্ধান্ত নেধার 
আগে সি পি এমের লাহাবা ও 
সমথ'ন চেয়েছেন বলে বিদ্যন্ত সূত্রে 
খবর পাওয়া গেছে । 

হঠাৎ মৃখ্যমন্ত জোাতি বসুকে 
[দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে আলো5না 
করার আগে রাজণব গা্ধাী প্রান্তন 
কেন্দ্র অথমণ্তরণ প্রণষ মুখাজশীর 
সঙ্গে বছক্ষণ গোপন আলোচনান্ন 
বসেন। 

তারপর প্রগববাবুূর পরামর্গ 
মতই রাজধ গাল্ধী মৃধাদন্তী 
জ্বোতি বকে জরুরী তলব দিয়ে 
দিল্লগতে ডেকে নিয়ে দণ্ঘ' সম হরে 
রক্ষার কক্ষে আলোচনা করেন । 

রাজীব-জ্োত বস্তুর আলোচনার 
ববিষয়ংষ্ুড: ছিল, পাঞ্জাব ও আসাম. 
সমদ্যার সমাধান, তাছাড়া শ্রীল 
তাঁমল অধধ্যাসদের ওপর শ্রী! 
সরকারের অ'রমণ জানত পাঁরা্থাত 
এবং বাংলাদেশে সং্প্রাত আবার 
নির্বাচন বাতিল করে জর! লালন 
চাল; করার [দদ্ধান্তের পারপ্রোক্ষতে 
ভাল্নতের ভাঁমকা। 

জানা গেছে রাজীধ গন্ধ! 
রীলৰ। এবং বাংলাদেদের আচ- 
বণ সংগকে' কঠোর সি্ধাপ্ত নিতে 
চান। এমন ক তাতে যদি ভারতকে 
যৃগ্ধে জড়িয়ে পড়তেও হয় তাহলেও 
প্রধানমণ্র! ঘাজশব গাম্ধ'্র আপত্তি 
নেই। 

জোযোত বস্সই একমাত বিরোধ 
নেতা ঘাকে শিল্প দৃরদল'] ও আভিজ্ঞ 
দা্জনতিঁবদ বলে গনে করে। 
প্রত ইন্দিরা গান্যরও জো।ত- 
বাবুর প্রত বাপ্তিগত এই আস্থা 
ছিল। তাই মাকে মাঝেই ইন্দিরা 
গাচ্ধণ পশ্চিমবঙ্গের মৃখামতণ জ্যোতি 
বন্ুকে ডেকে নিয়ে একান্তে অনেক 
বৈঠক করেছেন ও পরামশ' নিয়েছেন! 

পালার, আদাঘ, শ্রীলঙ্ধ। এবং 
বাংলাদেশ সংপকে সিদ্ধান্ত নেহার 
আগে রাজীব গা*্ধ] মানের পথ 
অনুসরণ করে জবার পেটা বসুর 
শক জ।তায় ও অস্জদেণাতক বিষয়ে 


সম্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তার পাশ" 
নিলেন। 

রাজার গাম্থী নাক জাত 
বসুকে বলেছেন। আমি জাতীয় ও 
আন্তজাতিক সদগযাগাল সমাধান 
করতে আগ্রহ! । এব্যাপারে ব্যান্তগত 
ভাবে আপনার পরাগণ' চাই এবং 
আপনার দল যাতে সরকারের সিদ্ধান্ত 
কা্ষ‘কর করতে আমাদের পাণে থাকে 
তার ব্যবন্থ। করুন। 

জানা গেছে রাজখব গাম্ধী এবং 
জ্র্যোতিবাব পাব ও আসাম সমলার 
রাজনেঁতক সমাধানের ব্যাপারে 
একমত হয়েছেন। তবে এখনও 
কোন দত বিশেষ করে পালাধ 
সমদ্যার ব্যাপারে কেউই সাঠিক ভাবে 
ঠিক করতে পারেন নি। 

তাছাড়া শ্রী’ক্ক। ও বাংলাদেশ 
সরকারের কাধ'কলাপের পেছনে যে 
স শ্রাঞ্জাবাদ! চক্রান্ত কা করছে তাতে 


রাজীব ও জেযাতবাব্য উভয়েই একমত 
হয়েছেন। 

এই সংঘাজাবাদগ চকান্ত শ্রীলঙ্কায় 
এবং বাংলাদেশে পাকাপোস্ত ভাবে 
ঘাঁটি করতে চাইছে বলে ভারত সর- 
কারের কাছে খধর আছে। 

তাই সাগ্রঙ্গাবাদী চক্রদ্ত এই 
দুই ঘরের পাশে লাগোয়া দেলে ঘতে 
ঘাট গড়তে না পারে তার জনা 
বাবস্থা নেওযার কথা ভারত সন্পকার 
চিন্তা করছে বলে প্রধানমন্ত্রী যাজাব 
গদ্য! গোপন বৈঠকে জে], বসকে 
জানিয়েছেন। 

জানা গেছে জীবের জাতাঁয় ও 
আভ্জাতক বিষরগুলো সমাধান 
করার ব্যাপারে তার দল ঘাতে ভারত 
সয়কায়ের পাশে থাকে তার জন্য 
জো.তিবাবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাণ্ঘ!কে 
বলেছেন তান দলের পালটব্যারোর 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আমেছাবাছের দাঙ্গা 
সম্পকে উল্টোপাপটা রক্রবয 


ধারণে বা অকারণে সুযোগ 
পেলেই আমাদের তরুণ প্রধানদগ্যী 
বিরোধাঁদের নিন্দ! করতে ছাড়েন না। 
ধে কোন মর্মান্তক ঘটনায় (বিরোধ? 
দলগুলিকে জড়াবার চেণ্টা করে 
চলেছেন। সমস্যা সমাধানে বাথ 
হলেই বরোধাদের দর করা একটা 
রেওয়াজে দাঁড়িন়েছে। 

কয়েক ঘণ্টার জন) আহমদাবাদ 
শহর পাতা করেই তিনি বিনা 
সংঙ্ক/চে গংজরাটের সাম্প্রীতক দাঙ্গা 
হাজমায় জনা বিরোধাঁদের দায়) 
করেছেন। অথচ এ শহরে ঘুরে 
এসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছিলেন ৪ এইত মর দ.ঘন্টা থরে 
[কি এককথায় দাঙগ.র কারণ জানা যায়? 
ওকে ঠিজ্ঞলা কয়া হরেছিল 
সংরক্ষণের বিরুণ্ধে ছাত আন্দোলনের 
সঙ্গে এই দার ফোন সম্পক' আছে 
কিনা ৷ 

মদ হচ্ছে গুজরাট সরকারের 
তর থেকে এই €। সংপকে উলটে 


পালটা যন্তব্য এর আগে রাজের 
বিধানসভার পেশ করা হয় ॥ প্রথমে 
বলা হয় দুটি সদাআবিরোধী মন্ত।ন 
দলের মায়ামারর জের । তারপর 
বগা হয় সংরক্ষণ আন্দোলনে ব্যর্ঘতা 
থেকে এর সলাত ॥ এখন আবার 
হলা হচ্ছে সাংপ্রধায়িক দাঙ্গা । 

অথচ সংরক্ষণের প্রশ্নটা ই-কং* 
প্রেসের স:ণ্টি। হরিজনদেয় ভোট 
পাওয়ার জনা বিধানসভা নিঘ্চনের 
আগে বিশেষ সংরক্ষণের প্রতিত্াত 
দেন গহজরাটের মখ্যমন্ত শ্ীসোলাদ। 
এখন আবার ছয়িঞজন বিরোধীদের 
প্ররোচিত কর হচ্ছে। লহরে নানান 
ধরণের গোম্টার পড়েছে বন কারকিউ 
চাল; থাকে । দরকারী প্রন না 
পাকলে এমনটা কি সম্ভং? এ প্র আন্ত 
আমেছাযাদবানীর মনে। যে আশ্দে 
লন মোটেই সাম্প্রদায়িক ছিল না 
তাকে সেই পথে প্ররোচনা দেওয়। হল 
পয়োক্ষে । আর শত দোষ নন্দ যে।ষ 


বিযোধাঁদের দায়] করতে এাগয়ে 
গেলেন তরুণ প্রধানমণ্ধী । 


1 চার।। 





কেন্দ্রীয় বাজেট এব? 


জনসাধারণ 


কলকাতার শেয়ার বাজারের 
কারবারীরা আনন্দ পটকা ফাটিয়ে 
কেন্দ্র অথণ্দদ্রী ম্রীবিণ্যনাথ প্রতাপ 
নিংএয় প্রজ্ঞাবত বাজেটফে স্বাগত 
জানরেছে । মানেনদেন্ট এলো" 
সিজেপনের চেল্লাহমযান মাপ, এস, 
নারিয্পেলওয়ালা ত পরিক্ষার বলেছেন 
যে এবারকায় বাজেট অত্যন্ত নাটক 
ভাবে একেবারে উলটো পথ নিয়েছে ॥ 

[লিষ্ট অর্থনগাঁতাবদ ড॥ ভব- 
তোষ দত দতে এডদিন কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাজেটে যেটুকু সমাদতাণ্র্রিক 
দ:ণ্টচঞ্চায় প্রতিফলন হয়ে আসছিল 
এবারে তা থেকে সরে আসার প্রবল 
বায ঝোক প্রকট! সামাজক 
নিরাপত্তার কিছ প্রতিশ্রতে রয়েছে 
বিদ্তু এর ওপর ভরসা করার মত 
কিছ নেই। আসলে। [তান মনে করেন। 
এই ঝজেটে লিৎলগাঁত ও আরফর- 
দাতাণের ধ্যাশ হওয়ার কান আছে। 
এছাড়া, প্র্াবত বাজেটে আরকরের 
আয় প্রা ১১৭ কোটি কমে যাওয়ায় 
ফলে রাজ্য সরকায়গুলির দাস বাডুবে। 
ম্প্কীতির বাব সম্ভাবনাও থেকেই 
যাচ্ছে। মগ্স্ষণীত ধে বাড়বে সে 
আলধা প্রকাশ করেছেন আরও একজন 
নামণ অথ'নশীতাঁধদ ঘ্রীজমিয় বাগচা। 
তার হিসাবে লন্নকারকে ৮ লতাংশ 
থেকে ১০ লতাশে ম'দ্র/্ফ)তর জন্য 
প্রস্তুত থাকতে হবে। তার মতে 
আল্নকরের ছাড় যে ভাবে দেওর়া 
হয়েছে তাতে নদাজে ধন! আরও 
ধনগ হবে এবং গার আরও গরাঁব 
হবে। সম্পাতকর উঠিয়ে দিয়ে 
অথবানদের সুবিধা কছে দেওয়া 
হল ॥ এ টাকার তেমন সংভাবে 
বিনিয়োগ হবে এমন সম্ভাবনা নেই। 
শিঞ্পের মালিকদের নানান ধরনের 
কননেলন দেওয়। হয়েছে । 

এখন আর অন মান করতে 
অনুিধা হল্পনা যে গেয়ায় বাজারে 
এত খপ আমেজ কেন। ল্াজীব 
গাল্ধ ভোটের আগে বলেছিলেন যে 
ঘারা সরকার? কর ফাঁক দেয়, ঢোরা- 
কারবার ঝরে। চোরাই মালের ব্যবসা 
করে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক 
অপরাধে [লগ তাদের বিরুদ্ধে “কঠোর 
বাবন্থ।” নেবেন। ফি"তু একটি 
বনেষ আদালত বসানোর কথা 
ছাড়া আর ফোন কথ্য [তান রাখেন 
নি। 

যেমন গ্নেলওয়ে বাডেটে যাতগভাড়া 
ও পরের মাশুল বাড়ানে। হয়েছে। 
তেমনই পেল ও পে্লজাত 
চবোর মল বাড়ানো হয়েছে সথারণ 


বাজেটে । এর ফলে 'জানষপত্রে 
দাম যে হু; হু করে বেড়ে ঘাবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই, যদিও কেন্দ্রীয় 
অর্থ'মশ্ট! দাব! ফর়েছেন এতে মূলা" 
মানের উপর ফোন প্রভাব পড়বেনা। 

তাঁর দাব) যে কতট। অধান্তব তা 
এতেই বোব। ঘাচ্ছে যে ইতিমধো সারা 
দেশে পাঁরবহনের সঙ্গে ধৃপ্ত প্রাতাট 
সংস্থাই পেট্রোলের দাম বাড়ানোতে 
চিন্তাগ্রন্ত । শধ্ব ॥1'্রীয় পরিধহন 
সংস্থাই নম়। রাজ্য িদযাং পদ, 
বিমান পরিবহন করপোরেনদন এবং 
লয়কা উদে৷।গগৃলি ধারা পেঃট্রলঙ্জাত 
দ্রবোর ব্যাপক ব্যবহার কয়ে এমন 
প্রাতণ্ঠানের কম'বতা|া মাথাল্স হাত 
দিয়ে বসেছেন । এদের দাঃ বেদন 
বাড়ছে তেমান এর প্রাতক্রির্া মূলা- 
মানের উপর পড়বে । ভিপুরার মত 
ঘাজো যেখানে লর) করে 


সব পণা বাইরে থেকে আনতে 
হয় যেখানে মানুষের দৃগণত 
কতটা বাড়বে তা অন্মান করা 
যাল্প। 

বে-সরকারী উদ্যোগের মালিক 
লিৎপপাতদের এবং বিত্তবানদের 
নানান ছাড় দেওয়া হয়েছে এই 
যৃদ্তিতে যে তাতে দেশের সম্পদ 
সুষ্টি হবে। কিন্তু এর ফলে সরকার 
উদ্যোগে পরিচালিত সংচ্ছাগণলির 
বিকাল ব্যাহতই হবে না, সাধারণ 
মানংযকেও মংনাফাণ্োরদের লিকার 
হতে হবে। 

তিন হাঙ্গার কোটি টাকার বোশ 
ঘাটাত মেটানোর জন্য কে'্দ্রীর 
সরকারকে নোট ছাপাতে হবে। ফলে 
সাধারণভাবে সমস্ত [জীনষপত্লের দ।ম 
বাড়বে এবং মদ্রা্ফীত হবেই। 
মধ্যবিত্ত মানুষ এবং গরগষের ভয়" 
ক্ষমতা আরও কদবে। 


চাকুরীজবপ মধ্যাবতুদের মধ্যে 
যারা আয়করেয় হার হম হওয়াতে 
এবং রেডিও ও টি। ভর উপর লাই" 
সেন্স উঠে যাওয়াতে খ্যাশ হয়েছেন, 
তারাও শংঘ্রই আঁভিজ্রতার মারফৎ 
ব্ঝবেন যে এই আনন্দ খুণলক্ছণ 
চ্হাল্লী হবে। ঝারণ সকালে বাজার 
করতে গেলে বুঝতে পারযেন যে পার" 
বহন বান্ধ বেড়ে গেছে সেই অজহাতে 
বাবসাদাররা কি হারে জিনিসের দাম 
বাড়াচ্ছে । ঝারুইপব্র, কলাণী। অথবা 
মেদিনীপুর থেকে যে তাঁরতরকারণ 
কলকাতার বাজ্জার়ে আসধে তায় 
প্রতেঃকটির জনয ধাত ক্ষেতে বাড়া 
ভাড়া দিতে হবে। খদ্দের পকেট 
গেকেই ও কাট। মাবে | 





দপাণ ॥ শুক্রবার -৯শে মাচ ১৯৮৫ 


উপ্টারন্যাশনাল উয়র অব দ্য অক্স 


শ্রীপতি নন্দী 


প্রাচ্য ও পঃ্চাতো অনেকের 
(বিশ্বাস; ১১৮৫ সাল বছরটা লাকি 
International year of the ox 
অথাং আন্তজাতিক যাঁড় বধ'। তা 
বাঁদ সত্য হয়। তাহলে প্রহু যণ্ডদেবের 
ইচ্ছাধীন আমাদের বাঁচতে মরতে 
হবে। সেটকু বিলক্ষণ বোব। যান্র ৷ 
চাই কি। হয়ত চিরাচরিত খাদ্যাভাস 
ত্যাগ করে ঘাস চিধিরে চিবিয়ে জীবন 
বাপন কণার বিধি বিধানও চাল, 
হতে পারে। দুনিল্লার আর কোথাও 
এঠপে হোক আর না হোক:। অন্ততঃ 
পুণের দেশ ধর্মোশ্র দেশ 
এ ভারতবর্ষে যে ভগবান ষণ্ডেম্বরের 
অপার মাছ! ল'লায়িত না হয়ে 
বাবে না, তেমন জক্ষণ ইাঁতমধ্যেই 
বিলক্ষণ মালুম করা যাচ্ছে । প্রশ্ন 
হতে পারে, প্রভু যন্ডে্বরের ভাব" 
মৃি'ট। কিরুপ ? যস্ডধমের অবতার 
রূপে কারাই বা তার ধহঞ্জা বহন 
কল্পবেন? ভাবা অনুযায়গ, প্রভু 
যণ্যেদ্যর অবশাই চালচলনে মন, 
স্থপভ|ষণ। আর বম'যোগণ তো বটেই) 
কতকাংশে 'পরিত্রাণায়’ এবং আঁধককাংলেই 
শবনাণায়”_ পারগাণায় দু'কৃতং, 
বিনাশা্ চ সুকুতাং। কালযঃগের 
আঁধপাত রূপে দেবা1দদেব ফ্দুষ্ডণ্যরের 
এদ্যারক তেজবলে নন্লাদিল্লী ধানে 
সমাজবাদ ও লেজড়ে পঠাজযাদদের 
পসিতাণার যে লীলাঙ্ষেতে রচিত 
|... শী 
আর বে সব সবজান্জারা রেডিও 
ও টিশভ-র লাইসেন্স কফি থেকে 
অব্যাহতি পাওয়াতে খলি তাঁদের 
এখনই স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরঞচার 
যে সরকারের এই দুইটি শান্তিনালী 
প্রচার মাধাদের প্রশাসাঁনক বাজ রেডিও 
ও টি. ভি গ্রাহফদের ফি থেকে 
প্রাপ্ত আয়ের উপর আর নিভ'র ধরে 
না) “বিজ্ঞাপনদাতা আয়োজিত" 
অনুষ্ঠানের দারফৎ কোটি কোটি 
টাকা আয়ের পথ ঘেমন হয়ে গেছে 
তেমনই গো! যন্তটাই এখন শিওপ- 
পাতি ও ব্যবলাদারদের কবজার। 
দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অঞ্চল- 
ব্যাপী যে ২০০টি কেছ্রে দরদ্নের 
প্রলারের আমোজন হয়েছে তা এখন 
খই বিভ্ঞাপনদাতাদের হাতে তুলে 
দেওয়া হয়েছে । দহপর্ণনে যে 
ধরণের অনংষ্ঠান এখন কর! হচ্ছে 
তাতে লাধায়ণ গরীব আলংষ ও খেটে 
খাওয়া মান্যদের কথা নেই। নানান 
ধরণের ঘন ভোলানে হিন্দী ফিলমের 
নাঘকদের দিয়ে নাটক কারনে দেলের 
মানুযকে বিশ্রশ্ত করা এবং শোবক 
গো'ঠ'র প্রচারই একস উদ্দেশ] । 


হয়েছে। তার তেজাণ্রয়তার প্রস্তাবে 
আযধিত্তোর দাক্ষণাত্যের সবই 
যণ্ডণাদনের [বিনাশ ধম" সংস্থাপিত’ 
হয়েছে । এতংদত্বে ও, একটা! চ্পেপ্যাল 
‘International year of the Ox’ 
এর একটা যৃগোপযোগ! প্রয়োজন 
রয়ে গেছে বোক! যেমন 
প্রয়োজন ছিল আন্তদ্যীতক লশৃ- 
বধ ইত্যাদির যাণ্তি অনতানগ 
ডেবে দেখলেই ব্যাপারটা [রি হয়ে 
আনবে ঃলিশ তো চিরকালই 
1ছল, আজো আছে, তাহলেও অবস্থায় 
তাগিদে শিল:র 'কেস'-টাকে আরেক 
ধাতা এাগয়ে নিয়ে যাওয়া আর [ক। 
একটা 'গ্রেট লীগ: ফরওয়াড” (অল 
টু দা টলন্টি কান্ট সের] )। 
আলোচ। ক্ষেততেও কদ্পিউটর, যুগের 
তাগিদটা এমন যে, ঘণ্ডেম্যয়ণ তেজ্জবলে 
বলীয়ান হয়ে একটা কাংপটটরা 


বিনাশ বিচ্ফোয়ণ না ঘাটে ধর্ম 
সংস্থাপন’ আর চালিয়ে যাওয়া যাচ্ছে 
না। এই অর ক! 


d 


দেশটা তো স্বাজবাদীদের মুখে 
লজেনচুষ ৷ যতই চুধবে ততই 
মজা। দেল! বিদেশী যে যেমন 
পারছে, ল্‌টে পটে চুষে থাচ্ছে। 
রোশনাই কয়ে যাচ্ছে । আর দেশ! 
মানবের ঘাড়ে বিদেশ খণের বোঝ 
এনে চাপিয়ে দিচ্ছে । চুষা বস্তুটি 
কিম্তু আকারে প্রকারে এমনই প্রকাণ্ড 
যে শত শত রাক্ষুসে মখে খোৱনসে 
মুখে চধে চুষেও নিলেষ করা 
যাচ্ছে না; অতঞ্ব অনন্ত চোষণ 
চলছে। চোষণ ধম'টও তো আর 
একটা হেল্‌ন। ফেলনা 'ভাচ,” লগ্ন । 
ওয়াইন'-এর মত্ত যতই পচবে। ততই 
মজ্বে_ অতঃপর নিউ ফ্লঁন বটল-এ 
নান্ড হলে তে! আর কথাই নেই, 
বাহাক চেক-ব্র ইটাও আকষ'ণণ হয়ে 
উঠবে। ওল্ড ওয়াইন ইন ব্রাণ্ড 
নউ কালচারাল আউটাফট ! 

এহেন ইকলমিক কালচার ইতি" 
পথে" দুই জেনারেশন আগবন কাল 
অতিক্রম কমে অতঃপর তৃতীয় জেনা- 
রেশনের লাইফ-সাইক:ল-মে পরিক্রমা 
সুর করেছে । সত্য যে। নাতি 
ধমের ব্যাপারে হারয়ানয় ভতগ" 
মৃখামণ্ত হংশালালের খ।াতি কোল 
কালেই ছিল না। বিগত দলকের 
বহ; কেজেছ,গর নায়ক এহেন বংশ 
লালকে যদ রাজীব গান্ধী তার 
ধন এডমিনিঘ্টেণন'তএয় অন্যতম 
মোগাতম আধ্কামী রুপ খেছে 


নিল্পে থাকেন, তাহলে ও! নিশ্চয়ই 
অকারণে নন্ন। রাণী যশ্যের মাধ্যমে 
দেশবাদ জনসাধারণকে শোষণের 
প্রধান উলান্নতো বাষ্ট বাজেট । 
বংলাঁলালের ঘাজেট নামক 
বংলদস্ডটি যে কোনঃ?ংপ “কখন বাদ্য, 
নয, বরং বিলরগতে একখানা আগা" 
গোড়া আছোল। বংশদ্ড তা বলার 
অপেক্ষা রাখে ন! । কখনওঠালাদের 
বাজেট যে কতটা লীন কালোপাহাড় 
হতে পারে, তিধবগ্ঞ জনজাযনকে 
আরো কত বিধঃগ্ঞ করতে পারে, 
বংশী-প্রসূত রেল বাজেটেই তার 
একটা লাম্পল নিদর্শন িলবে। 
অনেকেই মনে পড়বে, কৃষ্বণ' 
অথে'র ( ঝালোটাকার ) কারসাজগতে 
মদত যৃগিয়ে যে সমন্ত করিতবমণা 
বান্তি রাজনোতিক কে্ট বিংটু সেজে- 
ছেন, উপরোন্ত বংশগলালটিও দেকপ 
একটি বংশীবদন । তাহলেও) বংশা- 
লাল কোনও নায়ক বান্তি ল। প্রকৃত 
পক্ষে চর বা অনংচ-দেশী-বিদেগ? 
বল্ডশন্তির সেবাদাস মাত ! এ কারণে 
বংশ! যে রেল যাজেটটি প্রণব ঝরে" 
ছেন, পেটি [কিছ একটা !কুঘায়ী 
মের নন্দন’ নয়। একা বংলাঁলালের 
মন্তিষ্ক প্রসৃত বন্ত্‌ নয় তার একট! 
[পিতা-পা়চনও ঝ্ছে_কোটের॥ বা 
গ্যাং নেতৃত্বের ঘানস-পংর রংগে। 
অনংগান করা চলে। বংলালাতাজ। 
যখন তার রেল বাজেটটাকে জাত 
উদ্দেশে নিবেদন করে যাচ্ছিলেন, 
সে সময়ে নঘ' বকের কোনও এক 
প্রকোচ্ঠে আর এক বি আদ্থ॥ চিতে 
হুট:ফট: করে চলছিলেন, কথন মাল 
কাড়বেন। এবং কাড়লেনও, দ:দন 
যেতে না যেতেই রায় লোষণবন্যের 
কেন্বরাবন্দ'তে অধাচ্ছিত জাগ্রত 
বিগ্রহগণের অপর দানসপাা, 
অথাৎ সাধারণ বাজেটাটি। চ ভূমিষ্ঠ 
হলো। ১১৮৫- প্রথম উপহায়, 
যমজ উপহার-_ডবল কালোপাহাড়। 
০ ০ ৩ 0 
মহামান্য বিদ্বনাথপ্রতাপ [সংজাী 
খন প্রবল প্রতাপে তার 'বোল্‌ড 
এন্ড ইমঁজনেটিভ' মাল পাঠ করে 
লোনাচ্িলেন। সংলদের দল'ক গ)।লা* 
রাঁতে মাত একজন বাদে কোনও 
1বদেলশ কটনীতিক গরজ করে হাঁজয় 
ছিলেন না। সে একজন আর কেউ 
নন। ত্বং মাকিণ] রঞ্টদত। 


বা।পা্টা কাকতালগয় নাও ঘতে - 


পারে। 'শামকাকু* গভণর মনোযোগ 
সহকারে বাজেট-পাঠ শংনাছলেন) 
শেষাংল ৭ম প্‌ণ্ঠায় 


[ 


\ 


দগাণ ॥। শুক্রবার, ৩৯শে ঘ6৭ ১৯৬৫ 


কঅ/জ্যপ।ল নিয়েগ প্রসঙ্গ 


গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করে 


 ব্লাজীব মাতুদেবীকে অনুসরণ করছেন 


{ রাজভধনকে ইচ্কংগ্রেসের আঁফস 
1; [হিসাবে থাবহার করার যে এঁতিহা 
1 হাতপবে' গড়ে উঠছল, রাজ 
{ গাশ্যণ তা যথরাতি বজায় রাখলেন । 
তাছাড়।, ডান গণভাদ্তিক পদ্যাতির 
1: প্রাতও আস্থা রাখতে গারলেননা ৷ 
{ থার ঘাতৃদেধণর অনন্ছাত, নাতকেই 
মেনে নিলেন ॥ 
মধ্যপ্রদেলের ই'কংত্রেল দলের 
সদসাদের দ্বারা লব'লন্মততাবে 
[রষণীরত দলনেতা তথা দুখামন্রণ 
প্রীঞ্জ্ন সিংকে, চাঁবশ ঘণ্টার ছধ্যো 
) পালের রাজ্যপাল করায় এবং ভোটে 
পরাজিত দুই প্রান্তন মলয় কেন্দ্র 


মন্রণ শ্রীপ, ডেব্কটসুববাইল্লা ও 
শ্রীওদমান জারফ খানকে যথাক্রমে 
বিহার ও উত্তাগ্রদেশের রাজ্যপাল 
নিষবাঞ্তিতে তার কথা ও কাজে অসঙ্গাত 
প্রমাণিত হল। 

নিবণচনের দৃখে হত বড় গলায় 
প্রলাসদকে বলৃযদংন্ত কন এবং গণ- 
তাশ্রিক ভ্রীতনগাতর প্রতি আচ্ছা 
প্রকাশ করলেও কাধ)'ত তিনি সেই 
গম্ডলিকায় গা ভালে দিলেন। 

পান্চমবন্ধের জনগণের কাছে 
বাতিল রাজ্যপাল বত্ত'সানে সংদদ 
স্দলা শ্রীজনম্তগ্রসাদ লম‘ প্রকালা 
জনসভায় দাবা করে গেছেন বে 


' বলয়ে পরিবহনের 
শোচনীয় চেহার 


ভোটারদের মনে আবেগ নার 
করে নিবা্চনে ঘথেণ্ট সংখ্যাগার'ঠতা 
অঞ্জন করার পর এযারে রাজীব সরকার 
তার আসল গুপ প্রকাশ করেছেন। 
তার প্রথম লনা বংশীলালের 
প্রল্পাবিত রেল থাজেট। 
রেলওরে বোর্ডের উপর বিশ্ব- 
ব্যান একটি চাপ ছিল যাতে ভারতের 
রেল সংস্থাকে এখন ।'জনবল্যাণম:খ) 
থেকে ধাণাজ্যক” সংস্থার পরিণত 
. করা ঘায়। এই ব্যাক খেকে বোড' 
| প্রায় ১৪৩৪ কোটি টাকা যে খণ 
নিয়েছে তার অনাতম শত' ছিল এটা । 
সুতরাং ধাষ্টীভাড়া এবং লগে! মাদল 
বাড়ার একটা আভাষ আগে থেকে 
f পাওয়া 'গিৱেছিল। গত বছরের 
] বাজেটে আসন্ন ভোটের পর্নিপ্রোক্ষতে 
ৰ এই ‘আগ্রি্ন দিমধাস্হাট স্থগিত রাখা 
1 হয় এবছর ঘংশালালের সামনে আর 
ফোন পথ ছিল না। ‘মহাজনের’ 
। কথা মেনে ত চলতে হবে। 
: - বাণাজাক সংস্থায় ঘপান্তারিত 
1 করতে গিয়ে বংলালাল কচ্তু কেবল 
1, মলা অঞ্জন করার দন্যেভোবকেই 
হত দিব্রেছেন। 'বিখ্দের'দের সাথ 
দেখেন লি। 
রেলওয়ের ঘাঃণভাড়া এবং পণ্যের 
মাশুল ধে হারে বেড়েছে তার নাজর 
ইদানিং কালে নেই জথচ এর বিন- 
ময়ে মানাঁদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো 
অপ্বা রেলেয় পরিবহন ব্যবস্থার 
উন্নতির কোন বাল্ব পারলনা 
নেই । দেশের মানযের কাছ থেকে 
অথ’ নিয়ে রেল বাবন্থাকে একটি 
লাভজনক সম্পদ ল:ণ্টির সান্ছ। করার 
পাঁরবতে' এটি দেশের সাবি'ক গল)" 
- ক্ষতির একটি অন্যতম উৎস হয়ে 
চে দাঁড়াবে এমন আশ?.ই রয়েছে। 
| দাত কলেকবছরে ধার,ঝহক ভাবে 





রেল ব্যবস্থায় অবনত হয়েছে। 
পরিবহনে দূনপাঁত বেড়েছে নিরাপত্তা 
কমেছে আয় সঙ্গে সঙ্গে ধাগদের 
সুযোগ সুবিধা গেছে কমে! ফলে 
বছরের পর বছর রেলের লোকসান 
বেড়েছে, অধচ যে নয পণ] বরাবর 
রেলের মাধামে পাঁণযাহিত হত তার 
বিরাট অংশ মল য়েলের হাতছাড়া 
হয়ে মোটর ও অন্যান) যানের উপর 
নিভ'রশগল হয়ে পড়েছে। অ'ডটায় 
জেনারেলের [হগাবে ১১৭৭ থেকে 
১৯৮১ সালের মধ্যে লর ও অন্যানা 
পাঁরবহনের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় পরার 
৭৭ কোটি টাকার আল থেকে রেলওয়ে 
বাত হয়েছে। 


গাত বছ্রটিতে [বিশেষ করে 
রেলপথের পাঁরবহনের সঠিক অবনতি 
লক্ষ্য করা গেছে। যেমন বেড়েছে 
দংঘটনার সংখ্যা; তেমনই বেড়েছে 
গাড়ী চলাচলের অনিশ5য়তা । কতক- 
গৃল দর পাল্লায় গাড়ীর গতিকে 
বাঁড়রে একটি চমক মুণ্ট কয় হলেও 
কাষত যে গাড়ীর কোচ বাড়েনি 
এবং আথক সংখ্যক য্রীদের দুতোগে 
ভুগতে হয়েছে একথা আজ আর 
গ্লোশন নেই। 


বরকত গণি খান চৌধয়)র 
তৃধলক' লাসনের চেহারা এখন 
অনেকটা পারিক্কার। সাময়িক 
চটক ছাড়া স্থায়ী উন্নতির কোন 
প্রচেণ্টা ছিল না সেটা আরও জানা 
গেল কোল ইপ্ডির। ও রেলকতৃ“পক্ষের 
বিতকে'। ওয়াগনের অভাবে কয়লার 
উৎপাদন ও সরবরাহের বথেন্ট অব- 
নতি হয়েছে। গণি সাহেবের 
অণ্ধ শ্ঞাণকপের হয়ত এখন আনতে 
আনছে মোহমদন্ত ঘটবে । 


রাজভবনে বলে তিনি দলে 
সেবা করেছেন। তাঃই কাতর 
ফলে এই রাজ্যে তার দলে লোক- 
সভাল ৪টি জাগ্নগায় ১৬টি আসন 
লাত হয়েছে । তিনি অবলা পন 
বতগ'কালে আপানুরূপভাবে পরচ্কৃত 
না হওয়া রাজণঘশীবরোধী! গোষ্ঠার 
মঙ্গে আঁতাত করেছেন বলে লোনা 
যাচ্ছে । শ্রীশর্মাকে ধন্যবাদ বে 
তিনি রাজাপালের আসল ভ্‌ণিকা 
[কি অকপটে তা প্রকাশ করেছেন । 
আজকে এই পদে [নিন্নদতাপ্িক প্রধান 
হয়ে থাফার সুযোগ আধ নেই। 

বারা ভেবেছিলেন ঘে মিঃ কন 
মাতৃদেধীর অনৃসূত অগণতাপ্রিক 
রাীঁতিনাতি বজ'ন করে চলবেন তাঁদের 
এখনই মোহমহান্ত হবে মনে কয়া 
ভূল। তবে আগে কখনও তাঁরা 


কি দেখেছেন যে র্পাত ভবন 
থেকে ঘোষণা করার আগেই 
সরা] মষ্ট] রাছে।পল। নিয়োগের 
মংবাদ প্রকাণ করেছেন? যদও 
মাণ্তসডার পরামশেই রাজালাল 
নিয়োগের রাঁতি, কিন্তু সাধারণ 
শ্বালীনতা এতদিন হজ রাখা হত। 
ধারে নতুন নজির হুল হাট গগ্যণ 
শ্রীচাবন সাংবাদিকদের আগেই 
সরকার সিদ্ধান্ত জানিরে দিলেন। 

তাছাড়া, ্রীঅজ:ন লং দলনেতা 
নিবাচত হওয়ার পর ম-খামন্ত| শপথ 
নিয়েই হাইকদাস্ড অথ[ং রাজগব 
গান্ধীর কাছে এসোঁহলেন তাঁর 
মণ্ত্রিদভাৱ সদন।দের নাম অনুঘোদন 
করাতে | কিন্তু দচ্কো যাওয্লার 
মথে রাজাধ গাণ্ধাঁয নিদ্দেশে তাঁকে 
পাঞ্জাবে রাজ/পাল করা হল। এই 
ঘটনা প্রমাণ হল যে ্রী1৩৭ ইপ্দিরার 
আমলে বেদন দির ছকুমে মুখ" 
মন্ত মনোনয়ন যা ত্রদযদল করা হত 
এবং যাতে মাজ্যপরিযদ'য় দলের 
কোন ভাঁমফা ছিল ন। সেই প্রথাই 
কার্যত বজায় রাখা হল। 

রাজ্যপ্থালে আট বছর পয় এই 
প্রথম এবারে দল'ম সদসারা নিজেদের 


। তিন ॥ 


নেতা নিবাঁচন করলেন । এই সময়ের 
মধ্যে ১২ গন মৃখ)মণ্তী এসেছেন 
এবং বিদায় নিঘ্েছেন। সবই দিল্লীর 
হকুমে ॥ 

অনেকেই ভেবোছলেন যে 
রাজস্থানের ব্যাপারে ল্লর মনেও 
কাউকে মখামণ্ট! না ধরে রাজীব 
গাষ্ধ। একটা উদার রাঁতি চাল; 
করলেন। তাঁদের এখন একটু ভেবে 
দেখবে হবে যে ্রমজুন [সিংকে 
মধাপ্রদেশ থেকে পালাবে আনায় 
কাঘ'ত দিল্লীর হযকুমে রাজের লাদন 
চলার রাত বনায় থাকল কিন।। 
শ্রীণত) ইান্দর! গ্যান্ধীয় আমলে সবাই 
একেই লঠিক পদ্ৰতি বলে দেনে 
নিঙ্লেছিল। দার। দলের দধো এর 
বিরদ্ধে প্রাতবাদের কোন সুযে।গও 
[ছিলনা। সদগাদের একদ।ত দাত 
ছিল লব সপ্ধান্ত থেনে নেওয়। এবং 
মগথ'ন করা। এখনও সেই চাবি- 
কাঠি দিল্লীর “হাইকমান্ড” এর হাতে 
রয়ে গ্েল। ধারা ভোটে দলনেতা 
হয়েছেন বিভিন্ন রাজো তাঁরা আর 
নিশ্চিত নন। 

এই আচরণে গ্রাজীধ গাল্ধার 


শেধাংশ এম প্ণ্ঠায় 





মোটর দ্র্ঘটনায় নিহত ও 
আহতদের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা 





অকস্মাৎ দংঘ'ধনাল্স পতিত আহত বা নিহতদের পরিবার যে আর্ক দুগণতর মধ্য গড়েন, তার 


আংশিক নিরসনের জন্য সরকায় বিভিন্ন রুমের ক্ষাতপ্‌রণের বাবস্থা চালু করেছেন। 


এর মষে) রয়েছে (ক) 


আঘাত-করে গাড়ী পালিয়ে গেলে ক্ষাতপ্‌রণ (খ) ক্ষোবাবিচার নিরপেক্ষ ক্ষতপরণ (গ) দোযাচায় ভাতক 
ক্ষাতপ্রপ (ঘ) মোটর ভিছিকলংদ: আআফাডেষ্ট বেনিফিট দিকম। (ক)-এয ক্ষেত্রে ঘটনার এক মাসের নথে) 
মহকুমা শাঙকের কাছে ( কলকাতার ক্ষেত্রে ডি সি ট্রাফিক, লালবাজার। কলফাতা-১ ) ফম“এতে দরখান্ত ধরতে 
হবে। দরখান্তের ফণ" [ধনামলে মহকুমায় দোটরধান বিভাগ ও কলকাতার ওপরে ঠিকানায় পাওয়া যাবে। (ৰ) 
এর ক্ষেত্রে দুঘ'টনায় পাঁিত ব্যাপ্ত আহত বা নিহত প্রমণত হলেই টাকা পাওয়া যাবে। কলকাতায় হলে ‘মোট 
আকাসডেষ্ট (রমস: ্।ইবৃনাল' ১ নং কিরণলঙকর রয় রড, কলিকাতা-১ ও জেলার ক্ষেতে জেলা টাইব্যানালের 
আফসে এজনা নাদন্ট ফদে' দরখাজ্জ করতে হুবে। (গ) গৃথেক্ষি ট্াইব্যানালের কাছে ক'প'এ ফণে' ৬ মাসের 
মধ্যে আবেদন করতে হবে৷ (ঘ) এই পাঁরকঙ্পনা অনযায়গ মেঃটর দংঘ্টিনা ছাড়াও টামের দ:ঘ্টনায় ক্ষতির 
পাঁরধারকে কিছু আর্থিক সাহাযা দেবার বাবস্থা হয়েছে। এই ক্ষেত্র দরখান্ঞ জমা [দিতে হবে যে খানার অধাঁনে 


দংঘ'টদা ঘটেছে সেই খানায়। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥ 


১৪০) তথা 





UG 





গবাঢি পঞ্র রোগ 
৪ অন্যান্য সমস; 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 


পশ্চিমবচ্ছের গবাদি পশু পক্ষায় 
সংখ্যা অনা বহ স্থাজোর চেয়ে খুবই 
নগণ্য এবং পণ; পালনের মত পা" 
বেলের অভাব এখনও প্রকট হয়ে 
ওঠোন। পোলার স্থাপন, গবাদি 
পল; পালন এবং অন্যান চাষবাসে 
আগ্রহের অভাব বহ: ক্ষেত্রেই বোকা 
যান সরকারণী কর্তাদের জনয । গরীব ও 
নি*্ন আয়ের চাষী সরকার] ডোল 
পেরে বিনা কাজে ঝণ্ডা নিয়ে ঘরে 
বিংব। চায়ের দোষানে আটচালায় 
দলা কথাবাতায্ তুঝড়ী ফুটিয়ে 
বিনা গঞ্সার গম ধান চাল আট! 


কিংবা নগদ সাহাব) পেয়ে অনড় অচল 
হতে বদেছে। 
সংপ্লাত নদায্নার হাঁরণঘাটা 


সরকার! ফামে' গবাদি পশংর মৃত্যু 
সংবাদ পুনাঁছলাম । ফলযাণীর গর 
(খোঞাড় 7) অবস্থাও একই রকম । 
সরকার ফামে' গৌর পেনের টাকা 
আসছে এবং জলের মত খরচ হয়ে 
বোঁরয়ে ঘাচ্ছে। 

আমল প্রন ছিল দধ। নেই 
মলে কথাই টকে গেছে। ডেয়ার 
সাহ্ছার তৈরী সরকারী ততথাবধানে 
বানানো এ'ধো রোগের ওষুধ 'গক্ষ' 
তেমন সুরক্ষা করতে পারছে লা। 
গবাঁদ পল; এবে রোগে ঢলে পড়ছে। 
এবে তথা এফ এণ্ড এস 'ডি খুব 
সাধারণ যোগ। অথচ এ রোগেই 
বেলন মরে গবাদি পল:। হয়তো বা 
ভেজাল। হয়তো ধা ।রক্ষা'র তেমন 
ক্ষমতা নেই । 

একটি বেসরকারী) সংস্থাও 
ভাযাকসীন বাক করে। এবে! রোগ 
প্রাতরোধে এদের [ধি'বজোড়া খ্যাত 
সংপা্ ওষুধ উপোক্ষত। এদের 
ওষাধে যেখানে লতকরা প'চানদ্যই 
ভাগ গবাদি পল এই রোগ থেকে 
রক্ষা গেত। বতমানে সয়কার? তত্বায- 
ধানে তৈরী হেলাফেলার ওষুধ 
প্রয়োগের ফলে মান সত্তর ভাগও ধুক্ষা 
হচ্ছে না। ভাফসীনে এ-১০ বা 
এ-৫ মনোভ্যালেন্ট ক্ষমতাই দরঙ্কার। 
মচারচর ক্ষমতা থাকে এ-২০। এতে 
কাজ হয় না। অথচ বেমরকারণ এ 
এযে| প্রতিরোধক ওধূধকে অচ্ছনত 
করার চেষ্টা হাচ্ছে। 

{ধানচণ্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় 
ঠওণে কৃ সাংবাদিকতা আলোচনা- 
চক্র শেষ হলো এবং পাক্ষক কাধ 
পতিক! সবুজ সোনার উদ্যোগে কৃষি 
লাংবাগিকতা পুরাকার দেওয়া হলো । 


পৃরগ্ফার প্রাপ্ত সাংবাদিক ও কাঘ- 
কমশ'দের অন্যতম জনেণচ*্র ভট চায্য' 
বহুকাল থেফেই কৃষ সংবাদ প্রকাশ 
করছেন এবং ছোট মাঝারণ পর্রপন্রিকার 
সঙ্গে কৃষ সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে ঘান*ঠ 
যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছেন। 

আলোচনা চক্রে কাঁধ পাঁপ্রকাকে 
অন]ান/ ছোট পাঁতিকার সঙ্গে একই 
মাপকা1ঠতে দেখা উচিত বলে মন্তব) 
করেছেন জনৈক সরকার! কতা । এতে 
অবলা কীধপাণ্নকা সম্পাদক ও কৃষি 
সাংবাদিকরা অথ | কৃ.যপাতিকা- 
গলির দায় দাদি আলাদা । এদের 
প্রচারে চাষাঁর কাছে দরাসার সুযোগ 
সুবিধা কৃষি অনুসম্থানের ফলাফল ও 
সুপায়ণ পেশছে দেওয়ার প্রশ্ন আছে। 
অনা পাকার অতট। দায় নেই। 
কৈফিং দেবার প্রশ্নও সরাসার 
উপান্থত হয় না। ভারত জান সার 
প্রালক্ষণ প্রকল্প নেতা ডঃ মাধবে্ছ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অবল} তাঁর ব্তায় 
উল্লেখ করেছেন কাষপন্ধিকার দান 
দায়িত্বের কথা এবং কৃষি পাঁরকার 
আলাদা ভুলিকার কথা । চাবহাস 
কাঁধ পান্রকা সম্পাদক সতারঞজন 
হি্যাস আকাশ্বাণগর কৃষি বিভাগের 
সমালোচনা করেছেন । পাণ্চমবঙ্গ 
কৃষ সাংবাদিক সমিতির সাজেদুল 
হক চৌধ্রর দাব--কীষাঁবভাগ 
মহাকরপান্থিত কাঘ তথা দণু থেকে 
কৃষ পাকার জন্য সংধাদ পাঠালো 
বন্ধ করলেন কেন? হ্যান্ড আউট 
পাঠানো চাল; করা হোক । 

কলকাতা শহরে তথা ও সংগ্কত 
দপ্তরের অধীন তালিকাতৃন্ত কাঁধ 
পাঁচকাকে কৃষ বিভাগের বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হোক। গ্রামলহর কৃষি মাসকে 
অজ মস্ডলের দাবি এ প্রিকাকে 
রাইটার্স বিল্ডিং থেকেই কাঁঘাবভাগের 
কিছ বিজ্ঞাপন দেওয়া হোক। গাম 
থেকে জেলা থেকে এ পত্রিকা সরকার? 
অনা বিল্রাপন নেয় না এবং শহয়েই 


নাম তালিকা ভুস্ত । গ্রাম গলে মাচে'ৱ 
প্রথম সপ্তাহে অনেক চাষ আলু 


তলে এ জমতে তিল লাগিয়েছেন। 
আলার দাম খোলা বাজারে সামান্য 
বেড়েছে । তাতে চাষ'র কিছ সুবিধা 
হবে না। আমের মৃকুল ভালোই 
হয়েছে । বোরো ধানে জল দেওঘ। 
সমস/। ৷ জলন্ত! দিন হিন নেমে 
যাচ্ছে । পৃকুর খাল [বল শকিয়ে 
ঘাচ্ছে। টউবওয়েলের জলও নামছে। 
অল সংকট দু:৩ এগিয়ে আসছে! 
একটি ডারণ বাণ্টি হোক চাযীর আশা) 


দপ'ণ ॥ গৃত্রঝার ০১:শ সা) ১৯৪৫ 


জনগণ কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের 
শাসনের শ্লোগান প্রত্যাখ্যান করেছে 


ই-কাংগ্রেসেয় নতুন প্রচার সচিব 
শ্রীকান্ত বম! যত হড়াই করে দাবা 
করুন না কেন যে, রাজীব গান্ধায় 
বিয়াট সমর্থন পাওঘ্র৷ গেছে সদা 
সাধ বিধানসভা নিবাচচনে, কাত 
ভোটারয্া কিন্তু তাঁর “কেন্দ্রে ও রাজ্যে 
একই দলের লাসন' শ্লোগানকে 
সোজান্থাজজ প্রত্যাত্যান করেছে। 

তা না হলে বায়বার ফণটিক ও 
অন্ধ: প্রদেশে স্বয়ং প্রধানম্ণ প্রচায়া- 
ভিঘানে অংশগ্রহণ করে নয়ম গরম 
সুরে কেন্দ্রে ও রাজে) একই দল 
শাসন করার জলা আবেদন করলেও 
অন্তত এই দুই হাজ্যের মানুষ তাতে 
সাড়া দেয়নি কেন? 

গাঁকদের মান্য ত এককথায় 
ই'কংগ্রেসের উপর পৃরোপহাঞ অনাচ্ছঃ 
জানয়েছে। মহারাষ্ট্রে ই.কংগ্রেসের 
আঁধপত্াা অনেকটা মন! চারাট 
ঝাজে। অংল) ই-কংগ্রেসের প্রাধান) 
রয়েছে। ধদিও লোকসডা নিরাঁচনের 
তুলনায় অনেক কম। সুতরাং 
সংবিধানের হব্তরাধ্থর্ন (ফেডারেল) 
লাসনের পক্ষে দেলের মান্য ঘে 
ভোট দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

অপ্ধুপ্রদেল দাঘ'কাল ধরে কং- 
গ্রেসের দৃগ' ছিল, কিন্তু আন্তকে এমন 
অবস্থা দাঁড়িয়েছে যাতে বেশ কিছ; 
দিনের মধো এরাজে] ই-কংগ্রেসের 
পক্ষে ক্ষমতার [ফিরে আসা মৃগ্কিল। 
কণাটিকেও একই অবস্থা ছিল সোঁদনও । 
যখন সারা ভারত ইীন্দয়া গাস্ধীর 
প্রতি বিরূপ হয়েছে তখনও কণটিক 
তাঁর পাপে এনে দাঁড়য়োছল। এবারের 
লোঞসভার নিথচিনে রাজণবের প্রতি 
সমর্ধন জানালেও কণিকবাসী যে 
এ রাজ্যে জনতার লাসন চাল্প সেটা 
পাকার । কারণ তারা অভিজ্ঞতার 
দেখেছে যে শ্রীরামকুফ হেগড়ে অনেব- 
দিন পর ও রাজা মোটাদ:টি পারিজ্ছম 
শাসন আনতে গেয়েছেন। কেন্দের 
সহযোগিতায় হয়ত আরও ভাল করা 
সম্ভব হৃত ৷ কিদ্তু সংকণণ' দলা 
স্বাথে' ই-ঘংগ্রেদ বিধানসভার সদস্য- 
দের কেনাবেচার পথ বেছে নেওয়াতে 
তাদের ঝণটিঞবাসী ঘ.ণানস প্রত্যাধানে 
করেছে । এমনকি মধাপ্রদেশে 
যেখানে আপাতদ:ণ্টিতে ই-ধংগ্রেদ 
এই নিবা্চনে যথেষ্ট সাফলা অঞ্জন 
করেছে মনে হয় সেখানেও যদ লোক- 
সভা নিবাঁচনের ফলাফলের অনুপ 
ফল হত এবার তাহলে ই-কাগ্রে:সের 
পাওয়া উচিত ছিল ৩০৭টি আসন 
(৩২০-র মধে) ) কিন্তু সে লাগাম 
পেলেছে ২৫০টি । গত বিধানসভার 
তুলনায় এবারে মানত ৪টি আসন বেশি 
পেয়েছে (২৪৬ এর জানুগাম ২৫০) । 

নয় সলাহ আগের লোকসভা 
নিবাচনে ই-কংগ্ৰেদ রাজেো বিপুল 
সংখক আসনে জয়ঙাত করে এবং 
[বিরোধাঁর। নামগত আসন পায়। 


কিল্তু গলি বিধানসভা নিষাঁচনে মোট 
প্রা দেড়শ আসন এবারে কংগ্রেসের 
হাতছাড়া গতবারের তুলনায় । লোক- 
সভা নির্ধাচনে এইনব রাজে) ই'কং 
গড়ে ১৩ শতাশে আসনে জন হঘ। 
আর এবারে নগ্প সণ্ডাহের বাবধানে 
৩০ শতাংশ আসন কমে গেছে। 

অম্ধু ও বণটিকের পয়েই 
শ্রীরাজীব গা্ধণ নাচন প্রচারাভঘানে 
বেশ? গরুত্ব দিয়োছলেন সহারাদ্টে। 
সেখানেও তাঁর দলের আধিপতাকে 
বড় দ্রকের চ্যালেজ জানিয়েছে 
শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বে পি. ডি. এড 
২৮৮টি আসনের মধ্যে ১২৭টি 
আসন দখল কল্ে। তাছাড়া সি. পি, 
আই দি, পি. আই (এম) মোট চারটি 
করে আসন পেয়েছে । যাঁদও ১৬ট 
আসন বেলা পেতে ই-ঝংগ্রেদ মোটা" 
মৃটি নিশ্চিন্ত মহারাণ্টে কিপ্তু বিহান- 
সভার ফলাফল ই-কংগ্রেসের পক্ষে 
খুশি হওয়ার মত মোটেই লমল। 
একমাচ বৃহত্তর বোম্বাই ছাড়া সারা 
মহায়াণ্টে ই'কংগ্রেসের ভাল রকম 
বিপধ'র হয়েছে । এমন ক যিদ্চ', 
যা ই-কংগ্রেসের সংচাইতে শঙ্ত ঘাট 
বলে পরিচিত সেখানেও ই-₹ংগ্রেদের 
পরাজর হয়েছে। মায়াঠওপারা 
এবং পাণ্চম মহারাণ্টে, যা চিরকাল 
ঝঃগ্রেদকে ভোট দিল্লে এসেছে এবারে 
সেই আগলে [বিরোধ শস্ত 
যথেষ্ট ভাল করেছে। ভোটারদের 
মনোভাবের পারধত'ন বেশ? করে 
নজরে পড়েছে এই জনে] ঘে প্রায় 
নয়ন সপ্তাহ আগেই লোকসভার 
নিবাচনে মহারাণ্টে ই-বাগ্রেস ৪৮টি 
আসনে ৪৩টি আসন লাভ করোছিল। 

উত্ধঃভাঙ্ছতে হিন্দ ভাষণ অণচলে 
ই-কংপ্রেসের আধপত্য আগ এফ- 
চেঁটিয়। হুইল না। সন্দেহ নেই যে 
উত্তরপ্রদেল। বিহার, মধাপ্রদেশ রাজ 
স্থান এবং ছিমাচলপ্রদেশে ই-কং 
মোটামংটি ভাল করান্ন বল! চলে যে 
উতর ভারতে ই-ফংগ্লেদ আজকে বেল 
একটি জবরদন্ত লান্ত। তবে লোক" 
সভায় নিধচনে প্রত আগনের তুল” 
নায় এবারের সংখ্যা অনেক ফম। 


উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ই- 
কাগ্রেসের প্রাধান্য যথেষ্ট কদেছে। 
ই-কগ্রেস নেতারা নি্চগ্নী ভাবেন নি 
যে যাজন্থানে লোকসভায় নিবাচনে 
যেখানে ২০০ বিহানমভা কেনের 
মধো ১৮৮ কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


ছিল সেখানে এবায়ে মান ১১৩টি 
আসন জ-টবে তাদের ভাগে, বিলেষ 


করে গত বিখানসভাল্প ১৩৩টি আসন 
ছিল তাদের দলের । 


উত্তরপ্রদেশের ফলাফল নিচ 
ইনকংথেদ হাইকসাষ্ডকে চিন্তিত 
করবে । গত ডিসেণ্বঘের লোকসভ। 
নির্বাচনে ই-কংগ্রেস ১২৫ বিধান- 
সভা নাচন কেন্দের মধে। ৩৮৩ 


টিতে সাংধ্যাগা্রষ্ঠ চা অন্ন করোছুল 
যেখানে এবং বিদানা বির়ানসভায় 
তার ৩০১ আসন ছিল 
সেখানে বর্তমানে ইখবংগেসের 
আসন কদে ২১৬ টিতে দাঁড়" 
চেছে। আর চারজন মন্ত্র 
পরাজিত । প্রধান বিরোধ! দল ডি 
এন কে পি যেখানে মা ৩৩টি বিধান 
সভা কেন্দ্রে লোকমভা [ন্াচনে এাগায়ে 
ছিল তারা এবারে ৮৫ টি আদন 
পেয়েছে । আগের ধিধান সভায় এই 
দলের ৫১ টি আদন ছল । 
গত লোকসভা নিষচিনে চরণ 1৭. 
য়ে দলকে প্রান মুছে ফেলে দিয়েছিল 
ভোটাররা, কিন্ত; এবারে আবার বিধান 
সভাল্ল ভার উপস্থিত থাটয়েছে ভাল 
ভাথেই। |বহারেও এই দল তাঁর 
ছারানে। ময1দ। অনেকটা [ফিরে পেয়েছে। 
একমাত্র মধা প্রদেল ছাড়া বিহায়। উত্ত1 
প্রদেশ এবং রাজগ্থানে এই দলের দাফল্য 
উল্লেখযে।গা। রাজন্থানে এরা ২৭টি 
আনন গেয়েছে, ১৯৮০ মালে ঘেখানে 
মাঘ ৭টি আসন ছিল। 
এক কথায় বলা চলে থে হীরা 
গাষ্ধীর মতার [ঠক পরে পয়েই 
ভিনেণ্বরের লোফমভার নির্বাচনে দেখের 
মানুষের মলে যে আবেগের স্টার 
হয়েছিল তা বথে্ট প্রশামত 
হল্েছে। ই-কংগ্রেই একমার দল 
য। দেশের সম্‌দ্ধি আনতে ও সংহাঁত 
রক্ষা করতে পারে এফথা সবাই মেনে 
নেলান। বৈচিঘোর মাধো জাতীয় 
একা সম্ভব তাই আবার দেশের 
নেতাদেয় স্মরণ ফাঁরয়েছেন ভেটা- 
রয়া । অ-ই-কংেলীরা সবাই জাত'- 
মনতাবরোধী এমন মনে করেল ন। 
তারা। আগ্ালক দলগাল আ9- 
লিফতাবাদে আম তা হলা চলে না। 
ঝাআীব গ৷ণ্ধ! বিরোধাদের সততা ও 
দেশপ্রেমের উপর সন্দেহ করে ঘ। বলে” 
হেন তোটারদাতায়া তা মেনে নেয়ান 
ফায়ণ তারা দেখেছে ঘখন নিজের 
দলের স্বাথে' প্রয়োজন হয়েছে ই'ঝ- 
গ্রেদ তখনই কোন না কোন আগ্টালক 
দলের সঙ্গে সঙ্খেতা করেছে? 
হেন, তাঁমলনাড়; ও পণ্ডিচেরঁতে 
এ। আই, ডি, এম কে-র সঙ্গে, কাণ্মণরে 
ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে। আবার 
বেরালার নানান আগালক দলের 
সঙ্গে, তায় দো সাম্প্রদামিক মংলালম 
লাগ দলও রয়েছে । ই-কংগ্রেসের 
লঙ্গে ভাব চলে গেলেই এরা আবার 
'অঙ্ছযাত' হয়ে পড়বে ৷ সেদন্য কেউ 
অধাক হবে না যদি দেখা ধান ইণ্বং- 
গ্রেদ মণ্ট থেকে ব্হানান্দত কিয় 
সংগ্রাম পরিষদের নেতা নরযাহাদর 
ভাগ্ডারণর সঙ্গে আবার রাতায়াতি 
আপোষ হয়ে যান । 5 


আজকে বিহারে বাঁ অপেক্ষা 
শেযাংণ ৬৯৮ পায় 


দপণি।। শকুবার। ২৯শে আচ ১১০৫ 


বন্দুকের নল বনাম চিন্তার স্বাধীনতা 


অমৃল্যরতন সেন 


আহ্বীনক সমাজবাবন্থায রণ 
হচ্ছে এক দৈত্যাকাতর দানব িশেষ। 
সমাজধ্যবন্থায় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
মানযই শই দানধ গড়ে তুলেছে। 
প্রাণী জগতের মধ্যে একদা মান:যই 
হলো সচেতন মননশখল প্রাণী। সানংয 
চিন্তা করতে পায়ে_চ্যাধীন এবং 
সচেতন ভাবে চিন্তা করতে গারে। 
এই [চিন্তা করায় লন্ত থেকেই দানব 
পেয়েছে দননশ'লতা-_বিচার করার 
ক্ষমতা, ব্যাদ্যা করার ক্ষমতা, ’ম;তি- 
রোদহন করার ক্ষমতা, সচেতন 
সিদ্ধান্তে উগন'ত হবার ক্ষমতা। 
প্রাণ] জস্সতের মধ্যে আয়ও অনেক 
য্ধদান প্রাদা দেখা ধার বিড ত।' 
প্রামশই তাংক্ষাপক কিংবা জোঁবক 
তাড়নার জতি্ব্যপ্তি। মানয় ছড়া 
অন্যান্য কিছ, কিছ; প্রাদাঁয় মধ্যে 
শত'লাপেক্ষ ধুগ্যিব:ততিয় প্রমাণ লাই। 
কিপ্তু চিন্তার জগতে নিঃলত' ও 
চ্বাধান পরিভ্রমণ দানযা মণ্তিক্ষের 
বৈশিষ্ট/পপে অবদান । 
আলাতঃ বিচারে মানবের এই 
স্য'গ্রাস' ক্ষমতা নিহল মলে হতে 
পারে। বাজবে ফিল্তু তানল়। 
মানব দিচ্ফের পারপ্যষ্টি প্রেক্ষা- 
পটে ররেছে প্রতীনত পারবত'নলীল 
প্রকৃত পারবেশের বেন । সাম" 
গ্রকভাবে গোটা সুদ্টিই মানৃষের 
পারিবেশ। তার নিজের চিন্তাদান্তও 
তার পরিবেশের অঙ্গ। মাঠের 
বে চ্নায়ং'গ্রান্থ থেকে মানের তা 
শান উচ্তব দেখান থেকে এই বিপল 
বিদ্বরথচ্ডের গ্রহ লক্গর তারকারা 
সব কিছুই মানুষের পরিবেশের 
অঙ্গাভত। 
সাধারণভাবে গানুঘ তার জীবনের 
«পরই সবচাইতে যাকে ভালবাসে সে 
হলো তার” নিজের চিষ্তা। নিজের 
মননলালতা) নিজে! [বিচার বদ্ধ, 
নিজের ব্যাখ্যা, নিজের [সিদ্যাদ্ত। 
সদাদবগ্ধ মানবের কতকগল 
চিণ্তা সাধারণ বা সর্ব'জনাঁল; 
আবার কতকগুলি চিন্তা-ভাবনা তার 
একাণ্তভাবেই নিজের, অপর মানুষের 
সঙ্গে তাদেলে না। কতকগ্যাল চন্তা 
ভাবনা গোষ্ঠীগত। জাতিগত। দেলগত 
নামািক ঘুণাতিলীতিগত ভাবে হাধীন 
ও একক । দেনা মানুষের সামাদক 
ইাতছালের বিচারের স্বরে কোন 
চিন্তা'ভাষনাকে যেমন নার্বিচায়ে 
ত্যাগ করা ধায়না। তেমানি নীরব চালে 
গ্রহণও করা যান্র না । এই গ্রহণ ও 
ত্যাগের ব্যাপায়ে যখন মঞ্ি'ক খেই 
হায়িয়ে ফেলে, দানবের আঁজ'ত 
প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ জ্ঞানরাজিসসংহ 
যখন কোন লবঙাগ্ধ জ্ঞানের উদ্নতন্তরে 
উপনাঁত হতে ব্যর্থ হয় তখনই 
মানুষে মানবে সংঘাত দেখ। দের । 
সংগঠিত সমাঙ্গবাবন্থ।লন এই মংঘ।তের 
বাছিক দমন খুব সহজেই বরা যার 
দেও]াকার র॥'৪ধণ্তের বিভিন্ন দঘন 


পাঁড়ন মূলক বাবদ্থ! প্রয়োগ করে। 
সমাঙ্গের_-ত। বিশেষ অগ্গগত। 


পরলো সাআজযধাদখ কাদা” 
ফানবন ববিতা বিদ্যধুগ্ধের পর 


দেশগত কিংবা আন্তজাতিক যে রফমই “থেকেই ধলে গড়েছে। সে স্থান পর্ণ 


হোক না কেন, এই সংঘাতমর জানি 
ফাল'ঁন প্রহরে পরম সাহফুরাই প্রথমে 
চচ্ম দণ্ড পেয়ে থাকেন.। কারণ এই 
তগক্ষঃধণ মনীষী এবং বিপ্লঘারাই 
চিন্তার সংঘাত থেকে উত্তরণের পথে 
যেতে চান। প্রাণ আগতে মধ্যে 
আকসা এরাই হলেন তারা থা 
নিজের জীবনের চাইতেও নিজেদের 
চিন্তাভাবনাকে বেশ? ভালবাসেন । 
আধুনিক সমাজ বাবস্থায় দান্ষ 
থে রাম নামক দৈতাকার দানব গড়ে 
ডুলেছে সেজন্য দায়) অন্য কেউ নয়, 
মানধ নিজেই । দান:য কোনও না 
কোনভাবে প্রাতনিষ্নতই চিন্তা করে 
চলেছে_স্থাবরত্ব। ঘুম এবং মুত 
ছাড়া এ বিরাম নেই । হাদাপিজ্ডেযর় 
মত সদা চল না হলেও উভয়ের মধ্যে 
্রশ্নাসগত বাবঘান ররেচে__সেজন 
চিল্তারও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। 
আবার চিন্তাকে সশুত্খল করার জনা 
লৃধং অভ্যাসগত গতানংগাতিকতার 
উর্ধে মজসলগল চিম্তা "ভাবনায় জনা 
মানুষের অবকাশেরও প্রয়োজন 
আছে । জযকালের অমোধ আবশা* 
বাতা মানুষে সংঘবগ্ধ হতে বাধা 
করে। মানুষের পরান; পরিমিত ৷ 
প্রাগণমান্ত্েরইে পরমা; গাঘাীমিত। 
পার্ীমত পরদায়র মধ্যে মননশণল 
মান্য ঘাঁদ শযং গোবক প্রয়োজনে 
বান্ত থাকে তবে সে চিম্তা করায় 


সুযোগ পায়্না। রাম্ম তাকে 
সেই সুযোগ দের়। তার 
জখবিকার। নিরাপথার প্রাঙপ্রতি 


দেক্স। [বিনিময়ে মান্ধাদর আনহগত)। 


জাঁবিকা ও নিরাপত্তা খৈযায়ক, 
িস্তু আনংগত্য আক। কোল 
নিদিণ্ট রাছ্টে সানযের কর্স'বহল 
জান ঘাপ্লা কাঁভাবে বা বতথ্যান 
প্রসারত হবে, তার নিরাপত্ার গম্ডাঁ 
কতথান৷ বিশ্ংত হবে তা যেমন হিসাব 
কষে দোটাম7টি মাঁমাংসায় উপন'ত 
হওয়া! ঘায়; আলগা কতদ;র প্রলা* 
রিত হবে তার গণ্ডা টানা বড় কঠিন, 
বান্তবে সভ্ভঘই নয় । কারণ, আনু" 
গ্তোর সঞে মানুষের মননশীল 
আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 

রাখ তার নাগরিককে শতাধাঁন 
স্বাধীনতা ভোগ করতে দে । মননশল 
মান্য নিংশত' গবাধীনতা দাবী 
ফৰে । রাষ্টের চারঘানযারণ। তায় 
নাগরিককে প্রদত্ত লতধ'ন স্বাধীনতারও 
চরিত সেঞ্জনা সব রাখে এক নাযন। 
অধাঘ মস্ত গণতাণ্তিক রাণ্ট্ে নাগ- 
রিকেরা অনেকবেশণ নমনীর শত'ধগন 
স্বাধীনতা ভোগ করে। স্বৈরাচার! 
রাণ্টে নাগরিকের স্বাধনত! কঠোর 
শতকপ্টাকত । প্রকৃতপক্ষে ত 
শখলিত ছাধীনতাযই সাণিল। 


করেছে নয়া সামাজাবাদণ বিত্ববাহচ্থা ৷ 
পুরনো সাম্রাজ্যবাদ! আমলের মত 
বিশ্বের লপ্তিধর জাতিসমূহ অপেক্ষা- 
কৃত ঘূ্ধল জাতিসগহের ওপর আর 
নরাদার আক্রমণ চালাল্ল না। দল 
জাতিসম্‌হের আভান্তরীগ সংকট, 
[বিশ্ঞখলা এবং অনৈকোর সৃধোগ 
নিয়ে তার অঞ্নাতিকে ফ'গ্রা ধরে 
দল জাতিসমহের উৎগাদননক্তিতে 
নিজেদের খবরদার এধং আধিপত্য 
কায়েম করে। দুবল জাতগ্লোর 
আধো ঈর্ষা এবং সংঘাতের বাজ 
বপন করে। দ'ল জাতিসদহের 
উৎপাদন শান্তর ঞক্রণ ঘ্যাহত 
করে এবং নিপ্রত তাদের 
পরাক্লদণাল জাতিগৃলোর ওপর 
দনিভ'রল'ল করে ঘরাখে । পর!ক্রদদালা 
জাতিসমহ নিজেদের অথ'নগাতিকে 
চাঙ্গা রাখার জন্য খাদ] এংং অন্য 
সারের টোপ ফেলে দিয়ে দুব'ল 
জাতিগলোকে খণগ্রন্ত ভ্রাঁঙদাসে 
পায়ণত কয়ে। 

মানুষের জানরাঞ্জ তার অতীত 
আঁভন্ঞতার ফল । এই অভিজ্ঞতার 
বিলেহণের মধ্য দিয়ে মান,য ভাব্ষ)ংকে 
প্রত্যক্ষ করে। সভাতার অগ্রগাতয় 


সন্ধে সে যানংষেহ জানের বিকাল 
বিশ্বময় ছড়িতে পড়ে। মানবাঁয় 
ল্রানরাঞ্জসঘ্‌হ আগলে মতই 
সব" বিজ্ঞারী | জ্ঞানের দাহা পদাগ 
হলো মনৃষের দননশাঁলতা । কোন 
জাত-__সে ঘতই পরাক্রমশালী হোক 
না কেন মানব জ্ঞানকে সে কথনই 
একচেটিয়া করে রাখতে পারে না । 
প্রাচা। মিশরানপ। গ্রীক সভ্যতা কোন 
নির্দিণ্ট ভুখন্ডে আবদ্ব থাকে নি, 
পাবার প্রান্ত থেকে ধরাষে তা মনন- 
শণল মান্যের মধে ছাড়য়ে পড়েছে। 
সমগ্র সভ্যতাকে সে উদ্ভাগিত করেছে। 
পারমাণবিক তব এক সময় পাথবার 
একটি ঘ। দুটি জাতিঘ মধ্যে লীঘাব্থ 
ছিল। আঙ্গ তা উন্ঘনলাঁল 
দেশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। 
বঙ্জ্গত সণ্লকে'রু ব্যবধানের জন্য 
কোন নাদন্ট বিষয়ে হয়তো জাতিগত 
প্রাধান্য থেকে ধায়, সময়ের হিগাবে 
তারও একটি নির্দিদ্ট পারিসীগ। আছে 
ভবিষাতে এই জ্যাতগত প্রাধান) লৃপ্ত 
হরে ।নাদস্ট বিষয়ের জ্ঞান সাধারণ 
সমশধয়ণে গেশছুতে বাধা । এখানেই 
মানবের মণ্তঞ্কর জয়। এ জয় 
অমোধ এবং অগ্রাতরোধা । 

সংঘধগ্ধ সমান বাবস্থা কল]ণ- 
কামগ রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান নতি 
হওয়া উচিত নাগারককে উদার গ্বাধান 
চিন্তার অবাধ গ্রাতিশ্রতি দান। 
কোন রাণী নাগারককে একদান্ত এই 
অধিকার দিতে পায়ে যখন রাষ্ট্র 
স্বাধীন কতৃত্ব, রাণ্র ক্ষমতার 
যান কেন্দুগভবনের অধমান ঘটিয়ে 


॥ পা) 


নাগরিককে াঞ্টুম ক্ষমতায় সে 
অন্ঙ্গভাবে ঘপ্ত করা। নাগরিক 
হিষি-প্তাবে যদ সরকার, বিচার এবং 
আইন প্রশাসন গাড়ে ওঠে তবে রাণ্ের 
শভগলো হবে সমাজের শ্রেণীত্বাথ'- 
ঘক্ষার ইমান্ত । সমাজের ফাছে র।8 
তখন সব'জনণন রুপ হারাধে--ন।গ- 
রিকের ষ্যাধান চিন্তার দয়ার অবর্‌*্ধ 
হবে। গোটা জাতত অধিকাংশ 
ঘ/ন্য ঘখন পেষণ নিপ'ড়ন বঞ্চনার 


ঘন্রণায় আত‘, তখন সমাজের কিছ; 
সৌভাগাধানেরা ভোগের বন্যান্ ড:বে 
থাকবে। এই মুষ্টিমেয় সৌভাগাঝানেয় 
গ্বাথেছি হাগ্র তনপ্রচ্ড কাজ করে 
হাবে। জাতি ভ্রমশঃ দুঝলি হবে, 
রাণী অপকৃণ্ট হবে, মান্যের গড়া 
রুট দানধার মতি'তে দানঘের 
চ্বাধান চিন্তার সদর দয়জার় বন্দক 
নিয়ে হাজির ঘবে। 

রাশ যদি নংগাঠত চেতনার 


দযাতিতে উদ্ভাসিত না হন রম্য বাদ 
তার নাগারফকে নি।লত' মননের 


অধিকার ন। দিতে পারে সে রাণ্টের 
যান্দ্রিক অগ্রগাত অনাগত ভাবধাতে 
প্রচন্ড বিন্ফোরণে চরেমার হয়ে যাবে। 

রান মননশ'লতা লাগারকের 
মননলগগতার গর্থিবদ্থ একক । একে 
লালন করা রাণ্মমাতেরই গ্রতর 
দাদিত্ব। এ দািত্ব সরক্চার গারচালনা। 
বিচার বাবস্থায় বিন্যাস সাধন, 
প্রশসানক ল.ংধলা রক্ষা, প.লিণ ও 
সৈনাবাহনীর আলুগতোর চাইতেও 
গরুতর । 

গরিহাস এই যে॥ গ্রতর 
বিষঘ্নটিই সধচাইতে বেল অবহোঁলত। 





ব’শীলাল কঃগ্রেগী এ তিহ্য 
বঙ্গায় রাখলেন 


রেলমন্ত্রী বংপ'ঁলালকে ধনাধাদ । 
গদাীতে বসেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 
কাছে দেওয়া ত'র প্রাপ্তি যে 
একেবারেই দংল্যহীন এটা বুঝিয়ে 
দিতে বেশ) সময় নেনান ॥ বরকত 
দানি খান চৌধুরীর হাত থেকে 
রেলদপ্তয চলে গেলে অনেকেই 
আলাহা প্রকাল করেছিলেন যে 
পাশ্চবঙ্গের বিকাশের জল) তান যে 
উতলাহ দৌঁঘয়েছেন। ৬"র অলং- 
পাস্থতে ভাতে ভাটা পড়বে । সেই 
আশা দুর করে বংশশলাল ঘোধণা 
করেন যে তাঁর প্রবতণ মপ্রীর 
সব প্রাতশ্রবৃত তান পালন করবেন 
অবং কোন প্রকঙ্পই বাতিল হবে না। 
আঁত সম্প্রীতি মৃখ্যমস্তা শ্রীজ্যোতি 
যসুকে একটি চিঠিতে রলদন্তা 
জানিরেছনে থে রাজা পয়কারের 
ধচ্তাবিত জণ্তত চায়টি রেল প্রবল 
তর দ্য বাতিল করে দির়েছে। 

রেলদণ্ত) তর নিজের দেওলা 
প্রাতিশ্রতিই শুধু ভন্গ করলেন না 
বরকত মাহেবকেও হের করলেন। 
কারণ অন্তত কিছুদিনের জনা এই 
রাজোর মানবেন কাছে তান একজন 
কাঁরতকমা বান্তি হিসাবে গণ্য হতে 


চলেছিলেন । নাতি বহুদিনের 
অবহেলার পর এই প্রথম গণি লাহেব 
পশ্চিমবঙ্গ ও তাঁর [নিজ জেলা মাল” 
দহের উন্নগ্নের জন্য তৎপর হয়ে 
নদী অনেকের বিদ্বাগভাজন 
হুন। টান এমন নত্‌ন কিছ করেন 
নি ঘা £কথেগ এতিহ)” ছল 
করেন নি । এর আগে প্রাতাট রেল* 
মন্ত্রী অথবা অসামান্তক বিদানচলাচল 
দণ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্রী নিজ নিজ 
এলাকা রেল বাবস্থার উন্নাত করেছেন 
অথবা বিমান যোগাযোগের নতুন হট 
খুলেছেন ৷ জগক্জীবন রাম, ললিত" 
নায়াননণ মিশ্র বা কমলাপাতি তিপাঠিঃ 
আমলের ফাবঝলাপের ফিরিস্তি 
দিলেই এদণপকে" অনেক তথ্য পাওয়া 
হাবে। তেমান পাওয়া যাবে বিমান 
যোগ'যোগের ক্ষেত্রে । বিশেষজ্ঞদের 
মতামত উপেক্ষা ঝরে অনেকক্ষেত্রই 
এমন এমন রংটে (বিমান চাল; হয়েছে 
ঘা বাযসামিক দিক থেকে গোটেই 
ল।ভজনক নয়। 

আবার এটাও রেওয়াজ থে মন্ত 
বদল হলে, তার আরব প্রবজপাঁট 
আর তেমন গর,ত্ব পায় না পরত 
জনের কাছে। যেমন লালিওনায়াণ 


মিশরের মৃতুার পর সমভ্িপয়ের পরে 
আর খারভাঙ্গার দিকে ডবল লাইন 
করার জনা উদ্যোগ কেউ নেয় নি। 
সুতরাং হংলালালজী “এীতহা"ই 
বজায় র়েখেছেন। 
সংবাদে গ্রকাণ। বংলাঁলালজাীর 
মহকমণ রাধ্টুণম্তী মাধবরাও িশ্ধিয়া 
“তাজ একগ্রেস' তাঁর নিজ শহর 
গোযালিয়রে সপ্তাহে তিন দিনের 
জায়গায় ছয়দন চলবে 1ঠক 
করেছেন। এটাই মন্ত! ছয়ে তার 
প্রথম কত । বংশীলালজ?ও চ'ডাঁগড় 
এবং ভিন্নানর মধ্য একটি সুপারফ।ণ্ট' 
(1 চল; কয়া এবং [ভিল্লানী চ্টেলনকে 
বড় করার প্র্চণ্ল নিয়েছেন। এতে 
এটাও প্রমান হয় যে কোন; প্রক্ 
আগে হবে আর কোনটি পরে হবে তা 
লব লময় গ্ণগতভাবে বিচার ছা না । 
মন্থর প্রয্নোদন অনুসারে অগ্লাধিযার 
শ্বির করা ছয়। 
এবারে দেখা হাক, পশ্চিমবঙ্গে 

নিধাচিত ই-কংগ্রেদা সংসদ লদলায়া 
তাদের প্রাতশ্যত কতটা রক্ষা করেন। 
ভোটের পরেই পঃ বঙ্গের সদন] নিয়ে 
কেস কাছে দ্বার করতে এগরেই 
আলবেন শঘ লা। এই রাজোর 
[বিকাশের গবাথে' প্রাতিটি নাষ। দাধার 
জন্য জোরালো সমথ'ন জানাবেন এবং 
যদি বাথ' ছল তাহলে তাঁরা অফবেগে 
পদত্যাগ করবেন। শ্রীমশোক সেন 
লংলদ সদসাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ) 


লেহাংশ ৭ম প.ঃঠায় 


॥। ছয় ॥ 





সিনে সেনট্রালের কম্মাবহুল ভুমি ক! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা তথা লাচ্চমবাংগে বত 
ফিজম কাব আছে। সিনে সেপ্টাল। 
ক্যালকাটা সেগুলির মধ্যে সধাধিক 
কমচগল। এই বিলি হন 
ক্লাবাট সায়া বছরই শন্যমা অধিক 
সংখ্যায় বিদেশী ছাব দেখায় তাই 
নয়, নিয়ামত তাদের মহখগনর প্রফান। 
বিশিশট আতাঁথ জাপ্যায়ন আলোচনা। 
সভা, নব চলচিপ্রোংসব। ফিল্ম 
মেমিনার, প্রদল'ন? নান ইত্যাদি 
বহুম:খ! কর্মগচী গ্রহণ করে সরি 
ভ্‌মিকাটুকু এযাযত পালন করে 
এসেছে ॥ ১৯৬৫ লালে পতন হয়ে 
১৯৮৫ সালে রূবাট বিণ বংলয়ে 
পদাপণ করল। একটি ফিরব 
নানা কমোঁদ্যোগের মধ্য দিয়ে বিল- 
বংগরের অভিজ্ঞতা সপ্ত করল-_এটি 
নিঃসন্দেহে এক গৃর,তল্‌ণ' ও 
গোরযোজ্জহধ ঘটনা সন্দেহ নেই। 
এই বিশ বংদর পতি’ উপলক্ষে] 
লিনে সেল এক দীর্ঘমেয়াদী 
য্যাপক অনুখ্ঠান ড়! গ্রহণ করেছে। 
ইতিমখেঃই বেন কিছ ছবি, আলো" 
চনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘা দপ'ণে 
প্রকাশিতও হয়েছে আট" মাসেও 
তারা বেশ কয়েকটি ছবির প্রার্শ'ন? 
ও অভাঞ্থনা অনুষ্ঠানের আযোজন 
করে। সংপ্রাত দিল্লীতে অনষ্ঠিত 
দশম আন্তজ(তক চলচ্চযোধসধের 
কিছ. ছবিও তায়া কলকাতার দর্শকদের 
দেখাবার ব্যবন্থা করে। বুলগা রিয়ার 
ছার 1681 AD, The glory of the 
Kan’ প্রত ওয়া দাচ" সকালে (গ্রাবে 
দেখান হল়। বুলগ্থায়িন্না দূতাবানের 
{মিঃ তোচো তচে অনুষ্ঠানেয় উদ্বো* 
ধন করেন এবং রাজ্য [বিধানসভার 
অধ্যক্ষ সিঃ ছালিদ আবদুল হালিম 
প্রধান আতাঁথর ভাবণ দেন। আইস 
স্কেটিং প্রেক্ষাগৃহে গত ৮ই ও ১ই 
মাচ’ বথাতমে দি ষ্টোঁর অফ এ মিটিং 
ও সাউথ উইণ্ড হবি দংটি প্রদরপ'ত 
হয়। শিশিয় দণ্ডে  দ:টি ছবিই দেখান 
চয় ১৫ ও ১৬ দাচ’ । বি দাট 
ছিল আলাজরিয়ায় । আইজেনপ্টাইন 
সিনে রব ও নাঁশিয়ার সাংস্কাত 
1বভাগের যৌণ উদ্যোগে সিনে সেন্মাল 
অভ)্খনা জানায় কিউবার প্রথ্যাত 
কাঁব পাবলো আমচ্ডো ফাণ/চ্ডেজকে 
গত ১১ই মাচ’ বেলা ৪টায় গোঁক' 
স্দনে। িউবা দৃতাবাসের থার্ড 
সেকেটারি {মঃ জোস: অপ অন:ষ্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন। উইন্ডো টুওয়াড'স 
ল্যাটিন আমোরকান [লনেগা পায়ের 
চিতা পবে' দেখানো হন্ন। ১১ই মাচ" 
দি লা লাপার, ১২ই মাচ" মেমোরি 
ত অং্ডার ডেভেলপমেন্ট ও ডেল 
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ও রেডড.স্ট, ১৪ই দাচ* টেলউক্যান 
ও পর্দ সারভাইভারস' । মেক্সিকোর 
টেলউক্যান ছাড়া সবগৃলিই কিউবার 
ছবি এবং এগাল প্রদর্শিত হয় 
আইস ক্লেটিংএ । কিউবার খা!ত- 
মান কবি মিঃ পাবলো আগপ্ডো 
ঘানাষ্ডে্ অন:ণ্ঠানের উদ্বোধন 
করেন। দীজন্টের ছাবর এফ 
উৎসবের উদ্বোধন করেন পরিচালক 
তপন গিংহ। অভিনেতা অনিল 
চাটা? পৌয়োহিত) করেন। ঈা্ট 
দূতাবাসের হ্কাউন্দিলার দিস; জেনার 
দোঁহম প্রধান আভায ভাষণ দেন। 
অনংষ্ঠানে সম্গানত আতাঁথ 1হসেষে 
উপান্ত ছিলেন ঈীজ।স্টর খ্যাতিমান 
চলাচ্চঘকার, অভিনেতা ও সাংঝদিক। 
আইস্কেটিং-এ উদাধনী অন্য্ঠান 
হল্ল। ২০লে মাচ" থেকে ২৫লে 
মাচ’ ছবি দেখানো হয় আই ওয় 
এ লন, হেট দি স্মোক শৃও 
[বি ডিগপায়সড' ‘সান চেটরক’, ‘ব্যাক 
চ্টেযাম', “দি পেণ্টমা/ন’ 'এগেনণ্ট 
লা পদ শেষ’, । ব্যাঙ্চ শ্টেপ্াদ'। 
গদ গেম" ছবি দাট কেঘল মেতে 
বাকীগযাল আইস গ্কোট(-এ প্রদাঁশ'ত 
হ্য়! 


শিৰা ক! ইনসাফ 


বুঙীন হিন্দি হবি ‘শিবা কা 
ছনসাঘ' ভারতে প্রথম থু ডাইমেনলন 
আারাঁভলনে তোলা বলেই একটা 
আকর্ষণ. আছে দল'কদের ফাছে। 
ছুটন ঘোড়৷ যখন দশকের সামনে 
ছুড়মড় করে এসে পড়ে। খালাভাঁত' 
খাবার ধখন চোখের লামনে নাচতে 
থাকে, বন্দংকের গলি বখন নাকের 
ওয়া [ঠকে ঘাল্প জার ক কিংবা 
প্রসারিত হাতের আঙুল অথবা কা 
ডগা চোখের কোণে প্রায় খোঁচা মারে_ 
তখন একট! [শহরণ জাগে বৈকি! 
পদার ছাথ আর ঘটনা মথন পদ! 
থেকে যোয়লে প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে 
ভাসে, তখন চগক লাগাটা তো স্বাভা- 
বি! তবে ছবিটি দেখতে এক 
বিলেয চশমা পরতে হয়, বা প্রেক্ষা- 
হেই দেওয়া হর উপভোগ কণার 
জনা। বাদংর মায়া অবল)ই, তবে 
এটুকুই । ছবিটি বিষঃবন্তু ও 
পারচালনায় [নতাম্ত আকণ্িংকর । 
মহাদেবের আশাঁধদে ও শান্তুতে 
ভোলা হয়ে ঘান্স শিবা” এবং সেই 
িবায়পেই িত। ও মাতাঘ্র হত]া- 
কারার বিরুদ্ধে প্রাতশেধ নেওয়া, 
অত্যাচারিত নিপখড়িওকে রক্ষ। করা 
ও নিবাতনকারখদের নিধন করা তার 
অবশ) ক'ব) । রবীনহ,ড ধা অরণা- 
দেব ধরণের রূপসচ্ায় জ্যাক এয 


দাপট দেখিয়েছেন কম নয় । পুন 
হালন নারিফার ভাঁমকান্র কিছিং 
যোগ্গ ছড়াবার চেণ্ট। ঝরেছেন। 
আর. [ড.বম'ণের সুর গতানহগাতক। 
অশোক থেহতার ক্যামেয়া॥ কাজ 
অবশাই প্রশংসনীয় । এই তথাকথিত 
অ]াকশল ফিল্মটির পাঁয়চালনাল্ রাজ 
এন. সিপ্ণাপর কোন কৃতিত্বই লক্ষে 
পড়েনা । 


ক্যালকাটা সিনে ইনষ্টিটিউট 


আলয়েস করাণ্দেস, ক]ালকাটার 
সহযোগিতায় সিনে ইনন্টিটিউট গজক 
অভিনেতা ইভস মনষ্টযাঞ্ডঞ্। এক- 
গাৃচ্ছ ছবি নিয়ে একটি রেঘরোসপেক্ধ- 
টিত-এর অলংধ্ঠান করে ইাণ্ডযনান 
দিটাঁরয়াম আডিটো।রিয়াম ও দল! 
প্রেক্ষাগৃহে | ১৮ই মাচ’ থেকে চল- 
[ত্র প্রদ্শ'ন' শর হয়ে চলে ৩১শে 
মার্ট পয'ান্ত। আালিয়েন্স ফাণ্লেদ- 
এ ডিরেইএ মিঃ দাগ্ুস মাস্‌লেস 
অনুষ্ঠানে (ধন করেন। মিসেস 
জান হল দিলেন চলচিত্র পি চিত। 


অসমিয়া ছবির সুবর্ণজয়ন্তী 
সব 

১১১৫ লালে প্রথম অসধিম্া 
সবাক ছাঁধ জে)াতপ্রলাদ আগরওর।* 
লার 'জয়মত!' কলকাতার জ্যোতি 
সিনেমা মহন্ত পায়। আসাম লিপ? 
দিবদ সামাতি সেই ঘটনা »মরণে 
রেখে অসমিয়া ছবির হুবণ' জয়ন্ত 
উধদবের অনুষ্ঠান করে ১১ই মার্চ 
টেকনাসয়ান স্টুডিও ও অবন মহলে। 
চ্ট;ডিওতে প্রথম ছবিটি প্রদর্শ'ত হয় 
এবং অধন মহলে পণ্চিমবক্রের যে সব 
কলাকৃশলণ অসমির! ছাব নির্মাণে 
জাঁড়ত, তাঁদেরকে আভনন্দিত করা 
হয়। চিত প্রদর্শনীর উদ্বোধক 
ছিলেন তপন সিংহ ৷ মণোল সেন 
ও লালল চৌধ্রণ অনুষ্ঠানে প্রধান 
অর্তাথুর আসনে ছিলেন। এই 
উপলক্ষ্যে ১০ই মার্চ প্রেম ক্লাবে এক 
সাংবাদিক লম্মেলনও হয়। 


ফিন্মস ডিভিসনের ছবি 


রাজ দিনিয়েচারে গত ১২ই মাচ" 
ফিল্মস ডাভসনের ছাট তথাচনের 
এক বিশেষ প্রদর্শন হয় । স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ধারাবাহিক পরণরে দেখান 
হয় পালে আ্যাম্ড ব্রোকেন প্রমিস । 
শের দণকে অসহযোগ আন্দোলন, 
গান্ধী ও গোলটোধল বৈঠক ছাবির 
বিষন্নবন্ছ, | মাণপহর নামের তথ্য 
চিন্তাটি কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ নন । পণ- 
প্রথাকে নিয়ে ছবি 'আহ;তি'। ঘটনায় 
সরলাঁকন্পণ আবেদন সংশ্টি করে না। 
‘উইভ নি নাম ওয়াস’ ছাবাটিতে 
বিজ্ঞাপন চিত্রের প্রভাব বেল! বুঙ, 
নগতা ও গানকের প্শ্রর লক্ষে) পড়ে। 
চি‘ফান অফ ইনডাসান্রলাইজেলন 
স্বাধীনতার পর দেশে শিল্পের অগ্র- 
গাঁত সংপাক'তি। এই রউীন ছবি 
তেও বিজ্ঞাপন সুলভ ০৩ বর্তমান । 
এারের “নিউজ ঘাাগাজিন' বি 
শান্তর ওপর কে্খতৃ৩। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২১শে মাচ' ১৯৮৫ 


স্বণ্প টৈর্ঘের চলাল্ডিত্র উৎসব 


অ. ভ. 


চর্ম অধাবন্থার মধ! দিয়ে অবশেষ 
প্রথম গ্যংপ হৈঘৈ' চলাচ্চতে।ংসবের 
পরিসমাধ্র ঘটল । ফেডারেশন গুফ 
বফচ্দ সোসাইটিল অফ ইৎ্ডমনা সিগাল 
িওম সোসাইটির সংগে বন ভাবে 
এই উৎসবের আয়োজন কয়োছল বলে 
সাংঘাদকদের জানানো হয়োছিল। কি; 
উৎসব সুরুর পর দেখা গেলো মল 
হোতা বরা অথা'ং এফ এড এস আই 
তার উধাও, যা (কিছ; করছে বা বলছে 
সবই এ লিগাল হিংম সোসাইটি, 
যদিও এই সংস্থাটি এক এফ এস আই- 
এর অনমোদিত দংন্থ। নয় । সিগাল 
ফিল্ম সোসাইটি সহযোগিতার হাত 
বাঁড়রে দিয়েছে বলে ফেডারেলন 
কত'পক্ষ হাত গুটিয়ে বসোছলেন। 
কেবলমাত বিছ বিশেষ বাস্তিদের 
সংগে ঘরে বেড়ানো ছাড়া তদের 
বড় একটা কোথাও দেখা ধাম নি। 

এই উৎসবে প্রবেলাধিকায় ছিল 
বিভিন্ন যিন সোসাইটির সদসাদের 
ও আমাণ্তিত বাঞ্তদের। এ ব্যাপারে 
বতৃপিক্ষ চঃম খামখেয়।লিপনা দে খিল্ে- 
ছেন। ফলে বাংলা চলাচ্চত্রের সংগে 
ধুন্ত অনেকেই কোন নিমম্ত্রণ প্র 
পান নি বলে অজগর অভিযোগ এসেছে 
কিন্ত; কতৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনড় 
অটল ৷ 

উৎদবে প্রতিষোগিতাদলক ছবির 
গ্রদপ'ন চলাছল শিলয়মণ্ডে। সেখানে 
প্রথম দিন ছাঁব সুর, হল পরান আধ" 
ঘন্টা দেয়ীতে । জংরীদের মধ্যে 
একজন ছাড়া কাউকেই নেদিন যথা" 
সময়ে শিলিট মণডে উপান্থত কটালে 
যাননি । জরাীদের ঠিকমত আন। 
নেওয়ায় ব্যাপারে ছিল চরম গাঁফলাঁত। 
অনুধ্টানসচণর পরিবর্তন সাং" 
বাদিকদের জানান প্রয়োজন বোধ 
কখনই করেন নি কম'কতায়া। এই 
উৎসব উপলক্ষে যে গ্মারকণ্ন্ধ 
প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল তা 
উৎসবে লেষদিনও কারও. ছাতে তুলে 
দেওয্রা স্ব হর্ন লি। জাননা কবে 
তা প্রকাশিত হবে। 

এই উৎসবে একমান্ ভাল দিক 
হল বেশ (বিদ্ধ ভাল ছবি দেখতে 
পাওয়া । প্রতিযোগিতা বিভাগে 
‘ঘ্যান ভারসেদ মাান', ‘জললান্ত', 
ধলনেবালা' 'সন্দরহন’ ‘পিবেটা 
ইং ইং ইত]াঁদ ছবিগুলি দেখানো 
হল। ভাৱতে তৈরণ গত [তিনযছরের 
ছবিই কেবল প্রতেযোগিতায় স্থান 
পেয়েছিল। এহযালারে কত'পক্ষ 
আর একটু সরি ছলে আরও বিছ 
ভাল হাঁব হয়ত দেখানো যেত, বিণ্তু 
তাহল্লন। 

পাচজন বিশি্ট ব/ স্তি নিয়ে 
গঠিত জুরণবোডের চেয়ারঘান 
ছিলেন আদর গোপালকুষণ । তিনি 
সমালি অনন্ঠানে পুরপ্কৃত ছাব 
গুলির নাম ঘেংধণা কয়েন । বিপুল 
করঙালর ঘধে। ঘণে উঠে আসেন 
শপ আনন্দ তার ছাহ মান তার- 


লেস মানকে’ দেওয়া শ্রেষ্ঠ ডকু- 
দেশ্টার্রি ছাবর পৃরগ্কার গ্রহণ 
করতে । এই বিভাগে আরও দুটি 
ছাবকে পুরস্কার দেওটা হয়। 
শ্রেষ্ঠ কহন! চিন্ত ছিমাবে ধাঁপবেট'- 
এর পাঁরচালক লোকেপ্দু আরাদবাসকে 
প্রর্কৃত বয়াহয়। 'এনিমেশন' 
বিভাগে 'ভুইং ড্রইং ও ‘পন্তঙ্' ধণ্ম- 
ভাবে শ্রেষ্ঠ থবি হিসাবে [নিবচত 
হয়। এদটি হুবির পাঁরচালিকা 
বথারুথে নাঁনা গাবনানি ও বিনিত। 
দেশাই । খাত॥ ঘটক স্মাত 
পররগ্কার দেওয়া ছল 'এগেনণ্ট দি 
কারেন্ট? ও !ম/নিল্ডে মাল" ছাব 
দটিকে । স্পেশাল মেনশন ফর 
সোদাল কনসান' ছিসাধে পৃরঞ্কার 
পেলেন 'শেলটায়' ছাব॥ পাঁরচ।লিকা 
উমা সেগাল। শেষ পরগ্কারটি 
বার হাতে তুলে দেওয়া হুল তান 
অনন্য শ্ট'-ফচ্ম মেকার হরিসাধন 
দাগ । অনাগত আংার সদদ) 
জেগন বেভারেজ হারদাধন দালগ পের 
হাতে পরগ্কায়াট তুলে দেন। 
অনংঠনের শেষে সত্যজিৎ রা॥র 
টু সহ পঃগ্কত হ্রেঠ ছাগল 
দেখুন হল। 


প্লেগ।ন 

9' পচ্ঠান গর 

শান্ত পায়বেশে ভোট হতে পারত 
তাহলে ওখানকার ফলাফল ই-কংগ্েসের 
অনংফ্ল ধে হতনা সে বিষপ্লে কোন 
সন্দেহ নেই । এত দুন'পীতপরায়ণ 
প্রণাদন দারা ভায়তে আর কোন 
রাঞ্জো নেই এফথা ঘে কেউ অঞ্চপটে 
মেনে নেবে। যেখানে ই.কাগ্রেসের 
ভাবমতি' মোটেই গৌবজনক নয় । 
কি্তু সেখানে এমন সামাজিক পার 
বেল যে ভোটাররা নাচতে এবং 
সুন্থ মনে নিজের দত দান করতে 
পায়েনা। দারা দেশে ভোটের সময় 
যা খনঅথম হয়েছে একা [বিহায় তাতে 
সব রাজাকে ছাড়িয়ে গেছে। গণতণ্যের 
পক্ষে এমন দহন আর কধনও হয় 
নি। ঠা 

উত্তরপ্রদেশে ইবংগ্রেস কম 

করেও ৫০জন এমন প্রাণ মনোনয়ন 
করেছে যাদের নাম প্যাললের খাতায় 
দাগ অপরাধণ হিসাবে লেখা আছে। 
গাড়ে ৩19 টি খুনের দামলার সঙ্গে 
ভারা জাড়িত। কি করে আলা করবে 
মানয় থে প্রীঘাজীব গাচ্থ! একটি 
পারঙ্ছম প্রলাধন তৈর করবেন এদের 
দিলে? ইউ পির ভোটারদের প্রাণের 
তয়ে এদের ভোট দিতে বাধা করা 
হয়েছে। সুত্তয়্াং রাজীব আত্মপ্রদাদ 
লাভ কয়তে পায়েন এবং দেশ-বিদেশে 
প্রচারও করতে পারেন, কিণ্ত্‌ 
দেশের মান্য পারোপ্যার তার উপর 
আর ভরসা করতে পারছেশ। 


দপ'ণ॥। শংক্রবার। ২৯শে মাচ ১৯৮৫ 


সে।জে।কথায় 
ই পঠার পর 
এবং পুলকিত সংদদ সালাগণে 
মহত হর্ধংনীনর বহর দেখে 
পরন আম্বন্ত বোধও বরে থাকবেন । 
আর প.লাকত তারাও, যাহা 
ব.কভডয়া আশ-পিতোন নিয়ে নবীন 
কাম্ডায়ীর 'নবন চেতনা'র মহা 
পেক্ষণ ছিলেন । তারা বাছত বস্তুর 
দেখা পেয়েছেন। শদ্বন্ভও হয়েছেন, 
কেউ কেউ তো যেন !দেখা পেলাম 
ফঞ্গুনে* হেন আনন্দে আত্তহারা । 
খুশি ওয়াশিটন। খুশি লন্ডন 
পায়স, ঘন। টোকিও এবং লদ্যবন্ধ। 
ইটাল'য রোম । দিল) একচেটিারা 
তো আহলাদে মাপ আটথানা 
নঞঙ। একেবায়ে বান্নশখানা। 
একলো কোটি টাকা অবাধ অধাধ 
বাণিজা। অবাধ লাইসেম্স_দিশী 
বিদেশ পনীজবাদী ভাই ভাই এক 
ঠাই, হাতে হাত মিলিয়ে লুটে পটে 
করে খাই ॥ 'এনাদের আনন্দ আতি- 
শযোর কারণটা সহজবোধ্য । কিন্তু 
দিল বৃদ্ধিজণবী। নামধ বিগ্রহগণ ? 
এদের উৎবাহ? নতোর কারণটা হয়ত 
এই যে, এনাদের ম্ভিচ্ষে দহ” দাতার 
ধণ্ত দুই প্রকার কাজ করে চলে। 
এ কারণেই হয়ত এনারা রেল বাজেট 
আর সাধারণ বাজেটের মধো দুই 
প্রকার নশাতগত ওয়েভ লেখে প্রত্যক্ষ 
করে থাকবেন, এবং একগান্ত সাধারণ 
বাজেটেই তারা বর্তমান সরকারের 
প্রশংসনীয় 'সাহাসফতা ও দননশা- 
লত।”কে প্রত)ক্ষ করে ফেলেছেন। 


দুটি বাঞ্জেটের পরিপ্রেক্ষিতে একই 
রঃ নীতির আভল চারন্রটাকে দেখতে 
পান ন। 

মোদ্দা কথা, রাখব সরকার 
ধনিক বাণক (দিশ! বিদেশ) সমাজের 
জনা দংধ ধলায় গেল্লাই বাবন্থা করে 
দিয়েছেন। গায়ে গতরে এদের আরেক 
লেশছ তেল চাষ লাগবে বৈ কি। 
কিন্ত মধাশ্রেগাতুত্ত উচ্চাবত্তগণের 
কপালে ঝ16বলায় অধিক কিট বা 
মিললো? সন্দেহ নেই, কাঁচকলাও 
খাদা {বিশেষ ; ফডভ্যাল; যেমন 
তেমন হোক্‌, কোণ্ঠ কাঠিন্য রোগে 
যথাধই ঘলপদ, পায়গেশনে আরাম- 
দায়ক। আল্লকর। বোনাস গাছটার 


আওতা থেকে যা কিছ; এদের কোনা 
মণ্ডিত ঘলেতে এসে জমা গড়বে, 
তার একাংশ তো ভি নি আর, টুইন 
ওয়ান কিনতে গলিরে বাবে, বাদবাকণ 
গাড়ী বদল করতে কিংবা মেয়ের 
বিয়েতে প্রলংখ্খবর যৌতুক গলাতে 
সহায়ক হুবে-অবণাই লাঁসালে৷ 
জামাই কাচ করতে। আর, তালা 
হলেও, নতুন আরেক ধাপ দরয়ব্‌ণ্ধি 
ও মদ্রচ্ফগীতির গ্'পথে গালরে 
যাবে। ততোধিক কিম ? আর) ভারতায় 
নযকুলে যে দুই তৃতীয়াংশ প্রাণ? 
দারদ্য সীমার নাঁচে লুধূই থানি টেনে 


মর়ছে। তাদের কপালে? শংধমানত 
অপ্যয়৪17 লা! বুনো ওলপহ 


অণ্টঃস্ত।। 

অণ্টঃত। অবশ।ই, অধাদ) -ব6চু। 
এমন কি ঘে'চ্‌রও তল/মল) নয়। 
বাজেটের বনে “দরিদ্রদের জন্যে 
কিছ; ভাসা ভাসা ভরসা বাক্য মান্ন 





বংশীল।ল 
ওম পৃষ্ঠার পর 
সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা 
করেন ॥ ভোটের বাজায় গরম থাকতে 
আবেগের বশে তাঁরা এই ধরণের 
অনেক প্রাতিশ্রঃতি দিয়োছলেন। 

কিন্তু দেখা গেল একট মার 
ঝাপারেই খারা বেল জোরালো 
ওকালাত, করেছেন এ প্যণ্ত। 
(এদের মধো করেফজন কৃত! আইন- 
জব! রয়েছেন) বয়কত সাহেব 
বে-আইন' ভাবে ধরায় ২০০০ জন 
নিজের দলের নমঙ্ককে 'ক্যাজয়াল 
জগ?" হিসাবে [নিষন্র করেছিলেন 
টিকট চেকারদের ঘাক্পগার । বংশ)" 
লাল মন্ম হয়েই তাদের (কুলোকে বলে 
মীহুৱত মখাজ'‘র পরামলে' ) ছাটাই 
ঝয়েন। বরকত সাহেব তথ! শ্রীদোছেন 
মতের অনঃগতরা এবমান্ত স্বাবধাভোগ? 
ছিল বলে প্রাতপক্ষ উপদলের মলে 
ক্ষোত ছিল। ধাহোক, একদিনের জনা 
এই যুবকদের দ্বারা ঘেয়াও হতে 
গ্রাসেন 'বন্নং প্রধানমণ্ত'প্র বাছে এদের 
পংল‘হাল করার জনা জোর ওকালতা 
কয়েন । শ্রীঞাজণব গান্ধী, অবলা, 
মথারণতি এ দাবা দেনেলেন পরোপুরি 
রাজনৈতিক গবাথে' । [যান প্রগালনকে 
পারচ্ছদ করার দাবা করেন। তার 
গক্ষে এটা উচিত কিনা তা ভেবে 
দেখেন নি! 

এই রাজের পাধীগ্ল নিলে 


প্রীমেন ও তাঁর সহকমণ'য়া আর 
অগ্রসয় হয়েছেন এমন কোন সংবাদ 
নেই। রাজে)র ঝার্ধক যে৷জনার 
বরাদ্দ স্থির করা নিয়ে কেণ্দ্রের টাল- 
বাহানা ও অষ্টম অথ' কমিলনের 
রোয়েদাদের টাকা আটক ইত্যাদি 


যেমন চলাছল তার কোন ব্যাক 
হয়ন। ও'রা ঘে এসব ঘটনা 
জানেনা তা আর বলার উপাল্প নেই। 
প্রথমদিকে শ্রীসেন এমন অনুযোগ 
করোছলেন যে তাদের রাজ্যের সমস্যা 
সংপকে' জানানো হয় না। এটা 


একেবারে পেশাদার উকিকের মতই 
উাঁন্ত হিল, যেন জানানোর দাছিত্ব 


একা সয়কারের। এখন শ্রাঁসেন 
[নিজেই স্বাঁকার করেছেন যে পচ্চিদ- 
বজের “মালা” তান পেয়েছেন! 
রাজ)সরকারের কোন গাফিলতির জনয 
রেলপ্রবষ্পগযাল বাতিল যে হল্পটন 
তাও টান ছানান। 

কার্যত বিণ্তু যেমন যোজনায় 
বরাদ্দ স্থির করার বাট তেমান 
রগ শিংস খোলায় প্রণ্নে। হলদিয়া 
জাহাজ কারখানা অথবা কেম্রে 
উদোগে হলদিয়া পেট্রেকোনকেল 
ঝমাগরকস। অথবা অন] প্রবণ শর 
কার জনা এরা তাঁদের হ।ই কম।শ্ডে॥ 
কাছে দরঝায় করেছেন এখন কোন 


প্রমাণ নেই। সুতরাং তারা যে পদ- 
ত্যাগ করবেন বাথ' হলে নেই 
প্রাতশ্রণত তার রাখবেন তার 


TAC কোথায়? 


ররেছে। কক কিঙ্ই নেই । বলা 
চলে; অবদ্নবহাঁন বায়বীয় গ্রাতশ্রাতর 
উপহার মাঘ ৷ সামাজিক নিরাপত্র। 
ককা | তাও মরলে পর, বে'চে 
থাকতে নন । তব; যদি ব্যাপালসটা 
(যাহোক কিছু) বাস্তব রুপ নেয় 
তাহলেও একথাটাঞ [নান্চত যে, এই 
ফাচ্ডের নিংহভাগটাই ই'দরে'বাদড়ে 
ভাগ হয়ে যাবে_অবঙাই সরকার 
ফাইলে এলয কিছুই “দরিদ্র নারায়ণ 
সেবা'র নামে ‘একাউস্টেড ঘর" হয়ে 
ধাবে। যেমনটা হয়ে থাকে NREP, 
IRDP-এর ক্ষেত্রে । অন্যান্য প্রাত- 
শ্রতির ফলশ্রতি পে দং’একটা 
কাটি টামটি জন্ম নেবে। বরের 
পর বছর ঘরে “ডাউন-ট/ডেন"-দের 
জলো মরবে কুভীরাশ্র; পাত বরে, 
তারপর একদিন সরকান্ডী দচয়ে 
‘ফাইল’ রুপে নিঝ'ণ লাভ করবে। 


এতো গেল। আখেরে পাওনার 
কথা । এবার হাতে নাতে বা মিলবে 
তা কিরূপ ? রেলমন্ত তেল পারবহন 
বান বাড়িয়েছেন, অথ'॥গ্' বাড়িয়েছেন 
লড়ক পারবহন বায়। পরিবহনের 
বায়ভার বণিক কুল।এমনাক সরকারও, 
কখনো নিজের ঘাড়ে নেয় না। বিল- 
কুল চাপিয়ে দের খদ্দের জনসাধারণের 
ঘাড়ে, তৎসহ ‘আয়ে! কিছ যোগ 
করে দিলে! অতএব, প্রচন্ড দর* 
বৃদ্ধির খ্পর থেকে কোন কিছুই 
রেহাই পাবেনা । [কিশ্তু সর্বনাণের 
হিসাব এখানেই শেষ নয়। নতুন 
বাজেটে ৩,৩৪৯ কেটি টাকার ঘাট" 
তির [ফগারটি অবশেষে কোথায় 
{গয়ে দাঁড়াবে তা দেবঃ ন জাপা, 
কেরন সরকার তো কোন ছার? 
এ ঘাটতি যাঁদ ৭০০০ কোটি টাকাও 
ছাড়িয়ে মায়, তাহলেও আশ্চবে)8 
[কিছু নেই। চলতি বাজেটের 
(১৯৮৪-৮৫) বান্তব চিত্রটি সেঃ 
একটা নিদর'ন £ ১,৭৭৩ কোটি 
টাকার বাজেট), ঘটাত অঞ্ধ বছয়ের 
লেষে আড়াই গণ হনে ৪,০০০ 
কোটিতে ঠেকেছে । এবারে 


ডোফাসট ফিনাম্সিং বলুন। কিংবা ৪ 


আভান্তমণ বণ, বিদেশ] ঝণ গ্রহণ 
বলুন। একটা বিকটগর ম.দ্র্ফাঁতির 
আর্মণেয় হাত থেকে পরিত্রাণের পথ 
নেই জনসাধারণের | বিদেশী বণ, 
আভাম্ত়দণ ধন ও সুদের কড়ও__ 
সরষ্কার নল্প। বাঁপককুল নয-_একমাঘ 
গরনসাধারণকেই গুণে দিতে হবে। 
অথাৎ নিদারুণ দরখযাম্ধ। ঘ্রা্ষঠাঁত 
ও সরকার? ঘণভার একাকার জন- 
সাধারণ নামক কামধেনুর বাঁট ছি'ড়ে 
দুধের বালে রন্ত চুয জনসাধারণকে 
নিঙড় থাবে-অবলাই সরকার আর 
বাঁণকী যোধ মেকানিঅমে। পেল, 
িজেল। কেরোলিন, নুনু ইত্যাদির 
উপর কষে ট/)ঝ বসিয়ে ভাত লরকার 
হয়ত কয়েক শত কোটি টাকা ঘরে 
তুলবেন, কিনতু একই. কারণে দরিদ্র 
দেশবাসণর ঘত্ত থেকে একই সময়ে বহং 
সহপ্র কোটি টাক! ও ক্রক্ষমতা হ।পন 
হয়ে মাবে- নিতাগ্ুই চাল, ডাল, কুলা, 
গম, চিন, কাপড়, তেল, সাবান 
ন,নের ঝাড়াতি দাঘ মেউতে। নিউ 


ইকনমিক কালগারের হোমথিতে আরও 
চি আহত হবে? 

0 ০ 0 ৩ 

আছ যখন সারা দেশ জুড়ে 
গৃপ্যর বৃতি নিয়ে ঝাগ্ব দৃভধিনা 
দেখা দিয়েছে, তখন আরো একটি 
প্রত্নও পাশপাশি আরো বড় হয়ে 
দেখা দিয়েছে । এবং তা হলো, 
গৃপচ9র বৃতি কি একান্তই রাজনৈতিক 
কারযান্ন, কিংবা অথনৈোতিকও হতে 
পারে? উত্তরটি দুরূহ নয্ন। কেননা। 
ব্যাপারটা যেহেতু রাং্রনগতি সম্থ্ধার 
লেহেতু তার যেমন রাজনৈতিক তেমনি 
অথ'নৈতিক সণ্ায় পথ থাকাটাও 
স্বাডাধিক । দেশী বিদেশ) পধাজ 
শোষণের পারপ্রেক্ষিতে ভারতী রাগ 
নগাতর গুরুতপ্‌ণ' দিকগুলো ধাঁদ 
জাতীর স্বার্থের সভবলাগৃলোকে 
বিদেশ] স্বার্থের কায়েমী ভোগে 
নিবেদন করে রাখে। এবং জাত 
অর্থনতির [ডিফেন্স লাইন (Defence 
Lie) গুলোকে কাবধ)'৩ঃ অকেঞ্জো 
করে দেয়, তখন সে কাজের মংলগন 
কি হতে পারে? প্রকাশ] চরবাত? 
[কব। দেলকল্যাণ্রে মুখোলের 
আড়ালে বিদেশী গ্রাথে'র গবপ্তগর 
ব্াস্ত? অঙ্ষথা নিশ্চয়ই মানতে 
হবে যে, জাত মেনধ্টামের বাদ্তব 
জীবনের সাহত অসংগাতপ্‌ণ* 
কোনও ধার করা আধুনিকণকরণ 
বাবদ্থা, তালে যতই চটকদার হোক না 
কেন, জাত অর্থনীতিতে কখনো 
স্বত) বিকাশমান প্রাণশান্ত এনে দেয় 
না। বরং তাঁকে চিরকাল গঙ্গ 
করে রাখে । আমাদের লাসক 
শ্রেণী ও রঃ নামকগণ 4 সাপকে 
কি বলেন? 

কাষক্ষেত্রে ফিউডাল লোষণ 
বাবস্থা ও তার আংশক প্াজবাদ? 
বিবর্তন নিশ্চগ্নই কোনও দেল তবোধক 
কাতি‘ নন । কেননা, দেশ! বিদেশ? 


URIS 


যোথ শোষণ বাবস্থাকে কায়েম কছতে 
এরূপ সাঘ।জজ বাধন্থা তাদের পদ 
আবশ্যক । আগচ। একই ধ্রক্িনায় 
আধ্কাংশ দেশব৷স'ঁকে দারদু।দমার 
নাঁচে অনন্ত অধ'ভুন্ত রেখে তবেই না 
তারা বিদেশ? বাজারে বিক্রির জন্য 
তথাকাঁধত “উদ্ধত থাদে!”র সংগ্থান 
করে নেম। দেশে যতই 'বাপার 
কপ’ হোক: না কেন, গ্রাম ভারতের 
গয়ীব কুল ১১৫৬ সালে মাথাপিছু 
টকু খাদ্য আটাতে পারতো, 
১৯৮৪ সালেও তার চাইতে বেলা 
পায়েনি। সরফারা বিধিবন্ধ রেশন 
ব্যযদ্ছাও তাদের জন্য নয়। রাজগাব 
রণানগমখী পালীসর গঃতোর 
এ খাদোর পাল্মণ আরে কদে অ!সতে 
পারে। 


আর শিঃপক্ষেত্রে এক লাখে 
একাংশ শতাব্দী? সেতো শানক" 
শ্রেণীগত উত্ত্ণের দ্যপ্নদাধ। বিদেশ" 
পথাজধাদের কাবইিডে পাকানো 
এ'চোড়ে পাকা দেণাঁ পঠাজবাদে 
কমনংস্থানই বা আর কতটকু { 
কিশ্লিউটার.বিপ্বে'র খড়গাঘাতে সে 
সাত ংগ্থানট্‌কুকেও খাগ্ডত করে, 
এবং তদংপার বাজেট! সাক:শন পাপে 
সমাজের অবশিষ্ট রন্তুটকুকেও [নিংড়ে 
নিয়ে। রগ্ানীনখী রক্ষা 
শিল্পায়ন কি দেশ৷অবে।ধক ? তাহলে 
জাত" জীবনকে পঙ্গ; করে। এবং 
দারদ্র জনসাধারণকে অধ'ডুপ্ত রেখে 
জানোয়ারের মত নেষণ করে 
বুঝেছি শ্রেণাঁর সঙ্কাণ' প্রেণণগত 
উল্লন্ফনে »ঘিলাধকে দেলাত্বোধক 
বলতে পারে কায়া ? অবণাই ধণ্ড- 
দেবের উপদেবতাপ্থণ । এসপাকে' 
শ্রীননী পালাকওয়ালার মত উাঁকলগণ 
বারা হঠাং অথ'নখাতাঁধদ হয়ে বসেছেন, 
কি বলেন? দৈনিক কাগঞ্জের 
মম্পাদক মণাইরাই বাক বলেন। 


SP Cs tn OT 
রাজ্যপাল নিয়োগ প্রসঙ্গে 


ওয় গম্চোর পর 

ভাবমতি' জাত) নেতা রুপে মোটেই 
উজ্জল হবে না। কারণ ববতরাধ্রীর 
কাঠামোতে ক্রু রাজ্য দ'পক' 
একটা বোঝাপড়া ভেতর দিয়েই কেবল 
গড়ে উঠতে পারে । নিজ ক্ষেতে 
কিছটা ছাধীনভা ভোগ না করে 
রাজের পক্ষে সমমধাদা অন্ন করা 
সম্ভব নপ্ল। স্থান নেতৃত্বকে উৎস।হ 
দেওয়ার যে পরিবেশ রাজীব গান্ধী 
গড়তে চেরেছিলেন। অন্তত থোখক 
ভাবে, তাতে তান গোড়াতে অঁভি- 
নন্দিত হুয়োছলেন। 'কিণ্তু কণটি- 
কের নেতারা প্রন্ধাশেো ধলতে শর 
করেছেন বে দলের বিপধ'য়ের প্রধান 
কাণ ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া 
নেতাদের মাতথ্বরখ। শ্থানীয সম- 
সার সনে স্পৃণ' অপরিচিত মানুষ 
শুধু দিল্লীর আশণবাদে ভোটারদের 
কাছে সবসময় গ্রহণযোগা! হয় না) 
অন্ধপ্রদেশেও একই প্রতিকরা। 
একের পর এচ স্থান নেতার বদল 
সাধারণ মান মোহে পথ কছেন। 


একই কারণে মারাঠাদের ম্“দা ক্ষণ 
হওয়া মহারাণের বিরাট সংঘাক 
মান্য আজ শায়দ পাওয়ারকে তাদের 
বিবঞ্প লার্ডঃ উৎস বলে মনে করছে । 
এবারকার ভোটের পরেও কেন শিক্ষাই 
হয়নি মনে হয়। 

সাজান গাপ্থ] বদি ধনে করে 
থাকেন যে দলের যে সব বয়ে।ে)ঠ 
নেতারাও এখন ত1৫ প্রলাঞ্ত গাইছেন 
তারা চিরকাল তার সঙ্গে থ।কবেন, 
তাহলে ভুল করছেন। কারণ অনেকে 
রা]বকে চেয়েছেন এই ভেবে থে 
তার পথ মায়ে থেকে আলাদা হবে ॥ 

এই গ্রলঙ্ছে মনে রাখা দরকার যে 
গাঞাবের একটি মোটামাট রা 
নৈতিক সমাধানের পরেই নিবাঠন 
হবে। মেধানে যাতে ই-কংগ্রেমর 
স্বাথ পুয়োগর রক্ষিত হয় 
পী৬:ন নিং-র কাজ হবে রাজভবন 
থেকে সেই ব্যাপারে যতটা সম্ভব 
সায় হওয়া । সধাই বি. ডি. পান্ডে 
বা তিতুংননারায়ণ দং নন। স্ঞেনঃ 
শেষাংশ ৮৭ প্‌ণ্ঠায় 
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কার দোষে কলকাতা যুমুযু 


১ঘ পণ্ঠোর পর 
উচিত যে কলকাতা শহরের আজকের 
হালের জনা বামফু্ট সরকারকে 
দান্নগ কয়া আর যাইহোক সতানিষ্ঠার 
পারিচনন নয় । এই লহরের অবক্ষয় 
অনেক দিন আগেই শর, হয়েছে, 
বাছরণ্ট অথবা সি, পি, আই (এম- 
এর সং-দ্টির আগেই । (য্নত এই 
জমানায় নাগরিক জাঁবনের পুয়োনো 
সমস্যাগুলো আৱও জটিল হয়েছে 
মাঘ । প্ররোনো সমস্যাঞ্ঘলোর জনা 
কংগ্রেস দলের পুরোপবীর দাযদারিত্ 
ছয়ে গেছে। দাঁঘরকাল এয়া ক্ষমতায় 
ছিলেন রাজ ও কেন্টে। কলকাতা 
করপোরশেনের জার লক নাম যে 
চোরপোরেশরন তা তাঁদেরই অবদান 
এথা অস্বীকার করান উপায় নেই। 
আব্রকে .ফলক্াতা শহরের সব 
চাইতে বিরন্তিকর পরিবেশ লট 
হয়েছে পাতাল রেলের দয়ণ । কোন 
রমে লোক দেখানোর জনা কাজ 
শর; করে দিযে নানান অজহাত 
দেখিয়ে এই কাঙ্গ অবথা বিলাদ্বিত 
ফায়ার জনা আর মাই হোক বাছকণ্ট 
ধা সিশপ-আই (এম) দায়ী নয়; 
বরং এই প্রব্পকে স্বরান্বত করা 
এযং রাটম্ত করার জন) কেণ্দের 
কাছে যারধার দরবার করে তায় বার্থ' 
হয়েছে। এবারকার বাজেটেও বংশ 
লাল তুলনামংলফভাবে কম টাকা 


CE 
প্রত খেলা 
_. ১২৭৪০/৫.১১ 


e+: 









পক্ষ পূরগ্কার (৩০০) 


~~ 
প্রথম 









ওতে 
বিব্রেত। 


পট 


১০ আআঁমেনিদাল স্ট্রীট, কলকতা তা- 
১:/ ডঃ দেখে মৃষাজী 





1 িদগাশ১ 


ষ্ঠ পুরদকার (৩০০০) প্রতিটি ৫০ টাকা 


দ্বিতীয় 
২০,০০০ টাকা ২,০০০ ট্রাক! ৫০০ টাকা ১০০ টাকা ৫০ টাকা ৫টাকা ২টাকা *% 


৯০,০০০ টাকা ১,০০০ টাকা ২০০ টাকা ৫০ট্টাকা ২০ টাক। ৫ টকা ৫টাঝ) ৫ টাকা 


+ কলকাতা 


মঞ্জুর করেছেল॥ তাতে কাজ 
তররাশ্বিত করা গর আগ্রহ আছে 
বলে মনে হয়না । অসমাপ্ত এই 


প্রবম্পাট দিনের পর দিন নগণ্র- 
জণবনের স্বাভ।ঁবক গাঁতকে যে ঝাহত 


করেছে, শহরকে শ্রীহঠন করেছে সেটা 
রাজীব গান্ধী ও তাঁর অন্ধ জ্ঞাবকয়া 


বিনয়ের লগে স্বীঝাপ করবেন ? 

অনয়পভাবে বলা চলে, আজ 
'আর গোপন নেই রাজের বিদুৎ 
সংকটের মূলে রয়েছে ইত্িপিবে' 
কান্লো আমলের অপদাথ'তা। 
বরকত গাঁণ সাহেধের আমলেও যে 
লোড লেং হত তা লোকে ভুলে যার 
নি । জাঙ্গের গাঁধলাতর পাঁরণাম 
এখন ভুগতে হচ্ছে। সদদ্যা 
জটিল হয়েছে এখন। আজ ত চাঁহদার 
অনুপাতে নতুন প্রকঙ্লের অনদোদনে 
কেল্রের বাধা রয়েছে । 

বাদফপ্টকে সমালোচন। করার 
আগে মনে রাখা উচিত যে পাঁন্চমংজ 
একটি খাণ্ডত রাজ] । দেশভাগের 
সময় থেকে এত্রাজ্যকে একটার পর 
একটা সমস্যার মোকাবিল! করতে 
হয়েছে। স্বলের জানা যে পর্ব 


গাকিপ্তান ধেকে লক্ষ লক্ষ উধাদ্তু 
এই রাজ্যে এসেছে তারা দেশনেতা- 
দের প্রতিশ্রাত সত্বে ফে'প্রায় সরকারের 
কাছ থেকে উদার বাবহার পাগ়ান। 
বরং তুলনামূলক ভাবে পাণ্চণ* 


জজ 


এ 





প্রতিটি ০০০ টাকা 


ওজেন্ট ও বিক্রেতাদের জনা বোনাস 
তৃতীয় চতৃ্থ পঞ্চম 


এ।অণ্ট ও বিক্রেতাদের জন] আকঘপীয় কামশল 


বিশদ (বিসরণেৰ জন] অধিকর্তা, রাজা লটারী ১১, গণেশচন্্র এ।/ তেরা, কলিকাতা 
আমাদের অনুমোদিত দ্টকিস্ট-(১) অগ্রণী এল্টারপ্রাইজেস, ৪/৮ ভহনাধ দেন স্ট্রীট, কলকাভা-৪ (২) এ কর্মকার, 


১ (৩) ধর এজেগিন, ॥৭ মহাস্তা গান্ধী রোড, 





৭২ হাজারেরও বেদী প্রাই এ 


দ্বিতীয় পুরঙ্কার (৫) প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা (প্রতি দিরিজে একটি) 
তৃতীয় পুরস্কার (৬০) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা চতুর্থ পুরচকার (৩০) প্রতিটি ১০০০টাকা 
সপ্তম প্রঙ্কার (৩০০০) প্রতিটি ২০ টাকা "- 
অষ্টম পুরস্কার (৩০,০০০) প্রতিটি ১০ টাকা 


৯" t 


(9) খা তারা ডিচ্টরিবিউটরস, বিধান ঘার্কেয, শিলিগুড়ি (৬) নিরালা 13 
রোচ,দৃলপ'ড়পো। রা ক্েল। বধঘান বে) এস কুচ্তু ১২৮ কেয়াগী নাজ, ধকৃড়া। 8 


Piione 24-4252 

গাকগ্তান থেকে আগত শরণাথাঁ'র়। 
যথেণ্ট সমাদর পেয়েছে । অংকের 
হিসাবে বলা যান পশ্চিম পাকিস্তানের 
শয়ণাথা'দের দন দাথ।পিছু ব্াদ্দ 
৬০০ টাকা আর প্‌ পাকিঙ্ঞান 
থেকে আগতদের ভাগো জটেছে 
মাথা পিছ; ২২৬ টাকা। এছাড়া, পঃ 


বারে বারে স্ঘরণ কেন কিরে দিতে 
হয়) 

রাজগব ঘাঁদ জেগে ন! ঘুমঘোন 
তাহলে তান দেনে নেবেন যে 
আশেপাশের ১১ট রাজ্য এবং তিনটি 
ঈবাধীনদেশের মানুষ রংজন-রোজগায়ের 
ধান্দায় অনবরত এই শহরে আসে । 


পাবিভ।নের জনা প্রান্প ২০টি আধুনিক তারা নিজেদের এলাকায় উপা্গ”নের 


উপনগরয়ী ও ৩৬ট কলোন' তৈরী 
করা হয়েছে। তাতে স্কুল হাসপাতাল, 
দিজ্প কেন্দ্র ইত]াদ গড়ে উঠেছে। 
মুগ্সিমদের পারতান্ত অন্তত 9০,০৪০ 
বাড়ী তার দখল করতে পেরেছে। 
শকমাত দিল্লাঁতেই প্রান্ন ৬৫ কোটি 
টাকা খরচ হয়েছে এদের জন্য। 
এছাড়া চগ্ডাগড় লগর তৈর) করা 
হয়েছে। তারা তাদেয় ছায়ানো 
সম্পত্তির ক্ষাতপূরণ পেয়েছে । এসব 
কিছু প্ববাংলার শরনাথা'দের 
ভাগো জোটোন। তারা কলকাতার 
আশেপাশে নিজেদের পালনে দাঁড়ানোর 
জন্য লড়।ই করে যাচ্ছে । 

রাজীব গান্ধী কি জানেননা যে 
দেশ ভাগ হওয়ার পর ঝাঁচা পাটের 
অভাবে কলকাতার আপেপাপের 
চটকল্গ্যালঘ কাঁ হাল হয়েছিল। 
ধানের জমিতে পাটের চাষ 
করে বিদেশ মদ্র। অঞ্জন 
করতে সাহাবা করছে পণ্চিমবঙ্গ 
কিন্তু তার প্রয়োজনীয় চালের ঘাটাত 
দনবরাহ করার প্রাতজ্তি কেন্দ্রকে 



















বৰে 


ষষ্ঠ সগ্তম অষ্টম 





বা Ef 
LA 


কলকাতা-» (6) পি কে পাল, $ | 





সুযোগ থেকে বত । এখানে তারা 
কোন টক পথ দেয়না, অথচ 
নগরজখবনের »বাছন্দা ভোগ করে। 
এখান থেকে টাকা নিয়ে চলে যায়, 
কিন্তু কোন লয়] নেই। 

কোথায় কলকাতার বিশেষে 
সদন্যার জন্য সহানভনতি নিযে 
[বিচার করা হবে তা না এখানকার 
হণ্দরকে কানা করে দিয়ে আসামের 
চা গুঞ্জরাটের কাল্ডালা মারফং 
রগ্ানপর জন্য কেন্চের উংদাহ । 

কেন্দ্রের "সহান[ভ্তি” আর 
একটা নগহনা উত্তরপ্রদেশে এমন 
জলসেচ প্রধ্প নেওয়া ছল ধাতে 
পাণ্চমবত্জের কাছে গার জলের 
গামা ফমে গ্লে। হুগলী 
শাকয়ে বাচছ। 


রাজীব 


১ম পঠ্ঠার পর 
মিটিংয়ে এনিয়ে বিপ্া।রিত আলোচনা 
করবেন এবং তার দল ধাতে ভারত 
সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সমন 
জানায় তার চেণ্টা করবেন । 

জান! গেছে আজব গাণ্ঘ! আরও 
করেফজন বাশ্দ্ট বিরোধ নেতার 
সঙ্গেও সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা 
করবেন! যদি রাজীব গান্ধীকে 
সি,পি, এম পৃরোপ্যার সমর্থন 
জানায় তবে ভারত সরকার শ্রীলঙ্কা ও 
বাংলাদেশের ব/পারে কিছ; করার 
সিন্ধান্ত নেবেন। 
রাজ্যপাল নিয়োগ 
এম পথ্ঠা পর 
বেছে বেছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে 
একেঘারে বিচ্্ত দলের লোককে 
রাজাপাল করা হয়েছে। 

তাছাড়া। অজন সিং'ধর এখন 
মধ্প্রদেশ থেকে দরে থাক! দরফার। 
কারণ তার বিরুদ্বে মধ্যপ্রদেশে 
হাইকোটে ভংপালেছ ইউনিয়ন 
কারবাইড কারখানার মালিকদের 
অহেতুক প্রশ্ন দেওয়ার যে গতর 
অভিযোগ এসেছে তার পারগাম কি 
হয বলা দ:গ্কিল । রাজাপাল নিষংপ্ত 
হওয়ার পর আইনের ফাঁকে তিনি 
আপাতত রেছাই পেতেও পারেন 
আর এসৰ প্রশ্নে দণঘশদন ধরে মামলা 
চালানর মত মানসিক প্রস্ততি 
আভথে।গন্কারর শেষ পণ্ড থাকবে 
কি না তা বোকা দরকার। সধ 
বাজার] পাঁঘিকাই স্বাভাবিকভাবে 
ভ:পালের টাজোডর সম্পকে নাঁয়য । 
অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে 
ইউনিয্নন কারবাইড-[নিগধহারাণ?ী 
করা কি মাজে যাঁরা রাজীবের 
সমালোচনা করছেন তাঁরা মনে রাখেন 
না যে তিনি প্রধানমন্তী হতে পারেন, 
কিন্তু দলের নেওও বটে ) 








পণ) কপিকাতা-১৩ থেকে মণি 


Price—60 Paise 


গুরুতর অভিযে।গ 
১ম পণ্ঠার পর 

কাছে কিছু আজনোতিক নেতা এবং 
করেকজন ভারতী বাবসায়ী আভি- 
যোগ করেন ঘে এ তিন দণ্তরে গত 
চার বছরে বেশ কয়েক কোট টাকার 
বে-জাইনগ লেন-দেন হয়ছে এবং 
এট সঙ্গে মন্তগসহ কয়েকজন রাজ- 
নৈতিক নেতা এবং বিহু আমলা 
জাড়ত । 

মধ থেকে বেশী অভিযোগ 
এসেছে অথ ও বাণিজ্য দহ 
সংবন্ধে। আঁভধোগ করা হযেছে 
অথ" দণ্ঠরের অধান বিভিন্ন সংস্থা 
উচ্চপদে আঁধান্ঠত হওয়ার ছনা 
প্রাথণদেরকে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশাল? 
আদলাদেরকে মোট। টাকা ঘুষ দিতে 
হত । 

আঁভযোগ্ে প্রকাল। অথ" দ্ধের 
অধীন বিভিন্ন সংগ্থায় উচ্চপদে 
আস!ন হতে গেলে ঘুষ দেওয়া 
একটা প্রচলিত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ি" 
যোছল। ধাঁদ কেউ ঘ্ধ দিতেনা 
পারতেন তবে তার পক্ষে লমন্ত 
যোগ্যত। থাকা নত্বও উচ্চপদে 
আমান হওয়া স্ব হতো না। 

বাণিজ্য দরে বেল [বিছ লন: 
দেন নিয়ে আক দৃনীতর আঁত. 
যোগ উঠেছে । জানা গেছে আম- 
দানী-গানীর ক্ষেতে লাইদেন্ল দিয়ে 
প্রচ টাকা কিছ; বাবসায়ীর কাছ 
থেকে নেওয়া হয়েছে। 

তাছাড়া শ8; সম্পাতর টাকা 
পাইয়ে দেবার নাম করে কয়েকজন 
রাজনৈতিক নেতা তাদের প্রভাব- 
খাটিয়ে আবেদনকারীদের কাছ থেকে 
প্রচ টাকা রোজগার করেছেন । এ 
ক্ষেত্রে আবেদনকারার যে টাকা প্রাপা 
তার থেকে বেল? টাকা পাইয়ে দিয়ে 
কমিশন নেওয়া হয়েছে । 

এ ব্যাপারে পণ্চিমবনেয় কয়েকজন 
রাজনোগঙক নেতা বিশেষ ভুমিকা 
নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে এবং 
এদের সঙ্গে তৎকালীন বাণিজ্য মণ! 
প্রণব মংখাজ)4 ধথেণ্ট ঘনিষ্ঠতা 
হিল। 

প্রতিরক্ষা দরের লাজ-সরজাম 
কেনা নিয়ে বিদেশ? কয়েকটি সংস্থার 
সঙ্গে যেসব চুপ্তি কয়া হয়েছিল তাতে 
রাঁতমত দ:ন'তির প্রমাণ প।ওয়া 
গেছে। 

এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে 
যে, কেটি বিদেল' জট বম দমে 
উচ্চমানের প্রতিরক্জা সাঞাম দেও- 
পরার ইচ্ছা প্রকাশন কয়া সত্বেও" 
কিছ? আমলার বাস্তিগত প্বথে' 
তা বাতিল করে দেওয়া হচ়েছে। 

শধ্‌ ভাই নয় অভিযোগ উঠেছে 
মোটা টাকা কমিশন খেয়ে কয়েকটি 
[বিদেশ] রাগ থেকে অপেক্ষকৃত 
নাচ; মানের প্রতিঃক্ষা নয়ুজাম কেনা 
হয়েছে বেদ? দাগ দিয়ে ! 

এই সমস্ত আঁতযোগ প্রধানমগ্তা 
রাজীব গরাদ্ধাঁর কাছে যাওয়ার পর 
তান তার দণ্তৱকে দেশ দেন 
ধেন আবিলদ্বে অর্থ, বাণিজা এং 
প্রাতয়ক্ষা দধরের সমষ্ত গর ত্বলণ' 
ফাইল যেন চেপে পাঠানো হয়। 

রাজীব আরও নির্দেশ দিয়েছেন) 
ফাইলগুলো প্রধানমঞ্ত্ীর সেট য় 
যেন ভাল করে *২টয়ে দেখে বাপ 
তদন্তের আন) লি, বি, আইকে 
দেওর। হয়! 


ত এনং দানি বযলিয ৬৯ মট লেন, কলিকাতা-১ থেকে প্রকাশিত 


সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসে ঢোকার প্রাথমিক 
 প্রস্ত টির নেগধ্যে অশোক সেনের ততগরতা 





অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা! ॥॥ শুক্রবার, ৫ই জুলাই ১৯৮৫, ৬৪ পরসা 


সিদ্ধার্থ রায়কে ছলে নেবার জন্য 





২০ জন এম এল এ রাজীবকে 
্থারকলিধি দেবেন 


কলকাতায় হাইকম্যাণ্ডের দুই পর্যবেক্ষক 


পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মৃধামন্রী 
সিদ্ধার্থশস্বর রায়কে দলে নেওয়ার জন্য 
কংগ্রেসের প্রায় ২* জন এম এল এ 
কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর কাছে স্মারকলিপি 


দুই কংগ্রেসী এম এল এই সিদ্ধার্থ- 
বাবুর রাজত্বকালে মঞ্জিস্ভার সদস্ত 
ছিলেন। 

গত মধ্াহেরপ্রধদ দিকে সিদ্ধার্থ- 
বাবুর কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারে নামার 
প্রতিক্রিদ্বা জানতে হাইকম্যাণ্ডের ছুই 
অন পর্যবেক্ষক কলকাতার এমে- 
ছিলেন। এই দুজন হচ্ছেন ভি, এস 
ত্ৰিপাঠী এবং এস, পি, নেনগুপ্ত। 

হাইকম্যাণ্ডের এই ছুই প্রতিনিধি 
উঠেছিলেন পার্ক হোটেলের ৩০২ 
নম্বর ঘরে। জানা গেছে বেশ কয়েক- 
জন এম এগ এ এবং প্রদেশ কংগ্রেস 
কর্মমমিতির কয়েকজন সদন্ক এবং 
কর্দকর্তা ছুই প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা 
করে পুর নির্বাচনে দিচ্গার্থবাবুর 
কার্যকলাপ লম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং 


গিছার্পবাবুকে দলে নেওয়ার 
প্রশ্নেজবীয়তার গপ্র খুব জোর দেন। 

জানা গেছে হাইকম্যাণ্ডের ছুই 
পেকের আলাগ খবর অনেকেই 






পর্যবেক্ষক বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কখা- 
বার্তা বলে গেছেল। বিশ্বস্ত সুত্রে 
আরও জান! গেছে হাইকম্যাণ্ডের দুই 
প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এই ধারণা 
নিযে ফিরেছেন থে দিদ্ধার্থবাবুকে 
কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন 
আছে। 

এদিকে সিদ্ধার্থবাবুর অন্থরাগী 
কয়েকজন এম এল এ এবং কংগ্রেস 
নেতা সিদ্ধার্ঘবাবুকে নিয়ে কয়েকটি 
জেলায় সভা করার জন্য তৈরী হচ্ছেন। 
এরা গ্রপব মুধাজী ও বরকত গণিখান 
চৌধুরীর জেল! যথাক্রমে বীরহৃম 
এবং যালদহে সভ1! করবেন। 


কেন্দ্রীর আইনমন্ত্রী অশোক সেনের 
মধাস্থতার প্রাক্তন দৃখামন্রী সিদ্বাথ- 
শঙ্কর রায় কংগ্রেদে ঢোকার প্রাথমিক 
পথ ্রন্থত করতে পেরেছেন। 

গত মাসে ভূপাল গ্যাস মামলায় 
আইনের পরামর্শ দেবার জন্য কেন্ত্রীয় 
আইনমন্ত্রী অশোক সেন আমেরিকার 
যান। 

আমেরিকা যাওয্বায় পথে লগ্ডনের 
হিথরো বিমান বন্দরে শ্রীদেন কিছু- 
শ্ষণের জন্য যাত্রা-বিরতি করেন। 
সিদ্ধার্থবাঁবু তখন লগ্নে ছিলেন। 

হিথরে! বিমান বন্দরে সিদ্ধার্থবাবু 
সাক্ষাৎ করেন কেন্ত্রীয় আইনমন্ত্রী 
অশোক লেনের সঙ্গে। আসেন ও 
শীরাঘ্ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির 
ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা 
হয়। এই আলোচনার সময় প্রীলেন 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে 
আমেরিকা সফরে প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী এলে সেই সময এ ব্যাপারে 
কথা বলবেন। 

শুধু তাই নহ তিনি সিদ্ধর্থারুকে 
বলেন যে রাজীবের কাছ থেকে সম্মতি 
পাওয়া গেলে তিনি ঘেন সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতায় ফিরে যান। 

আমেরিকার প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী সফরে এলে কেন্ত্রীয় আইনমন্ত্রী 
অশোক সেন রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বেশ 


ওয়াকিফহাল করেন এবং কোর্টের 
বাইরে মীমাংসার ব্যাপারে রাজীবের 
সর্বশেষ মতামত জেনে নেন। 

এই আলোচনার সময়ই সিদ্ধার্থ 
বাবুকে কংগ্রেসে নিয়ে আদার জন্য 
শ্রসেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর 
কাছে প্রস্তাব বাখেন। 


শ্ীসেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে 
বোঝাতে সমর্থ ছন যে, কলকাতা 
কর্পোরেশনের প্রথম বাঙালী মেয়র 
চিত্তরঞ্ল দাসের দৌহিত্র সিদ্ধা্থণহ্কর 
রায়কে যদি পৌর নির্বাচনের প্রচারে 
কংগ্রেসের পক্ষে নামানে| যায় তবে 
নির্বাচকদের মধ্যে এর যথেষ্ট প্রভাব 
পড়বে। 

রাজীব গান্ধী দেন সাহেবের কথা 
ধুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং 
কলকাতা কর্পোরেশনে দলের জয়ের 
গুরুত্ব বুঝতে পেঘে তিনি সিদ্বার্থ- 


শহর রায়কে কংগ্রেসের পক্ষে প্রচাত্রে 
শাখার জন্য সন্মতে জামান। 

তবে রাক্জীন এই মুহূর্তে দিদ্ছার্স- 
বাকে দলের লদপ্ত করার ব্যাপারে 
অদশ্মত হন। সাদী কেঙ্রীয় 
আইনমন্ত্রী অশোক সেনকে জানান দে, 
এই মূহুর্তে পিদ্ধার্থবারুকে দলের মদত 
হিসাবে প্রচারে নামালে হয়তো দলের 
মধ্যে প্রতিক্রি্থ হতে পারে। তাই 
রাজীব এ ব্যাপারে একটু "ধীরে চলো” 
নীতি নিতে চান। 

রাজীব গান্ধীর নির্দেশেই আমেরিকা 
থেকে রাজীবের রাজনৈতিক সচিব 
মাধনলাল ফতেদারকে ফোন করে 
জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সিদ্ধার্থবাকে 
কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে প্রচারে 
নামানোর জন্য যেন পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব 
মুখার্জীকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

এদিকে অশোক সেনের নির্দেশ 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বকা গোৰগতার নিরবাচিন 
কিছু, ই-বং নেভার বড় ভারনমনা 


কলকাতা পৌরসভার) নির্বাচনের, 


লমন্ব ই-কংগ্রেদ মঞ্চ থেকে কি ধরনের 
বক্তৃতা দেওয়া হয় তার কিছু নমুন! £ 
“কমিউনিষ্টরা সারা দুনিয়ায় দুর্নাতি- 
পরায়ণ এবং দেশদ্রোহী । ওদের মহান 
নেতা লেনিন ত জার্মান সরকারের 
কাছ থেকে টাকা থেয়েছিল। তাই 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দময় শান্তির প্রস্তাব 
দেয়। জনতার আমলে জ্যোতিবাবুদের 
অনেক টাক! কেন্দ্র থেকে আনিয়ে 
দিয়েছিলাম । তার এক পয়সার ছিলাব 
নেই। 

“কমিউনিষ্টরা আসলে নৈরাজ্যবাদী। 
সেজন্য মার্দাঙ্গা কর! ওদের রক্তে। 
জানে না ওদের মহান নেত! লেনিনও 

বলেছ্ছেন যে একদিন রাষ্ট্র শুকিয়ে ঘাবে।" 
--প্রহরচক্জ দেন 

“শিয়ালদহ উড়ালপুল, সণ্টলেক 
স্টেডিয়াম, ইষ্টাৰ্ণ বাইপাল আর ঝিলি- 
মিলি যে আমাদের আমলে হয়েছে 
সেকথা আপনাদের স্বরণ আছে। 


জ্যোতিবাৰুরা কেন্্র থেকে টাকা এনে 
নয়ছয় করছেন। আর বিশ্বব্যাদের 
চেঘারমানের কাছে আবার তদ্বির ক্লে 
চরেছেন। 

“সি পি আই (এন) মৃথে মার্কসবালী 
বলে দাবী করে অথচ কার্ল মার্কদ, 
এক্ষেলস ও লেনিনকে সম্মান দেয় না। 
ওদের মৃতি এনে আমর! বসিয়েছি-- 
এরা তার মর্ধাদা দেয় না।" 

_প্রিয়রপ্রন দাদদক্গী 

“আমাকে পুলিশ দিয়ে খুল করার 
চেষ্টা করছেন আমারই দলের এক 
নেতা।” স্বত্ত মুথাজী 

"আমাদের জিতিয়ে দিন, তাহলে 
করপোরেশনের সব চোরদের তাড়াধ। 
সবচেয়ে বড় চোর প্রশান্ত শূর। বেছে 
বেছে কংগ্রেসীদের চাকরী দেব আর 
সি পি এমকে তাড়াব।" 

বরকত গণি খান চৌধুরী 

"সি পি আই (এম) বেছে বেছে 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


তোল| মেন জনৈক ই-কং নেভার প্রহার থেকে বেঁচে গেলেন 


কংগ্রেন এম পি ভোলা দেন 
অগ্পের অন্ত জনৈক কাগ্রেস নেতার 
হাতে মারখাওয়া থেকে হেঁচে গেছেন। 

কংগ্রেসে প্রাণী মনোনয়নের 
ব্যাপারে এবার ঠিক হয়েছিল এম এগ 
এ এবং এম [পি-র স্থপারিশের ভিত্তিতে 
কাউন্সিলার-এর ভন্ প্রাগী মনোনয়ন 
কিছ হবে। 

দেই মত প্রাক্ষন হাজ্জা মী এবং 
দক্ষিণ কলকাতা থেকে 
কেস ৫ 





প্রদেশ সভাপতির হাতে জম] দেন। 

কংগ্রেপী মহলে ভোল! দেনের 
শান্তিপ্রিয় এবং ভালমাশ্তধ বলে বেশ 
স্থনাম আছে। 

এদিকে দক্ষিণ কলকাতার জনৈক 
প্রভাবশালী যুব ও অরমিক নেতা নিজে 
একটি আলাদা তালিকা তৈরী করেন। 
এবং সেই তালিকা পুরোপুরি পাশ 
করানোর জন্ত কাগ্রেস সভাপতি প্রণব 
মৃধা 94 হাতে জম! দেন। 





এঁকাসম্মত তালিকা দেওয়ার জন্তু 
উক্ত ঘূব নেতা ও ভোলা সেনকে 
অচরোধ জানান। 

এর পরেই ঘটে নাটকীয় ঘটনা। 
দক্ষিণের এঁ প্রভাবশালী ঘুব নেতা 
ভোলাবা:কে বলেন আপনার তালিকা 
প্রত্যাহার করে নিন। কারণ আমি 
যে তালিকা তৈরী করেছে সেই 
তালিকার প্রাীদের জয়ের সঙাবনা 
বেশী। 

প্রথয়ে ভোলা এ ধুব নেঠাকে 


কোঠাই কবল 


দিলে কংগ্রেসের পক্ষে জয়ের পথ 
স্থগাষ হবে। 

এর পরই এঁ যুব নেতা ভীষণ চটে 
যান এবং ভোলাবাবুকে প্রায় মারতে 
উগ্যত হুল। এরপর নিরীহ ভাল- 
মান্থষ ভোলাবাবু নিজের আত্মসশ্থান 
বাচাতে সমস্ত নামই প্রত্যাহার করে 
নেন। যাবার সময় অপমানিত ভোলা- 
বানুর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
ঢাকুরয়া বিধালসভা কেন্্রে স্বত্রত- 
মমহৰ মনোনীত প্রানীর একটি 


কোরে? জয়া ইতে পারে লি 


॥ দুই ॥ 


সম্পাদকীয় 


পৌরসভার নির্বাচন 


= বাজারী পত্রিকা তথা ইন্দির! কংগ্রেস সমর্বক বৃহৎ সংবাদপত্রের অপপ্রচার 
ও ভবিযা্াপীকে বার্থ প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাগীন বামফ্রন্ট কলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠত! অর্জন করেছে। এই 
নির্বাচনী লড়াই বে কত কঠিন ছিল সংবাদপত্র ও ই-কংগ্রেসীদের প্রচার 
অভিযান খারা দিনের প্র দিন লক্ষ্য করেছেন তারাই অনুমান করতে পারবেন। 
গত লোকমভার নির্বাচনের নিরিখে. ই-কংগ্রেসের ১৪১টি আদনের মধ্যে ১১৬টি 
আসন পাওয়া উচিত ছিব। সেক্ষেত্রে তারা প্রায় অর্ধেক আদন সংগ্রহ 
করেছে। তুক্ে:তাদের বারাছুরী এই বে, তাদের করেকজন বহুবিতকিত 
অমামাদিক,ব্যক্তিকে:তারা:অনী করতে পেরেছে। কলকাতার ভোটাররা মনে 
প্রতিহমীউতবানইএই, নির্বাচনকে বিশেষ ওক দিয়ে প্রচারে অবতীর্ণ 
হয়েছিল। ই:ক্ুগ্রেশেরু আপা, ছিল তারা ১৪১টি আমনের সিংহভাগ দখল 
করতে পারবে । এবং. তার ফলে তারা বিধানসভা ডেঙ্গে দিয়ে অস্তর্র্তী 
নির্বাচনের াবী'তুলরে।' তাদের আরে! আশা ছিল বিধানসভার এই অন্তবর্তী 
নির্বাচনে ই-কংগ্রেন নিরুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে শাসন-ক্ষমতায় 
আনবে। সেই লঙ্গা'সমিনে রেখেই ভারা নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিল । কিন্ত 
লেপ আয হলনা । একথা সত্যি যে, ই-কংগ্রেসের অন্ত্দলীর 
প্রতি ভোটাররা আস্থা হারিয়েছে। অনেক ওয়ার্ডে 
নেন কিছ গা! 'গিডিরেছিল ই-কংগ্রেস প্রাধী'র বিরুদ্ধে, তেমনি নেতাদের 
মধ্যে বিরোধ ডোটারদের বিলাসত করেছে। তারওপর, সিবার্থ রায়ের নির্বাচনী 
প্রচার-মঞে পরী বং দায়ে মানেনা:আপনি-মোড়ল রূপে ই-কংগ্রেদের প্ 
নিয়ে বামক্রণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদগার ই-কং নেতাদের বিক্ষ্ এবং কর্মীদের 
বিভ্রান্ত করেছে। অবশ্যই সিন্ধার্থ রায়ের সদর লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের গদীর প্রতি। 
পুনরায় মুধ্যমন্তরী হবার আশ! নিয়েই তিনি ই-কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে 
নেমেছিলেন এবং জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন ই-কংগ্রেসে পুনঃগ্রবেশের জন্ত। 
অপরদিকে এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিঠতা পাওয়া সম্পর্কে বামক্রণ্ট শঙ্কিত 
ছিল। ভার কার প্রথমত, গত লোকসভা নির্বাচনে কলকাতার কেন্রগুসিতে 
এবং শহরতলীর কোন কোন কেন্দ্রে তাদের শোচনীয় পরাজয় এবং দ্বিতীয়ত 
আটবছর পৌরসভার পরিচালন-ভার হাতে থাক! সত্বেও নাগরিক স্বাচ্ছন্দা- 
বিধানে তাদের বার্থতা। বাষক্রণ্টের সমর্থকরাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, 
কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়, নিয়মিত মেরামত হয় না, পথে পথে 
জরা অগীরুত হয়, জলের অভাবে নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ, অথচ বাড়ির 
ট্যাক্স হ হু করে বাড়ছে, কর্মচারীদের ঘুষ না দিলে অনেক কাই করানো যায় 
না আর ঘুষ দিলে বেআইনী কাজও করানো সম্ভব, বিল্ডিং বিভাগের সঙ্গে 
যোগমাজসে বেআইনী বাড়ী তৈরী চলছে, এদিকে ঘারা প্ল্যান পাস করাতে 
ঘান তাদের হয়রাণ হতে হয় এবং নগদ গুণে দিতে হয় বলে অভিযোগ । 
এককথায় কলকাতা পৌরসভা অপদার্থতা ও অসতভার একটি ডিপো। 
দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেস কলকাতা! পৌরসভা পরিচালনা করে আদছে। তারাই 
দুর্নীতি ও অপমার্ধতার পত্তন করে তাকে মহীরুহে পরিণত করে গেছে। কিন্ত 
বামক্রণট তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে একথাও সত্যি। 
তবে আমরা আশা করব নতুন পৌর আইনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
নাগরিক স্খস্থাচ্ছন্দোর দিকে লক্ষ্য রেখে কলকাতা পৌরপড| পরিচালনা 
করুবেন। 





বক্ত তার-ন্গুনা, নি। নিঘেদের দলের লোকদ্রেই 
£ না কেবল নিয়েছে। তা সত্বেও শহরের 
১ম পৃষ্ঠার পর যা উন্নতি হয়েছে তা ই 


যেখানে তাদের এম এল এ আছে সেই 
সব এলাকায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে; 
কিন্ত আমরা যেসব কেদে দিতেছি 
দেখানকার মাহঘকে শিক্ষা দেওয়ার 
অনা ইচ্ছা করেই অবহেলা করেছে। 
এর জবাব আপনার! দিন। 


“পৌরসভার পরামর্শদাতা কমিটিতে 
আমাদের কোল প্রতিনিধি ওরা নেয় 


আমলে!" 
-অন্ধিতকুমার পাঁজ? 
“লি পি আই (এম)-এর প্রাণী 
(২ নং ওয়ার্ডে রশীন ঘোষ ) গোয়ালা 
আমাদের প্রার্থী বারের ব্রাহ্মণ (অরুণ 
ভাহড়ী)। গোচালা কি বুদ্ধিতে ওর 
লঙ্গে পারবে? 


অমর ভট্টাচার্য 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৫ই জুলাই, ১৯৮৫ 


রাজীব গান্ধীর মুখ ও যুখোশ 


গ্রীপতি নন্দী 


মুখ আর মুখোশ এককপ হয় না, 
ভি্ন্ধপ হতে বাধ্য--দাধারণতঃ 
বিপরীতধর্মী। মুখোশের ক্ূপ হয় 
মৃখোশধারীর  'শোমানশিপ'-এর 
( showmanship ) তাগিদ 
অন্নযায়ী। ভারতের নব্য প্রধানদর্বী 
রাজীব গান্ধীর বেলায়ও একথা 
সমানভাবে প্রযোজ্য বৈ কি। তবে 
দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকলে এ উ্য় বস্তুকে 
সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে তুর হবার 
নয়। 

রাজীব গান্ধীর ইউরো-মাকিন 
পরিক্রমার ফলে ভারতীয় জীবনে 
কিরূপে কতটা কি নবন্দীবন নবঘৌবন 
গজাবে, সে তো একদিন চর্দচক্ষে দেখ! 
দেবেই। ফলাফলটা সেদিন ভোগ 
করতে হবে, তা থেকে নিস্তার নেই। 
তবে কিনা, যে সমস্ত আত্ম ব্যক্তি 
এ উপলক্ষে রাজীবি সাফলোর এক 
কল্পিত রূপসাগরে ভূব মেরে জলপান 
করতে শুরু করেছেন, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী 
নামক সে সমস্ত মূর্খগণকেও সেদিন 
কাদতে হবে। অবশ, নিজেদের 
মূর্খতা সম্পর্কে যাদের আজো সম্বিত 
জাগেনি, মুখ্‌ আর মুখোশের পার্থক্য- 
বোধ তাদের সাধ্যাতীত হতে পারে 
বৈ কি। তাহলে প্ৰশ্ব, বুৰ্গোয়া 
শিবির-বদ্দিত রাজীবি 'ট্টেসয্যানশিপ’ 
আর-'ডাইনামিজম'এর মুখ আর 
মুখোশ কিরূপ? 


ক * 


“সাহ্থায্যে'র চুক্তি, ‘সহযোগিতা'র 
চুক্তি, যন জানাজানি, ‘গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক 
ইত্যাদি কমগ্লিই। থুলী মঞ্চে, বহুং 
খুনী প্যারিস, আস্বস্ত ওয়াশিংটন 
যারা প্রত্যেকেই ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
পু'জিতস্তুকে পিতৃুন্নেহে লালন পালন 
ক্রতে আকুল আগ্রহী-অবস্তই এ 
ভারতবর্ধকে নিজ নিজ অবলম্বন রূপে 
গড়ে তুলতে । আসলে ভারতবর্ষ 
নাক খোল! বাজারটি হংকং-এর 
চাইতে সহন সহত্র গুণ বৃহৎ, বিশ্ব 
্দ্ধাণ্ডে সর্ববৃহৎ (বিশেষতঃ রাজীব 
গান্ধীর 'ওপেন ডোর’ (open door) 
পলিসির কল্যাণে )। অতএব, অবাধ 
:ইপ্পোর্ট-নীতির 'কেছিওয়াবা রপে 
রাজীব যখন যে রাজধানীতে হাজিরা 
দিয়েছেন, তখন কোথাও “পরস্পর 
মন জানাছানি”তে বিদ্মাত্র বিল 
ঘটেনি, ‘সহযোগিতা 'র প্রতিক্রতিতেও 
কার্পণ্য ঘটে নি। বস্তুত: ওরা পরম্পর 
টেক্কা দিয়ে সহযোগিতানূলক প্রতিশ্রুতি 
উজাড় করে দিয়েছে। বাবদায়িক 
প্রযাগম্যাটিজম্মএর এহেন সাধ- 
আহলাদকে পঞ্চ ইন্ডিয় দিয়ে গ্রহণ করে 
রাজীবও পশ্চিমী নগরে এক ব্যক্তিত্ব 
হয়ে দেখা দিয়েছেন । 5081680080৭ 


ship | 

বাজার-পাগল মস্কো, প্যারিস ও 
ওয়াশিংটন এহেন এশিয়ার তথা 
বিশ্বের বৃহরম খোলাবাজারে আপন 
আগর » সা বিস্তারের প্রয়োজনে 
বাক বার 'ক্যাটালাই- 
টিক এজেন্ট (7৭৪০০) 
পেয়ে খু্মী: ও আশন্ত। অনিল 
আর রাজীব গান্ধীও সাফলোর 
সোপান: - খুজে পেরে উনীর্ধ। 
গত বিচাতরবদ্ধিতে দুনিয়াকে দেখে, 
অতএব তারাও মু্। 

তবে, আঁরো গভীর ভারে: মৃদ্ 
ভারতীঘ নয়া একচেটিয়া শিবির 
বস্তুতঃ, বিদেশী একচেটিয়াদের উপর 
নির্তরশীগ হয়ে গড়ে-ওঠা ভারতীয় 
একচেটিয়া শিবিরের চোখে রাজীব 
এমন একজন ঘুগাবতার ঘিনি ভারতে 
আধুনিক “প্রযুক্তি বিপ্লবের" শুধুমাত্র 
অধিনায়ক নহেন, একবিংশ শতাব্দীর 
পথে পথ প্রদর্শক দার্শনিকও বটেন। 
বুর্জোয়া. স্বায়-মন্দিরে এহেন 
রাজীব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে 
স্বয়ং রাজীব গাস্ধীও মৃগ্র-আপন 
গরবে আপনি যুদ্ধ | বিদেশী এক- 
চোটয়াগর্ণও আহুলাদে উদ্বেলিত 
ভারত সরকারের ঘর-জামাই সমাদর 
ব্যবস্থাপনায়, ভারতীয় একচেটিয়া 
বণিক্কুলের সহিত হাতে হাত মিলিয়ে 
তারাও এদেশীয় গরীব কুলের অবশিষ্ট 
যাংস-মন্জ| চিবিয়ে খেতে পারবে_+ 
আপ টু্য টুয়েন্টি ফাষ্ট সেক্ুরী তো 
বটেই। 

ভারতীয় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত ! 

bd বু ক 

অতঃপর মফরের নানাদিক্‌। 

মিশরের রান্রধানী কাদ্বরোতে 
রাজীবের প্রেস কন্ফারেন্সে পশ্চিম 
এশিয়া প্রমন্রটি স্বাভাবিক কারণেই 
বিশেষ গুরুত্ব পায়। NAM-এর 
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয় সেক্ষেত্রে 
স্বভাবতই একটু মাত্রাতিরিক্ত রকমের 
এন্থু' অন্থভব করেন এবং ঘোষণা 
করেন “পশ্চিম এশিয়া সম] সংক্রান্ত 
আলোচনার ক্ষেত্রে “হৃপার-পাওয়ার!ত 
গুলিকে ( রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে) বাদ 
দিয়েই তা করতে হবে। আঞ্চলিক 
দেশগুলিকেই সে সমস্তা সমাধান 
করতে হবে” (৬ই জুন)। মাত্র 
পাচদিন পরের ঘটনা, এবারে 
আলভ্জিয়াদ“ প্রেল কনফারেদ্ছ ; প্রসঙ্গ £ 
পশ্চিম এশিয়ার কেন্্রীর জট 
লেবানন। এবারে রাজীব মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করলেন, “কোনও স্থপার 
পাওয়ারকে বাদ দিয়ে এ লমগ্ার 


সমাধান হতে পারে না। উক্ত 
অঞ্চলের সমূত্র উপকূলবর্তী দেশগুলির 
উপর নির্ভর করে যদি কোনও সমাধান 
পেতে হয়, তাছলে উভয় সুপার 
পাওয়ারকে নিয়েই তা করতে হবে” 
(‘both the SupEr-powers 
should be ০০৪ (১১ই 
সু) বক্তব্যের পুীিক্-বিরোদিতা 





ুন্প্টরপে লক্ষণীয় । 
‘নিউজ উইকৰ্টংপত্রিকার সঙ্গে এক 
সাক্ষাংকারে রাজীব এব্যাপারে তার 
অভিমত প্রকাশ করেন। রাজীবের 
অভিমতে আফগানিস্থানে রুশ সামরিক 
দখলকারীকে মূল সমস্যা রূপে চিহ্নিত 
করা হয়নি, বরং বিপরীতে আফগান- 


মুজাহিদীন “বাহিনীকেই (কি 
বাহিনী) আফগানিস্থান সমস্কার 
“ভিলেন অব, দ্য পিম্‌’ রূপে চিহ্নিত 
কর! হরেছে। রাজীব জানালেন, 
মূজাহিদগণ যতদিন বাইরে থেকে 
সাহায্য নেবে, ততদিন ক্ষশ সেনারা 
কেন যে আফগানিস্থান ছেড়ে হাবে 
তা তিনি বুঝতে পারেন ন|। লক্ষণীর়, 
কে তাদের বাইরেকার সাহাবা হিতে 
বাধা করেছে দে প্রসঙ্গ তিনি এড়িয়ে 
গ্েরেন। আরো লক্ষণীয়, কোনরূপ 
রাজনৈতিক সমাধানের কথা উল্লেখ 
মাত্রও না করে তিনি এক্ষেত্রে গু4মার 
যৃদ্ধাবস্থা নিয়ে রুশী-প্যাচটাকেই কমতে - 
থাকেন এবং পরিশেষে রাজীব 
এমনটাও ঘোষণা! করে বসলেন যে, 
আফগান-মুক্তিযোদ্থাগণ বিজয়ী হতে 
পারবে না ( “The Afghan rebels 
are not going to win" (News- 
week, May 25) 

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের 
প্রতিষ্ঠাতা রাষ্টগুলির অন্তত্ম দেশ এ, 
আফগানিস্থান। দেই আফগানিস্থানের 
জাতীর স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও 
জোট নিরপেক্ষ নীতির বিপর্যয়ের দিনে 
জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বর্তযান 
চেয়ারম্যান মহোদয়ের ভূমিকা যদি 
এরূপ ‘কন্ধ, এণ্ড এফেক্ট' জ্ঞান বজিত 
হয়, তার দ্ৃষ্টিভন্নী যদি জাতীয় 
শ্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে এরূপ 
নৈন্াঙ্গবাদী প্রচারের পথ ধরে 
তাহলে সে চেয়ারম্যানের 
নীতিগত অবস্থান কোথায়? 


এবং অগ্রত্যক্ষডাবে হলেও, কোন্‌ 
পক্ষে? তিনি কি নির্জোট আন্দোলন 


শেষাংশ এম গৃষ্ঠার পর 


ঘপ্ণ || শুক্তবার এই জুলাই, ১৯৮৭ 


আন্তঙ্জাতিক যুববষে' নামী চিকিওপকের 
নির্ধম'জবহেলার শিকার ষ্টভা 


সরকারী হানপাতালে স্থচিকিৎ- 
মার একান্ত অভাব জেনেও সাধারণ 
মামুঘকে বাধা হয়েই লয়কারী হাষ- 
পাতালের শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে 
অধিকাংশেয়ই বরাতে জোটে শোষণ, 
বঞ্চনা, অবহেলা, অচিকিৎস1! আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে অকালমৃত্যু। 
কলকাতার এক বৃহৎ হাসপাতালের 
এক নামী চিকিৎসকের চরম অবহেলা 
অন্রগনিতা। এবং অমার্জনীয় খঁদা- 
সীন্ের ফলে একজন তরুণীর অকাল 
মৃত্যুর দুঃখজনক ঘটনার কথা 
"জানিয়েছেন বাংল! রললম্ধ এবং 
চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত অভিনেতা বিমল 
দেব। এই সঙ্গে বিমলবাবুর লিখিত 
বক্তব্য প্রকাশিত হল :_. 
আমার ছোটভাই বিজনের 
একমাত্র দস্তান শুভাকে ( ডাক নাম 
গিগি) আমি ওর ছোটবেল! থেকে 
লালনপালন করেছি। ১১৮৪ সালের 
শুই ফেব্রুগ়ারী ওর বিয়ে হয়। ওর 
তখন ২২ বছয় বরম। বিয়ের প্রান্ন 
আট মাল পরে গত ওয়া অক্টোবর 
(নবমী পুজার দিন) দুপুরে শুভ! 
“এক আকন্মিক দুর্ঘটনায় বান্দর এভি- 
নিউতে প্রায় ৬* ছুট উ'চু বারান্দা 
থেকে নীচে পড়ে ঘাগ। বারান্দার 
রেলিং ছিল ন! বললেই হয়। ঝুকে 
পড়ে আবর্জনা ফেলতে গিয়ে এই 
বিপত্তি। সঙ্গে সঙ্গে ওকে আর জি 
কর ছহাদপাতালে নিয়ে ঘাওয়া। হয়। 
, এক্স রে ফটোতে ধরা পড়ে যে শুভার 
মেকদণ্ডে গুরুতর আঘাত, কিন্ত 
আর জি করছামপাতালে মেরুদণ্ড 
আঘাতের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা 
না থাকায় ওদেরই পরামর্শমতে 
নেইঃাতেই গুভাকে এদ এম কে এম 
হাসপাতালে স্থানান্তরিত কর! হয়। 
কিন্তু ঘে পেশাকে নতামমাজে “Noble 
Profession” আখ্যাযরিত কর! হয় 
" মেই মহান পেশার সঙ্গে ঘুক্ত মুছিয়ে 
কয়েকজন মাছুখের চরম অবহেলা 
ও ওুঁদানীন্তে আহত, ঘন্ত্রণায় কাতর 
শুভাকে নারারাড বৃষ্টির গলে ভেদ 
হালপাতালের ধোল! বারান্দায় রাখা 
হয়। ‘কারণ, কোদ বেড নাকি 
খালি ছিল ন!। এটা কী 
ধিশ্বাসঘোগা কোন যুক্তি বা ঘটন। 
ঘে, মাংঘতিকতারে আহত একটি 
মেয়েকে শুধুই বেডের অভাগে 
শরতের হিদেল রাতে খোলা 
বারান্দা ফেলে রাখা হল। কিন্ত 
বিশ্বাদ করতেই হবে, কারণ এটাই 
“ছল সরকারী হাদপাতালের মহান 
চিকেংদ্ক ও সংকট কমীরের দশ্ুণ। 


পরদিন সকালে শ্ুতাকে কুইন্স 
ওযঘ়াডের ২৪লং কেবিনে ভত্তি করা 
হয়। হাসপাতাল প্রশাদনের ফুটিল 
আমলাতাস্িক নিয়মে এই ক্বিন 
গেতে আছাদের বথেষ্ট হয়ুরাণি 
হন্। তখন পূঞ্োর ছুটি, ডাক্তার 
থেকে আযা-_প্রায় সকলেই ছুটিতে। 

এস. এস. কে. এম. ছাদপাতালের 
দিউরোসার্জারী বিভাগের প্রধান ডাঃ 
আর, এন. রা চিকিৎসার ব্যাপারে 
তার দুজন মহকারী সার্জন ডাঃ এস. 
এন, ব্যানাছী” এবং ডাঃ মনোজ 
ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করে ইতি-কর্তব্য স্থির করে থাকেন 
বলে জানা গেল। গ্বাভাবিক কারণেই 
মনের মধ্যে প্রবল আশার সঞ্চার 
হলে! যে, তিনজন খাতনামা সার্জনের 
স্থচিকিৎসায় শুভা খুব তাড়াতাড়ি 
আরোগা লাভ করবে। প্রথমদিকে 
কয়েকটাদিন ডা; আর. এন, রায় 
ওকে দেখেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার 
পর থেকেই ভদ্রলোক কেমন ঘেন 
ওকে এড়িগ্রে চলতেন। তিনি 
“কুইন্স ওয়ার্ডে” পরিদর্শনে এলেও 
অনেকসময় শুভার কেবিনে আদতেন 
না। শুভাকে বলেছিলাম, ডাঃ 
রায়ের কাছে সব কথা খুলে জানাতে, 
কিন্ত ও বেচারী তয়ে তাকে কিছু 
জানাতে সাহস পায় নি। ডাঃ রাঘ়ের 
মুখে সর্বদাই একটা বিরক্তির ছাপ। 
এ মুখ দেখলে রোগীর ভয় পাবারই 
কথ!। দুগ্রন সংকারীয় মধ্যে ডাঃ 
এস. এন, ব্যানাধীর কথা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি অত্যন্ত 
দরদ, মমতা! এবং গভীর প্রেহের সঙ্গে 
তার আদরের শুভার চিকিৎসা 
করেছেন। ব্যানানী-ডাক্তারকাকু 
কাছে এলে স্ুচাও মনে দারুণ 
নান্বদা পেতো । চিকিৎলার ব্যাপায়ে 
জুনিয়র ডাক্তার! (হাউস দার্জনর। ) 
ঘা] করেছেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
শ্বরণ করার মতো। শোন! বায় 
আধুনিক নার্জানীর নিয়মাছসারে এই 
জাতীয় দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডে আদ্বাত- 
প্রাপ্ত রোগীর দেহে ঘি নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে সফল অস্বোপচার করা খায় 
তাহলে রোগী তাড়াতাড়ি আরোগ্য 
লাভ করতে পারে। একেই নাকি 
হলে "এযাগ্রেনিজ সার্জারী ।” কিন্ত 
এস. এম. কে. এম. হাসপাতালের 
অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা সার্জ৭র। সেরকম 
কিছুই করলেন না। জানিনা কেন। 
অথচ সেই সময় শুভার সাধারণ 
স্বান্বোর অবস্থা ভালই হিপ্প এবং 
দুগটনার পর কোন সমগুই দে জন 


হারান্বনি। হাসপাতালের মেডিক্যাল 
রিপোর্টে“ সেইরকমই লেখা আছে। 
হাপপাতালে আদার প্রথম একুশদিন 
শুর। শুভাকে “অবজারভেসনে* রেখে 
জোরালো *ইন্গকেশন* দিয়ে এবং 
নানারকম ওষুধ খ|ইয়ে *কনজার- 
তেটিড ট্রটমেন্ট* চালিয়ে গেলেন। 
বলা হল, এটা “বক্‌ পিরিছুভ।* 
“কনজারতেটিভ টমেন্ট" শেষ হোল, 
*শক শিরিঃও"ও কেটে গেল কিন্ত 
নিউরোগজিফ্যাল উন্নতির লক্ষণ দেখা 
গেল না। 

আপা কতা গিছেছিলো এরপর 
হয়ত পরবতী” পর্যায়ের চিকিৎসা 
সুরু হবে। কিন্তু কিছুই হল না। 


সাহয্য পরীক্ষা শিরীক্ষা। এই 
পরীক্ষার কাছটি নিশ্চটহ এস. এল. 
কে.এম. হালপাতালে ফর বাঙনি। 
কারণ, হতদৃ আন, অত্যাধুনিক 
ধস্ত্রপাতি ওখানে নেই আর থাকলেও 
ঘন্ধপাতি চালবার মত উপঘুক 
লোকজন নেই | নিযাস্ত অনুমানের 
ওপর ভিত্তি করেই চিকিৎদকরা 
শম্পাইনাল কর্ড” বিচ্ছিশ্ন হওয়ার 
কথা বলেছেন । এস. এদ. কে, এম, 
হাদপাতাল চত্বরেই *বাঙ্গুর ইনষ্টিটিউট 
অফ নিউলোলছি* অবস্থিত। ডাঃ 
আর, এন, রান ওখানের নর্বয় 
কর্তা। নিশ্চিত হবার জন্তু তিনি 
শুভাকে ওখানে নিয়ে গিঘ্ে পরীক্ষা 
করছেন না কেন ? শুনেছি, ওখানে 
জটিল নিউরোলঞ্জিক্যাল কেনের 
চিকিৎসা হয়। ও:নে শুভার 
চিকিৎসা করা হোল ন1 কেন? 
ভাবতে আশ্চর্য লাগে থে, চিকিৎপা- 
বিজন আজ ঘখন এত উন্নত, 





হয়ত ডাঃ রায়ের মনে এমন একট! 
ধারণা হয়েছিল যে, শুভার চিকিৎস! 
চালিয়ে ভবিষ্যতে কোন স্থৃকল হবেনা, 
কাছেই নিরস্, থাকাই ভাল। তাই 
ঘদি হয়, তাহলে তিনি আমাদের 
জানাতে পারতেন, আমর! অন্যত্র 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাদ। অধবা 
তিনি লিঙ্গের বিগ্েবুকষি, ব! ক্ষমতার 
ওপর আস্বাবান ছিলের্জ না। মেগেয়ে 
তিনি কোন বিশেধজের পরাষর্ণ 
গ্রহণ কঃতে পারতেন । কিন্তু কিছুই 
করলেন ন!। প্রথমে শোন! গেছিল 
থে. শুভাকে হু-আড়াই যাদের মধ্যে 
হুইল চেয়ারে বদানে| চবে এবং তার 
জঙ্ত প্রয়োগুনীয় চিকিৎস! চলবে। 
কিন্তু হা হুতোম্মি! এক্স-রে এিপোর্ট” 
অন্ধাত্রী চিকিৎসকদের অভিমত হল 
যে, শুভার মেরুদণ্ডের ভি৪ভিং 
অংশ হেঙ্গে গেছে এং *ম্পাইনাল 
কডি বিচ্ছি্ হযে গেছে। এর 
ফলেই ওয় নিয়াঙ্গ অসাড় । শুনেছি 
শম্পাইলাদ কড এর ক্ষতির পরিমাণ 
এক্স-রে ফটোতে ধরা পড়ে নাঃ এর 
জন্য প্রয়োঙ্ছন অত্যাধুনিক ঘ্শাতি। 


সার্জারী 
অদস্তবকে সম্ভব করে তুলছে তখন 
ভা: আয়. এন, রায় ও তার অনুগত 
চিকিৎসকরা পরবর্তী” পর্যায়ের কোন 


আতঙ্গকের উন্নত খন 


শনিউরালদ্বিকযাল” চিকিৎ্মা না 
চালিয়ে নিশ্চেট ঘরে বসে রইলেন। 
তাহলে তারা কি উন্নত চিকিৎসা 
বিজ্ঞান সন্বত্ধে অবস্থি5 নন? অথচ 
৬রই মধো ড'ঃ আর. এন. রাছ 
প্রমোণন পেয়ে ডাইরেক্ট হলেন। 
শুডা তখন প্রন্নাবের সংক্রামক 
শবিকোলাই* রোগে আক্তান্ত-দেই 
সঙ্গে প্রবল জর । প্রতিদ্ধিন ১১, 
ডিগ্রী থেকে ১০5 ডিগ্রীর মধে] আর 
ওঠানামা করতে থানে। জয় হলেই 
ইন্‌চ্ক্শেন চলে, আবার জর ছেড়ে 
গেলে লারাদেছে প্রচণ্ড ঘাম | এয ফলে 
সমস্ত শরীর দুর্বার হয়ে যায, একেবারে 
*কোরাণনও* হবার অংস্বা। জর 
থাকলে এবং ছর ছেড়ে গেলে শরীরে 
দেকি অন্বপ্তি ও যঙণা। এত কণ্ঠের 
মধোও স্বভা সব সই করে অচ্দাঘু- 
ভাবে বিছানায় পড়ে পেজেছে। মাকে 
কাছে পেস ও সব জালাঘিছণা কল 


॥ তিন ৷ 
ধেতে|। শুভর অনহায় অবস্থ। এবং 
োগঘন্থণার কপ! বিবেচনা করে ভা 
এম, এন. ব্যান[আী/ ওর মাকে সারা 
রাত ওয় কাছে থাকার অনুমণ্ত দেন 
এবং সেই মৃত ও১শে অক্টোবর *বেভ- 
টিকিটে পিখেদেন। মাকে কাছে 
পেয়ে শুভার দানলিক জোর শতগুণ 
বেড়ে গেল। যা সারারাত মেয়ের 
শঘ/াপাণে চেগ্রারের ওপর বদনে 
থাকতেন, নিচে ঘুধোতেন না, 
অঙ্চাপ্থদের কাজফর্মে কখনও বাধার 
সি করতেন না) এদব সত্বেও ষ্টাফ 
না” ঘন্রিতা দত্তের গৌসা হলো, 
তিনি সঞাসরি, ডাঃ ব্যানালী'র 
বিরুদ্ধে ডেছাদ ঘোষণ| করলেন। ম! 
ও যেয়ে চোখের জলে ষ্টাফ নাদের 
তিরস্কার ও অক্ায় আদেশ মেনে 
নিতে বাধা হলে! একজন ষ্টাফ 
নামের কাছে একজন সিনিয়র সার্জন 
কত অসহায়! এইরকম ঘটন] ঘটে, 
তথাক্ধিত প্রগতিদীল মানুষের বাস 
ঘে শহরে একমাত্র দেই কলকাতার 
হাদপাতালে। ভারতের অন্তার 
রাজোর হাসপ!তালে প্রয়োজন বোধে 
কোন রোগিনীর কাছে তার একজন 
নিকট আত্মীয়া সারারাত থাকার 
স্থঘোগ পান। এই দুর্াগ্যব্ষনক 
ঘটনার পর ছদি কখনো মায়ের 
সারারাত থাকার ওয়োজন দেখা দিত 
তাহলে গুতা প্রবল আপত্তি জানাত। 
মে চাইত না যে, আয় কোন ষ্টাফ 
নারদ তার মাকে অপমান করুক। 
নবমীর রাতে যেদিন শুভাকে হাস- 
পাতালে ভতি কর! হয় সেদিন পুজার 
ছুটির জন্তু হাদপাঁভালে কী সংখা! 
ছিল খুবই কম। হাউপ দার্খনের 
অচ্থমতি লিয়ে শুভার মা ও মামি মে 
াতটা বারান্দায় রেগিনীর কাছে 
থাকতে গেলে একজন ষ্টাফ নারদ রাত 
একটার দময় তাদের অপমান কয়ে 
বার কয়ে দেন। অথচ নেই রাতে 
রোগিনীর কাছে একজনের থাক! 
অত্যন্ত জরুমী ছিল। একদিন আতা 
সাহা নামে একজন ষ্টাফ নাল” দুর্ঘটনা 
প্রদগ্ে কিছু অশালীন মস্তব। করলে 
শুভা মনে প্রচণ্ড আঘাত পায় এবং 
সারাটা দিন সে কেঁদে কাটার 
কয়েকদিন পর আভা সাহার মেয়ে 
হাসপাতালের থে ওঢাডে ভি হু 
সেখানে আতা সাহার ভিউটি ছিলনা 
ত! সত্বেও তিনি কয়েকদিন দেই 
ওয়ার্ডে মেয়ের কাছে রাতে থেকে 
ঘান। বোধহয়, হাদপাতালের প্রচলিত 
নিছদ আভা সাহার ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
নয়। 

ম়জান্ী হালপাভালে ট্রাক 
নাদ'দের দুর্দান্ত প্রতাপ | রোপিদের 
দেৱা শুক্রধার ব্যাপায়ে বেশীর ভাগ 
নাসই দাদুসারাভাবে দায়িত্ব পাদন 


শেহাংশ ১ পৃষ্ঠায় 


॥ চার । 


শিল্পপতি এব? ব্যবগ।য়ীদের গ্রামে ‘চাষ’ 
করতে ডাকা হবে কেন? 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


এই লেখ! ঘখন তৈরী করছি তখন 
অবণা শহরো রয়েছি | গ্রাম থেকে 
ফিরে এনে শহরের পরিষেশেই অভি- 
জতাগুলে! লিপিবদ্ধ কত্রছি। প্রথমেই 
মনে হয়েছে এখনও আলু, চাষীকে 
বাঁচাবার জন্তু সরক!র কেন বাবস্থা 
করছে না? বন্ধ এবং জংধর! কারথ'ন। 
মরকার কিনে নেন ছুচারশত কিংবা 
এক দেড়শো শ্রমিক ব।চাতে, সরকার 
তাহলে কেন বেশী ছাদে আলু 
বিনে নিয়ে সেই আলু টোৱে রেখে 
দেবার বাবন্বা ব্যাপকভাবে করছেন 
মা, কিংবা অন্ত য্াত্যে মরকাযীভাবে 
আলু চালানের কথা ভাবছেন ন1? 

এ! ফলে ছাঙ্গার হাজার কূদক 
পরিবার প্রাণে বাচতে পারবেন। 





উল্লেখ করা হল। 


শিল্পের কারণে বায়ু ও জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করেন রাঙ্গ) দূঘণ. নিয়ন্ত্রণ পর্যৎ। এর) এপর্স্ত ৬৭৮টি সংস্বাকে 
নদী, কূপ ধা তূগর্ভন্ব পদ্নপ্রণালীতে শিল্পজ্জাত আবর্জন| নিক্ষেপের অনুমতি দিয়লেছেন_এর মধ্যে কিছু কিছু সংস্থাকে 
নতুন করে অন্থথতিও দেওয়া হয়েছে। ১১৮৪-৮৫ সালে ৫২টি ক্ষেত্র সহ সোট ১৪৬টি ক্ষেত্রে এ !অনুমতি 


দেওয়! হচনি। 


বৃহ্গাকার দৃণকারীদের চিহ্নিত কবে ২৪টি শিল্পে পুরোপুরি ব। আংশিকভাবে শিল্পজাত আবর্জনা প্রক্রিয়ণের 
বাবন্থ। কর হয়েছে | ১৯৮৪-৮৫ সালে ৫২টি শিল্পকে প্রক্রিঘণ বাবস্থা চালু করার নির্দেশ দেওয়! হয়েছে। 
কারধানার ধেয় ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেগ্তে ১৯৮৪-৮৫ লালে ১১০টি সংস্থা চিমমি তৈরির কাজ শেষ 
করেছে। আঁলেচায য়ে আরও ৩৭৯টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই পরিকল্পন। অনুমোদন করা হয়েছে। 
হগলী ও চূশী নদীর জলের দূযণ মাত্র| নির্ণয়ের উদ্দেশ্তে দূধন নিয়ন্ত্রণ পর্ধৎ গত চার বছর ধরে এই ছুই নদী 


নিছুমিতভাবে নিয়্রণ করছেন। 


ছোরাদে! হণ এবং কালো ধের উৎপাত নিঘস্্ণের উদ্দেশ্বে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান সংগঠিত হচ্ছে। কালো 
ধোয়া ছাড়া এবং নিষিদ্ধ হণ বাজানোর কারণে এ পর্যন্ত ১৭৬টি গাড়ির সার্টিফকেট এবং ফিটনেস সামগ্রিকভাবে 


স্থগিত রাখ! হয়েছে। 


পরিবেশগত শিক্ষা কর্মসথচী হাতে নেওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বেজ্ছাব্রতী সংগঠনকে অর্থ লাহাধ্য দেওয়া হয়েছে 
এবং বন দপ্তরের সহযোগিতার বৃক্ষ রোপণের কাছে হাত দেওয়ার জন্ গ্রাম সভা ও শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহাঘা 


আগামী বছরে অ:বার আলু চাষ 
করার ভঃস! রাখবেন, নঘুতো। নীল 
চাষের মত আলু চাষকে অবাঞ্ছিত 
জালা আনে করে ত্যাগ করবেন 
চাধীরা। বর্তমানে পাটের দাম ডালে! 
উঠেছে। অথচ চাষী পাটের দিকে 
আগ্রহী নয়। পাটে মার খেতে খেতে 
প্রকৃত পাট চাষী লোপাট হয়ে গেছে। 
যাবেও তবিক্ডে। সম্প্রতি কেন্্রীর 
মন্ত্রী বলে গেলেন শিল্প-মংস্থাগুলে। 
কৃষিক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করুক। 
এমনিতেট শহরের আশেপাশে, কিংবা 
বাচার হাট গঞ্জের ধারে কাছে পশ্চিষ- 
বঙ্গের বহু এলাকাণ্ডেই পৌছে গেছেন 
পেট মোটা বাবপামীয়া। মাটি টাকা 
টাকা মাটি__রামকুষণ পরমধংদঘেবের 


পশ্চিমবন্ধে উন্নততর পরিবেশ 
একটি ছুঢ় অস্থীকার 


পশ্চিমবঙ্গ দরকারের পরিষেশ দুর এ রাজো পরিবেশ রক্ষা করতে, পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে অঙ্গীকারবন্ধ। 
গত দু বছরে সাঘান্ক কিছু বেশি লময্রে এই লক্ষ গৃহীত নান! ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখধোগা দিক এখানে 


ধরার উদ্দেশ্বে এক বিশেষ কর্ম্থচী গ্রহণ কর! হয়েছে । 


পূর্ব কলকাতায় ট্যানারির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া এবং দায় যাদপ্রবাহ ও বালির দ্বার! ভূষিক্ষয়ের ওপয় 


সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। 


কলকাতার নয়টি স্থানে সাধারণের ব্যবহার্য শৌচাগার নির্মাণের অন্ত কলিকাতা! মহানগরীয় উন্্ল কর্তৃপক্ষকে 


টাকা দেণঘ্র| হয়েছে। 


আলিপুর চিড়িয়াখানার জন্তু একটি আধুনিক পশুচিকিৎপালগ্র তৈরির কা সমাপ্তির পথে। দাজিলিঙের 
পগুজ। নাইডু চিড়িয্লাথান1 এবং লয়েড বোটানিক্যাল গ ভেনের জন্ত বিভিন্ন উদয়ন মূলক কর্মনুচী গ্রহণ করা হয়েছে। 

দূষণ ছাল এবং পরিবেশ দংহক্ষণের চাবিগাঠি হল জননাধারণের লচেতলতা। আমরা পরিচছ্গত পরিবেশ 
সৃষ্টির লক্ষে আমাদের অঙ্গীকার একাণ্ডিকভাবে পুনর্থে(ঘণা করছি এবং এই চ]!গেগ্ে় মোকাবিলার জন্ত জনগণের 


সমর্থনা কানন! বরছি। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


২৯১৮৮২ 


এই মন্তব্য সার বুঝেছেন এই সব 
ব্যবসায়ীর । 

সরকার নহুন করে তাঁদের কেন 
ডেকে নিয়ে ঘাচ্ছেন মাঠে ঘাটে সবুজ্জ 
পল্লীতে? এদের ভাগনের নিঃশ্বাম। 
এর! যে পুড়িয়ে ছাই করবে গরীবের 
জীবন। ভিটে মাটি বিজ্কি করে টাকার 
ফাদে পড়বে গরীব বাঙালী হিন্দু 
মুসলমান । 

টাকার লোত দেখানে। এদের বন্ধ 
করবে কে ? জমির ঘ1 ইচ্ছা দা তুলে 
দিয়ে এর! কার স্বার্থ রক্ষা করছেন? 
তথাকথিত ফার্ম করার নামে এই সব 
শহরে বাবদায়ী বরক্ষেত্রেই বড়লোকের 
লৌখীন বাগানবাড়ী করার জন্য কৃষি 
জমিতে বারোটা বাজান। এরা তো 





কুণি শ্রমিককে নান হম মনজুরীও দেন 
নঃ। তবিষ্যতেও দেবেন না। পশ্চিমবঙ্গে 
উদ ব ছয়িও নেই তেন | বাধদায়ী 
ও শিল্পশতিহা ক্ষি চাষ করবেন 
তাহলে বাঙলার সীহিত চাষের 
জমিতে? অবশ। অর্থ বায় করে জমির 
প্রতি টান ও মমতা রেখে সত্যিকার 
চাষ করতে হলে দরকার (১) লাক্ষা 
চাষ কর]। লাক্ষ। চান পশ্চিদবঙ্গের 
নতুন নতুন জেলা বাড়ানো ঘেতে 
পারে। 

(২) কোকো গাছ লাগানে! ছেতে 
পারে | কোকোর চাহিদা প্রচুত্র। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন 
বিভাগের সহযোগিতায় বন কজন 
প্রন স্বষ্টি কা যেতে পারে। নতুন 
নতুন প্রটে বন স্থ্টি করে গ্রামব।সীর 
উপকার হবে, শহরে শিল্পের প্রয়োজন 
মিটৰে। 

(৪) একটি পেপার মিল বাশ চাষ 
করছিলেন। ঝাশের বীঘর সরবধাহ 
করছিলেন। গ্রামগঞ্জে বাশের দামও 
চড়েছে। পান বরোছ্ছ তৈরী, মাচা 
তৈরী গৃহনিাণে বাশের প্রয়োজন 
বাড়ছে। গ্রামে বাশ চাষ কমছে। 
বাশ গছ লাগাধার জন্য অব'য 
জায়গা! মেলে। 

(৫) আদা রন প্রভৃতি দল 
ব্যাপক চাষ কর। ঘাবে। 

(৬) বাড়ীর দ্বাশেপাণে ফল- 


দরণ । শুক্রবার «ই জুলাই, ১৯৮৫ 
ছুলের গাছ ও অক্তান্ট ফদল লাগানোর 
প্রস্ততি চালানো যেতে পারে। 
বাবসায়ীর। গ্রামবাদীকে ফললের জর্-- 
আগ'ম দিন কিংবা বীজ ক্রম করতে 
মাহাঘা করুন। 

(৭) বড় বড় বাধনায়ীয়া ভি 
লুট করবেন তা হয না। তারা 
গ্রামীণ চাষ আবাদের ফদল নিয়ে 
বাবস! করুন। দেশ বিদেশে চালান 
দিন, কৃষিজ্জাত ভ্রবোর ভালো দাম 
প্রকৃত চাষী পাসে বাবস্থা অবশাই 
স্বাগত । 

(৮) পশ্চিমবগ্দের বাইরে অনা 
রাজ পতিত জমি অনেক | লেখানে 
অর্থবান বাক্তি বাধগা বা! শিল্প সংস্থা 
বিনিঝোগ করুম। বাঙলার গ্রাম গতে 
তথাকখিত বকে ডেকে আনার 
দরকার মেই। রক্তে বোনা ধান 
চাষীর কাছে রক্তাক্ত অভিন্তযাট 
রেগে ঘাচ্ছে। ফেলে হচ্ছে রক্তিম 
এবং ভয়াবহ শ্বতি। জমির দখস 
নিয়ে চলছে লাঠালাঠি। কোট 
কাছারী জুড়ে মামলা বাড়ছে জমি 
নিয়েই! জঙ্গিতে নতুন 'জগাদার? 
গজিয়ে তেল! সঙ্গত হবে না। কলস- 
কাতার বসে জমিদ্বারর। জমিদারী 
চাপাতে বনু ক্ষেত্রেই বার্থ হয়েছে। 


চাষীর কথ৷ কেট ভাবে না 


বিদ্যুৎ ভৌমিক 


চাষীদের কথ। কেউ ভাবে না। 
চাষীর1 চিরদিন অবঞ্থেলিঠ ও বঞ্চিত 
এবং অবহেলার হোগা নিবেচিত 
হয়েছে। অথচ কেউ এই গ্রিনিদট। 
গতীরডাবে ভাবেন না বা গভীরে 
ঘেতে চান না ঘে, চাহী ঝা?লে গ্রাম 
চকে গ্রাম বাঁচলে শহর বঝ:চবে 
মর্োপরি দেশ বাচবে। কিন্তু দেখা 
হাচ্ছে চাধীর ভান কেউ ভাবে না। 
রাজ) সরকারও নয় আর কেনার 
সরকারও নঘ্ন। কিন্ত প্রকান্তে বলতে 
শুনি, চাষী দরদী দরকার জনদরদী 
নরকার। 


গ্রাম বাংলায় আগ বঞ্চনার নীতি 
চলছে । এই নীতির কবছায় এসেছে 
গ্রামের সাধারণ মাছুষ, ধাবিত চাষী 
সম্রদান্ । চাষীর উৎপাদিত ফসলের 
দাম তাহা ঠিকমত পান না। অথচ 
তার] কত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে ফমল ফলান। গাছের রক্ত 
জল হয়ে হা । তবুও ফসল ফলান। 
ভালো ফদল ফলাতেই হবে চাষীকে। 
না হোলে তো দেশ হরথে। দ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ হবে না। ভার! ফললে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হলেও আবার নবোগ্থষে মাঠে 
হান। আরে] ভালে ফসলের জু 


গ্রামবাসী *জযাদার” বা ভমির 
ব্যবদাদার চায় না। জমিদার চান্স 
না। 

প্রপ্ততি চালান। চাষীকে ফদল 
ফলাতেই হবে। তার! চাষী। 
চাষাড়ে। সদাদেয় বন্ধু। 


গ্রামে গঞ্জে এ বছর অ.লুব ফলন 
ভালে। ছঢনি। চাষী জমিতে আলু 
পুঁতে তার ভালে। ফন আশ! করছেন 
যধন ঠিক তখন রা কৃষিমন্ত্রী দোধণ। 
করলেন--এ বছর এত মেট্রক্ক টন 
আলু ফলবে। ভালে! ফলন হবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্ত্রীঃ এই 
ভবিস্তৎাশী শুনে চাষীয়! মাথায় ছাত 
দিলেন। কেউ কেউ বললেন 
মন্ত্রীর এই উক্তি ফেন? আর আলু 
খোলার আগেভাগে মন্ত্রী বলে দিলেন 
এত মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হৰে। 
মত্্রীর কথ! শুনে মূলাফাখোর মজুতদার 
ব্যবদাদ্রীয়া অংক কষডে লাগলেন। 
কারণ তাদের হাতেই আলুর ধাম। 
বাড়বে এ কধা থাক । 


আলু ঘরে তোলার আগেই বীজ 
সংরক্ষণের জন্ত স্টোর থেকে বগ 
দেওয়া হম । নেখানে দেখ|। গেল, 
রাজনৈতিক দলগুলি স্টোর মালিক- 
দের সঙ্গে আলোচনাপ্ন বসলেন! 
চাষীদের জন্ত বীজ সংরক্ষণের জাখুগ 
শেযা শ ২ম পৃষ্ঠায় 


দলণ ৷ শুক্রবার ৫ই জুলাই, ১৯৮৫ 


আট বছর নেহাৎ কম সময় নয়. 
অন্ততপক্ষে সফল সরকারের দাবীদার 


হবার পক্ষে। কিন্তু সংধারণের 
শ্বতি-ভ্রম ঘটার জন্ক লমঘটা1 একটু 
বেশীই বটে। পরিচ্ছন্ন প্রণালন, 


সীমিত ক্ষদতায় অবাধ গণতন্ত্রের 
গ্রতি্রুতি, নিরপেক্ষ খয়ব্রাতি, কেন্দ্র 
বিরোধী জেহাদ এবং ত্রাতাঙনের 
আত্মসন্মান নিয়ে বাঁচার সংগ্রাম 
জোরদার করবার আশ্বান আর 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরপের স্বপ্ন দেখিয়ে 
বাষজ্রট যখন ষষতার এল ১৯৭৭ 
সালে তখন হাষপস্থীর। লিগেরাই 
ভাবতে পারেনি তারা এতদিন গাম 
তায় থাকবে । হতদ্দিন কের জনতা 
সরকার ছিন ততদিন কোন সমস্থা 
দেখা দেয় লি। সমন্তা দেখা দিল 
“ব্বৈৱতন্ত্ী' ইন্দিরা গান্ধীর গুনরখানের 
শর । অথচ জনতা! সরকারের পড়নের 
জন্ম রাজনারায়ণ অথবা মধু লিমায়ের 
মত সমান দায়ী মার্কমবাদীরাও। 
মোযারজী দরকার যথেষ্ট ম’ফ্কোণস্বী 
না হওয়ায় ঝছানিষ্টরা “ব্বৈরঙস্্ী’ 
ইন্দিরার মধ্যে প্রধ্তিশীল বৈদেশিক 
নীতি খুজতে ধেয়োয়। অথচ জনতা 
আমলেই লোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
বৃহত্তম সাধরিক বাবদায়িক চুক্তি 
সম্পাদিত হয়। আত্তর্জ।তিক শক্তি 
ভারসামা এমন অবস্থায় রয়েছে থে 
মোরারতী, হুত্রক্ষনিযা শ্বামী, অটল- 
বিহারী বাজপেয়ী কিন্বা নানু রপাদের 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় উপর ভারতের 
হন্ধে!-নির্তরতা নির্ভর করছে না। 
পারম্পরিঞ-স্বার্থের দরুকষাকধিতে 
নাফাওয়ানারা এখনও পর্যন্ত মস্কোর 
বিরুদ্ধে বাওয়ার প্রয্নোজ্নীত! অস্ু্ীৰ 
কয়েনি। পাকিস্তান যতদিন দুই- 
কাশ্মীর ওব মেলে না নিচ্ছে ততদিন 
বাজপের্নী অধ্যা রাজীব গান্ধী কেউই 
রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণ ক়্তে পারে 
না। ই-কংগ্রেসের মতই জনসংঘীরা 
কাশ্মীরে রুশ ভেটোর জন সমান 
আগ্রহী । প্রসংগ; তারাগুর পার- 
মাণবিক আলানী সমত! মাকিনপন্থী 
মোরারজ্বীর সময় মেটেলি, কট্টর 
‘রুশপন্থী’ ইদ্দিরার সংগেই রেগন 
ব্যাপারটা কয়শাল। বরে নেম্। 
আদলে নেহেরু পঞ্জিবারের প্রতি 
এদেশের কদানিষ্টদের একট! 'ফ্রয়েডীয়’ 
পীরিত রয়েছে-_-একে এরা সমাথ- 
তাত্রিক পীয্রিত বলে। হয জ্রয়েডীয় 
মনন্তার্িকরাই ব্যাপারট। ব্যাখ্যা 
করতে পারবে। - 

বিভিন্ন ইন্ছতে ইন্দিরা কংগ্রেদ 
সরকারকে দুহাত তুলে সমর্থন আবার 
পরক্ষণেই স্বৈরাচারী কংগ্রেস জনগণের 
আশা-আকাঘ্মার মূর্ত প্রতীক বাম- 
সরকারকে ভেঙে দিচ্ছে বলে মড়াকান্া 
ফ্রন্টের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় 
এমন নব অর্ধ।শক্ষিত 'মার্কদবাদী” বৃদ্ধি- 
জীবীদেরও তেমন উৎদাহিত করতে 
পারে নি। অবশ্য ভ্যোতিবাবুদের 


বাষন্থলভ বিশুখলা 


তির বস্তু 
পার্টিতে অর্থ শিক্ষিত সবজা1 লোক- 
জনের এত ভীড় যে বিলেতফেরত 
শিক্ষিত যৃখ্দের খুব একট! আলাদা 
করে চেনা যার ল1। কিছুটা এতিকৃগ 
পরিস্থিতি তৈরী না ছলে সরকার 
ভাওাটা খুব সহ হগ্ন না, আবার 
সরকার ভাঙলেও সবসগন্ঘ তার শেষ 
রক্ষা হয় ন!। ফারুকের দলের. এমন- 
কি পরিহারের কিছু লোকজন ন! 
পেলে শাহকে গধীতে বদানে সম্ভব 
হৃত না। আবার তেমনি অন্নকূগ 
অবস্থা ন! থাকায় অন্তর ও মিকিমে 
কংগ্রেস (ই) শেষ রক্ষা করতে পারে 
নি! কেরলে ন'ধুরিপাদ সরকার 
উৎখাত করবার পরিপ্রেক্ষিত আগর 
আর নেই, মাকনাম!র।ও আজ 
পশ্চিমশ্ষে ভ্যোতিব বুদের বিকল্প 
ভাবতে পারে না। আর পার্ল।মেন্টারী 
রাজনীতিতে দর ভাঙাডাঙি কিছ 
সরকার ভাঙা গড়া কোন ব্যাপারই 
লঘ। এমনকি কদানি;র। কলেছ 
অব! বিশ্ববিদ]ালগ্ের ছাত্র ইউনিয়ন 
নির্বাচনেও দল ভাঙাতে অভান্ত। 
আজকের আলিমুদ্দিন ্ীটে যারা ছে।ট- 
খাটে। বক্ধেশ্বর হ€য়ার স্বপ্ন দেখছেন 
তাদের অনেকেই এককালে এসব 
বাপারে হ'ত পাকিয়েছন। এই থে 
কংগ্রেশী গোতদার ভাঙিয়ে লিপি 
এম পঞাছেতে নিজের ক্ষমতা কায়েম 
করেছে তার ফলে কংগ্রেদ (ই) কে 
মার্কমবাদী জোতদার না তাঙিয়ে 
উপায় নেঃ। পঞ্চায়েতে ইতিমধে 
তার লক্ষণ দেখা ঘাচ্ছে। 

আট বরের খতিয়ান বামপন্থী- 
দের মৃত্যুবান_-কংগ্রেমীরা এধরণের 
শ্লোগান দেগনি। কিন্তু কংগ্রেসীদের 
জাগুগায় বামপন্থীরা থাকলে নিশ্চয়ই 
এতদিনে কংগ্রেনীদের বিরদ্ধে এই 
আওয়াঞ উঠত। কিন্ত কংগ্রেশীর! 
তবুও ঘোড়দৌড়ে এগিয়ে ঘাচ্ছে তার 
কারণ অপদার্থ বামপন্থীদের বিকল্প 
কোন রাজনৈতিক ল্তি নেই। 
অতিবামর। ঠিক কী করবে এখনও 
বুঝে উঠতে পারছে না। 

কথা ছিল শীমাবদ্ধ দায়ে গরীবদের 
কিছু জিলিফ দেওয়া হবে। এর জন্য 
কয্যুনিষ্ট পার্টি লালবাণড পার্টির কেন 
দরকার বোঝ! ম্শকিল। ক্ষমতায় 
এনে আর ছুতিক্ষের মিছিল কর। সম্ভব 
নয়, জাগ শিবির থোলাটাই একমাত্র 
রাঞ্জনীতি। কিন্ত যবন দেখা গেল 
রিলিফ দেওয়া আর সগ্ভব হচ্ছে না 
তখন কেন্দ্র দিচ্ছে ন! বলে হৈ চৈ 
শুরু হল। ইন্দিয্নার আমলের এট] 
বেশী ছল-_যে ইন্দিরা ন।কি আন্তর্জা- 
তিকতাবে সাঞ্তাঙ্ছাধাদ বিরোধী 
শিরোপা পেখেছেন কমানিষ্টদের কাছ 
থেকে । কিন্তু কেন্দ্র ₹' চিরকালই 


দিচ্ছে না। বিধান রায়ের আমলে 
দেঘ নি। প্রফুল্ল সেনের আমলেও 
ক!চকল। দেখিয়েছিল, সিদ্ধার্থ রা 
কিছু অতিরিক্ত আধা সাময়িক 
বাহিনী পেয়েছিলেন উগ্রপস্থী দমন 
করবার জঙ্গে। রাজোর প্রয়োজনে 
ইষ্টার্ণ ফ্রটিঘ্ার রাইক্জেসু পাঠাবার 
ব্যাপারে কেন্র জ্যেভিযাবুদের 


ক্ষেত্রেও কার্পনা বরে মি | ফের. 


বিরুদ্ধে সমস্ত আন্দোলনই শেষ 
পর্ধস্ত হাস্তফরভাবে ভাবে কেন্দ্রের 
সংগে দহযোগিতায় শেষ হয়েছে । 

এই শোনা গেল কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে 
না, কিন্তু কেন্্র থেকে যখন বল। হুল 
থে টাক! দেওয়া! হয়েছে সেটাই ওর! 
খরচ করে উঠতে পারেনি তার কোন 
সদুত্তর পাওয়া! গেল ন1। অষ্টম 
অর্থ কমিশনের স্পরিশ অগ্রাহা করে 
কেন্দ্র নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবঙ্গকে 
বঞ্চিত করেছে । কিন্তু আন্দোলনের 
কোন ধারাবাহিকতা না খাকাত্ব 
আর লক্ষাবিহীন কিছু ধরতাই বুলি 
আুড়াবার ফলে মার্কদবাদীদের 
কেন্দ্র রাজা রাজনীতি এখন বিশকাও 
জলে। জো।তিবাবুদর কদ্ানিষ পার্টি 
গণ-আন্দোলম করে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে, ক্লান্ত বিপ্লবের কথা বলে। 
বল। বাহুল্য গ্রন্থ সেনের প্ুখগাহির* 
জন্তই বাবুর) আগ মারুতি চড়ছেন। 
বেচারা জ্যোতি বহ প্বর্ণে 
গিয়ে বেঁচেছেন। উঠতি ম্তোদের 
পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে:তারতে কর্মরত 
রুণ কুটর্মীতিবিদরাও কীরকম ঘাবড়ে 
যাচ্ছেন। রাজ ক্ষমতা পেতেই এই 
অবস্থা, বেন্সে ক্ষমতা তেলে ত’ মস্কো 
থেকে কাপড় ইস্ত্রি হয়ে আসবে। 
দেদিন প্রহুয সেন গেয়ার্তমি না 
করলে বাবুদের আজ ধাপার মাঠে 
ফুলকপি বিক্রী করতে হত। 

কেন্দ্রের কাছে অধিক ক্ষমতার 
ছাবী ধোপে টিকছে না। কারণ 
বামপন্থী লয়কার নিজেই বিশ্ববিদ্যালয় 
আর হরেফ রকম আবা-লরকারী 
সংগঠনের ক্রমত| কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে 
নিচ্ছে পৌরসভার পৌরদত! হিসেবে 
টিকে থাকবার অধিকার। বাধ্পন্থীর। 


লিদেরাই বিপন্রীত প্রক্রিন্বার 
শিকার। 
রাজনৈতিক তাবে নি পি এম তথা 


বাদফ্রন্ট ছেউলিয়াপপার শেষ সীমায় 
এদে পৌচেছে। I1Mচ-এর বিরুদ্ধে 
আপোবহীন সংগ্রাম এখন পেছনের 
ঘর) দিয়ে [৮ ভজনায় স্্পাস্তরিত 
হয়েছে। গোয়েক্কাদের সংগে হৌথ 
উদ্দোগে পেট্রো কেমিক্যাদদ্‌ কমগ্লেন্স 
কিন্ব। ফিলিপস্কে তোয়াজ করে 
খেলাঘর জাতীয় একট| ইলেক্ট্রনিক 
কারখানা বোলার মধো বাষহ্লভ 


বুদ্ধিম ঠ11 পরিচ্প হে মিশ্চয়। কিন 
বাম সরকারী পরিচালনাধীন বল: 
কারখান। লাঞাওঘাধাঙ্ের' কাছে 
হিজ্ী করে দেখার জন্যে IR 
গোপনে পাঁড়াপীড়ি করছে কিনা 
জানা থায়নি। নিন্মুকেরা বলাবলি 
করে [মচ অর্থনৈতিক দাওয়াই 
এ ধরনের একটা হাসার ছিল। 

অথচ মস্ত) ঘে আওও গভীয়ে 
এই লতাটাই কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া! 
হচ্ছে। বর্তমানে ধেতাবে কলরার- 
খান! ধন্ধ হয়ে হাচ্ছে তার সংগে যাটের 
দশকের মন্দার এক্ট! দাদৃপ্ত রয়েংছ। 
তিনলাখ ওঘাগনের অর্ডার পেলে 
ওঘ্রাগন তৈরীর কলকারখানা গুলে! 
বাচে কিন্তু রেলমন্ত্রী মাত্র পাচ 
হা্ছারের গুক্কারা করতে পেরেছেন। 
ইঞ্জিনীগারিং ছাড়াও চটবিল্লের প্রায় 
নানিশ্বাস উঠেছে। প্রায় কুড়িটা 
মিল বন্ধ। চটকল থেকে বিড়লা, 
গোমেস্কা, জালানেরা দীর্ঘদিন ঘাবত 
ম্বলধন সরিয়ে নিয়ে রাজ্যের বাইরে 
অন্ত শিল্পে বিশেষ করে দিমেন্ট মার 
রপানে বিনিয়োগ করেছে। হঠাৎ 
একাই আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের 
জনা] বাহ সরঃকাতের আশীবাদ 
কুড়োচ্ছে। অবশ্ত বিড়লাদের সংগে 
মার্কসযাদীদের একটা হৃদয়ের সম্পর্ক 
দীর্খদিনের--অস্ততঃ দি লি আই-এর 
ভদ্রলোক কণ্যুনিঃ্টর! গোপনে এরকমই 


UIs 


বটে। খোছ পরে দেখুন, বিগত আট 
বছরে 'কাাবল!' রায়দের গিটু লাল- 
ঝাণ্ডা নিয়ে বনানী লালের পান- 
বিড়ি দোকানে কিনব! খগেন মন্্রার 
খাবার ঘরে বীর বিক্রমে আন্দোলন 
কংংছে কিন্তু কোন খিড়ল। সংস্থার 
তেমন কোন আদ্বোলনই হয়নি। 
কংগ্রেমের সংগে ঘৌধভাবে কিছু ধর্ম 
ঘট হয়েছে শিল্পজিতিক এবং আগামী 
দিনেও এই আতাতের সম্ভাবন! জহণঃ 
উজ্জল হচ্ছে। হয় কংগ্রেসীর| কদ্যনিষট 
হচ্ছে আর তা’ নাহলে কমানিষ্টরা 
কংগ্রেস, বুর্জোয়া পার্টে আর শ্রমিক- 
শ্রেণীর প'টির মধ্যে অন্তূত স্বার্থের 
সমন্বন্ । 


কিন্ত মেহনতী মাহুযের সংগ্রামের 
হাতিয়ার বাংক্রট শ্রশ্বক আন্দোলন 
নিবার্ধ করে দেবার ব্যাপারে নতু 
সাফল্য লাগ করেছে। নতুন কল- 
কারখান! হচ্ছে ন।, চালু কলকারগ!না 
বন্ধ হৱে যাচ্ছে, অপায়েশান বর্গ! 
বর্ধমানের হিমঘরে বন্ধক দেওয়! 
হয়েছে, সমবায় ব্যাঙ্কের টাক! নয়-ছয় 
করে পার্টির গোতদাদের আপাঘন 
করা হচ্ছে, পঞ্চারেতী রাত এখন 
গ্রামের চাযাত্ৃযোর উপর পঞ্চায়েতী 
পাথর হয়ে চেপে বসছে । এর উপর 
রাজীব গান্ধীর একবিংশ শতাব্দীর 
ভারতের জন্য থে হারে কমপিউটার 





বঙ্গাধনি করে| ঘ। রটে তা'র কিছু শেষাংশ চন পৃষ্ঠার 
চাষীর কথা চাষী ডুবে গেলেন। 

রাজা লর়কায় ঘোষণা করণেন, 
৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


বেশি দিতে হবে। স্টোর যাদিক 
জানেন, চাষীদের আলুতেই স্টোর 
ভরবে না। দেই অমুদারে চাঘীদের 
চিকঞ্চিং পরিমানে বণ্ড দিলেন। দেখানে 
রাঙুনৈতিক দল নীরব ছিলেন কেন? 
ব)বসায়ীর| বেশি পরিমাণে বও ন! 
পাওথাতে আলুর দাম ক্রমশঃ নিচের 
দিকে নেমে যেতে লাগলো । আলুর 
চাহিদ) মেই। বাবদায়ীরা বড বেশি 
পেজে আলু চাহিদা বাড়ত। দামও 
উঠতে|। সেখানে চাষীরা আলুর 
দাম বেশি পান। কিন্তু তা হবে! 
মা। আলুর দাম খন এই অবস্থায় 
চলছে তখন দেশে ধুয়ো! উঠলে! আলু 
বিক্রি হবে না ধেই কথায় চাষী 
বাবদায়ীডের শরণাপন্ন ছলেন। বেশ 
কিছু ষ্টোর তখন বন্ধ। হুতয়াং আলু 
বিকোতে চাষীর গরজ্জ বেশি। তাই 
বাধসাদ্রীদের পারে ধরায় উপক্রম। 
থেচে দেওয়াতে আলুর দাম আরও 
পড়ে গেল। ব্যবপান্ীরা কম দামে 
আলু পেলেন | স্টোন মালিক কম 
দামে আলু পেলেন। চাষী আলু 
শ্রেধ হয়ে গেল। তখনি টান পড়লে) 
আলুর। বন্ধ হওয়া স্টোর খুলতে 
শুরু করলো। চাষীর আক্শোষ 
করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। 


তার চাষীদের কাছ থেকে আলু 
কিলফেন। বেন্রীঘ্ সরকারও ঘোবণ। 
করছেন। তাদের মে দোধণ। কাগঞ্জে 
ছাপার অক্ষরে থেকেই গেস। রাজা 
সরকার বললেন, ঘে সব চাষীর 
সমবায় সমিতির বণ বাকী তাদেরই 
আলু নেবেন। তবে সব আমু নয়। 
ঘতট! টাকা বাকী মাছে সেই টাকার 
আলু কিনবেন। চাষীর বাকী আলু 
কিনবে কে? 


রাজা নরকার ট্রাম বা সরকারী 
পরিবহন সংস্থাকে ভরতুকি দেন 
চাষীদের ক্ষেত্রে চাষীর 'ছালু কিনে 
চাষীফে বাঁচাতে পারতেন । ভাতে 
চাধী বাঁচত । ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া! 


'বেত। কিন্তু বাবে ত! হয়নি। 


আধার এখন কেরোসিন তেল দেশ 
থেকে বেপাত1| বাজেটে বাম বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বাারে কেরোসিন নেই। 
অথচ এই সময়েই চাষীর পাট বোনা 
চঙ্ছছে। আকাশে জল নেই। তেল 
উধাও । কিন্ত কেন! 

চাষী বরকারেয কাছ থেকে কিছুই 
চাথনি। চাগ শুধু স্াধ্যযূল্যে চাখের 
সাজ দয়া পেতে। সরকার চাঘীর 
প্রতি একটু সত হোন। বাঁচান 
চাষীকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 
দিন। 


বামক্রণট সরকারের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের 
আইন ও বিচার ব্যবস্থা 


মনন্থর হবিবুল্লাহ 

বিচার ও আইন বিভাগ প্রধানত 
এইসব বাপারে প্রশাসনের সঙ্গেই 
জড়িত। আদাঙ্গত চালানোর খরচ 
নির্বাহ, আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের প্রয়োজনীয় আইনগত 
সাহায্য প্রদান মূলতঃ এই কাদগুলি 
নিশয্নই আঁটন ও বিচার বিভাগের 
কারের অস্ততূ্ত। সরাসরি বা 
প্রত্যক্ষভাবে অনকল্যাণমুলক কে'ন 
কাজের সঙ্গে এই বিভাগের যোগাযোগ 
অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্তদিকে আবার 
অসংখা মাছষের, দৈনন্দিন জীবনে 
কোর্ট“কাছারির কাজ যাতে ঠিক ঠিক 
তাবে চলে, যাতে সাধারণ মানুষের 
হয়রান ন! হয় সেগুলির দিকে নর 
ছিতে হুয়। কিন্তু আদালতের বিচার 
পদ্ধতি ব| বিচার বাবস্থা! সম্বন্ধে এই 
বিভাগের হস্তক্ষেপ একেবারে সম্ভব 
নয় । ফলে থে মূল সমন্াটি নিতে 
ধিক মান্য বিরত অর্থাৎ হাজার 
হাজার মামলার বিচারে বিলগ্ব বা জমে 
থাক! মামলার পরিমাণ প্রতিনিয়ত 
বেড়ে ঘাওয়া সম্পর্কে এই বিভাগের 
কিছু করা প্রায় অসম্ভব । অভিজ্ঞতায় 
দেখা গেছে যে শুধু হাকিম বাড়ালেই 
ন্ামল| বেশি নিষ্পত্তি হয় তা ঠিক 
ময়। আমাদের বিচার পদ্ধতি সমগ্র- 
ভাবে দীরঘনত্রী। এই পরিস্থিতিতে 
আমরা ঘেটুকু তৎপর হতে পেরেছি 
ভাতে এটা বলা যায় ঘে 
আমর! নিচের দিকে কিছু কিছু 
আদালত বাড়ানো যা| অধিকতর 
ক্ষমতাসম্পন্ন বিচায়কদের মফ:স্বলে 
রাখার চেষ্টা করছি। এই উদ্দেশ্ত 
নিঘ়ে আমরা গত কয়েক বছরে মছ- 
কুমাপ্র-মহকুমান্ অতিরিজ ডেল! জজ, 
অতিরিজ আঙ্ালত স্বাপন ও মহ- 
কুমায় মহকুমায় জেল] দান্র| আদালত 
স্থাপন করছি। এ ছাড়া! কোন কোন 
এলাকায় নতুন কোটবা ফৌন্দদ1রি 
কোট” স্থাপন প্রভৃতি ব্যবস্থা আমর! 
করেছি__ধেমল, ইসলামপুর, বালুয়- 
ঘাট এইদব জায়গায় অতরিক্ত দায়র! 
জজ দারা বিচার বাবস্থা কর! হয়েছে। 
আবার ধেমন আমত| এবং দীভনে 
আগে ফৌজদারি আদালত ছিল না 
সেখানে নতুন আদ!লত ও ফৌজদারি 
আদালত স্থাপন করা হয়েছে । এই 
ভাবে নিচের দিকে আদালত বাড়:- 
নোর উদ্বেগ হল লোকের দীর্ঘ পথ 


হাতায়াতের শ্রয ও খরচ! লাঘব 
করা) অবশ্থ এর এখনও অনেক 
করটি-ব্চিতি আছে। উপছুজ কর্ণ- 
চারীর অভাবে ও ফৌজদারী আদালত 
করতে গেলেই বে ছাত্তত ও আমু- 
সঙ্গিক বাবস্থা লাগে দেগুলি না থাকার 


ফলে নানান অস্থবিধার স্থট্টি হচ্ছে। 
তবে আমা চেষ্টা করছি ক্রমান্বয়ে 
এক্জলি দুূরীড্কূত করার] সম্প্রতি 
ফৌজদারি আইন সংশোধন বরে 
সহকারী দায়র! জজ বা অতিরিক্ত 
জেলা গজকে তাদের. এত্তিয়ারনৃক্ত 
সমস্ত মামলায় জামিন ইত্যাদি 
দেওগার ক্ষদত। দেওয়। হয়েছে। এই 
আইন এবনো ববৎ হয়নি। তবে 
আশা করা ঘায় রাষ্ট্রপতির অনুমতি 
পেজে ত! ঈত্তই বলবৎ হবে। 

বিচার বিভাগের অফিমারদের 
বাদস্বানের অস্থবিধ! খুবই প্রীকট। 
এই সংকট লাঘব করার জন্য আমর! 
গত কম্মেক বছরে কিছু গৃহ নির্মাদ 
করতে পেরেছি। কিন্তু সব ছেলাতেই 
এখনো অনেক গৃহ নির্মাণ করা 
দরকার। যাতে করে অফিমারর!1 
বদলি হলে প্রায়! পেতে পারেন 
সেরকম ব্যবস্থা দরকার । আমরা 
নতুন নতুন আদালত গৃহ নির্মাণ 
করার বাবশ্বা করহি। কুচবিহারঃ 
রাণাঘাট, কফণনগর এইপব স্থানে নতুন 
আদালত স্বাপিত হয়েছে। এতে 
বিচারের কাজের কিছুট! সুবিধা হবে। 

এর পর আমাদের লিগ্যাল এইড বা 
সথাঙ্গের ছুবল অংশগুলিকে আইন- 
গত সাহাধ্য দেবার প্রশ্ন আসে। এ 
বিষয়ে আমরা পূর্বে খুব জোর দিতে 
পারি নি। কিন্তু বর্তমানে জন- 
সাধারণের ষধো প্রচার আন্দোলন 
মারফৎ এই লাহাধা প্রকল্প সঙ্্ধে 
জনগণকে জানানো হচ্ছে । তার ফলে 
প্রতি জেলাতেই সাহাধাপ্রাণ্থির জন্য 
আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়ে ঘাচ্ছে। 
আমরা থতদূর খবর পেয়েছি তাতে 
গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে আমরা 
২ হ।জারের উপর মামলায় ছুঃস্থ বা 
আর্থিক দিক থেকে দুর্বল বাকিদের 
সাহায্য করতে সেরেছি। আমরা 
নিয় আদালত থেকে স্বপ্রীম কো” 
পর্যস্ত উপযুক্ত বিচারের জন্ত মামলায় 
সরকারি দাহাবা দুর্গত ব্যক্তিদের 
দেখার ব্যবস্থ! করছি। এই প্রকল্পের 
কাজ মন্বর গতিতে হলেও ক্রমান্বয়ে 
প্রদারিত হচ্ছে। আমলে জেলা বা 
মহকুমা কষিটিগুলি সক্রিয় ন। হলে 
এই আহাধ)দান ঠিক ভালভাবে অত 
হবে ন1। এছাড়। গিগ্যাল এইড, 
বা সাহাযের অন্তান্ত ঘে দিকগুলি 


আছে যেমন_বির়োধ ষীমাংমা বা 
মালিপির বাবস্থা কর)। প্রতি ব্লক 
এলাকাণ আইনগত সাহাঘে)র জন্য 
মানুষের মধ্য চেতনা এনে মানুষকে 
এই আন্দোলনের মধো অংশ গ্রহণ 
করানোর কাজ এখনো তর্বল বেছে । 


তবে এই কাছেও আমরা ক্রমশঃ 
অগ্রসর হতে পাওছি। 

আমাদের দিতীদ্র বিভাগ হঙ্গ_ 
আইন প্রণয়ন বাবস্থা । সয়কারের 
ধে কোন দ্র যবন মনে কনেন থে 
তাদের কোন কাজে আইন দরকার 
বা কোন আইন সংশোধন করা 
দরকার তখন তার! তীঁদের মৌলিক 
প্রয়োজনট!| কি তা জানিয়ে আমাদের 
আইন প্রণয়ন বিভাগের কাছে দাধিল 
করেন। সেই প্রস্তাবিত আইনটিকে 
আমাদের আইন প্রপদ্থন বিভাগ সঠিক 
আইনের ভাষায় তৈরী করে দবেন। 
এই বিতাগকে অনেক নহয় খুব অল্প 
সময়ের মধো আইন প্রণয়ন করে দিতে 
হয়। মোটামুটি আমাদের এই বিভাগ 
সাফলোর সন্তে কাঁজ করে চলেছে। 
তাদের কাজের প্রমাণ যে আমাদের 
প্রণীত আইন অসংখ্যবার হাই-কোট” 
বা স্থপ্রীম কোর্টে চ্যালেঞ্চড বা তার 
বৈধতা! সম্পর্কে প্রশ্ন তোল] হয়েছে। 
কিন্ত তা প্রমাণিত হন্ন নি, বরং 
আইন মঠিকভাব প্রণয়ন কর? হয়েছে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচারকরা মত 
দিয়েছেন। তবে আইনের প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে অনেক সময় ত্রটি-বিছ্যুতি দেখা 
ঘায়। ধার ফলে সরকার অনেক 
সময় অসুবিধায় পড়েন বা মামলায় 
রায় সরকারের বিপক্ষে যায। কিন্ত 
আইন প্রয়োগের ব্যাপারটি আমাদের 
বিচার বিভাগ বা আইন বিভাগের 
আওতায় আসে না। আইন একবার 
প্রনীত হয়ে গেলে তা আমাদের এই 
বিভাগের হাত বেরিছে বায়। প্রয়োগে 
গগদ ব পদ্ধতিতে গলদের জন্ত আইন 
বিভাগ দায়ী নয়। ধরি আইনে 
রচনাগত কোন হুল ক্রটি ধর! পড়ে 
তবে দেই করটির জন্প আমাদের আইন 
প্রণয়ন বিভাগকে দায়ী কর! যেতে 
পায়ে। কোন প্রস্তাবিত আইন 
সংবিধানের দিক থেকে ব! অন্তান্ত 
আইনের দিক থেকে নামগ্রনবপূর্ণ কিনা 
এবং সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারের 
এক্তিয়ারের মধ্যে আইন প্রণয়ন করা 
হয়েছে কিনা এগুলির প্রতি আইন 
গ্রণঞজন বিভাগ নজর দিয়ে খাকেন। 
আগেই বসেছি এদিক থেকে 
আমাদের আইন বিভাগের ক্রটি ধরা 
পড়ে নি, অন্তুদ্বিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
আইন প্রণন বিভাগের সাফল]ই 
দেখা দিয়েছে। 

বর্তমানে আইন আদলতের সঙ্গে 
জড়িত বিভিন্ন মহল ঘেমন আইন- 
জীণীরা ও কর্মরত ক্লার্কঃ! প্রমুখ 
দকলেই চান আইনের দায়) তাদের 
অধিকার সংরক্ষিত হোক। আইন- 


দ্বীবীদের ওয়েলছেঘার কাণ করার 
জন্য প্রস্তাব ৪0ছে । এদব বা গাতেও 
সংকার নিডিএ মহলের সঙ্গে আলাপ. 
আলোচন! করছেন) আশ! করা 
হায় আমর) ভবিষ্যতে এসব বাপরে 
আইন প্রণ্ন করতে পারব । 

আইন ও বিচার ধিভ গ ছাড়া 
এই মন্ত্রপাদয়েয় সঙ্গে জড়িত আছে 
আর একটি বিভাগ বাকে বল! হয় 
মিনিষ্টি অফ মাইনরিটি এ]াফায়াস 
বা সংখ্যালঘু দপ্তর । মূলত: ওয়াকফ 
তদারক, হস্তক্ষেপ, হচ্ছের সমন হাদ্রী- 
ধের ঘাবার বাবন্থ। করা এগুঁজিই এই 
বিভাগের ততবধানে হয়ে থাকে। 
আমরা মন্প্রতি পার্ক সার্কা:স সংখ্যা- 
লঘু ছাত্রীদের জন্ত একটি হস্টেস 
নিরাণের বাবস্থা করেছি। মাননী 


দপণ || উজার ৫উ দুলাট, ১১০৫ 

দৃ্ামী এর স্থাপন 
করেছেন এবং এই কাছ দ্র 'অগ্রদর 
হচ্ছে। আপা 


ভিন্বিগুস্তর 


বর। ঘাস আমর। 
অগাোমী বছৰে কিছু মেেকে নবনি্িন্ত 
হুন্টেলে জায়গা দেখার বাবস্থা করন্ডে 
পারব। হাকাদের যাবার দয় ধার1 
আসেন তারা ধাতে কোন একট ভরা 
থাকন্তে পাঃন তার ভরজ্জ আমরা 
একট! হজ হাউস করতে চাই। এর 
জজ জামুগা পাওয়া গিয়ছে। আশা 
করি ভবন শীত তৈরি করা সম্ভব 
হবে। এই হঙ্গ হাউস হলে হজের 
সমন শুধু দায়ীদের হুবিধাই হবে তা 
নয় বাকি সময সংখা+ঘু দপ্তরের 
অস্যান্] ঝাজকর্ণও এখানে কর! হেতে 
পারবে। এই রকম পরিবলনাই 
আছে। 


ত— 


নিয় অবহেলা 


অয় পৃষ্ঠার পর 

করেন । অনেকে আবার ভাওকরেন 
না। দেই কারণে শুভার লেব|- 
শুশ্রযার জন্য দু'বেলাই প্রাইভেট 
নাদ” ও আয়া রাখতে হয়েছিল 
যথারীতি চার্জ দিয়ে। এই ছাদ 
পাতালে প্রাইভেট নাস যোগান দেস্প 
গ্চক্রবতী“নাসে'ল ইউনিট ।* শোন! 
ধায় ঘে এই হাদপাতালের অক্ততম 
টা না” গীতিকা চক্রবর্তী নাকি 


এই নাসে'দ ইউনিটের সতবাধিকারিণী। 


বযাপারট! যদি সতি) হয়, তাহলে 
একথা বলতে বাধ! নেই থে তিনি 
একই নঙ্গে সরকারী চাকুরী ও ব্যবদা 
করে দরকারী আইন বিরুদ্ধ কাজ 
করছেন। প্রাইভেট নার্সরা নার্দিংয়ের 
কিছুই জানেন না। চিকিৎসকদের 
স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো ঘে, প্রতি ২/৩ 
ছণ্ট! অন্তর শুভর শোওয়ার অবস্থান 
বল করে দিতে হবে ঘাতে ওর 
“বেডমোর না হয়। আমাদের 
বাড়ীর লোকজন হাদপাতালে গিয়ে 
তাগাদা দিলে পর ওদের হঁশ হুতো। 
নাহলে রোগিনী লারাদিন অদহায় 
অবস্থাত্র একইভাবে বিছানায় পড়ে 
খাকতো। প্রাইভেট নার্দদেত চরম 
অবহেল! ও ভাচ্ছিজোর ফলে শুভার 
কোমরের দুইপাশে এবং হিপ্রয়েণ্টের 
উপরের অংশে “বেডসোর” হয়। 
যেহেতু “বেডসোর”্গুলো দেহের 
অসাড় অংশে দেইকারনে তাড়াতাড়ি 
বাড়তে থাচ্জে এবং বে পর্যন্ত 
ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এরফলে 
দেহের রজেরও ক্ষন হতে থাকে। 
অবস্থা সামাল দিতে জুনিয়র ভাকা- 
রর! প্রতিদিন বিশেষ ড্রেসিং স্বর 
করেন। 

হালপাতালে চিকিৎগার নামে 
নিদারুণ অবহেদ। ও বঞ্চনার শিক:র 
হয়ে ছুঃপহ কষ্ট তোগ করে, প্রায় তিন 
মাস পর শুভা বাড়ী ফিরে এলো। 
স্বাভাবিক কারণেই দে প্রবল মানপিক 


জোর ফিরে পেলো। গ্রকপক্ষে. 
বাড়ীর চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল হাস, 
পার্তালের থেকে শতগুণে ভাল। 
হাসপাতালে প্রতিদিন ১*ৎ ডিগ্রী 
এবং ১,৭ ডিগ্রীর মধ্যে অর ওঠানামা 
কঃতে!। বাড়ীতে এক আধদিন 
সামান্ত জর হয়েছে, তাও অল্প সংগরের 
ঢন্টে। হাসপাতাগের কেবিন নামক 
রোদর'না*ঢোঞা ঠাণা বুঠরিতে গুতা 
সব সময় ঠাণ্ডায় কাপতে|। কিন্ত 
বাড়ীতে কোন কাপুমি ছিল না। 
বাড়ীতে ফাউলাস” বেড়ে শুয়ে জানালা 
দিয়ে আদা যোহর পেতো সারা" 
গায়ে। ছানপাতালে ডাঃ এস. এন. 
ব্যানাৱঁ| চিবিৎনার প্ররো্নে শুতাকে 
ফ।উলাদ“বেডে শোওয়ানোর নির্দেশ 
দিয়েছিলেন কিন্তু ২*/২৫ দিনের মধে] 
হামপাতাল বর্তৃপক্ষ কোন ফ্ষাউপাল” 
বেড এয ব্যবস্থা করতে পারলেন ন! । 
আমরা নিজেরাই চেষ্টা করে অন্ত 
ওয়ার্ড থেকে একট] 'কাউলাস বেড' - 
নিয়ে আদি। কুইন্স ওয়াডের কোন 
ষ্টাফ নাস” এ ধ্যাপায়ে বিন্ুমাতত 
সাহাধ্যও করেন নি। 

হাসপাতালের চিকিৎসকদের 
বিশেষ ফরে বিডাগীয় প্রধান ডাঃ 
আর, এন. রায়ের অদৃূরদশি২1, চরম 
অবহেলা, এবং অচিকিৎসার ফলে 
শুভায় জীবনীশক্তি কমে এলেছিল )- 
বাড়ীতে একহাস আঠাঞোদিন 
থাকার পএ ধৃত ১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত 
২-৬৫ মিনিটে শুভা শেষ দিঃস্বাদ 
ত্যাগ করে। ছালপাতালে 'কন- 
তারতেটিত ট্টখে্ট* লেব হবার 
কিছুদিন পর থেকেই শুভ। বাড়ী 
ফিরে আদার জন্ত চিকিৎসবদের 
কাছে বারবার লকরুণ মিনতি করে- 
ছিল কিন্তু তারাসে আবেদনে সাড়া 
দেন নি আবার প্রয়োছনীঘ্ চিকিৎসাও 
ফরেন নি। আদান দৃঢ় বিশ্বাস ঘে, 
শুভাকে ঘদদ আরো আগে হাসপাতাল 
থেকে বাড়ীতে এনে চিবিৎদা করানে] * 


শ্যোংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


দর্পণ ॥ শুরুবার, 6ই জুলাই, ১৯৮৫ 


পার 
শিক্ধার্থ সোম 
জমিদারী শোষণের একটা ব্যাপক 
পটভূমি, রক্তের বদলে রক্ত, তা থেকে 
“ছোটজাতের' ওপর 'বড়জাতের' 
মাঘের অত্যাচার-এই অবস্থায় 
প্রাণের ভয়ে গ্রামের মানুষ মনত্রীক ঘর 


ছাড়লো, আবার অচেনা এক জগতে 





তার অনাগত? রশ 
- ভরিস্ডের আশার 
বাঝনা- এটাই ছবির ‘মূলন্থত্ । 
সমরেশ বহর ছেগ . অবলঙ্বনে 
গৌতম ঘোয়.যে.ছবি বরেছেন, তাতে 
স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর শাখাপ্রশাখা 
বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৮৪%র শ্রেষ্ঠ হিন্দি 
কাহিনীচিত্বের আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত 
'পার', 'আননোর কথা, দর্শক 
আকর্ষণেও সফল হয়েছে। 
গৌতম ঘোষের চিত্রনাট্যে 
কাহিনীর বিশ্থা এমনভাবে ঘটেছে, 
যাতে রয়েছে নায়ক-নারিকার গ্রাম- 
জীবনের একটি পর্ব যেখানে সমাজ- 
বাস্তব একটা সামগ্রিক জীবন্ধারার 
মধো বিধুত। আর দ্বিতীয় পর্বে 
মূলতঃ ছুটি চরিত্রের চোখে তাদের 
দুজনেরই "অভিজ্ঞতার আলোকে 
অকরণ পরিপার্থের বান্ডবতাকে তুলে 
ধর] হয়েছে! আলো-আধারে চোখ- 
চমকানো দৃশ্তের অভাব নেই কোনো 
পর্বেই ; তবে সব দুষ্ত-পরম্পরা যে 
স্ুদমঞ্রল ও সমান স্বচ্ছন্দ, এমন কথ। 
বলা! চলেনা। কখনে! মনে হয়েছে, 
পরিচালক দুষ্ঠ-টটকের দিকে নজর 
দিয়েছেন বেশি। বাস্তববাদী দুবিৎ 
করিয়ে হিসেবে গৌতম তাঁর পূর্ন 
তেলুগু ছবি 'মাছুমি' ও বাংলা ছবি 
‘রখল'-এ স্বীকৃতিলাভ করেছেন], 
“পার ছবিতে তিনি রিয়ালিটিকে - 
আরে| অন্তরঙ্গভাবে ধরতে চেয়েছেন, 
“সঙ্গে রেখেছেন সিনেমা-আঙ্গিকের 
ওপর তার উপ্ততর দখলের স্বাক্ষর | 
ছবির প্রথম পর্বে বিহারের অজ 
পাড়াগায় খেটে-খাওয়া দিনমছুরদের 
জীবনযাত্রা, ক্ষমতাবান 
অমানবিক কর্মকাণ্ড ও অর্থ নৈতিক 
শোষণ আর এক শিক্ষকের ন্যায়-নীতি- 
নিষ্ঠার চিত্রণে চিত্রনাটোর কাঠামোগত 
দিক গতাঙ্গগতিকতার উর্ধে ওঠেনি। 
|. কিন্তু উপস্থাপনায় কিছু বিছু দুষ্ 
নুন্দীয়ানার স্বাক্ষর খছন করে | নিটটর 
| স্থিতাব্থায় প্রতিবাদী ক স্তব্ধ করা, 
তার প্রতিক্রিয়াস্বরধ অত্যাচারী 
| এ অত্যাচারিতের সাময়িক প্রতি 
l 
। 








হভার্থ কহার 


শ্রেণীর" 


পরিবেশননৈপুণো  সার্থক। অবস্ত 
এব্যাপারে পরিচালককে এই অংশের 
মূল কুশীলর উৎপল দত্ত, অনিল 
চ্যাটাজী ও বিশেষ করে মোহন 
আগাশের অভিনয় অনেকটা সাহাযা 
করেছে। 


ছবির-স্বিতীরসপর্ে-কাক্ছিদীদানা- 


ভাব, বেঁচে থাকার পেছনে তীব্র জালা, 
আবার মনুস্তত্ব এবং পরম্পরের প্রতি 
আকার্প ও মমত্ববোধ | এক শ্রমিক" 
গৃহিনী গর্ভবতী অথচ অভুক্ত 
নায়িকাকে চারটি রুটি দিয়েছে, তা 


থেকে নিংশবে অন্রদাত্রীর অলক্ষ্যে ছুটি 
কাট সে সরিয়ে রেখেছে - ( অবস্তই 


অভুক্ত স্বামীর জন্য) -কর্মপ্রার্থী 
নায়ককে হঠাৎ-দয়া-দেখানো বাঁবুটি 
ছ'টাকা দিতে চাইছে, সে-ভিক্ষা গ্রহথ 
করতে নায়কের ছা!) আবার তা 
দিয়ে দৃষ্যতঃ শুধু স্্ীর অন্ত খাবার কিনে 
আনা; শৃয়োরের পাল নিয়ে নদী 
পাড়ি দেবার পূর্বমুহূর্তে নারিকার বম 
আতঙ্চ_এমন বেশ কিছু দশ নিশবরই, 
মনের রাখার মতো।. মনে রাখার 


জীবন বাস্তবের মর্মস্পর্শী ছনিন 


মতো নদীর এপার থেকে ওপারে 
পৌছনোর সমন্ত দৃস্ত পরিকল্পনা । 
ছবির দিতীয় পর্বে নায়ক-নায়িকার 
সংলাপে ও অভিবাক্তিতে আশ্চর্য 
অভিনয-দক্ষতা দেখিয়েছেন নাসিরুদ্দিন 
শাহ, ও শাবানা আলমী | তবে একেক 
মগ নে হয়েছে কাহিনীর চরিত্রের 


সঙ্গে নাসিঃদ্দিন খে মিজেকে তুলনা- 





ছবির চরিত্রগত দিক থেকে নয়, 
খৃ'টিনাটির দিক থেকে একট! বিভ্রান্তির 
উতেখের প্রয়োজন মনে করি । নদীর 
এপার-ওপারে শৃঝোরের সংখ্যা বলা 


রয়েছে ছত্রিশ। অথচ ভাসমান 


অবস্থায় জলে শুয়োরের পালের পরিধি 
দৃশ্যত অস্বাভাবিক ছোট। কারণটা 
বলার 'অপ্ক্ষা রাখেনা। 


বৈদ্র্ব রহস্য বঙ্গ আর যৌনত। 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

তপন সিংহর নতুন রুঙীন বাংলা 
ছবি ‘বৈদুৰ্ধা রহঞ' দর্শক চিন্তকে কত” 
থানি আকর্ষণ করবে, বলা শক্ত। 
ছবিটির মধ্যে রহস্তময়ত! যতটুকু আছে, 
তার চেয়ে বেশি আছ ব্যঙ্গ আর 
যৌন্ত!] অবশ্য এর মৃধ্যে কেউ কেউ 
ধর্মকে বিফপ করার” ইংগিত পেয়ে 
যেতে পারেন, কেউবা পেতে পারেন 
চুরি রহন্তের মধ্যে ঠাট ইয়াকির 


'হুদিন। হোক্‌ না কেন, ব্যাপারটা , 
"জেরে উর হন, তা অন্বীকারের শেন 
ডুবির কোথাও নেই। চর 





পু কের অগভীর 
্দাযত - করে দুকূল 
হারিয়ে বনে, না হয় কৌতুক 


চিত্র, লা রহস্য রোমাঞ্চকর ৷ এবং 
তাঁর ওপর মাঝের বেশ কিছু অংশ 
বিরক্তিকর একেয়েও লাগে। 

পর্দায় একটি ঘোষণা__'ছবির 
শেষ কাউকে বলবেন না'--খুবই সস্তার 
স্টান্ট । আজকের দিনে এতে 
সাদ্‌পেন্স বাড়ে না কমে, সেই তত্বে না 
গিয়েও গোটা ছবিটা দেখে এটুকুই মনে 
হল, গোয়েন্দা কাহিনীর ন্যনতম শর্ত 
না যেনে, প্রপ্নতের কোন স্বধোগ না 


অনেক কাছ শুই আরোপ 


কতা হয়েছে গৌঁজা দিল ছবিটিকে শেষ 
করার জন্র-_ধেখানে 'স্লাস পরে 
কোথাও খুজে পাওয়া: মু না। কঃ 
বিগ্রহের কঠহারের এই is 
উদ্ধারের শেষ গর্ব 
তেমনি মেলোডীমারস্টা). 

ছবির সংগীত স্বোক- 
নাথ দের সহার্তার "রী করেননি 


তপন সিংহ। ফটোগ্রাফী খুবই হন্দর। 


একটি কামাসক্ত ভাঁড় হিসেবে। 
তুলনায় ভীক্ম ওহঠাকুরতা সহনীয়। 
মুনমুন সেন ও আলপনা গোস্বামীর 
অভিনয় মন্দ নয়। নির্মলকুমার 
যখাবথ। বসন্ত চৌধুরীর রূপসজ্জা 
যেমন অভিনয়ও তেমনি উল্লেখ করার 
মত। ছবির অধিকাংশ পাত্রপাত্রী 
খামোকা সন্দেহভাজন 
হাজির হয়ে শুধু ছবির দুবলতাকেই 


প্রকট করে। 


সংগীতে 


॥ সাত ॥ 


রাজীব গান্ধীর মুখ ও মুখোশ 


২য় পৃষ্ঠার পর 

ভুক্ত কোনও দেশের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে বিদেশী সামরিক হন্তক্ষেপের 
পরোক্ষ সমর্থনে? ভারত সীমান্তে 
যুদ্থানস্থার উত্তেজনা জিইয়ে রেখে 
ভারতে বিদেশী সদর সষ্ভারে দেশী 
মিলিটারাইভেশন-এর পক্ষে? কিংবা 
স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ নীতিবোধের অভাবে 
‘যেথায় যেন তথায় তেমন! চালবোলে 


| একই আফগান প্রদঙ্গে রাজীবের 


অন্তর্ূপ ভাবভঙ্গী। রাজীব এক্ষেত্রে 
মৃজাহিদগণকে মাকিণী সাহায্যের 
কোনরূপ উল্লেখমাত্র করেছেন বলেও 
জানা. যায় নি, পক্ষান্তরে আফগান 
মমস্তার রাজনৈতিক সমাধানের ও 
আফগানদের নিরাপদে ও সম্মানে 
নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবার পক্ষে 
মতামত জ্ঞাপন করেছেন। 

. . 

ব্যবসায়িক প্রাগম্যাটিজম্‌ নানা 
মঞ্চে নানা কথা নলে এবং বলায়। 
তবে, এন্ধপ নীতিবাদ কোন দেশেরই 
স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের 
সহায়ক হয় না। তবে কিনা, ধ্রস্থর 
রাজনীতিকগণের জীবনে একটা ভূয় 
ইমেজ সৃটি করার তাগিদটা অরুরী। 
পুর্ঘাহুক্রমে দে তাগিদটা আজ 
রাজীবের । অতএব, যে কোনও 
স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক না হয়েও 
এবং নিম দেশের অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার বিপরীত পথে পা বাড়িয়ে 
রেখেও-__রাজীব গান্ধী মূহষুছ ঘোষণা 
করতে পারেন, তিনি দাম্রাজাবাদ 
বিরোধী, নয়াউপনিবেশবাদ বিরোধী ও 
বহিঃশক্তির কারেমী স্বার্থ-প্রাধান্তের 
বিরোধী। 


শ্মরণীয়। ভিয়েংনাম ঘৃদ্ধকালে তার 
মাতৃদেবীরও ভূমিকা ছিল অচক্রপ। 
তবে কিনা, উনি তখন NAM-এর 
চেয়ারপারশন ছিলেন না, সেই যা ছিল 
রক্ষা। আশ্চ্ নয় যে, পুত্র রাজীব- 
জীর রাজনৈতিক স্বার্থে এ হেন 
ভগ্ডামিবাগ ও চালাকীবাদের আকর্বণটা 
আরো প্রবল। কেন না ভারতে 
প্রতিষ্ঠিত এক বারোবাব্দারী পু'জি- 
তন্তের-_ঘে পু*জিতন্্ বাইরের সাহায্য 
ছাড়া আজ অবধি এক চুলও এগোতে 
পারে নি-লে হেন পু*জিতস্তের ঘাড়ে 
চড়েই তো তিনি সগৌরবে বিংশ 
শতাব্দী টপ কাবার স্বপ্ন দেখে থাকেন। 
অতএব, তথাকথিত পাঘ্রাজ্যবাদ 
বিরোধী নামাবলী গায়ে NAM-এর 
চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক পু'জিবাদের 
ও রুশ বায় পু'জিবাদের পৃজাচনায় 
অভিজ্ঞ পূজারী যত যথা-মন্দিরে যথা- 


নঃ পাঠ করে পৃজাচারে ব্রতী 


হয়েছেন। 

* ® Ll) 

যাদৃী ভাবনা যন্ত সিদ্ধিনতি 
তাদৃি। দ্র’ দু'ৰানা বিলিদন-ডলারী 
উৎসব (তথা বধিত ভারত উ্সব-_-বে 
অপচরের বন্ধা দেখে স্বয়ং মাদার 
টেরেমাও মর্দাহত 'ও ক্ষুদ্ধ হয়েছেন ) 
মুখরিত সফরের সাফল্য সম্পর্কে রাজীব 
আজ আশ্গন্ত'এই ভেবে যে, দেশবাদীর 
দৃষ্টিতে তিনি এখন 'প্র্যাকটিকেলে 
পাশ।' রাজীব বিশ্বাস করেন, ধিল্লোরী 
ফিয়োরীর মার গুলি, ওসব বম্পিউটারী 
বাজারে খার না_এ কম্পিউটার যুগে 
কাজ মাত্রেই প্যাকটিক্যাল ব্যাপার-_ 
হলোই বা তা বেলুনের মত গ্যাপীয় 
পদার্থে ভরা। বাদবাকী ভিন্থান্নাল, 
শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও তা-ই। 

আকাশবাণী আর দৃরদর্শন |! 

অতএব, ফর মহোতৎসবের 
অঙ্গরূপে পশ্চিদী দুনিয়ার দুই নদান- 
কাননে--প্যারিদ ও ওয়াশিংটনে-দু' 
ছু'ধান|। বিলিয়ন ডলারী উংসবের 
আপল লক্ষাবন্ত ছিল তারতবর্দের 
দিকে_দীনদরিদ্র দেশবাদীর মগজে 
রাজীবি ইযেন্রকে আরো জশাকালো 
করার দিকে। বটেই তো, বিদেশের 
বুকে দেশী আৌলুষ, পটকৃমিকা় 
ভারতের-্টোন্‌ এজ টু কম্পিউটার 
এক এ্রতিহবের জীবন্ত প্রতিতূরূপে 
রাজীব গান্ধী এবং তা নিশ্চয়ই 
এশিয়াী জৌলুষের বাকগ্রাউণ্ডে 
ইন্দিরা ইমেজের চাইতেও চমকপ্রদ 
হয়ে দর্শক চিত্তে আলোড়ন তুলেছে, 
এমন কি, ওয়াশিংটনে স্কাশন্তাল প্রেস- 
ক্লাবে কতকগুলি ছক বাধা প্রশ্নের উপর 
কতকগুলি ছকবাধা উত্তর পটাপট মেরে 
দিয়ে স্বয়ং রাজীব ভারতের প্রেস 
জগংকেও আকেল গুড়ুম করে 
দিয়েছেন। সার্থক বার্ীবাহী দূরদর্শন, 
যার ভিঙ্গাযাপ প্রহেলিকায় ভারতীয় 
ভূখণ্ডে এক মহাযুগের মছালপ সমাস 
বলে প্রতিভাত হলো। সার্থক সে 
পরিকল্পিত টেলিকাষ্ট, যার কলাণে 
ভারতীয় মিঠাই মণ্ডা খাইয়ে, ভারতীয় 
ভয়ুকের (মুত) ডিক্কো ড্যান্স, দেখিয়ে 
শকুনির চাইতেও এযাগম্যাটিক পশ্চিমী 
পুজিবাদের মন জয়েয় রোমাঘকর 
এক কাহিনী সবুর ভারতের আনমনে 
লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। সাবান 
প্রহেলিকা! সাবাদ কৃহেলিক!! 

পশ্চিম আজি খুলিগ্লাছে ছার, 
পেখা হতে রাজীব আনে উপহার 
দেশকা লিয়ে, গরীবকা লিয়ে !! 

শকুনির কুল ঘর জামাই হয়ে 
আসছে-_একবিংশ শতাব্দীর দূত হয়ে। 
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নির্মম অবহেল! 
»্ট পৃষ্ঠার পর 


হোত তাহলেও ক্রমশঃ আরোগ্যের 
পথেই ঘেতে]। 

পরিশেষে জনগ্রিন্ন বামফ্রন্ট সর- 
কারের কাছে আমার বিনীত আবেদন 
এই যে, সমগ্র ব্যাপারটি নিরপেক্ষ 
তদন্ত করুন, কী কারণে ডাঃ আর, 
এন. রায় এমন অবহেনা ওতাচ্ছিলোর 
নঙ্গে শুতার চিকিৎসা করলেন, কেন 
"কনজারতেটিত ছটনেপ্ট'এর শেষে 
পরবর্তী” পর্যায়ের চিকিৎসা! কর! 
হোল না, আটিজ কেস হিসেবে গণ্য 
করে কেনই ব! "বাপরে ইনটিটিউট 
অক নিউরোলজি'"তে নিয়ে গিয়ে 
অত্যাধুনিক চিকিৎসা করলেন না) 
সেই সদে ছালপাতানে অনিয়ম, 
বিচার, আবাবস্থার বিক্ষক্ধে এবং 
প্রশাসনে ষ্টাফ নার্সদের অহেতুক 
হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে উপছুক্ত ব্যাবস্থা! 
গ্রহণের জন্য অঙ্থয়োধ জানাই। 


সিদ্ধার্থ অশোক 


১ম পৃষ্ঠার পর 
পেয়ে নিদ্ধার্থবাব্‌ সরাসরি লণ্ডন থেকে 
দিল্লী বিমান বন্দরে নেমেই সোজা 
মাথনলাল ফতেদার-এর সঙ্গে ফোনে 
যোগাযোগ করেন। 

সিদ্ধার্বাবুর ফোন পেয়ে মাখন- 
লাল ফতেদার তাকে দেখা করতে 
বলেন, ঘতেদার এবং সিদ্ধার্থবাবুর মধ্যে 
বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাজনৈতিক 
আলোচপ! হুর়। 

জানা গেছে ফতেদার এখান 
থেকেই প্রণব মুখাজীকে ট্রাঙ্কটেলি- 
ফোনে জানিয়ে দেন যে কংগ্রেস 
সভাপতি এবং রাজীব গান্ধীর ইচ্ছা 
সিদ্ধার্থবাবু কলকাতা পৌরসভার 
নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন। সুতরাং 
সেই অগ্চযায়ী আপনি ব্যবস্থা করুন। 
তাছাড়া সিদ্ধার্ধাবু কলকাতা! 
গিয়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ 
করবে, আপনি তাকে প্রচার কার্ধে 
কাজ করার ব্যাপারে যথাযথ বাবস্থা 
নেবেন। 

এরপরই কলকাতার প্রণববরকত 
গোটির নেতাদের রাজনৈতিক তৎপরতা) 
শুরু হর। ঘন ঘন সোমেন, স্থত্রত, 
প্রণব প্রমুখ নেতারা বৈঠক করেন এবং 
শেষ পর্মস্ত সিদ্ধান্ত হয় বে সিদ্ধার্থবানু, 
খন ছাইকম্যাণ্ডের আশীর্বাদপুষ্ট তখন 
প্রচারে নামতে না দেওয়া! বুদ্ধিমানের 
কাজ হবে লা। 

সিচ্ছার্থবানু পৌরলভা নির্বাচনে 
নেমে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করেছেন 
রাজ্য নেতাদের পিরোদিভা সবেও 


এ ন্যাপ ছাইকন্যাণ্ডের 


বামস্থলভ বিশৃথ্খল! 
এম পৃষ্ঠার পর 


ব্দছে তার ফলে বাপক কর্মসংকোচন 
অবধারিত । কিন্তু দীৰ্ঘদীন আন্দোলন 
ন! করার ফলে মেহনতীদের মধ্যে 
আন্দোলন না করার মানমিকতাই 


Phone : 24-4232 


আজ প্রবল । 

এক হিসেবে সি পি এষ তারতের 
বুকে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় 
ইউরোপীয় লোশ্যাল ভেমো- 


ক্রযালির ভাবধারা আমদানি করতে 
সমর্থ হয়েছে । ইউরোপে সোশাল 
ভেমোক্রালি হহজাতিক সংস্থার পক্ষে 
আশীবাদ, শ্রমিকের কাছে এর আবে 
দল রয়েছে আবার পু দির কাছেও এর 
আকর্ষণ দুর্বার । হখন একের পর এক 
বিমান সংস্থা কলকাতা ছেড়ে চলে 


Price—60 Paise 


যাচ্ছে তশনও বিদেশী খাংবা'দকের 
দলে হে এই হত কুংদিত মহানগরীতে 
ভীড় করছে তার কারণ পি পি এম 
ভারতীয় পরিস্থিতিতে একট! 
সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক যড়েল খাড়া 
করতে পেরেছে এই ভাঙ্জা খবরটা 


এখন পশ্চিমে ভালই বিকোচ্ছে। 


1 অনেক সংগ্রাম ও আন্দোলনের টরাফলোরই 
সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গের 


বামস্্রষ্ট সরকার। 
এই সরকারের অশ্টম বার্ষিকী উদ্‌যাপন 
নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 


এ মাজো সাপ্প্রদায়িকতাবাদী, বিচ্ছিমতা-) 
বাদী ও বিডেদপহ্থীদের কোন স্থান নেই৷ ' 
কায়েমী স্বার্থের উদ্দেশা-প্রণোদিত অপ- 
প্রচার সত্বেও বামস্রম্ট সরকারের 
সাফলাগুলি লক্ষণীয় । সারাদেশে কৃষি 
উৎপাদনের গড় হার বৃদ্ধি যেখানে * 
১৩.১% সেখানে ১৯৮৩-৮৪ সালে এ A 
রাজোর কৃষি উৎপাদন রৃদ্ধি ৪৪.৭%, 
১৯৮৪-৮৫ সালের উৎপাদন সেই ধারাই 
অঙ্ষুম রেখেছে।, 
ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে |! 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান সব রাজোর উপরে । 
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের 
ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ক্ষমত। অতান্ত 
সীমিত, ওঙলি সংবিধানের কেন্দ্রীয় 
তালিকাভুক্ত । কিন্ত সীমাবদ্ধতা সত্তেও 
বামক্রণ্ট সরকার এক অসাধ্য কাজ 
সম্পন্ন করতে চলেছে--হলদিয়া পেট্রো- 
কেমিকেলস প্রকল্প ও তার আনুষঙ্গিক 
শিল্রগুলির বিকাশে । শিল্প বিকাশ ও +. 
কর্মসংগ্থানের ক্ষেত্রে এক বিপুল সপ্তাবনার 
দ্বার উন্মজ হতে চলেছে) সঃ 
পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শ্রামোম্নয়ন ও ভূমি ' 
সংস্কার কর্মসূচী গ্রাম বাংলায় অর্থনৈতিক 
পরিবর্তন এনেছে । শিক্ষায় অগ্রাধিকারের 
নীতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দুনীতি ও 
নৈরাজোর অবসান হয়েছে। খাঁ 


নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতে প্রথম স্থান 


অধিকার করেছে এ রাজা। i 
শহর ও শহরাঞ্চলর নাগরিক জীবনের 
স্াচ্ছন্দ্ে বামফ্রন্ট সরকার আরও অনেক 
গুরুত্ব দিয়েছে । 

আমরা সুনিশ্চিত, আগামী দিনগুলি নিয়ে 
আসবে আরও রৃহতর সাফলা। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





ভাঙন পুত 





{, ৬১, ৮) নেন, কলিকাতা"১৩ থেকে প্রকাশিত ৷ 





85555571051852 


গ্রসভার ণিবাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে সুরত ও 
মমতার বিরুদ্ধে লমমীকাৰ বসুর গুরুতর অভিযোগ 





অষ্টবিংশ বর্ষ? নম সংখ্যা।। শুক্রবার, ১২ই জুলাই ১৯৮৫, ৩০ পয়দা 








“সেরা বাঙ্গালী’ প্রণবের 
প্রথম রাউ্ডে পরাজয় 


“সেরা বাঙ্গালী” প্রণব মুখার্জী 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ই-কংগ্রেসের 
সভাপতি মনোনীত হয়েই তার এক 
দফা কর্দটা_সি পি'আই (এম)-কে 
পরািত করা--ঘোষণা করেছিলেন। 

সভাপতি হয়ে ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে যে সভায় তিনি ভাষণ দেন তা 
একদিক দিয়ে নতুন রেকর্ড ; এত কম 
জন সমাবেশ কোনদিন ময়দানে কখনও 
হয় নি। যারা "মাদারি-কা-থেল” 

খায়, কুন্তীর আদর বসায় তারাও এর 
চেয়ে অনেক বেশী লোককে আকর্ষণ 
করে ময়দানে ॥ 

উপর থেকে মনোনীত নেতাকে 
চাপিয়ে দিলে দে নেতাকে দলের 
সবাই যে ভালভাবে, গ্রহণ করেনা তা 
অন্ত বেবি হার ই-কংগ্রেসের 
সংগঠনে এর আগে দেখা গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গেও শ্বাঙাবিকভাবেই দলের 
মধে। মিশ্র প্রতিক্রিয়া হ্য় এবং তার 
চরম পরিপতি দেখা। যায় সম্ভদমাণ্ধ 
কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে 
ই-কংগ্রেদের পরাদয়ে। 
জাগের তুলনায় 

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের 
বিচারে ই-কংপ্রেমের ১৪১টি ওয়ার্ডের 
মধো ১১৬টি ওয়ার্ডে ভাল সংখাা- 
গরিষ্ঠতা ছিল এবং সে হিদাবে ১১৬টি 
ওঘার্ডে  অনাদ্দাসে ই-কংগ্রেগের 
জেতা উচিত ছিল কিন্তু কাষত 
ই-কংগরেস সব ৬৭টির বেশী ওয়ার্ডে 
(জভতে পারে নি। তাছাড়া, ও একই 
নোচনে ইক গ্রেস যে বেশী ভোট 

এনে 


বামদ্রন্টের প্রাণীদের মধ্যে প্রাপ্ত 
ভোটের ব্যবধান [ছিল ৩,৬৯,০১৪ 
এবারে তা কমে দীড়িয়েছে ১৮,৪৬৯টি 
ভোট। এর গুরুত্ব আরও বেশী এই 
জন্ত ঘে এবারে ভোট দিতে এদেছিল 
তুলনামূলকভাবে কম লোক। 
সেনাপতি বল 

ভোটাভুটির ফল বার হবার পরে 
তার দলের অপর এক গোষ্ঠীর নেতা 
্রঅশোক দেন এক বিবুতিতে দাবী 
করেন যে দলের "'দেনাপতির” 
পরিবর্তন হওয়া! প্রত্মোজন। সেই সঙ্গে 
প্রদেন তার পুরোনো অভিযোগের 
পুনরাবৃত্তি করেন। তার মতে দলের 
এক তরুণ নেতা (সুব্রত মুখার্জী সম্পর্কে 
ইঙ্গিত মনে হয়) পরামর্শে করেক- 
জন অতিপরিচিত দমান-বিরোধীকে 
দলের প্রার্ণী মনোনয়ন দলের 
পায়ের অন্যতম প্রধান কারণ। 
ঘেহর হওয়ার আকাক্ষার তিনি নাকি 
বেছে বেছে তাঁর পেটোয়াদের প্রা 
মাড় করিয়েছিলেন। খারা গত 
লোকসভা নির্বাচনে তার কেন্দ্রে 
সহযোগিতা ত করেই নি বরং বিরোধী 
শক্তিকে মদত দিয়েছে তাদের কাউকে 
কাউকে নাকি এরারে পৌরসভার 
ই-কংগ্রেস প্রাণী করা হয়। 
চল্পন্ন বিপর্যয় 

শ্রদেনের মতে পৌরসভা নিবাচনে 
ভার দলের পক্ষে, একটা “চরম 
[ৰপঘয়” হয়ে গেপ। তনু শেষ মতে 
সিন্বার্থশন্থর বায়কে প্রচারাউযানে 
কাজে লাগ লাক কোন বকে 
হুখগরঙ্গা হয়েছে । 





কংগ্রেস নেতা হররত মৃধার্জী 
ব্যক্তিগত স্বার্থে দঙ্গিণ কলকাতা সহ 
যাদবপুর-এর অধিকাংশ আসন সি পি 
এম-এর হাতে তুলে দিয়েছেন বলে 
কংগ্রেস নেতা এবং এন এল সি সি-র 
উপদেষ্টামগুলীর সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত 
বহ্থ এক দাক্ষাংকারে অভিযোগ 
করেছেন। লক্ষ্মীবাব্‌ অভিযোগ করেন 
দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর, কবিতীর্থ, 
এবং বেহালায় কলকাতা পুরসভার 
প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে স্থত্রত 
কোন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে পরামর্শ না 
করে নিজের পছন্দমত লোকদের মনো- 
নয়ন দিয়েছেন। 

এমন কি প্রার্ী মনোনয়নের 
ব্যাপারে স্থত্রতবাব দক্ষিণ কলকাতা 
জেলা কংগ্রেদ কমিটির নেতাদের সঙ্গে 
কোন আলোচনাই করেন নি। শুধু 
তাই নয় দক্ষিণ কলকাতা জেল! 
কংগ্রেদের দুই সাধারণ সম্পাদক লক্ষী- 
কান্ত বন্থ এবং পঙ্বজ ব্যানার্জীর ডাকা 
জেলা কমিটির সভা প্রদেশ সভাপতিকে 
দিয়ে বাতিল করিয়ে দিয়েছেন ঘাতে 
তার প্রাধান্য অন্তু থাকে। 

লক্্ীবাবুর! জেল! কমিটির এই পড়া 
ডেকেছিলেন যাতে সর্বসম্মতভাবে ভাল 
প্রার্থী বাছাই করা ঘায়। 

লক্ষ্ীবানু আরও অভিযোগ করেন 
যে ঘেখানে আমরা গত লোকসভা 
নিধাচনে ৩২টি ওয়ার্ডে বিপুল ভোটে 
জয়লাত করেছিলাম সেখানে পৌর 
নির্বাচনে মাত্র ১২টি আদনে জয়লাভ 
করেছি। এই পরাজয়কে লক্ষ্মীবানু 
ব্যাপক পরাঞ্জয় হিসাবে মনে করেন 
কারণ এত আসন হারানোর কোন যুক্তি 
বা অবস্থা চিল না। শুধু স্বত্ত 
মূখা, মমতা ব্যানাদী প্রমূখ কয়েকজন 
কংগ্রেস নেতার সি পি এম-এর সঙ্গে 
গোপন বোঝাপড়াই এর জনয দায়ী। 

ইচ্ছে করেই স্থ্রতবাবুল্পা এমন 
প্রাধী মনোনীত করেছেন যাতে প্রামী” 
দেখেই লোকে ডোট-না দেয় এবং 
কর্মীরা প্রার্থীকে জেতানোর উৎসাহ 
হারিয়ে ফেলে। 

ঘে যাদবপুর বিধানসভা কেরে 
মমত! ব্যানাদী লোকদভাগ্ন বেশ 
কয়েক হাজার ভোটে জয়লাভ করে- 
[ছিলেন দেখানে সমস্ত প্রাণী তো 
পরাজিত হয়েছেই পরস্ধ প্রায় ২ হালার 
ভোট দি পি এম এই কেছ্রে কংগ্রেদের 
থেকে বেশী পেয়েছে । যে কধিতীথে 
মমতা ব্যানাজী লোকসভায় প্রায় ২২ 
হাার ভোটে [ভতোছিণেন সেখানে 
স্লঘাঙ্ছ পু নবাটিলে মাঃ ২ হাহ 


ভোট কংগ্রেস দি পি এম-এর থেকে 
বেষ্ট পেয়েছে। অর্থাং কংগ্রেসের 
ভোট কমে গেছে ২৪ হাজার 
বেহালার ক্ষেত্রেও একই কথা 
প্রযোদ্য। সেখানেও অযোগ্য প্রাণী 
বাছাইয়ের জন্য কংগ্রেস অনেক 
জায়গায় (পি পি এম-এর 


গুরমভার জি 


পরাজিত হয়েছে। ফলে কংগ্রেসের 
জেতা। আপন হুত্রত ও মমতার বাক্কি- 
গত স্বার্থের জন্য সি পি এম-কে উপ- 
হার দেওয়া হয়েছে বলে লক্ষ্মীবাৰু মনে 
করেন। 

এদিকে মমত! ব্যানার্জী তারা- 
শেষাংশ 1ম পঠায় 


গদে প্রার্থী 


মনোনয়ন নিয়ে বাসফণের 
শরিক দলের মধ্যে বিক্ষোভ 


কলকাতা পুরসভার চেপুটি মেয়র, 
মেঘুর-ইন-কাউন্চিলের সদশ্য এবং 
অন্ডারম্যান মনোনয়নের বাপারে 
বামফণ্টের ছুই শরিক আর এপপি 
এবং ফরওয়ার্ড বকের বেশ কয়েকজন 
নেতার মধ্যে বিক্ষোত দেখা দিয়েছে 

ফরওয়ার্ড রক এবং আর এন পি-র 
বেশ কঘেকজন রাজ্যন্তরের নেতা এবং 
এম এল এ ফ্রণ্টের বড শরিক নি পি 
এম-এর ছেগুটি মেঘুর, ঘের়র-ইন- 
কাউদ্গিলের সদণ্ত এবং অন্ডারম্যান 
মনোলয়নের নীতির বিকুন্ধে তীব্র 
অনস্তষ্ট। 

ছুই শরিক দলের অনেক নেতাই 
নিজ দলের রাজা নেতাদের ওপর চাপ 


সৃষ্টি করছেন যাতে সি পি এন-এর 
ওপর চাপ দিরে 
আদার করে নেওয়া হার। 

দুই শরিক দলের বেশ কিছু 
মনে করেন যদি সি পি এম-এর পক্ষ 
থেকে পুরসভার সর্বস্তরে তাদের (যোগ 
মর্ধাদা দেওয়া না হয় তবে সি পি 
এম-কে একাই পুরসত| চালাতে বল! 
হোক। 

দে ক্ষেত্রে আর এস পি এব 
ফরওয়ার্ড বকের সদগ্যরা বাইরে খেকে 
গি পি এঘ গঠিত কলকাতা। পুরসভার 
পুর বোর্ডকে দাহাঘা করে ঘাবে। 

ঘদিও আৱ এলপি ওফরএযার্ড 
শেঘাংশ লম পৃষ্ঠার পর 


নিজেদের 


গোয়েন্দা রণু রাজনীতিতে 
মাথ৷ গলাচ্ছেন 


কলকাতা। পুলিশের বহু কীতির 
অধিকারী ইপপেক্টর রণ ওহ নিয়োগ 
সম্প্রতি রাজনীতির ব্যাপারেও মাথা 
গলাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া 
গেছে। এই অভিযোগ এনেছেন 
কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানী 
বাকি 

এইসব নেতারা অভিযোগে 
বলেছেন থে, রুনু এখন বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কংগ্রেসের প্রাথী কে কোথায় 
হবেন দে ব্যাপারেও চাপ নটি 
করছেন। সম্প্রতি কলকাতা পুরমভার 
কংগ্রেশী প্রাণী মনোনয়ন নিয়ে এই 
ঘটনা ঘটেছে 


(বিশে 
{এ 







হামপুও 


ওয়ার্ডে জনৈক ধনী ব্যবসায়ীকে প্রাণী 
করার জন্য রুণু কংগ্রেসের কগেকজন 
হুবনেতার উপর চাপ স্থষ্টি করেন। 
এই যুব নেতাদের ওপর কুণুর 
প্রভাব অনীম। কারণ রুণু গোয়েন্দা 
বিভাগের ও দমন শাখার ডারপ্রাধ, 
তাই ওকে ঘটাতে কংগ্রেদের অনেক 
প্রভাবশালী ঘুব নেতাও বাদী হন না। 
কংগ্রেসের একটি মহল থেকে 
অভিযোগ কর! হয়েছে যে, শামপুকুর 
বিধানসভা কেনের একটি ওয়ার্ডে উক্ত 
তরুণ বাবসাহী মনোনন্বন পেতে ৭০.৮? 
হাজার টাকা খরচ করেন এবং নিবাচনে 
লড়ার জনন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা খরচ করেন। 
ন্যোংশ ৮ম পাম 


! 
1 





8 দৃই ॥ 
সম্পাদকীয় 


প্রণবের পরাজয় 


১ম পৃষ্ঠার পর 


গদেনের বিক্ষোভের কারণ বোঝা 
যার। প্রার্থী নির্বাচনে তার গোষ্ঠী 
মোটেই প্রাধান্য পায় নি। ভোটের 
আগে তিনি ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন 
তা প্রার সত্যে পরিণত হয়েছে বলে 
তিনি দাবী করেন। , 

প্রণব মুখার্জী অবস্ত একে 
“বিপর্যয় নয়, “পরাজয়” বলে মনে 
করেন। দেই পরিপ্রেক্ষিতে “গণ- 
তারিক আদশ ও এঁতিহ”কে সন্মান 
দেওয়ার জন্য “তিনি পদত্যাগের 
মিদ্ধান্ত ঘোষণা “করেন” বাংবারিকদের 
কাছে। তার. আগে তিনি তার ঘনিষ্ঠ 
সহযোগী স্থবত মুখাজী; সোমেন 
মিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ কইট।নেন। ঠিক 
একই. সময় আনন্দবাজারের খবর 
অস্থসারে, অশোক'ম়েল-প্রিয় দাসমুন্দী 
এবং দিদ্ধার্থশ্কর রায়কে এক নৈশ-. 
ভোঁজে আপ্যায়নের ফাকে ফাকে 
আগামী দিনে তার গোষ্ঠীর রপকৌশল 
স্থির করেন। 
জুয়া খেলা 

প্রণব মুখাজী'র পদত্যাগ পত্র 
পেশ করাটা মানুলি হুমকি তার দলের 
বিক্ষোভকে দান! বাধতে না দেওয়ার 
মতলবে, না সত্যি ঝামেলা থেকে 
অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা তা এর পরে 
বোঝা যাবে। তবে তিনি যে একটা 
বড়রকমের জুয়াখেলায় মেতেছেন তা 
বোঝা যায়। কারণ তাঁর কাধকলাপ 
হাইকম্যাও__অর্ধাৎ রাজীব গান্ধী কি 
ভাবে গ্রহণ করেন তার উপর সবকিছু 
নির্ভর করছে। কারণ ই-কংগ্রেসের 
“খতিহ” অনুসারে তন্মিন তুষ্টে অগং 
তুষ্টিদ্‌। দেই 'ইতিত্ের' একটি বৈশিষ্ট 
হল পুরোপুরি আত্মসমর্পণ বা আঙ্মু- 
নিবেদন। শত অপরাধ ক্ষমা হয়ে 
যাবে যদি তিনি তুষ্ট থাকেন, যদি তিনি 
ক্ষমা করেন। 

কারও ভাগ্যে বেশী দিন হাই- 
ম্যাগ আশীর্বাদ বর্ষণ করে না। 
কাজ ফুরিরে গেলেই যে মইতে গাছে 
চড়া হয়, সে মই ফেলে দেওয়াটাও 
ই-কংগ্রেনী আর একটি “তি” । 
সুতরাং প্রণধবাবুরর কাজের মূল্যায়ন 
হবে লেই নিরিখে। শ্রপববাবুর 
নেতৃত্বে রাজ্য ই-কংগ্রেদ এখন পর্যন্ত 
কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে 
পারে নি। 

ডিসেম্বরে লোকসভার নির্বাচনে 
যেন লোকে ঝুড়ি বোঝাই করে 
ই-কংগ্রেদকে ভোট দিতে এদোছল 
সে অবস্থার প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
উচিত [ছল প্রণববা;র। লোকের 
খনোভাবের পরিবর্তন হাসান, ক্রান্তি 


এবং খরবেতার ( পূর্ব ) উপনির্বাচনের 
সময় দেখা যায়। প্রণববাবুকে সর্ব- 
ভারতীয় রাজনীতির আঙ্গিন| থেকে 
অপসারণ, তাঁর কমিটির পদকর্তাদের 
মনোনয়নের উপর খবরদারী এবং শেঘ 
মুহূর্তে সি্ধার্থশঙ্কর রায়ের পৌর 
নির্বাচনের প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণে 
প্রচ্ছন্ন সমর্থন ইন্বিত করে যে হাইকম্যাও 
তার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে 
পারছেনা! । বরকত গনি খান চৌধুরী 
"এবং অশোক: সেনের সঙ্গে প্রতি প্রশ্নে 
পরামর্গ করছে। | 
সম্পূৰ্ণ অ।ত্পসমপপণ 
এই পরিপ্রোক্ষতে প্রণবধাবুর 
সামনে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর 
বিকয ছিল ন|। দেজন্য এখন নাটকীয় 
কায়দায় পদত্যাগের সিথ্ান্ত ঘোষণা 
পদতাাগপত্রটি পকেটে নিয়ে তিনি 
দিভী রওয়ানা! হন। 
প্রণববাবু দি দরবারে তার দলের 
পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে কি ব্যাথ্যা 
দেবেন তার সঠিক বিবরণ জানা যাবে 
না, তবে ইতিমধ্যে ভার স্তাবকণের 
গিয়ে হাইকম]াণ্ডের কাছে আজি পেশ 
করিয়েছেন এই মর্মে যে প্রণব মুখার্জীকে 
আলাদ। করে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করা 
উচিত নয় 
ইন্দিরা হাওয়া স্তিমিত 
সত্যই একা প্রণববাৰ্‌ নন 
ই-কংগ্রেসের সব নেতাকে মনে প্রাণে 
মেনে নিতে হবে যে, ডিলেশ্বরের 
লোকসভা নির্বাচনের সায়ে ঘে 
“ইন্দিরা হাওয়া" ভোটারদের মনকে 
প্রভাবিত করেছিল তা একেবারে 
স্তিমিত হয়ে গেছে এই চয়মাসে। 
ভোটাররা ই-কংগ্রেদ নেতাদের প্রাক- 
নির্বাচন প্রতিশ্রুতির ওপর আর ভরদা 
ক্রতে পারছেন1| বন্ধ কলকারখান! 
খোলার থে কথা তারা. দিয়েছিলেন তা 
রাখতে পারেন লি। বরকত গনি খান 
চৌধুরীর দেওয়া ভরসায় হাজার হাজার 
যুবকের কাছ থেকে যে দরখাস্ত ফর্ম নিরে- 
ছিলেন তা এখন একটা বড় রকমের 
ভাওতা মনে হয়েছে ভোটারদের 
কাছে! 
এর সঙ্গে প্রকাশ্যে দলাদলি ও 
মারপিট এবং অসামাজিক ব্যঞিদের 
মনোনয়ন দীর্ঘদিনের কংগ্রেসীদের 
মোহভঙ্গ করেছে। এদের মধ্যে 
অনেকেই ঘোগ্যতর বামপন্থী প্রার্থীদের 
সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন প্রকাস্যভাবে 
প্রতিটি এসাকায়। দৈনিক পত্জিকাগুলি 
ই-কংগ্রেশীদের পক্ষে সবরকমের প্রচার 
এবং বামপন্থীদের বিরুক্ধে অপপ্রচারে 
কংগ্রেলকে এত জোরালো! সমর্থন এবং 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১২ই জুলাই, ১৯৮৫ 


রাজীবের প্রথম জাতীয়, গরেগ বনফাবেন 
শ্ৰীপতি নন্দী 


প্রেস কনফারেন্সটি এসিহাসিক না 
হলেও তার বাদশাহী আড়গ্বরটি তো 
খতিহাপিক বটেই। বহ্বারন্তে 
লঘুক্িয়া। ছু" ছুটি দিন ধরে রেডিও- 
টিভিতে একটা যেন ঝড় বরে গেল 
সরকারী প্রকল্লিত ঝড়? ভারতের 
মহামান্ত প্রধানমন্ত্রী বাহাদুরের প্রথম 
প্রেদ কনফারেন্স সম্পর্কে মুহমূহু 
ঘোধণার বড়। নয়াদিলী নিশ্চয়ই 
অন্ভব করে থাকবে_ প্যারিস 
ওয়াশিংটনের তথাকথিত ভারত- 
উত্সব জনিত 'হাং-ওভাঁর' ভারতীয় 
জীবনে জ্রত কেটে যাচ্ছে, এবং তা 
সম্পূর্ণ কাটতে না কাটতেই এ ভারতীয় 
জাতির আর এক পশলা! রেপ-টরটমেন্ট 
অক্রী হয়ে দেখা দিয়েছে। অনুমান 
কর! চলে, রাজীব গান্ধী অবিলম্বে 
একটা অশাকালো৷ রকমের প্রেদ কন- 
ফারেন্স অঙ্ঠানের অভিলাষ ব্যক্ত 
করেছিলেন, অথবা আদেশ করে- 
ছিলেন। কর্তব/পরার়ণ প্রচার সচিবও 
কর্তবাচেতনা-পৃষ্ট হয়ে তংক্ষণাৎ 
দূতদর্শন ও দূরভাষণের আধিকারিক- 
গণকে হুইপ, করে দিলেন। বটেই 
তো, পি এম প্রতবর পি এম-জীবনের 
প্রথম স্কাশন্যাল প্রেস কনফারেন্স! 
বলা বাহুলা, আধিকারিকগণের 
আয়োজনে অধ্যবসায়ে ক্রটি রইলো 
না। সরকার-নিয়স্ত্রিত দ্বিবিধ মাধ্যম 
যোগে ভারতীয় ইধার সমুত্রে প্রচারের 
ঘূর্ণী উঠলো--বঁতিহাসিক প্রেস 


বেশীর ভাগ পময় কংগ্রেসের হয়ে 
নিলজ্ভ ওকালতি না করলে গরীব ও 
মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ বিভ্রান্তি 
কাটিয়ে উঠতেন। এটা কংগ্রেসের 
পক্ষে কত বড় বাড়তি হ্ৃবিধা 
হয়েছিল। 

প্রপববাবুরা তাঁদের নেতার কাছে 
এসব সত্যি কথা বলার মত সাহস 
রাখেন কি? আদর্শ নিষ্ঠা এবং সততা 
থাকলে তাদের সম্পর্কে লোকের 
মনোভাবের পরিবর্তন কত ক্রুত হয়েছে 
তা স্বীকার করতে পারতেন। 

এই প্রমঙ্গে বল! দরকার যে 
বামপন্থীদের এই পৌরসভায় সাফল্য 
অর্জনের অনেকটা! নির্ভর করছে তারা 
বিরোধী ই-কগ্রেসীদের কাছ থেকে 
কি ধরণের আচরণ পাবেন তার 
উপর। বিধানসভায় এঁদের আচরণ 
যদি তার নিরিখ হয় তাহলে সামনের 
দিনে সমন্তার কটি হবে পৌরসভা 
পরিচাললায়। তবে নতুন আইনে 
কাউন্সিলারদের অনেক ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে! কে কেমন কাজ করছে তার 
মুল্যায়ন কর! সহজ হবে এখন | এটাই 
বড চ্যালেঞ্জ সকলের সামনে । 


কনফারেন্সের আগমনী বার্তা নিয়ে। 

শুভদিনে শুভ নির্ঘণ্টে ছুটির সকালে 
‘রেকফাষ্ট আও়ার'-এর পর ঘরে ঘরে 
টেলিকাষ্টি ঝলসে উঠলো। কিন্তু হার 
আল্লা! 

যাকিনী স্যাশনাল প্রেস ক্লাবে 
রাজীবি প্রেস কনফারেন্সের ভিহয্যাল- 
বিলাস উপভোগ করে যে সমস্ত 
নেশাড়ে আরেক কোর্স মালের 
প্রত্যাশায় টিভি পার্শ্বে চোখ মেলে 
বসেছিলেন, তাদের -হতাশাটা-দা হয় 
ধর্তবা নয়। “কিন্ত রাজীবি ‘নিউ 
থট্স? (৭ new (8008015” ) সম্পর্কে 
কিছু একটা হট নিউজ কুড়োবার আশা 
নিয়ে থে সমস্ত সাংবাদিক সেদিন 
রাজীব সভায় কান পেতে বা ওং 
পেতে বসেছিলেন, তারাও কি একটা 
যেষন-তেমন গোছের হেড লাইন 
রচনার প্রয়োজনীয় মাল সামগ্রী 
কুড়োতে পেরেছিলেন? তেমনটা 
মালুম হয় না| আর যাও বা পেরে- 
ছিলেন, তাতে কোনও “নিউ থটগ্‌' 
বর্তায় না। 

ক ক ba) 

সেই একই খাড়া বড়ি খোড়, থোড় 
বড়ি খাড়া। বক্তা বলে গেলেন 
পাকি*ানের এসঙ্গামিক বোম, পাকি- 
স্তান এটম বোম্‌ বানালে ভারতও 
ছেড়ে কথা বলবে না, ইরাক-ইরা? 
যুদ্ধের ব্যাপারে NAM-এর চেয়ার- 
ম্যানের নতুন কোন উদ্ভোগ নেই, 
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে শান্তি 
এলাকা ঘোষণা করা হোক্‌, ভারত- 
সোভিয়েত মৈত্রী দৃঢ়ভিত্তিক, ভারত- 
মাকিন সম্পর্ক সম্ভাবনাপূর্ণ, দেশের 
উগ্নতি সাধনের কান্দে তিনি ধিয়োহীর 
ধার ধারেন না (বেন কতই না তিনি 
ধারতে সক্ষম), উগ্রপন্থায় নিকট 
নতিশ্বীকার করবেন না, পালাব 
পরিস্থিতি অপরিবতিত থাকলে ফের 
রাষ্ট্রপতি শাসন জারী হবে, গুদদরাটে 
গোলমালের জন্তে বিরোধী-পক্ষ দায়ী 
ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত 
আখ্যান ব্যাখ্যান চিরকালই ভারতীয় 
প্রধানমন্ত্রীগণের প্রাত্যহিক বক্তৃতা- 
মালার অপরিহার্ধ উপকরণ, দেশ- 
বাসীহও দৃখস্থ। 

অতংপর শিক্ষাসংস্কার! বক্তা 
প্রীরাজীশ ভরমা দিলেন, “যাতৃদেবীর 
সরকারের চাইতেও অধিকতর ক্রুত- 
কাম’ (fst-working) তার 
সরকার অনতি বিলম্বেই একটি নতুন 
শিক্ষানীতি প্রসব করতে যাচ্ছেন 
(যদিও শোনা যায়, কেন্্ী্ শিক্ষামন্ত্রক 
এ ব্যাপারে অগ্ঠাবধি সম্পূর্ণ অজ) 
দে যাই হোক, বন্থটির ব্যাখ্যান শুনে 


মনে হয়, কমিত শিক্ষানীতিটি রাজীবি 
দষ্টিভদী অন্যান ‘আধুনিক’ অর্থাৎ 
কম্পিউটার-মুখী ঢপ নিতে যাচ্ছে। 
এব্যাপারে যতটা জানা যায়, বিলেত 
থেকে ৯** খান! 'শিক্ষক' কম্পিউটার 
কেনাকাটাও হরে গেছে, কিন্ত 
এগুলিকে স্থাপনের অস্ত সারা দেশে 
এদন কি ২৭* খানা “মডেল ইন্থূল'ও 
খুজে ‘পাওয়া খায় নি। প্রশ্ন হতে 
পারে, “বে দেশের অধিকাংশ ইন্থুলে 
ন্যুনতম ব্যবস্থীগিও নেই -ছাতরদের 


"বলবার বেঞ্চ নেই, ইটের 'গাঁথুনি নেই, 


শৌচাগার নেই, লাইরেরী নেই, 
বিছ্বাৎ নেই, বহক্ষেতে এমনকি ইন্লের 
জলন্ত ভাল চালাঘরও নেই, এবং এ সব 
কিছুর ব্যবস্থাপনার কোনও সরকারী 
পরিকল্পনাও নেই, দে দেশে দুই লক্ষ 
ইস্থলে কম্পিউটার-মাষ্টারী চালু করার 
কোনও পরিকল্পনা" যে কতবড় ধারা 
হতে পারে তা সহজেই অন্যের | 
এহেন 'শিক্ষানীতি'-র প্রণেতা স্রং 
খোন বিলাতের ইন্কুলে পাঠাভা।দ 
করেও যে কতবড বিদ্বাদাগর হতে 
পেরেছিলেন সে না হয় বাদ দন্দ 
গেল কিন্ত এহেন একটি থোদণার 
জন্যে অমন একটা বাদশাহী প্রেদ 
কনফারেন্স ডাকতে হয় না। একথা 
সাংবাদিক মাত্রেই মনে করতে 
পারেন। 

তবে কিনা, হাজার হলেও 
িঘ্টা একটা প্রেস কনফারেন্স, 
অতএব প্রেমের দুষ্টিতেই এ কন- 
ফারেনের সার্থকত| বিচার্য। 

বহ্বারভ্ডে পঘুক্রিয়ার এরূপ জর” 
জ্যান্ত দান্ত ভারতের বাইরে 
যথার্থই [বরণ সন্দেহ নেই, কিন্ত 
তাহলেও “খাড়া বড়ি থোড়' সম্বলিত 
দীর্ঘস্থায়ী-ডায়ালগ-এর ফাকে ফাকে 
যক্তার মেছালমর্জি যতিগতি সম্পর্কে 
যে সমস্ত বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে, 
সেওলি অপ্রাসজিক হলেও একমাত্র 
সেগুলিই কিছুটা দৃষ্টি আকার্ণণকারী 
বলে ঠেকেছে। 

দীর্ঘ ভারালগ-এর পরও হাততালি 
পাবার মত কিছুই বলতে না পারায় 
রাজীবলী হয়ত খানিকটা বিমর্যবোধ 
করেন, কিন্তু নেহরু-বংশীয় ব্যক্তিগণের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, যংকিঞ্চিৎ ফ্রাষ্টরেননেই 
ওনার! গরম হয়ে উঠতে পারেন। 
অতএব, ক্বা্সীবও এবারে মাল 
ঝাড়লেন। ১৯৭৫-এর নারকীয় 
ইযার্জেন্সীর নতুল হুঙ্কার তুলে রাজীব 
শুনিয়ে দিলেন, দেশের বুকে ইমার্জেনসী 
চালিয়ে তার মা ঠিক কাজই করে- 
ছিলেন এবং প্রয়োজন বোধে তিনিও 
“নিশ্চয়ই” ইমা্জেম্সী জারী করবেন। 
গেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


ফন ॥ শুক্রবার ১২ই জুলাই, ১৯৮৫ 


_ কাটা মুগ এব? বুভও গদবাদপত্র 


অমুল্য মণ্ডল 

সশ্বতি গ্রাহ বাংলায় কাট! দুর 
কাহিনী বৃহৎ সংবাদপত্রে ধলাও 
করে গ্রচায় হচ্ছে । বাহুযের মাথা 
ফেটে মৃওুটা অন্ত লরিয়ে ফেলার 
বেওয়াঙ গ্রাম বাংলায় দীর্ঘ দিনের । 
কিন্তু সংবাদপত্রে, বিশেধ করে দৈনিক 
সংবাদপত্রে তা ফলাও করে প্রচার 
(প্রা একমাম পর ) ইদ্ধানিং কালের 
নতুন ঘটনা। 


আসার মলে পড়ে তখন আমি 
বে প্রাইমায়ী স্থল থেকে হাই দুলে 
ভি হয়েছি পঞ্চম শ্রেণীতে । খুব 
সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সাল, .নতেম্বর মাস।' 
২৪পরগণা জেলার ততকালীন কুলগী 
খানার অধীনে কছিঙ্জ গ্রাম। এই 
গ্রামের বাদিন্দা ভুববার মোর । বৃঝের 
ছাতি ৫২ইকি। লঙ্গ ছয় ফুট ধইকি। 
গাছের রং দুধে আলত!। জুব্বার 
সাহেবের তন্ে এলাকা তটম্থ। সেই 
জুব্বার সাহে খুন হছেছে। 


মতের অকালে খবরটা এলে।। 
খুন হযেছে নিজ গ্রাম কলিঙ্গ থেকে 
ভোরের ট্রেনে কলকাতায় যাবার 
পথে। জাপ্রগাটা শিধপুর থেকে 
অনতিদুরে বুড়ো পুকুৱতল।। জুববার 
লাহেছের দমগ্ত দেহট! পড়ে আছে 
আকাশের দিকে মুখ করে। ঠিক যেন 
হিন্দুদের বৃহৎ কালীযূত্তির পাদদেশে 
শিব শুয়ে আছেন | কিন্তু তার মাথাটা 
নেই। 


ধড় থেকে মাঁথাট। কেটে নিয়ে 
গেছে। কিন্তু সেই জুব্বার মোল্লার 
মাথার কোন দগ্ধান পাওয়া যায় নি। 
সেই বীভৎ্ম মুওহীন দেহ দেখে 
আমাদের মলের মধ্ প্রায় এক বছর 
ধরে তয় ছিল। আমর! নির্জন দুপুরে 
এ পথে চলাফেরা! করতাম ন1। 

এ মংবাদ কোন সংবাদপত্রে তো 
বার হত্ষদি। অবস্য আজকের মত 
তখন মংবাদলছের এতো কদর ছিল 
না প্রামে। 


এর পরে ঘটন1। ১৯৫৪ সাল। 
আমি তখন একটি প্রাথমিক দুলে 
শিক্ষধাতার চাকরী লিগে দন্দে্রধালি 
এলাকায় ধাই। নেই সময় আরেকটি 
কাট! মূতু ঘটন। প্রত্যক্ষ করি। 
তাহলো সন্দেশখালি খানার দাদপুর 
গ্রামে। এই গ্রামের বাসিন্দা ধীরেন 
মগুগ! ক্ষেত মদুর। কিন্তু কঘক 
নমিতির সক্রিয় কর্মী। ততকালীন 
ভারতের কামউনিষ্ট পার্টির ২৪পরগণা 
জেলা কমিটির সদস্য । প্রাক্তন কথক 
নেতা শীহ্মেস্ত থোধাচের মহুকর্মী। 


দেই দাৱেন' মগ্ডল আততায়ীর 
হাতে খুন হলে।। আর খুনিরা 


ধীযেনের দুতুটা ফেটে নিয়ে গেলে!। 
এই ঘটনা নিয়ে কমিউনিই পাট খুব 
হৈ-চৈ করনে|। বিধান সভায় 
বিয়োধী নেতা হিসাবে এ্রীঙ্গোতি 
বনু, ও ভীর দলের এম এল এর 
বিশেষ গুনে শ্রীহেষস্ত ঘোষাল ও 
শ্রীপ্রতাস রার খুব হৈ-চৈ করলে । 
কিন্তু একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির মৃখ- 
পত্র হিসাবে অধুনালুপ্ত স্বাধীনতা 
পত্রিকায় খবর ছাপান হলে|। আর 
কোন দৈনিক সংবাদপত্রে খুনের খবর 
প্ধস্ত ছাপান হলে! না। দিও 
দৈনিক লংবাধপত্র সেই সময় গ্রামের 
বংবা ছাপতে স্থরু করেছে। বিশেষ 
ঝরে তে-ডাগা আন্দোলন ও ১৯৪৭- 
৪১ সালের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন 
গ্রামের মংবাঁদ জাতীয় দংবাদ হিসাবে 
স্থান পেয়েছে। তা সংত্বও ধীরেন 
মণ্ডলের কাটা মূত্র কাহিনী ছাপ:র 
মত স্থান দৈনিক লংবাদপত্রে হলে! 
না। 


এরপর এল ৭০ দশক্রে নকশ্ান 
বাড়ি আন্দোলন। গোতদার বলে 
খ্যাত ঈশ্বর তিরকীর শিরচ্ছেদ। 
ইশ্বর ভিরকীর কাট। মূওু ভারতবর্ষের 
সংবাদপত্র জগতে নতুন মোড় ঘুরি 
দিলো। সারা দেশে হৈহৈরৈরৈ 
ব্যাপার। উত্তর বঙ্গের *নকপাল- 
বাড়িৎ মার্জিন দেশের টাইম পত্রিকায় 
স্থান পেলো। মাঝখানে একট! 
তীরের মাথায় একটি কাট। মৃণ্ডর 
ছবি। এখন দেখা যাচ্ছে শ্রেণীগত 
বিচারে কাটা মৃণ্ড, গুরুত্ব পেলে! 
এতোদিন পর। অথচ ধীরেন মণ্ডল 
একজন রাজনৈতিক দলের কৃ্মী, কিন্ত 
দেহেতু সে আিক দিক দিয়ে দুর্বল, 
লেই কারণে ভার কাটা! দু কোন 
গুরু পেল না। কিন্তু জোতগার এই 
আভিধানিক কারণে ঈশ্বর তিমকীর 
কাটা মৃণ্ড, ‘জগত মাতালো” । 


ফাটা মুণ্ড, *.্পর্কে এখানে কয়েকটি 
কথা ধলা দরকার | তা হোল এই 
অপরাধের প্রবণতা এলে) কিভাবে? 


গ্রাষে পূর্বে হাত্রা-খিয়েটারের 
যাথামে প্রায় দেখা যেতে! শিরচ্ছেদের 
ঘটনা । কাট! মুণ্ড, দিয়ে রাদ্রাকে 
€উপবার দেওয়। হলো। খুনির হাতে 
আলত] যান লাল রং কাটা দৃু, 
থেকে টপ, টপ, করে আছড়ে পড়ছে 
থেকে)। দর্শকরা] হাততালি দিচ্ছে 
আমাদের চেতনার মান ওঠা নাম! 
কণে শিল্প-সংস্কৃতি মারদত্। থেমন 
আধুনিক হিন্দি দিনেমা দেখে তরুণ- 
সমাজে নাকি অপরাধ প্রযণত। 


বাড়ছে | কান্ছেই ধড় পেকে মুগ, 


কেটে অ।লাদ! করে দেওয়ার প্রবণতা 
প্রাচীন মংস্কৃতি থেকে অঙ্থপ্রাণিত 
হয়েছে। এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখ! 
খাচ্ছে মুওট! ধড় থেকে সরিয়ে ফেলার 
প্রবণতা । কেন? এর শ্িছনেও 
এষট) উদ্বেগ আছে। 

এ সম্পর্কে আমায় এক মাষ্টার 
মশাই-_তিনি প্রা ২৪ বছর ভুরিয় 
বিচারক ছিলেন_-তার কাছে শুনেছি 
খদি দৃও না পাওয়া! ঘাত তা হলে 
লাকি মৃতদেহ সনাক্ত করতে অস্থবিধা 
হয়। তিনি অনেক পুরনো হামলার 
গল্প শোনাতেন, এ ধরনে দুখ, ন! 
পাওয়ার ফলে শেঘ পর্ধস্ত মামল। 
নাকি ভিদ্হিস্‌ হয়েছে। 


এই নব কারণে অনেক সময় দেখা 
ঘেতো কাট! মুণ্ড, পায়! যাচ্ছে না। 

এবারে গোড়াতে আবার ফিয়ে 
ঘাওঘ। ঘ:ক। কিছুদিন আগে কল- 
কাতার একটি দৈনিক সংবাদপত্রে 
প্রধম পাতায় চারকলম হেভিং দিয়ে 
সংবাদ বার হলো যে দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার মন্দির বাজার থানার অধীন 
টেকপাঁজা গ্রামে “কাটা ছু, নিয়ে 
ছুভবল থেস। হয্বেছে ॥' 


পাঠক মাত্রই আতকে উঠবে এই 
সংবাদে । কারণ খুমিরা কত মিষ্ট 
হলে হাহুঘের মাথ! লিয়ে ছুটবল 
খেলতে পারে। হিংস্র ও বর্কার মানুষ" 
দের পক্ষে এটা সম্ভব । সাধারণ মাছ্য 
উত্তেজনার বলে খুন করতে পারে 
একটা মাহুঘকে । কিন্তু তার মাথা 
নিয়ে ছুটবল খেলা সম্ভব নঘু লাধারণ 
মানুঘের পক্ষে । একমাত্র পেশাদার 
খুনিরা পায়ে। তবে এ সম্পর্কে আমি 
একট! কিংব্দস্তীর কাহিনী শুনে- 
ছিলাম ২৪ পরগণ! জেদার উদ্ছিদদহ 
গ্রামের প্রন্থাত শিরিঘ মণ্ডলের মূখে । 
শিরিষ মণ্ডস হলেন শ্ব্দেশী আমল 
থেকে ক যক নেঙা। নিজে কক 
তবে” গরীব কধক) মৃত্যুকালে 
কমিউনিষ্ট পার্টির লস্ট ছিলেন। 


ছাড়োৱা খানার অধীন উদ্ছিলদহ 
গ্রাম। সুম্বয়বনেয় অস্তবুঁক্ি। পোর্ট 
ক্যানিং বিমার কোম্পানীর এজি- 
সারে উছিলদহ। কাঁছারীর নায়েব 
ম্যানেজার থাফতেন। নাগ্রের বাবু 
নাকি খুবই অত্যাচারী ছিলেন। 
প্রতিদিন নিত্য নতুন ঘূবতী নারী 
পরয়োদন হতে] যৌন ক্ষ! মেটবার 
আগ্ভ। নাছেববাবুর অত্যাচারে শুধু 
প্রজাঙা অতিষ্ঠ নন, জমিদার পক্ষ 
অদন্তষ্ট! কিন্তু কোন প্রতিকার 
কর! হাচ্ছেন)। ইংরাঞ আমল। 
ইংরাগ্র জমিদারী কোম্পানী । তা 


সত্বেও নায়েবগাবুকে কিছু করা 
যাচ্ছে ন!। পাছেবধাবুর অত্যাচারের 
কাহিনী অত্যন্ত রোমহর্যক। পুরুষ 
অপরাধীকে উজঞুতাবে দাড় করিয়ে 
কাজুর কাট। থেহে ছুটিক়্ে দিতে) 
অথবা অপরাধীকে কাচ1 মোটি পিছাজ 
ছু সের চিবিয়ে খেতে হতো । আরে। 
অপরাধ করলে স্টগাক্‌ কাটিয়ে মীর 
জলে ফেলে দেওয়া! হতো। এই 
জাতীয় অত্যাচারের ফলে জমিদার 
কোম্পানীও ক্ষেপে গেজে!। কিন্তু, 
কিছু কর] যাচ্ছে না। শেষে মাহুযর! 
ক্ষেপে গেলো। এমন সময় খবর 
এলো নায়েবধারুকে পাওনা যাচ্ছেন! । 


পরের দিন ইংরাজ পুলিশ সাহেব 
(এদ, শি) গো দসেপাঃ নিয়ে 
গ্রামে হাজির। জানতে চাইলেন 
নায়েববাবু কোথা? দেখা গেলো 
প্রত্যেক বাড়ি থেকে মশল] মাখান 
দিন্ধ করা নর মাংসের কড়। পুলিশ 
সাহেবের কাছে এনে হাজির করলো 
গ্রামের লোকেরা। এই ঘটনা থেকে 
পুলিশ সাহেবের চক্ষু টা] হয়ে 
গেলে৷। বার পচ দয যিশুকে 
লেলাধ ঝরে সদলবলে তিনি নাকি 
ফিঝে গেলেন । অত্াচারীর বিকদ্ধে 
ভীত স্বণা প্রকাশ পাওছাতে সে ঘাত্র। 


॥ ডিন । 


উচিলদহ্‌ গ্রামের মান্য রেহাই পেয়ে- 
ছিল। এই হলো কিংবদন্তির 
কাছিনী। 

এখন প্রশ্ন হলো! একট! মাছুষের 
মাথা নিয়ে ছুটবল খেলছে। কাজেই 
খুনির! কারা আর লোকট কে? 

নিহত ব্যক্তির মাম খালেদ ওঃ কে 
খালেক হালদার। আর্থিক দিক দিয়ে 
ঈশ্বর তিরকীর মত দগ্র। তবে দ্বারা 
খুনি বলে অতিদুক তারা একটি রাদ- 
নৈতিক ধনের বমর্থক। এবং ছে 
খুন হয়েছে দেও একটি রাজনৈতিক 
দলের সমর্থক ৷ শেযোক্ত রাজনৈতিক 
দলের ছাতিগ্ার হলো এখানকার 
দৈনিক বৃহৎ সংবাদপত্ৰগুলি | থে 
কারণে একমাসের পুরনো ঘটনা হলেও 
সংবাদপত্রে ৪ কদম হেডিং দিয়ে 
ছাপানো হলে!। কমিউনিষ্টদের ভাষায় 
“শ্রেণী সম্পর্ক’ এক্ষেত্রে কা করেছে। 

কিন্তু হুঃখের বিষত্রলংবাদ সংগ্রহের 
সময খোজ নেওয়ার প্রয়োঃন হলে 
নাযে_খে বান্তি খুন হয়েছে নে 
কেমন লোক? 

মন্দিরবাজার থানায় ও মগরাহাট 
থানাঘ্ এ বাতি সম্পর্কে ভুরি সরি 
অভিধোগ লিপিবদ্ধ আছে। যার মধে। 


শেষাংশ গম পৃষ্ঠা 


বর্ণবৈষয়্ের বিরুদ্ধে অমন লড়াই 


বর্ণ বৈষমোর বিরুদ্ধে শুক্রস্তযোদ্ধা। 
দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে বন্দী নেলদন 
ম্যাণ্ডেদ! গত ১৮ই জুন তার ৬*তম 
জন্মবাধিকী পালন করলেন। এহার 
নিদ্ে তার পর পর ২২টি জন্মদিন 
কারাগারে পাগিত ছল) 

১৯১৪ মল থেকে এই বন্দীর নামে 
বিভিন্ন দেশের ঝড় সড় পড়ক নামাক্কিত 
হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে 
এমন অনেক পুরস্কার উনি পেয়েছেন। 
নতুন আফিংত আপবিক পদার্থ তার 
নামে নাধকরণ কর হয়েছে। লারা 
বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষ ওর 
মুক্তির জঙ্ক নতুন করে আন্দোলন 
শুরু করছেন। 


সশস্ সংগ্রামের পথে 

এছিকে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে 
লাতাজাবা বিত্রোধী আন্দোলনের 
প্রথম সারির নেতারা, বিশেষ করে 
আফ্রিকান ক্কাশনাল (এ, এন সি) 
এবং সাউথ ওয়েট আফ্রিকা পিপলস্‌ 
অয়গানিজেশন ( দোয়াগে!) এখন 
পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে থে দক্ষিণ 
আস্ক্ধা সপ্রকারের বর্ণ ধৈষমোর 
বিকুকে দশ স্তর দংগ্রাম ছাড়া অন্ত কোন 
পথ আর নেই। এ্যাঙ্গোলা। যোড- 
সাওযানা, জাৰ্বিয়া, তানজানিয়া এবং 
জিমবাওয়াবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের 
এক লগ্তাহ ব্যাপী বৈঠকে উপচের 
দিন্ধান্ত নেওয়া হয়। 


দার-এম-লালমএর রেডিও 
প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ যে আফ্রি- 
কার স্বাধীন রাষ্গুলির সামনে অস্ব 
ধারণ কর! ছাড়! আর বিকল্প নেই । 


অন্তিম লড়াই 
এ. এন, মির সভাপতি অলির 
টামবো এক বিবৃতিতে বলেছেন 
যে আফ্রকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় 
মাহুঘের। এবারে নতি] সত্যি সংখা. 
লিষ্ট বর্ণবিশ্েধী সৱফায়ের বিরদ্ধে 
অস্তিম লড়াই করার দন্ত প্রস্তুত হতে 
চলেছে । শ্বেতাগ্ন সন্ফায়ের নতুন করে 
অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন 
ৰে পুলিশের লোকের! বিনা! গ্ররো- 
চলায় ঘারা বর্ণ বৈধদা বিরোধী 
আন্দোলনের সঙ্গে দু তাদের উপর 
হামলা চাঙিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেশের 
মাহুযকে ছশঘন্র প্ররোচনার ফাদে 
না পড়ার জন্তু সাবধান হতে বলেছেন । 
মোয়াপোর দভাপতি স্বাদ ছুজোমা 
অনুপ এক বিবৃতিতে জানান থে 
তার সংস্থার স্থচিভ্িত অভিমত থে 
শ্বেতার দক্ষিণ আক্রিক1 লন্রকারের 
বিরুদ্ধে শেষ মংগ্রাষের দিন আগত। 
তিনি বলেন আক্রিকার অধিকাংশ 
মানবের এখন দৃঢ় বিশ্বাস থে আপোহ 
আলোচনা মারফৎ একট! সন্মানজনক 
সমাধান আর স্তব নয়। এখন 
আন্দোলনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে 
গেছে। 


॥চার॥ 


কোম্পানীর তহবিল থেকে রাজনৈতিক 


ূ এবারকার কেন্ত্রীয় বাজেট পেশ 
করার সময় অর্থমন্ত্রী শরীবিহ্বনাথ গ্রভাপ 
সিং বেসরকারী কোম্পানীর মূনাফা 
খেকে রাজনৈতিক দলের .তহবিলে 
চাদ দেওয়ার -বেপ্রন্গাব করেছেন তা 
নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিতর্ক 





লোচনা করা হয়। এট বার রাখার 
উত্সাহ ছিল কংগ্রেসীদের, কারণ 
তাদের দলৈর তহ্বিলেই চাদার পরি- 
মাণ ছিল সবচাইতে বেশী! এক সময় 
পু*জিপতিদের অন্তম মুখপাত্র স্বয়ং 
ব্রিজমোহন বিড়লাও এই প্রথাকে 
সমর্থন করেন লি। ভার মতে এতে 
বাবসাদার, আমলা এবং রাজনৈতিক 
দলের নেতাদের মধ্যে একটা আঁতাত 
গড়ে ওঠে_-যা দেশের স্বাভাবিক 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের 
অন্তরায় হতে পাঁরে। 

বামপন্থীদের তরফ থেকে প্রধান 
সমালোচনা! ছিল থে, বণিক সম্প্রদায় 
বিনা স্বার্থে কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ 
করেন না। একমাত্র যেখানে বিনিময়ে 
কিছু ফায়দা! পাওয়ার সন্তাবন! থাকে 
সেখানেই তার! টাক! দেন। স্বতরাং 
যাঁদের ওরা চাদ! দেবেন তাদের 
মারফ২ কিছু স্থযোগ স্থবিধা এবং 
মুনাফা অর্জনের পথ স্থগম করিয়ে নেন। 
যেমন উর প্রদেশ ও ঘহারাষ্টে “সুগার 
লৰি" চাদার বিনিময়ে চিনির দর 
নিজেদের পছ্‌নসমাফিক, করিয়ে নেন 
পরশুরামের ভাষায় “রূপয়া কামায় 
হিসাবনে, পুন ভি করে হিসাবসে।” 
রেগনের হতেলে 

আসলে সবই যখন আসন্তে আস্তে 
খ্যাচার ও রেগলের্‌ মডেলে হতে 
চলেছে তখন এই ব্যাপারে বাতিক্রম 
কেন হবে? মাকিণ মূলুকে এই প্রথা 
চালু আছে। তার পরিণাম, কি হনব 
বিভিন্ন পত্ত-পত্রিকার- মাধ্যমে মাঝে 
মাঝে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

যেমন জান! গেছে যে, ঘুদ্ধের সাজ- 
পরঞকাম তৈরী করে আমেরিকার এমন 
২টি ব্যবসায়িক সংস্থা মাঁকিণ 
কংগ্রেসের সনন্যদের নির্বাচনের জন্ 


« কোটি টাকা খরচ করেছিল। 

এই প্রসন্দে উল্লেখা ঘে গত মার্চ 
মাসে প্রেসিডেন্ট রোনান্ড .রেগনের 
আরও ২১টি এম, এক্স স্ষেপণাগ্ত তৈরী 
করার জস্ক বাড়তি খরচের প্রস্তাবের 
পঙ্ষে যে ২০ অন সন্ত ভোট দিয়েছেন 
তার মধ্যে ১৭ জনই প্রত্যেকে গত, 
বছর. লগ টাক পেয়েছেন একটু 
হুজে। 

*আবার সিনেটের ১৪ জন সদস্তের 
"মধ্যে ১৩ জন কমিটির সভ্য চার লক্ষের 
উপর -টাকা পেরেছেন। তারা সর- 
কারের ২,*** কোটি টাকার বাড়তি 
খরচ মঞ্ধুর করলেন যা দিরে পরমাধু 
পরিচালিত ক্ষেপণাগ্ত তৈরী কা! হবে। 

ফরাসী সংবাদ পরিবেশন সংস্থা 


7" এ, এফ. পি স্থত্রে ১লা এপ্রিল জানা 


গেছে যে ১৯৮* মালে রোনান্ড রেগন 
প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে মাকিণ 


লকে টাদা দেবার প্রস্তাব 


সামরিক দপ্তর পেন্টাগনের সবচেয়ে 
বড় ঠিকাদারদের মধ্যে পঞ্চম স্থান 
অধিকার করে যে লকহেড কোম্পানী 
তার “রাজনৈতিক থাতে” খরচ 
বেড়েছে শতকরা ৩২৪ ভাগ। এই 
একাই সম এই কোম্পানীর ঠিকা- 
দানীর টাকার পরিমাণ ২১৫** কোটি 
থেকে বেড়ে ৬4১ কোট টাকার 


থেকে. রাজনৈতিক দলের তহবিলের 
চাদ ১৪৮* লালে আট লক্ষ টাকা 
থেকে বেড়ে ১৯৮৪ সালে দাড়িয়েছে 
প্রায় ৪৫ লক্ষ, টাকা। দেই সুবাদে 
এই সময় সামরিক বিভাগের ঠিকা- 
দারীতে এই কোম্পানীর লেনদেন 
আটগুণ বেড়ে ১+১৬৮* কোটি টাকার 
দাড়িয়েছে। 

এটা বুঝতে অস্থবিধা হর না যে 


ভ্রন্নিতাড বচ্চনের বিরুদ্ধে 
লেগেছেন কেন্দ্রীয়. অর্থমন্ত্রীর জ্রাত। 


কেঙ্্রীয় অর্থমন্ত্রী ্রীভি. পি সিংয়ের 
অগ্রজ এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্ত 
(ই-কংগ্রেস) সন্ত বক্স সিং এলাহাবাদে , 
এক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যার 
প্রধান দাবী হল অমিতাভ বচ্চনকে 
লোকসভ| থেকে “ফিরিয়ে আনতে 
বাধা করা” কারণ তিনি তীর নির্বাচন 
কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দেওয়া 
কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করেননি। 
কার্যত তিনি তাঁদের ত্যাগ করে চলে 
গেছেন। 
শ্রসিং এক বিবৃতিতে বলেছেন 
'ঘে, যদিও আমাদের দেশের আইনে 
এই ভাবে কোন সদস্তকে “ফিরিয়ে” 
নেওয়ার” ব্যবস্থা নেই, কিন্তু খুবই 
জোর দিয়ে তিনি বলেন থে, এলাহা- 
রাদের সব মানুষ যদি অমিতাভ বচ্চনের 
বিরুদ্ধে দোঝামুজি- অনাস্থা প্রকাশ 
করে তাহলে বুঝতে পারবেন যে তিনি 
আর এ কেন্দ্রের প্রতিনিধি নন। 
এই উদ্দেশ্তে শ্রীপিং এক স্বাক্ষর 
আডিঘান শুরু করেছেন। ধার! 
'অমিতাভকে গত ডিসেম্বরের লোকসভা 
নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল তারা সই 
করে জানিয়ে দেবেন যে অমিতাডের 
উপর তারা! আর ভরসা রাখতে 
পারছেন না। 
কিছুদিন আগে অমিতাভের এক 
মন্তব্য রাজনীতি একটি *“বগ্ধ জলাশয়” 
সম্পর্কে ই্রসং বলেছেন যে অমিতাভের 
উচিত এই জলাশয় থেকে দুরে থাকা, 


তা না হলে তাঁর দেহে জলাশরের 
নোংরা জল লেগে যেতে পারে। 

তার মতে বচ্চনের উক্তিটি 
এলাছাবাদের ভোটারদের কাটা ঘায়ে 
সনের ছিটার মত কারণ তিনি 
এলাহাবাদকে “অগ্রালের শু,প" বলে 
অফ্িহিত করেছেন। যখন শহরের 
মাঘ পানীয় জলের অভাবে তৃষ্চায় 
কাতর এবং বিদ্যুতের অনিশ্চিত 
সরবরাহে নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত 
তখন এই ধরনের মন্তব্য অপমানকর। 
তিনি ভোটের আগে শহর উন্নয়ন এবং 
রুজি রোজগারের অনেক প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন_তার কিছুই পালন 
করেদনি।* বরং তাদের ধৈধ ধারণ 
করার উপদেশ দিয়েছেন দূর থেকে, 
বিশেষ করে, তার নতুন ‘করা 
চলচ্চিত্রের থেকে যেন .অহুপ্রের! 
নেয়! 

শ্রীসিং বলেন পিনেমার হলে অবসয় 
সময় ছবি হয়ত ভালই তশায় ভক্তদের 
কাছে কিন্তু জীবন বড় কঠিন বাস্তব। 

তার মতে এলাহাবাদ শহর থেকে 
যে লব কৃতী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে 
তাদের খবরের কাগজে “হারানো- 
নিখোজ” কলমে খুলতে হয়নি। 
এদের মধ্যে ন্ররণীয় নাম রয়েছে স্তার 
ভেজ্জবাহাদুর সাক্র, ডঃ কৈলাসনাথ 
কাটজু, লালবাহাদুর শাস্তী, মদনমোহন 
মালবয, পুরুধোত্তম ট্যাওন। নেহরুদের 
কথা না হয় নাই উল্লেখ করা হল। 


তাদের সম্পদ এ! চাতোর প্রশ্রে এইসব 
অর্শ তৈরী কারখানার যাপিকরা 
বিনের পর দিন রাজনৈতিক নেতাদের 
উপর নিউরশীল হয়ে পড়ছে। সেই 
কারণে তার! রাজনৈতিক নেতাদের 
পেছনে অর্থ বিনিয়োগ করতে আগ্রহের 
সঙ্গে এগিয়ে আদছে। মাকিণ সর- 
কারের সামরিক খাতে ঠিকাদারদের 
দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়তির মুখে। 
যেখানে ১৯৮৪ সালে এই বানদ খরচ 
হয় প্রায় ১৯৮,৪** কোটি টাকা 
সেখানে ১৯৮* সালে ছিল -৪১১৬৮* 
কোটি টাকা। 

পেন্টাগন.( মাকিণ সামরিক দপ্তর ) 
এ বছরে ইলেকট্রনিকদ্‌ বাবদ প্রায় 
৫২,*** কোটি টাকা খরচ করছে। 
আগের হিসাব থেকে প্রায় ১৩,০০৫ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১২ই জুলাই, ১৯৮৫ 
কোটি টাকা বেশী। 
একমাত বোদ্রিং কোম্পানী ছাডা 
আমেরিকার আর সব কটি ধিমান 
সংস্থা সামরিক দপ্তরের ঠিকানারীর 
উপর নির্রসীল। কিছুদিন আগে 
ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক 
সংবাদে জানা যায় যে জেনারেল 
ইলেকট্রক কোম্পানীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ যে সামরিক দপ্তরকে পরমাণু 
ক্ষেপণাস্ত্রের সাজসররাম সরবরাহ 
করতে গিয়ে ছু! বিলের মারফং তারা 
প্রতারণা করেছে বন্ধ টাকা। 
এদেশে ধারা অতি উংসাছে 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত নীতিকে 
সমর্থন করছেন তাঁরা এর পরিণাম 
খতিয়ে দেখছেন সংকীর্ণ স্বার্থে। 


কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আাশক্ক। 


কেন্্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত 
শিক্ষানীতি কি হতে চলেছে ত 
সরকারীভাবে এধনও প্রকাশিত হয় নি 
কিন্ত নীতি নির্ধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যারা! ঘুক্ত রয়েছেন তার! মাঝে মাঝে 
আলোচনাচক্ে ঘরোয়া, বৈঠকে অথবা 
সভা সমিতিতে ঙাদের [চন্তাধারার 
যা আভাস দিয়েছেন তা নিয়ে শিক্ষা- 
মহলে ছুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 

সম্প্রতি দিঘী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক 
সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক 
আলোচনাচক্রে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির 
কয়েকটি দিক সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ 
করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্ছরী কমি- 
শনের ভাইস-প্রেসিডে্ট অধ্যাপক 
রইল আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। 
নতুন ত্রাণ 

আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী 
অনেক শিক্ষক বেশ জোরালোভাবে 
মমালোচনা করেন উচ্চশিক্ষায় ভাতি 
করার ব্যাপারে বাছাবাছি ও কড়া- 
কড়ি করার নীতিকে । কেবল মেধার 
ভিত্তিতে কলেজে ছাত্র-ছাব্রীকে ভত্তি 
করার প্রধণতাকে এর! অযৌক্তিক 
বলে মনে করেন। এই নীতি চালু 
হলে নতুন এক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উৎপত্তি 
হবে যারা! সমানের'অন্ত অংশ থেকে 
বিদ্ছি্জ হয়ে পড়বে। 'এক শ্রেণীর 
স্থবিধাভোগীর স্বষ্টি হবে। 

একদিকে তৈরী হবে আধুনিকতম 
বিজ্ঞান-প্রঘুক্তিবিস্তার পারদশী “কম্পিউ- 
টার-বনিক" যার! একবিংশ শতাব্দীতে 
বিচরণ করবে আর অন্তদিকে অধিকাংশ 
সংখ্যা্ন থাকবে বৃত্তিশিক্ষা' বা হাতে- 
কলমের কাজে সুদক্ষ কিছু কর্মী। 

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে 
শ্রআাহ্মদ বলেন যে দেশের মান্ধষের 
অর্থের বিরাট অংশ ডাক্তার, ইন্রিনীয়ার 
এবং প্রযুক্রিবিদদের তৈরী করতে বায় 
হয় অথচ তানের মধ্যে অনেকে এদেশ 
ছেটে চলে যায় এবং অন্য দেশের সম্পদ 


বৃদ্ধি করে। দেজনা বৃত্তিগত কোন 
শিক্ষা দেওয়ার আগে দেশের কাজে 
তাদের কিভাবে ভালভাবে উপযোগী 
করা যায় তা ভাবা দরকার। এদেশে 
কাজের স্থযোগ করে দিতে হবে এবং 
সেকথা মনে রেখে এদেশে শিক্ষার 
আয়োজন করতে হবে। তার মতে 
যার! উচ্চশিক্ষার শিক্ষিত হলেন তাদের 
ভষ্ত উপযৃক্ধ কাজের ব্যবস্থা ন! করে 
নতুন করে বৃক্তিশিক্ষা দে ওয়! উচিত নয়। 
অপান্তির মোকাবিলা 

বিশ্ববিছাগয় চত্বরে ক্রনধ্দনান 
অশান্তির ঘোকাবিল! করার ভন্ত 
“আরও উন্নত ধরনের প্রশামন"”এর 
বে স্থপারিশ অধ্যাপক আহমদ করেন 
তা শিক্ষক সমাজের ছারা কঠোরভাবে 
সমালোচিত হয়। অধ্যাপক মনোররুন 
মহাস্তি ত বেশ বঙ্গ করেই বলেন থে 
এই নীতির পরিণাম হবে বিশ্ববিগ্ঠালয়- 
গলির উপংচাধ পদে এবারে আই-এ- 
এস এাং আই-াপ-এদরা শিযুন্ত হবেন। 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা 
সবাই বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় চরে 
অশাস্তর কারণ প্রশাসনিক ক্রটি নয়। 
এর মূল কারণ অন্তত্র_প্রধানত উপদুন্ত 
পঠন-পাঠনের স্যোগ স্থবিধার অভাব, 
শিক্ষকদের চাকুরী নিরাপত্তার অভাব 
এবং কর্তৃপক্ষের অগণতাস্রিক আচরণ । 
সহাহতূতিরি মনোভাব ও সংবেদনশীল 
দৃষ্টিভঙ্গী নিযে এদব পরশ্বের মীমাংসা! না 
করে শুধু কড়া প্রশামক বদালেই বিশ্ব- 
বিগ্ভালরে শান্তি আসবে না। শিক্ষক 
ছাত্র কর্মচারীদের গণতাস্তিক অধিকার 
প্রদারিত কুরে তাদের উপর নতুন 
দায়িত্ব অর্পণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ 
শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকবে এবং 
শাস্তিও ফিরে আদবে। পুতিটি ওকব- 
পূর্ণ সংস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করার হঘোগ 
দিলে এতে ফল ভালই হবে। সকলের 
আচরণে দায়িত্ব সচেতনতা বাড়কে। be 
শিক্ষার মানও উন্নত হবে। 


ঘনণ|। শুক্রধা! ১১৯ জুলাই, ১১৮৫ 


৷ পশ্চিমবঙ্গে কুধির অগ্রগতি সম্পকে তথ্য 


বিগত ৮ বছর বাইজ্রট সরকারের 
কষক ও কষি উদ্নসের বে নীতি ও 
কমধারা! অহুদরণ করা হয় তাতে 
নানা প্রতিষন্ধকত] সত্বেও এই সময়ের 
মধ্যে কবি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমাদের 
অন্ত কথপন্ততি কৃষিক্ষেত্রে নানা 
বিষয়ে উল্লেখঘোগ্য অগ্রগতির সবাক 
হয়েছে, এ-ব্বিরে বঙ্দেহের অবকাশ 
নেই। প্রধানত উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি 
আমাদের লক্ষা নিবন্ধ খাকলেও সামা” 
জিক ও অর্থনৈতিক বিচারে দুর্বলতর 
কষককুলের বামত কল্যাপদাধনে 
আমর! সধাসর্বদ! সচেষ্ট থেকেছি। 
শুক্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাদারের 
বিভিন্ন ফদলের বহুসংখ্যক মিলিকিট 
বিনাযূলো বিতরণ করে কৃষক বশ্প্র- 
দায়ের এই বৃহ্যংশকে আগর! উৎপা- 
দনমূখী করে তুলতে সাহাধ্য কঝেছি; 
বাজারের নিয়গতির ফলে অদহার় 
প্রাথমিক উৎপাদকের প্বার্থরক্ষায় 
পরিপোধষক মূল্যে তৈলধীজ এবং আলু, 
আমাদের আধিক অবস্থার সঙ্গে দ্ধতি 
রেখে সংগ্রহ করেছি; এই রাছো 
প্রথম পন্তবীমার় প্রচলন করেছি এবং 
রুঘকদের বাধকাতাতার প্রবর্তন করতে 
সক্ষম হয়েছি । আত্মপত্ডেবের মান- 
মিকতাকেআমি প্রশ্রর দিই ন1; কিন্ত 
খার! বামফ্রন্ট সরকারের ঝাবনীতি ও 
উন্নয়নমূলক কর্মদুচী বূপারণের গতি- 
প্রকৃতি হথেষ্ট অগধাঁবন না করেই 
বিস্তপ সমালোচনা “করে থাকেন, 
তাদেও অবগতির আন্ত ঘটুক সাফল্য- 
লাভ আছরা করতে পেরেছি মে 
সম্পর্কে কিছু তণ্য আহি উপস্থাপিত 
করছি। 

এরাছেো ৮* চক্ষ টন খন্তশস্ত 
উৎপাদনের, শীমারেখ। অতিক্রম 
করবার সুযোগ পঞ্চম হোজ্নাকালে 
হয়েছিল মাত্র ছুটি বছরে। ষ্ঠ 
ঘোজনাকালের মোট € বছরের মধ্যে 
অভ্ভতপূধ এবং ব্যাপক খরার বছর 
থাকা তেও খান্পন্তের মোট 
উৎপাদনের এ রে পৌঁছালে] লত্ভব 
হয়েছে ৩টি ব্ছরে। ১৯৮০০৮৪ মালে 
মোট ১৫ লক্ষ টদখাস্পন্ত উৎপাদনের 
নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার “পিপ্রেক্কিতে 
প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ৯১ কক্ষ 4° 
হাজার টন, যা এ রাজোর কষি 
উৎপাদনের ইতিহাসে দর্বকালীন 


রেকর্ড। ১৯৪-৮৫ সালেও অনুরূপ 
উৎপাদন আশা কর! হচ্ছে। 
ষ্ঠ যোজনাকালের ১৯৮২-৮৩ 


সালেও অভূতপূর্ব ও ব্যাপক খরার 
বছর বাদ দিয়ে বিগত « বছরের গড় 
উৎপাদনের তুলনায় ওঁ ঘোজনার 
১৯৮০-৮৪ মালে, 

মোট খাণ্যশপ্তের উৎপাদন বেড়েছে 


১৮ শতাংশ; আলুর মোট উৎপাদন 
বেড়েছে শতাংশ ; তৈলবীজের 
মোট উৎপাদন বেড়েছে ৬২ শতাংশ; 
রাদায়নক সার বাবহারের পরিমাণ 
বেড়েছে «৪ শতাংশ এবং অধিক ফলন- 
শীল ফগলের চাধ বেড়েছে « লক্ষ 
হেক্টর জমিতে । 

ধানের গড় ফলনে পাঞ্জাব বা 
তাধিলনাড়,র সর্বাপেক্ষা! ভাল ময়- 
স্থমের তুলনাছ পশ্চিষঙ্গের যোরে! 
খন্দের বর্তমান গড় ফলন (চালের 
হিলাবে হেক্টর প্রতি প্রাণ ৩ টন ) 
কিছু খাঘাপ নয়। খহ্রিক ময়হ্মে 
নমপ্তাপীড়িত এলাকাক্ছ খরা, বন্ধা 
বা অঙ্ানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে 
এবং মেথলর! আবহাওয়ায় ধানের গড় 
ফঙ্গন খরিক মরহমের বোরো 
ধানের তুলনায় অনেক কম, প্রায় 
অর্ধেকে। এসব সত্বেও সব 
মরহুমের উৎপ।দনের হিলাব জাতীয় 
আরে ধানের হেক্টর প্রতি গড় ফলনের 
ঘে হার, সেই তুলনায় বর্তদানে 
পশ্চিমবঙ্গর গড় ফলনের হার প্রায় 
১ শতাংশ বেশি । 

গষের হেক্টর প্রতি ফলন ১৯৮৩- 
৮৪ সালে হয়েছিল ২৬ কুইন্টাল। 
পশ্চিমবঙ্গে গমের ফলনের এই হায় 
ভারতের গধান গম-উৎপাদঝ রাজা. 
গুলির সমতুলা। 

ষষ্ঠ খোজনাকালে আলুর হেক্টর 
প্রতি ফলন এবং মোট উৎপাদন এ 
রাজ্যে সর্বকালীন রেকর্ড বথেছে। 
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আলুর গড় 
ফলনের হার ভারতের যে কোন 
প্রধান আলু উৎপাদক রাঙ্গাগুলিয 
লংকক্ষ তাই শুধু নয়, বিশেষ এলাকার 
গড় ফলনের হার শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও 
রাখতে সক্ষম। 

পাটের ক্ষেত্রে গড় ফডনের ছার 
এবং মোট উৎপাদন যষ্ঠ যোজনা- 
কালে উললেখধোগ।ভাবে বেড়েছে। 


রাসাঘুনিক সার বাহারে প্রতি 
বছরে গড় বুদ্ধির পরিমাণ হিশেষ 
উল্লেখের অপেক্ষ। রাখে । উদ্ভিদ- 
খাঞ্ডের হিসাবে নাইট্রোজেন, ফমফেট 
ও পটাশ মিলিছে রাদাঘুনিক সারের 
মোট বাযহায় ১১৭৭-৭৮ সালে হয়ে- 
ছিল ১ লক্ষ ৭২ হাজার টন, * বছরের 
মধ্যে এ পরিমাণ ছিগুনেরও বেশি 
হয়ে ১১৮০ ৮৪ সালে হুন্নেছে ষোট 
৩ লক্ষ ৬৯ হাছান টন। এটা 
পশ্চিববন্থের সর্বকালীন রেকর্ডই 
নয়, রুবি উৎপাদন বৃদ্ধির বিচারের 
প্রত্যক্ষ মাপকাঠি । ১১৮৪ ৮। নাদেও 
রাণা্নিক নার ব্যবহারে অগ্রগতির 
এই প্রবণতা বজায় ছিল। ১১৮৩-৮৪ 
সালের মরহুমের তুলনায় ১১৮৪-৮৫ 


সালের এ মর্মে রাদাঘুদিক নার 
বাবহৃত হয়েছে ১, শতাংশেরও 
বেশি। পশ্চিমবঙ্গে নাইট্রোজেন 
ফদফেট-পঠাপ সারের স্থযস ব্যবহারের 
বর্তমান অনুপাত ৪৫: ১৫:১ 
ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় 
অপেক্ষাকৃত ভাল এবং বিজ্ঞানদন্মত। 
বর্তমানে এই রাদ্যে রাসায়নিক 
পারের য্যবহার হেক্টর প্রতি ৫২ 
কেজিতে পৌঁছেছে-_থা দর্বভারতীয় 
গড়ের তুলনায় ১* শতাংশ বেশি। 
পশ্চিমবাংলার শল্ত উৎপাদনের 
(“ক্ৰুপিং ইনটেনসিটি” ) গড় নিবি- 
ভূতা ১৯৪৭-৪* সালে ছিল ১১২ 
শতাংশ; ১৯৬৮৬৭ সালে অধিক- 
ফমনশীল শশ্ের জাতগুলি প্রচলনের 
প্রাক্কালে ১২* শতাংশ। বর্তমানে 
এই গড় নিবিড়তা ১৪৪ শতাংশ; 
সপ্তম ঘোজনার শেষে লক্ষামাত্রা 
শতাংশ । বহু ফদলী চাষ 
পদ্ধতির প্রবর্তন ও সম্পরমারণ করায় 
বর্তমানে কৃষি উৎপাদনে সার! বছরে 
বিভিন্ন ফদলের আওতায় কৃষি জমির 
(নীট প্রায় ৫৫ লক্ষ হেক্টর) “গরম 
পছিমা? প্রা ৭৯ লক্ষ হেক্টর | 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসংখ্যার 
মোট চাহিদার তুলনায় ধান ও গমের 
উৎপাদনে কিছুটা! ঘাটতি আছে। 
ডালশস্ত ও তৈলবীজ উৎপাদনে 
থ টতির পরিমাণ কিছুটা বেশি । কিন্ত 
অর্থকরী ফলল পাট,অ!লু এবং কয়েক- 
প্রকার মবজি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ 
বর্তমানে উদ্বৃত্ত; পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
রপ্তানি হয়। উদ্ধত ফদল রানির 
এই পরিস্থিতি আগে ছিল না। 
বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির অএকৃজ 
ঘে কৃষি প্রযুক্তি আমাদের হাতে 
আছে, তার যথাধথ প্রথোগের জন্তু 
কৃষি-পঞ্জিসেবার সম্রদারণ করে উপ- 
যুক্ত পরিকাঠামো গঠনের বিশেষ 
প্রথ্ণোজন। এজন্ত আবন্থক উৎপাদন 
মহান্ক ভূমিসংস্কার, সেচের প্রসার, 
উন্থতষানের বীজ, সার, কীটনাশক 
এবং অন্তান্ত উপকরণগুলির অবিরত 
লরবরাহ বাবস্থা, চাহিদাছঘাহ্ঠী এবং 
সময মত কৃষি গুণের সরবরাহ এবং 
কৃঘিজ পণোর সুষ্ঠ, হিপপন বাবস্থা. 
প্রিকাঠাহোর এই ব্যংস্থাগুলি 
স্থনিষ্চিত করতে পারলে বর্তমানলভ্য 
প্রচুক্তির প্রয়োগে এবং কৃষক সম্প্র 
দায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতায় কৃষি 
উৎপাদনের বর্তমান ঘাটভিটুকু সম্পূর্ণ 
ভাবে পূরণ কর] সম্ভব। 
২ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উত্পাসে ভূমি 
বাবস্থা প্রভাব ঃ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষক পরিবারগুলির 
৮৭ শতাংশই ক্কৃত্ব ও প্রান্তিক শ্রেণীর, 


১৫৫ 


এদের হাতে মোট কলষি জমির ৫৯ 
শতাংশে । এদের মধে। ৬২ শতা:পের৪ 
বেশি প্রান্তিক রুষক, থাদের পরিবার- 
পিছু জমির আন্রততন এক হেক্টর 
অথবা তারও কম। প্রান্তিক ক্বক- 
দের হাতে মোট কষিজষির ২৭ 
শতাংশ । নবিতুক্ত বর্গ।দাছের সংখা! 
প্রায় ১২ লক্ষ ৩৩ হাছায়। জমি ক্ষ 
থেকে ক্ষুত্রতর হুভে হতে বর্তষানে 
এমন পর্যায়ে পৌছেছে ঘে পরিবায- 
পিছু জমিয় গড় পরিমাণ এক হেক্টর 
অথবা তায় কম। ।ক্ষেত্রধিশেহে এই 
বল্ল পরিমাণ আমিও ১* অথব| ততো. 
ধিক ভাগে বিশ এবং ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত। 

প্রকৃত ভূমিদংস্কার সমহদাপেক্ষ, 
অথচ উৎপানের কাজে বর্গাদার ও 
পাটরাদ্বারদের সামিল করার গ্রয়োজনও 
অনস্থীকার্ধ। এদের উৎপাদনের মল. 
ধনের অভাব, তাই অনেক ক্ষেত্রেই 
কংষি উৎপাদন লাভজনক নয়। এই 
সমস্তার আন্ত মোকাবিলার জনা 
আপাতত আমর। একট! বিশেষ নীতি 
ও পদ্ধতি পরিগ্রহণের কথা ভেবেছি । 
অল্প খরচ অথবা বিনা খরচের উপা- 
দানগুলির সতাবহারের দিকে বিশে 
দৃষ্টি দিলে কেবল উৎপাদন প্রযুক্তির 
মাধ্যমেই এই পরিস্থিতিতেও লাভ- 
জনক ক্ষি উৎপাদন সম্ভব। এই 
পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখ কর! ধায় 
উন্নতমানের বীজ শোধন করে ব্যবহার 
করা, জমিতে গাছের উপধূক্ সংখ্যা 
বজা রাখা, গ্রৈবদার ও জীবাণুসারের 
বেশি মাত্রায় বাংহার, উৎপাদন বৃদ্ধির 
সহায়ক নিমতম হারে রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার, মহঘমত বীজবোনা, 
চারা লাগানো, প্রয়োজ্জনভিত্তিক ফসল 
রক্ষা ব্যবস্থা এবং সময়মত ফদল 
কাটা, ঝাড়াই মাড়াই করে গোলা- 
জাত ইত্যাদি, প্রযুক্তির এই সহ 
ও অহুদরণধোগ্! দিকগুপির লার্থক 
বাহার ক€তে পারলে এই পর্যায়ের 
বর্তমান উৎপাদন স্তর অন্তত ২৫ 
শতাংশ বৃদ্ধি করা মন্তব। সপ্তম 
ঘোজনায় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পন। 
রূপারণে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছেওয়া 
হচ্ছে। 
৩। সপ্তম যোজনা কষি উন্নয়ন £ 

আমাদের খাগুশস্তের বর্তমান গড় 
উৎপাদনের স্তর প্রায় ৮৩১লক্ষ টন। 
সপ্তম ঘোজনার শেষ বছরে ( ১৯৮৯- 
৯*) এ রাজ্যে খাদাশশ্তের প্রয়োজন 
হবে ১ কোটি ১, লক্ষ টন, অর্থাৎ 
বর্তমান গড় উৎপাদনের তুলনায় প্রান্ন 
৩৮ শতাংশ বেশি । প্রযুক্তিগত দিক 
থেকে ৫ বছরের মধ্যে উৎপাদনের এ 
স্তরে পৌছানো অপস্ভধ নয়, কিন্তু 
কাজেও সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে এবং লেচ এবং অক্তান্ট 
পরিকাঠামো খাতে সম্ভাব্য বিনিয়োগ 
ও মম্পদ বাবহারেনু* সুঘোগ বিচার- 


॥ পাচ ॥ 
বিশ্লেধণ করে ৭ম যোজনার শেষ 
বছরে খাদাশল্ত উৎপাদনের যুক্তি 
গ্ৰাহ লক্ষাপীমা ধর! হয়েছে ১ কোটি 
* লক্ষটন। এই লক্ষাসীমা পৌছতে 
হলেও খাধ্যশস্তের বর্তমান গড় উৎ- 
পানের স্তত্রকে আগামী « বছরের 
মধ্যে ৩: শতাশেরও বেশি বাড়াতে 
হুবে। পাঁচ বছরের মধ্যে অতিরিক্ত 
এই ২৫ লক্ষি টন খাদ্যপশ্ের উৎপাদ- 
নেয় জর প্রয়োজন উর্ত মানের বীজ 
সয়বরাহ্‌ অন্ধতঃ ৫ গুণ, অস্তত অতি- 
রিক্ত ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের 
স্থযোগ প্রসায়, রাসায়নিক দায় 
বাবহার বৃদ্ধির পরিদাণ ২ লক্ষ টন 
এবং কবিসেবার অক্যান্ত প্রধান উপ- 
করণ ও ব্যবন্থাদ্বি হখাধখ সমপ্রদারণ । 
প্রযুক্তিগত চিক থেকে এই উৎপাদন 
বৃদ্ধির হার সম্ভব । 

উৎপাদন বৃদ্ধির এই লক্ষানীনাযর় 
পৌহুলে ১১৮৫-১৪ সাল পর্যন্ত মোট 
৫ বছরে থাদ্যশপ্ডের অতিরিক্ত মোট 
উৎপাদন পাওয়া ধাবে প্রায় ৬১ লক্ষ 
টন, ঘার আধিক মূল্য ১:৮** কোটি 
টাকা। , এই পাঁচ বছরের মধ্যে পাট, 
আলু ও 'তৈলবীন্ প্রভৃতি অন্যান্য 
শেষাংশ $৪ পৃষ্ঠায় 


কাটা মু 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


নরহতা। অন্ততম। কাজেই একজন 
খুনি ব্যক্তি খুন হয়েছে। এর বেশী 
নয়। ফুটবল খেলার প্রমাণ এলাকা 
কেউ দিতে পারেনি আজও। এই 
প্রতিবেদক একাধিক বার এ গ্রামে 
খান। 

মূল প্রশ্ন টেকপাজা থেকে মন্দির 
বাগার থান! পচ মাইল দূত হলেও 
গ্ৰটন! ঘটেছে সকাল আটটায়। আর 
পুলিশ গেছে বেল! ৪টার সময] 
এছাড়া মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ছাড়া 
পুলিশের সামনে এ গ্রামের কোন 
বাসিন্দা সাক্ষী দিতে চাইছেন! কেম? 
এফ আই আর করার মত লোকের 
অভাব হলো কেন? এও কিসেই 
উছিলদহ গ্রামের নায়েববারুর মত 
শ্বনামধন্ত ব্যক্তি? ঘা অন্ত আজ 
খুনিদের ধরার অত আশ-পাশের কোন 
লোক পুলিশকে ফোনয়ণ সাহাধ্য 
করছে না? নাকি পুলিশ ইচ্ছা কলে 
খুমিদের ধরার ব্যাপারে এড়িয়ে 
যাচ্ছে? কোনটা সভ্য? 

এই লব ঘটনা বিস্তারিত তাবে 
দৈনিক সংঘানষপত্ে না থাকলে 
ভবিস্তভে টনিক লংবাদপজ্জের নং" 
বাদে উপর মাহযের আস্থা! নষ্ট হয়ে 
ছাবে। হেমন আজকাল বামক্রণ্টের 
পুলিশের উপর গ্রামীণ মাহুযের আস্মা 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দায় হলে কাতারে 
কাতারে গণধোলাইয়ে ডাকাত 
নামধারী হাজিদের প্রাণ ধাচ্ছে। 


tH 


বান্থবাটি মাদ্রাসার স্বীকৃতি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ম ভাসা শিক্ষা 
বোর্ড“ বেশ কিছু লিনিয়ার স্াত্াদ.কে 
স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
বহুদিন আগে। কিন্তু এখনও সাত্রাস! 
স্বীকৃতি পায়নি। টানাপোড়েন চলছে 
নানা। কারণে । দাংবািকন্ুসাজেছুল 
হুক চৌধুরী পাওয়া, রেফে জানালেন 
হাজরাসা শিক্ষা রোড’ ত্রা্নীতিতে 
ডুবে আছে। বষ্্রী, আবদুল বারী 
সাহেব তার দলের কমরেড ছাড়া 
কাউকে মান্রসা এডুক্ণেন বোর্ডে” 
নেবেন ন!। খাসা স্বীহৃতি পেতে 
হলে চাই-ম্ীয়পেয়ারের, লোক হয়ে 
হছে করার: জাত, যোগ্যতা। এই 
একই কারণে উদ শিক্ষা! বোর্ড গঠিত 
হুওয়া।এদ্বেও পার্টিবাজীর জর উদ” 
জী ব্রুয়ানতা,মবাই এই সংস্থাকে 
গালো দলে স্থ্করতে পারলো না। 
এই নংস্থারেও পার্টি কর্মী” পার্ট 
দরদীর বেজ করে তোল! হয়েছে । 

মাত্রাদার দ্বীকৃত্রি ব্যাপারেও 
পার্টির প্রতি আচ্‌গতোর প্রশ্ন বড় হয়ে 
উঠবে কেন? সম্প্রতি হগলী জেলার 
শিঙ্গ র খানার অন্তর্গত বাহ্ধাটি গ্রামে 
ৰাহ্বাটি মিলিযার মান্দা পরিচালক 
অগুদীর সদ্য ছাত্জী এ, এফ. কাম- 
কদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে 
ঝলেছেন_-বান্থবাটি লিনিয়ার ইদলা- 
সয় মাজাসার তবীকতি দিন মাত্রাস। 
বোর্ড। পীর সাহেব শাম, সুফী মোঃ 


পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি 


এম পৃষ্ঠার পর 


অর্থবর্্ী ফসলের অতিযিক্ত উৎপাদ- 
নেয় আর্ধিক মূল্য হবে কমপক্ষে আরও 
৯,* কোটি টাকা। অর্থাৎ অতিরিক্ত 
মোট কৃষি উৎপাদন বাবদ ২,৭০০ 
কোটি টাক1। বিনিয়োগের এই শর 
এধং অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রচেষ্টায় 
আতিরিক্ত থে কর্মদস্থান হবে তার 
আর্ধিক মূল] ৯** কোটি টাক।। এই 
মজুরী সিংহ্তাগ ঘাবে গ্রান্তিক কষক, 
বৰ্গাদায এবং ক্ষেতমজুরদের কল্যাণে । 

উৎপাদন বৃদ্ধির এই হা বদার 
রাখতে অনুকুল যে পরিস্থিতি ও পরি- 
বেশের গ্রহন হবে তার একট! চিত্র 
তুলে ধরছি। 


ক) বিনিয়োগের পরিমাণ 2 ₹ষির 
উপযোগী গষেষণা, গ্রশিক্ষণ, মন্প্র- 
লারণ, যীঞ্জ, কীটনাশক ইত্যাদির 
লমধরাহ, ভুনি ও জল সংরক্ষণ এবং 
সধ্যবহার, র্ৃঘিদ পণ্যের সুষ্ঠ, বিপণন 
ইত্যাদি লেধাহূলক ব্াবশ্বাগুলিকে 
ঘখাষধ শক্তিশালী ও কার্কর 
প্রয়োগের জনয আধিক বিনিয়োগের 
অছুমিত পয়িমাণ ৩** কোটি টাক1। 
এছাড়। গ্র:মীণ ক£”ংস্থান প্রকল্প গুলির 


জুঙ্গফিকার আলি সিদ্দিকী ( ছোট 
হুর কেবলা) প্র'২ষ্টিত মাদ্।দাটিতে 
আঠার জন কমী? পনের জন শিক্ষক 
কাছ করছেল। হেফাজ এবং কোরা- 
নীঘ।বিভাগ বর্তমান । নিজন্ব জমি 
আায়গ। বর্তঘান। সম্পাদক আলহাজ 
শেখ আবছুল ওহাব সাহেব বললেন 
“এখানে পুজাতন দিলেবাসকে বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করিয়া 
ইমলামী (ধা) শিক্ষায় সাথে 
সাধারণ শিক্ষার লমন্ব্র করিয়া! বাস্তব 
দুখী ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠক্রম 
প্রবর্তন কর! হইয়াছে” 

এই যান্াদার শিমুজপুকুর রাজা" 
রামবাটি ভাঙা যহিষপুর এলাক! এবং 
হুরিপাল খানার প্পতিপূর জগৎপুর 
এলাকা! থেকেও ছাত্র আসে। চণ্তী- 
তলা থানার কিছু এলাকার ছাত্রও 
আমনে এখানে । এই মাদ্রামাটিকে 
্বীকতি দেওয়া অবস্থই দরকার । তার 
আগে মাডাদা। শিক্ষা বো’ কর্তৃপক্ষ 
একবার মাজ্রাদ! পরিদর্শনে আনুন) 
মাদ্রাসা শিক্ষা বো এই প্রদঙ্গে 
চণ্ডীতল। থানার আইয়। গ্রাম পঞ্চ" 
য়েতের অধীন বাদগুর গ্রাম একটি 
গন্শদ মাতম! স্থাপন করার কথা 
তেবে দেখুন। বঝাঁধপুরের মত মৃললীম 
অধু!ষিত গ্রামে নিরক্ষরতা ঝাড়ছে। 
এখানে বিনামূলে] মাড্রাসার জন্ত জমি 
দিতেও রী আছেন গ্রামবাসী ॥ 


মাধ্যমে অতিযিক্ত ৩৭ কোটি টাকা 
অর্থাৎ সাকুলে ৩৩৭ কোটি টাকার 
বিনিঘবে।গ স্থনিশ্চিত হওয়া! দূরকার। 

খ) ৭ম ঘোঙ্জনার পচ বছরে ৬ 
লক্ষ হেক্টর জমিতে ভূত্রসেচলহছ মোট 
৮ লক্ষ হেক্টর অতিরিজ জমিতে 
সেচের স্থঘোগ বাড়াতে হবে। 


গ) লমবাছ লংগঠনগুলির ম!থামে 
কৃষির উপকরণগুলির বর্তমান নরংরাহ 
পরিমাপের আধিক মূল্য ২* শতাংশ 
থেকে ১৯৮১-৯, সাদ নাগাদ ৫* 
শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এই 
ছিসাধে +ম যোঙনাকালে প্রতি বছর 
গড়ে ৪** কোটি টাকার উৎপাদন 
পণ এবং শ্থাঘী দম্পতির জন্য ১৯০ 
কোটি টাঙ্কার মধাম ও দীর্ঘমেয়াদী 
প্তণের সংস্থান ঝরতে হবে । আপাত" 
দৃষ্টিতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ 
অনেক বেশি মনে হতে পারে, কিন্ত 
উৎপাদনদূখী অন্যান্য খাতে মূলধন 
বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসার 
এবং দামান্ধিক ন্যাছের পরিণেক্ষিতে 
কলিখাতে এই বিনিঘ্োগ ঘুক্তিঅ্র'হ 


শী শশা 


এবং প্রকৃতপক্ষে মিতবাত্বী । 
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দর্পণ || শুক্রবার ১২ই দলাই, ১৯৮৫ 


বাঁদগুরে রাস্তা তৈরীতে সাস্পদায়িকতরার জিয়া 
সংবাদদাতা! প্রেরিত 


হুগলী জেলার শ্রীরামপুর খান! 
কিংবা! চচ্মননগর খান! এলাকা, 
সবত্রই দি. পি. এম. হান্তা নির্মাণে 
রাজনীতি করছে নির্লক্ঞভাবে। এই 
খেদা খেলতে গিন্সে তাত] জনসাধা- 
রণের কাছ থেকে সরে ঘাচ্ছে। সমর্থন 
হারাচ্ছে। আর এ, ই. পির টাকা 
ঘেন এই সব নামে সর্বহারা! কাজে পর্ব 
লাওয়া॥ সু'ইফোড়া নেতাদের পিতৃ- 
পুরুষের জমিদারী সুত্রে প্রাপ্য অর্থ। 
যেমন করে ইচ্ছা ব্যয় করবেন। জেল! 
পরিষদ বর্তৃক কেঙ্ীয় সরকারের এই 
অর্থ খরচ করতে গিয়ে কেবলমাত্র 
মি পি এম প্রধান এলাক1 অমুদদ্ধান 
করতে ইচ্ছে। রাস্তার দরকার না 


থাকলেও লিপি এম এলাকার ওঁ. 


প্রকল্প কিংবা এন আর ই পির প্রবন্নে 
রাস্তা! তৈরী করতে হবে, টাকা মাটিতে 
ঢালতে হে! সম্প্রতি হুগলীর দিঙ্গ,র 
থানার দিয়াড়া এলাকায় দিযড়া 
থেকে বড়া থাবার রাত! তৈরীর জন্য 
দি পি এম জোর বাধ! দিয়েও পরাস্ত 
হলে]। বড়া দিয়াড়া রাপ্তার জন্য 
চার লক্ষ টাক! হগলী জেল] পিষদ 
থেকেই মঞ্জুর হয়েছে। রাস্তার টাক! 
সি পি এমের কিছু নেতাদের পকেটে 
আবদ্ধ করার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির 
মহ সভাপতিকে ( ধেহেতু সভাপতি 
কংগ্রেণের তাই অঙচ্ছাৎ, এবং ক্ষমতা- 
হীন) দিয়ে মিটিং কর! হয়েছিল। 

চণ্ডীতলা খানার বীদপুর গোপাল- 
পুর রাস্তা আর এল ই পির প্রকল্পে 
কয়েক লক্ষ টাক! হর হয়েছিল। 
ইঞ্জিনিস্বারর। তদন্ত করে সমীক্ষা! করে 
আটটি কালভার্ট দুক্ত এই রাস্তা পাকা 
করার কথ! ভেবে রিপোর্ট দিলেন এবং 
ছোট আমলার ত! নথি ভুক্ত করে 
অনুমোদনের জন্য পাঠালেন। 
চণ্ডীতল! এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি 
নতাপতি কমরেড যুঙ্কুলাশ্বত্র চট্টো- 
পাধ্যায়ের মূদলীম বিতেষ বহুদিনের । 
কম্যুনিষ্ট হওয়া! সত্বেও তিনি মুসলমান 
প্রধান বাদপুঘে এন আর ই পিতে 
গ্রামের রা চান না। এ টাকা 
গার গ্রামের রাস্তাক্ বামু করলে ভোট 
বেশী আদবে। কার্যলিন্ধি হবে মুসলীম 
অধুযিত ঝাদগ্ুর এ ধের তিতর দিয়ে 
চন! এই তান্ত দিয়ে অসংখ্য মাছৰ 
নিকটবতী বাজায় হাইস্কুল এবং হাস" 
পাতালে ধাতায়াত করে। বর্তমানে 
রাস্তা ভেঙেছে এমন ভাবে থে গরুয় 
গাড়ীও চলে না। রাস্তা মেরামত ও 
প।কা কর। শ্ররুরী। নাল্রদ্বায়িক 
কারণে রা বন্ধের জন্য বাদপুরের বছ 


ব্যক্তি এমন কি কম্নিষ্টরা এতে ক্ষুদ্ধ 
হয়েছেন। সি পি এম দপ্তয়ে সরোজ- 


বাবুর কানে উঠলে তিনি এই সব ক্ষ 
কাঙ্জে দলবাজির খটন। শুনে বরকত 


হয়েছেন এবং খুব শত্রই সস্তবত: হগলী 
জেল! পরিষদ সভাপতিকে বাপু 
গোপালপুর নাস্তা নির্ঘাণের জনা 
দিন্ধান্ত পুনিবেচেনা করতে বঙ্গবেন 
হলে প্রকাশ । হুগলী জেলার আরও 
কিছু রাস্তা নির্মাণে লি পি এঘ নেতারা 
পেয়ারের লে।কদেন নিয়ে দলগবাদ্দী 
করছেন এবং সরকারী কাজে প্রশাদনে 
নির্লচ্দতাবে হন্তক্ষে করছেন। 
বাঁদপুরের রাস্তা নিাণে দাশ্র1াযিক 
মনোভাবের কথা বিস্মিত বহু দরকারী 
কর্মচারী সমিতি । 

ফেডারেশন লভাপতি দৈয়দ 
আনীও স্ন্ত। গেলা পরিষদ মতা. 
পতি কিংবা পঞ্চায়েত সমিতি নভাধি- 
পৃতির দারা এই “পার্টি” রাড] তৈরী 


চালাও পরিকল্পনার ফল ফলেছে 
শ্রীয়ামপুর হগপী লোঁকদভায় দি পি 
এদের শক খাটি আলগা ছয়েছে। 
হগদী জেল! পরিষদ দহ লভাপত্ির 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাকুল থানার শাবল- 
দিংহপুরের সাংবাদিক আকাশযাদীর 
সংবাদদাতা দুকুল আ্ালমও গ্রাদীণ 
রান্ত। তৈরীতে এই আপত্তিজনক 
মনোভাবের অন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ছেংন। 
তিনিও গেলা পরিবাকে বাদপুর 
গোপালপুর রাস্তা! নির্মাণে অন্ত খাত 
থেকে অর্থব্য় করতে বলবেন স্থানীয় 
ছেল! পরিঘ্ সাস্তও এই ঘটনা 
বিশয় প্রকাশ ঝরেছেন। অন্তদিকে 
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু সুঘও এই দটন।য় 
শ্্। 


উগাচার্য সন্তোষ উটাচারযের বিধিবহিটুত 


কাষ'কল্াগ 

আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ না 
গিয়ে সমপ্রতি কলকাতা বিশ্বধিদ্যা- 
লন্কের উপাচার্য অধ্যাপক সন্তোষ 
ভট্টাচার্য যে রকম বেষাই[িভাবে 
পাচছন শিক্ষার্থীকে ছ'াট।ই করেছেন 
তার বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমংঙ্গে শিক্ষা 
ক্ষেত্রে গতন্্ রক্ষা) ও কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতির 
অমুমোদনের দাবীতে গত সণাহে 
দ্বারভাঞ্গ। হলে বিডি্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা কর্মীদের এক কনতেনপন হুয়। 


কলঙাতা বিশ্ববিধ্যালগ্ন কর্চারী 
সমিতির সভাপতি শ্রীষ্রিষল ছাল 
তার ভাষণে বলেন থে পাচজন কমীকে 
তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে আত্ম- 
পক্ষ সমর্থনের হঘোগ লা দিছে ছাটাই 
কর] হয়েছে। বিশ্বদিধ্যাগছের আইনে 
জরুরী ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্ম উপা- 
চার্ষের হাতে কিছু হিশেষ ক্ষমতা 
দেওয়া হযেছে। কিন্তু উপ।চার্ধের 
নিন্ধান্ত নিওিকেটের অঞ্গমোদন 
লাগেক্চ। 


কিন্ত এক্ষেত্রে তিনি নিওিকেটকে 
একেবারে এড়িল্ে গিয়ে এককভাবে 
দিদ্ধাস্ত নিয়েছেন। তখাকধিত তদন্ত 
কমিটির রিপোর্ট উপাচার্ধের কাছে 
পেশ কর! হছ্ছ ২৯শে মার্চ। দবষাস 
তিনি চুপচাপ ছিলেন। তারপর হঠাৎ 
তিনি নিজেই ছাঁটাই করলেন। 
আইনে আছে ঘি কোন শিক্ষা ক্মী 
এক বছর প্রবেণনে থাকেন, তাহলে 
ফৃতৃপক্ষ তাকে চাকরিতে বাসী 
করতে বাধা । এক্ষেত্রে বরখাস্ত কমী. 
দের চাগরী স্বাতী হওয়ার কথ।। 


শ্রীদান পারি্কার জানিয়ে দেন 
কেউ ঘ'দ দুনীতির আশ্র্ নেন তাকে 


তায়! সমর্থন করবেন ন1। কিছু 
অভিযোগ পাওয়। গেলে তাকে চার্জ- 
সীট দিতে হ্য়। তারপর সেটি এদ- 
টামন্িণমেন্ট কমিটিতে ঘায়, তারপর 
শো-কজ্জ নোটিশ হয়। সবশেষে 
অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধের 
গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির রকফের হয় । 
কিন্তু বর্তমান উপাচাধ শিক্ষাকমীঁদের 
আত্মপক্ষ সমর্থনের মৌলিক অধিকার 
থেকে বঞ্চিত ঝরতে চান। তীর অভি 
মত থে, নিছক রাজনৈতিক উদ্দেন্ 
নিয়ে রাজো শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাদ) 
ফিরিয়ে আনতে চাইছেন শ্রীওট্রাচার্থ 
গণতঙ্্কে ধ্বংল করতে চাইছেন। 


বিশ্ববিদ্যালগ্র কর্মচারী সমিতির 
সাধারণ মম্পাদক শ্রীস্ননীল দাস বলেন 
থে ইদ্দির,গান্ধীকে ঘারাহও]। ঝরেছে, 
তারা যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুধোগ 
পেয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষাকমীরা 
তা কেন পাবেন না? ছুনীতি 
প্রমাণিত হলে মাজ! নিশ্চদ পেতে 
হুধে। 


বধ! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের 
পক্ষে শ্রীমৃঘুল দেন বলেন ঘে তিনি 
নিজেই যেখানে অনস্ত শর্মার সাহাংঘো 
বে-আইনীভাবে উপাচার্য হয়েছেন তার 
সুখে গল্ুকে বে-আইনী বল! শোত। 
পা না। তথাকথিত ‘নিরপেক্ষ’ তদন্ত 
কমিটিয় সঘ্ব্তদের বিরুদ্ধে ছুদীতির 
অভিযোগ রয়েছে। 


“আমর! আন্দোলন করে এপি 
শর্মাকে তাড়িয়েছি। মস্তোঘধাবু ধেন 
এর থেকে শিক্ষা নেন।” অনুরূপ 
বক্তবা [দল বিধানচন্ কৃষি বন্ব- 
বিদ্যালয়, কল্যানী রবীভ্রতারত) বিশ্ব- 
বিদ।ণদ্ধের কমীদের নেতাদের। 


& 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার, ১২ই জুলাই, ১৯৮০ 


“ম্বাভতি' আতি সাধারণ ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অজিত গাগৃলীর কাহিনী ও 


চিত্রনাট্য অবলঘনে 'আহতি' ছবিটি 


পরিচালন! করেছেস প্রবীর যিত্র। 
কাছিনীতে একটি চমক আছে এধং 
এটুকুই ছবিটির একটি বৈশিষ্টা বল! 
যেতে পারে। বাকে গোড়া থেকেই 
এভিলেন” বলে মনে ছয়, ছবির শেষ 
দৃঙগ দেখা বায় দে .তাই নর এটুকুই 
চমক। কিন্তু এটি গ্রতিপ্ করতে 
ব্বীতিমত অবাপ্তবতার আশ্রয় এহগ 
ডামার বাতাররণ. ফলে ধ্যাপারটি 
আরোপিত বলেই যনে হয়। ছবির 
কিছু অংশে অবস্ত রহ ন্তদয়তার আমেজ 
পাওয়া যার” 

ছক্‌ বাধা কাহিনীতে অপত্য খেহ 
আর ভাবাদুত| যে আবেগ হি করে, 
তা আর পাচটা সাধারণ বাংলা ছবির 
কথাই মনে করিয়ে দেহ়। পরিচালনা 
নিতান্ত আটপৌরে; বে দুচারটি 
প্রতীকী দৃশ্যের ব্যবহার নজরে পড়ে, 
তা বহু ব্যবহারে জীর্দ। সংগীত 
রচনা পুলক বন্দোপাধ্যায় দৈনোর 
পরিচয় দিরেছেন। নুর স্বটিতে অজয় 
দাশ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। 
চিত্তগ্রহণে পিষ্ট, দাশগুপ্ত সাধারণ 
মানের উর্ধে উঠতে পারেন নি। 

সন্ধ্যারাধী ও কালী ব্যানানা 
স্থসতিনর করেছেন। রব্বিত মল্লিক 
একরকম মানিয়ে গেছেন। বোদ্ধের 
ভারতী দেবী কোনমতে চালিয়ে 
গেছেন। কুচক্রীরূপে উৎপল দত্বকে 
ভাবতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ভালমান্তষ 
হিসেবে? সংগতির একাত্ত অভাব। 
শোভা দেন মোটাগুটি অভিনয় 
করেছেন। একটা বখা-সাসপেন্দ 
দশ্তগুলিতে ঘরদোর আলমারি দেরাজ 
সবই খোলা, চাবি বন্ধ নেই। চরিত্র- 
গলি যে যেঘন জিনিষ কাগজপত্র 
এখানেও কোন সংগতি নেই। 


1 আলোয় ফের! 


বেশ কয়েক বছর আগে অজিত 
শ্ৰাস্থলীর 'লাটু ছবি মুক্তি পেয়েছিল। 
খু ছবির সংগেই কিছু শট সিকোয়েন্দ 
সম্পাদনার মাধামে যোগ বরে 
‘আলোয় ঢের!’ নামে একটি ছবি এখন 
মুক্তি পেল। এই বা্ধিতাংশ ছবিতে 


[| কোন নতুন মাআ যোগ” করতে 


পারেনি। আবেগ আর ভাবানুতা 


4 এ ছবির প্রথম ও শেষ কথা। কিন্ত 


“A 

i 
cd 
jl 


যে নাটকীয়তা এখানে আরোপ করা 
হয়েছে তা নিতান্তই হাপ্তকর বাচাল- 
তার পত্রিচায়ক। 

যমজ সন্তানের একটি রাজহুধে 


; -পতামাতার কাছে মাহ্বম, আর একটি 


ভাগ্যতাডিত হয়ে পথের ছেলে রূপে 


বিড়স্বিত। একটি দুর্ঘটনার মাধামে 
ব্ল্যাশব্যাকে এ দৃষ্ট উন্নোচিত। এই 
পথের ছেলেটির নানা অবস্থায় পযুদস্ত 
হরে অন্ধকার জীবন থেকে আলোর 
ফেরা নিয়ে ছবির বিষয়বন্ত | এশ্যাপারে 
ছেলেটির একমাত্র অবলছন হিলেবে 
দেখা গেছে এক তরুণ মোটর ড্রাইভার 
দাদাকে । সাজানো গল্পের বোগাযোগটা! 
জঙ্গাণীয়। 

ছবির ফটোগ্রাফী সাধারধ। 
সংগীত অকিঞিংকর। ' অভিনয়ে 
দীপঙ্কর দে। সোমা দে, যহয়া 
রায়চৌধুরী, রবি ঘোষ আন্তরিক 
অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন। লাটুর 
ভূমিকাভিনেত! শ্রীমানের অভিনয় মন্দ 
ন্‌য়। 


সিনে দেণ্ট_ালের চলচ্চিত্র 


ডারতী 
সিনে সেন্টাল, ক্যালকাটার বিশ- 


চশচ্চিত্র প্রদর্শনী উংসব “চলচ্চিত্র 
ভারতী ২রা দলাই থেকে ৮ই দলাই 
অচষ্ঠিত হল আইল গ্থেটিং প্রেক্ষাগৃহে । 
ভারতে অন্ষঠিত গত আন্তর্জাতিক 
চলচ্চিয়োংসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে 
ও ইণ্ডিয়ান প্যানোরামার অংশগ্রহণ- 
কারী ছবিগুলি এ উৎসবে প্রদশিত 
হল। ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্টের 
হর্ণপদক পাওয়া সেরা ছবি সংস্কৃত 
ভাষায় 'আদিশংকরাচাধ' দেখান হয়। 
গোহিদ্দ নিহালনির হিন্দি ছবি ‘পার্টি’ 
কে বালাচদ্দরের তামিল “আচামিল্লাই 
আগামিয্লাই', কেতন মেহতার হিন্দি 
‘হোলি’ অর্ধেন্দু ভটটাচাধর খাসি ছবি 
“মানিক রাইতং', পি, অৱবিদ্দনের 
ছবি 'পক্ভেইল', নীরোদ মহাপাত্রর 
ওড়িয়া! ছবি “মারামুগ” বিভিন্ন দিনে 
প্রদশিত হয়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রো- 
সবে ধারা যোগ দিতে পারেননি, 
তশদের কাছে এই সব ছবি দেখার 
সুযোগ দেবার অন্ত সিনে সেপ্টাল 
কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাধুবাদ পাবেন। 
তাদের বর্ধব্যাপী কর্মবহল _ ভূমিকাও 





বৎসর পুতি উপলক্ষে ছিতীয় পর্বের অভিনন্দনীয়, সন্দেহ নেই। 
স্থত্রত মমতার স্বার্থে লক্ষ্মীবাবুকে এ ব্যাপারে প্রশ্থ করনে 
১ম পৃষ্ঠার পর তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজী হন 


তলা, হাইডরোড অঞ্চলে এন এল সি 
সি ইউনিয়নগুলিকে ভাঙার জন্য উঠে 
পড়ে লেগেছেন। মমতা চাইছেন 
ওথান থেকে লক্মমীবা;র প্রাধান্য কমিয়ে 
স্থত্রতবাবুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা আই- 
এন-টি-ইউ-লি-র নামে। 

ফলে সমগ্র শিল্প এলাকায় কংগ্রেস 
সমধিত কমীদের মধ্যে এক বিভ্র 
দেখা দিয়েছে এবং মমতা ব্যানাজী'র 
দীর্ঘদিনের এন এল সি সি ইউনিয়ন- 
গুলিকে ভাঙার চেষ্টাকে কংগ্রেস মনো- 
ভাবাপন্ন অ্রমিকরা খুব ভালভাবে নেন 
নি। 

মমতা ব্যানাজী'র এইদব কার্ধ- 
কলাপও অনেকটা কলকাতা পুরসভার 
নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে বলে অনেক 
কংগ্রেসীর ধারপা। 


দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ॥ 


বার্ধিক ৩০ টাকা 
যবায়াবিক ১৫ টাকা 
ত্ৈযীঁসিক '॥ টাকা 
গু 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন 
কলকাতা-১৩ 





না। 

লক্ষীবাধুকে প্রশ্ন করেছিলাম 
আপনি তো কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত, 
তবে আপনি কি করে কংগ্রেসের নামে 
সভা ডাকেন বা কাজকর্ম করেন? 

এই প্রশ্ন শুনে লক্ীবাত তার 
স্বভাবদিদ্ধ হাসি হেসে বলেন, এদব 
কথা আপনাদের খবরের কাগজের 
অপগ্রচার। কেন আমাকে দল থেকে 
বের করে দেওয়া হবে? আমার বিরুদ্ধে 
সিন্ধার্থবাবুর, পক্ষে গত লোকসভায় 
দাক্সিলিং কেন্দ্রে কা করার 
অভিযোগ কেউ কেউ করেছিলেন। 
কিন্তু তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি আনম্দগোপাল মুখাজীর” এবং 
সাধারণ সম্পাদক গোপালদাস নাগ 
এ ব্যাপারে আমাকে কোন কথাই 
বলেন নি। এমন কি সাসপেও তো 
দূরের কথা কোন “'শ্ো-কঙ্গও” করা 
হয় নি। 

উপরন্ত তৎকালীন প্রদেশ 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপাল- 
দাস নাগ ক্রান্তি বিধান পভার উপ- 
নির্বাচনে লক্ষ্মীবাবুকে প্রচারের দারিত্ব 
দিয়ে পাঠান বলে লক্ষ্মীবাবু বলেন। 

লক্ষ্মীবাৰ বলেন, তাহলে বলুন 
আমি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলাম কি 
ভাবে? 

সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেস রাজনীতিতে 
আসছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী- 
বাবু বলেন এ ব্যাপারে আমি কিছু 
জানি না কারণ সিদ্ধার্থবাবর সঙ্গে 
আমার অনেক দিন কোন যোগাযোগ 


নেই 


মতামত 


॥সাত॥ 


রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে সত্যজিৎ 


রবীন্ছনাথ-নত্যজিতের “ঘরে 
বাইরে" নিয়ে কিছু প্রতিবাদী কথা বলতে 
চাই। প্রদঙ্গত ‘ঘরে বাইয়ে' সাহসী 
সমালোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাই 
সমর বন্দোপাধ্যার়কে। 

পরপদালত মাশ্তষের মুক্তি- 
সংগ্রামের পবিভ্র-পথে কাদা-ছড়ানো 
গল্প “ঘরে বাইরে।' যে যুগে স্বদেশী 
নেতাদের চরিত্র বলটাই ছিলো শ্রদ্ধার, 
সেই যুগেই রবীন্রনাথ সন্দীপকে হাট 
করলেন এক .নারীলোলুপ, অর্থলোলুপ 
দ্বপা চরিত্রপে। এতে হদেশী 
সংগ্রামের ইতিহাসই শুধু কলস্বিত 
হলো না, ইংরেজ শাসকের নপুংসক 
হাতটাও বলীয়ান হরে উঠলো । স্বদেশী 
ও বয়কট যখন সারা ভারতকে 
আন্দোলিত করছে, তখন নাইট- 
নোবেল-জিগীমু কবি রবীন্দ্রনাথ 
নির্ধরিণী সরকারকে লিখলেন, “বৃটিশ 
শাসন হল ঈশ্বরের শাসন, এর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করা অন্যায়” স্বদেশীর 
সার্থকতা ও সাদর্থকত! প্রমাণিত হলো 
বঙ্গভঙ্গ-রোধে। স্বভাবতই আমাদের 
কবি বঙ্গভঙগ-রদের সে খবরটা অকাতরে 
চেপে গেলেন, চেপে গেলেন ইংরেজ" 
প্রভুর পাশবিক ভূমিকার কথা, মুসলিম 
লীগ কৃষ্টি ও দাঙ্গা বাধানোর যড়যন্নের 
কথা৷ তাই কালান্তর, ছোটো ও বড়ে! 
এবং সভ্যতার সংকট ঘিরে তিনি 
বলতে পেরেছেন? “তারপর এল 
ইংরেজ-.”পপ্যেখানেই লে পা 
বাড়িয়েছে, দেখানটাই সে অধিকার 
করেছে। কিসের জোরে? সত্য- 
সদ্ধানের সততার ।-"নতুন শাদনে যে 
আইন এস, তার মধ্যে একটি বাণী 
আছে, সে হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিভেদে 
অপরাধের ভেদ ঘটে না;-“তাই ডেবে 
দেখলে দেখা যাবে এই যুগ্ন ফুরোপের” 
(ইংরেজের বলতে লক্জা ?) “সঙ্গে 
আমাদের সহযোগিতারই যুগ ।” 
“ন্যায়, সত্য এবং স্বাধীনতার প্রতি 
শ্রদ্ধা এই ইংরেজ জাতির অন্তরের 
আরশ” “এই জাতির মর্মগত 
মাহাজ্বা আমার মনে ক্রব হয়ে 
থাকবে৷" “মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় 
দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে-“এই মহত্ব 
আমি অন্য কোন জাতির কোন এ 
দায়ের মধ্যে দেখতে পাই দি।” 

শ্বভাবতই এই ভারতীয় কবিকে 
পূত্য করে তুণেছিলো ইংদেজ ৷ 
ইংরেজের এই প্রশস্তির পাশাপাশি, 
রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে ব্যঙ্গ করেছেন 
“মেইড ইন খুরোপ” বলে। একে 


“মাহযধেকো নীতি, জারতন্ের 
“দানবের  পাশমোড়া” দেওয়া 
ইত্যাদিও বলেছেন, আর স্বয়ং কার্ল 
মার্কসকে ‘রাশিয়ার চিঠিতে বলেছেন 
জার*সম এক “বলগর্ধিত অর্থতাত্বিক।" 
এইভাবে ইংরে জ-ই রাং কি-চী দাং 
কাইশেক-সুসোলিনীদের প্রীতি অর্জন 
করতে চেয়েছেন ইতিহাসের গতির 
হিরুদ্ধত| করে। সত্যজিতের মতো 
ইয়াংকি-প্রেমিকের উদ্ভব, কর্তৃপক্ষের 
খোশামোদি-দালালিগত প্রাণের প্রদার 
বববীন্র-ওঁতিহ্ের পথ ধরেই সম্ভব 
হয়েছে। তিলক থেকে মূকুন্দ দাস, 
ক্ষুদিরাম থেকে সূর্ষ সেন-ভগং সিং- 
জালিয়ানওয়ালাবাগ সব মিথো হয়ে 
যাচ্ছে, আর বিভীষণী দাপটে পত্য 
হতে চাইছে এইসব আবোল-তাবোল 
বাণী: স্বদেশী গরীবের জন্য নয়, 
জমিদারী প্রথা গরীবের স্বার্থে, আর 
ইংরেজ বর্বরতাও বুঝি বাদ্নীয় 
আশীর্বাদ! শঙ্কুনাথ দরকার কিছু 
তলিয়ে না দেখেই মাকিণী জুজুর ছায়া 
দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পূজ্য, আর একই 
ঘরানার সত্যজিংকে ত্যাজ্য বলে 
চালাতে চেয়ে আমাদের বিশ্মিত করে 
দিয়েছেন। নহ্মাতা-নহকন্যা-নহবধূ 
বি্লার গালে দুটি অবৈধ চুদন 
গড়াতেই বুঝি শজ্ভ-বাবুর রক্ষণশীলতার 
অচলায়তন কেঁপে উঠেছে। অথচ 
তিনিই তো বলেছেন--শ্রেণীচ্যুত না 
হলে যে কোন বড়ো ব্যক্তিও নিজেকে 
প্রতিক্রিয়ার কাছে বিকিয়ে দিতে 
পারেন | কিন্তু চার অধ্যায় ঘরেবাইবের 
রবীন্রনাথকে তিনি ব্যতিক্রম করে 
তুলতে চান কোন্‌ যুক্তিতে? 

১৯২২ সালে 'ঘরেবাইরে'র সঘা- 
লোচনা করতে দিয়ে হাঙ্েরীর মার্কস- 
বাদী সাহিত্য-সমালোচক গে লুকাচ 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন ? এই নীচুমানের 
উপস্থামে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে চির- 
পদানত রাখার মতবাদের প্রতিধ্বনি 
তুলেছেন।-পৃটিশ বুর্কোয়ারা তাকে 
খ্যাতি ও অর্থ (নোবেল পুরন্ার ) 
দিরে চলেছে অকারণে নয়; ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
তাদের ''বুদ্ধিদীবী এজেন্ট”কে তারা 
প্রতিদান দিয়ে চলেছে।””সে ঘুগের 
শবদেনের পরশ্নাতীত চারিত্রিক দৃঢ়তাকে 
কুৎসা-কালিমায় ভরে দিতে চেয়েছেন 
রবীশ্রনাধ, এবং নিজের বোধবৃদ্ধিকে 
বৃটিশ পুলিশের দেবাকর্মে সমর্পণ করে 
দিয়েছেন। 

নির্মল সাহা 
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কলকাড৷ বিশ্ববিস্তালয়কৈ কেন্দের 
নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবার চক্রান্ত 


কলকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়কে কেনের 
নিঘবত্রণে নিয়ে ঘাওয়ার চক্রান্ত আবার 
কি সক্রিয় হঁযেছৈ } ড সতোন সেনের 
আমলের পুরোনো গোষ্ঠীঅঞ্জুকে ফিরিয়ে 
এনে শিক্গাত্বগতে যে সুস্থতা আনে 
আস্তে ফিরে আসছিল তাকে নতুন 
করে অনুস্থ কর! হচ্ছে বলে যে আশঙ্কা 
প্রকাশ করাচ্ছে তা কি অমূলক ? 

কেঙ্গীয় শিক্ষার শ্রীকে মি পদ্থ 
স্বীকার করেছেন.ষে একাধিক উপাচার্ধ 
ডাকে অন্ককোধ করেছেন যে কলকাতা 
বিশ্ববিস্থালহ়কে. যেন কেন্দ্রের নিয়স্থণে 
নিয়ে যাওয়া হর. তিনি অবশ সেই 
উপাচাধনের নাম প্রকাশ করেন নি। 

অনুমান করা কঠিন নয় যে রাজ- 
ভবনের চত্বরে কথেকদিন,আগে অস্তরত 
দুজন উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য ও 
মণীজ্মোহন চক্রবর্তী প্রীপঞ্জের সঙ্গে 
সাক্ষাতের সময় এই প্রস্তাব করেন। 
এইলব প্রশ্ন আজকের পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষক মহলে আলোচিত হচ্ছে । গত 
কয়েকবছরে শিক্ষকদের সংগঠন, কর্স- 
চারীদের সংস্থা এবং ছাত্রদের ইউ- 
নিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রশাসনে যে গণতান্ত্রিক 
রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল তাকে একে- 
বারে বাতিল করে উপাচার্য সস্তোদ 
ভট্টাচার্য প্রথম দিন থেকে ঘে আচরণ 
করে আদছেন ভাতে এই আশঙ্কা 
সকলের মনে ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। ধার! 
গোড়ার দিকে তাকে স্বাগত জানিরে- 
[ছিলেন খাদের অনেকেই আজ 
অন্তত । 


সতে]ল জেলের কায়ছ। 

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানগতের ধারা 
ধবর রাখেন তাদের ভালরকম ন্ররপ 
আছে যে কিভাবে উপাচার্ধ থাকাকালে 
ডঃ সতে]ন সেন কলকাত! বিশ্ববিস্তালয়ে 
একটি চক্র হুটি করেছিলেন এবং সেই 
চক্রের পরামশে বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রতিটি 
প্রশাসনিক সিষ্ধান্ত নেওয়া হত | গুণের 
অন্ত নয়, চক্রের যনোনীত ব্যক্তিরা সব 
পদে নিযুক্ত হতেন। শিক্ষকদের নির্বা- 
চনের প্রশ্নে একই নীতি অতান্ত নিজ 
ভাবে প্রয়োগ করা হত। 

ইতিহাসের এক অধ্যাপককে 
নির্বাচন করার প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের মতা- 
মতকে উপেক্ষা করে চক্রের পরামর্শে 
অন্তায়তাবে একজনকে মনোনয়ন করলে 
প্রবীণ ওঁতিহাসিক অধ্যাপক রমেশ 
মজুযদার হাইকোটে এক বিবৃতিতে 
এই ঘটনাকে চরম দুর্নীতি এবং পক্ষ- 
পাতের দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করেন। উনি 
আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রতিটি রষ্ধ2 দুর্নীতিতে 
ভরে গেছে। সত্যেন দেন তখন সর্বে- 
সর্বা। 
যোগ্য ছাত্র 

ডঃ সেনের যোগ্য ছাত্র এবং অনেক 
কীতিকলাপের ঘনিষ্ঠ লহঘোগী ডঃ 
সন্তোষ ভট্টাচার্য উপাচার্যের আমনে 
বসার মূহুর্ত থেকে একই ভাবে চক্রের 
চক্রান্তে ধিশ্ববি্ালয়ের পরিবেশকে 
অঙম্ুস্থ করে দিয়েছেন। আইনে প্রদত্ত 
ব্ররুবী ক্ষমতার ঘথেষ্ট অপব্যবহার করে 
চলেছেন প্রতিটি সিথ্ধান্তে এনং 
নির্বাচিত সংস্থাগুলিকেপ্রকাস্তে উপেক্ষ। 


রাজীবের প্রেপ কনফারেন্স 


২য় গৃ্ঠার' গর 

অবাধে যি’ বলী হয়, বাছিহিন, দেবারে 
'পরবেজিদ'টী তো ছিল :তৌরার যায়ে 
ব্যজ্তিগ্ত'প্রযয়াজ্জম; অর্থাৎ এলাহাবাঁদ 
হাইকোর্টের রায়ের ফলে তোমার 
মোচনের ' তাগিদ! । তখন বদি 
কংগ্রেসে শা্ভদালী' উপদলওলি একটা 
ইন্দরার জীঘদে গভীরতম রালনৈতিক 
সঙ্কটের কারণ হয়ে, খাকেন।' (এটাই 
নাকি “দেশের সঙ্কট!) তাহলে 
আগামীতে কি তুমিও বাছা এহেন, 
‘সক্কটজনক’ পরিস্থিতির মোকাঁবেলাঁয় 
নিজে বাঞ্জিগত প্রয়োদনে সত্তর 
কোটি মানবের উপর ইমার্জে্পী 
লেলিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছ? বাপের 
জমিদারী আর কাকে বলে ? 


পূরিশেনে আকাশবাণী ও দুর 


দর্শনের ‘অটোনোমী' প্রদদে ক্ষিপ্ত 
প্রধানমন্ত্রীর সাফ জবাব এই যে, দুূর- 
দর্শন ও দূর্ডাষণ (রেডিও) নামক 
সংবাদ মাধ্যমগ্ুলিকে সরকার যে ভাবে 
বঙ্রমুষটিতে বর্ণ ধারণ করে পরিচালনা 
কছেঈ, কোনও অবস্থাতেই নে বর- 
মুষ্টি বিন্দুমাত্র শিথিল করবেন না, অর্থীৎ 
আকাশবাশী ও দূরপর্ণন যাতে 
স্বাভাবিকভাবে আস্মবিকাশ করে 
যথার্থ মাধ্যম রূপে গড়ে উঠতে পারে, 
ভারত সরকার তা কোনভাবেই হতে 
দেবেন ন1) বলা বাহুল্য, দেশবাসী 
মাত্রেই জানেন যে, ভুয়ো ইমেজ সৃষ্টির 
কাজে পরম অবলম্বন এ দ্বিবিধ প্রচার 
ঘঃকে ছাতছ্বাড়া করলে রাজীব গান্ধীর 
বইলোটা আত (কি? কাজীৰি 
নেতৃত্বের এ আট মাদ কাল তে তাই 
বলে । 


করে চলেছেন। মিনেট ও সিণ্ডি- 
কেটকে এড়িয়ে চলছেন। 

প্রাক্তন রাদাপাল অনন্ত শর্মা 
লোকসভার নির্বাচনের প্রচারাভিযানে 
এসে প্রস্থাশ্য সভায় জানিয়ে যান যে 
বামক্রটটকে অপদস্থ করার রাজনৈতিক 
উদ্দেক্টে সন্তোষ ভট্টাচার্যকে তিনি 
মনোনয়ন করেছিলেল। শ্রীশর্দা যতদিন 
রাজ্যপাল ছিলেন ততদিন অবস্ত এই 
কথা স্বীকার করার মত সতত! তার 
ছিল না। যাহোক, সন্তোষ ভট্টাচাৰ্য 
ভার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রমাণ করে 
দিচ্ছেন যে শর্মার কথা কতটা 
সত্যি। 
বারমেসে জরুরী আইন 

তিনি কাজে যোগদানের দিন 
থেকেই নিজের পেটোয়া ব্যক্তিদের 
জরুরী ক্ষমতাবলে প্রশাসনে নিয়োগ 
করেন। পরে একটার পর একট! 
আদেশে অফিসারদের বদলি করতে 
থাকেন__-সবই চক্রের পরামর্শে। তার 
আচরণ আরও অগপণতাস্থিক এইজন্য যে 
তিনি আইনগত বিধি অঙ্সারে 
সিণ্ডিকেটকে নিজের সিদ্ধান্ত জানানো 
প্রয়োজন বোধ করেন না। তিনি মুখে 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান 
বলে দাবী করেন, অথচ ধার বিরুদ্ধে 
চরম দুর্নীতির একাধিক গুরুতর অভি- 
যোগ রয়েছে সে রকম একজনকে দিয়ে 
তদন্তের প্রহসন করে চলেছেন। 

সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে আইনের 
ফ্যাকালটির ডীন প্রীএম, এন, 
উপাধ্যায়ের বিরুহ্ে নানারকম ম্বজন- 
পোষণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ 
সম্পর্কে খবর বেরিয়েছে। লিখিত 
অভিযোগ আঁছে। অথচ সস্তোষবা।র 
চক্রের একজন সদস্ত হিদাবে এম কম 
বিভাগের দুর্নীতির তদ্বস্তের' ভার একে 
দেন। সেই তদস্তে আপিল সত্য 
উদঘাটন না ঝরে উনি ভর্গ আরও 


ঘোলা করে দেন। 
এরপর মর্জর্তি ধে & বন 


করেছেন তাদের বেলা আত্মপক্ষ 
সমর্থন করার সুযোগ না দিযে তাস্তের 
নারে আবার এক প্রহসন হয়। সিডি 
কেটের সর্স্থদের অঙ্জাতে সন্ভোববান 
ঠিক পৌর নির্বাটনৈর মূখে এদের 
ছাটাই করে সংবাদপত্রে একতরফা 
বিবৃতি দেন। তাস্তটি যে যখাৎ্থ 
হঃ নি তা পরে জানা গেছে। তথা- 
কথিত তদস্তেও ছাটাই করার কোন 
স্থপারিশ ছিল না । রাজনৈতিক ফণা 
ওঠানো ছাডা স্ডোট্র ঠিক আগে 
এমন পদক্ষেপ নেওয়ার অন্ত অথ নেই। 


রাক্তভবলে বৈঠক 

সন্তোধ ভটাচা্দ যে গো চা থেকেই 
রাজনৈতিক উদ্দেষ্ধ নিয়েই বামপন্থীদের 
সঙ্গে দোন্াসুজ্জি পাঞ্জা লড়াইতে 
নেমেছেন ত! পরিধার হয় তার 
প্রতিটি চাসে। এই বিশ্ববিছালয়কে 
কেন্্ীস্ সরকারের নিয়হবণে নিয়ে যাও- 
য়ার যে পুরোনো! চক্রান্ত ডঃ সত্যেন 
সেনের সময় থেকে চলে আদছিল সেটা 
আবার নতুন করে লম্ভোষবাবু জিইয়ে 
তুলেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত ডঃ সেনেয় 
আর একজন সহযোগী ডঃ মপীশ্রমোহদ 
চক্রবর্তী (যাদবপুর ) যিনি নিজেকে 
ফরওয়ার্ড রকের সমর্থক বলে প্রচার 
করলেও প্রণব মৃথান্দী মারফং সেই 
আমল থেকে দিলীর শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেন। অতি 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষাম্ীদ্ীকে দি পদ্থ 
কলকাতায় এলে রাজভবনে রাজ্য- 
পালের উপস্থিতিতে এই প্রস্তাব নিয়ে 
আবার আলোচন! হয়। এর আগে 
বিশ্ববিস্তালয়ের বাধিক সমাবর্তনের 
ভাদণে রাজাপাল উমাণহর দীক্ষিত 
নিজের "ব)ক্তিগত মত” বলে বিশ্ব: 
বিপ্তালয়কে কেছ্ছের নিয়গুণে নিয়ে 
যাওয়ার প্রস্তাব করেন। রাজ্যের 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী এর প্রতিবাদ 
করলে রাজ্যপাল জানান যে কেছ্রের 
পক্ষ থেকে এমন কোন পরিকল্পন 
নেই) জানিল! গ্ত্রের মনোভাব 
উনি কি করে জানলেন। এর পরে 
প্রপদ্থ একই কথা বলেন। আদলে 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হওয়া এধনও 
শাসকগোষ্ঠী এই প্রস্তাবের সমর্থনে 
প্রকান্তে এগিয়ে আদতে চাইছেন ন1। 
প্রপস্থ বলেছেন যে কেন্দ্র এখনও 
খোলামনে কিন্তু ধীরে ধীরে দেখছেন 
যাতে জনমত লেইদিকে যায়৷ সেজন্য 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরিবেশকে অসুস্থ করার 
চেষ্টা করে চলেছেন সন্তোষবাবু। তা 
না হলে প্রাইভেটে বাংলায় এম এ 
পরীক্ষার দন্ত যারা টাকা জমা দিয়েছে 
তাদের নতুন করে আবার স্বামল 
পরীক্ষার আগে আর একটা পরীক্ষা 
নেওয়ার একক বেআইনী সিদ্ধান্ত কেন 
নেবেন। পি স্কাভী্ল অথবা 
সিতিকেটের সস্তের অঙ্জাতে এমন 
একটা, নিরছ্ প্রঘর্তদ উনি কেন 
করবেন? আনলে গোলমাল পাকিয়ে 
পরিবেশকে অশাস্ত করাই তার উদ্দে। 
শুভ লক্ষণ 

তবে একটা শুভ লক্ষণ যে সব 
দৈনিক পত্রিক! বামপন্থীদের প্রতি অন্ধ 
বিহ্বেষবশতঃ সস্তোষবাবুর অন্তায় 
নিছোগকে সমর্থন করেছেন খারা আর 
সস্তোষবাধুর সাত সিদ্ধান্তকে মেনে 
(নিতে পারছেন না। আর কেশ্রের 
নিয়ঈশে [বখবালঘ চলে যাক_ একথা 
করছেন 


দমখন না! আভউজ্ভার 
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মারফং তারা এবন বুঝতে পারছেন 
যে ডঃ সত্যেন সেনের এঁতিহা বহ*কারী 
এই ভহলোক আসলে হতটা যোগ্য 
বাক্তি মনে হয়েছিল, ততটা নন এস” 
বামপন্থীদের সঙ্জে ঝগড়া করতে গলিয়ে 
বিশ্ববিদ্কালঘ্বের সধাঙগীণ স্বার্থ দেগছেন 
না। 


গোয়েন্দা রুণু 
১ম পৃষ্ঠার পর 

ও কেনে অনেক যোগ্য এবং 
এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 
আবেদন অগ্রাধ করে উক্ত তরু” 
ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। 

ঘটনা এবানেই শেদ নয়। বার- 
বণিতা অধ্যুষিত এই ওয়ার্ডের উর 
তরুণ ব্যবসায়ী গ্রা্ীকে জেতানোর 
জন্ত কংগ্রেসের প্রথম সারির প্রায় ৩২, 
জন নেতা এ এলাকায় সভানমাবেশ ও 
পদযাত্রা করেছেন। 

অভিযোগে প্রকাশ, রুণু গুহ 
নিয়োগী নিজে এ এলাকার দালানের 
ডেকে ডেকে বলে দিয়েছেন 
তোমাদেরকে রী প্রাণীকে জ্েতোনোর 
জন্য সব সাহায্য করতে হবে। 

কিন্ত এত করেও শে রক্ষা হয়নি 
উক্ত তরুণ বাবপারী কংগ্রেলী প্রার্থী 
শেষ পর্যন্ত সি পি এম-এর প্রাণীর কাছে 
শোচনীঘভাবে পরাজিত হন 

রুণুর বিরুদ্ধে আরও কয়েক 
প্রাগীকে জেতানোর জন্য প্রভাব 
খাটানোর অভিযোগও কয়েকজন 
করেছেন। 

একমন সরকারী কর্মী পন্রে 
স্থযোগ নিয়ে অনেক জায়গায়ই ছড়ি 
ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন এই জিনিসটা অনেক 
কংগ্রেস কর্মীই বরদাস্ত করতে পারছেন 
না। অনেক কংগ্রেস ক্মীই [কি 
অসাধু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ 
থাকার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ছে 
তদন্ত দাবী করেছেন। 


শরিক দলে বিক্ষোভ 
১ম পৃষ্ঠার পর" 


ব্লকের সাধারণ সম্পাদর্কর। দলের মধে! 
বিক্ষোভ দমানোর জন্জ দি পি এম 
নেতাদের কাছে দর কধাকধি করছেন 
কিন্তু. তার! পুরসভার ক্ষমতা থেকে 
দূরে সরে'থাকার ব্যাপারে িক্ষৃত্ধদের 
মতাঁতের সঙ্গে-এধ্যমত হতে পারছেন 
না £ 

ককাৰ)" পুধুসভার নিধাচনে যে 
দলগত অবস্থী' তাতৈ সি পি এধ-এর 
পক্ষে একা কিছু কর! সম্ভব নয়। যেটা 
সম্ভব 'রাজ্য সরকার পরিচালনার 
ক্ষেত্রে । 

তাই এই দুই শশ্নিক দ্গ চাইছে 
দর কযাকঘি করে ঘতটা পারা ঘায় 
কলকাতা পুরসভার কর্তৃত্ব নিজেদের 
দলের লোকদের হাতে য়াধা যায [J 


ত  — ৰ তে েেেেেেে শী 


সংপাদক _হীরেন বু ৷ স্পা 





কতৃক দীপাপণ প্রেস, ১২৩/১. আগার্য' প্রফুল্রচন্ডর রোড, কালকাতা-৬ থেকে মুহিত এবং দর্পণ কাযালয়. ৬১, ঘট দেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ৷ 


7 


মুখী জ্যোতি বসুর কার্যকলাগ নিয়ে 


সি গি এম দলের মধ্যে বিফ্রোভ সমানোচনা 





অষ্টবিংশ বর্ধ £ ১*ম সংখ্যা ॥| শুক্রবার, ১৯শে জুলাই ১৯৮৫ £ ৬০ পয়সা 


রাঘব মাুদেবীর চিন্তাধাৰাই 
অনুসরণ কৰছেন 


ছয় মাম প্রধানমন্তিত্ব করার পর 
রাজীব গান্ধী এদেশে প্রথম সাংবাদিক 
সক্ষলনেই তার আসল স্বরূপ প্রকাশ 


করলেন। তিনি গষিঃ ক্লীন” ত 
ননই, গণতগ্র প্রেদীও যে নন তারও 
পরার আভাদ দিলেন। আদলে 
তার প্রয়াঙি মাতৃদেবীর চিন্তাধারার 
তিনি যে একজন “যোগ্য” উত্তরস্বী 
তা সবাইকে জানিয়ে দিলেন। সত্য 
বেশীদিন গোপন থাকেন]। 

বিহারের একজন নির্দল সদস্তকে 
ই-কংগ্রেদে নিলজ্জিভাধে গ্রহণ করে 
তার নিজেরই আন! দলত্যাগ বিরোধী 
আইনকে তিনি বৃদ্ধানুঠ দেখালেন। 
আর সাংবাদিক সম্মেলনে জেনেশুনে 
ভাওতা দিয়ে বল্পেন যে তিনি কোন 
ক্ষেত্রেই যাতে দলতাগীদের প্রশ্রয় না 
নেওয়া হয় তার পরিকার নির্দেশ 
দিয়েছেন। এই ঘটনার পর তাঁকে 
আর নিশ্চয় “মিঃ লীন” বলা চলেনা। 
আগেও যেমন দলের সংকীর্ণ স্বার্থে 
“আয়ারাম-গয়ারামকে” প্রশ্রয় দিতেন 
তার মাতৃদেবী, এখনও এত সংখ্াযা- 
গরিষ্ঠতা সত্বেও নেই ট্রাডিশন চলছে। 
সিপাছা-কি-ঘোড়া 

গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে 
বসে রাজীব গান্ধী তার হাবভাব এমন 
করেছিলেন তাতে যে কোন কারণেই 
হোত, বেশ ক্ছ্ি লোকের মনে এমন 
ধাধা হয়েছিল থে তাহ কাণদারা 

ইন্দিরা গান্ধীর 
ত খেকে আলালা। 


অঙ্গত 


বিরোদা 





করার আগ্রহ, বিশেন করে দলত্যাগ 
বিরোধী আইন ও কালোবাজারীর 
বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রতি ও 
বৈদেশিক প্রশ্নে অনেকটা! নমনীয়তা! 
ও সহজভানে আচরণ করায় কারও 
কারও মনে ধারণা হয়েছিল বে রাজীব 


হয়ত একটা উদারমীতি নিয়ে 
চলবেন। তিনি নিজের হাতে 
হয়ত সব ক্ষমতা রাখবেন না, 


একট! যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার 
পরিবেশ সহি করবেন এমন ধারণাও 
অনেকের মনে এসেছিল। তিনি যে 
ভোটারদের মনে সেই সময় আশার 
সঞ্চার করতে পেরেছিলেন তার নিদর্শন 
পাওয়া গেল লোকসভা নির্বাচনের 
লময়। দেশের মান্য তাকে ইন্দিরা 
গান্ধীর চেগ্সেও ঘোগ্যতর ব্যক্তি মনে 
করে ঝুড়ি বোঝাই করে ভোট দিয়ে 
বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার 
স্থযোগ দিয়েছিল--ঘা তার যতামহ 
পত্তিত নেহরু অব! মাতৃদেবী ইন্দিরার 
ভাগ্যে জোটেনি। 
ভরস। কমছে 

কিন্তু তার উপর মাশ্গদের এই 
আস্থা ইতিবধ্যে কমতে শুরু করেছে 
তার নানান রকম আভাদ পাওয়া 
গেল কয়েকটি উপনঝাচনে এবং 
বিধানপভান্র নিবাচনে | এ চিত্র শুধু 
পশ্চিমবঙ্গে নয়, সাকা ভারতে । 
ধশনের মাবুফং প্রচা।রত তার 
ক মশ্েপনটি রেখা পত্র 
ধারণা হা হাজারে 


পাহ মালের 







সি পি এম দলের মধ্যে বেশ কিছু 
নেতা জ্যোতি বস্থর কাজকর্মে দ্বারণ 
ভাবে অসন্তুট বলে জনৈক নেতার 
ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে। 

দলের যধো এখন জ্যোতিবাবুর 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 


কাজকর্ম নিয়ে চলছে সমালোচনার 
ঝড়। জ্যোতিবানুর কাজকর্মকে ঘারা 
মেনে নিতে পারছেন না তারা চাইছেন 
দলের মধ্যে একটা হেন্তনেস্ত করতে। 

দলের মধ্যে ধারা জ্যোতিবাবুর 
বিরোধী বলে পরিচিত তাদের অন্ততম 


হলেন পিমান বু, বুহদের ভটাচযে, 
অনিল বিশ্বাস, স্বামঙী গপ, সাব 
প্ুপ, লিপ্রব দাশগুপ্প দীরেন হোক 
প্রদুখ । 

জ্যোতিনাবু দলের মধ্যে এই 
বিক্ষোড দমানোর জন্য তার প্রখাননিক 
ক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছেন দলে 
জনৈক নেতা অভিযোগ করেন। এবং 
বিরোধী যুব নেতৃত্বকে একে একে 
নিজের দলে টানছেন, যারা নেহাতই 
রাজী নন তারা দলের মধ্যে কোণঠাসা 
হচ্ছেন। 


ইতিমধ্যেই বুদ্ধের ভট্টাচার্য এবং 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


বহুজাতিক!কোম্পানীদের আমন্ত্রণে 
জ্যোতি বনহুর বিদেশ সফর 


পশ্চিমবঙ্গের মুধ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু 
গ্রেট ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী ভ্রমণে 
গেলেন কি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের 
আমহুণে? বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাওয়া 
গেছে যে জ্যোতিবাবু কতকগুলি 
ব্রিটিশ এবং পশ্চিম জার্মানীর বছ- 
জাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গ্রেট 
ব্রিটেন ও পশ্চিম জার্মানী সফরে 
গেলেন প্রায় ৩ সপ্ধাহের জন্য। 

জালা গেছে মুধ্যম্ত্রীর এই সফর- 
কালে গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকার 
কয়েকটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে 
তিনি কথা বলবেন। 

আরও জানা গেছে মৃধ্যমন্্রী 
জ্যোতিবাবুর বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান" 
গুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাব, 
আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম 
জার্মানী, ইতালি প্রমুখ রাষ্টগুলির বহু- 
জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে খুব গুরুত্ব 
পেয়েছে। 

এই বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানগুলি চার 
পশ্চিমবঙ্গে আরও বিনিয়োগ করতে 
এবং সেই জন্য তারা জ্যোতিবাবুকে 
করেকজন বিশেধজ্ঞ সহ গ্রেট ব্রিটেন 
সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্ত 


জ্যোতিবাধু কোন বিশেষজ্ঞ দিতে 
অসম্মত হুন এবং বহুজাতিক সংস্থা- 
গুলির সঙ্গে কথা বলতে একাই ঘাওঘার 
সিদ্ধান্ত নেন। 

পি পি এমের একাংশের মতে 
জে)তিবাুর বর্তমান কৃমিকা ইতালির 
বিখ্যাত কমুনিষ্ট নেতা তোগোলিয়েত্তির 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 


জেযোতিবাবু এখন দলের সমস্ত 
বাধা-আপত্তি অগ্রান্থ করে টিক্ই করে 
নিয়েছেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের 
জনক তিনি বহমাতিক এন লিন 
পু'জ্জির কাছে লাহাধা নিতে পিছ-পা 
হবেন ন।। 

যদিও দলীয় স্থত্রের একাংশ থেকে 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় পর 


প্রণবের বিদায় আসম ? 


প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতির পন 
থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বিদায়ের 
বাজনা বেজে উঠেছে? অন্থদিকে 
সিদ্ধার্থশন্ধর রায়ের জন্ত কংগ্রেসের 
“বন্ধ দরজা” খুলতেচলেছে বলে শোনা 
যাচ্ছে। 

উল্লেখ থাকে, প্রায় কলকাতা 
পুরসভার নিধাচনের সময় ই-কংগ্রেলে 
ঢোকবার জন্য খিড়কীতে দাড়িয়ে- 
ছিলেন। এবার তাকে বদ্ধ সদর দরজা 
দিয়ে ঢোকাবার জন্য বিধায়করা এগিয়ে 
এসেছেন। এইরকম কংগ্রেসী 
বিধায়কের সংখ্যা ২১। ২১ জন 
বিধায়ক এক ম্মারকলিপিতে 
ই-কংগ্রেসে সিদ্ধার্থবাবুকে নিতে প্রধান- 


মী ও কংগ্রেম সভাপতি রাচীব 
গান্ধীর কাছে আবেদন করেছেন এই 
বিধায়করা মনে করেন প্রণববানুর কোন 
ইমেজ এরাজ্যে নেই। অপরদিকে 
শ্ররায়ের একটা ইমেজ জনগণের কাছে 
আছে। বিধায়কদের স্বাক্ষরিত এই 
ন্মারকলিপিটি নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের 
অন্ততম সম্পাদক শ্রিম্বরন দাসমূন্দী 
নাকি দিল্ভীতে হাইকমাণ্ডের হাতে 
দিয়ে এসেছেন। এ খবর প্রণব মুখো” 
পাধ্যায়ও পেয়েছেন। 

বিশ্বন্ত সুত্রে জানা! গেল, উ্রদাসমুদ্দী 
তার বিশেষ পরিচিত কয়েকজনকে 
বলেছেন, রাজীব প্রণব্গার উপর 
শেয়াংশ দম পৃষ্ঠায় 


ভন্ডৰম্যাণ নিচ দিয়ে রাজা ই-কংখেদে 
নঢুন গোষ্ঠী বিন্যাগ 


শেষ মৃতর্তে কংগ্রেসের অন্ডার- 
ম্যানের ক্রম তালিকা পরিবর্তন নিয়ে 
কংগ্রেলের মধ্যে গোষ্ি বিন্তাস আবার 
নতুন মোড় নিতে চপেছে। 

কংগ্রেসের ক্রম তালিকা অনদারে 
প্রাণীর: ছিলেন অৱবিন্দ বহু, 


বা সাপ 





বুঝিয়ে স্থঝিয়ে নাম প্রত্যাহার করান 
স্থবিমণ মিত্রকে চতুথ প্রার্থী করার 
ভন্ত। 

তখনও সোমেনবাবুর আশা ছিল 
যে, বিজে প-র ছুই জন এবং দি পি 
আই-এা একজন প্রাণীর সমর্থন তারা 
অন্ডার্য্যান [পরানের ক্ষেতে গোগাড় 


কবে চেষ্টা 


জন বি জে পি প্রার্থীকে ধরার জনয ' 
কিন্তু সে চেষ্টা রবিবার অর্থা$ ১৪ 
তারিথ পর্যন্ত সফল না হওয়ায় সোমেন- 
বানু অন্ত পথ নেন। 

সুবিমল মানিকতলার বাদিলা, 
ডাক নাম খোকন মিত্র এবং সোমেন- 
শাবুর 





0 দই ॥ 


সম্পাদকীয় 


রাজীব ও যাতৃদেবী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে ধারা 
দূরদর্শনের পর্দায় সাংবাদিক সন্মেলনটি 


বধন কোন রিল বৈফীরদারি প্রশ্ 
কছত গন 





মাতৃদেবীর প্রতি কোন রকম অশ্রন্থা 
প্রকাশ না করার প্রবণতা! মোটেই নয়। 
আসলে তিনি যে মনেপ্গ্রাণে একই 
ধরন্রে চিন্তা করেন তা আর 
গোপন রাখতে পারেন নি। এটা 
অরুরী অবস্থার কি ঘটেছিল তার 
সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় নয়। 'অতীত 
থেকে তিনি শিক্ষা নেন নি মনে হয়। 
তার মধ্যেও যে শ্বৈরাচারী প্রবপতা 
লুকিরে আছে তা আর বুঝতে 
অস্থবিধা! হয় না। 

রাজীব সম্পর্কে দুর্ভাবনা আরও 
বেড়ে বায় এই জন্যে যে সেদিন 
যখন তিনি দূরদর্সন ও আকাশবাপীকে 
পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার 
উপর জোর দেন এবং সংবাদপত্রের 
সমালোচনার প্রতি মোটেই খুশী নন 
যে তাও খুবিরে দেন। ( ইতিপূর্বে 
আমেরিকার এক সাংবাদিক বৈঠকে 
অনুরূপ মন্তব্য তিনি করেছিলেন। 
ভাবটা যে সাংবাদ্বিকর। তাদের 
স্বাধীনতার অপবারহথর রুন্ছে )। 
১৮৭৭ সাল আহ কিনেজোসবে না 

রাজীব গান্ধী একদিকে যেমন 
গতবারের অরুরী অবস্থা ঘোষণাকে 
সঠিক বলেছেন তেমনই সঙ্গে সঙ্গে 
বলেছেন দেশের বর্তমান অবস্থা ১৯৭৫ 
সালের মত নয়। কিন্তু তার বকবা 
অত্যন্ত পরিন্কার। 

সত্য, ১৯৭৫ সালের পরিবেশ 
এখন আর নেই। দেবারে দেশের 
মানব ইন্দিরা গান্ধীর অস্বাভাবিক 
আচরণে হতচকিত হয়ে পড়ে। 
জোরালো প্রতিবাদ হয়নি সবত্র। 
এপারে দেশের মাম অভিজ্ঞতা দিয়ে 


বুঝেছে যে [নিজের গলী কাণার জনত 


এলাহাবাদ হাইকোর্টে পরাজয়ের 
পর বে-পরোয়া হয়ে অযন একক 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী 
মন্ত্রিসভার মতামত না নিয়েই। 
সংবিধানেও ইতিমধ্যে পরিবর্তন 
হর়েছে। একমাত্র যুদ্ধ, বৈদেশিক 
আক্রমণ অথবা সশস্ত্র বিস্রোহ হলেই 
জরুরী” -অবস্থা-- ঘোষণা করা চলবে। 


স্বাভাবিকভাবেই, জরুরী অবস্থা 


সম্পর্কে রাজীব গান্ধীর মন্তব্য 
ই-কংগ্রেসের নেতারা ছাড়া আর সকল 
দলের নেতারা জোরালো প্রতিবাদ 
করেছেন। বিরোধী .দলের নেতারা 
সাফ সাফ হুমকি দিয়েছেন যে সে 
অবস্থার হৃষ্টি হলে তারা যথারীতি 
তার জবাব দেবেন। সকল স্তরের 
মাসকে তারা এই ধরনের দ্বৈরাচারী 
প্রবণতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে সচেষ্ট 
হতে বলবেন। 

ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি 
অটলবিহারী বাজপেয়ী রাজীব গান্ধীর 
বিবৃতিতে মর্মাহত হয়ে বলেছেন যে 
জরুরী অবস্থা জারী করার দশম 
বর্ষ পৃতি উপলক্ষে এক অঙুষ্ঠানে 
তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন 
তা যে সঠিক তা বোঝা গেল। 

লোক দলের সভাপতি শ্রীচরণ সিং 
জানান যে রাজীব গান্ধীর যস্তব্যে তিনি 
মোটেই বিস্মিত হন নি। রর্তমান 
প্রধানমনত্রীও যে স্বৈরাচারী তার এই 
ধারণ! আরও দৃঢ় হল এইবার । 

শ্রীসিং বলেছেন যে রাজীব তার 
মায়ের মতই লোকদভার যথেষ্ট নিরাপদ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিয়েছেন, 
অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যত জন 
প্রধানমন্ত্রী এসেছেন তার মধ্যে সব 
চাইতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। প্রসিং 
এর মতে রাজীবের মুত তুল-ও 
ক্ষতিকর নীতির ফলে দেশের সাধারণ 
মালধের জীবন দিনের পর দিন ক্রমশ 
দুবিসহ হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী 
অত্যন্ত সাথকভাবে দেশের মধ্যে জাত* 
পাত, সম্প্রদায় এবং .ভানার সমস্তা 
নিয়ে ঝগড়া বাড়িমে তুলেছেন। তার 
ধারণা দেশের স্বাধীনতা প্রেমী মান্য 
কোনরকম স্বৈরাচারী পাদন আর মেনে 
নেবেনা ৷ 
মোছভঙ্ হবে 


ভ্বাজপেট 


পতি নন্দী 


‘কংগ্রেস কালচার' নামক গুরু- 
গভীর একটা আওয়াজ কংগ্রেস 
শিবিবে মাঝে মাবে প্রবল হয়ে ওঠে। 
নিরর্থক ও বিভ্রান্তিকর চমক জাগানোর 
কাজে কংগ্রেলীরা চিরকালই দক্ষ । 
সর্বশেষ পরিস্থিতি অন্তযারী এ দেশীয় 
খোয়েবল্সগণের ই্রাটেজীটা অনেকটা 
নিষনকূপ £ 

নয়! নায়কের লা! জমানার শুরুতে 
বেশ কিছু সংখ্যক দেশবাসী যখন তার 
"ষ্টাইল অব্‌ ফাংশনিং* সম্পর্কে কিঝি- 
দধিক বিল্রাস্থরোগে ভুগছেন, তখনই 
শব্দের মধ্যে নিহিত ব্রহ্ষশক্তি'কে 
পেজ হি বন্দ) দক্ষতার সহিত বারে 


] বারে কাঁজৈ লরীতে পারলে . তবেই 


গা সকলে “আপে বাপ! বলবে। 
অতএব, কালচারেল আওয়াজটাকে 
দক্ষ! পরিচালনার অধীনে আরে! 
আরো! প্রবল করে তুলতে হবে, 
ইত্যাদি ইতাদি। 

তবে, অতি-চালাকগণের অস্থবিধা 





বলেছেন যে জরুরী অবস্থার নেতৃত্ব 
আর নেই কিন্ত দেই মনোভাব এখনও 
রয়েছে। তিনি বলেন যে রাজীব গান্ধী 
প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে যত রকম 
বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যে জরুরী 
অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতিটি সব চাইতে 
তাতপর্ধপূর্ণ। যাদের মনে ধারণা 
হয়েছিল রালীব গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা- 
শীল তাদের নিশ্চয় এবারে মোহভঙ্গ 
হবে এবং উপলব্ধি করবেন যে ইন্দিরা 
গান্ধীর নীতির সঙ্গে রাজীবের অনুসৃত 
নীতির কোন মৌলিক পার্থকা নেই। 
দেশের মানুযকে তিনি সজাগ থাকতে 
বলেছেল। 

অন্থরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে 
বামপন্থী নেতাদের মধ্যেও। সিপি 
আই (এম), সিপি আই, ফরোওয়ার্ড 
ব্লক, আর এদ পি নেতারা পরিষ্কার 
জানিয়ে দিয়েছেন যে অরুরী অবস্থা 
ঘোষণা হলে দেশের মানুষ তার 
প্রতিরোধ করবে। সি পি আই নেতা 
এম ফারুকী বলেছেন ঘে.রাজ্ীর গান্ধী 
ইন্দিরা গান্ধীর দেওয়া প্রতিআীতি ভঙ্গ 
করেছেন কারণ আর কখনও জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা করছেন না এদন কথা 
ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন। 

“জনত! নেতা শ্রীচন্ত্রশেখর দেশের 
মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন 
যে সরকারী ভাবে স্বীকৃত থে দুদরান্ফীতি 
হয়েছে শতকরা ৩৩ ভাগ। আর 
দেশের অর্থনীতিতে যে *নয়া-উপনি- 
পেশিকতা"র প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে 
ভাতে গরীবর! বঞ্চিত হবে এবং এমন 
অবস্থার সি হবে যাকে মোকাবিলা 
করার জন্য জরুরী অবস্থার ঘোষণা 
শরকার হবে। 


এই যে, তাদের দক্ষতায় কিবিদধিক 
ফাকিবু' কি থেকে যায়, এবং সে পথেই 
বেড়াল বেরিদে পড়ে । আমাদের নব্য- 
নেতা সম্প্রতি কিছু খীতিহাদিক কাজ- 
কর্ম সম্পষঠক্ুরে এখন স্বস্থিত চিত্তে দম 
নিচ্ছেন হয়উ-বা পরবর্তী কম্পিউ- 
টারী নির্দেশ জানার অগেঙ্গায়। তা 
মে অপেক্ষা তিনি করুন। আপাততঃ 
তার কাজকর্মে কোথাও বা গর-যর্দিত 
বেড়ালের ল্যা, কোথাও বা! মাথা 
প্রত্যক্ষ করে দেশবাসী অনেকেই 


আতঙ্ক বোধ করছেন। 
জু . 
ইন্দিরা পরিবারের একান্ত অষ্নগত 


মোহাম্মদ ইউনূসের কথা অনেকেরই 
মনে পড়বে। ব্যক্তিগত আগ্গগত্যের 
পুরস্কার উনি অনেক পেয়েছিলেন, 
আজো পাচ্ছেন। ইন্দিরা আমলে 
নানা কিছু ‘মিশন* টিশন-এর কর্তাব্যক্কি 
রূপে উনি যখন তখন বিদেশ ভ্রমণ করে 
বেড়াতেন, বিশেষতঃ মূগলিন স্থবাদে 
এঙ্গামিক ‘তেলের দেশ'গুলিতে। 
অতঃপর, এবং এখনো, তিনি ‘ট্রেড 
ফেদ্বার অথোরিটি অব ইণ্ডিয়া’ নামক 
কেন্্রীর সংস্থার চেয়ারম্যান রূপে 
দাপটে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পুত্র 
আদিল শারিয়ার স্বভাবতই ট্রেড 
বিগ্তায় সবিশেষ পারদপিতা অর্জন 
করেছে, এবং মাকিণ মূলুকে ওষুধপত্রের 
অসং ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার দায়ে 
বিচারে ১৮ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে 
ওক্লাহামার জেলে হাজতবাস 
করছিল। ‘সত্যমের জয়তে’ মার্কা 
ভারতসরকারের “একান্তিক অধ্যবসায় ও 
অন্গরোধ উপরোধে” (খবরটি ইউ এন 
আই-এর, ১৮ই জুন) স্বয়ং মাকিণ 
প্রেদিডেট রেগন উক্ত শারিয়ারকে 
“প্রেসিডেন্টের দয়া প্রন” (2৫86 
dencial 01610৩00)” ) আদেশ বলে 
মুক্তি দেন, অধবা বলা চলে মুক্তি 
দেবার মত অমামান্ত কুটনৈতিক 
তাগিদ অন্থভব করেন। এখানে 
লক্ষ্যণীয়, স্বয়ং মাকিণ প্রেসিডেন্টের 
এহেন নজীরবিহীন আদেশটি ব্রানীব 
গান্ধীর আমেরিকার শুভেচ্ছা, সফরের 
সমরকালেই বন্তবপত হুয়েছে। ঘটনাটি 
তামাম দুনিয়াকে স্তস্িত করে দিলেও, 
এর ফলে নয়াদিল্লীর একটা বড় রকমের 
কুউনৈতিক ‘জয়’ সুচিত হুলো। একথা 
এবারে নিশ্চই বলা চলে। কগ্রেসী 
কালচারের জয়! জয় ‘ক্লীন'জবীর জয়! 

তথাকথিত 'দলত্যাগ বিরোধী 
আইন’ (Anti Defection Act, 
52nd Amendment ) পাশ করিয়ে 
রাজীবন্ী বড়গলায় বিন্ডর সোরগোল 
করে থাকেন। তবে, দারদত্যটি এই 
যে, শালকলের ও শাদকশ্রেণীর জীবনে 
আইন আর আইনসম্মত আচরণ ভিয়- 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৯শে জুলাই, ১৯৪৫ 


কংগ্রেসী কালচারের শতবাধিকী 


কূপ হয়ে থাকে। অধিকন্ধ, যে আইন 
তারা পাশ করে থাকে, লে একই 
আইনকে বৃদ্ধাস্ষট দেখাবার পথটাও 
তারা মযকে তৈরী রাখে আইনের 
বাক্যজালের মারগ্যাচে। উপরোক্ত 


দলত্যাগবিরোধী আইনটি ন্ন্ধ্পে 
লক্ষ দৃষান্ডের মা 





‘চিরাচরিত প্রায় কংগ্রেসী টোপ গিলে 


বর্তমানে বিছ্থার বিধান পত্রিবদে 
কংগ্রেস-ই দরেধ চীফ হুইপ হরে 
গেলেদ--অবন্ঠই দলত্যাগ বিরোদী 
আইনকে প্রকাঞে- কলা দেখিয়ে এবং 
হাইকমাণ্ডের আশীর্বাদ নিচে 
সাম্প্রতিক প্রেম কনফারেলে প্রহ্থের 
জবাবে রাজীব বলে দিলেন, আলোচ্য 
বিষয়টি "এন আদালতের 
বিচারাধীন। সেখানেই মীমাংসা 
হবে। এ তো আইনের ব্যাপার |" 
রাজীব গান্ধীর তথাকথিত “চটপট 
উত্তরদানের" এ-ও অন্তত দৃষ্টান্ত" 

তাহলে, কাগ্রেদী কালচারের 
বিচারে ব্যাপারটা কিরপ দাড়ায়? 
মিথ্যাচার? কেনন], এ জাতীয় 
ব্যাপার তো মোটেই আদালতের 
আওতায় আসতে পারে না_আইন 
করেই তো মে রাস্তা মেরে নেওয়া 
হয়েছে। সে অনুযায়ী পাটনা হাই- 
কোটও সঙ্গে সঙ্গেই 'কেদ'টা খারিজ 
করে দিয়েছেন, কেননা উক্ত ৫২তম. 
সংশোধন আইন (৭ম ধারা) অন্গযারী 
এ জাতীর কোনও কেনই দেশের কোন 
আদালতে বিচারের আওতায় আসে 
না। এগুলি আদালতের বিচার” 
বহ্ছি্তি ব্যাপার। তাহলে রাজীব 
গান্ধী যিনি একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও 
শাসকদলের সর্বাধিনায়ক এবং হিনি 
এই সেদিন মা সংসদে বিলটিকে পাশ 
কাটিয়ে আনলেন, তিনি এর আইনগত 
ফাক ফাকিগুলো সম্পর্কে খবর রাখেন 
না কিংবা কোর্টে খারিজ হবার সংবাদ- 
টুহও জানেন না, তেমনটা বিশ্বাস 
করবে কোন্‌ মূর্খ? বিশেষত রাজীব 
যখন তার এহেন একখান! আইন 
দেখিয়ে জনসমক্ষে অতশত বড়াই করে 
বেড়ান, হলোই বা ডোট কুড়ানোর 
কৌশলরূপ ? অবশ্ত ফুটো আইনের 
ধাম্সাবান্দীকে চাপ! দিতে, এবং দেশ- 
বাপীকে ধোকা দিতে, রাজীব যদ 
একট! প্রেস কনফারেছকে কাজে 
লাগাতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তাহলে 
দে কৃতিত্ব একান্তই তার! কংগ্রেদী 
কালচারের সার্থকত। এখানেই ! 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠাসব 


ed 


দপন || শুক্রবার, ১৯ শে জুগাই, ১৯৮৫ 


উত্তরপ্রদেশের হাসপাতাল 


কখ্যাত অপরাধীদের 
অতিথিশালায় পরিণত 


কুধ্যাভ বিচারাধীন বন্দী এবং 
সাজা প্রাথ অপরাধীর! উত্তরপ্রদেশের 
হাদপাতালগুলিকে অতিখিশালাদ 
সকপান্তরিত বরেছে। কাল্পনিক অসুখে 
তাদের হাদপাতালে ভর্তি হওয়া এবং 
দীর্ঘকাল অবস্থান সম্পর্কে ডাক্তার ও 
পুলিশ দিশ্যে্ট থাকেন । 
কুখ্যাত অপরাধী তার গ্রেপ্তারের 
পরেই হাণপাতালে আশ্রয় নেয়। 
প্রা সব ভয়ঙ্কর অপরাধী ও মাফিয়া 
নেতা বিচারের অধিকাংশ সময় হাস- 
পাতালে অতিবাহিত করে। 
পুলিশের বক্তব্য। অপরাধীরা 
জেল থেকে হাসদাতালে আদার প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করে। কারণ সেখানে তারা 
ফধেচ্ছ ঘোরাফেয়া করতে পারে। 
অনেকে হামপাতালের বিছানা থেকে 
তাদের মাচিন্া সাত্রাছ্য পরিচালন! 
করে। অনেকে আরামে থাকা এবং 
বাড়িতে তৈরী খান্ধের জন্প ছাল- 
পাতালে থাকতে চায়। 
হামপাতাল অপ্থ/বহারের সবচেয়ে 
জলন্ত উদাহরণ গোরখগুরের সাফিয়া 
প্রধান বীরেন্দ্রপ্রতাপ মাহি, যে এখন 
জাতীয় নিরাপত্তা আইনে আটক 
আছে। গ্রেপ্তারের আগে সে গোরখ- 
পুর হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডের 
অংশবিশেষ জোর করে দ্খী করে 
নেয়। ধেখান থেকে সে তার পাগ্রাজা 
চালাত বলে অতিষোগ। হাসপাতালে 
সে বধন িকিৎমার জন্য ছিল 
তখন তাকে মারার-চেষ্। হয় মাসের 
পর মান 'নে "রুলিপাতাল দখয করে 
থাক! সত্বেও পুলিশ বা ডাক্তার 
কেউই কোন আপত্তি জানান নি। 
বিচারাধীন” বন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত 
অপরাধীদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, 
হাদপাতাল গে অপব্যবহারকে 
লক্দ্ষৌতে কুখ্যাত" অপরাধীরা গলিত- 
কলার পর্যারে নিয়ে গেছে।) 
শ্রুতি পুলিশ অধ্য়ামে' সরকার 
পরিচালিত বলয়ামপুর' হাদপাতাল 
তল্লাদী করতে গিরে দেখে জলিল 
নামে এক জঘন্ত অপরাধী হাদপাতাল 
ছেড়ে মদাপানেৱন্থলোড় করতে গেছে। 
তার দুরাগ্য দে হাদপাতালে ফিরে 
এস পির সামনে পড়ে ঘা়। 
জলিলের বিরুদ্ধে ২৭টি ফৌন্জধারী 
মামলা আছে এবং ৬ই দ্বন মে জেল 
থেকে হাসপ।তালে খার়। সে নাকি 
পেপটিক আলসারে ভুগছে । 
পুলিশ খবর পায় থে মে ও তার 
ব্রা প্রতিদিন শহরে ঘাদু। চার 


বাগে পথের ধারে হোটেলে তার 
আলসার থাক। সত্বেও পুলিশ তাকে 
মঞ্তপান করতে দেখে। অধচ ডিউটিতে 
নিযুক্ত কোন ড/ক্তার ভার দীর্ঘ অঙ্থ- 
পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উপরওয়ালার 
কাছে জানান নি। ছলিলকে পুনরায় 
গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানে] হনব ৪৭ 
দিল হাসপাতালে অতিথি হয়ে থাকার 
পর। 

চারবাগ অঞ্চলের মাফিয়া প্রধান 
গুরুবক্স নিং বন্দীকে ২৭শে মে নাসায় 
গ্রেপ্তার করে প্রা স্বস্থ অবস্থায় জেলে 
পাঠানো হয়। সে মেডিকেল চেক- 
আপের জন্তু আব্দেন করে এবং 
তাকে বদয়ামপুর হাসপাতালে 
পাঠানো হয়। তারপর তাকে পাঠানো! 
হয় কিং জর্জেন মেডিকেল কলেজ। 
তার গ্রতিৎন্থী দলের একজন চার 
বছর আগে তাকে ঘে গলি করেছিল 
তার থেকে সামান্য ক্ষত তার মাথার 


ছিল । তার গ্রেপ্তাব্র পর ভাক্রাররা 
বুঝডে পারেন তার নিউরোটিক 
বিশৃংখলার চিকিৎসার দরকার। ৬ই 
জুন পর্ধস্ত তাকে হাদপাংালে থাকতে 
দেওয়! হয। কিন্তু তাকে হখন এলা- 
হাবাদ জেলে পাঠাবার জন্য পুলিশ 
নিয়ে গেল তখন চেঁচামেচি শুরু করল 
এবং সে লিখোজ হলে রিপোর্ট পুলিশ 
করলেন! 
বকনীকে যেদব ডাক্তায় দেখ- 

ছিলেন হানপাতান কর্তৃপক্ষকে লেখা 
তাদের চিঠি, ঘা স্থপারিপ্টেণ্েণ্টের 
নোট নহ স্বাস্থ দপ্তরের উপর মহলে 
পাঠানো হয় তা বকমীর ভাইয়ের 
হস্তগত হয়, খিনি এগুলি সাংবাদিক" 
দের কাছে বিলি করেন। বকসী 
নাকি আবার মেডিকেল পরীক্ষার 
জন্ত আবেদন করেছে। 

অপরাধীরা কিভাবে হাদপাতাঁলের 
স্থযোগ গ্রহণ করে তার দৃষ্টান্ত হাসান 
মির্জা, ঘে খুনের জন্য যাবজ্জীবন 
কারাধাল ভোগ করছে। চিকিৎসার 
জন্য তাকে হাদপাতালে ভর্তি করা 
হ্দ্ন। মার্চ মাসে ধখন পুলিশ আসে 
তাকে জেলে নিয়ে ঘাযার জন] তখন 
মে নার্সের কাছ থেকে একটা বোতল 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


রাঘব বোয়ালদ্র স্বার্থে কেন্দ্রের নতুন 


বন্তশিষ্গ নীতি 


বন্তশিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
নতুন নীতিকে ঝায়েমী স্বার্থ এবং 
মিল মালিকরা স্বাগত আানিয়েছে। 
এতে পরিফার হয়েছে যে এই নীতি 
জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী। 
জ্তাধাযূলে্ে জনগণের প্রয়োজনীয় 
বস্থের দাবি উপেক্ষিত হঘ্বেছে। এই 
নীতি উপেক্ষা করেছে বন্রশিল্পের ছোট 
ছোট মালিক, হস্তচালিত এবং বিদ্যুৎ 
চালিত বনস্তুশিল্লের স্বার্থ। তাছাড়া, 
বন্ধশিল্পে নিহুজ শ্রমিকদের ইউনিয়ন 
নেত। রুটি রুধিয় বিছদ্ধে যুদ্ধ ঘোহ্ণ! 
করেছে। এই নীতির মূল লক্ষা হল 
সমাজের অঙ্টান্ত অংশের স্বার্থ বিসর্জন 
দিয়ে বন্তশিল্পের রাঘব বোয়ালদের 
মুনা! লোটার বাবস্থা! করা। 


উপরের মন্তব্যটি বিশিষ্ট শ্রমিক 
নেতা প্রীধি টি রণদিডের । তিলি এক 
বিবৃতিতে ছানিয়ার করে দিঘ্রেছেন এই 
বলে ঘে নতুন নীতি বন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত 
আট জাঁথ শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে 
আঘাত হানবে। হশ্ুচালিত ও 
বিদ্যুৎ চালিত বন্তশিল্পে নিদুক আরও 
কয়েক লাখ মানুষের জীবিকা] আনশ্চিত 
হয়ে পড়ছে। এই নতুন নীতিতে 
বসের বাগার প্রচারের কোন হ্ৃপারিশ 
নেই । ভারতের অনেক মাধ বন্থ- 
হীন। অপড বাজারে হের লাহাড। 


সরকারী নীতিতে মাহুধের ক্রয় ক্ষমতা 
বাড়ানোর কোন ইঙ্গিত নেই। পক্ষা- 
স্তরে সরকারী নীতির গতি বিপরীত- 
মুখী। এই নতুন নীতির লক্ষ্য হল 
রথানির মাধ্যষে উচ্চহারে দুলা 
লোটার ব্যবগ্থ। এবং মস্ত হলে বিছেী 
মুত্র অর্জনের বাবস্থা করা। 


নতুন নীতিতে প্রথম পদক্ষেপ 
করুণ বস্থশিল্প বন্ধ করার অহুমতি। 
সরকার মার কণধশিল্প অধিগ্রহণ করবে 
না। জাতীয়করণও কর! হবে না। 
যেখানে উচ্চহারে মুনাফা লোটার 
নভাথনা নেই সেখানেই মালিকপক্ষ 
কাপড়ের কল বদ্ধ করে দিতে পারবে । 
মালিকদের কাপড়ের কল বন্ধ করার 
স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সরকার 
জনলাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা করছে 
যে সরকার অর্থনীতির বোকা শ্রমিক- 
ঘের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে না? 


জনকল্যাণদূলক দরকারে বে 
ভাবযূতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছিল সেই 
দুখোপটা ধীরে ধীরে থমে পড়ছে। 
আধুনিকীকরণের ফলে অরহকের 
প্রযোজ্জনকমনে। কাপড়ের দাম আরও 
বাড়বে। কার্পাসের বদলে কৃত্রিম 
সৃতার উত্পাদন বাড়বে। 


রাজনীতিক গ্রীস এস রে 


্রীকাস্ত বস্ররায় 

ভএদ এস রে তপ! সিদ্ধার্থণহ্বর 
রাঘ ওরফে মিধু রা ওরফে সাছুদ! 
আজ যদি পশ্চিমবঙ্গীর রাজনীতিতে 
এক বিতকিত পুরুষ রূপে দেখ] দিয়ে 
থাকেন, তা নেতার পরম সৌভাগ্য 
বৈকি। সিদ্ধার্থ শঞ্চরের পরম শক্ত 
আজ স্বীকার করতে বাধ্য বে বিশ্বৃতির 
অতলে দীর্ঘকাল তলিয়ে থাকলেও 
সিদ্ধার্থ কখলোই রাজনৈতিক অজ্ঞাত- 
বাসে ছিলেন না, দম হারিয়ে নিশ্চ্ও 
ছিলেন না, বরং খোদ্‌ নয়াদিলীতেই 
নিয়ত ‘অ'ত্মশুদ্ধি? সাধনায় সপ্র 
ছিলেন। নির্মম উপেক্ষায় দীর্ঘদিন 
জর্জরিত হুয়েও পশ্চিমবঙ্গের একদা- 
মহোদগ্ তার অভিষ্ঠ পধে-_দিলীশ্বরো 
মৃখয্ত্ী বা জগদীশ্বরের কপ1দুি লাভের 
মাধনাম-অটল থেকে গেছেন। 
কেননা, মহাব্রতী 'রে? জানেন ধে, 
ধে ব্যক্তি নিজেকে “তৃণাদপি হনী৪* 
এবং *তরোরপি সহিষুৎ রূপে প্রতিপন্ন 
ঝরতে পারে, পরম প্রভুর পরম সাধক 
কূপে সে একদিন ন! একদিন স্বীকৃতি 
পাবেই,_এবং ৩1 আর কিছু নয়, 
ই-কংখ্রেসের দদক্ত'সেষক রূপে 
স্বীকৃতি ৷ 

ভ্র'রে' আজ সেরূপ সাফলানবে 
আরোহণের অন্ধপথে উপনীত। 
নি্বার্থ ‘ডেডিকেশন'-এর পুরস্কার 
স্বরূপ তার নিজের ও দৃ।দব।মশায্ের 
জন্মভূমিতে র!ঘনৈতিক পুনর্জন্ম তথ! 
রাজনীতি করার-খুড়ি, রাজীব 
নামীয় এক নরনারায়ণের প্রতি 
তার অথণ্ড মণ্ডরাকার ভক্িবোধ 
সম্পর্কে 'ছীন্ড  ডেমন:্টশন" 
(field demonstration ) দেধার-_ 
অচ্মতি লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন। 
আপণাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, মহা- 
শৃঙ্ছের মিড, পয়েন্টে ( midpoint ) 
‘নৌ ঘখৌ নে! তদ্বৌ. অবস্থান প্রীত? 
বর্তমানে অবস্থান করছেন । কিন্ত 
এট। ও অনন্থীকার্ধ খে, একটি বিতক্কিত 
বাজি রূপেই তো তিনি আদ তার 
তর্কাতীত আহুগতে) প্রামাণ্য জবার 
স্পটাক্ষরে হাঙ্জির করতে পেরেছেন । 
এবারে স্ব সিষ্ধার্থও অন্ুঙব করতে 
পারেন, তার কেদটা ইতিমধেই 
‘হাফ, ওয়ে ধূ, হয়ে গেছে_-তিনি 
হাফ স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। অতঃপর 
সার্থকনামা শ্রপিদধার্থ ঘদ অধিলদেই 
অবশিষ্ট সিদ্ধিলাভে সমর্থ ছন, অর্থাৎ 
ই-কং আন্তাবলে নঘন্তরূপে ‘এড, মিট 
কা” পেয়ে ঘান, তাহলে ত্থাকঠে 
ধ্খামালা অলিত হয়েছে একথা 
মানতেই ঘবে। 
কিমাকার কনফ্রণ্টেশন 

কলকাঙ] পৌর নির্বাচনের ঘল]- 
ফন বাংফ্রণ্টের অভিশাপ না আশী- 
বাদ, ত। প্রকাশ পেতে খুব একটা 
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॥ তিন ॥ 


দেরী হবে বলে মনে হ্য় না। বাম. 
জ্রন্টের দিক্‌ থেকে বলতে গেলে, কল্া- 
ফলটা একেবারে থার্ড” ভিভিশনে পাশ 
টারে টায়ে পাশ করার চাইতেও 
গুবলেট অবস্থার ভোতব। বেনন। 
একটা দুর্গম বিরোধী শক্তিদ্ধপে আবি- 
সুতি কংগ্রেস-ই এর সঙ্গে বাযস্রণ্টের 
কনফ্রণ্টেশনটা| হে কতটা অবাঞ্চিত 
রূপ নিতে পারে, রাজা বিধান সভাগন 
একটা নগণ্য শক্তি হয়েও কংগ্রেস তা 
বারে বারে দেখিয়ে দিয়েছে। অতঃপর 
সতাবঙ্ষে নিত্য মাইক ভাঙা, কাগজ 
ছোড়া, হযোড়বাজী, মারদালা। খিতি 
থেউড় এমন কি পৌসত] চত্বরেই 
শামক পক্ষী সমস্তগণ থেকে সুর 
করে মেয়র ডেপুটি মেঘ্র চেগ্রার- 
ম্যানকে ঘেরাও, বন্দী করে রাখার ও 
প্রহারের তয় দেখানোর দৃষ্ত/বলী 
চলবে, পৌর কান্তকর্মে অচলাবস্থা 
দেখা দেবে, দাবী দাওয়ার নামে 
রাণ্ডায় রাভায় জঞ্জাল জমিয়ে রেখে 
শহরবাণীকে ‘বাপের নাম থগেন' 
মাদুম করিয়ে দেবে--এদব মোট দুটি 
জানা! কখ1। কিন্ত মনে হয়, এখানেই 
শেষ নধ্। পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেদের 
নেতৃমণ্ডদী তথা এড হুক্‌ লভাপতি- 
যুগ্ম সম্পাদক চত্র কপী ছাইকষাণ্ডীয় 
‘রিমোট কণ্টেল দিেমটিও থে 
নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে না, তারও কিছু 
আভাস ইঙ্গিত কি এখনি পরিশ্দুট 
হয়ে ওঠে নি? কলকাতার চক্ররেল 
পরিকল্পনার উপর খড়গাঘাত করে 
শহরের পঙ্গ, যানবাহন বাবস্থাকে 
আরে স্থায়ীভাবে পঙ্গ, করে রাখার 
একটা রপ্রিন্ট কেন্ীয় রেল মঞ্তকে 
ইতিমধ্যেই--অর্থ।ৎ নির্বাচন ফলাফল 
প্রকাশের এক ছণ্তার মধোই- গ্রত্থতির 
পথে। বলাবাহগ্য আগামী দিনের 
অশুভ ইঞ্জিতগুলি আরো! ভয়াংহ, 
আরে। ব্ধদুখী হতে বাধ্য। 

বাস্তব পরিস্থিতির সন্বধীন বামফ্র'ট 
কতটা কি 'ক্যালি? দেখাতে সক্ষম 
হবেন, তাণ্ড দহু ভৰ করতে কষ্ট হবার 
মনু! বলা ঘেডে পারে, একমায্র 
জেন্ডার মেজোরিটী বা মাইনে রিটিই 
এক্ষেত্রে লাফল্য অধবা ব্যর্থতার কারণ 
হয়ে দাড়াতে পায়ে না। ত! না 
হলে, রাঝ] বিধান সভায় বিপুল সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা নিষ্বেও বাজজ্রন্টের প্রণা- 
বনিক বার্ধতা কেন এত বিপুল হৰে 
বিশেষতঃ ছর্নাঁতি, স্বনপোবণ, অক- 
পাতা ও আমতাখনিত 'এরোগেল্” 
এর প্রশ্নে? আমলে, বাম চরিত্র ও 
বাম ইমেজ খুইয়ে ফেললে বলে মজে 
আরো। অনেক কিছুই হারিয়ে ধাঁ্_ 
দক্ষিণপন্থার উন্টোব্লথকে, প্রতিক্রিয়ার 
পান্ট! চেউকে ( counter wave ) 
প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও লোপ 
গার, -কৃজনধমা। কাজের মাধামে- 
গণভিত্তিকে যঙ্জবৃত করার প্রেরণাও 
তখন তলিয়ে ধা। অত: কিম? 


| চার 


সমাজ কল্যাণ কর্মগ.চী র.পায়ণ 


দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 

বর্তমান সামাজিক ও আঁ্থনীতিক 
বাবস্থাক্স পদাগের ছে সমনপ্ত মাহুঘ 
পিতামাতার জ্েহ পারিবারিক সুখ 
সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অনাধ অবস্থা 
প্রণ্ত হতাশা বা বারঘক্যদ্নিত অক- 
মণ্যতায় ভূগছেন, যায শিশু অপরাধে 
অপরাধী, শায়ীরিক প্রতিবন্ধী বা 
মানসিক জড়তাগ্রন্ত, প্রাকবিদ্যালয় 
জীবনে অপুট্টির শিকার এবং প্রন্থতি 
মা তাদের :লধ্যিসত: তত্বারযান ও 
সহায়তা আগ "ও" ফল্যাদ পবিতাগের 
কলাৰ শাখার কর্ম্চির অন্ত 


শারীরিক ও জানি: দ্বিক খেকে 
সক্ষম বাজিরা সমাজের একটি দুর্বল 
তম অংশ ।-বিন্যেএরণের-লিক্ষাগানের 
মাধাষে আমরা তের নিজের পারে 
দাড়াতে পাহাদ্য-করতে পারি: এই 
বৃহত্তর উদ্দেশ্বে কুক মনে. রেখে 
প্রতিবন্ধী বাকিদের বর্ধমান, ছগলী ও 
রূলকাতায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্রে 
গশিক্ষণ দেঃযা হচ্ছে। গত কয়েক 
বছর ধরে ক্রমবর্ধমান হারে আমরা 
নিয়লিখিত প্রকনল্নগুলি পারত করে 
আনছি :-১) অক্ষম ভাতা, ২) প্রতি. 
বন্ধীদের চল্াফেয-ও কাজরর্ম করার 
সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান, ৩) বিশিষ্ট 
প্রতিবন্ধীদের নিয়োগকর্তা ও এপ 
কর্মীদের রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কার 
প্রদান, ৪) নবম শ্রেণীর নীচে পর্যন্ত 
অধান্ননরত. প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের 
বৃত্তি প্রদান; *) প্রতিবন্ধীদের অর্থ- 
নৈতিক পুনর্যামন, ৬) যে.সমপ্ত স্বেচ্ছা- 
দেবী . প্রতিষ্ঠান প্রতিনন্থী কল্যাণে 
নিয়োজিত মাছে: তাদের: সরলার 
থেকে নাহায়া প্রদান: এই ধরেই 
৭৪৫ জন প্রতিবন্ধীতে কাজকর্ম ফা 
গিহা্ক অস্্রধাতি' প্রদাদ প্রধয়ে, 
৫৭৩ জন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাজ্ীকে বৃত্তি 
প্রান গ্রকায্নে, ৩৪৯৩ জনকে অক্ষম 
তাত! প্রকল্পে এবং ৩৪৯ জন প্রতি- 
বন্ধীকে অর্থনৈতিক পুনবাসন প্রকল্পের 
আওতায় আনছে পেরেছি। 'ৃষটিছীন 
বাগকবালিকাদের জগ্ত কোচবিহারে 
এবং মৃকবধির বালকবালিকাদের কয 
রাস্জগঞ্জের আধাদগুলিয় উন্নন্ন ও 
সন্প্রগারণ কর] হয়েছে । এ ছাড়া 
সরকারী এবং লরকারী সাহাধ্য পুষ্ট 
প্রতিষ্ঠান দহে প্রতিবন্ধীদের অন্ত 
শ্রতকরা ২ ভাগ শৃল্পদে নিয়োগের 
আবশ্যিক ব্যবস্থা] কণা হয়েছে। 


নারী কল্যাণ 


এদের মূল কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করাই 


হল আমাদের মুগা উদ্দেশ সুতি 


ম৫এখেজিয়ান এলি ফর জাত 


ঘোগিতাপ্স রচিত একটি প্রকল্পে স- 
কারী অধিগৃহীত সংস্থা “ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
ইলেকইদিক্দ ইও ট্ীজ ডেভেলপমেন্ট 
করপোরেশন লিমিটেডে" ৪* জম 
মহিলাকে টেলিভিশন সেট তৈরীর 
প্রশিক্ষণ দানের বাবস্থা কর! হচ্ছে! 

কর্মরত! মহিলাদের কাছে উপযুক্ত 
বাসস্থানের অভাব এফটা বড় সমন্তা। 
সমাছ কল্যাণ দপ্তরের প্রচেষ্টা কল- 
কাতা ও আদানসোলে মোট ওটি 
কর্মরতা ঝহিলাথের হোস্টেস গত 
কয়েক বছরের বধ্যে চালু হয়েছে। 
এছাড়া বিভিন্ন পৌর এলাক! ও শহরে 
আও ৪টি কর্মরত মহিলাদের হোস্টেল 
নির্মাণের কাজ চলছে। ব্লক স্তরের 
আহিল! কর্মচারীদের বিশেষত যে 
সমস্ত মচিলার। স্থসংহত শিশু বিকাশ 
মেষ! প্রকন্পের সঙ্গে জড়িত তাদের 
জন্ত কয়েকটি হোস্টেল নির্মাণের বাবস্থা! 
নেওয়া হচ্ছে। 

গত বছরে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর 
কল্যাণের জন্য একটি নতুন প্রকল্প 
নেওয়া হয়েছে ; তা হল গ্রামে গ্রামে 
পধৃমহীন চুল!” স্থাপন। পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন গ্রামে ইতিমধ্যেই ১* হাজার 
চুল! তৈরি কর! হয়েছে এবং এবছরে 
আরও ২* হান্ধার চুলা নির্মাণের 
কালক” পুরোদমে চলছে। 


রাজা সরকারের লমাজকল্যাণ 
বিভাগ দুঃস্থ ও বিপথগমনের সভ়|বনা- 
যুক্ত মহিলাদের দন্ত কয়েকটি আবাস 
পরিচালনা! করেন।. দুঃস্থ বালিকাদের 
জন পশ্চিমবাংলায় পাঁচটি (উত্তরপাড়া। 
যেখরিনীগুর। পুরুলিয়া, বর্ধধান, কে(চ- 
বিহার, ছাওড়া) ও বিপথগৰনের 
সভাধনাযুক্ত মহিন্াদের জন্তু কৃষ্ণনগর 
কলরাতা, বর্ধমান, মালদহ ও 
ছাওড়ায় মোট ছয়টি সাবান আছে। 
এই সমান কল্যাণ আবানগলিতে 
প্রশিক্ষণ প্রকল্পেয় উপর জোর দেওয়া! 
হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বন্ধিত আর্থ 
বরাদ্দেয বাবস্থা কৱ! হচ্ছে। 


স্ব মহিলাদের অর্থনৈতিক পুন- 
খাষনের জন্য ৭৬টি বকে গুচী ও 
সীবন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু কর! হয়েছে 
এবং তায় কাজ অব্যাহত আছে। 
প্রতি বছর ৬৮** জন মহিলা এই 
প্রশিক্ষণ লাভ করছেন এবং প্রতি 
শিক্ষার্ধিনী মাসে ৫* টাকা বৃত্তি 
পাচ্ছেন। এই প্রকল্পে সরকার বছরে 
৫* লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। সীমান্ত 
এলাকায় শিশু ও মহিলাদের কল্যা- 
ণের জনা যে ১২টি সীমান্ত প্রকল্প চালু 
আছে রা] মরকার তার নাএুতারের 


এ বহন করেন। খহিল।- 





আাবাতিক লেক 


প্রকল্পে ৭২** জন দুস্থ বিধবাকে 
মানে ডিশ টাকা হারে পেদসন বা 
ভাতা! দেওয়া হয়। 

১৯৮৩ গালে নভেম্বর মালে নর- 
কারের আর্থিক সহায়তা পশ্চিমবঙ্গ 
সমাজকল্যাণ পর্ধদের পরিচালনা 
কষুনগবে ১:* ধারণ ক্ষমতা ললিত 
ছন্ন মিলা আযান চালু হয়েছে। 


পরিবার ও শিশু কল্যাণ 

সদাদকল্যাণ দখএ পরিচালিত 
ওরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলির মধ্যে স্থদংহত 
শিল্ধ বিকাশ দেব! প্রকল্প অন্যতম । 
৬ বছরের কমবয়সী শিশু, গর্ডহতী 
মহিল। ও প্রন্থতি মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য 
গু, শিক্ষা) সংক্রান্ত একটি কর্মসুচি 
একত্রিতভাবে এই প্রকল্পে পরিবেশিত 
হয়। মৃত্যুর ছার, রোগের প্রাদুর্ভাব 
এবং অগুইী হাসের মাধামে শিশুদের 
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত মানের উন্নগ্বনের 
মাধ্যমে তাদের সাধিক বিকাশের বনি- 
ফাদ তৈরি কর। এই প্রকল্পের যূল 
উদ্দেশ্য । 


ত্রিপুর! 


মাত্র ছুটি প্রকল্প হাতে শিল্পে 
১৯৭৫-৭৬ লালে পশ্চিমযাংলায় এই 
পরিকল্পন! সুরু হয়েছিল! বিগত আট 
বছয়ে বিশেষ করে শেঘদ্বিকের ৩/৪ 
বছরে পশ্চিমবাংলায় এই প্রকল্পের 
ক্রত প্রসার ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
এই প্রকল্পের সংখ্য৮ল ১১০টি, যায় 
মধ্যে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য মরকাছ পরি- 
চাণিত প্রকল্পের সংখ্যা ১৬টি) এই 
১১০টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি স্থাপন 
কর! হয়েছে বা হচ্ছে শহরের বস্তি 
অঞ্চলে, ৬৯টি গ্রামাঞ্চলে এবং ২৭টি 
উপৃঞাতি অধাষিত অঞ্চলে। এই 
্রকল্পসমুহে ইতিমধ্যেই ৯৫০০ মহি- 
ঙ্জগাকে অঙ্গনওয়াঁড়ি কর্মী হিসাবে 
এবং প্রা সসংখ্যক দূরিত্র মহিলাকে 
নহান্দিকা হিপাবে নিয়োগ করা 
হয়েছে । অঙ্ক্পভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে 
মৃখানেবিক1 বা স্থপারভাইজার ছিনাবে 
মোট প্রান ৬** মহিলাকে নিয়োগ 
করা হয়েছে যদের প্রত্যেকেই 
স্থাতক। মহিলাদের কাজে নিয়োগের 
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ । এই নমন্ত প্রকপ্পে নিয়োছিত 
সর্বস্তরের বিপুল মংখ্যক কর্মের উপ- 
যুক্ত প্রশিক্ষণ দানের বাবস্থা হয়েছে 


দর্পন || শুক্রধার,১৯ শে জুলাই, ১১৮২ 


এবং তার জনা গত তিল বছরে 
পশ্চিরবাংলার বিভিন্ন জেলাছু বহু 
প্রশিক্ষণবেন্্ চালু করা হয়েছে। 
১১টি প্রকল্পে মেট ১৪ লক্ষ শিশু 
গর্ভবতী ও গ্রস্থতি মা উপকৃত হতে 
চলেছেন এ জনন্বাস্থোর পরিবেশ 
উলয়নে ইউনিলেফএর সহাদতাঘ শিশু 
বিক!শ সে! প্রকল্প এলাকাডে উহ্তত 
ধরণের শৌচাগার তৈরীর কাজ শুরু 
হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিণ 
পুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর তিন 
লক্ষের উপর শিশু ও গর্ডতী মা 
উপকৃত হচ্ছেন। এই প্রকল্প শহয়ের 
বস্তি অঞ্চলে এবং অহুপ্রত ও উপজাতি 
অধ্যুষিত এদাবায় চালু আছে। 

অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের কল)াণ 
সমাদ্রকল্যাণ দণ্ডীরের একটি বড় কাড। 
রাজা সরকার শিশুদের কল্যাণের জন্য 
বীরতূম, ২৪পরগণা, জলপাইগুড়ি ও 
মুপিদাবাদ লেলায় আবাম স্বাপন 
করেছেন। এই আবালগুলিতে ৩** 
জলেরও বেশী দুঃস্থ বালকের থাকার 
ব্যবস্থা আছে। তাছাড়। বালিকা 
আংামও পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী 
শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় 


উপজাতি কাট পিল নিব'।চনের বিশ্লেষণ 


ভোটগণনার সময থেকে যে চরম 
উত্তেজনা এবং ভল্পনাকল্পনার শুরু 
হয়েছিল তাঁর অবদান ঘটিয়ে শেষ 
মূহ্তে সিপি আই (এম) নেতৃত্বে 
গঠিত যাষ ও গণভাজিক জট জিপুরার 
স্বশানিত উপজাতি কাউনদিলের 
'নির্বাচনে বল ব্যবধানে হলেও নিরছুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কাউন- 
দিলের ২৮টি আপনের মধ্যে বামফ্রণ্ট 
পেন্েছে ১৬টি। অর্ধেকের বেশী 
আসন লাত করাতে জন্টের 
পক্ষেই এখন সাত আমন যুক্ত কার্য- 
করী সভা ( একপিকিউটিগ বডি ) 
গঠন বরা মন্ভাবনা। 
এর. পাশাপাশি ই-কংগ্রেস ও ত্রিপুরা 
উপজাতি লঙ্ঘ (টি ইউ জে এন) 
“ভাত” পেগ্েছে ১২টি আদন। 
তার মধ্যে ই-কংগ্রেসের মাত্র ছুটো। 
এই আতাতের বড় কৃতিত্ব ঘে দি-পি- 
আই (এম) এর শজ ঘাটি বলে 
পরিচিত দক্ষিণ ও পশ্চিম ত্রিপুরায় 
*আতাত" তুলনাদুলক ভাষে ভাল 
ফল করেছে। পশ্চিদ অঞ্চলে এই 
*আভাত" সাভটির মধ্যে প|চটি 
আলনে জিতেছে । 
অপর দিকে, বাম ও গণতান্ত্রিক 
ফ্রুট কামালপুর ও খোয়াই মহকুমার 
তার বহনের পুরোনো ঘাটিতে 
প্রাধান্য বঙ্গাগ রেখেছে) মঙ্গে সঙ্গে 
ত্রিশুরহ রাজনৈতিক জীবনের একটি 
চেত্র প্রতিকংলত হয়েছে মালিক 
লি15নে তাপ যে বাম ও গরশহাগিক 






জ্রন্টের অন্তান্ত শকিক দল, এমনকি 
নন্দন নির্দল একটিও আমল পা নি। 

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের 
সবাইকে অবাক করেছে যে উগ্রপন্থী 
অধু]ষিত এলাকা কামালপুর কৈলাশর 
এবং বাংলাদেশের সীমান্তে প্রত্যন্ত 
এলাকা আমরপুর মহকুমায় দি-পি 
আই (এম) ভাল রম সাফল্য অর্জন 
করেছে | এটা কম বাহাঘুদ্রী নন্ত। 
একমাত্র ওদপি কেন ছাড়া সবকটি 
উগ্ৰপন্থী প্রধান এলাকায় সি পি-আই 
(এম) ভাল ভোটের যাধধানে 
জিতেছে। এ কেশ্রে অপুর 
হিল পিপলস পার্টির প্রধান ডোবরা 
ফলেই ভাল করে ছেরেছেন। এসব 
এলাকান্ব সি পি আই (এম) এর 
কমী'রা সহজতাবে চলাকের! করতে 
পাঁরে ন! বেশ কিছুদিন থেকে । অনে- 
কের ধারণ! উ্রপন্থীথের কার্যকলাপে 
উপজাতিদের এক বিরাট অংগের 
মধে) এদের সম্পর্কে মোহ ক্রমশই 
কেটে হাচ্ছে। জীবনের অভিজ্ঞতা 
দিছে উপজাতির বুঝতে পারছে থে 
তাদের সবার সঙ্গে একনগ্রে বাস 
করতে হবে_বিশেধ করে গম্বীবদের 
নকলের এক শিবিরে থাকাই 
বিচক্ষণতা। 


এবারকার ভোটে আর একটা 
উল্লেখঘে!গু। ঘটনা ভরপুর ছিল 
পিপলস পাটির সম্পূর্ণ প্রাল়। তাদের 
ধার মধে তিনজন 


চারজন £- 


আগের সভা ছিল, পরাঙ্ছিত। এট! 
নি পি আই (এম) পক্ষে পঙ্গে 
একট। ছুর্ভাবনার কাঁণ। 
কংগ্রেণ টি ইউ জে এস-এর সন্বে 
মমঝোতা। করে তার শরিকের মর্ধাদা 
বাড়ালে! বটে কিন্তু ই-বংগ্রেদের 
নিজের ভাবদূতি মান হয়েছে _জাত- 
পাতওয়ান। দলের সঙ্গে ভাব করে 
কমিউনিষ্টদের প্রতি অন্ধ বিষেধে 
বিচির বাদী: শক্তিকে তার! গশ্রয় 
খিল। এর পরিণাম ভবিস্ততে মোটেই 
ভাল হখেনা। 
এত করেও টি ইউ জে এস উত্তর 
অঞ্চলে মিলি জাই (এম)-এর 
পুরোনো! ঘাঁটিতে বোটেই স্ববিধা 
করতে পাঁরেদি। হদিও দলের নেতা 
শ্রাষাচয়ণ ত্রিপুরা অল্প ভোটের 
বাধধানে কোন রকমে জিতেছেন। 
দলের সভাপতি প্রান্বোরুমার রিঘ়াং 
এবং যুগ্ম সম্পাদক ঘছমোহন অিপুরা 
তাদের মিলি আই (এম) প্রতি 
হম্বীর কাছেশোচনীঘতাবে পরাছিত। 
এদিকে ই-কংগ্রেসের মধ্য উপ- 
দল য় ঝগড়া! আবার নতুন করে দেখা 
দিঘেছে, বিশেষ করে ভোটের সময় 
আতাতকে কেন্দ্র করে। অনেকের 
মতে, ই-কংগ্রেদের উচিত ছিল একক 
ভাঁবে নিবাচনে অবতীর্ণ হওয়া।। তাতে 
আনন কম পেলেও নিলে শক্তি বৃদ্ধি 
হত। এখন, এই যিতালীর বিনিম:ে 
ই-হংগ্রেকে ভবিষ্যতে অনেক কিছু 


ত্যাগ করুতে হবে। 


দর্পন ॥ শুরু ধ1য, ১৯ শে বুলাই, ১১৮৫ 


আসাম ও নাগালযাণের গদুঘষ' বিপন্জনক 
মানসিকতার জন্ম দিয়েছে 


আদাম নাগাল্যাণ্ড মীমান্তে ছুই 
রাঙ্ছোর মণস্ব পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে 
স্রকারী হিসাব অমুম'রে ২৮ জন 
আসাম পুলিশ এবং দশ জন সাধারণ 
নাগরিক নিহত হয়েছেন। বরকারী- 
ভাবে স্বীকার কর! হয়েছে ঘে আসাম 
পুলিশের আনো! ৫৩ জম সশন্র ওযা" 
নকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে ন1। ঘটনার 
দশদিন পরও এর! নিরুদ্দি্ট থাকার 
এদের সম্পর্কে আশংকার হাটি 
হুয়েছে। নাগাল্যাণ্ড সরকার বলেছেন 
থে তাদের তিনজন জওয়ান নিহত 


তযেছেন। তার! দ্বাবী করেছেন যে 


আসাম পুলিশের অন্ততঃ ৩** জ্ওয়া- 
নকে তারা আত করেছেন। আদাম 
রাজা দরকার প্রায় ৫৮ হাজার উদ্বান্ত, 
যাদের বাড়ীঘরদোর পড়িতে দেওয়া 
হয়েছে, তাদের অ'শ্র় দৈওয়ার জজ 
৩৮টি রিলিফ কাম্প খুলেছেন। 
নাগাল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্রের মতে 
আনাম পক্ষে নিহত ৫০, নগাল্যাণড 
পক্ষে ৮। 


নাগাল্যাণ্ডের যুদ্ধং দেহি মনোভাব 


দুই রাগে) পুলিশের মধ্যেকার 
এই অশ্রতপূর্ব সংঘের সংবাদ শুনে 
নার দেশের মাচ্য যখন ভুন্ধ এবং 
হতবাক, তখন নাগান্যাণ্ডে এক বিচিত্র 
মানসিকতা কা করছে। ৬ জুম 
কোহিমার ইংরেদী সাপ্তাহিক 'গ্যাট. 
কথ থে সম্পাদকীয় বক্তব্য রেখেছে 


তাতে এই মানদিকতার পরিচন্ন 
পাওয়া ঘার। 'ছাসামের এই শিক্ষার 
প্রয়োঞ্জন ছি ( Assam ‘has asked 
10:18) শীর্ধক এক লম্পাদৃকী তে 
বলা হয়েছে, “The sudaoity of 
Auwam 00561000808 obviously 
springs from the [not that our 
food supplies and communics- 
tion with the res of the 
country has bo go through 
15888 show Asssm 
what we Are 70808 of. The 
Government should transfer 
the NAP 10805811908 vow bte- 
tioned at Thizams and Alichen 
or any others to the border 


Assam, 


and 08500 Assam a lesson. We 
cannot keep Assem getting 
will the blood of our people. 
Assam has been persistently 
provoking ue and asking {or 
retaliation. Let us not dis- 


appoint Assam" ( অর্থাৎ "ছেহেতু 
আমাদের খান্ধ সামগ্রীয় আমদানী 
আমাদের ঘাতায়াত আদামের 


দিয়ে করতে হয়, লেঠজস্যত 


আলাম সরকার এই ধরণের বুত 
দেখাতে লাহস পাচ্ছে। আমরা কি 
ধাতৃতে তৈরী তা আসাম সরকারকে 
দেখিয়ে দেও! উচিত। ধিজাম।, 
আলিচেন ও অন্তান্ত জাগায় নাগা" 
ল্যাণ্ড আর্মড পুলিশের থে ব্যাটেলি- 
স্নানওলি আছে, রাজা সরকারের 
উচিত সেগুলোকে অনভিবিলন্বে 
শীঘাত্ত এলাকার পাঠিয়ে আসামকে 
উচিত শিক্ষা দেওয়া। আমাদের 
মাচ্ষের রক্ত ঝরিয়ে আসাম রক্ষা 
পেয়ে যাবে, এটা আমরা! মেনে নিতে 
পারি না) আগাম দীর্ঘদিন ধরে 
আমাদের প্রতিশোধকামনাকে উদ্দী- 
পিত করছে। আমর! থেন আসামকে 
হতাশ না করি।*) একটি প্রতিবেশী 
রাঙোর সরকার ও জনসাধারণের 
বিক্তদ্ধে এই ধরণের উঙঞ্চানিপূর্ণ 
বিযোদগার ঘে কোন দাদ্নিত্বশীল মহল 
করতে পারে এবং করলেও ঘে রাজা 
বা কেন্দ্রীম নরকার তায় বিরুদ্ধে 
কোনরূপ বাবস্থানেন নি-_এটা বিশ্বাস 
করতে কষ্ট হয়। বস্তুত এই সংঘর্ষের 
পটভূমিতে ঘে সমস্ত ঘটন! নাগাল্যাণ্ড 
ঘটছে, তা আসায় আন্দোলনের স্তর 
পাতের সময়কার সংবাদপত্র ও সর- 
কারী কর্মচারীদের তৃমিকার কথ! শরণ 
করিয়ে দেয়। 


আসাম সম্পর্কে প্রচণ্ড বিদ্বেষ 


বিগত কিছুদিন ধারই নাগা" 
ল্যাণ্ডের পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন 
সংগঠন আসাদের বিরুদ্ধে তীব্র 
বিষোদগার চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে 
প্রাথমিক উদ্ভোগ নিয়েছে নাগাল্যাও 
ছুঁডে্টন ফেডারেশন । এখন. জানা 
গেছে হে ১৯* সালে আগাম আন্দো- 
লনের পটভূষিকায় অন আদাদ 
ষ্টুডেণ্টণল ইউনিয়ন ও দাগাল্যাওড 
ছঁডেন্টন ফেডারেশনের ম্ধ্যে পার” 
স্পরিক নংক্চেগিতার একটি চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হয়েছিল। গগুগোলের 
প্রথম ধাক্কায় নাগাদ্যাণ্ড ইতেষ্টগ 
ফেডারেশন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 
ও চুজিরি বাতিল বলে ঘোষণা করে। 
এক্সপর আদরে নামে লোথা হোহো 
(জোথা এযাকলন কমিটি ) এর রাজা 
সরকারের উপর চাপ টি করতে 
থাকে কঠোর বাবস্থা নেওয়ার ভ্ুন্ধ। 
তারপর একে একে অক্তান্ট সংগঠন ও 
নেতারাও এই ব্যাপারে মামিল হন। 
নাগাল্যাণ্ড আর্মড পুলিশের ধহ লোক 
আছে ঘার। আগে বিদ্রোহী দলে 
ছিল। তার] রাগ] সন্তকারকে 
জানালো ধে ঘর আক্রমণায্ুক বাবস্থা 


নেওয়া না 2%, আবার 


বিভ্রেী দলে যোগ দেবে। বিভিন্ন 
ই/ইবগুলি প্রতোকেই আলাদা করে 
একশন কমিটি গঠন করে। ফলে 
নাগা টুভেন্টস ইউনিয্নন ঘখন সকলকে 
সক্ষবন্ধতাবে সীমান্ত রক্ষার সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হওয়া আহ্বান জানালো 
তখন তুয়েনসাং এবং অন জেলার এক 
হাজার ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড” সঙ্ববন্ধ- 
ভাবে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হল। 
সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আগের দিন মাকি 
কোহিমা পেইল পাম্পে গাড়ীর ফিউ 
দাড়িয়ে যায়। এদের সঙ্গে ঘূক্ত হল 
সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত বিদ্রোহী 
আত্মসমর্পণকারীদের আশ্রশ্ন দেওয়া 
হয়েছিল, তারা। 

নাগা ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশন ইর্তি- 
মধ্যেই নাগাল্য!ণ্ডে বদবাসকারী অল- 
মীয়াদের কুইট নাগাল্যা্ড নোটিশ 
দিয়েছে । নাগাল]।ণ্ডের অর্থমন্ত্রী ছাত্র 
নেতাদের কাছে এই নোটশ প্রত্যাহার 
করার জন্ত অনুরোধ জানিয়েছেন 
তার ঘুক্তিট| কিন্তু উদ্ভট । তিনি ছাত্র 
নেতাদেয় বলেন যে এই সমস্ত অস- 
মীয়ারা নাগাল্যাও সরক্কায়ের কা্রকর্ম 
করার জন্তই এরাজ্যে এসেছেন, 
অতএব এদের কুইট নোটিশ দেওয়া 
সঙ্গত নয়। .ষেন গরকারী কাজে 
ছাড়া ধার] নাগাগ্যাণ্ডে আছেন, 
তাদের কুইট নাগাল্যাও নোটিশ 
দেওয়াটা হুক্তিসঙ্গত। আদলে এই 
ধরণের মানসিকতাকে গ্রশ্র দেওয়ার 
জগ্তই নাগালযাও সরকারও আজ আর 
নিজের পুলিশ বাহিনীকে এবং উগ্র- 
পন্ধীগের সামাল দিতে পারছেন ন|| 
নাগাল্যাণ্ডের পরিস্থিতি: 
অন্থাভাবিক 

গৌছাটির “বনিক সেণ্টিনদ’ পত্রি- 
কার দবা দাত! প্রণাস্তজযো।তি বরুয়া 
সশ্রতি কোহিমা গিরেছিণেন। তিনি 
মেখানকার পরিস্থিতির খুব নির্ভর" 
যোগ! বিধরণ দিয়েছেন। শ্রীবরয়া 
লিখেছেন যে কোহিমায় দুশে! জনের 
মতে! অসমীয়া আছেন, ভার! আতঙ্কে 
দিন কাটাচ্ছেন। দুশ্চিভ্ভাটা আরে! 
ঝাড়তো, ঘি নাগাল্যা্ড তরফে ক্ষয়- 
ক্ষতি বেশি হত। প্রাণহানির ঘটনা 
আসাম তরফেই অনেক বেনী ঘটেছে 
এটার দরুণ নাগাল্যাণ্ডে প্রকান্তেই 
বিজগোলাদের মানদিকতা কাজ 
করছে। তবুও ্রবরণ) ধখন কোহি- 
ছিলেন, তখন নাগাল্যাণ্ডের প্রচার 


বিভাগের অধিকর্তা তাদের আগমন 
মংবাদ বিশেষ কাউকে জানাতে চান 
নি, কারন তাহলে এ সাংবাদিকদের 
বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। 
প্রশাস্থজ্যোতি বরুয়া লিখেছেন 


যে নাগ।লাশু পুলিশের হাতে আমাম 
পুলিশের এই পোচনীয় বিপর্যয়ে নাগা- 
ল্যাণ্ডের সর্বত্রই বেশ একট] সন্ধির 
(৪5791509800 ) মনোভাব বিরাজ 
করছে। ঘটনার আগে এবং পরে 
নাগাল্যাণ্ডেঘে ানমিকতাটা পরিব্যাধ 
তা হুল যেন একট] দাতি যুদ্ধে দি 
হয়েছে (tbe sentiments of the 
people refleoted a nation at war) 
আর্মড পুলিশ এবং পশস্ব বে- 
সরকারী বাহিনী নিগ্নে থে অভিযান 
চালানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে নাগা" 
ল্যাণ্ডের ইন্সপেক্টঠ জেনারেল অব 
পুলিশ কে এল ওয়াটদ কিছুই জান. 
তেন ন!। শ্রীওঘাটপ উত্তর প্রদেশের 
আই পি এদ। তাকে না জানিয়ে 
এবং ভার মতামত সমস্ত উপেক্ষা 
করেই ডি আই দ্বি'র! সিন্ধান্ত নিয়ে 
এই যুদ্ধধাত্র] করেছেন। বলাবাহুল্য 
ডি আই দি’রা সকলেই নাগাল্যাণ্ডের 
লোক। এই অবস্থাটকে কোনো- 
মতেই স্বাভাবিক বল! যাদব না। 
রাঞ্য ও কেন্দ্রীর সরকারের 
ব্যর্থতা 

দেখ! ঘাচ্ছে ; (শ ব্যাপক প্রচার 
এবং প্রস্তুতির মাধামেই নাগাল 
থেকে এই অভিঘান চালানো হয়েছে। 
এই সমস্ত ব্যাপার ঘটল কিন্তু কেন্দরী্ 
গোয়েন্দা দপ্তর বা অন্যান্য সহযোগী 
সমস্ত এছেন্সী কোনে! খবরই রাখল 
না, এ ব্যাপারটা রীতিমতো! বিশ্ব 
কর। জানা গেছে ঘে রাজ্য পুলিশের 
গোরেম্ছা দর ঠিকই দিশপুরে খবর 
পাঠিয়েছিল, কিন্ত দিশপুরের স্বরাষ্ট্র 
দরের কর্তাবাক্িদ্। এটাতে যথো- 
চিত ওকুত্ব আরোপ করেন্‌ন্বি।. এমন 
কি মুখামস্রীর কাছে নাগাদ্যাও 
পূদিশের এই ব্যাপক প্রস্তুতির খবরটা 
পৌছে দেওয়ার পর্বস্ত ব্যবস্থা হয় নি। 
মুখ্যমন্ত্রী এই সময়ে দিলীতে 
ছিলেন। সময়মতো খরর পেলে 
কেন্্ীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হস্তক্ষেপের 
মাধ্যমে হয়তো ব্যাপারটা রোধা 
যেতে । এখন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অবি- 
বানীদের কাছে রাজ্য সরকারের বার্থ- 
তার কোনে| কৈকিৎ দিতে পারছেন 
না। নিজের দৃগ্তরের অফিদারদের 
উপর দোষারোপ করাও সম্ভব হচ্ছে 
না, কারণ নিজের পছন্দ মতো অফি- 
সারদের নিয়ে তিনিই দণ্ুরটি 
সাঞিয়েদ্বেন। 

রাঙা সরকারের স্বরাষ্ট্র দণ্তর থে 
এখনও কি ধরণের ব্যাধিতে ভুগছে, 
তার প্রমাণ সম্প্রতিও পাওদা! গেছে। 
রাঙ্য সরকারের হোম কমিশনার 
ঘতীন হাঁজারিকা এক প্রেস বিবৃতিতে 
জানালেন থে ৫৩ জন পুলিশ বর্ম 
এখনও নিরুদ্দেশ । তারপরই পুলিশ 
বিভাগের এক বিবৃতিতে বলা হল ঘে 
এই নিক্ষদেশের সংবাদ সত্য নয়। 
পরদিন আব'র পুলিশ বিতাগ আগের 


{ প1511 


বিবৃতি সংশোধন করে বজেন থে কিছু 
লোক নিদিষ্ট হয়েছিল সভা, বিন্ত 
তাদেয় কেউ? কেউ ফিরে এসেছে। 
এই ধরশের উদ্টোপান্টা বিবৃতিতে 
নিশ্চয়ই রাজ্য প্রশাসনের উপর জন- 
সাধারণের আব্বা বাড়ে ন1। 
বিপজ্জনক মানলিকত। 

এই শোচনীয় খটনার ব্যাপারে 
নাগাল্যাণ্ডের ধূধ্যদন্রী থেকে সুরু 
করে নীচের তলার মাদুয পরাস্ত থে 
মানলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, ত! 
রীতিদভো উদ্োছনক, ‘চেটটিনেলে'য 
সংবাদদাতা! জানিয়েছেন যে নাগা" 
ল্যাণ্ডে মধ্যে তীর- বিচ্ছিন্নতাবাদী 
প্রবণত! তিনি লক্ষ্য কণ্রেছেন। বস্তুতঃ 
এই প্রবণতা মধো স্বাদ পেয়েছিলে, 
কিন্তু ১৯৭৯ দান থেকে আসাম 
আন্দোলনের পটভূমিতে উত্তরপূর্ব 
ধনী সবগুলে| রাতকে একদৃত্রে 
বাধার যে বিপঞ্জানক খেলা আন্ব এবং 
গণসংগ্রাম পরিষদ স্থুক করেছিলেন, 
তার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্কিগুলো! 
আবার বেড়ে ওঠার শক্তি পাঘ। 
ভিমাগু র উ্রপন্থীদের সঙ্গে আস্ুর 
ভৃগু ফুকন ও প্রচ মোহান্ত দেখা 
করেছিলেন এবং নেখানে গ্রেপ্তায় 


হয়েছিলেন। অতঃপর আন্র 
উদ্বপন্থীরা! লাগা বিদ্রোহীদের 
সপে যোগাধোগ করে বাইরে 


ট্রেনিং নেওয়ার ব্যবস্থা করে। 


ইউনাইটেড লিবারেশন ফোন অব 
আসাম নামক যে সংস্থাটি গত এক 
বৎসর ঘাবৎ বন্বপুত্র উপত]কায় বিভিন্ন 
লস্াসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, 
ভায়া ঘে নাগা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহ- 
ঘোগিতান্ সণস্থ ট্রেনিং নিঘ্বেছে, লে 
সত্য শিলপুতুন্রী ব্যাংক ডাকাতির 
আমামীযাই শিক্ষার বয়েছে। যাই 
হোক, এই সমন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গ 
দহ্ঘস মহরমএর ফল ঘে আনামের 
স্বার্থের পক্ষে শুভ হয় নি, তার প্রমাণ 
এখন পাওয়া ধাচ্ছে। 

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠার 


হাসপাতাল 
ওর পৃষ্ঠার পর 
নিয়ে অনেফের উপস্থিতিতে নিণের 
শরীরে সুত সফরে 

তারপর সে পুনরায় ভুতি হওয়ার 
অন্য পীড়ামীড়ি করে। অস্ত তায় 
বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগে 
একটি মামলা দায়ের করে ডাকে 
জেলে পাঠানো য় । 

খুনের অভিযোগে বত বিজ 
ঝাহাহর দিংও জামিনে ছাড়া পাবার 
আগে অধিকাংশ সয় হাদপাতালে 
অতিবাহিত করে। সে প্রায় পাচ মাণ 
হাসপাতালে ছিল বলে জান! ঘায়। 
কিন্তু জান] হা ন! তায দ্মহৃখটা কি 
খাতে তাকে দীর্ঘকাল হালপাতালে 
রাখতে হয়েছিল। 


1 ছয়।। 


কয়েকটি পুর 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৮৫ সালের জমুযারী, ফেব্রুয়ারি, 
মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে দেশী ও 
বিদেশী কিছু. ছবির বিশেষ প্রদর্শনী 
হয়ে গেল শিশির ম্ঞচ প্রেক্ষাগৃহে। 
আর্কাইতে সংরক্ষিত ছবিগুলি মধো 
বেশ কিছু যেন ও উল্লেখের দাবী 
সাথে, তেমনি ভাট “করে এক 
ষ্টালজিয়া। 

জন ফো্ডের দুখানি: ছবি দেখান 
হুল বিভিন্ন দিযে টেৰ, কোচ’ ও 





সদ কোচ’ ও" জাল: মাস্টার 
থামে -১৯০৯ ও-১১৫৯ সালের । 





*কোলাংগন?, চজ্শেখর কামবার পরনি- 
চালিত ১৯৭৪ কানাড়া চিত্র 'কাছু- 
কুদরে' এবং অহুল- বর্ঘলূইর ১৯৭৮র 
অসমিয়া ‘কল্লোল’ ছবির পরিচালন 
বৈশিষ্যটুকু নজরে পড়ে। সামাজিক 
পটভূমিতে ছলনা, বৈষমা, নিপীড়ন 
বক্তব্যের 'অঙ্গীতূত। স্থইডেনের ছবি 
‘ইউ আর লাইং ১৯৬৯ সালে 


আলাম ও নাগাল্যাগ্ড 
তন পৃষ্ঠার প্র, 
নাধালযাগড: মুখী জামিরের 


ধতব্য শুনে মনে চৃচ্ছে ধে তিনি 
নাগাদযাত্র: উগ্বপৃস্থীদের মানসি- 


নিয়েছেন, কেহীয় সরকারের উপ্র- 

প্থীদের মার্ঘনী্দাদ করার নীতিও 

খুবই চদকগ্রদ। দেখা মাচ্ছে যে মম 

নাগা বিজোহী চীন ও অন্যান্য জায়- 

গাম অশ্ব বাবহারের: ট্রেনিং পেয়েছেন, 
তাদের অধিকাংশকেই, নাযাল্যাও 
আর্মড পুলিশে ঢুকিয়ে ্বেও্য! হয়েছে। 
বাকী এক অংশকে চৌকানে! হয়েছে 
বি এস ওক্-এ!, (সই, বি, এম 
এফ ইউনিট গুলিকে ও হর নাগ 
ল্যাণ্ডে রাখা হয়েছে। ' এধদ এই 
অমন্ত বাহিনী কার্যতঃ বিজ্বোহী বাছি 

নীতে পরিণত হয়েছে। বার! অন্তর 
হাতে নিয়ে দেশের আইনগপ্ম ভাবে 
শ্বীকৃত সরকারের সঙ্গে লড়াই করে- 

ছিল, তার। যদি আত্মন্মর্পণ বরে, 
তবে সাধারণ বুদ্ধি অহুদারেই এদের 
অস্ত্রের সংস্র্ণ থেকে দুরে লরিগ্ে 
রাখা কর্তব্য ছিল। - কিন্তু তাদের 
হাতে তুলে দেও! হয়েছে সরকারী 
অপু এবং আইন শৃঙ্খল! রক্ষা দায়িত। 
তাও আবার নিজস্ব অঞ্চলে । অতএব 
এই ধরণের ব্যাপার যে ঘটবেই, তা 
খুব স্বাভাবিক | 


শাদকদলে শৃংখলা নেই 

আসাম এবং নাগাল্যাণ্ডে একই 
ইন্দিরা ক'গ্রেণী রা) সরকার অপি” 
চিহ। আমাদের নুগ/মন্্রী হি 
শর্টাকছ। মারার উর পৃৰাঞ্চল ইরা 








নে ছবি 


তোল1। ছবির পরিচালক ডিলগট 
জোমান বেশ লখুচালে চরিত্রের বৈপ- 
রীত্য ছুটিয়েছেন। যেখানে মানবতার 
প্রকাশ গ্রচ্র। জাপানী ছবি 'হারা- 
ঝিরি' মানাকি কোবায়!সির দক্ষ পরি- 
চালনায় বিশি। ১৯৬২র ছবিটি 
অপরাধীদের শাস্তি স্ব স্বেচ্ছা হত্যা 
জীল। তয়ংফর পরিবেশ হুট করে। 
সেখানে প্রতিবাদও লক্ষযপীয়। এই 
বীভৎস জাপানী প্রধাটি মনেতে বিস্রপ 
প্রতিক্রিয়া স্ব করে। মানবতা ও 
মেকালের নৃশংস হত্যার মধোই বক্তব্য 
ফুটে উঠেছে। ছ্বীনেন গুপ্যর প্রথম 
ছবি 'নতুন পাঁডা' ১১৬১ সালে 
তোদ।। এই ছবিতে পরিচালক যে 
উজ্জল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রাখেন, 
পরবর্তীকালে তা হখাহধ্‌ রক্ষিত হয় 
হয় নি। পরিচালনায় এ ছবির বৈশিঃ/ 
নজর এড়ায়দি। বিষয়বস্ততেও মান- 
বিতাস্পটি। হাঙ্গেরীয় ছবি 'দি এজ 
অক ভে ড্রিমিং' ইষ্টভ্যান জানোর পরি- 
চালনা ও ধিন্তাদগুণে বেশ উপভোগ্য । 
১১৬৭র ছবিটিতে কৌতুক সমাজ-পরি- 
বেশে ফুটেছে ভাল । কাদিপদ দাসের 
ছবি “জামাইবাবু নিবাক। বাংলার 


কংগ্রেস কো'অরিনেশন কমিটির 
চেয়ারম্যান। দেখা যাচ্ছে আত্মরাজ্য 
মংঘর্ধের ব্যাপারে দলীঘ একতার 
ব্যাপারটা! আদৌ গুরুত্ব পায়নি। 
অম্ৃতবাজার পত্রিকার. সংবাদদাতা 
অমিতকুমার নাগ তাই লিখেছেন ঘে 
শাসক ছলের বেস্দরীয় নেতারা প্রায়ই 
বলে থাকেন হে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে 
একই দলের সরকার থাকলে সহ- 
যোগিত ও সহ্মধ্জিতার ব্যাপারে 
সথবিধা হয়। কিন্তু দাগাল্যাগ্ডে 
ব্যাপারে দেখ! গেল" পাশাপাশি ছুটি 
রাজের একই দলীয় সরকার অঙ্গ 
নিয়ে 'লড়াই'- করছেন এবং একে 
অক্তের কমীকে গুলি করে মারছেন, 
আর এফই দলের কেন্জীয় দরকার 
তাকে সামাল দিতে পারছেন না। 
অবস্থ। এমন দাড়িয়ে গেল যে বেন্তরীয় 
শ্রয়াষ্টর দপ্তরের রাষ্টরস্্রী রাষছুলারী 
সিংহ পর্যন্ত মেরাপ।মিতে গিয়ে প্রবেশ 
করতে পারেন নি । আসলে ইন্দির। 
কংগ্রেসের নাম লিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে 
ঘাঁর। সরকার চালা, তার! কে:নো 
ধরণের রাজনৈতিক একের জন 
শামকদনে ভিড়ে নি। কেঙ্রীগ্ 
শাসকালের সঙ্গে থাকলে ভাগবাটো- 
সারার ব্যাপারে সুবিধা হয় বলেই 
তারা শামকদলের ছাপটি ব্যবহার 
করে। 
ইতিমধো মেঘালগ হিধান সভা 
আদায়ের সং্গসীমান্ত বিরোধ নিপত্তি 
করার জন্য জোরদার দাবা উঠেছে । 
বিগান সতামু বিরোধী দলের দর 


তৈরী এই একমাত্ৰ নির্বাক ছবি উদ্ধার 
কর। সম্ভব হয়েছে । ছবিটি 
সালের । কাহিনীর মারব লিখিত 
ইংরেজী ভাবার পর্দা প্রকাশিত। 
আজকের আশীর দশকে নির্বাক ছবিটি 
দেখা এক বিচিত্র অভিজ্ঞত1। গ্রামের 
জামাই কঙকাতা দর্শনে কেমন নাস্তা- 
নাবুদ হয়েছে, তাই নিয়েই ছবির 
কৌতুক বিধদ্ন। একটু 'দুল--কিন্ত 
মজা! লাগে কম নক্ষ) সেকালের 
কলকাতার বিভিন্ন দৃষ্ঠও কৌতুহল 
কৃটি.করে। নাম ভূমিকা কালিপদ 
দাদ অভিনয় করেছেন। নীরেন 
লাহিড়ী পরিচালিত 'ঘছৃতট্ট' ছবিটি 
সংগীত প্রধান । ১৯৫৪ সালের এই 
ছবিটির সংগীত পরিচালক জানপ্রকাশ 
ঘোষ । উচ্চাঙ্গ ও অন্তান্য লঘু সংগীত 
বেশ উপতোগা। বিষ্ণুপুর ঘয়াণার 
যছুনাখ ভট্াচার্যর জীবনী নিয়ে এ 
ছবিতে নাটকীয়ত! সঞ্চার করা 
হয়েছে। বসস্ত চৌধুরী ও অম্বা 
গুপ্তায় অভিনয় উল্লেখ্য । চেকোর্লে- 
তাকিয়ার ১৯৭৩ সালের ছবি 'দ্বি ভেজ 
অফ, বিছ্রেরাল' পার্ট ওয়ান ও টু দেখান 
ছুল। ওটাকার ত15.রার পরিচালনায় 
ছবিট দর্শনীয় ছয়ে উঠেছে। ১৯৮৩ 
সালের বাংল! ছবি “পুনশ্চ পর্ব, একটি 


শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় 


১৯২১ 


অভিযোগ করেছেন ঘে, মেঘালয় রাজ] 
সরকাঁর নাগাল্যাণ্ডের মতো! কড়! 
হাতে ব্যবস্থা নিভে পারে নি বলেই 
আলাম সরকারের কাছ থেকে দাবী 
আদায় কর! স্তব হয়নি। অর্থাৎ 
মেঘালয়ের একাংশের মনে নাগা- 
ল্যান্ড যতো! আতক্রমণাত্তক ব্যবস্থা 
নেওয়ার বাসন! আছে। মিজোৱামের 
মনোভাব আরো রুহক্রজনক । উল্লেখ 
যোগ্য যে গত বৎসর আনামের মুখ্য- 
মন্ত্রী বিধানস্তাছ বলেছিলেন করিমগঞ্জ 
সীমান্তের বিস্তৃত জি ফিলোগ্মামের, 
দখলে রয়েছে। অভি সম্প্রতি করিমগঞ্জ 
জেলার রংপুরের দৃক্ষিণের বনাঞচলে 
খিজোরাষের বন বিভাগ বৃক্ষ রোপণের 
কর্মী হাতে নিয়েছে এবং আমানের 
বন বিভাগের কমীর। নিজেদের 
অঞ্চলেই প্রবেশ করতে গেলে মিজো- 
রামের পুলিশ ও বন কমী'রা বাধা 
দিচ্ছে। এর আগে আমাদের বনাঞ্চস 
থেকে পর্যাপ্ত মূল্যবান গাছ মিজোরামে 
চালান হয়ে গেছে। 


মেঘালয় ও খিজোরামের এই 
খনোভাবকে এখনই ঘি দমন কর] 
ন। যাস, তবে এই ছুটি রাজ্যের 
সঙ্গেও আনামের সীমান্ত সংঘর্ষ হয়ে 
যাওয়া বিচিত্র লয়। এই প্রসঙ্গে 
উদ্লেখফোগ] ঘে মেঘালয় আসামের যে 
অঞ্চলগুলি দাবী করছে, তার মধ্যে 
খোদ দিশপুরও রয়েছে । 


[ দুগশক্ষি] 


দর্পন ৷৷ শুক্রবার, ১১ শে জুলাই, ১৯৮৫ 


সমাজ কল্যাণ কম'সূটার রূগায়ণ 


্থ পৃষ্ঠার পন 


ও কোচবিহারে স্থাপন কর! হয়েছে। 
এই সমস্ত আধাসগুলিতে নানান 
ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবশ্থ। 
রয়েছে হাতে কালক্রমে তারা শ্বনির্তর 
হতে পারে। আবালের বাসিন্দাদের 
অর্থনৈতিক পুনর্বাগনের জন্য রাঙ্গা 
সরকার আবাস ছাড়ার প্রাক্কালে 
প্রতোককে ১*** টাকা অনুদান 
দেওয়ার বাবস্থা করেছেন। 

শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে স্বেঙ্াসেবী 
মংস্থাগুলি এক গুরুবপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে চলেছে। কটেজ" দ্বিষে ৫২টি 
স্বচ্ছানেবী সংস্থা ও *ক্যাপিটেশন* 
দ্কিমে ২৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মোট 
৭৮৭৬ জন শিশুকে গ্রতিপালিত করে- 
ছেন। সরকার প্রত্যক্ষভাবে কিংবা 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ পর্যদ মারফৎ 
বিভিন্ন গ্েচ্ছাসেবী সংস্থাকে বালওয়াড়ী 
স্থাপনে মাহাধা করে চলেছে। এর 
দ্বার! ৭৪টি বালওয়াড়ি অনধিক ৩৭৯৭ 
শিশু উপকৃত হচ্ছে। 

যে সমস্ত দুঃস্থ বালক বালিকা 
দরকারী অথব| বেসরকারী আবানে 
প্রতিপালিত হচ্ছে রাজ্য সরকারের 
মমাজ্জকল্যাণ ঘণ্তর তাদের থ্রচের 
ছার ১৯৮৪ সালের জুন মাম থেকে 
বাড়ি দিয়েছেন। মাথাপিছু এই বৃদ্ধির 
হার ১) পরিকল্পনার অন্ততূ্ত কটেজ 
প্রকল্পে ৮১ টাকা ৫* পয়লা ২) কমি- 
টেড কটেজ প্রকল্পে ৫৭ টাকা ৫* 
পয়দা ও ৩) ক্যাপিটেশন প্রকল্পে ৪, 
টাকা ৫* পয়গ]। 


পু: ও দরিদ্র কল্যাণ 


ছুঃস্থ বৃদ্ধদের থাকার জনা ২৪ পর- 
গণার দক্ষিণ গড়িয়াতে একটি আবাস 
চালু আছে। এ ছাড়া এ আবাদের 
মধ্যেই দুঃস্থ বৃদ্ধাদের থাকার অন্য 
আর একটি আবাদ তৈরি হচ্ছে। 
বার্ধক্য ভাতায় থে প্রকল্প বেশ কয়েক 
বছর যাবৎ চালু, আছে সেই প্রকল্পে 
বর্তমানে ৩* টাকা হারে ত্রিশ হাজার 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা উপকত হুচ্ছেন। বিভিন্ন 
ভবঘুরে আধালে ২৪** জনের ভরণ- 
পোষণ এবং প্রশিক্ষণ চলছে । অতি- 
রিক্ত ৪**জন ভবঘুরেকে আশ্র্ধানের 
অন্য হাওড়ার আদ্দুল রোডে এবং 
মূ্ণিদাবাদের মহলন্দিতে ভবঘুরে 
আযাদ ছুটি ৪* দক্ষ টাকা বায়ে সম্র- 
সাহিত করা হয়েছে। দীঘাতে ছুঃস্ব 
বালক-বালিকাদের অবমর বিনোদনের 
জন্য “ছুটি” নামে একটি আবাসও 
সমাজকল্যাণ পদের পরিচ।লনাছ চালু 
করা হয়েছে। 

সঘাক্ষকলযাণমূলক কাঙ্করের ক্ষেত্রে 
শ্রেচ্ছ(সেবী প্রশ্ষ্ঠানের অংশগ্রহণকে 
রাঙ্গা সরক;র দমসমঘই উত্লাহ দিয়ে 
থাকেল : গত বছরে বিশ, নারী, 





বদ্ধ, প্রতিবন্ধীগের কল্যাণে নিমো্জিত 
৬৪টি হচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রাঙ্গা সর- 
কারের সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে অহ- 
দান পেয়েছেন। 


শিশু আইল চালু করা সম্পর্কিত 
ব্যবস্থাসমূহ 

১৯৫১ মালের শিশু আইন ধা 
অপরাধী কিশোর ও অবহেলিত শি. 
দের ক্ষেত্রে প্রযোজা, তা ১১৭৯ মালে 
সমগ্র পশ্চিঘধাংলাদ চালু করা হয়। 
শিশু আইনের আওতাতৃ বিভিন্ন 
ধরণের «টি আবাস ও ১৪টি সংশোধনী 
আবাদ বর্তমানে চালু আছে। এই 
সমস্ত আবামে ৯১৭ জন বালক এবং 
৩১৫ জন ঝালিকা মোট ১১১* জনের 
থাকার ব্যবস্থা রয়েছে । সমস্ত অব- 
হেলিত শিশু ও কিশোর অপরাধীদের 
জনা পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত *রিদেপশন 
হোম” ও সংশোধনী আবাল ন! থকা 
পশ্চিবাংলার দমন্ত দেল ও সাবডেল- 
গুলিকে এদের প্রাথমিক থাকার গান 
বলে ঘোষিত হয়। সমাজকল্যাণ দপ্তর 
জেলগুলি থেকে যত ঈত্ব দন্তব এদের 
মুক্ত করে অবহেলিত শিশু ও কিশোর 
অপরাধীদের থাকথার জন্য পশ্চিম 
বাংলার বিভিন্ন জেলায় ধাপে ধাপে 
আবাদ স্বপনের জনয দীর্ঘমেঘাদী 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ও আগামী 
কয়েক বছরে ১টি “রিশেপ,শন হোম” 
ও ৬টি সংশোধনী কমগ্লেক্ম স্থাপনের 
প্রকল্প রচন! করেছেন। এই কাজের 
সুচনা হিসাবে এই বছরের মণে]হ 
বারা সাতে "ইনিস্রিচিউট অব কারেক্‌- 
লালাল সাঠিস” ও বর্ধদানের মহিলা 
জেল।চর কিয়দংশ সমাজকল্যাণ দধরের 
হাতে হস্তান্তরের কাজে রাজা ল!কার 
অগ্রণী হয়েছেন। 





দর্পণ 


বালে। সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ॥ 
বাধিক ৩ টাকা 
যান্মাধিক ১৫ টাকা 
অমাসিক "| টাকা 
e 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন 
কলকাতা-১৩ 





দর্পণ ॥ শুক্রবার, ১৯ে জুলাই, ১৯৮৫ 


প্রণবের বিদায় 

১ম পৃষ্ঠার পর 

বিশেষভাবে চটেছেন। এই চটবার 
কারণ প্রণবদা জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ মারফং 
জনতা দলের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা 
বলেছেন। দুদ্নে নিভৃতে একমাস 
আগে কলকাতায় ও মাদ্রাদে বৈঠক 
করেছেন। সেই গোপন সভার প্রণব- 
বাৰু, রাদীবের বিরুদ্ধে অনেক বধা 
বলেছেন। কড়া লোকসভায় 
প্রবীণদের নিয়ে-এরট]: ধোট পাকাতে 
চান। এমন বাই টিভি ইনটেলি- 
জেন্স স্বত্ত, bsg 46 না 








রান দ দে, ব্যর্ষতার 
ফা দি তাড়াতাড়ি সাংবাদিকদের 
ডেকে বলেছেন.আমি পদত্যাগ করছি। 
একধা একনন বিশিষ্ট করগ্রেসী নেতাও 
আমাকে জানালেন | সম্প্রতি তিনি 
দিল্লীতে গিয়েছিলেন দলের কাছে। 
ই নেতা আরও জানালেন দিঘী 
সংবাদপত্র মারফং প্রণব্বারু্ধ পদ- 
ত্যাগের খবর জেনে অবাক হয়ে যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে পরণববাযুকে ডেকে] পাঠান 
হয় দিল্লীতে । 

রাজীব গান্ধীর উপদেষ্টার! প্রণবের 
ইমেজ লষ্ট করবার অত বোলপ্‌রে 
লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের 
প্রার্থী করতে চান। . রাজীব গান্ধীরও 


পুরনো ছবি 

৬ু্ঠ পৃষ্ঠার পর 

অক্ষম প্রচেষ্টা । ছবিটি আজও দুক্তি 
পার নি। পরিচালক মিদ্ধার্থ দত্ত 
কোন প্রত্যাশা জাগাতে পায়েন নি। 
আ্জেটিদার দ্ববি “দি আওয়ার অফ 
দি কার্ণেসেস' পার্ট ওয্ান, টু ও খি, 
শোষণ মন ও নিপীড়নের উল্লেখ 
হোগা ভকুঘেন্টেপন। সন্দেহ নেই। 
১৯৬৮ মানের এই ছবিটি ফার্ণাধো 
লোলামাদ ও আষ্টাতিও, গেটিনোর 
পরিচালনায় তৃতীপ্র দুনিয়ার ওপর 
অত্যাচারের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে 
উঠেছে । পঞ্চাশ দলজের ছবি ‘ভগবান 
ভ্রু চৈতন্য’ দেবী বহর মরমী 
পরিচালনায় মাও নান আরর্ধনী। 
কমল দাশগুপ্তের সংগীত পরিচালনায় 
গানগুলি শ্রতিঅধুর । কৃষচন্্র দেয় 
অভিনয় ও গান নষ্ট্যালজিক। ধনঞ্জয় 
ভটাচার্ঘর নেপধা সংগীত স্থন্দর। 
ক্ুচিত্রা লেনেয় বিফ্প্রিঘা অনযদ) ॥ 
আজও তার অভিনয় মুন্ধ হয়ে দেখতে 
হয় । বদস্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সা্গাল 
নীতিশ মুখা ও অন্ৃভা গপ্তার 
অভিনয় উল্ভেখের দ্বাবী রাখে । 


নাকি দেই ইচ্ছ1। এচন্যই রাজীক 
প্রথবধাবকে বলেছেন আপনার 
পদত্যাগপত্র নেওমা হবে না| সামনেই 
বোলপুরে, আপনার জেলার উপ- 
নির্বাচন । আপনাকে প্রার্থী হতে হবে। 
প্রণববাবু, নাকি সে কথার কোন উত্তর 
নি। রাজীবকে শুধু বলে এসেছেন যে 
আমার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে 
বলব। এ খবর অঁদাসমুন্গী তার 
পরিচিতদ্ের বলেছেন। এ নেতাও 
শুনেছেন একথা। 

দিলী থেকে ফিরেই প্রণববার্‌ 
হাঁওড়ায় :তার এক নিজস্ব লোকের 
কাছে বলেছেন, প্রিয় আমার বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করছে। জেলায় ওর সঙ্গে যেন 
কোন কংগ্রেস কর্মী সহযোগিতা না 
করে। দাসমুদ্দীর পিছনে আছে ছুই 





















পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংগ্গার 


সমপ্রদায়ডুক্ত মানুষ । এদের 
উপজাতি 


কটির- “শিল্প স্থাপন, মৎসা চামে, 


গবাদি পশু সংরক্ষণ, 


বনজাত দ্ববা ইতাদি খাতে 


সরকার বিশেষভাবে 





অক্তম ও ফতেলাপ্র হারা চিরদিন 
আমার বিরোধী। রাজীব এদের 
কথার চলছেন। 

প্রণববাবু নাকি দুঃখ করে বলেছেন 
যে পুর নির্বাচনের ৭ দিন আগে কোন 
কিছু আমায় না জানিয়ে অরুণ নেহেরু 
হঠাং কলকাতায় এলেন। আমি খবর 
পেলাম উনি দিল্লী ফেরবার কিছু 
আগে। এরমধো প্রিয় কিছু বিধায়ক 
ও সাধনকে নিয়ে ২ ঘণ্টা ধরে তাঁর 
সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। তারপর 
নির্বাচনের আগের দিন দিল্লী থেকে 
দুজন পর্যবেক্ষক পাঠানে! হয়। এর 
খারা কংগ্রেসের ভাবমৃতি নষ্ট হচ্ছে 
না? এমবের জন্যই কংগ্রেল হেরেছে। 
সেকথা বোঝাবে! কাকে? এদব করছে 
প্রিয্ন। 


এন এল এলের সহি জোগাড় 
করছেন সাদন পাণ্ডে। হাওড়ার 
আনোয়ার আলিও তাতে নাকি সহি 
করেছেন। মোট ২১ জনের খবর 
পাওয়া গেছে। প্রথমে মাত্র ২ জন 
এম এল এ দহি করেন। পনর 
নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর আরও 
১৯ জন নহি করেছেন। এ নেতার 
মতে, মনে হয় বোলপুরের উপনিবা- 
চনের আগে প্রদেশ কংগ্রেসে পরিবর্তন 
হবে না। কিন্তু প্রিঘ্বাবুর! বনে 
থাকছেন না। তার! আগামী আগষ্ট 
মাসের ছ্বিতীর সপ্তাহে কলকাতায় 
কংগ্রেস কর্মীসভা ডাকছেন। 


জার্থিক অনুদান দিচ্ছেন। ছোট ব্যবসা ইতাদিতে খ্রকপ্রণীকে 
নানাভাবে সাহাযা করছেন । স্হাপন করেছেন সমবায় কেন্দ। 
তফসিলী ও আদিবাসী শিক্ষার বাপারেও বাযফুন্ট সরকার | 
বিশেষডাবে এগিয়ে এসেছেন। বিনামূল্য বিদ্যালয়ে শিক্ষগর 
সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন বই-খাতা, জামাকাপড় |]; 
এমনকি দুপুরের খাবার পর্যান্ত। এর সঙ্গে সহায়ক ডাতার 
একটি কর্মসূচীও চালু করা হয়েছে । মর্কারীভাবে সীওতালী 
ভাষার অল্-চিকি লিপিকে ম্বীকুতি দেওয়া হয়েছে । 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সরকারের অবদান উল্লেঘযোগা। 
উপজাতি- সংস্কৃতি" প্রচারের জনা নির্মাণ করেছেন 
সিউড়ি'তে 'লিখু-কাু সংক্কৃতি কেন্দ্র','বাড়গ্রাম সংস্কৃতি 
ফেব্রু, আলিসুৱকুলয় ও পুরুলিয়া আদিবাসী চর্চা কেন্দ্র । 
সরবাপত্ি জলপাইগুড়ি জেলার 'টাটো' উপজাতির, 
ফাল্দের সংখা মাত্র ছ'শর (৬০০) কিছু বেলী, 
লোকদংখা বাড়ানোর জলা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । 


॥ সাত॥ 


বিদেশ মফর 
১ম পৃষ্ঠার পর 
বলা হচ্ছে যে জ্যোতিবাবু,প্রধানতঃ 
স্বাস্থ্যের কারণে বিদেশে যাচ্ছেন, কিন্ত 
দলের অন্ত অংশের মতে জ্যোতিবানূর 
বিদেশ যাওয়ার আসল কারণ বিদেশী 
শিল্পপতি এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের 
মালিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করে পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন শিল্প 
স্থাপনের জন্য রানী করানো। 

দলের রাজ্য কমিটির বেশ কিছু 
[নেতা মুখামন্ী জোতিবাবৃর এই নতুন 
অর্থনৈতিক-টিস্তাধারার সঙ্গে কিছুতেই 
একমত হুতে পারছেন না। 


হি র্‌ 












Regd. No. WBICC-32 


‘মধ্যাক্ত পত্রিকার অনুষ্ঠান 


পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাত সাহিত্য 
পত্রিকা ঘধ্যাহ্ন সমপ্রতি এক সন্ধ্যার 
কলেজ স্বোয়ারের ত্রিপুরা! হিতসাধনী 
সভাগৃহে তার ১৬ তম মে দিবস পালন 
করল! মধ্যাহ্নের তরফে সম্পাদক 
প্রশৈলেশ্রনাখ বন গরহচিতমোহ্ন মিত্র 
এবং জ্রচিয়ার পত্রিকার সহ-সম্পাদক 
শ্রতিমির বহুকে বথাক্রমে সভাপতি ও 
প্রধান অতিথির দাস্বিত্ব পালন করতে 
আহ্বান জানালেন। 

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করল 
কালধ্বনি "গোষ্ঠী “এসে! মুক্ত করো" 
দিয়ে। অতঃপর মধ্যাহ্নের তরফে 
বজব্য রাখতে এগিয়ে এলেন শৈলেন্্- 
নাথ বহু । দেয়ালনহ মধাহকে এক- 
টানা ২০ বছর কতরকমের প্রতিকূল 
আবহাওয়ার মধ্যেও কাজে এগোতে 
হয়েছে তার কথায় এলেন। বুদ্ধি 
জীবীর সংকট, এহেন সামাজিক- 
রাষ্টক কাঠামোর ৷ বৃদধিজীবীদের 


জ্যোতি বন্ধ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সুভাষ চক্রবর্তীকে জ্যোতিবাবু 
প্রশাসনিক ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে এবং 
অনেকের দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে নিজ 
দলে টেনে নিয়েছেন বলে জ্যোতিবাবুর 
বিরোধী পক্ষের অভিযোগ। 
যে সমস্ত নেতা এধন জ্যোতিবাবুর 
কাজকর্মের চরম বিরোধী তারা 
প্রতোকেই প্রয়াত নেতা এবং রাজ্য 
কমিটির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্রর 
কটর সমর্থক বলে পরিচিত । 
গ্রমোদবাবু যে সব তরুণ নেতাকে 
সামনের সারিতে আনতে চেয়েছিলেন 
তারমৃত্ার পর সেই সব নেতারা জোট 
বেধে নেমে পড়েন জ্যোতিবাবূর 
বিরোধিতায়। দলের মধ্যে জ্যোতি- 


“বাবু করমশ:কোণঠানা হয়ে পড়ছিলেন। 





সাংগঠনিক বে। 

এরই প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি 
কলকাতা পুত্রসভার নির্বাচনকে কেন্ত 
করে। এই নিধাচনে কলকাতা জেলা 


কমিটির সবময় কঙা অর্থাং জেলা 
কমিটির সম্পাদক প্রস্থী নেনকে একে" 


সাংস্কৃতিক দায় পালনের অসুবিধা 
কিরকম, এদের শ্রেণীঅবস্থান ও কাল- 
কর্ণের ধারাবাহিক ইতিহাল এবং 
পরিশেষে মধ্যাহ্ন পত্রিকা কেন ঠিক 
সময়ে বেরোতে পারছে না তার 
কথাও বললেন। দ্বিতীয় বক্তা 
হিসাবে আই পি এফের অরিজিৎ 
মিত্র ৮৫’'র ভারতে দে দিবসের 
তাৎপর্ধ বিষয়ে আলোকপাত করেন। 
সরস সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি বললেন 
বৃষ্টিতে ভেজে প্রায় সবাই, রসে 
ভেসে কেউ কেউ, যেমন আমাদের 
শৈলেনদ1।' মধ্যাহ্ন পত্রিকার বুদ্ধি” 
জীবীর সংকট সংখ্যা, কাম্পুচিয়া 
সংখ্যা ও উপজাতি সমাজতন্ত্র সংখ্যার 
বৈশিষ্ট্যের দিক তুলে ধরলেন। 

তৃতীয় বক্তা হিসাবে তিমির বন্থ 
দে দিবস ও শ্রমিক'আন্দোলনের উপর 
বক্তব্য রাখলেন। 





বারে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছিল । 

লক্মীবাবুকে এবার কলকাতা পুর 
নির্বাচনে সারা ক্গকাতা জুড়ে প্রচারে 
বা প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন 
ওুরুত্ই দেওয়া হয় নি। 

এমন কি লক্ষ্মী সেনের খোদ 
নিজের নির্বাচনী কেন্ত্রেই প্রচারের জন্ত 
তাকে ডাকা হয় নি। শুধু মুখরক্ষা 
গোছের কয়েকটি সভা করানো ছাড়া। 

এদিকে কলকাতা জেলা কমিটির 
অন্যতম নেতা এবং বাঘঙ্ধণ্ট কমিটির 
আহবায়ক ভোলা বহ্থকে দ্রুত তুলে 
নিয়ে আসা হচ্ছে রাজনীতির প্রথম 
সারিতে । 

পুরসভার নির্বাচনের আগে এবং 
পরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
জন্য ভোলাবাবুকে দায়িত্ব দেওয়া! 
হয়েছে। 

এই ঘটনা কিন্ত রাজনৈতিক মহল 
খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। 
রান্য কমিটির সাশ্রতিক সভাতে 
পুর নির্বাচনে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় 
নির্বাচনী বিপর্ধয়ের কোনও সঠিক 


"কারণ দেখাতে পারেনি শুধু তাই নয়, 


জেলা নেতৃত্বের এক অংশ কোনও 
কোনও বামক্রণট প্রাথীর বিরুদ্ধে প্রচার 
কাৰ্যও গোপনে চালিয়েছেন বলে রাজ্য 
কমিটির কাছে রিপোর্ট আছে. বলে 
জানা গেল। বামক্রণ্টের বিভি্ 
শরিক দলগুলিও ইতিমধ্যে কলকাতা 
জেলা সি পি এম নেতৃত্বের একাশের 
বামন্রণ্ট বিরোধী এই ভূমিকার প্রমাণ 
লহ আঁভযোগ আগামী ঘেয়র 
নির্বাচনের পরই আজ ফট কমিটিতে 
পেশ কুদস বলে ভানা গেল 


Phone : 24-4232 


অন্ডারয্যান 
১ম পৃষ্ঠার পর 
রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি সংকটে 
পড়তেন। কারণ এ এলাকারই 
পরেশ পাল কংগ্রেপী টিকিট পেরে 
এবন  কাউদ্সিলের। পরেশ যে 
স্থবিমল ওরফে খোকন মিত্রর গুরু 
একথা সকলেই আনে। তাই গুরু 
কাউন্দিলর আর শিল্প যদি কিছু না 
হতে পারে তবে একটা ক্ষোভ দানা 
বাধার সম্ভাবনা ছিল। 

তৃতীয় বাছাই অনিল রায় আবার 
সুত্রতবাবুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত এবং 
পুর প্রশাসনে তার অভিজতা অনেক 
দিনের। তিনি পুর প্রশাসক হিসাবেও 
কাজ করেছেন। তাছাড়া তিনি 
ছিলেন উত্তর কলকাতার একমাত্র 
প্রতিনিধি । 

শেষ পর্যন্ত বখন দেখা! গ্নেল যে, 
কংগ্রেস তিনটির বেশী প্রার্থী জেতাতে 
পারছে না তখন ফ্লাই ওভার লে 
(যেখানে কংগ্রেস কাউন্সিলরদের 
থাকার ব্যবস্থা করা! হয়েছিল ) প্রণব- 
বাবুকে চাপ দেন যে, অনিল রায়ের 
সোমেন বদলে খোকনকে তৃতীয় প্রার্থী 
করতে হবে। 

ব্রত ট্রেড ইউনিয়নের কাজে 
কয়েকদিনের জন্তু বিদেশ গিয়েছেন। 
সুত্রতর সঙ্গে তখন পরামর্শ করার আর 
সময় ছিল না প্রণব মুখার্জীর পক্ষে) 
তাই তিনিও শেষ মুহূর্তে মত বদলে 
সিদ্ধান্ত নেন ধে, স্থবিষল মিত্র দলের 
তৃতীয় প্রার্থী। এই নিয়ে কয়েকজন 
কাউন্সিলর প্রতিবাদও করেন কিন্ত 
প্রণব্বাধ্র চাপে তারা চুপ করে ষান। 

ভোটের আগে এ খবর কয়েকজন 
নেতার কানে যেতে তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠেন। কিন্তু ভোট ভুল 
এড়াবার অন্য চুপ করে থাকেন। 

ভোটের পর স্থবিমগ মিত্রকে 
তৃতীয় প্রার্থী করে জিতিয়ে আনায় 
হুত্রতগৃ্থরা প্রকান্ডেই বিরোধিতা শুরু 
করেছেন। জনৈক স্বত্রতপন্থী যুব 
নেত! বলেন স্ুত্রতবাবু ফিরে এলে 
এ ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করা 
হ্বে। 

দলের এই সিদ্ধান্ত বদলে সভাপতি 
প্রণব মুখার্জী সাধারণ সম্পাদকদের 
সঙ্গেও পরামর্শ করেন নি। ম্থৃতরাং 
ক্ষোভ তাদের মধ্যেও আছে। তবে 
তারা মুখ খোলেন নি.। 

- কিন্ত দলে কোষাধ্যক্ষ রাজেশ 
খৈতান প্রকাশ্যেই এই সিন্ধান্ত বদলকে 
চ্যালে জানিয়েছেন। এই নিয়ে 
তিনি জলঘোলা করতেও শুরু 
করেছেন। 

স্বত্রতবাবু ফিরে এলে ব্যাপারটা 
কি চোখে দেখেন সেটা এখন কংগ্রেসের 
বিভিন্ মহ্ল দেখতে চাইছেন । কারণ 
স্ুত্রতপস্থীরা ধে জেহাদ ঘোষণা করে- 
ছেন তার সঙ্গে হুত্রতবাবু, স্থর যেলালে 
সোমেন-স্ত্রতর বোকাপড়ায় ফাটল 
দেখা দেবে। 

দোমেনবাবুর এই প্রাধান্য 
অনেকেই ভাল চোখে দেখছেন না। 
তাই চেষ্টা শুরু হয়েছে নতুন গোছা 
পুনবন্যাস করার 


কংগ্রেসী কালচার 
২য় পৃঠার পর 

অবশ্য উপস্থিত দাংবাদিকগণের 
অনতর্কতার স্থযোগ নিয়ে রাজীব গান্ধী 
আরো!-আরো ধেশকা মেরে পার পেয়ে 
গেলেন একই লাংবাদিক সম্মেলনে । 
এ জাতীয় অন্তত দৃষ্াস্তটি হলো 
রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন বা অটো- 
নোমি প্রসঙ্গে! প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
এবার আলোচ্য প্রশ্নে জনমত সম্পর্কে 
তার অপরিপক্ক ধারণ! ব্যক্ত করেই 
ক্ষান্ত হননি, পরক্ষণেই এরূপ ব্যবস্থার 
“অসারতা'র ধুয়ে। তুলে তৎপরমূহূর্তেই 
এরূপ স্বাযত্তশাসনের বিরুদ্ধে তার 
কঠোর প্রতিজ্ঞ ব্যক্ত করেন। কিন্ত 
এখানেও খেষ নয়। “ইতিহান পাঠ 
না করেই ইতিহাস রচনা" করতে 
ফিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, উপরোক্ত 
প্রেদ কনফারেক্জকে তিনি হয়ত তার 
একটি “সেমিনার' রূপে ঠাউর করে 
খাকবেন। অতএব, ছবিধামাত্র না রেখে 
বঙ্া বলে গেলেন, রেডিও-টিভির 
স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে জনত! সরকারও 
কিছুই করে নি। জবাবে শুধুমাত্র 
এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাজীব 
ন! জানলেও দেশবাদী অনেকেই 
জানেন, জনত! আমলে মংদদে 
উখাপিত “'প্রদার ভারতী" (Broad- 
casting Corporation of India) 
বিলটি আজ একটি ইতিহাসের ব্যাপার, 
অতএব রাজীব-পাঠা নয়। কালচার | 

ক * চে 

পার্টি কালচার 

রাজনীতিকরূপে প্রণব মুখার্জীর 
খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা কোনটাই কোন 
কালে ছিল না। রাজীবের রাজ্দভায় 
ঠাই না পাবার প্রধান কারণটা অন্ততঃ 
প্রগবের বেলায় এছাড়া আর কিছু হতে 
পারে না| তবে পুরোদস্তর বেকার 
থাকতে কে-ই ব! চার, যার এথা 
তথায় কোথাও পা। রাখার ঠাই নাই 
সেও চার না। অতএব, লাষ্ট চান্স 
হিসাবে প্রন রাজীবের আডিপ্রায় 
শিরোধার্ করে প্রণব একজন অভিজ্ঞ 
বাজনীতিকের মত পাঁশ্চমবঙ্গে এক 
কণ্টকাকীর্ণ আসনে--দলাঁয় সভাপতির 
আদনে_উপবেশন করলেন। বেচারী 
প্রণৰ_ওয়াপ্। দ্য নাম্বার টু ইন্‌ 
ইাদ্দরা'্ ক্যাবিনেট । আর আজ? 
একটি এডহক মার্কা ষডাপতি--ভাও 
একটি কণ্টক মমাকীর্ণ প্রদেশ 
কংগ্রেসের । 

এনিমী নাম্বার ওয়ান গণিখান 
নিশ্চিত চিত্তে অস্ত্রে শান দিচ্ছে, কিন্ত 
সভাপ[তর দায়তে আলীন প্রণব 
প্রকাশ্যে পাণ্ট। মাচ্তরং চালাতে 
অদমথ। অবস্থা বুঝে হ্ুত্রতর 
আমগতো ধা লানা মারছে? সোমেন 
তে ৬হকালহ এটি। ধৃত প্রিয় দাস 





সম্পাদক_হীরেন বসু ৷ সম্পাদক কুকি দাপাল) প্রেস, ১২৩/১. আচা প্রথ 


“৫ লোড. বলিবাডা ৬ থেৰ 








এধং দত, কাইৰ. ড১, মত দেন 





Price—60 Paise 


ঘোড়া ডিঙিয়ে দিছীতে ঘাম বেতে 
যায়, ধেরেও আসে, আবার সিদ্ধার্থের 
সহঘোগে ভৃতীঘ্ন বা চতুর্থ শিবির 
রচনার কাজেও আদাজল খেয়ে 
লেগেছে। আর প্রপবের রুটি মেরে 
ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েও অশোক দেনের 
আক্রোশে বিন্ুদাত্র ভাট! পড়লো না, 
মড়ার উপর খাড়ার ঘা চালিয়েই 
যাচ্ছেন। কাউকেই “ডিসিগরিন' করার 
ক্ষমতা দিজী প্রণবকে দেয়নি, কেউ 
তার ধারও ধারে না। একবথায়, 
এক দণডহীন দণ্ডপানি রূপে, এক সভা- 
হীন সভাপতিনপে জীব আজ বে 
হয়েছেন, ত! সত্যিই করণ। কাজের 
কাজ কিছুই নেই, উপরস্ত অবাছিত 
উপভ্বব সিদ্ধার্থ রায়ের অনুপ্রবেশ 
বিপত্তির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। 
দেখে গুনে প্রণবও বুঝতে পারেন, 
দিলীকা লাড্ডু চিরকালের মত তার 
হাতছাড়!। আর কে-ন| জানে, 
মনত্রীগিরির প্রত্যাশায় এদেশে লক্ষ লক্ষ 
প্রস্থডক প্রণব অবিরাম ল্যাজ নাড়ছে। 
ব্যাপারটা তো ল্যাজ্--নাড়| কালচার । 

ঘাই হোক, প্রণধের আশঙ্কা 
ক্রমশই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে 
উঠছে, বিশেষতঃ রাজীব চক্র তথা 
‘গাং অব ফোর'-এর মতিগতি 
অধিকাংশ কংগ্রেপীদের যত তারা 
জেনগাম্মির উর্ধে ; কিছু একটা ইমেজ- 
বিল্ডিং ট্্যাটেজীর তাগিদটা তার এ 
কারণেই একান্ত অরুরী। কলকাতা 
পৌর নির্বাচনে কংগ্রেদ জয়লাভ 
করলে-ঘে সন্তাবলাটা প্রধল ছিল_ 
কৃতিত্বের দাবী তুলে দিল্লীর দুটি 
আকর্ণণ ঘেরূপ সহ হতে পারতো, 
ইমেজ-বিন্ডি-ঘ়ের সে ফিকিরটা 
কেঁচে যাওয়ায় প্রণবের 'লাষ্ট হোপ. 
বলতেও আর কিছু রইলো লা। 

শোন! যায়, সার্থকদামা ফন্দীবাজগণ 
ধে কোনও পরিস্থিতকেই কাজে 
লাগিয়ে ফায়দা তুলতে পারে। এড 
হক সভাপাতিজীও এক্ষেত্রে অনন্য- 
মাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। 
পৌর নিধাচনে ফলের পরাজয়ের 
দায়িত্ব অকস্মাৎ নিজের ঘাড়ে তুলে 
নিয়ে তিনি নাটকীর ভাবে 'প্দত্যাগ' 
ঘোষণা! করে বমলেন! কাজও হলে|। 
ঘটনার আকশ্বিকডায় উচ্চকিত হাই- 
কম্যাও প্রদাঘ শুনলেন, উপারাস্তর না 
দেখে ্রীপ্রপরকে 'শহীদ' ন! হয়ে 
নবোভমে এড-হুকী চালিয়ে যেতে 
বললেন, গোষীচক্রগুলির প্রতিও 
পয়োক্ষ জকুটি নিক্ষেপ করলেন। আর 
এদিকে ‘শহীদী ব্বাজনীতির' এক পোছ 
কম্মেটিকদ্‌ দেখে মাননীয় এড হক 
সডাপতিও বিজয়ী সেনাপতির মত 
মগৌরবে পশ্িম্বঙ্গীর কংগ্রেসী কাল- 
চারে পুনরায় ব্রতী হলেন। নিউ 
লীজ, অব লাইফ? কিন্তু ক’দিনের 
জন্তে? কংগ্রেসী কালচারে লগ 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত সেনাপতিগণ 
কা'দিনই বা ফাইটিং ছেড়ে (detente) _ 
ব্রত পাপন করতে পারবেন? 


» কিক ।তা-১৩ থেকে প্রকাশিত 1 


২7 শি নাস 


রিগিভারের গাফিলতিতে স্য়িতার হাজার 
হাজার আমানতকারীর স্বাথ বরবাদ হচ্ছে 








অষ্টবিংশ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা | “ শুক্রবার, ২৬শে জুলাই ১৯৮৫ £ ৬০ পয়সা 


জেল! কমিটি গড়া নিয়ে 
রাজ্য কংগ্রেসে বিরোধ 
নেতাদের স্বার্থে নুন ফুল বাজি 





জেলা কমিটি গড়! নিয়ে কংগ্রেসে 
বিরোধ দেখা দিয়েছে। তাই ক'গ্রেসের 
জেলা কমিটিগুলি নতুন ফর্গুলায় হচ্ছে 
না অর্থাৎ হুধ কমিটি পর্যন্ত কমিটি 
গড়ার পরিকয্পন! প্রদেশ নেতৃহ ত্যাগ 
করেছেন বলে জানা গেছে! 

আসলে কাগজে প্রচারিত জেল 
কমিটির বে ফনূলা বেরিয়েছিল 
নেট অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অজিত 
পাজার বু প্রিন্ট। 

কিন্ত যেহেতু নতুন ফর্ম লায় জেল! 
কমিটিতে বেশ কিছু নেতাকে ঢোকানো 
যাবে না তাই এপববাহুর ওপর চাপ 
দিছে নতুন ফুলি! বাতিল কর! হচ্ছে 
বলে জানা গেল। 

কংগ্রেস সুত্রে আরও খবর পাওয়া 
গেছে প্রণববাষ সভাপতি থাকতে 
থাকতেই নতুন জেল! কমিটি গড়ে 
ফেলার কাজ সারতে চাইছেন বেশ 
কিছু নেতা। 


যতনুর জান! গেছে আগষ্ট মাসের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জেলা! কমিটিগুলো 
পুনর্গঠনের কাল শেষ করে ফেলার 
চেষ্টা হচ্ছে। 
কংগ্রেসের বিভি্ণ শুরের নেতারা 
এখন দিল্লীতে রওনা দেওয়! শুরু 
করেছেন। উদেশ্য শি্সেদের জেলা 
কমিটিতে জায়গ! করার বাবস্থ। করা 
_ অপবা তাদের মনোনীত লোকদের 
ঢোকাণোর 


চেলা কমিটিগুলোভে 


ভাল 





বানুর পদত্যাগ নিয়ে হাইকম্যাণ্ডের 
সঙ্গে প্রণববা;র একট! ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু 
হয়ে গেছে। প্রণবধাব চাইছেন 
পদত্যাগ গ্রহণে বাধ্য করে হাই- 
কম্যাগুকে বেকায়দায় ফেলতে । 
শেঘাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


সঞ্চয়িতার হাজার হাজার আমা- 


নতকারীর স্বার্থ কুন হচ্ছে রিসিভারের 
টিলেমির অন্য 


লঞ্চস্িতার মালিকদের বিরাট 
লূকনো সম্পদ উদ্ধার করার দায়িত্ব ছিল 
বরো অঞ্চ ইনভেস্টিগেশনের হাতে। 
প্রথম দিকে বুরোর কর্মীর! খুব দক্ষতার 
সঙ্গে লূকনো সম্পদ উদ্ধারের চেষ্টা 
করে। 

কিন্ত তার পরে হঠাৎ অজানা 
কারণে ব্যুরোর কিছু কিছু কর্মীর কাজে 
শিধিলতা দেখা দেয় এবং সঞ্চয়িতার 
প্রতিষ্ঠাতা এবং অগ্ততম অংশীদার 
প্রয়াত শন্ভু মুখার্জীর লুকনো সম্পত্তির 


অনেকটাই এখনে! অদ্ধকারেই থেকে 
গেলো। 


প্রথম সারির যে সব এজেট 
সঞ্চায়তায় গচ্ছিত জনসাধারণের টাকা 
মেরে ফুলে ফেঁপে ঢোল, এবং প্রচুর 
সম্পদের মালিক তাদের গায়ে কোন 
অজ্ঞাত কারণে কেন হাত পড়ল ন! 
এটা একটা! গবেষণার বিষয়। 

সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে সক্কয়িতার 
সম্পদ উহ্ধার করা এবং তা বিক্রি করে 
প্রধানত: ৫ থেকে ১* হাজার টাকার 
কত্ত আমানতকারীদের মধ্যে টাকা 
ফেরত দেওয়ার দাদি দেওয়া হয় 
হাইকোর্টের নিযুক্ত এক রিসিভারের 
হাতে। 





এলাহাবাদ ব্যান্কের দুর্নীতি 
পম এবং দণ॥ 


এলাহাবাদ ব্যাদ্বের দুর্নীতির সংবাদ দর্পন ৮ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশ করেছে এবং এই পংবাদ ব্যাস্ক কর্মচারী মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি 


করেছে। 


এগাহাবান ব্যাঙ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশের জন্য 


অনেক অবোধ আদছে। ঘেহেতু আমরা সাময়িকভাবে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে | 


দুদগীতির তথা প্রকাশ করছি না এই সুযোগ নিযে কর্তৃপক্ষ এবং তার দালাল 
কিছু ইউনিয়ন নেত! প্রচার করছেন দর্পণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চেয়ে 


সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছে। 


এ ব্যাপারে একটা কথা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই বে দর্পণের 
২৮ বছরের পথচলা মাথা উ'চু করে পথ চলার ইতিহান, অনেক রবি মহারধির 
কেলেছারী ফাদ করে দেওয়ার ইতিহাদ। দর্পন কোনদিন কারও কাছে ক্ষমা 
চাহনি অথবা যাথ! নত করেনি । ভবিষ্যতেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। 

আমর! চালের জানাচ্ছি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে উকিলের চিঠি দিয়েছিলেন 
মানহানি মামলা করার অগ্ত, দাহন থাকে তারা দর্পপের বিরুদ্ধে সেই মামলা 


কঙ্ছন। 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক সংপর্বে আরও অনেক দুর্নীতির তথ্য আমাদের কাছে 
এসেছে এব" আরও তথা আম খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে ঘাব। 
জনগ্ার্খে এ বিশেন এক মহলের কাজের সুবিধার জগ্য এলাহাবাদ ব্যান্ের 


গুন 


বেতের কথা আপা $5; ছাপা হচ্ছে =, ম্যয় হবেই আনহা আবার সদ তথ্য 
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কিন্তু রিলিভার মহোদয় স্বপ্রীম 
কোটের কাছে এ পর্যন্ত উদ্ধার করা 
সম্পদের অঙ্ক ঘা পাঠিয়েছেন নগদে ও 
সম্পদে তার পরিমাণ ১৫ থেকে ২৯ 
কোটি টাকা। 

প্রান ছুই বছর যাবত রিসিভার 
স্চয়িতার আমানতকারীদের টাকা 
ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে কাভার 
নিয়েছেন কিন্ত এ পর্যন্ত তিনি যে সব 
স্থাবর সম্পতি অর্থাৎ থাড়ী, জমি, 
সিনেম! হল ফ্ল্যাট প্রভৃতি আটক করা 
হয়েছে তার অধিকাংশই বিক্রির কোল 
ব্যবস্থা করছেন না। 

এদিকে যত দিন যাচ্ছে দকরিতার 
আমানতকারীদের বৃক্ক জল করা লক্ষ 
লক্ষ টাকা রিসিভার ও তার কর্মচারী 
এবং আঁফদের খরচ চালাতে খরচ হয়ে 
যাচ্ছে । এ পদস্থ রিসিভার এবং ভার 





কেন পরধুয়তার ৮৮ 
বিক্ত বরে স্থপ্রীন কোটের 
নিয়ে আমানতকারীদের মধ্যে পপ 
করছেন ন! সে ব্যাপারে কলকা হার 
যহামান্ হাইকোর্টের হহ্ক্ষেপ 
করেছেন অনেক আমানতকারী। 

অভিন্রতা। থেকে দেখা গেছে কোন 
সংস্থায় যদি রিসিভার বসালো হয় তবে 
দে সংস্থার সমস্ত অর্থ রিসিভারের 
পেছনেই খরচ হয়ে যায়। এন 
ঘটনা বিরল নয় ঘে সম্পত্তি বিক্রি করে 
রিদিভারের খরচ পর্যন্ত চালাতে 
হয়েছে। 

সঞ্চয়িতার ক্ষেত্রে যদি এই অনা 
হয় তাঁছলে হানার হাজার 
আমানতকারীর ভবিষ্যং অদ্ধদার। 
তাদের ভাগ্যে এ পংস্ত বে টাকা উঠার 
কর! হয়েছে তার এক পয়নাও হবে 
না। 

সঞ্ধয়িতার রিসিভার মহোদয় ৫ 
আরামে আমানতকাতীদের টা 
গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। 
শেদাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 





লাৰা 


দ্য 


হয়| আহা গরোচিত 
হয়েছিল বলে পুলিশের গে 


চিত্তাভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর 
আগুনে পোড়ার ঘটনাকে তদন্তকারী 
গোয়েন্দার৷। আম্মহ্ত্যার প্ররোচনা 
বলে সন্দেহ করছেন। 

তদন্তকারী গোয়েন্দা দলের জনৈক 
অফিপারের মতে মহুয়াকে তার এক 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আত্মহত্যা করতে 
প্ররোচিত করেছে । যদিও মহুয়া রায়- 
চৌধুরী তার জবানবন্দীতে বলেছেন 
থে তার ভুলেই আগুন লেগেছে কিন্ত 
গোয়েন্দার! এই বিবৃতিকে সহজে মেনে 


নিতে পারছেন ন|। 

জনৈক গোরেন্দা অফিদারের 
ধারণা তার নির্দোষ স্বামীকে বাচানোর 
জন্তই মহুয়া লব দোষ নিজের ঘাড়ে 
নিঘ্বে নিয়েছেন। কারণ মছয়। জানতেন 
যার অত্যাচারে তিনি গায়ে আগুন 
দিতে বাধ্য হয়েছেন তার কথা! প্রকাশ 
করলে সেই আত্মীদ্দ তার স্বামীকে 


বিপদে ফেলতে পারেন। 
উক্ত গোয়েন্দা অফিদারের ধারণ! 


চিত্রজগতের ঘারা মহুয়ার ঘনিষ্ঠ তারা 
অনেকেই ঘটনা জানেন কিন্তু কামেল! 
এড়ানোর জন্ক তারা কোন কথা 


বলছেন ন! । 
গোয়েন্দাদের যে আত্মীয়ের ওপর 


সন্দেহে তার দহন্ধে ব্যাপক তদন্ত করে 
জানতে পেরেছেন ধে এ ভঙলোক 
ভীবনে কোনদিন পোজগার করেন নি। 
[তান বরাবরই আমীর স্বজনের পয়দায় 


ল মাহা 


তিরিক্ত, যার অন্ত মহা তার মানদিক | 
ভারপামা মাঝে যাকেই হায় 
ফেলতেন। 

মানমিক যহণা থেকে ছিদ্র 
পেতে মহয়! মদে আদক্ত হয়ে প 
কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা এতেও চাপা 
দেওয়া! যেত না। 

মছয়ার মর্যান্তিক মৃত্যু অনেক 
রহস্য উদ্মোচনের পথ বদ্ধ করে 
দিল। প্রকাশ পেল না এক প্রিযু্জনকে 
কিভাবে টাকার জন্তু তারই নিকট 
আত্মীয় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে 
পারে। 

তবে কয়েকদন গোয়েন্দা আফদার 
চাইছেন নতুন সুত্র ধরে এই ঘটনার 
তান্ত এগিরে নিযে ঘেতে। কিছু 
দেটা সকলের সহযোগিতা ছাড়া কতটা 
সম্ভব তা নিয়ে ঘথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

মহুয়ার অকাল মৃত্যু খুবই দুঃখ" 
জনক। আরও দুঃখজনক টাকার জন্ত 
কিভাবে রক্তের সম্পর্কে জড়িত এক 


আত্মীয় তাঁর প্রিয়জনকে মৃত্যুর দিকে 
ঠেলে দিতে পারে দেই ঘটনা। 


তবে গোল়েন্া অফিদাররা একটা 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, মহঘ্ার আগুনে 
পোড়ার ঘটন| স্বাভাবিক নয় এবং এ 
ব্যাপারে ওর দ্বামী প্রাক্তন অভিনেতা 
তিলক চক্রবর্তী পুরোপুরি নির্দোষ । 
আরেকটা সন্দেহ গোয়েন্দ৷ অফপারদের 
মধ্যে দেখা! দিয়েছে মহুয়ার মা ও বাবার 
মধো সম্পর্ক কতটা মধুত্। কেন তারা 
আলাদা থাকেন। একজন দমদমে 
আরেকজন বেহালায় মেয়ের কাছে। 






U দই ॥ 


সম্পাদকীয় 


প্রণবের এ কি অবস্থ| ? 


পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ই-কংগ্রেস প্রধান 
পরপ্রণব মৃখাজী কি মানাঁদক ভারদাম্য 
হারিবেছেন? সাশ্্রতিক দু-একটি 
ঘটনায় তীর স্বডাববিরদ্ধ আচরণে এই 
ধারণাই হর়। 

ট্যাংরা রোগের বন্তীতে কয়েক 
শত মাম্ষের চোখের সামনে একজন 
যুবকের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করলেন 
এবং কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল ও 
ডেপুটি কমিশনারকে তিনি যে ভাষায় 
গালাগালি করলেন তাতে অনেকেই 
অবাক হয়ে গেছে। 

এরপর আবার বেন্মীয় অর্ধমন্তরী 
জ্ীবিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সাংবাদিক 
সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কতকট! উপ- 
যাচক হয়েই ফেডাবে রিপোর্টারদের 
সঙ্গে অহেতুক বাদবিতওায় জড়িয়ে 
পড়লেন তাতে মবাই তাঁর অদহিষ্ণুত! 
লক্ষ্য করেছেন। অথচ অন্ত অনেক 
ই-কংগ্রে নেতার তুলনায় প্রণববা]ুর 
আচরণ বরাবরই শান্ত ও ধীর-স্থির যে 
ছিল একথা যারা তার অনেক কাজই 
সনর্থন করেন না তারাও মেনে নেবেন। 
হঠাৎ এন রেগে যাওয়াটা যোটেই 
স্ম্থতার পরিচয় নয়। 

মনে হয় তিনি কিছুতেই এক 
মুদর্তের জন্য ভুলতে পারছেন না বে 
তিনি আর ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় 
দুই নম্র স্থান অধিকার করেন না। 
ট্যাংরা বস্তীতে পরিক্রমার সমন তার 
সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে বেশ 
কয়েকজন এ অঙ্গের অতি পরিচিত 
মন্তান। ভোটের দিন থেকেই এ 
অৰুণে মারধোর হামলা ও খুনের 
ঘটনার ওখানকার পরিবেশ অপান্ত 
দ্বিল। ওঁর সঙ্গীদের উপস্থিতি 
স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেদনা! বাড়াতে 
এবং গ্ররোচনার সৃষ্টি হতে পারে এটা 
তার ভাবা উচিত ছিল। অন্ততপক্ষে 
একজন দাদ্রিত্বনীল ব্যক্তির কাছ থেকে 
এই ধরনের বিচঙ্গপতাই আশা করা 
মায়। 

তা না করে তীড়ের মধ্য থেকে কে 
ওঁর সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেছে 





রাজ্য কংগ্রেদ 
১ম পৃষ্ঠার পর 

রাজীব গান্ধী এই চাল বুঝতে 
পেরেই প্রণববাধুর ওপর খুব ঠাণ্ডা 


তার *'প্রতিবিধান” করতে নিজে 
ছাতে এক যুবকের গলা টিপে ধরা আর 
যাই হোক শালীনতা ও বিচক্ষণতার 
পরিচয় নয়। এরপর পৃলিণ কনটেবল 
ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনার তাঁকে 
সাহাবা করতে গেলে তাদের অভদ্র 
ভাবার গালাগালি করেন। এখানে 
তার পুনরাবৃত্তি কর। ঘাবে না, কিন্ত 
স্থানীয় লোকের সুখে মুখে আজ তা 
ছড়িয়ে গেছে। 

সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিদার তাঁর 
লিখিত রিপোর্টে সরকারকে 
জানিয়েছেন প্রপববানু কি ভাবা প্রয়োগ 
করেছেন তাদের সম্পর্কে এনং বহুলোক 
সেখানে তা শুলেছে। পুলি 
কমিশনার স্বয়ং পরে তদন্ত করে সত্যতা 
যাচাই করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা 
মন্তব্য তর পরিচিতর! বললেন। এটা 
তখনকার মত সঙ্গদোধে হয়েছে। হঠাং 
জঙ্গী হয়ে পড়েছিলেন নিজের প্রস্তুতির 
বিরুদ্ধে। 

এই ঘটনার পরে কেন্দ্রীয় অর্থময়ী 
শ্রীবিশ্বনাথ প্রতাপ দি'য়ের এক 
সাংবাদিক বৈঠকে তার উপস্থিতি 
বেমন রীতিনহিভ্তি তেমনই তার 
পরমতসহিষুতার অভাণ সকলের নজর 
কেডেছে। শ্রবিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে 
কথা বলতে না দিয়ে তার জবা দিতে 
যাওয়ার চেষ্টা সত্যই প্রচলিত রীতি 
নয়। সাংবাদিকর! তাও যেনে নিয়ে 
ছিলেন কিন্ত তার উনেখ করা কয়েকটি 
পুরোনো সংখ্যাতবের প্রানাণিকতাকে 
প্রশ্থ করলে প্রণববানু উত্তেজনায় ফেটে 
পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে 
দাড়িয়ে উঠে চেঁচাতে চেঁচাতে বলতে 
থাকেন: “তবে কি আম মিথ 
বলছি?” গ্রীনিং এই প্রশ্বের জবাবটি 
এড়িয়ে যান কিন্তু প্রণববাবুর আচরণে 
বেশ বিব্রত বোধ করেল এবং তশকে 
কোনরকমে নিরন্ত করে মাঝপথে 

ংবাদিক সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা 
করেন। 





(গভাজিংএক গরম গুরস্কার 


০০ 
নমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

এবছর সত্যজিং রায়কে 'দাদা 
সাহেব ফাল্কে পুরস্কার" বেওয়া হল। 
একই সংগে তীর 'ঘুরে বাইরে" ছবিটি 
শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক বাংলা ছবির পুরস্তারও 
পেল। এট বিস্ময়কর । সতাজিতও 
কম বিস্মিত হন নি তার ফাল্কে 
পুরন্ধার প্রাপ্তির জন্ত। 

ফাল্কে পুরস্কারের প্রথম প্রাপক 
ছিলেন দেবিকারাদী } সে সমরই জানা 
গিয়েছিল এই পুরস্কার প্রবর্তনের 
উদ্দেশ্ব ও তাংপর্য সম্পর্কে। ভেগারেন 
যেসব জীবিত চলচ্চিত্র শিল্পী এদেশীয় 
চলচ্চিত্র শিল্পে বিশেষ অবদান রাখতে 
পেরেছিলেন, তাঁদেরই ক্রমান্বয়ে প্রতি- 
বছর সন্মান স্বীকৃতি জানাবার উদ্দেশ্ে 
এই ফাল্কে পুরস্কারের নুচন! হয়েছিল। 
স্বীকৃতি পুরস্কারের অগ্রাধিকার সম্পর্কে 
বিতর্ক থাকেই-_-এাা স্বাভাবিক। দে 
প্রশ্নে ন! গিয়েও এ বছর পুরস্কার 
নীতির চরিত্র বদল নিয়ে যা ঘটল, তা 
রীতিমত অস্বাভাবিক ও অসংগত। 

সত্যজিং রায় ভেটারেন নন, তিনি 
এধনো সক্রিয়। তার সম্প্রতি নুক্তি- 
প্রাপ্ত ছবি ‘ঘরে বাইরে' এ বছরই 
জাতীয় পুরগ্কার পেয়েছে। তিনি 
চলচ্ছিত্র্জগত থেকে অবসর নেন নি। 
অনুস্থতাবশত; চলচ্চিত্র নির্নাণে তার 
বিরতি চলছে বলেই জানা যার। 
খবরে জানা গিয়েছিল, পরবর্তী ছবির 
জন্তু তিনি 'স্বিপ্ট' রচনায় ব্যস্ত। 
তাছাড়া তীর ছেলে সন্দীপ রায়ের 
ছবির জন্য চিত্রনাট্য ও সংগীত 
রচনাতেও মগ্র। এন অবস্থায় তাকে 
ফান্‌কে পুরগ্থার দেওয়া যেমন অনাক 
করে, তেমনি এটি নীতিবিরুদ্ধ 





ব্যাপার। 
পুজিবাদী কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্র 
যাধ্যযে সতাখিতের অবদানে বিশেষ 
উৎসাহী, বেশ বোকা যায়। 
1 জাতীয়তাবিরোধী রবীজ্রনাখেরউপন্থান 
৷ অবলম্বনে ততোধিক আপত্তিকর ছবি 
“ঘরে বাইরে'কে জাতীয় পুরন্ধার দিয়ে 
আবার তা নতুন করে প্রমাণ করে। 
| কিন্তু অত তড়িঘড়ি কালবিলম্ব ন! করে 
মত্যব্দিংকে এখনই ফাল্‌কের মত পরম 
পুরন্ধার দেওয়া হল কেন? তাহলে 


বদস্তদাদা পাতিলকে ঘিরে একটা | কিধরে নিতে হবে, কেন্্রীয় সরকার 
রাজীব বিরোধী চক্র ধীরে ধীরে গড়ে | আর কালঙ্গেপ না করে জীবিত 


উঠছে। 


সত্যজিংকে পরম শ্বীকৃতি দিতে চান? 


রাজীব এবং তার পরাম্শদাতারা | অথবা তাদের এমন ধারণা হয়েছে যে, 
এই চক্ককে অঙ্কুরেই শেষ করে দেখার | অনুস্থ সত্যজিং আর কোনদিনই 


জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 


কর্মক্ষম হবেন না? মতাই এটা 


মাথায় চাপ সুষ্টি করছেন যাতে প্রণববাণু, 
হজে সরানরি হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে 
কোন ঝগড়ার অদূহাত কটি করতে না 
পারেন। 
স্কাজববের কাছে এ খবর5 আছে 
লৰাব, মহারাট্ের প্রাক্ন মুখী 


এখন দেখার বিষয় প্রণববাণুদের | দিহা স্তিকর ৷ গত বছরও খে পুরস্থারের 
মত পোড়খাওয়া রাদনীতিনিদদের | সঙ্গে ৪* হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, 
সঙ্গে নবীন প্রধানমহী ও তার নবীন | এ বছর সত্য[জিংকে দেওয়া হবে ধলে 
পাগুচরদের ঠাণ্ডা লড়াইএ কে | দেই পুরপ্থারের সঙ্গে মূল্য বাড়িয়ে 


জের একলক্ষ টাকা করা হল-এ তো সেই 


চরম উৎংমাহেরই ফলশ্রতি! সতাই 
ধন্য সরকার, ধন্য সত্যজিং। 

বেশ কিছুদিন আগে অসুস্থ 
সত্যজিতের বিদেশে চিকিৎসার জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাধ্য সরকার মোটা 
টাকা দিয়েছিলেন এনং সত্যজিং তা 
গ্রহণ করতে কুঠাবোধ করেন নি। 
অভাবগ্রন্ত শিল্পী হলে অন্য কথা। 
কিন্তু সত্যজিং অবশ্যই সে পধারে 
পড়েন না। সরকারের আর্থিক 
সাহায্যদান গ্রহন অনেকের কাছেই 
মর্ধাদাব্যঞক হরে দাড়ার না। যেমন 
প্রয়াত গায়ক সাগর সেনের স্ত্রীর পক্ষে 
হয় নি। এমন অনেক অভাবী শিল্পীও 
হাত পেতে নিতে পারেন না এমন 
দান। কিন্তু সত্যজিং এন নন। 
তার যথেই থাকলেও দান গ্রহণে তিনি 
কথন! পিছপা! হন ন!। আর পুরষ্কার 
গ্রহণ? সেখানেও তিনি অক্লাস্থ। 
শুধুমাত্র ফান্‌কের এই পরম পুরস্কার 
প্রাপ্তিতে তিনি কিন্গিং নিশ্মিত। 
আহলাদিত কিনা বলতে পারব না। 
উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র পঞ্জী 

বিগত পাচ দশকের বিভিন্ন 
চলচ্চিত্ৰ ঘটনা, তথা, দলিল, শিল্পী 
বাক্তিত্ব নির্ণর ও বিকলে, ফষ্টধর্মী 
ছবির কথ, বেকালের ফিল্ম 


মণিপুরে বিচিত্র 


মণিপুরের রাজনৈতিক রঙ্গযঞ্চে থে 
বিচিত্র নাটক হয়ে চলেছে গত কয়েক 
দিন ধরে তা একযাত্র ই-কংগ্রেসী 


কালচারে সম্ভব। 
যাস্ত্রনভার সদপ্ত বাঢ়ানোর জন্য 


মুখম্্ীর প্রগ্রাব দরাপরি নাকচ করে- 
ছিলেন রাঞাপাল। প্রস্তাবিত মত্রীরা 
শপথ নেওয়ার অন্য দেজেওছে এসে 
অপেক্ষা করে করে বাড়ী ফিরে 
গেলেন--অথচ রাজ্যপাল এলেনই না। 
স্বভাবতই রাজাপাল এ ব্যাপারে 


ই-কংগ্রেস “'হাইকমাণ্ডের" নির্দেশ 
পালন করেছেন। এমন ঘটনার নজীর 


আর নেই! 

এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্য" 
সচিব ডি এন বরুয়া ভাবী মন্ত্রীদের জন্ত 
ছয়টি কামরার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
পতাকানহ ছয়টি পাগড়িও রাজভবনে 
বধারীতি হান্দির ছিল। শপথ গ্রহণ 
অনুষ্টানে বাজাবার জন্য মণিপুর 
রাইফেলসের ব্যাণ্ড উপস্থিত ছিল। 
একটু পরে হান্ছির হলেন সন্্রীক ছয় 
ই-কংগ্রেস বিধায়ক। কিন্তু এলেন না 
রাজ/পাল। এই নাটকের আগের 
অঙ্কে স্থানীয় স্বায়ওশাসন মন্ত্রী রাধা- 
বিনোদ কইজম টাকা পয়দা লেদ- 
দেমের গতির অভযোগে ইক্দলে 
পৌরখোর্ড বাতিল করে দেন। এই 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬পে জুলাই, ১৯৮৫ 


কো পানীর দক্গে নানা চুক্ষিপত্ত। টায় 
নিগিরণ, সিনেষা সংস্কৃতির বিবরন ১, 
বিনষ্ট চলচ্চিত্র প্রতিনিধি ও শিল্পীর 
সঙ্গে সাক্ষাংকার, চলচ্চিত্র ক্টির দিক 
নি প্রন্থৃতি দম্পকিত পকাশটি রচন! 
ও বিভিন্ন তথ্যধর্মী চিত্র সম্বলিত বিশিষ্ট 
চলচ্চিত্ৰ পল্পীটি প্রকৃতই মূল্যবান হয়ে 
উঠবে বলে প্রকাশ । এট প্রকাশিত 
হবে সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসে। যুগ্ম 
সম্পাদনার দায়িবে আছেন দিলীপ 
বন্যোপাধ্যা ও স্থগত সিংহ । 

হ্যা হী বিয়েটা, নিউ বিয়েটা, 
শীঁভারতলস্থী পিকচার্ম প্রতৃতি চিত্র 
প্রতিষ্ঠানের কথা, নির্বাক ছবির যুগ 
থেকে চতীদায। দেবদাদ, আলিবাবা 
প্রভৃতি ছবির বৃত্তান্ত, ধীরেন গাদুলী, 
নিরৱন পাল, বি এন সরকার, প্রযথেশ 
বড়া! সম্পর্কে আলোচনা, জওহরলাল 
নেহেরু ও ভি কে কৃ্ষমেননের ফিল্ম- 
সেমিনার, কালিদাস নাগের ফেস 
সংস্কৃতির আলোচনা, দেরিকারাণী, 
স্থলোচনা, গোহর, দুর্গা খোটে, লীলা 
চিটুনিশ ও কানন দেবীর বিভগ মতা- 
মত, বাবুলাল চোখাশী, মধু খোদ, 
অহীন্্র চৌঃরী, মধু শীল, বা! দ্র, 
সুশীল মন্ুমদার, রাদামোহন ভটাচায, 
লত্যজিং ৱা, মৃণাল দেন, তপন সিংহ, 
পিকে নামার প্রভৃতির নিবন্ধ ও বিডিও 
চলচ্চিত্র কমিটির রিপোর্ট এই পরী টিকে 
আর্ধাইত্যাল গুরুত্ব এনে দেবে বলে 
ঘোধণা করা হয়েছে। 


নাটক 


বোর্ড ই-কংগ্রেদ দলের পরিচালনায় 
ছিল। 
মানছি ন| মামৰ না 

এদিকে পকইজমকে দলের 
প্রাথমিক মদপ্ূপন থেকে দাদপে 
করেন মণিপুর প্রদ্নেশ ই-কংগ্রেস 
সভাপতি এল ললিত মিং। দল- 
বিরোধী কাকলাপের জন্য নাকি এই 
বাবস্থা । শ্রীকইদমের দাবি থে মুখ্য 
এবং প্রদেশ ই-কংগ্রেসের প্রধানের 
পরামশ অহ্সীরে তিনি পৌরসভা 
বাতিল করেন। তিনি ছস্রিদতা 
ছাড়বেন ন! আানান। শ্রীললিত সিংয়ের 
মতে শ্রকইলম পার্টির নীতি মানেন 
নি। পৌরসভ! বাতিল কর! উচিত 
নয়। এর ফলে মপিপুরের রিমাং 
কেইসিংংএর নেতৃত্বাধীন ছয় মাসের 
মন্বিম্ভা তীর সংকটের যুখে। 
ই-কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক এ কে 
এান্টনি এবং পর্বেক্ষক রাজেশ 
পাইলট এই সংকট যোচনের জন 
কয়েকদিন চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। 
তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা যেমন করেছেন, 
তেমনি রাধ্যপালের সঙ্গে আলাদা 
বৈঠকে মিলিত হন | এখন যা করেন 
হাইকমাণড অর্থাৎ শ্ররালীব গান্ধী ' 


দর্পণ ॥ শুকবার, ২৬শে জুলাই, ১৯৮৫ 


J 
f 


{ ্রীপতি নন্দী, 


খত বিদেশী গ্রতুদের পারে শুব স্তর্তি 
২ প্রার্থনা! নিবেদন করে ভারতীয় 
বা শ্রেণীয় আদি পুরুষগণ একদা 
॥ যে কাগ্রেসী কালচারের পতন করে- 
ছিল--আপন শ্রেণী-স্বার্থের তাপিদে_ 
তদীয় উত্তর পুরবগণের এঁকাস্ডিফ 
সাধনায় সে কালচার আদ পরিণতির 
চরম পর্যায়ে উপনীত। অর্থাৎ শেষ 
পধ্যায়ে, যার প্র আছি পর্য্যায় নেই। 
এ হেন বুর্জোয়া রাজনীতিতে 
“স্বাদ্েশিকত্া'র দৃষ্ঠা্তটি এই বে, এরা 
ব্বদেশীয় সামন্তশ্েণাকে পরম মিত্ররপে, 
তথা পরঘ দোসর রূপে, ভারতীয় 
কুষিজগতে কায়েম ক্ষরে রেখেছে, এবং 
জাতীয় জীবনের প্রধান শত্তি ভারতীয় 
কৃষক শ্রেণীকে দুর্বল, বিচ্ছি্, পশ্চাদপদ 
ও কোপঠাগা করে রাখার সমস্ত 
আয়োজন সম্পন্ন করেছে। উদদে্টি 
অতিশয় মহৎ £ কৃষি উৎপাদন সম্পর্ক 
( production relations ) ও কৃষি 
অর্থনীতিকে কজায় রেখে এমন ভাবে 
পরিচালন! কর! যাতে এক বেরা! 
অর্থনীতিকে তথা এক বিদেশ-নির্তর 
"স্বদেশী একচেটিয়া পুজিতস্বকে গড়ে 
তোলা ঘায়, কায়েম রাখা ঘার। আধা 
সামস্ততাস্তিক সমাজ বিন্তাসের উপর 
এরূপ এক বিবলাগ্গ পু'জিবাদকে গড়ে 
তোলার কোনও বিকল্প স্বভাবতই 
কালচার হতে পারে না। অতএব 
এহেন বেজন্মা ও বিকলাঙ্গ অর্থ- 
নীতিটির বেদীমূলে দেশ ও জাতির 
বঙমান ও তবিস্তখকে বলিদান করে 
রাখা ছাড়া এ বৃর্ষোরা শ্রেণীর কোনও 
ক্রালচারও নেই। এ কারণেই কুষি- 
ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীর “কালচার'কে 
চালু রেখেই ভারতীয় শাসকশ্রেণী শিল্প- 
ক্ষেত্রে “কম্পিউটার বিপ্রব' নামক এক 
নির্মম হঠকারী অভিযানে নেমেছে। 
বহুজাতিক পুজি, প্রবাসী ভারতীয় 
পুজি ও আমছানী-করা| প্রযুক্তিযিদ্তার 
ঘাবতীয় “হেভীওরেট' মাখার চাপিয়ে 
এবং 'বপতানীদুধী শিক্পায়ন'-এর একনিষ্ঠ 
| সঙ্কল্প নিয়ে ভরিতীয় শীসক্কুল যে 
{ উদ্লক্ষনের সঞ্বাস দেখাতে চলেছে তার 
। ফলাফল অকল্পনীয় নয়। 
|. জানা কথা যে, শুধুমাত্ৰ ভারতীয় 
। জনসাধারণের .বৃহ্তম অংশ নয়, 
1 ভারতীয় অর্থসীতিও প্রধানত; কুষি- 
নিউর। অধ্ব| বল! উচিত, ভুমি- 
অগজ-নির্ভর। লে কৃষি অর্ধনীতির 
1 অবস্থাটা এমনই যে, কৃষিতে আধুনিকী- 
করণের নামে কীটনাশক ছড়িয়ে সমগ্র 
ভূথগুকে বিষাক্ত করে ফেলার পরও 
কোটি কোটি তৃমিহীন চাদজীবী খেতে 
পলো না, কেননা কর্মদংস্থান নেই বলে 
খা কিনতে পায় না-তথাকথিত 


ত ঢ্রাজিক সার্কাস 


“‘উদ্ধত্তে ফলদ'-এর সরকারী গলাবাদী 
সত্বেও না। সামগ্রিকভাবে তলিয়ে 
দেখলে বোঝা যাবে, এ পরিস্থিতিতে 
গুধুমাত্র চাবীকৃলই মরছে না, গোটা 
কৃষি অর্থনীতিটাও শরশয্যায় শারিত। 

ভিত্তি যার এমন হয়, মরণ তার 
স্বভাবতই অনিবার্ধ্য। ভারতে 
শিল্পোষ্োগ বধার্থই আধা-উল্লত, 
মালটি-স্তাশস্কাল নির্ভর এবং অস্ততন্বে 
জর্জরিত, দেশের বেকার সমুদ্রের এক 
অতি ক্ষুদ্র অংশকে মাত্র ঠাই করে 
দিতে সক্ষম। শিক্পক্ষেত্রে আরোপিত 
এ ‘কম্পিউটার বিপ্লব'ও নবউদ্বোগে 
অমিক-ঘাতী। অবশেষে আত্মঘাতী 
হয়ে বুর্জোয়া সাধ-আহলাদের শোচনীয় 
পরিণামকে ডেকে আনবে। তবে 
কিনা, এ কম্পিউটার বিলাস যেদিন 
এহেন কংগ্রেশী 'ইডিওলজিক্যাল কাল- 
চারে'র শেষ শয্যা রচনা করবে, সেদিন 
কিন্তু কোনও বিদেশ প্র্থই কাগ্রেপী 
প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে দেবেন না। বরং “শেষের মে 
ভতবন্কর দিন”টিতে ওনারা শকুনিবং 
আহারকাধ্যে মনোযোগী হতে পারেন। 

. . 

জাতীয় সংহতি রক্ষার প্রশ্নে 
কংগ্রেসী আস্তরিকতা সম্পর্কে মান্গবের 
সন্দেহ দিনের পর দিন গভীর্তর হয়ে 
উঠছে। প্রশ্ন উঠেছে_একি সংহতি 
কালচার, নাকি বলকানাইজেশন 
কালচার? 

পাৱাব লমন্তা সম্পর্কে কেন্তরীয় 
কংগ্রেস সরকারের মতিগতি নিশ্চয়ই 
সন্দেহের উর্দ্ধে নয়_-তা দে হিন্দু 
সাংবাদিকদের একাংশ যা-ই বলুন না 
কেন। 'খালিস্থান আন্দোলনের তথা- 
কথিত প্রেসিডেন্ট অগজিৎ সিং চৌহান 
ও নিহৃত ভিশ্রনওয়ালের উত্থানের দঙ্গে 
পাপ্রাব কই রাজনীতির ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের অভিযোগগুলি কি শুধু- 
মাত্র আকালি নেতৃত্বের ? এই সেদিনও 
সুরিন্দর সিং নামে থে 'সন্াসবাদী’ 
নিহত হলো, তার পেছনে পাঞ্জাবের 
দ্বিধাবিভক্ত কংগ্ৰেদী নেতৃত্বের উভয় 
গোষ্ঠীর নামীদামী নেতাগণের গোপন 
মদত সম্পর্কে খবরটাও আজ আর 
‘সিক্রেট’ নয়। দিল্লীর কর্তাব্যক্তিগণ 
কিন্তু যথারীতি এ ব্যাপারেও চোখে 
ঠুলি, কানে ঠুলি “ফিট, করে বসে 
থাকা ছাড়া গত্ান্তর দেখছেন না। 
‘সন্ত্রাসবিরোধী’ কেন্্রীয় কংগ্রেস সর” 
কারের নতুন ক্কষান্রটি_ এটি টেররিষ্ট 
এ্াক্ট_প্রমোগ করে এ সমস্ত কংগ্রেসী 
নেতা তথা খালিস্তানী এনেন্ট গুলিকে 
গ্রেপ্ার ও প্রকান্তে বিচার করতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের এত অনীহা কেন? 


একদা আকালি মস্ত্িসভাকে ‘টপল্‌ 
করানোর অন্য বে জগজিং সিং 
চৌহানকে কংগ্রেসীরা মদত জুগিয়েছিল, 
এবং কংগ্রেদী হদতে গঠিত পাল্টি 
মগ্রিসভার ঠাঁই করে দিয়েছিল, সে 
যোগাযোগ সম্পর্কেই বা কংগ্রেস পক্ষ 
এত নিরুত্তর কেন 

আসলে শাদন দণ্ড হাতছাড়া হয়ে 
যাবার পর কংগ্রেসী মহাত্মাগণ প্রকাশ্য 
পথ ছেড়ে গোপন পথেই বিহার করে 
থাকেন। ১৯৭৭ থেকে এ ট্র্যাটেজীটা 
বহক্ষেত্রেই হয়ত সাময়িক সাফল্য এনে 
দিয়েছে, কিন্তু পরিবত্তিত পটভূমিকায় 
সেগুলিই আবার কংগ্রেমের বিপক্ষে 
বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে । পাঞ্জাবে 
যেমন, আসামেও তেমন, কংগ্রেদী 
মদূতে এককালে ‘বঙাল খেদাও' এবং 
পরবর্তীকালে খবদেশী খেদাও? 
বীভংসতা অনুষ্টিত হঞজেছে__“আহ?- 
ওয়ালারা তে! জনতা আমলে তাদের 
আন্দোলন শুরু করেছিল, গান্ধীর 
(মহাত্মা) ছবি সামনে রেখে বিশুদ্ধ 
কংগ্রেসী ঢং-এ সত্যাগ্রহ সহকারে। 
ওঝযাটে জাতপাতবাদী বর্বরতা ও 
সাত্প্রদারিক খুনোখুনির মূলেও তো সে 
একই কংগ্রেসী ভোটবানী চিপ, 
্টা্ট,। বাই হোক, আহ ফেনো- 
মেনন, চৌহান ফেনোমেনন, ভিজ্রন- 
ওয়ালে ফেনোমেনন, গুজরাট ফেনো- 
মেনন এবং নবতর পর্ঘায়ে টেররিষ্ট 
ফেনোমেনন ইত্যাদির প্রশ্নে কই 
রাজনীতি কতটা দায়ী, কিংবা আদৌ 
দায়ী কিনা, তার জবাব দেবার দ্বায়িত্ব 
অবস্তই কংগ্রেল নেতৃত্বের । তাহলে, 
দেশধাসীর কাছে প্রকান্তে নবাবটি 
উপস্থিত করতে একটা বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের দাবী কি অযৌক্তিক? 
ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জক্রী__জাতীয় 
স্বার্থে, গণতান্তিক প্রশাদনের স্বার্থে, 
জাতীয় সংহতির স্থার্থে, এবং এ সমস্ত 
প্রশ্নে শাসকশ্রেণীর কলঙ্ক মোচনের যদি 
কোনও সম্ভাবনা থাকে তাহলে 
কংগ্রেণী দলের স্বার্থে। কিন্তু কংগ্রেসী 
নেতৃত্ব সে সংসাহল দেখাতে সক্ষম 
কি? 

তবে কিনা সৎসাহস নামক বস্তুটি 
বংগ্রেমী “পলিটিক্'-য়ে কদাপি ছিল 
না, এবন তো নেই-ই।. বরং কংগ্রেসী 
'দাফলো'র প্রধান 'সিক্রেট'টি এই যে, 
দেশের যাবতীয় বিপত্তিকেই তারা 
অনায়াসে দলীয় সম্পত্তির মত কাজে 
লাগাতে পারে, ফামদাও তুলে শেয়। 
সাম্প্রতিক কালে মওকা বুঝে কংগ্রেসী- 
গণ বিপুল উদ্যযে তাদের দণ্যপ্রদ্থত 
িটিটেরারষ্া' আইনখানাকে 'গণতগের 


দেবা উপস্থিত করতে পেরেছে এবং 
নিজেদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
সন্বী্তাবাদ ও প্রশাসনিক 
অযোগ্যতাকেও আড়াল করে দিতে 
পেরেছে। বন্থতঃ। “নবীন নেতৃত্বের 
নিউ পলিটিক্যাল কালচার€-এর এহেন 
বিধানে মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক 
শ্রেণীর স্থাভাবিক বিঙ্ষোভকেও আজ 
“জনসাধারণের একাংশের বিরুদ্ধে 
অপরাংশের সম্প্রীতিবিরোধী কার্ধ- 
কলাপ'! ( “..t0 adversely affect 
the harmony among different 
sections of the people”) তথা 
“সন্ত্রাসবাদী কাধকলাপ” হেন মার্কা 
মেরে গল! টিপে পিষে মারা যাবে। 
ফ্যাসিষ্ট কালচার আর কাকে বলে? 


॥ তন ৷ 
অথচ, স্থাসনাদের মোকাবিলায় ইতি- 
পূর্বে আইনের কোনও অভাব ছিল না, 
প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টর চাইতেও 
অধিকতর ছিল। নতুন এক সর্বগ্রাসী 
শক্তিমত্ততার আদৌ কোনও প্রয়োজন 
ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, ফ্যাসিষ্ট 
কালচার, বলকানাইজেশন কালচার, 
কম্পিউটারী বিগ্নব, মাণ্টি-্তাশঙ্তালী- 
মহাবিপ্পব ও অত্যাধুনিক অন্্রল্জা 
বিপ্লবের হাত ধরে এক-বিংশ-শতাব্দী 
অভিমুখে বাত্রাপথে ভারতীয় রা 
“নায়কগণ ফ্যাসিবাদের ড্রাগন-পৃষ্ঠে চড়ে 
বসেছেন। তবে কিনা শোনা যায়, 
উক্ত ড্রাগন স্বয়ং বাহলকে ভঙ্গণ করে 
তরেই শধ্যাপারী হয়, তৎপূর্বে নয়। 
ঘেমন কালচার তেমন পরিণাম। 


পাঞ্জাবে গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের কমীঁদের 
ওপর গুলিশী অত্যাচার 


বিশেষ ত্রাইনের ম্বপব্যবহার 


পাপ্রাবে একদিকে প্রতিদিন সন্থাল- 
বাদী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের 
জেল থেকে খালাস কর! হচ্ছে আর 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তুদিকে হার! জাতীয় ধীক্য 
সংহতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
শক্তিশালী করার জন্তু এগিয়ে আসছেন 
তাদের উপর পুলিশী জুলুয় শুরু 
হয়েছে। 

এই রাজোর জন্য বিশেষভাবে 
রচিত আইনটির চরম অপব্যবহার করা 
হচ্ছে। এই আইনটি বিল হিপাবে 
পাশ করার লময় আইনমন্ত্রী পীঅশোক 
সেনের ঘোধণা__এটি বিরোধী দল- 
গুলির উদ্ভোগে গণতান্ত্রিক আন্দোলন" 
কারীদের উপর প্রয়োগ কর! হবে ন! 
আদ প্রহসনে পরিণত হয়েছে। 

বিভিন্ন বাম ও গণতান্ত্রিক দল- 
গুলির তরফ থেকে পাঙ্ছাবের রাজ্য- 
পালের কাছে এক ন্মারকলিপি পেশ 
করে বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
বজ্গায় রাখার জন্ত অন্বষ্ঠিত মিছিলের 
উপর হামলা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতাস্ত্রিক 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ট্রেড ইডনিয়ন 
এবং ক্রঘক সভার কর্মীদের মিথ্যা! 
মামলার হয়রানি এবং নিরীহ মাঙ্যের 
উপর অত্যাচার আজ সারা পাপ্রাবের 
জনজীবনে এক বিপধয় এনে দিয়েছেন । 
শ্রমিক-কৃষক-নেভার! 
আক্রমণের লক্ষ্য 

বিশেষ আদালতে মিথ্যা অভিযোগ 


এনে শ্রমিক-কধক আন্দোলনের ঝ্মীদের 
হয়রানি আগর দৈনন্দিন ঘটলা। 


স্মারকলিপিতে অমৃতসর, জলদ্বর, 
পাতিয়ালা, লুধিয়ান! ও অন্যান্য 
জেলার কয়েকটি পুলিশী জুলুমের 
ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয় যে 
সরকারের এই আচরণের ফলে উগ্রন্থী 
ও বিচ্ছিঘতাবাদীদের জনজীবন থেকে 
আলাদ। কর! ঘাচ্ছে না। পুলিশকে 
আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া সবেও 
শাস্তির নিছিল ব! সকল সম্প্রদায়ের 
মানবের মিলিত স্ভাকে বাতিল করা 
হচ্ছে। কল কারখানা ও খেত 
খাঘারে নানান সম্প্রদায়ের মান্য একত্র 
হয়ে নিজেদের কজি-রোজগার লম 
লিয়ে জমারেত করতে গেলেই পুলিশের 
পক্ষ থেকে নানান ধরনের বাধা 
আসছে! কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের 
নেতাদের মনগড়া অভিযোগের 
ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করে বিশেষ 
আদালতের সামনে হাদি করা হচ্ছে। 
নিরীহ যুধকদের বাড়ী থেকে টেনে 
এনে মারধোর করা হচ্ছে। 
হালিক-পুলিশ আঁতাত 
পা্াবের দি-পি-আই (এম) রাদ্দা 
কমিটির তরফ থেকে দাবী করা হয় যে 
আইন ও শৃথ্খল! রক্ষা করার নামে 
প্রশাসনে চরম দুর্নীতি চলছে। 
সাধারণ মায়ষের মনে বিক্ষোভ 
বাড়ছে। বানানে! ও হিথা! মামলা! 
দারের করে অন্বেক্ষেত্রে পুলিশ 
প্রকাঞ্তে এবং কখনও গোপনে মালিক- 
দের পক্ষাবলম্বন করছে। পুলিশ 
শেবাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


| চার 


দর্পন ॥ শুকুধার, ১৩ শে জুলাই, 


পশ্চিমবঙ্ধে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি [পতিত জমির ব্যবহার 
কিভাবে হবে? ৫ 


কান্তি বিশ্বাস 


যে কোন মানযকে হুন্থ দায়িবগীল 
ও সজনশীল নাগরিক হিসাবে তৈরী 
করতে শিক্ষার অপরিহার্ধতা - লর্বজন- 
শ্বীকত। এই শিক্ষার লবচেয়ে গুরুত- 
পূর্ণ ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। ছেহেতু 
এখানেই ভষিদ্তৎ জীবনের : ইমায়ত 










ছা, কেতু 


ওুরুবণূ্ণ ুরিকা'তপীছে 
শৈশবের চ 





সদর নিয়মাহবিতালহ অক্তান্ত চারি- 


হিক “শুনতে (রাবী বদি 
যথোপযুক্ভা তৈরী করার প্রয়ো- 
জীয় বাবস্থা বদন কর! না হয় 
তাহলে ভিন শিক্ষার্ভাকর্ণদীবন 


কোনটাই আত্াংখিত পর্খায়ে. উন্নীত . 


হতেণারেনা। ,২ 


এই দিকে স্ধোচিত গুরুত্ব 
আরোপ করেই শিক্ষা জগতের বাক্তি- 
গণ শিক্ষা, পরিকাঠামো রচনা 
বরেন। প্রথম ' বামফ্রন্ট দরফার 
সমস্তাসংহুল এই রাজ্যের দাছিত্বভার 
গ্রহণ বরে শিক্ষার বেহাল অবস্থার 
যখন হাল ধরেন তখন থেকেই এই বিধ 
টির প্রতিও ঘথোচিত গুরুত্ব দেওয়] 
হয়। গে ট। রা্জাব্যাপী নতুন,প্রাথমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন, হাঙ্জার হাজার শিক্ষক 
নিয়োগ, প্র!খমিক শিক্ষালয়ের প্রতি 
সমাজের লমন্ত ভয়ের. ছাত্রকে আক 
করার দৃঢ় সংকল্প লিয়ে বন্ধ উৎসাহ- 
সথলক প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়িত করা 
হয়েছে । তাঁর ফলে প্রাথমিক বিগা- 
লয়ে যে জোয়ার এনেছে দেই জোদা- 
রের স্বাভাবিক পরিণতি হিলাবে মাত্রা" 
তিরিক্র ছাত্রের ভ়ঙ মাধ্যমিক শিক্ষা" 
লগ্গগুলিতেও আছড়ে পয়েছে। প্রাথ- 
মিক শুরে ছাত্র সংখ্য! ৫৯ লক্ষ থেকে 
বৃদ্ধি পেয়ে যামস্রণ্ট সরকারের আমলে 
কয়েক বছরের মধো যেখানে ৮৫ লক্ষে 
উপনীত হুল তখন" অত্যন্ত সঙ্গত- 
কারণে এই যন্ধিত ছ্বাত্র সংখ্যার 
দায়ি মাধ্যদিক বিচালয়গুলিডেই 
গ্রহণ করতে ছবে। দেই দাদি 
পালন ঝরতে যেয়ে রাজো প্রায় ২ 
হাজার নিয়-মাধামিক বা মাধ্যমিক 
বিগ্যালয় স্থাপিত বিং7 উন্নীত করা 
হয়েছে ! ফসা্বর্ণ ১৯৭৭-৭৮ দালে 
ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত রাছে 
শিক্ষার্থীর জাব]! 


পাঠরত ২১ লক্ষ 


১৯৮৪-৮৫ সালে ৩৫ লক্ষে দীড়িয়ে:ছ। 
এই ভ্রুতবধনশীলতার কোন নম্গীর 
ভারতবর্ষের কোথাও খুদে পাওয়া 
ঘাবে না। 


এর মধ্যে গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে 


বৃদ্ধি পেয়েছে তার থেকে বেশি 
বালিকা বিসানয় স্থাপিত হয়েছে এবং 





মোমিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সং্া- 
মৃতকে বলুযমুক্ত করতে পেরৈছি। 
ফলে উপ্নভ পঠনপাঠন, নিয়মিত 
পরীক্ষা গ্রহণ ও তার ফল প্রকাশ 
সম্ভব হয়েছে । মাধামিক পরীক্ষার 
পাশের ছার শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে 
তাই নয়, প্রথম বিভাগে পাশের হার 
শতকর। « ভাগ থেকে বেড়ে ৮ ভাগ 
হয়েছে। ঘিতীয় বিভাগে পাশের হার 
২৫ ভাগ থেকে ৩২ ভাগে এশেছে। 


একইতাগে উচ্চ.মাধ্যযিক তরে 
বিভালয়ের সংখ্য! বৃদ্ধি পেছেছে। 
১৯৭৭ সালে ঘার সংখ্যা ছিল ৭৪৩ 
১৯৮৪ মালে এসে দ্রাড়িয়েছে প্রায় 
১১০০) উক্ত সময়ে ছাত্রসংখা! ৫৮ 
হাজার থেকে বুদ্ধি পেয়ে দাড়ি্জেছে 
সাড়ে ৩ লক্ষ। পরীক্ষার ফলাফল, 
পঠন পাঠনের অধ এ স্বাস্থাকর 
উন্নতিতে ভান রাজ্যের শিক্ষাবিধ- 
গণও চমৎকৃত হয়েছেন। 


রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ও 
প্রারভিক শিক্ষার হিষয়বপ্তগুলিকে 
সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করতে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার 
সাথে সামগ্রন্ত বিধানের জন্য স্থাপিত 
হতেছে_'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষ। 
গবেষণা প্রশিক্ষণ পরিষদ ॥ বহদৃখী 
কাছের ছান্সিত দেওয়া হয়েছে এই 
পরিধ্দকে। আজ ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষাবিদগণ আসছেন 
এই পরিষদের কাজ দেখে অসথপ্রাণিত 
হওয়ার জন্ত, শিক্ষা গ্রহণ করার জি। 


রাজ্যের শারীরিক প্রতিবন্ধী 
যারা আছেন তাঁথের প্রতি সামাহ্িক 
দায়িত্ব ঘি ষদাধধতাবে প্রতিপাপিত 
না হয় তাহলে এর খেকে দুধের 
ও বেদনার থাকতে 





আর কিউ 


পারে না। দেদিকে লক্ষ্য রেখে 
রাজ্যে অধিক সংখ্যক এ জাতীয় 
বিগালয় স্থাপন করা হয়েছে ও সর- 
কারের ঘাটতি ভিত্তিক সাহার 
আওতায় জানা হয়েছে। 


-সৃস্কৃত শিক্ষাকে আমর! বখোচিত 
গুরুত্ব দিতে চাই। দীর্ঘদিনের 
অবহেলার দন্ত টোল ও. চতুল্পাঠির 
ক্ষেত্রে যে অহ্বিধার সুটি হয়েছে 
অচিরে তাকে দূরীভূত বরে শংস্কত 
শিক্ষায় নতুন প্রেরণ! ' ছা করতে 
আমরা কতসংকল্প। 


ব্দামাদের যতো! সমান ব্যবস্থায় 
শিক্ষান্তে চাকুরীর কথা এক দ্িবান্বপ্ 
ব্যতীত আর কিছু নয়। সেনস্ত 
নিযগারিগরী বিশ্থালক্স হতে রাজোর 
তরুণ লমাদের এক অংশকে অস্ততঃ 
উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবনস্বী হতে 
সাহাঘ্য করায় জন্য কয়েকটি নিঘ়- 
কারিগরী ধিন্তালয় স্থাপিত হয়েছে। 
এইসব কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষণণ্রাপ্ত 
হওয়ার পর শিক্ষার্থীগণ ঘদি নিশ্চিত- 
তাবে চাকুরী না পায় অথবা আধিক 
প্রতিষ্ঠানের অর্থাহকুল্য পেরে দ্বাধীন- 
ভাবে কর্মশাল! স্থাপন করার যোগ 
না পাদ তাংলে এই শিক্ষা! তাদের 
কাছে নিরর্থক হতে বাধা । দেক্ষেে 
রাজা সরকারের ক্ষমতা একেবাবেই 
সীমিত। তত্মন্বেও চেষ্টা করতে 
হবে _এই রাবস্থাকে যীতেুশক্িশ।লী 
করা যায়। 


মাধ্যমিক শিক্ষকদের সুধোগ 
সুবিধার ক্ষেত্রে থে বাবস্থা ইতিমধ্যে 
গ্রহণ কর! হয়েছে তাতে নি্ধিধায় 
বলা দায়; ভারতববের কোন রাজ্যে 
এত স্থধোগ নেই। সেইজনা অধিক 
সামাজিক দায়িত্ববোধে রাজ্যের 
শিক্ষবগণকে উদ্ধ দ্ধ হতে হখে-_তা 
না হলে শিক্ষক সমাজ ভবিয়ৎ 
বংশধরদের কাছে দায়ী থেকে 
যাবেন। 

অস্মমন্ধটির কোন অবকাশ নেই। 
আগামী দিনে ঘে স্থহোগটুকু আমাদের 
সামনে আমবে সেই স্থযোগের সাহিক 
মখাবহারের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা 
ও উচ্চশিক্ষার নংযোগ রক্ষা করে এই 
শিক্ষার স্তরকে অঙ্গবুত করার অন্য 
প্রয়াদ নিরবদ্ছিঙ্াষে পরিচালিত 
করতে হবে। আশা করবে] 
শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত মাহযের 
সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজ্গনে গঠনঘূদক 
ষমালোচনা এবং উপদেশকে যূলধন 
করে রাঙ্গা সরকার তার দ্বাদ্বিত্ব 
এক্ষেত্রে সাচলোর লাথে পালন করছে 
সক্ষম হনে। 


-ঝাষেল1! আজও বাড়ছে। 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম গঞ্জে ঠিক 
পতিত জমি খু'জে পাওয়া আঙকাল 
মুশকিল। পতিত জমি ও সোনার 
পাথর বাটি লমান ব্যাপার। গত 
তেরো চৌদ্দ বছরের মধ্যে জমি 
জায়গার সংজ্ঞ! পান্টেছে | জমি নিয়ে 
ছাঙ্গাম! শেড়েছে। জহির ব্যাপারে 
বেনামী 
আমি, উদ্ধারের বাপক অভিযান 
অবস্বই সফল হয়েছে এবং এর জন্য 
বাধ সরকারের বখাধোগ্য কৃতিত্বের 
কথ] ডো মানতেই ছবে। বেনামী 
জমি উদ্ধার করে তা! সঠিক লোকের 
হাতে বণ্টন করার কথ] অব্য 
আল!দ1। তবে বাম মরকার আমার 
পর বে-আইনীত!বে লুকানো জমির 
মন্ধন মিলেছে। অক্তায় ভাবে 
সত্ব ভোগকারী মালিকের হৃদকম্প 
বেড়েছে । 

কংগ্রেণীদের পক্ষে কোনও 
কালেই জমি উদ্ধার কর! সম্ভব নয়। 
সম্ভব ছিল ন)। বিহার ওড়িশ! রাছো্যে 
বেনামী অমি পতিত শযির পরিমাণ 
হিসাব করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে করার 
ঘ্রকারই নেই। লোকের বাড়ীর 
মানের ছোট পথও কোথাও 
কোথাও বেনামী জমি ছিলাগে বিলি 
হয়েগেছে। পতিত জমি পাওয়া 
যাবে কোথায়। বিহার ওড়িশা 
কেন, ভারতের অন্ত বরাণ্ডোও বেনামী 
জমি উদ্ধার ঠিকমত হয়নি । বিনোরা 
ভাবের পদঘাত্রা ফল কিছু হয়েছে 
বলে মনে হয়নি। -বড়লেক 
জমিদার! লোক দেখানো) দান 
ফরেছেন। জমি বন্টন বনে, প্রকাশ 
করা, সরকারের কাছে সমর্পণ করার 
মত মানমিকতা নেই ভাতে। ছিল 
না কোনও তাগিদ ব! ভয়্। তাহলে 
কি তাবে হবে পতিত জহি উদ্ধায়। 
সারা তারতে ধখন জমিত সঠিক 
বণ্টন হবে, যখন জমির সঠিক ব্যবহার 
কর! হবে তখনই দেশের আর্থিক 
অবস্থা পরিবর্তন হুবে, গ্রামের মানুষের 
চিরছথে অবশ্যই কমবে | পশ্চিমবঙ্গে 
বর্তমামে থে সব জাম হাতে এসেছে 
গরীব মাছষের নেই দষিগুলো কি 
সঠিক ব্যবহার কর! হচ্ছে? ইনভিয়ান 
রুরাল মাম কদুনিকেশন নামক 
সংস্থার সম্পাদক বি, কে মুখো- 
পাধ্যায়ের ইচ্ছা এই মংস্থার ছারা 
একটি সমীক্ষ। চালানো । 


সমীক্ষার ঘারা জানা দরকার 
উদ্ধৃত জমি বণ্টন হবার পর নতুন 
মালিক হার সঠিক বাবার করেছেন 


টা 
অস্থাতী 
কিনা। বাবহার করলে তা ।* 
ভারে করছেনল। কতট। ফসল 


উৎপঞ্জ করা হয়েছে এ জমির ঘার]। 
জমির প্রতি, প্রকৃত প্রাণের টান 
এসেছে কি নতুন জমির খালিকের 
মনে? থে সব ছতভাগা আমের 
কয়েক পুরুষের ' কোনও সদন্তই জমির 
মালিক ছিলেন ন! ভার! মরলারের 
কাছে অমির পাটা পেকে পুনরায় 
জমির প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন কি না? 
তারা চি চাধ করে সোনা ফলানোর 
চেষ্ট। করছেন? তাদের অনেকেই 
জমি কি ফেলে রাখছেন না? 

পতিত জমিতে নান! রকম ফল 
চাঘ করা হর, ফদল তোল! ঘায় নানা 
রকম। রাজ] তরকারের বন বিভাগ 
এদিক থেকে যথেষ্ট ওগিপ্নে এমেছেন। 
বন বিভাগের গ্রামীণ বনছজন প্রকল 
গ্রামের মাহুষের কাছে গৃহীত হচ্ছে 
রাজা ঘরকারের অস্ত সংস্ব। স্টেট রেন্ট 
ডেডলপম্েণ্ট করপোরেশন কিংব) 
পালপ এগ পেপার কর্পোরেশন 
কাজ করছে এই বাবছে। গ্রাম 
গরে বাশ গাছের বীদ্দ বিতরণ 
করছে একটি মংস্থা ঘা] উৎপাদিত 
বাঁশের কিছু নেবে কাগজ কলের 
জন্ত। বাকি নেবেন জমির মালিকক । 
জমির মালিকানা! সত্ব পান্ট:বে না 
কোনও বিন । বন বিভাগ বর্তমানে 
জুলাই মাসেই চার! গাছ বিতরণ 
করছে। মহাকরণ থেকেও গাছ বিতরণ 
করা হচ্ছে। 

শহরের মাহুঘও সামান্ত জমিতে 
অথবা ছাদের টবে নালা রকম ছোট 
গাছপাল| লাগাতে পারেন। ফল 
হবে পরিবেশ দুবণ দূর কর!। পতিত 
জমিতে কিছু গাছ লাগাবার পর সেই 
গাছ বড় ছলে বন বিভাগ কিনে 
নিতে পারেন। এই বিষয়ে রাজ) 
সরকারের যন বিভাগের সঙ্গে ঘোগা- 
যোগ করতে হবে। শুধু সরকারের 
দার দাঞিতে নয় সাধারণ মাছুধকেই 
এগিয়ে আসতে ছবে। লাগাতে 
হবে গাছ । গাঞ্চ। সড়কের ধারে। 
খাদের পাড়ে গাছ লাগাতে আপনি 
নেই। গ্রাদে তো বাশ গাছ কমে 
আসছে। বাশ থাকলে গ্রামের 
মাঙ্গষের আর্থিক হূর্গতি দুর হতে 
পারে। উত্তর প্রদেশের গ্রামে প্রধান- 
মন্ত্রী যাবার আগের দিনে হাজারে 
হাদারে বাশের গোড়া (চার! বলা 
চলে) বিতরণ কর! হয়েছে। পশ্চিম; 
বঙ্গে বাশ চাষ বাড়াধার কথা ভাবা 


শেযাংশ ২৪ পৃষ্ঠার 


পন ॥ শুরুবায়, ২৬ শে হুগাই, ১৯৮৫ 


“কন্ড্রীয় গরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ 
বন্ধেরফলে কাজের ক্ষতি বেকারী বাড়ছে 


কেন্্রীস্ সরকারের প্রতিটি দপ্তয়ে 
আদ ছুধছর হতে চলেছে কোন নতুন 
নিয়োগ একেবারে বন্ধ! এর ফলে 
বিশেষ করে শিক্ষিত যুঃকদের মধ্যে 
বেফারীই শুধু বেড়ে বায় লি 
সরকারের দগ্তরে কাজকর্ম দাকণ 
তাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 

যানীব গান্ধী কয়েকখিন আগে 
দ্বাধী করেছিলেদ যে 'তার মায়ের 
আমগের চেয়ে তার আমলে সরকায়ী 
কাজকর্ম অনেক বেশী তৎপরতার সঙ্গে 
হচ্ছে। তায় এই দাবী যে মোটেই 
বাগুয ভিত্তিক নয় ভা কেন্তরী় সর- 
কারের কারীদের সংগঠনের পক্ষ 
থেকে বারে বারে জানানো হয়েছে। 
কিন্ত প্রচার যাধাম যধন তার সহানন 
তথন বড় রকমের বিপর্যয় না হওয়া 
পর্যন্ত এই ঘটন! নজরে পড়বে না 
সকলের। তিলে তিলে অংক্ষ্ 
মানুষের কতবটা গাসহ! হয়ে ঘাগ। 

বেন্ীয় সঞ্তকারেয দরে দপ্তরে 
নতুন নিঘ্বোগ একেবারে বন্ধ করার 
বেকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই 
বয়সের সীম! ইতিমধো পার হয়ে 
গেছে। তার! আর জীবনে কোন 
স্থঘোগই পাবে না। অল্তান্ম আরও 
অনেকে শী্রই একই কারণে অঘোগ্য 
বিবেচিত হবে। উপায় না পেয়ে 
যারা কেন বা কোন বেগরকারী 


সংস্বাহ চাকরী জোগাড় করেছে সে 
বব ক্ষেত্রে তার! অত্যান্ত কম বেতনে 
অথাছধিক যেহনত করে চলেছে। 
অন্য কোনরকম স্থখোগন্থবিখার কথা 
ত অবাস্তর। শ্রেফ পেটের দায়ে 
মুখবুজে অবিচার যেনে নিতে বাধ্য 
হচ্ছে। যেহেতু তাদের কাজে অভিজ্ঞ] 
নেই সেই অন্ভুহাতে মালিকর! তাদের 
এইভাবে কম পারিশ্রমিকে কাজ 
করিয়ে নিতে পারে। একট! নির্মম 
শোষণের শিকার তারা আদ । 

সকলেই জানেন ঘে সরকারী 
সংস্থা ও ঘে কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পে 
চাকুয়্ীতে গুণের বিচার করার 
দাধারণত ছুটে! সুঘোগ থাকে। ধন 
দপ্তরে কেউ অবসর গ্রহণ করে তার 
জাগ্গাদ্র কাকে নিয়োগ করা হবে 
তার বিচার যোগ)তা অহৃদায়েই হয়। 
আর হখন নতুন ঘণ্তর খোল! হয় 
অথব। নতুন প্রকল্প চালু হয় তখনও 
যোগাতা অহ্সারে নিয়োগ হয়। 
পুরোনো দপ্তরে ঘারা ভাল কাজ 
করেছেন তাদেরই এই নতুন কাজের 
জন্ত বেছে নেওয়া হঘ। 

সাধারণত কেন্রীঘ্ সরকারী দপ্তরে 
বহরে শতকর! ১ থেকে ১৫ ভাগ 
কমী’ অবসর গ্রহণ করে। আজকে 
সেই হার বেড়ে হত্জেছে শতকরা £ 
ভাগ। এই হার বাড়ার অন্যতম 





ঢাকবিভাগে মন্তুত আইন চালু হন 


বহরমপুর পোষ্ট অফিলে কি নিছ্ছের 
কাজ নিজে কর ব)বগ্থা চালু হয়েছে ? 
ব্যাপারটা অভিনব সন্দেহ নাই। 
তবে ফবে থেকে এই ধাবস্থা চালু করা 
হলে] এবং কে আদেশ দিলেন এটা! 
জমলাধারপের'জান|র অধিকার নিশ্চয়ই 
আছে। এবং সেই দাবী উঠেছে। 
সংবাদে প্রকাশ, মূর্ণিদাধাদ কালেক- 
টরেটের কর্মী” নিয়োগ সংক্রান্ত প্রায় 
নাড়ে তিনশো ইন্টায়ভিউএর চিঠি 
রেদিষ্ী ডাঞ্চে প্রার্থীদের কাছে পাঠা- 
নোর নি্ান্ত হয়। বহরমপুর পোষ 
অফিগ থেকে বলা হয়-_"এত কাজ 
করার মতে] লোক আমাদের নাই। 
তাই আপনার! ২/১ জন লোক 
পাঠান । 211৮6 এবং ৬৮৪ তারিখে 
কালেকটরেট থেকে দু'জন কমী গিয়ে 
পোষ্ট.অফিসে কাম করে এসেছেন। 
অর্থাৎ, এ চিঠিগুলি রেজি্্রীর রসিদ 
লেখা, শীলমোহর করা, ইত্যাদি সবই 
করেছেন তার।। 


সবাই জানেন, পোষ্ট অফিদে মুখ 
দেখে কান করার আইন নেই। 
অনুরোধ উপরোধের স্বান পোষ্ট 


অফিন নয়। প্রতিটি কাজের জন্য 
পয়সা খরচ ( ডাকটিকিট কেনা, 
মনিঅ্ডর কমিশন ইত্যাদি) করতে 
হয়। যে চিঠিগুলো যেজিট্রা হচ্ছে, 
নেখাদেও উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগাতে 
হয়। তাহলে গেইট অফিসের কমীরা 
লেকান্র করবেন ন! কেন? কেন 
শ্রেরককে সেই দ।য়িত্ব নিতে হবে। 

গোষ্টমান দি বলেন--অতে! 
চিঠি বিলি করতে পারবো না, তাহলে 
ফি চিঠি বিলির দারিত্ব নেবে 
প্রাপক অথবা প্রেরক ? 

বাইরের লোক দিয়ে পোষ্ট অফি- 
সের কাজ করানো কি চরঘ বেজাইনী 
কাম নয়। এই বেমইনী কাঞ্জ 
করার আদেশ দিলেন কে? এবং 
কোন অধিকারে? কর্তৃপক্ষ কি এই 
বেআইনী কাজ সমর্থন করেন? 
বাইরের লোক এনে অগ্রাবে ধিন! 
মদুরীতে কাজ করানোর প্রশ্নে কী” 
ইউনিয়নগুলোর বক্তবাই বা কি? 
এই সব প্রশ্ন নিয়ে জনদাধারণের মধ্যে 
ব্যাপক ও তীত্র আলোচন! হচ্ছে। 


! খণকঠ 


কারণ হল যে দেশ ভাগের সমন খারা 
কেন্ত্ীক্স সরকারী দণ্তরে ভতি হয়ে- 
ছিলেন তাদের অনেকেই একনঙ্বে 
এবারে অবদর নিলেন। দে দয় 
নতুন দপ্তর তেমন গড়ে ওঠে 
তেমনি পাকিস্তানেও বেশ কিছু চলে 
ঘান। প্রায় ৩৪ লক্ষ কেন্দ্রীয় লর- 
কারী কর্ষচারীর মধ্যে শতকরা 
« তাগ অবদর নিলে তার সংখ্যা! 
দাড়ায় গ্রাম দেড়লক্ষ কর্মী। এদব 
ক্ষেতে নতুন লোক ন! নিয়োগ করলে 
হারা” প্রথম. কর্মরত তীরের উপর 
কাদ্রের চাপ বাড়ে আর কাজের 
উতৎকর্ধতাও কমে যায়। 

সরকারী নীতিতে কেমন দূর- 
দর্ণিতার অভাঁধ রয়েছে তা বাস্সদূত- 
এর কী নিয়োগে বোঝা! ছাগ্র। 
দেশের বেসামরিক বিমান পরিবহনের 
প্রতিশরতি দিলেও এরজন্ুঠ কোন কর্মী 
ভি করা হয় নি। সরকারের 
অস্তান্ক দপ্তর থেকে লোক নিয়ে এদে 
জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হয । 
এর ফলে আগেকার দণ্তররের কাছের 
যেমন ক্ষতি, হয়, বাদুদুতে কর্ণ- 
তৎপরতার অভাব তেমনি নজরে 
পড়ে। কোন কর্মী” তার চাকুরীর 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সদ। অনিশ্চিত থাকলে 
উদ্ধম নিয়ে কাঁধ করতে পারে না। 
কাজেয় উৎকধ'তাও ঘে হাস পায় 
একথা নকলে জ্রানে। তাছাড়| 
অস্থায়ী কমী'দের কম মজুরী দিয়ে 
কাজ চালানো হু কোন কোন 
অফিসে । দপ্তরের কাজে একেব'রে 
অনভিজ্ঞ এবং প্রযুক্তি বিভায শিক্ষণ 
প্রাধ না হয়েও এর! এমন কাছের 
দাল্নিত্বে থাকে হা বীতিবিগহিত। 

সাধারণ বীরদের কাদের চাপ 
কেমন বেড়েছে তা দ্রানতে হুদ রেল 
দরের নজীর দেখা দরকার। কাদের 
চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলের আয়ও 
কদেছে। পরিণামে দুর্ভোগ ভুগতে 
হচ্ছে লাধার্রণ ঘাত্রীদের। মাল চলা. 
চলের অনিশ্চমনতাও বেড়েছে অনেক। 
বাহাদুর নেওয়ায় জন্য নতুন গাড়ী * 
চালু হয়েছে আর ফোন কোন ক্ষেত্রে 
পুরোনো লাইনকে বাড়ান হযেছে । 
অথচ এরজন্য কী” বাড়েনি । একজন 
ইন্ছিন ডাইভার গড়ে ১৫ ঘণ্ট। কাদ 
করতেন আগে। এখন তার চেখে 
অনেক বেশী কাজ করতে হত্ব। এই 
ভাবে বেশী যেহছনত করার ফলে 
তাদের কাছে মোটেই ভাল কান 
আশ! কর) ঘা না। এতে রেল 
চলাচলে বিপদের আশঙ্ক! বেড়ে ঘাম 
মাত্র । পরিশ্রান্ত কোন মাহুয সব 
সময় সতর্ক থাকতে পারে না। 


একই ভাবে ট্রেনে টিকিট পরী- 
ক্ষকদের সংখা! এত কমে গেছে থে 
ধার! কাজ করছেন তাদের উপর চাব 
বেশী। ফলে ঘথারীতি টিকিট 
পরীক্ষা হয না এবং রেগের আয 
ঘণেষ্ট কমে গেছে। 

নধার্ন রেলওয়ের গাড়ী বেড়েছে 
আগে তুলনাঘ্ কিন্তু কম বাড়েনি । 
সরকারের কাছে €,*** কম! নিয়োগ 
কার জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যাত 
ছয়েছে। এর পরিণাম কি হবে তা 
নহলেই অহমেত্ন। 

সবচেয়ে শ্রশ্ধক স্বার্থ বিরোধী 
নীতি নেওষ! হয়েছে ডাক ও তার 
বিভাগে। গোড়ায় বড়রকমের কর্মী- 
দের গরহাছির! মোকাবিল| করায় 
জন্য অস্থারীতাবে কিছু কম নিয়োগ 
কর! হয়। মৌধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়ে যখন নতুন করে ভর্তি হবে তখনি 
এদের পাকা চাকুরী দেওয়| হবে। 
কিন্তু কার্ধত এর! বছরের পর বছর 
অস্থায়ী রগ্রে গেছেন। একমাত্র 


11 পচ ॥ 
দৈনিক ১৬.:* টাকা মজুরী ছাড়া 
এরা আজ কোন সুবিধা, যেমন, 
হাগগীভাত] প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ছুট- 
ছাটা ইত্যাদি তোগ করেন না। 
এমনকি টিফিনের অন্য-ছুটি পান না। 
থেতে ধেতে হলে বাড়তি আধ ঘণ্টা 
খেটে দিতে হয়। আবার এসব অস্থায়ী 
ক্মীদের নাধারণ স্থায়ী কর্মীদের 
ন্যাধ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে লাগানে! হয় পরে পাক। 
চাকুরী লোত দেখিয়ে । সম্প্রতি আর 
এম এল কমী থে ধর্মঘটের সময এদের 
ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজ্ধে.লাগানো হয়। 
আজকে এই শ্রেণীর কমীদের মনে 
ক্রমশ সরকারের উপর তরস] কমে 
আসছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও পেটের দায়ে 
এর! এই জুলুমের শ্রিকার হয়ে 
রয়েছে। 


'বে-দকারী বিষান চলাচল ঘূৃধরেঃ 
হালও অনুয্ধপ। এখানে বার! "অপা- 


শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় 


নষ্ট করার চন্্রান্ত? 


বিগ্ডাসাগর সমবায় ব্যাঙ্ক ঝাড়গ্রাম 
শাখার কয়েক মানের ক!ধ্যকলাপ এবং 
অন্তর্থন্ব লক্ষ্য করলে বোঝ। ঘাবে ঘে 
এট পরিকল্পিত চত্রান্ত। ঝাড়গ্রাম 
মহকুমার এই এতিছানিক ব্যস্ককে 
নষ্ট করার কাজ চলছে। অনেকেই 
হত জানেন না যে সারা মেদিনীপুর 
এর মধে] একমাত্র ঝাড়গ্রম রাঞ্চ 
কয়েক লক্ষ টাক! লাতদেয় প্রত্যেক 
বদর, অন্য সমস্ত ব্যান্কের থ/টতি 
চলছে। 


মমবাছী বিপদ হারার মৃত্যুর 
পর আও পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক-এর চুনকাষ 
পর্যন্ত কর। হছনি। এক এক করে 
প্রবীণ কী” ঘারা ঝাড়গ্রামের গ্রামকে 
চিনতেন, যাহুষকে চিনতেন, বারের 
জন্যধ্যাঙ্কের কাছ ভ!লে! ভাবে চলতো 
এবং যাদের প্রচেষ্টায় জনগণের নাথে 
ব্যাঙ্কের একটি সৌহান্ গড়ে উঠে- 
ছিলো, তাদের ঝাড়গ্রাদ থেকে ট্রান্স- 
ফার করা হয়েছে । ইউনিয়নের দলা- 
ফলির কারণে ধীরে ধীরে একটি বিশেষ 
ইউনিয়নের লোকদের এখানে ই 
ফার করে আন। হয়ে:ছ। ফল দাড়িয়েছে 
টাকা তোলা বা জা দেওয়ায় ক্ষেত্রে 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। টাড়িগ্রে খাকতে হু়। 
ব্যাঙ্কের উপর শেষ আঘাত আন! 
হলো ম্যানেজার প্রহনীল হাজয়াকে 
্রান্দকার করে তিনি শ্রীতীষ বোসের 
মৃত্যুর পর দৃঢ় হাতে ব্যাঙ্কের হাল 
ধরেন। ফলদ হলো লোন আদান 
৭৫%, থেকে সাহ ১৩%এ দাড়িগ্েছে। 
এক এক |ঈনে ৮-১* জন স্টাফ চুটী 
নেয়। কমান! থাকলে কাজ হবে 


কি করে। হাঙরাবাবুর সংঘ নিয়ম 
ছিলে] সেভিংদ একাউন্টে আপনি ১, 
হাজার টাকা পর্যন্ত তুলতে পারধেন। 
বর্তমান ম্যানেঙ্রার তা এসেই বাতিল 
করেছেন। ঘার জনা একটি বা।পক 
অদস্তোষ ছড়িয়ে আছে। কর্মচারীদের 
অন্তথন্ব ও ইউনিয়নের ঝগড়া এমন 
জাগায় পৌ ছেছে থে অুশীদন বলে 
ব্যাঙ্কে কিছু নেই গত ১২ই জুন বর্তমান 
ম্যানেঞ্জার অসিত ভুষণ পাদকে 
তারই একজন স্টাফ এমন ভাষে মার 
ধোর করলেন হে তার চশম! পড়ে 
গেলো, মুখ ছুলে গেলো রক্ত পড়তে 
লাগলে! । মারের অজুহাত হলো ঘে 
একজন গ্রাহফের নাথে ম্যানেজার 
বাহুর বচদা হল্ন এবং ধাঁজাধাকি হয়। 
জনগণের সাধে বছি যানেলারের 
মারপিট হতো ত! হলে ব্যাপাবটার 
আমরা এত গুকত দিতাম না বিন্ধ 
ব্যাঙ্কের টায় ব্যান্বের কাদের সময 
নিঙ্গের উচ্চ অধিকারীকে মারপিট 
করবে ত! কোন শালীনতান্ব আমে 
আমরা: বুঝতে অঙ্চন। বিভাগাগর 
ব্যাঙ্কের কেক্্রীর অধিকারীগণ এবং 
ম্যানেদবিং কমিটি এই ঘটনায় নিরব 
ধাকায় ক্ষোত আরও বেড়ে উঠেছে। 
ঝাড়গরাদের স্বার্থে এই এতিহাদিক 
ব্যাঙ্কে বাচাধার জন) আমর! গ্রামের 
সমস্ত সমবায় সমিতি এবং সমবায় 
মাধকে আধেদন আনাই থে ভার! 
যেন।সময থাকতে সজাগ হন। 


[ বনবাসী সমাচার ] 


॥ ছম।। 


পাঠকের মতামত 


এস এগ কে এম হাসপাতালের হাল এব? 
আমার একমাত্র সম্ভানের মৃত 


এম, এন. কে. এম. হাসপাতালের 
নামী চিকিৎলক ড!ঃ আয়. এন. রায়ের 
চরম অবহেলা ও খঁদাসীন্যের ফলে 
আমার একমাত্র সন্তান শুভার (গিগি) 
অকাল মৃত্যু সম্পর্কে জানার তার 
প্রীযুক্ত বিমল দেবের বিস্তৃত বক্তব্য ৫ই 
জুলাইয়ের “পন, পত্রিকায় প্রকাশ 
করার অন্ত আসামের শোকসন্তপ্ 
পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে 
জানাই আস্তরিক কৃতজ্জত| ও অশেষ 
ধন্তবাদ। এই দুখনক ঘটনাটি 
জনসাধাএশের অধগতির জন্ত প্রকাশিত 
হওয়া একান্ত প্রয্নোজন ছিল। 


আমার মেয়ে ও৪1 তিনমাস এদ, 
এদ.কে এম হাগপাভালের কৃইন্দ 
কেবিনে (২৪নং) ভর্তি ছিল। 
প্রতিদিনই আমি ওকে দেখতে 
ছেতাম এবং প্রায় সারাদিনই আমি 
হাদপাতালে থাকতাম। তিনগান 
ধরে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একশ্রেণীর 
চিকিৎসকের নিদারুণ অবহেল। ও 
হৃদহ্হীন আচরণ, ষ্টাফনার্ন'দের দুর্ব্যব- 
ছার, দ্বেচ্ছাচারিতা এবং ছাদপাতাল 
প্রশাদনের বহুবিধ অনিয়ম ও চরম 
অবাবন্বা। এমনও হয়েছে সারাদিনে 
ওয়া্ডে কোন ডাকার এলেন ন]। 
খবর নিয়ে জাঁন। গেল ঘে ভাক্তারর। 
নাকি হিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রোগীর 
আশঙ্কাজনক অবস্থার চিকিৎমার চেয়ে 
মিটিং লিশ্চয়ই কোন ডাক্তারের পক্ষে 
গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ন!। আঃ 
রোগীর জটিল রোগ সম্পকীর বিষয় 
নিয়ে ধদি মিটিং হয়েই থাকে তাহলে 
আমার মেয়ের রোগের ব্রটিলত! সম্বন্ধ 
জানানে! হোলনা কেন? কেন ডাঃ 
আর, এন. রায় মুখ বুজে রইলেন? 
তার অক্ষমতা] ও অযোগাযতা। জানতে 
পারলে আমরা অন্তর চিকিৎসার 
বাবস্থা করতাম | সন্ধোর পর বড় 
ডাক্তার হাসপাতালে আসেন না। 
কোন ওরুতর অবস্থা হলে ছুণিয়ার 
ভাজাঃরাই সামাল দিতেন। শুধু 
বুধবার ডাঃ এন. এন. ব্যানাদীঁকে 
পাওয়] ঘেত। এই বিভাগের অন্ততম 
আর এম. ও ডাঃ ইন্্রি* রাম মাঝে 
মধ্যে আমতেন সাত্র। অথচ নিঘসাছ- 
ধায়ী তার হাসপাতাল চত্বরের 
কোয়ার্টারে থাকার বখা। কিন্ত 
তিনি থাকেন পাইকপাড়ার, প্রতি 
সপ্তাহে একদিন অথবা ছুিন হাস- 
পাতালে আদতেন। একবার একট! 
মঙ্গল কেবিনের পরন্ত আমর! মার্জেন 
সুপারিণ্টেনডেণ্টের কাছে দখা 


করি। কিন্তু ডাঃ ইন্জিৎ রায় 
নিজেই আমাঘের আবেদন নাকচ করে 
ছরখান্ডের ওপর লিখে দেন | তার 
চঙ্গস বলন, ব্যধহারে মনে হয় উনিই 
হেন হালপাতালের স্বপারিপ্টেনডেন্ট ৷ 
রাফ নাণ'র! কোন কাজই করেন না। 
রোগীর আত্মীন্বলজন এবং. রোগীর 
ন্গে দুর্বাবহার করতে এঁর! বেশ 
তৎপর । যেহেতু আমর! প্রাইভেট 
নার্স ও আয়া নিয়োগ করেছিলাম 
সারাদিনের জন্ত লেই* কারণে দেবার 
অন্ত ট্রাক লারা ভুলেও আমার 
মেয়ের কেবিনে আসতেন না) ডাঃ 
ব্যানাঘী'র লিধিত নির্দেশ সত্বেও 
উ্রাফ না? রঞ্ত! দত্ত আমাকে কেবিন 
থেকে বার করে দেন। প্রাইভেট 
নার্স ঘোগানের বাবসাটাও কয়েকজন 
ষ্টাফ না চালিয়ে খাকেন। এই॥ব 
প্রাইভেট নার্স লাগিংঘের কিছুই 
জানেন ন1। আগার বৃদ্ধা, কোন 
কাজ করতে অক্ষম । কিন্তু নিজেদের 
পারিশ্রমিক নেবার বেলায় তাঁদের 
তৎপরতার অভাব নেই। প্রাইভেট 
নার্সর! ধদি একটু সেবা করতেন 
তাহলে আমার মেয়ের দেহে মারাত্মক 
বেডমোর হোত লা। কয়েকজন 
ষ্টাফ না আমাকে অহেতুক অপমান 
করেছেন, কটুকথা বলেছেন। কিন্ত 
আমার রুঘা মেয়ের মুখ চেয়ে আমি 
সব নীরবে সহ করেছি। ষ্টা্ নারদ“ 
দের আচার ব্যবহার দেখে মনে হয় 
যে হাদপাতালের প্রশাদনের দাদির 
একমাত্র তাদের ওপরই গগ্প্ত। 
“প্যাথোলঞি* মিভাগ থেকে রজ. 
প্রশ্রাব ইত্যাদি পরীক্ষার রিপোর্ট“ 
ঠিক সময়ে কখনোই ওয়ানডে আসতে। 
না। অথচ চিকিৎনার অ য়োদ্গনে 
এইনব রিপোর্ট অত্যন্ত অকুরী ছিল। 
আর| নিঞ্ের। প)1ধো লঙ্জি,বিভাগে 
গিয়ে তাগাদা দিয়ে ডুপ্লিকেট কপি 
নিয়ে আপতাম। আপল রিপোর্ট” 
আদতে! অনেক পরে। শোন! হায় 
গ্যাখোলজি বিভাগে বন্ধ টেকনি- 
নিন দুপুরের পর অন্ত একট! 
বেসরকারী প্যাখোলজিক্যাল ল্যাব" 
টিতে কাজ করতে চলে ঘান। 
পাখোগছিক্যাল রিপোর্টের ব্যাপারে 
ষ্টাফ লাকে অনুরোধ করেও কোন 
ফল হয় নি। 

হাসপাতালে রোগীদের ঘা খেতে 
দেও হয় তা অবাপ্তের নামাস্তর। 
নেইদ্রন্ত প্রতিদিন আটমাইল দূরে 
অবস্থিত আমাদের বাড়ী থেকে রাহা 
করে মেঘের জন্ত বাবার নিছে যেতাম । 


হাসপাতালের খাবার খেলে সেয়ে হয়ত 
অন্ত কোন রোগে আক্রান্ত হতো। 
ইন্দিরা গান্ধী হত্যার দিন এবং তার 
পরের ছুধিন শহরে বানবাহদ বন্ধ 
থাকায় ছাটাপখেই আঁ মেয়ের 
খাবার দিযে গেছি। 

১ল| নভেঙ্ছর (১৯৮৪) তার 
দেহে রক্তদবেবার পর ওর প্রচণ্ড কীপুনি 
দিয়ে জয় আলে। ডাক্তারদের সন্দেহ 
হ্য় রক্তে বোধহ্ঘু ম্যালেরিয়ার বীনা 
চুকেছে। কোনরকধ রক্তপরীক্ষার 
বাবন্ব। না করে তার! খ্যাদেরিয়ার 
চিকিৎসা চালিয়ে অত্যন্ত জোরালে। 
ওঘধপত্র থেতে দেন। এ সমন্ত 
জোর।লে। ওষুধ ধেঘে দেয়ে একেবারে 
নিন্তেজজ হয়ে পড়ে, নবদ্াই একট! 
বমির ভাব, কোন খাবার খেতে 
পারতো না) কিন্তু পরে পরীক্ষা করে 
জানা গেলো থে *বিক্কোলাই ইনফেক- 
সনের” জন্ত জয় হয়েছিল, ষযালেরিগ়া 
হছনি। তুল চিকিৎসান্ম দ্রোরাদো 


তমুধ খাওছানোর দকণ শুত!র দিত 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয্েছিলে।। কোন 
খাধারের স্বাদ গ্রহণ করতে পার:ত। 
না। মৃত্যুর দিন প্ণন্ত ওয় একই 
অবস্থা বিভমান ছিল । 

হাদপাতালের পোর্টেবল এক সয়ে 
মেসিনগলে। অকোজা, একরের 
প্রয়োজনে এইরকম আহত মেয়েকে 
একসরে রুষে বয়ে নিত্বে ঘেতে হোত 
আমাদেরই | ॥রেরিলাইদ্ড গল্প ম! 
থাকায় ড্রেসিং বন্ধ থাকতে] অনেক 
লময়। ডাক্তারদের নির্মম অবহেলা, 
তুল চিকিৎসা, ইাফ নাদের স্বেচ্ছা- 
চারিতা, হাদপাতালের অবিচার 
অনিয়ম আমার মেয়েকে ধীরে ধীরে 
মৃত্যুর দুখে ঠেলে দিয়েছে। 


আমার বিনীত নিবেদন এই ঘে 
সরকারী প্রশাসন কঠোর হাতে এইসব 
হধয়হীন চিকিৎসক, শ্ৰেচ্ছাচাযী ষ্টাফ 
নার্ন এবং হাপপাতালের অক্ায় 
অবিচারের বিরুদ্ধে উপঘুক্ত ব্যাথা 
গ্রহণ করে যোগ্য শাস্তি প্রদান করখেন 
ধাতে আমার মেয়ে শুভার মত আর 
কাউকে এদের নি অবহেলার 
শিকায় হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ ঝরতে 
নাহ্য়। 


শীলা দেব 


দুণীতিগ্র্ত বেরিয়্যাল বোর্ডের কীর্ঠি 


সমাজের একটি অরক্ষিত সংখ্যা- 
লু দণ্প্রদা্নের ন্যাধ্য দধীকে সরকার 
দ্বী্থদিন থেকে উপেক্ষা করে চলেছে, 
পক্ষান্তরে অস্কার! পাচ্ছে ছূর্নীতিগ্রস্ত 
ফেরিয়্যাল বোর্ড। 

পার্ক দ্রিটের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্ঠানদের 
অন্ত সংরক্ষিত তিনটি সফাধিস্ৃছির 
মধ্যে ছুটি সমাধিস্থল খৃষ্টানদের চোখে 
ধূলে। দিয়ে বে-আইনীভাবে থৃষ্টাগ্থান 
বেরিয়া|ল বোর্ড বিক্রি করেছে। এর 
একটির ক্রেত} এ, জি, চা”, অপরটির 
জিৎ পাল। 

অবশিষ্ট সমাধিন্বলটিও যখন জিৎ 
পালের কাছে বিক্রি করার পরিকল্পনা 
চলছিল, তখন এই সোলাইটি 
বেরিয়্যাল বোর্ডকে বেআইনী কার্ধ- 
কলাপ থেকে বিয়ত থাকার হশিল্পারি 
ঘোষণা! করে এবং সমাধিতূমিটি 
পোদাইটির দুস্থ থুষ্জান. সদন্তদের 
আবাদন গ্রকল়ে হস্তান্তর করার দাবী 
জানায়। 

পাশাপাশি দাবিটির ধৌঁকিকত। 
বিশ্লেষণ করে এই সোসাইটি রাগ্য 
সরকারকে স্ুমিটি আবাদনের জন্ত 
বেরিয়্যাল বোর্ডের হাত থেকে উদ্ধার 
করার অবেদন করে এবং বেনী 
সরকারের কাছে আবাসন নির্মাণের 
জন্ত ৭ কোটি টাকার দাবী জালাগ্র। 


প্রগঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, 
স্বাধীনতার পর থেকে আছ পর্যন্ত 


বৃষ্ঠানর। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হওয়া 
সত্বেও সরকারের কাছ থেকে কোন 
স্থযোগ সুবিধা পায় নি। বস্তুতঃ, 
লক্ষ্য কর! গেছে ঘে, ভারতের বহ 
দুর্বল শ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় 
সরকার কর্তৃক হুষেগ সুবিধা! ছারা 
লালিত পাগিত হচ্ছেন, কিন্ত 
খুষটানরা ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার 
মত নিমর্ম ভাবে অবহেলিত হয়ে 
আসছে । এমনকি চাকুরীর ক্ষেত্রে 
খৃষ্টানদের সংরক্ষিত কোট! সরকার 
ঘর) উচ্ছে কর! হয়েছে স্বাধীনতার 
প্রাকধালেই । 


এই সোসাইটি মনে করে থে ভূমি 
এবং স্বম্পদ প্রঃতিগত দান। 
বাক্তিগত ভাবে চিরকাল ভোগ ও 
ফখগ অগা । সংবিধানের এ্রস্তবনা 
অচ্ধায়ী ভারড তৃ-খণ্ডের সদ 
সম্পদের আঁধকার অমাজগত । সু চরাং 
যুগ ঘুগ ধয়ে কিছু বাক্তিবিশেষের 
শ্ৃতি রক্ষার্থে সংরক্ষিত থাকবে একরের 
পর একর ভূমি আর অদহায় মামুয- 
গুলোর গরু ছাগলের মত ক্বশ্বাস, 
কদর্ধ পচা 'গলা পঠিবেশে দিন 
কাটবে, এটা বিংশ শতাব্দির এই 
প্রৌঢ় প্রহরে কখনোই মেনে নেওয়া 


সম্ভব নয়। এটা নংধিধাদগত 
“মমাজতত্ত্র' ও “সামাজিক চ্কাধ্য 
বিচার" বিুদ্ধ। কিন্তু সংবিধানের 


প্রস্তাবনা এ সমত স্বীকৃত প্রতিশ্রুতি 
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থাক। সত্বেও ভারত স্রকার জ 
কল]'ণে নিপিথ থেকে এ দ্বীন ॥ 
গ্রতিশ্রতির অবমানন। করে চলেছে। 
সংব্ধি,নের প্রস্তাবনায় শিহিত 
প্রতিশ্রুতিকে মূল্যায়ন করতে ভারত 
সরকারকে এখনি এই” মদিদাইটির 
দাবী মেনে নিতে হবে নচেৎ আন্দো- 
লন অবভস্জাবী)। এই নোদাইটি 
আশ! কয়ে থে ধাম্ফ্র্ট সরকার দানী 
নিটিছে সামাজ্তান্তরিক আদর্শের নজির 
সৃষ্টি করবে আন্ধার খৃষ্টানদের 
মত্রক্ষিত টামাধিতৃষিটি ভুর্নীতিগ্রন্ 
বোর্ডের হাত থেকে জধরদখল 
নিশ্চিত। কারণ সরকারের কাছে 
খৃষ্টানদের অত কোন আন্বার কর। 
হয়নি, লিছেদের সংরক্ষিত ভূমিটির 
নাগতির দাণীই কঃ! হয়েছে। 
পল ডিরোজারিও, সম্পাদক, 
ডিরোজিও স্ৃতিগণ-কল্যাণ সংস্থ। 


জমি ব্টনে অব্যবস্থা 

আপনাদের পত্রিকার মাধমে 
উপয়োজ বিষে পৌরমন্ত্রী প্রশান্ত 
শর এবং স্থভাষ' চক্রবর্তীর দৃষ্টি 
আবর্ষা করতে চাই। গত বসুর 
যদিও প্রশাত্তবাবু থোষ্ণা করেছিলেন 
থে এরপর থেকে কেবলমাত্র কো” 
অপারেটিওগুলি ছাড়া বাক্তিগত ভাবে 
কোন জমি দেওয়া হবে নাকিস্ক সণ্ট- 
লেকে প্রকৃতপক্ষে 1 হয়দি। আমাদের 
মত বহুলোক বছরের পর বছর কো- 
অপারেটিভের সদস্তপদ নিছে জমির 
অপেক্ষায় বসে আছেন। গত পাচ 
ছয় বছরে বেশ কয়েকবার জমি বিলি 
হলেও ঘে ভাবে হয়েছে সে তথ্য 
সাধারণ লেকের অন্রান।। অগ্রাধিকার 
কি ভিভিতে দেওয্র। হত্বেছে তাও 
আমাদের অজানা এবং যথেষ্ট সন্দেছ- 
জলক। আশাকরি বামপন্থী নেতৃ ]ন 
এই লব প্রশ্নের লস্বোষজনক জবার 
দবেহেন। 


বীণা বিশ্বাস 
পতিত জমি 
রথ পৃষ্ঠার পর 
যেতে পারে। পতিত জমিতে বাশ 


চাষ অর্থকরী ফলল। বাড়ীর 
সামনের জমিতে ওল, কচু, মানকচু 
লাগাতে বঙ্গতে হয় না। বলতে হয় 
মা কলা গাছ লাগাতে কিংবা সিম 
বরবটি লাগানোর বথা। গ্রামের 
যাছহকে বলতে হয় না তারা 
জানেন। তবুও স্যরণ করিয়ে দে ওয়) 
দৰকাৰ | সেই শ্বরণের কাপ করতে 
পারেন ব্লক অফিসগুলো!। ব্লক 
অফিসের কৃষি মশ্র্রণার? আধিকারিক 
গৃহস্থ মেছেদের নিয়ে লিং ব্যবস্থা 
করুন। অবসর সময়ে ছোটধাটে। 
ফলে কিভাবে লাভ করতে পারেন 
বাড়ীর গিনি! সেদিকে চাই উপদেশ। 
পতিত জমি কেন তালে! জমিতেও 
ভালে চাধ চাই । 
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, “বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


h 


মিছির আচার্য 


পয়ঘটি বছরের জীবনের পূর্ণচ্ছেদ 
পড়ল। কালের হিসেবে দীর্ঘাম বলা 
চলে না। বিশেষ করে যে-জীবন 
হ্ৃটটলীল কবির। বস্তুত কবিতাকে 
জীবনের লঙ্গে এন ওতগ্রোতডাবে 
জড়িয়ে নিতে কাউকে দেখিনি। 
শাখাজিকনাষট্রক 'ডুঃলমছে যখন 
অধিকাংশ ক্বি ব্যক্তিসত ধাঁতি ও 
নিরাপত্তার স্বার্থে নিশ্টপ'থাকেন তখন 
এই মান্ধট একা বাঁধের: মতো বাড়াই 
করে বান। 

কথাটা স্বীকার করতে হয় বীরেন, 
চট্টোপাধ্যার মূলউবেগপ্রবপ হওয়ার, 
অর সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রা প্রশ্রয় 
পায়নি। বোধহয় নে বম্গর্কে তার 
মিথ্যা অহন্ধারও ছিল না। অন্তদিকে 
এর ফলে পার্টগত কোনো সঞ্জীর্ণ- 
চৈতন্ত তাকে ম্পর্ণ করতে গারে নি। 
তিনি বরাবরই নিজেকে নিগৃহীত 
মামুবের স্বপক্ষে স্থাপন করেছেন, 
ভাঁদের যন্্রণা-বেদনা-শৌরধ-আত্মত্যাগ 
তার কবিসত্তাকে উন্বুদ্ধ করেছে। ফলে 
কবি হিনেবে তিনি সাধারণ মামষের 
কাছে অপরিহার্ধ হয়ে উঠেছেন, তার 
সং উন্চারণে কোনো দ্বিধা নেই, 
সরকারী-বেলরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের 
কাছে তিনি কবিকঠঠকে বন্ধক দেন নি। 
জীবদ্দশায় কোনো কবি। পক্ষে এমন 
জনপ্রিয়তা অর্জন কর| সম্ভব হয় নি। 
তার কবিতার সঙ্গে জনপ্রিয়তা যেন 
একই মন্গে পা ফেলে হেটে চলেছে। 
এমন করে কোনে! কবিও সাধারণ 
মাঙ্গঘের এ ধরণের অন্কৃত্রিম ভালো- 
বাদার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন নি। 
দেশের গরীব মানবের ভাগ্যের সঙ্গে 
নিজেকেও তিনি জড়িয়ে নিয়েছেন। 
কবি বলে আলাদা অভিযান বজায় 
রাখেন নি। আমার বিপ্লবী বন্ধুরা 
তার বিচারে তুল করেন। তাঁর উপর 
বড় বেশি দাবি-বরে বসেন। বীরেশ্র 
চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবী কবি নন, এমন 
অহংকারও গার ছিল না। তীর রবীন্্- 
পুরা গ্রহণে অনেককে বিরক হতে 
দেখেছি, অনেকে পত্রধোগে আমার 
কাছে প্রতিবাদও পাঠিরেছিলেন। 
ব্যাপারটা যথেষ্ট কৌতুকপ্রদ হয়ে ওঠে 
যখন দেখি মহাঙ্েতা দেবী সাহিত্য 
অকাদামি পুরস্কার নিলে প্রতিবাদ 
ওঠে না, তিনি এক শ্রেণীর কাছে 
বিপ্লবী ই থেকে যান, দেক্ষেত্রে বীরেন” 
বাকে একা জবাবদিহি করতে হয় 
কেন! বীরেনবারু ‘স্বক্মণের কৰি 
ঢারিহা তার নিত্যমঙ্গী, পরবা£ও 
নেহাত ছোটো ছিল না! রবীক্ 
পুরস্থারের দশ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান 
করা? হার পক্ষে সন্থব হয় লি। এই 
বাসর দিকটা স্বীকার করতেই হবে। 


দেখতে হবে অনগ্রহণ ভার শিলীদভার 


চরিত্র নষ্ট করেছে কিনা। 

ক্ষোভের লঙ্গে বলতে হচ্ছে এই 
পোড়া দেশে পুরস্কৃত নাহলে লেখকের 
দর বাড়ে ন)। যেমন মনে করা হয় 
‘দেশ’ সাপ্তাহিক না লিখলে লেখক 
বিবেচিত হয় ন!। বীরেনবাতুকে কবি 
হিসেবে টিকে থাকবার আন্ত কে কী 
করেছেন আমার জানা আছে, প্রকাশক 
ভাগ্য কতদূর প্রদন্ন ছিল, তাও জান! । 
পড় বরদেও তাঁকে ঘাড়ে করে বই 
ফেরি করতে হয়েছে। এ-জচ্ছা- 
বেদনা আমাদেরই | ব্যক্তিগতভাবে 
আমার গৌরব বোধ কর! অন্তা্ হবে 
না যে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাণুর জন্তু" 
এবং তীর বহু বিক্রিত কাব্যপৃস্তিকা 
‘মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার 
করে’ আমিই প্রকাশ করি। 

আবার বলি, বীরেনবাু বিপ্লবী 
কবি ছিলেন না, কিন্তু বিপ্লব খাদের 
ব্রত হওয়ার কথা তারা যখন অগ্নান 
বদনে 'রানৈতিক ভাতা' গ্রহণ করেন 
তখন তাদের আহ্ুপ্রতারণ দুশ্চিন্তার 
কারণ হয়ে ওঠে। কিংবা ঘখন লক্ষ্য 
করি উদীয়মান বিপ্লবী লেখকের তক্ম! 
পরে উচাভিলাবী যুবক গ্রেখা ছাপার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


মাথাখারাপী ছড়া 


ও গাড়ার হায়ন! 
রেডিওতে গায় না, 
খায়না ওভলটীন 

বলে না ‘সাবাস চীন।' 
দেশের বিপদে সে 
দিনরাত কীদেরে, 

চাদা তোলে লাখ টাকা 
নেহরু-কে বলে “কাকা । 


এ পাড়ার পায়য়া 
তারনাকি ভায়রা, 

তবে তার মনে জালা! 
নেহরু-কে বলে *শালা'। 
ঘরে বসে রাত দিন 

পে শুধু £ চীন। চীন’। 
জর হিন্দ, গার না 

চাদা দিতে চার না॥ 


bl 
স্বপ্ন দেখছে শুধু হায়ন! ও পাররা। 
টুং টাং টাং টুং 
অতু-তাং, স্যোতি-তুং, 
‘জো হুঙ্গুর।' ‘জি উলীর।-- 
চেনা দুই ভায়র।। 


ত 
পৃথিবীটা কার বশ? 
পুথিনী ঝখকার বশ। 
কাকার উপরে দে 
অঢ়লা ভো ত Boss ॥ 


-উলথীড 


[ সমপ্রতি প্রয়াত বীরেশ্্র চট্টোপাধ্যার 
মূলতঃ সিরিয়াস কবি হলেও প্রচুর 
চড়াও দিবে গেছেন যার অনেকগুলি 
দর্পণে প্রকাশিত হয় এবং যার মধ্যে 
তার রাজনীতি-সচেতনতার পরিচয় 
পাওয়া যাহ়। এখানে পুনমূত্রিত 
ছড়াগুলি ১৯৬২ সালের অক্টোবরে 
চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় লিখিত এবং 
দর্গণে & সময প্রকাশিত হয় বিভিন 
ছদ্রনামে। দেই সময়ে বামপন্থী, 
বিশেষ করে কষিউনিষ্টদের বিরুঝে 
“বাংলা সাংবাদিকতার প্রবাদ পুর” 
সস্তোধকুমার ঘোষের নেতৃত্বে আনন্দ- 
বাজারের কুৎসা ও অপপ্রচারের কথা 
অনেকেরই হয়ত মনে আছে। 
ছড়াগুরি পাঠের সময় তংকালীন 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি শ্ররণে রাখা 
দরকার ।-_সম্পাদক, দর্পণ। ] 


মাথাখারাপী ছড়! 


শেয়াল বললো, গাধা হে 
ভাই বলতে বাধা হে। 
তুমি খাও চীনা বাদাম 
আমি থাই দিশী আমড়া, 
তুমি যে হলুদ বরণ 
আমার দেহে অন্ত চামড়া । 
তোমায় আমার মিল নাই, 
আমর! দু'জন সং-ভাই ॥ 


গাধা বললো দাদারে। 
তুমি দেখছি হাণা রে। 
আমি যাই কানাকিন্তান 
তুমিও দীঘায় ছোটো, 
মুখের-ও অনেক তফাৎ 
আকলে অবন পোটো। 
কিন্ত আসল সত্যটা কী, 
দুজনেই জন্ত না-কী ?? 


_উলুখড় 
তিনি 


তার তুলা কেই বা আছেন? 
ঈশ্বর তার সমান নয়। 

মারলে মারেন রাখলে রাখেন, 
সাধ্য কি কেউ বথা কর।॥ 


তার বে ভীষণ দেশপ্রেম 
তার যে ভীষণ ত্যাগ স্বীকার। 
বত দেখছি তত জানছি 
তিনি ছাড়া সব অপার ॥ 


থে ক'দিন তিনি রাখেন 
তুমি আছ, আমি আছি। 
তিনি যদি একটু বাকেন 
অমনি হবো মশা, মাছি 


তার যে ভীষণ দেশপ্রেম 

তার হে ভীষণ ত্যাগ স্বীকার । 
তোমারও নয়, আমারও নয়, 
এদেশ তার শুই তার । 


-অভাতশহহ 


॥ সাত ॥ 
দেশপ্রেম 
নে হয় দেশপ্রেম বাজারের পেটেন্ট দাওয়াই 
ইতর পাড়ার সরকারদের পৈতৃক সম্পত্তি, 
অথবা পরাঃভোজী কয়েকটি দালাল ছাড়া আর 
কান্স বুকে স্বদেশের জনা ব্যথা নাই একরত্তি। 


“মনে হয়, চীনাদের হটাবার উৎকৃষ্ট কৌশল 
অপরের কেচ্ছা গেরে নিজের পকেট ভারী করা, 
মিথ্যা দিয়ে, খিস্তি দিয়ে পত্রিকার বাহার বাড়িয়ে 

শ্বনেশী বিদেশী মহাজনদের ধামাধরা। 


নে হয় এই যুন্ধে পেটমোটা হওয়ার গণিত 

এবনি করছে বারা তারা কেউ কুংমিত, চামার, 

“বুড়ো বেশ নয়, তার! সকলেই উদ্দল শহীদ! 

তাদের বীরত্বে স্নান এমন কি নরুণ সরদার ॥ 

-অজাতশক্র 

কবির দল £ দক্ষিণে বামে 

শ্বরের মধ্যে সাপের বাদা, মনের মধ্যে বিষ, 

কাকে রে তুই আপন পেতে পরমাগ্র দিস? 


ডান দিকে তোর মরণ ঘোরে, বাম দিকে তোর পাপ, 
“খে দিকে যাস, ফণা ধরছে ভীষণ কেউটে সাপ! 


একটু যি ভাবিস একা, একটি বন্ধু নেই, 
আদ থে পরম, আগামীকাল গরম হচ্ছে দেই! 


যার অন্য করবি চুরি, দেই বলবে চোর, 

অপর পক্ষ অবাক হবে, কী হয়েছে তোর? 
এদিক ও'দিক ছু'দিক সমান, মাঝখানে তুই একা, 
গুণ্ডা এবং কাপু্রষের মূখ গুলি রোজ দেখা, 


দেখে দেখে তেবে ভেবে কুলকিনারা নেই, 
আদ ঘে কেঁচো, কাল সকালে স্ন সছে দেখি গেই। 


কবির দলকে যত চিনছি ততই লাগছে মজা, 
একজনও নয় স্বাধীন, দেখি সবাই কর্তা ভজা ॥ 


বীরেন চট্টোপাধ্যায় 
ই বন্ধ 


শেয়াল বলেন শকুন-কে 
এতোঘার মাথায় উকুন হে! 
তাই তোমার মঙ্গ 
করতে চাই ভঙ্গ। 
তুমি যাও ইষ্ট বালিন 
আমি ঘাবে| ওয়েষ্ট, 
তুমি লিখলে ‘নিউ এদ’-এ 
আমি লিখবে ‘কোরেষ্টে-এ 
তোমায় আমায় মিল দাই হে, মিল নাই, 
সাবধান ছে! আর ডেকো না ভাই।' 
ভাই ডাকলে গলা টিপতে হবে, 
কমি শকুন, হায়রে হায়, রইবে না আর ভবে ॥" 
শকুন বলেন, ‘সথা হে। 
কী-হেহ্‌ একরোখা হে। 
ঘাটে ভিড়লে মড়া 
সইবে আড়ি করা? 
তোমার যে লে-ভতি বন্ধ 
পোকা আর মাছি, 
তাই বলে কী তোমার ছেড়ে 
আমিই দূরে আছি? 
খু'টে খু'টে যড়ার যাংস খেতে 
যে আনন্দ এতদিন ডাই পেতে, 
তাই ডুলে আজ শেয়াল 
ভুলতে চাইছো, হায়রে হায়, মাঝখানে এক দেয়াল | 
-উলুখড় 


Regd. No. WB/CC-32 


যোহনবাগান-হষ্টবেঙ্গলের 


খেল৷ প্রসঙ্গে 


মোহনবাগালের কোচ অমল দত্ত 
এখন খুব ধুশী। শুধু তাই নয় অমল- 
বাবু এবারই প্রথম তার প্রতিৎ্দ্বী 
কোচ প্রদীপ ব্যানাজীকে বাগে পেয়েও 
তর্ক যুদ্ধে নামলেন না। 

আসলে অমল দত্ত-পি, কে-র 
লড়াই-এ অমলবাবু যেভাবে মাঝে মাঝে 
অশোঁভন আচরণ করেছেন এবং তা 
নিয়ে যেভাবে সমালোচনার বড় 
উঠেছে মেই অভিজ্ঞতা! থেকে অমল- 
বাবু কিছুটা শিক্ষা নির়েছেন। 

লীগ দৌড়ে মোহুনবাগানকে 
অমলবাবু খুব একটা নিশ্চয়তার মধ্যে 
না রাখলেও প্রতিদ্বশ্বী ইষ্টবেন্লের কাছ 
থেকে জয় ছিনিয়ে এনে নিশ্চয় তিনি 
সদস্ত সমর্থকদের খুশী করতে পেরে- 
ছেন। 

খেলার ফলাফল ও তা লিয়ে 
লেখালেখি বিভিন কাগন্ধে অনেক 
হয়েছে কিন্তু বেটা লেখ! হয়নি তা 
হচ্ছে মোহ্নবাগানের সঙ্গে ডর করে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তার! প্রচণ্ড 
সমালোচনার মধ্যে পড়েছেন। 

১1২৭ পক্ষ টাকা দিয়ে দল তৈরী 
করে সেই দল মোহনবাগানের সঙ্গে 
দ্বিতীয়ার্ধে যে খেলা দেখাল তা অনেক- 
কেই ভাবির তুলেছে। 

অনেকেই প্রশ্ন করছেন ইস্টবেঙ্গল 
কি তাহলে মনোরঞ্জন নির্ভর দল হয়ে 
পড়েছে । কারণ মনোরঞন মাঠ ছাড়ার 


পর থেকেই দলের আক্রমণের ধার কমে 
যায়। কমে যায় খেলার আধিপত্য । 

কারণ যে হদীপ চ্যাটার্জী অত্যন্ত 
আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঝ মাঠ থেকে 
আক্রমণ 'ভাগকে বল যোগাচ্ছিলেন 
মনোর্ধনের অবর্তমানে তাকে ডিপ 
ভিফেন্দে নামিয়ে আনা হয়। 

এর পরই শুরু হয় ঈন্টবেললের 
রঙ্গণাতুক খেলা। যার পরিণতিতে 
ইস্টবেঙ্গলের শক্ত ডিফেস্সকে টলিয়ে 
দিয়ে নতুন মাঠে নাম! ক্গোপাল 
হুন্দরভাবে গোলের কাছে পৌছে যান 
এবং গোলও পান। 

ভাব্বরের যখন শারীরিক অসুস্থতা 
ছিল তখন দ্বিতীদ গোলরক্ষককে মাঠে 
নামানো উচিত ছিল কারণ ভাঙ্করের 
মত গোলরক্ষকের কাছে এই গোল 
খাওয়া প্রত্যাশ! করা যায় ন! । 

পি, কে যদি একটু ঝুঁকি নিয়ে 
আক্রমণভাগকে শক্ত করতে দেবাশিস 
মিত্রকে না নামিয়ে মনোররনের 
জায়গায় অলোক সাহাকে স্টপার 
ব্যাকে নামাতে এবং স্থদীপকে মিড 
কিন্ডার হিসাবে থেলাতেন তাহলে 
হয়তো দ্বিতীয়ার্ধে ইন্টবেঙ্গলকে এত 
চাপের দুখে পড়তে হত না। 

তবে বহুদিন বাদে দুই প্রতিহন্দীর 
এক পরিচ্ছ গেলা দর্শকরা! দেখতে 
পেলেন। বলতে গেলে প্রায় চাপমূক্ত 
খেলা। 


গঞ্চয্িতার রিগিভারের গাফিলতী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


আর কোন তৎপরতা! নেই যত তাঁড়া- 
তাড়ি সম্ভব সমস্ত সম্পত্তি বিক্তি করে 
সথত্রীম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে আমানত- 
কারীদের যতটা সম্ভব টাকা ফিরিয়ে 
দেওয়ার । রঃ 

যেসব আমানতকারী প্রথম দিকে, 


তৎপর হয়েছিলেন টাকা আদারের. 


জনা, তারা এখন. দম. হারিয়ে ফেলে 
নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। 

কোন পক্ষ থেকেই চাপ সি ক্রা 
হচ্ছে না রিসিভারের ওপর যাতে 
তাড়াতাড়ি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে 
টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ্র়। 

অনেক আমানতকারী আমাদের 
কাছে তাদের দূরবস্থার কথা৷ জানিয়ে 
প্রতিকারের বাবস্থা করতে বলেছেন। 

তাদের উদ্দেস্তে আমরা একটা 
কথাই আমরা বলতে পারি থে, 
বর্তমানে অস্থায়ী মুখামহী বিনয় চৌধুরী 
অশান্ত সং এ সঙ্জন ব্যক্তি । দুখ/যণী 


তথা অর্থময়ী জ্যোতিবা?ও এইসব 
ছু্নাতিকে প্রশ্রয় দেবেন না ॥ একমাত্র 
সরকারী মাধ্যম দিয়ে চাপ সুষ্টি করে 
রিসিভারের ঘুর বাসা ভাঙা যেতে 
পারে। 

না হলে সঞ্চয়িতার উদ্ধার করা 
অর্ধেকের বেণী টাকা রিসিভার পুবতেই 
খরচ হয়ে ঘাবে। আমানতকারীদের 
ভাগ্যে আর শিকে ছি'ড়বে না। 

আমাদের কাট এমল খবরও 
আছে যে সম্পত্তির মূলা ৩* লক্ষ টাকা 
সেই সম্পত্তি কম দামে “বিজি করার 
একটা চক্রান্ত চলছে। 

তাই সঠিক দামে যত সম্পত্তি 
বিক্রি হয় তার জন্তু মহাঘান্ত আদা- 
লতের দৃষ্টি আক্দণ করছি এবং যত 
তাড়াতাড়ি রিসিভারের পাট উঠিয়ে 
দিতে আনানতকাদীদের টাকা ফেরত 
দেদার বাবছা করা যায় তার জন্য 
সচেষ্ট হতে অন্গরোদ ানাচ্ছি) 


Phone 2 24-4232 


পাঞ্জাব 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
মন্রাসবাদীদের খুজে বার করার নামে 
নিরীহ সাধারণ মাহধের উপর হামলা 
ও অত্যাচার চালিয়ে বাচ্ছে। ট্রেড 
ইউনিয়ন কর্মীরাই পুলিশের আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্া। জলন্ধরে ধেমন লিভার 
ভালবের কারখানার শ্রমিক ও মালিক- 
দের বিবাদে পুলিশ সি আই টি ইউ-র 
২* জন কর্মীকে বিশেষ আইনের ৫৩৬ 
ধার! বলে গ্রেথার করে বিশেষ 
আদালতে চালান দিরেছে। এই 
ঘটনায় কিছু ছুরি ও লাঠি জোগাড় 
করে এনে পুলিশ এদের কাছে পাওয়া 
গেছে বলে মিথ্যা মামলা! সাজিয়েছে। 
একই কায়দায় রাজদুরা, অমৃতসর, 
তালওয়ারা আসরেন, মোহানি 
ইত্যাদি শ্রমিক-অধযুষিত শিল্পাথলে 
মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে পুলিশ 
অমিকদের বিশেষ আদালতে হাজির 
করছে। অতি পরিচিত ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতা এবং বিধায়কর| এই অন্যায় 
জুলুমের শিকার হয়েছেন। 
আইনের অপব্যবহার 
বন্ধ করার গাবী 

স্মারকলিপিতে রাজ্যপালের কাছে 
দাবী করা হয় থে শ্রমিক ও ‘কৃষকদের 
উপর থেকে এই ধরনের দমন্ত মাযলা 
প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ধর্ম- 
নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগলোকে 
সভা-সমিতি করার হুযোগ দিতে 
হবে। বিশেষ আইনের ১৫৩৬ ধারা 
এবং ফৌজদারী আইন বিধির ১৪৪ 
ধারার অপগ্রয়োগ করা চলবে না। 
খারা দেশের জীবন থেকে বিচ্ছিহতা- 
বাদ উচ্ছেদের জন্য লড়ছেন তাদের 
মদত ন! দিয়ে উগ্রপন্থীদের বিচ্ছিন্ন 
করা যাবেনা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 
ফিরে আনবে না। রাজের স্বস্থ 
পরিবেশ ও সাশ্প্রধায়িক শান্তি ফিরিয়ে 
আনার জন্য এ দাবী অপরিহার্ধ। 
রাজীবের রাজনৈতিক 
সততার পরীক্ষা 

শ্মারকলিপির অভিযোগ গুরুতর, 
বিশেষ বরে বখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী পাঞ্জাব দমন্তার সদাধানের জন্য 
বিরোধী পক্ষের. সাহাব্য চেয়েছেন। 
নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
নিজেদের জীবন বিপয় করে জাতীয় 
একা ও. সংহতি রক্ষার জন্য তংপর 
হয়েছেন ধারা, আজ পাঞ্জাবের পুলিশ 
ও প্রশাসন তাদের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনকে দমন করার উদ্েন্তে 
ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজ্যের 
পরিবেশকে অস্থস্থ করে তুলেছে) 
ফলে স্বাভাবিক অবস্থা [ফরিয়ে আনার 
প্রচেষ্ট। বাধা পাচ্ছে এবং পরোক্ষে 
উগ্রপন্থীরাই প্রশ্রশ্ন পাচ্ছে। প্ধান- 
মীর রাজনৈতিক সততার আজ এটা 
থে একটা বড় পরীক্ষা দে বিঘয়ে 
সন্দেহ নেই। 


গ্রন্থ পরিচয় 


Piice~ 60 Paise 


একটি ছোটগল্পের সংকনন 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


লেনিন অপেরার অর্টেষ্টা : হুখেন্দ 
ভট্টাচার্য । পরিবেশক : গ্রন্থমেলা। 
এ/১২, কলেজ স্রীট মার্কেট, কলকাতা। 
মূল্যঃ আট টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের অর্থামকুল্যে মুদ্রিত। 

সত্তর দশকে বিভিন্ন লিটল 
ঘাাগাজিনে প্রকাশিত সুখেম্র ভট্টাচার্যর 
দশখানি ছোটগল্পর সংকলন এটি। 
এগুলির মধ্যে কিছু আছে স্টা্ ধর্মী, 
কিছু বা স্বেচধর্মী। তবে কিছু 
গল্পের মধ্যে লেখ, বাঙ্গ আছে, যা 
প্রশংসা পেতে পারে। প্রতিবাদী 
চরিত্রের গল্পও আছে। 'লেনিন 
অপেরার অর্ক" গল্পে শ্বেচস্থলভ 
ভঙ্গীতে পেন প্রকাশ পেয়েছে কিছু 
স্টান্ট, সি করে। এখানে প্রতিগা্ধ 
বিষয় গল্পের আদিকে সুতীক্ষ হয় না। 
‘আমরা (6৪1 করছ ওর! মারা যাচ্ছে 
গল্পে দেখি-বৌটা মার! গেছে এবং 


কেন্দ্রীয় সরকার 
৫ম গৃটার পর 
রেশন” এর কাজের সঙ্গে যুক তাদের 
বলি একেবারে বদ্ধ। তার বদলে 
সরকারের খরচ] কিন্তু থেড়েছে। 
একই কী ঘুরে ঘুরে কাজ দেখতে 
রাহাবরচ এবং পারিবহন ৎর61 
বেড়েছে । আবার অনেক বিমামবন্দরে 
কমেকটি অফণ একেবারে বন্ধ করে 
দিতে হচ্গেছে। ওভারটাইমের কড়া- 
কড়ি করাতে ছুটির দিনে এই দর্চরের 
কাজ হত হচ্ছে। বুদ্ধ পুণিঘার দিন 
ঘেখন দিলীর বিমান বন্দর একেবারে 
ফাকাছিল। টেলিপ্রিন্টার টেজেক্স- 
এর ঘোগাথোগ বিছিন্ন ছিল | এমনকি 
আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের নান- 
তম ব্যবস্থা কর] সম্ভব ছল না। 
অথচ বড় বড় আমলাদের ব।ক্তি- 
গত কাছে সরকারী গাড়ী ব্যবহার 
করার জন্য ডরাইডারদের ওডারটাইম 
দেওয়া কোন কাপবয নেই এবং এই 
রেওয়ুজ কেম্দীর সরকায়ের সব 
দপ্যয়েই রয়েছে। 


স্মরণ সভা 

আগামী ওরা আগদ্ট শনিবার 
বিকেল ওটার মৌলালীর প্রজ্জানানন্দ 
ভবনে প্রবীণ স্বাধীনতা লংগ্রামী ও 
নেতালীর সহকর্মী প্রয়াত খগেন্রদাথ 
দাশগুপ্তর স্মরণ সভা অনঠিত হবে। 
সরব প্রনুদ্ত দেন, কামদা কিন্ত মুখার্জী, 
চপলাকান্ত ভট্টাচাৎ, শাঙ্কশেখর 
দানাধ, যতীন চক্রবর্তী, প্রণব মুখালী 
্তিচারন করবেন এই মভাদ্। সবাই 


আমাহ্থত। 





বৃক্ধের উদ্ভারিত সংলাপে প্রেমাদের 
কফনের “ছায়। নড়ে €ঠে।' 'ানা- 
তচ্গানী' গয়ে স্থধাকান্তর রাদনীতি 
প্রসঙ্গে যেমন ঠোচট থাই, তেমনি 





নিশ্বাস টেনে নের।' 'হদরের.ঘর শৃন্য 
নয়’ কাচা লেখা। মমতা যখন বলে, 
“একটা ঘুংখোর ছেলে, সে কিনা শুনবে 
গান?' তখন প্রশ্ন জাগে, ঘুষের সঙ্গে 


গানের বিরোধিতা কোথায়? 
‘দ্ৌপদীর বস্তু, 'হরিহরের বখ| অমৃত 
'সমান' “ঘনৈক অটাদণীর আত্মবিলেষণ, 
অলপপ্রতাঙগ অবশ’, 'আপামী' প্রভৃতি 
গল্পে কম বেশী বস সৃষ্টি হরেছে। তরে 
লেখকের হাতে চোচগল্প সমাদর 
পরিবর্তনের কতখানি হাতিয়ার হয়ে 
উঠেছে--সে প্রশ্ন একট! থাকেই। 
গে্খেকের বন্ধব্যে 'ব্বরবর্ণ' পাকার 
উল্লেখ দেখলাম না| 'দর্পন' পত্রিকার 
একাধিক উল্লেখ থাকলেও দর্গণে 
প্রকাশিত 'আকালের ঈশ্বরগঞ্জ গর্ের 
সমালোচনার বিন্দুমাত্রও উল্লিখিত 
নেই। ছাপা পারচ্ছএ। প্রচ্ছদ ভাল। 


বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


এম পৃষ্ঠার পর 


তাড়নায় নিল্চ্ছের মতো সম্থোষ ঘোষ 
ও আযতাভ চৌধুরীর তোবামুদেরক 
গ্রহণ করেন তখন বিপ্লবের ভবিষ্যত 
সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠি। 

বীরেনবাবুর আন্তত্ব দীর্ঘকাল 
আমাদের প্রেরণ! 'যোগাবে। বিশ্যে 
করে হারা শিল্পীর সঙ্গান ও মর্ধাদাকে 
মূল্যবান মনে করেন। সহযোহ। 
সাথীকে নমঘ্ধার জানাই । 


দর্পণ 


বাংল। সংবাঢ সাপ্তাহিক ৭ 
॥চাদার হার | 
বায়িক ৩৪ টাকা 


বান্মাধিক: ১৭.টাকা 
হৈদামিক '৪ টাকা 


[ 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন 
কলকাতা-১৩ 


শশী শী 


সম্পাদক _হীরেন বহু ৷ সম্পাদক কতৃক দীপালী প্রেস, ১২৩/১. আচার্য প্রফুল্লচন্ড রোড, কালিকাতা-৬ থেকে মৃচিত এবং দন ঝাযালয়, ৬১, মট লেন, কলিক।তা-১৩ থেকে প্রকাশিত ) 


রাজীবযোয়াণ চুক্তির সমর্থনে প্রকাশ গং বাদন 6 
'অহরাকে প্রকাশ্য ময়দানে নামানোর চেষ্টা চলছে 
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কেন্ু-্াঝানী ধাবা 
কচু রাজা ই-কং নেতা টাস্ত 


পাঞ্াবে নির্বাচন করার জন্য 
আকালী দলের সভাপতি হরচাদ সিং 
লাঙ্গোয়াল মৌখিক সমর্থন জানিয়েছেন 
বলে কংগ্রেস স্বত্রে খবর পাওয়া গ্ছে। 

জান! গেছে পাৱাব সমল্তা 
বীমাংসার প্রশ্নে যখন প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী এবং লাঙ্গোয়াল বিভিন্ন দফায় 
আলোচন! করেন তখন রাজীব গাদ্দী 
পাঞ্জাবে নির্বাচিত সরকারের প্রশ্নটি 
তোসেন। 

নির্বাচনের প্রশ্নে দান! গেছে 


েুায়াল ও রাজীব গান্ধী একা- 


মতে পৌছেছেন। লাঙ্গোয়াল নাকি 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বলেছেন 
বে, অবস্থা একটু আয়তনে এলে অর্থাৎ 
পাঞাবে শিখদের মধ্যে নিরাপত্তা ও 
ধর্মীয় আঘাত্রে ব্যাপারটা কিছুটা 
প্রশমিত হলে পাঞ্জাবে নির্বাচন করা 
উচিত। 

এই বিষয়ে বাব্দীব গান্ধী বলেন 
যে, “আমি চাই যে অক্টোবরে রাষ্ট্রপতি 
শাপন শেষ হবার আগে পারাবে 
নির্বাচন হোক।” জানা গেছে সন্ত 
লাঙ্ষোয়াল রাদীব্ের প্রস্তাবে সন্মতি 
দিয়েছেন। 

তবে সন্ত লাঙ্গোয়াল পানাবে 
কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাকে 
রাজনীতির আদর থেকে দূরে রাখতে 
আবেদন জানিয়েছেন । এদের মধ্যে 
প্রথম ও প্রধান হচ্ছেন পাৱাবের 
প্রাক্তন মৃখ্যয্ত্ী দরবারা দিং। 

এ ব্যাপারে রাজীব যদিও *পষ্ট 
করে কিছু কথা বলেন নি তাহপে৪ 
(তন নাকি দন্ত লাঙ্গোয়্াগকে আগা 
রয়েছেন বে, যোসব লোক অথবা 


নেতা শিখ-হিন্ু সম্প্রীতির অন্তরায় 
হবেন তাদেরকে তিনি চেষ্টা করবেন 
রাজ্য রাজনীতির আঙিনা থেকে দূরে 
রাখতে। 

অবশ্য চূড়ান্ত মীমাংদার আগে 
থেকেই আকালী দলের ইস! অন্বসারেই 
পাঙাবেরই ই-কং সংগঠনে রাজীব 
ব্যাপক রদবদল ঘটাতে শুরু করেন 
এবং তারই ফলস্রুতি হিদাবে পাৰাবের 
কংগ্রেস সভাপতিকে" তিনি বদল 
করেন। তাছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
জেলা কনিটিতেও তিনি পরিবর্তন 
ঘটান। 

আলোচনা ও মীমাংসা স্থতে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


আতর কারধনিবহক কমিটির গতা দুলে ধত্তাধতিি 


স্বাম'যে হিত্েশ্বর শঃকিয়ার 
নেতৃত্বে ই-কংগ্রেদী সঃকায় গঠিত 
হওয়!র পর নার। আনা! ছাত্র সংস্ব। 
এই মন্তিদ চাকে অবৈধ আধ্যা দিছে 
ছিল, হিতেশ্বর শঃকিয়! অথবা 
স্টার সতীর্থ যে কোন মন্ত্রীর সভাতেই 
তার! থোগদান করত ন! বরঞ্চ আঞ্চ- 
লিক বন্ধের ডাক দিয়ে নতৃবা পাল্টা 
সভায় বাধন্ব। করে আহ্‌ হিতেশ্বর 
শইকিয়ার সরকারকে জনগণ থেকে 
বিচ্ছিদ্ন করে রাখতে রুখে দাড় 
ছিল কিন্ত শইকিয়! শাসামে শান্তি 
শৃর্ঘলা ফিরিয়ে মান ঠ এবং আম্থকে 
ভাগ সক্ষম হয়েছেন। 
এখন আর কাধকরী কষিটির সদপ্ু- 
গণ খোলাখুলি ভাবেই অবৈধ মহ়ি- 
সভার মহ্থাদের সাথে সাক্ষাৎ করে 


ন্তরতি 


পারাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ 
সিং বাদল এবং এদ জি পি দি-র 
সভাপতি তোহ্‌রা পাধাব সমস্ত। সমা- 
ধানের জন্য সন্ত হ্রচাদ পিং লাঙ্গোয়াল 
থে চুক্তি করেছেন দে ব্যাপারে 
লাঙ্গোয়ালের সঙ্গে তারা একমত হতে 
পারেন নি বলে জানা গেছে। 
তবে সম্প্রতি আকালী দলের 
বৈঠকে বাদল এবং তার সমর্থকরা এ 
ব্যাপারে সমালোচনা করলেও তারা 
সভায় এই প্রতিশ্রতি দিয়েছেন যে, 
এমন কিছু তারা করবেন না যাতে 
উগ্রপস্থীর! পাঞ্জাব চুক্তি নিয়ে কোন 
ফয়দ। তুলতে পারেন। 
তোহ্রা এবং বাদল চেয়েছিলেন 
ঘে, আগে সমস্য আন্দোলনকারী শিখ 
বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক তারপর 
আলোচনায় বলা. ঘাবে। 
আরও জান] গেছে তোহ্র! এনং 
বাদল বাবা যোগিন্দর সিং-এর পাল 
থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়ার অন্ত 
তারা সারা! তারত শিখ ছাত্র ফেডা- 
রেশনের জন্তু কিছু কিছু স্থবিধ! আদায় 
করে নেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন, যদিও 
ভারত সরকার ইতিমধ্যেই শিখ ছাত্র 
ফেডারেশনের ওপর থেকে নিষেধাজা 
প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । 


প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
চূড়ান্ত চুক্তিতে ।পীছবার আগে সন্ত 
লাঙ্গোয়াল বাদল ও তোহরার সঙ্গে 
দায় দফায় বৈঠক করেন। এই বৈঠকে 
বাদল ও তোহর। স্বর্ণমন্দিরের জন্য 
ভাৱত সরকারের কাছ থেকে বেশ 
কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করার 


অনেক সুযোগ স্থবিধ! আদায় করার 
খবর নিয়মিত আসামের বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকা বিশেষত: অনক্রান্তি, জন- 
ভ্বীবন-_-এই ছুটি পত্রিকার প্রকাশিত 
হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্তিডি এক্সপ 
হয়ে দাড়িয়েছে যে আস্থর সকল কর্ঘ- 
কর্তাকে লক্ষ্য করে অনুভব হচ্ছে 
তারা সবাই যেন ক্রমশঃ শইকিয়ার 
পকেটে ঢুকে যাচ্ছেন। 

গত ১৭ জুল আন্থর রাজ্জাক 
কমিটির কার্যকরী দভা বসেছিল 
গৌহাটী বিশ্ববিভ।লয়ের গেষ্ট হাউসে। 
প্র, ভূ, স্বেচ্ছাধেবক বাহিনীর 
অধিনায়ক আচদেব শম! প্রমুখ আমর 
সবাই এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
সভায় অন্তানা আলোচ) বিষয়ের মাথে 
আনুর রাজ্জিক কমিটির মদস্তত্য় 


পক্ষে মত দিয়েছিলেন। 

কিন্ত লাঙ্দোয়াল প্রাক্তন মুখ্য 
বাদল এবং তোহরাকে বোঝাবার 
চেষ্টা করেন যে, পাঞ্জাণী'দের মূল সমন্তা 
নিয়েই ভারত সরকারকে চাপ দেওয়া 
উচিত। টাকা পদ্ঘদার ব্যাপারে 


শর্ত একই 


পরবর্তী পর্ধারে আলোচনার মাধ্যমে 
প্রসঙ্গটি উথ্থাপন কর] যেতে পারে । 
কিন্তু বাদল ও তোহরা আকানী 
দলের লভাপতি সন্ত লাঙ্গোয়ালের দঙ্গে 
একমত হতে পারেন না। ঘখন চূড়ান্ত 
শেষাংশ 1ম পৃষ্ঠায় পর 


চুক্তিপত্রে সই হল 
হানাহানি রঞ্তারভ্ভির পর 


গত সপ্তাহে পারাবের সমস্যা 
সযাদানকয়ে ব্রাজীব-লঙ্গওয়াল চুক্তি 
যে সব শর্তের ভিত্তিতে সই হয়েছে 
তার ঠিক অশ্তরূপ একটি চুক্তিপত্র এক 
রহস্তজনক কারণে ণেষ মুহূর্তে সই করা 
হয়না! ১৯৮৩ লনের ১১ই নভেম্বর। 
সেদিন সমস্ত বিরোধীদের উদ্যোগে 
ই-কংগ্রেস নেতা তথা কেহ্গীয় সর- 
কার ও অকালী নেতার] মৌলিক 
কয়েকটি প্রশ্থে সহমত হয়েছিলেন ! 


এইসব ঘটনার গতিপ্র্ৃতির সঙ্গে 
খাদের পরিচয় আছে এমন যে কেউ 
বলবেন এরপর গত ১৩মাসধরে যে 
অত্র রকপাত ও প্রাণহানি ঘটেছে, 
দূষিত সাষ্টদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি 
হয়েছে যা অনায়াসে এড়ানো যেত। 
অনেক মূল্যবান জীবন এবং সম্পত্তিও 
নষ্ট হয়েছে অহেতুক কারণে। ইতিহাস 
একদিন এই নির্মম ও নিঠুর ঘটনার 
বিচার নিশ্চয় করবে। 


মতিউর রহমান, প্রহিতেন্্র গোস্বামী 
এবং প্রীপংকজ দেব মহস্তের নামে 
অবৈধ মন্তিমভার জনৈক মীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার অভিঘেগ আন! হয়ে- 
ছিল। কিন্তু এ বিষে আলোচন! 
করার পূর্বেই অন্য এক সন্ত শীপ্রকাশ 
দত গৌহাটী বিশ্ববিগ।লয়ের প্রান 
সাধারণ সম্পাদক তথ। আহ্মর বার্থ 
কী সমিতির সদশ্ত শ্রাভরত নারাও 
জনৈক মন্ত্রীর সগ্গে দক্ষাৎ করেছেন 
বলে অভিধোগ ভেপেন। সঙ্গে 
সঙ্গে দান গোলমালের সি হয়। 
প্রনার। প্রদতকে মারতে ধান। সভা 
স্থগিত হয়। কিছু প্রকাশ দতকে 
গেষ্ট হাউদের একটি বক্ষে আবদ্ধ 
করে রাখা হয়। কিছু সময় পর 
শরদাও ডক কোঠা থেকে জোর করে 


কিন্ত আজকে অনায়াসে বল! দার 
এর পেছনে ই-কংগ্রেলীদের সংলীর্ণ 
দলীয় স্বার্থ কাজ করেছে। এর আগে 
হিন্দু ভোটের ভরলায় অকালী নেড়- 
কৃদ্দকে জাতীয়তা বিরোদী এবং 
বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে সঙ্কোচ করেননি 
তরুণ প্রধানমদী!। যে আনন্দপুর শাহের 
প্রশ্তাবকে 'তিনি অদ্ছ্যুং এবং শাসন ডু 
বিরোধী বলেছিলেন তাকেও শেদ 
পতি সাকারিয়া কমিশনের নিচার্ধ 
[বিষয় করে নিলেন । 

হরিয়ানা এবং রাজস্থানের ছার্গ 
পুরোপুরি বক্গায় ন! রেখে লঙ্গ ওয়ালকে 
শিখ তথা গোটা পাঞ্জাবের নেতা করার 
পেছনে আসল উদেশ্য প্রকাশ লিং বাদল 
ও তোহরাকে একঘরে করে ই-কংগ্রেল- 
আকালী কোয়ালিশনের ক্ষেত্র প্রশ্বত 
করা যাতে অক্টোবরের আগে টাটকা 
ভোটে গৰি দখল করা যা 
বিরোধীদের কোণঠাসা বরে। 


বেরিঘ্ে আসেন এবং খোল! ধরান্ডার 
উপর তিনি ্রলারাকে চেলেৱ 
ঝানান। ছুজনের সমর্থকের মধ্যে 
বেশ কিছু ধ্ব্তাধ্বন্তি হয় শ্রপ্রকাশ 
দত ভর গেয়ে আদাম জাতীয়তাবাদী 
যুয ছাত্র গরিবদের নেতা গিয়াস- 
উদ্দিন আহমেদের শরণাপন্ন হুন এবং 
আমে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতি- 
শ্রুতি দেন। পরচিন শ্রীনায়। গৌহাটী 
শান্তিপুর থেকে" একদল লোক এনে 
তকে শিক্ষা ফিতে খু'জে বেড়ান। 
কিন্তু আসাম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র 
পরিষদের কিছু সংখ্যক ডলাটিয়ায় 
তার সাথে থাকার দরুণ তায় কোনে) 
ক্ষতি করতে পারেন নি। ব্যাপারটি 
নিয়ে উত্তেজনা এখনও থিতিনে 
খাদ নি। 


৪ দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


কলকাতা পু”সভার 
এঁতিহা এবং ই-*ংগ্রেস 





০০ বছরগুলোও কম নাটকীয় নয তৎকালীন. 
অনেক কাউন্দিলার এবং ফোন কোন দেবর নিল কৃতি ইতিহানে স্থান পাবার 
যোগ্য। 

এতবছর বাদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচালনায় কলকাতা 
পুরসভার যাবা শুরু হচ্ছে । কিন্তু এর সুচনাপর্ব প্রত্যক্ষ করে যনে হচ্ছে পুর- 
সভার এঁতিবকে এনা জান হতে দেবেন না। অবস্ গণ্ডগোলের সুচন! করলেন 
নগর উন্নয়ন মন শ্ীগরশান্ত পূর 'অন্ডারম্যান নির্বাচনের দিন সাংবাদিকদের 
প্রবেশাধিকার ধন্ধ করে। ফলে জনৈক সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার মহামান্য 
হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা 
খান্ডগীর মেয়র নির্বাচনের দিন সাংবাদিকদের কাউন্সিল চেম্বারে উপস্থিত থাকতে 
দেবার নির্দেশ দেন। রাজ্য সরকার এই আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই- 
কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চে আপীল, করেও বিচারপতি ছীমতী খান্তগীরের আদেশ 
খারিজ করাতে পারেন নি। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, সাংবাদিক 
ও ফটোগ্রাফারদের কাউন্দিলারদ্বের শপথ গ্রহণ ও যেয়র নির্বাচন অশ্নানের 
জারগার, অর্থাৎ কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশে নানাভাবে বাধ! সৃষ্টি কর! হয়েছে। 
বামফ্ট সরকার ও ভার নেতারা প্রারই বলেন, তারা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র ফিরিয়ে 
এনেছেন। তাহলে তাদের জিজাসা করি, এই কি গণডন্্ে নমুন! ? প্রকৃতপক্ষে 
এত সাংবাদিকদের গণতান্্িক অধিকার হরণের চেষ্টা | আর গণতন্ত্রের 
পর্াকাষ্া দেখাতেই কি পুর্ভবন পুলিশে ছয়লাপ করা হয়েছিল। বলা হয়েছে 
নতুন পুরদ্ডা আইনে বিধানসভা ও মস্রিমণ্ডলীর ছাদেই পুরদডার পরিচালক- 
মণ্ডলী গ-ঠত হচ্ছে। কিন্তু মযীদের শপথ গ্রহণ অশ্রষ্ঠানে ত ও কাণ্ড দেখ 
যাদ্র না। 

করকাত! পুরসভার ”&তিহেপ্র অনেকটাই কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের সৃষ্টি । 
কিন্তু এনার ভড়ের মুখে রামলাম পোনা গেল। স্বাধীনতার পর ধারা পুলি 
ছাণ্র এক পা চলতে পারেন নি, তারা প্রশ্থ করছেন, গুরভবনে এত পুবিণ কেন 
ক্ষমতাসীন বামরন্টের সঙ্গে ই-কংগ্রেলের আসনের তফাং নামমাত্র বলেই ধো 
হয় তারা আরো অসহিফু। তারা মেয়র নির্বাচনে পদে পরে বাধা সৃষ্টি 
করেছেন। শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোটের বিচারপতি এমী পরা থা্গীরের 
একটি আদেশ ধরিয়ে দিঘেছেন। স্ুচনা-পরে এইদন বণপার ক আখারী দিনে 
ঘটবে তার অ( ঘাত গেছে ও 


নাগরিকদের 


আ্রাগাম গমগযার মীগাংগ| হলেও 


সামুর আানোলন বহু কৃষ্ণ রেখে যাবে 


আম্মুর সঙ্গে কেন্ত্রীয় সরকারের 
আলোচনার চূড়ান্ত পধারটি এরই মধ্যে 
সাঙ্গ হওয়ার কথ!। হদ্ছতো ছু-এক 
দিনের মধ্যেই একটা' মীমাংসা হবে। 
মীমাংসার হুত্রগুলোও বহু আলোচিত, 
তারমধ্যে বদি একটু হেরফের হয়ও 


"| অ মৌলিক ব্যাপারটা একই থেকে 
| যাবে। কেনরীর সরকারী মহলে, সর্ব- 


ভারতীর রাজনৈতিক বক্তব্যে এবং 
সর্বভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে এমন 
একটি আশা! ব্যক্ত করা হয়েছে যেন 
আহুর সঙ্গে মীমাংসা! হলেই আসামের 
সমস্যাটি মিটে যাবে। আমাদের ধারণা 
অন্ূপ। কারণ যে মৌলিক কারণে 
আসাম আন্দোলনের জন্ম, তার বন্ত- 
ভিত্তি যতদিন একই থাকবে, ততদিন 
এই সমস্তার সহজ কোনো সমাধান 
নেই। মনে রাখা দরকার ষে ১৯৬ 
সালে, ১৯৬৭ সালে এবং ১৯৭২ সালে 
যে জাতি-বিদ্বেষকেকেন্্র করে আসামে 
অপাস্তি হয়েছিল, আসর আন্দোলনও 
চরিত্রগত বিচাব্রে তার চাইতে শ্বত্ 
কিছু ছিল না। বিস্তার, গভীরতা এবং 
সংঘাতের তীব্রভায় এবারের আন্দোলন 
আগেকার সমধ্গী আন্দোলনগুলিকে 
যে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তার কারণ 
হচ্ছে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন শক্তিশালী 
মহলের মদৎ এই আন্দোলন বিভিন্ন 
সময়ে পেয়েছিল। ১৯৫৬, ১৯৬* এবং 
১৯৭২ সালের হাঙ্গামাও কিছু আপোষ 
প্রস্তাবের মাধামে থেমে গিয়েছিল, কিন্ত 
তারপরও পরবর্তী হাঙ্গামাগুলি গড়ে 
তুলতে কোনো! অন্থবিধা হয় নি। 
অতএ এবারের স্মাধানহূত্র থেকেও 
এর চাইতে বেশী কিছু আশা করা 
অসঙ্গত হবে! 

বরঞ্চ আন্ধর এই দীর্ঘস্থায়ী 
আন্দোলন নৃতন কতকগুলি জটিলতার 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। পরিস্থিতি যখন 
যথার্থই ধিতিয়ে আসবে, তখন দেখা 
খাবে নূতন এই অটিলতাগুলি তর্ষপু্জ 
উপতাকায় নূতন কতকগুলি ঘশ্বের জন 
দিয়েছে। যেমন, আসামের ইমিগ্রান্ট 


যৃমলমানরা অদমীয়া ভাষা গ্রহণ করে ' 


ন-অসমীদ্বা হিদাবে পরিচিত হয়ে- 
ছিলেন। অদমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির 
প্রগারে তাদের উংসাহ এবং উদ্দীপনা 
আদ অদমীয়াদের চাঁইতে বেশীই 
{ছল যে কারণে ত্রন্থপূত্ উপত্যকায় 
পয দাশ্পরদ্ায়িকতার প্রকোপ অনেক- 
খানি কমে গিয়েছিল। আজ কি দে 
আর দমন নেই, 


অাসমমীচাদের সঙ্গে 


পলিবেশ 
অসমীয়াদের 


আত্মিক লাগত গলে ওঠার বাজ 


আব পিছিরে গেছে। এর সুযোগ 
নিয়েছে, জামাতে ইসলাম, আর এম 
এ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো, 
যারা নিত্যদিনের জীবননির্বাহের 
ক্ষেত্রেও নৃতন নূতন ইন্ন তৈরী করতে 
আগ্রহী এবং সক্ষম। অতএব বলা 
যায় আস্বর আন্দোলনের ফলে আসামে 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং তজ্জনিত 
উত্তেন্বনা সৃষ্টির নূতন আশংকা ন্ট 


নিয়ে। এদের একট! বড় অংশই 
বৃহত্তর অসমীয়া! সমালের সঙ্গে অন্নীতূত 
হয়ে যাচ্ছিলেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়া, কিন্তু ১৯৭২ সালেই বোঝা 
গিয়েছিল উগ্রজাতীয়তাবাদী আব- 
হাওয়ায় দমতলীয় উপমাতীয়রাও 
শ্বাতস্্যাবোধে উ্ধক্ধ হওয়ার প্রেরণা 
পাচ্ছেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমীয়া 
সমাজের সংহতি যাদের লক্ষ্য ছিল, 
সেই সব নেতৃবৃন্দের তখনই সতর্ক 
হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্ত তাদের 
চিন্তাধারা রইল ঠিক উল্টো খাতে। 
ফলে আজ কি হয়েছে? শইকিয়া 
যটিসভার আমলে রাজাভাষা আইনে 
একটি নৃতন বিধি সংযুক্ত হয়েছে, বার 
গুরুত্ব আন্দোলনের ডামাডোলের মধ্যে 
কারে! তলিয়ে দেখার স্থযোগ হয় নি। 
এই বিধিতে বলা হয়েছে যে কোকরা- 
ঝাড় জেলা এবং উত্তর লক্মীমপুরের 
উদালগিরি মহকুমায় অসমীয়া ভাষার 
সঙ্গে বোডো ভাষাও সহযোগী রাজ্য- 
ভাষা হিদাবে চালু থাকবে। বলা! 
প্রয়োজন, ১৯৬০ দালে বাংলাভাঘার 
দাবীর বিরুদ্ধে বরক্মপুত্র উপত্যকা থেকে 
প্রধান যে যুক্তিটা দেওয়! হত, ত! হল 
আসামের একভামীরূপ ( Unilin- 
89৪1) কিছুতেই সগুণ কর! চলবে না। 
যে কারণে এমন কি বরাক উপত্যকায়ও 
বাংলাভাষার স্টায়দঙ্গত মর্যাদা দিতে 
তাদের অনেকের আপত্তি ছিল। আত্ম 
কিছ খোদ ্গপুত্র উপত্যকাই আর 
একভাষী অথল নয়, দেখানে তীর 
একটি স্থানীয় ভাদাই সরকারী ভাষার 
্বীরূতি পেয়েছে । বলাবাহুল্য ব্রহ্মপুত্র 
উপতাকার অগ্ান্ধ অথলেও স্ডো- 
ভাদীদের বেশ দংহত বসবাদ আছে, 
ফুলে এ ভাদা£ আরো সম্প্রসা'রত 
স্বীক্ণতর জর দাবী উঠেছে এংং আরে! 


প্রবলভাবেই ভাবত উঠবে। অন্ত 
উপজাতীয় ভা।বক 

(মা কাদের তামার 
সবার 

"ন চা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২রা আগছট। ১৯৮৫ 


গর 


সকল ধরণের ভাষিক সংখ্যালঘূর মনেই 
সংরক্ষণ মানসিকতা জাগিয়ে তোলে 
সেই কথাটা বিশ্বত হয়ে.যাওয়ার ই 
এমনটি ঘটেছে। যাই: হোক, আন্বর 
আন্দোলনের দ্বিতীয় ফল হচ্ছে পূ 
উপতাকার' একভাষী অঞ্চলে পরিণত 
হওয়ার সভীবনাকে দীর্ঘদিনের জন্য 
স্থগিত রাখা! 

আহর আন্দোলন দূত: ছিল 
বঙ্গভাষীদের সর্ববরণের অধিকার খর্ব 
করার দাবীতে; ন ব্যাপারে অবশ্য 
আম সাফলা অর্জন করেছে। মীমাংসা 
যে কোনো শর্ডেই হোক না কেন, 
আদামের বঙ্গতাবীরা যে ধরণের 
দুতোগে পড়বেন, তার ধরণ মীমাংসার 
শর্তের সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ 
শইকিয়া সত্িভার আমলেই যে কোনো 
বঙ্গভাষীকে চাকুরি, স্কলারশিপ, সর্ট 
পড়ার যোগ, পাসপোর্ট লাভ 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ধরণের ব্যবহারের 
হুখোনুখি হতে হয়, তা নিশ্চিতই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছাড়া অন্ত 
কারো ডাগো জোটে না। অতএব 
পরবর্তী” পর্ায়গুলিতে তাদের জন্য 
কি অপেক্ষা করছে, সেটা কোনোরূপ 
অশ্ষমানের অপেক্ষা রাখে না। এদিক 
দিয়ে আসর আন্দোলন সম্পূর্ণ নফল। 
কিন্তু নিজেদের বাস্তভূমিতে যে সমস্ত 
জটিলতা স্থির মাধ্যমে তার! এই 
সাফল্যট্ছ অর্জন করেছেন, তাতে 
শেষ পর্যন্ত তা লাভজনক বিবোঁ ৮) 
হবে কিন! মেট! শুধু ভাবীকালই- 
বিচার করতে পারবে । [ যুগশক্তি ] 


দপণ 
শারদীয় সংখ্যার 
প্রস্তুতি চলছে 


এতে থারুবে বিভিন্ন বিষয়ে 
কয়েকটি প্রবন্ধ 


মাদ পাচ টাকা 


পণ ॥ শুক্রবার, ২রা আগষ্ট, ১৯৮৫ 


| 
1 রাজীব-নাছোয়ান চুক্তি গানে 
ন্ছি ঘিয় মত 


ভ্রীপতি নন্দী 

ধ্ভিজ্রপওয়ালে ফেনোমেন' ক্রমশঃ 
বিপুল আকার গেল (রানীর তো 
“একজন ধর্মওর” 













| 


; 'করা হলে! এবং কেন্ত্রীর ও রাজ্য 
নির্বাচন শেষ না হওয়া অরধি আটক 
করে রেখে দাবী মীমাংসার এ সহজ 
স্বাভাবিক পথকে কেন বন্ধ রাখা! 
হরেছিল। কিংবা, নভেম্বর মাসের 
পাইকারী শিখ-নিধনের বিধয়ে একট! 
তদন্ত কমিশন বসানোর অত্যন্ত যুক্তি- 
সঙ্গত দাবী সম্পর্কেই ব1 রাজীব 
দীর্ঘদিন এত অনমনীয় ভাবে বিরোধী 
ছিলেন কেন? আর শুধু পাৱাবই 
কেন, সরকারী “মুখপাত্র'গণের 
মাধ্যমে এবং রেডিও টিভির মাধ্যমে 
সারা দেশের সমস্ত যান্দকেই বা কেন 
সমপ্রদায়বাদী ভয়ে ভাবনায় উত্তেজনায় 
মাতিয়ে তাতিয়ে রাখার সরকারী 
প্রয়োজন তখন দেগা দিয়েছিল? 
তাহলে সবই কি ধেকা ছিল? নবই 
কি এক দেউলিয়া নেতৃত্বের সন্ীর্ণ 
রাজনৈতিক স্বার্থে, ব্যক্তি নেতৃত্বের 
ভিত শক্ত করার স্বার্থে, আর ফ্যাসি- 
বাদের উপর দেশবাসীকে আস্থাশীল, 
নির্ভরশীল করে তোলার/উদ্দেশ্টে প্রণীত 
এক ব্যর্থ পরিকল্পনার এক একটি অঙ্গ ? 
তল! বাহুল্য, এ সমস্ত প্রশ্নের সহুত্তর- 
নিতেও! রাজীবগফি' নার ছিলেন, গুলি ও সাম্প্রতিক হ্ঠাং-মীমাংসার 
সে প্রস্তাবের খানৈতিক-অর্থ নৈতিক কারণণুলি একই স্থত্রে গ্রথিত। 
অংশকেই বিছা. বিষয় পে সরকারী ক ক রে 

j মনে হয়, এতকাল পর ভারত 
সরকারের তথা নরাদিলীর আজ মালুম 
হয়ে থাকবে যে, বেসামরিক প্রশাসনের 
চৌহাদ্দীতে সামরিক বাহিনীর উপর 
অতি-নির্তরতা পরিণামে সমূহ বিপদের 
পথ তৈরী করছে; নয়াদিম্পী হয়তো 
এমনটাও বুঝে থাকবেন যে, রাজনৈতিক 
কুটকৌশর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যা বা 
সীমাবদ্ধ সুযোগের 'স্ঘাবহার” করতে 
পারে সেগুলি তো হয়ে গেছে কিন্ত 
এবারে তা মাক্ষাৎ নমেন্যাং হয়ে দেখা 
দিয়েছে ; হয়তে। বা এমনটাও বুঝে 
থাকবেন যে, বাধ উগ্রপঞ্ধা অন্রান্ত 
উগ্রপন্থাকে_ এমন কি পরস্পর 
বিরোধ 
করছে 


তৎপর একটি মা টের 
বর লহ, I 
চ্ডীগড় বথাযথ: পাকে আযছে, বা 


শিখ-বিয়োধী ঘালা কমিশনের বিচার 
বিষয় সমপ্রদারিত হচ্ছে, পাজাব- 
হরিয়ানা রাম্যসীমা পুননিরধারগের জন্ত 
কমিশন বসছে, অল বন্টন প্রশ্নে 
ইাইযৃতাল বসছে, পোক্জাল কোর্ট প্রার 
তিরোহিত হচ্ছে, এমন্‌ কি,যে ‘অনিন্দ- 
পুর সাহেব প্রন্তাব'-এর বিরুদ্ধে জেহাদ 
তুলে রাজীব নির্ধাচনে হিন্দু ভারতের 
| হিরো হলেন, ষে প্রস্তাবকে প্রতি- 
| মুহূর্তে “জাতীয়তা বিরোধী’ আখ্যায় 
জপুধ্যায়িত করে রাজীব স্বয়ং পরম 


! -পাীরতাবাদী' হলেন এবং যে 
আননপুর সাদৃবে পুবে ‘নাম মূখে 





॥ উক্ত সমন্ত দ্বারিকেই মেনে নেয়! যেতে! 
| আজ থেকে, তিনবছর'আগেই-_দিলী 
এশিয়াডের বছরেই! তছপরি, দাগ! 
কমিশন কিংবা! শিবিরত্যাগী "সেনাদের 
প্রদন্নগুলি তো আদৌ দেখা দিত না। 
Ld) Ll Ll 

এবারে দেশবাসীর সবিনয় 
জিজ্ঞাদা--তাহলে কি হেতু এত রত" 
পাত, এত মৃত্যু, পুলিশী কোহ্বিং 
অপারেশন, শ্পেশ্তাল কোর্ট, দফায় 
দফায় সংবিধান ‘সংশোধন’, (মাপিটানী 
শাদন। সংবাদপত্রের উপর মুকালীন 
শানে 


জী 


উগ্রপ্গাকেও- প্ররোচিত 
এত২সম্পকীয় প্রচার 
টার এবারে 
আনে 





গপ, মগামবাদী দমনের ব্যাপক হ জাগায় 









1 হেরে মালের পাই সমাজের 


EA চে; 
মলক হার যবে) 


প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার প্রবণতার জন্ম 
দিতে স্বর করেছে। গুজরাট, 
মহারাষ্ট, অন্ত, আসাম-নাগাল্যাও্ড তার 
সামপ্রতিকতম দৃষ্টান্ত। 

স্বভাবতই ফ্রাঙ্বেন্টাইদ তার 
অষ্টাকেও রেহাই দেয় না। উগ্রপন্থা 
এবং পাল্টা উগ্রপন্থা প্রচলিত শাঁসন 
ব্যবস্থা ও সমাজ্-ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করে 
তুলছে, শাসক শ্রেণীর সে ভয়টা 
স্বাভাবিক। নতুন নতুন বিভেদপন্থী 


উন্মাদনার সা্মতিক পটতৃমিকায়_ 


“অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে শিবসেনার পুনর- 
ভ্যান, নাগা-আসাম সশস্ত সংঘর্ষ ও 
উত্তেদন, অঙ্কে ইউপি-তে হরিজন 
হত্যার নতুন হিড়িক ও সর্বোপরি 
খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত গুজরাঁটী সমাজে 
জাতপাতবাদী *ও ধর্মবাদী খুনোখুনির 
অবিরাম উন্মত্ততার পটভূমিকায়_ দেশ 
ও জাতিগত অখগুতীর প্রশ্নে এবং 
প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে 
রাখার প্রশ্থে সরকারী প্রতুগণের আজ 
যদি খানিকটাও দুশ্চিন্তা দেখা দিয়ে 
থাকে, অপিচ-যদি রাজো রান্য্যে 
প্রশাসনকে ঠেকা দিয়ে রাখতে তারা 
আজ মাত্াতিরিক্ত রকমে মিলিটায়ী- 
নির্ভর হতে নিরুৎসাহ বোধ করেন, 


দক্ষিণ আক্রিকা 


তাহলে নুঝতে হবে ফ্াত্বেন্টাইন 
সম্পকে তেনাদেপ খানিকটা বোধোদয় 
হয়েছে। 

তাছাড়াও, নতুন পরিস্থিতিতে 
নতুন ‘অপশন’ (option )-এর 
তাগিদ দেখা দিয়েছে। আসল কাজের 
কাজ তো হাসিল হয়েই গেছে_ 
শিখ দৌরাখ্য, পাক্‌ দৌরাত্থা, আনন্দ- 
পুর সাহেব প্রস্তাব ও ফরেন হাও-এর 
জজ দেখিয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচন 
বিনয় হয়ে গেছে। বিপরীত ক্রমে, 
আনিন্দপুর.সাহেব প্রস্তাবের নামে ফাকা 


জেহাদ আজকাল “ডিমিনিশিং রিটার্ন’ বোধন 


প্রসব করছে_রাজা বিধানসভাগুলির 
ফলাফলে যা গ্রতাক্ষ। ঘটনাবলীর 
এ বাস্তব বিবর্তনগুলিই আজ কথা 
বলছে, 'রানীবকে দিয়ে বলাচ্ছে। 
অবশ্য, এগুলি ছাড়াও রাজীবের নিজের 
আন্তর্জাতিক ইমেজ অর্জনের তাগিদ, 
দেশী পুঁজির বাজারী তাগিদ কিংবা 
ভারতে বিদেশী পুজি বিনিয়োগের 
উপঘুক্ত 'করাইমেট' তির তাগিদ 
ইত্যাদি ‘একবিংশ শতাব্দীতে যাত্রার 
পাথেয় সংগ্রহের' তাগিদগ্ডলি তো 
রয়েছেই। 


+ * * 


চুত্তিতে রাজীব যা যা মেনে 


॥ তিন 
নিয়েছেন, সেসব কিছুই আকালি দলের 
দাণীর মধ্যেই ছিল। দাবীগুলো মেনে 
নিয়ে রাজীব পরোক্ষে এটাও স্বীকার 
করে নিলেন বে, দাবীগুলো নীতিগত 
ভাবে অযৌক্তিক ছিল না, হিন্দুবিবেদী 
সাশ্ররদায়িক ছিল 'না, বিচ্ছিহতাবাদী 
ভারত বিরোধী ছিল ন।। দ্রাবীগুলো 
দেনে নিয়ে যখন ঘোষণা! করেন যে, 
এ চুক্তির ফলে এক “সুখোমূখি 
অবস্থান" ( cohfrontation )-এর 
যুগের অবসান হলো, “এক সম্প্রীতি 
“সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার যুগের 
হলো” কিংবা ধখন বলেন এর 
ফলে “ভারতের এঁক্া ও সংহতি শক্তি- 
শালী হবে" তখন এর সার্থটি কি এই 
নয় যে, এ দাঁবীগুলিকে এত কাল 
বিরোধিতা করে নয়ার্দিমী জাতীয় 
সন্জ্বীতি সোহাৰ্দ্য সহযোগিতা, জাতীয় 
এক্য ও সংহতির পথে অন্তরায় কটি 
করেছে, ক্ষতি সাধন করেছে--তা সে 
যে কোনও 'অভ্ঞাত” কারণেই হোক 
না কেন? এরপরও সে 'অঙ্জাত? 
কারণটি অলমনের অজ্রাতসারে 
চুকিটির রূপায়নের ক্ষেত্রে কতটা (ক 
প্রভাব বিস্তার করে, তাও দেখার 
বিষয়ঃ এসব কিছু বিচার মা করে 
তথাকথিত '&তিহামিক মতৈকা'-র 
মূল্যমান বিচার কর! চলে কি? 


শভাধীন স্বাধীনতা প্রস্তাবের 


বিরুদ্ধে মানডেলার বন্তব্য 


শর্তাধীন স্থাধীনত! দেওয়ার যে 
প্রস্তাব দক্ষিণ আক্রিকার রাষ্ট্রপতি পি 
ডবলিউ বোখ| সংসদে রেখেছেন সেই 
প্রস্তাবের যে জবাব নেলসন ম্যানডেলা 
দিরেছেন, তার পূর্ণ বয়ান নিচে দেওয়া 


ভাইয়ের চেরেও বেশি। আল প্রায় 
পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি আমার সর্বোত্তম 
বন্ধু এবং আমার কমরেড। আপনাদের 
মধো কোনও একজনও যদি আমার 
মুক্ত কানন! করেন, তবু বলব, অলিভার 
টাম্বো চাইবেন তার থেকেও বেশি, 
এবং আমি জান আমাকে মুক করার 
অন্য তিনি নিজের জীবনও বিসর্জন 





দিতে প্রাঞ্। তার এবং আমার 





“মরকার যেসব শর্ত আমার ওপর 
চাপিয়ে দিতে চান, সেগুলি দেখে আমি 
অবাক হয়ে গিয়েছি) আমি হিংসায় 
বিশ্বাস করি না। আমাদের দেশের 
মমস্তাগুলির সমাধানকল্পে একটা গোল- 
টেবিল বৈঠক বলানো হোক এই কথা 
জানিয়ে ১৯৫২ সালে আমি এবং 
আমার সহকর্মীর মালানকে একটি 
চিঠি দিয়েছিলাম । কিন্তু দে চিঠিকে 
অগ্রাহ করা হয়। যখন, ্রিজডম 
ক্ষমতায় এলেন, আমতা এই একই 
প্রস্তাব আবার দিরেছিলাম॥ আবারও 
তা উপেক্ষিত হয়েছিল। যখন 
ভেরওর্ড ক্ষমতাপীন হলেন, তখন 
আমরা একটা জাতীয় সমাবেশ 
আহ্বানের কথা বলেছিলাম, যেখানে 
দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্ত অধিবাসী 
সমবেত হয়ে তাদের নিজেদের 
ভবিষ্যতের দিছ্বান্ত নিজেরা নিতে 
পারবে। কিস্কু সে আবেদনও হলো 
বাথ। 

“কেবলমাত্র তখনই, যথন প্রাউ- 
পোদের অন্য কোন পঞ্ধাই আর 
আমাবের কাছে ধোশা রইল না, 


কেবল তপনই আমরা সন সংগাষের 
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পথে গেশাম। গোধা 


ঘে-_যালান, প্রিজম, ভেরওরর্ভ_ 
এদের থেকে তিনি অন্যরকম। তিনি 
হিংসাকে নিদ্বা করুন। তিনি বলুন 
ঘে তিনি জাতিগত বৈষম্য দূর করবেন। 
জনগণের সংগঠন আফ্রিকান জাতীয় 
কংগ্রেলকে তিনি নিষিদ্ধকরণ থেকে 
যুক্ত করন। এই জাতিগত বৈষম্যের 
বিরোধিতা করেছিল বলে যারা বন্দী 
হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে, তাদের 
সকলকে' তিনি মুক্তি দিন। তিনি 
আমাদের রাজনৈতিক কর্মধারা পরি- 
চালনার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিন, 
যাতে কে তাদের শাসন করবে এ 
সিদ্ধান্ত মাহ্য নিজেই দিতে গারে। 
“আমি আমার নিলের স্বাধীনতাকে 
খুঘই মূলামান মনে করি, কিন্তু তোদার 
মুক্তির জন্ম আমার চিন্তা আরও বেশি। 
আমি খন থেকে দেলে আজি, তার- 
পর অনেক মাঁযের মৃত্যু হয়েছে। 
স্বাধীনতাকে ভালবাসার জন্তু অনেক 
মানয অনেক কষ্ট ডোগ করেছে। 
তাদের বিধবা পত্রী, তাদের অনাথ 
শিশু, তাদের মা আর বাবা যারা 
তাদের জন্য নিয়ত অশ্রমোচন করে, 
তাদের কাছে আমি চিরদিন কণী হয়ে 


শেষাংশ দয় গৃটায় 


॥ চার 


সুগার ডেভেলপমেঞ্ট কর্পোরেশনে দ্রনীতির চক্রঃ 
আহমদপুর চিনিকলের লোকগানের চিনি খাচ্ছেন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু বছর 
ধরেই বীরভৃষের আহ্মধপুয়ের 
আখ কল নিয়ে মার খাচ্ছেন । লুটে- 
খুটে আখের রয়ের সঙ্গে গাছের 
গোড়াও চিহিযে খেয়ে ফেলছে পেট- 
মোটা কিছু বেতাল: অফিগার, 
সয়কার নিযুক্ত: -প্রশামক, লোভী 
এবং ছালগাল ভ্রেণীয় কিছু গরিচাল্ক 
নাত হানের গালতরা, নাম ডিরে- 
কটর। 

এই চেক কেধার ফাদলেন 
পশ্চিমধ্গ সরকার | নতুন করে 
বেলডাঙার ভাঙা মেশিল যুক্ত: কার- 
খানা কিনে সরকারী তরতুকি 
বাড়ালেন, স্ব ক্ষতির পথ, খুরলেন 
এবং সু ড়িওয়াল! :নযযলায়ীর গড়ে 
থাকা ভাগ মালকে “মেশিনারী* 
এবং আঁন্াকুতীধে “শেড” বলে 
মেনে দিলেন । এট চক্রের নাকর! 
দিন দিন লাডেরগুড় নন .আখের গুড় 
নয়, লোকসানের চিনি খাচ্ছে | 
কথার বলে থে খা চিনি তাকে 
যোগান চিন্তামনি। কৃষি দধরের 
মচিব এই সংস্থার চোর্ম্যান ( নাগে 
তাইই ছিলেন) আবার সুগার 
ব্যাপারটিকে শিল্প দণ্যর তারের 
বলেই চেনে ও জানে। শিল্প 
ঘরের দৌলতে ক্যাপ অর্থাৎ নানা 
জায়গায় ধান্ধা খেয়ে ফেরত অভিযুক্ত 
সরকারী আমলা তথা ছুনীতিয় নায়ক- 
দেঃই অবস্থান, চনে চীফ অর্থাৎ 
সুগার দপ্তরের হর্তাকর্তা ছিসাবে।: 

হ্য। আমরা লিগের ষ্্রীটে 
সুগার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের 
কথাই বলছি। কলকাতায় হেড 
অফিস যুক্ত কৃষি ভিত্তিক এই 
সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেকটর পদ 
ভবলু ইউ বি, লি, এদ দের জন) 
নির্দিষ্ট থাকা, সত্বেও নমিনেটেড 
আই, এ, এসকে বনানে| হছলো। 
সংস্থার চুরি চামারীর, হ্যাপাংর 
পুতুল খেজার স্থুতে৷ কিন্তু তারত 
সরকারের ইসাসটিঘাল রিকনম- 
ট্রাকশন করপোরেশন ( আই আর 
সি আই) তথা ভারত নয়কারের 
টাক! বোলুম নয়ছয় করার (এহন 
রেকর্ড আছে ) ঢালাও পথ জানা 
সংস্থার জনৈক ওক্কার ব্যানাজা 
মহাশচ্ের। ওঙ্কাঃবাবুর গস্কার 
শুলে খোদ স্থগার ডেতেলপঞেন্ট 
কর্পোরেশনের এম, ডি, সাহেবও 
ভগ্ন পেয়ে খান। ভিরমি খান এম, 
এল, এ দাহেব সংস্থার 'ডরেকটর)। 
শিল্পীকে খোড়াই 
গস্কারবাবু। 


এদিকে 
করেন 


ফরওয়ার্ড ব্লকের নঞ্জে বন্ধুত্ব করার 
ক্ষেত্রে তার মত ফরওয়ার্ড কে 
আনেন? ওক্বারধাবুরর দাতি ও 
“মানি হাঞ্িদ" কারধারের ফাদে 
পড়লেন বংস্থার (সুগার তেতেলবেণ্টের) 
দেই সময়েয় ভিরেকটর (এম ডি) 
এ, সি চ্যাটার্জী । বেচারীর চাকুরী 
দেল। (রেফারেন্স ৭৫**-পি ১/ইনভ 
শি আই *. নতেম্বর ৬, ১৯৮৩) 
বৃদ্ধ অপমানিত এম. ডি আওুজ 
কামড়ালেন। ঘাবার সময় (রেজুলেশন 
আছে থাভাত্ কলমে) এষ, ডি, 
লিখে গেলেন এ ওন্কারবাবুদ্বের 
তুল বোঝানোর দায় আদার ঘাড়ে 
পড়লো। এম, ভি ছাবার আগে 
আশি জন কর্মচারীর মাহিনা বাড়িয়ে 
দিলেন ( দেও কি পরিচালকদের 
চাপে পড়ে)। অন্তার্ এই মাহিনা 
বৃদ্ধিতে বাধা দিলেন চাটার্ড 
এ্যাকাউনটান্ট কে, আর দাশ, 
সুগার ডেভেলপষেণ্টের সচিব এবং 
এবং এ]াকাউন্টা্ট। ওর বাধা 
না শুনেও ফ্যাক্টরী হ্যানেজার 
আশি জন কর্মচারীর মাহিনা বাড়াতে 
জেদ ধরলেন। বেচারা মচিব 
মহাঝরণে বাহবা পেলেও বন্ধু 
হারালেন। কর্মচারীর! তার বিরদ্ধে 
গেন। বোইলী টাকা পাইয়ে 
দিতে গিয়ে ফ্যাকটরী হ্যানেজার 
অর্ণব দত্ত চাকরী হারালেন। কবি- 
মচিব ( ১৮/৭/৮৩) দণ্তকে চাকুমী 
থেকে দরাতেই স্থগার কর্পোরেশনের 
মচিব চাটা আকাউণ্টান্ট কে, 
আর দাশের ওপর রাগ পড়লো 
পরিচালক বোর্ডের অনেকেরই । 
হবি সচিব পদ কিছুদিন শু ছিজ। 
দেই দ্বধোগে বীরভূম জেজ] সভা 
ধিপতি বজগোপাল মুখা, 
রামপুঞহাট এম. এল. এ শশান্ধ 
মণ্ডল, এইচ বি নায়েক এবং ওস্কার 
চাটাদ্র,” চারজন লভা ডেকে সচিব 
কে আর দাাশকে চাকুরী থেকে 
বরথান্ত করলেন। অপ 1ধ তর 
ঘাগাতা। নেই। আশ্চৰ্য স্থগার 
ডেভেলপমেন্ট সংস্বাই ম্মৃতব:জারে 
বিজ্ঞাপন দিয়েছি সচিব চাই । 
চাটার্ড  আ্যাকাউন্টান্ট প'শ 
অথবা কোম্পানী সেক্রেটারী পাশ 
বাতি চাই সচিব পদের জন্ত। 
কোম্পানী মেক্ষেট।ণীশিপ পাশ নয় 
বলে দাশ কে এখন চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত করা কিভাবে হানে? অথচ 
ম।(নেছিং ভিরেকঢর সাহেব সংবাদ- 
সচিবের 


পছ্ছে বিৰত 


হাক বরখাস্ত 


কর! হচ্ছে) 

এ কি অবিচার? অপপ্রচার? 
দাসবাবু তো! কোনও দিনই বলেন 
নি তিনি কোম্পানী সেক্রেটারী 
পাশ? তিনি তো সুগার স্বাকে 
ৰহ বছর আগে বলেছেন আহ্বাফে 
অন্ত পদে ( অর্থাৎ চাটার্ড এযাকাউ- 
স্টান্ট ছিলাবে) দেওয়া হোক। 
কোম্পানী ( স্থগার সংস্থা) বললেন 
ঠিক আছে। দাশবাবুকে তিনশো 
টাকা মাহিনা বেশী দিয়ে সেক্রেটারী 
কাম এযাকাউদ্টাপ্ট পদে উদ্দীত 


ধণের দায়ে চাষীর মাথায় 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


ধান হলো না। আলু হলেও 
বিকাঁলোষ্জুমাটির দরে। বড়, অনা- 
বুষ্টি কিংবা অভিবৃ্টিতে ফসল হলে! 
লা। চাষী টাকা ধার করেছিল 
ব্যাক্কের কাছে, শোধ করবে সেই অর্থ 
কোধায়? চাষী ঘরে বসে ছুশ্চিসতার 
মাধার চুল ছি'ড়ছে আর দাম বাড়ছে 
ধণের টাঁকায়। খশের জল সুদ 
লাক্ষাঙ্ছে। চাষীর সাধ্য নেই কণ 
শোধ করে। বাক্ক তো বলে থাকবে 
না। স্থদের টাক! আদা করার জন্যে 
ব্যাঙ্ক উঠে পড়ে লেগেছে। যে সব 
কৃষি সেচ সমবান্ধ সমিতি চাধীকে 
শেয়ার সার্টিফিকেট বিক্রি করেছিল, 
যে সমিতি ব্যাঙ্কের কাছে হৃদে টাকা 
এনে নেই টাকা চাষীর কাছে স্থদে 
খাটিয়ে দুপন্নন। করতে চেয়েছিল 
মেই সমিতির অবস্থা! বেহাল । চাষী 
বলেছিল আমরা বিপদ । আমাদের 
লামর্থ) নেই ক? শোধের। আমরা 
স্থদের টাকাও আপাতত দ্বিতে 
পারছি ন।। ফদলগ হোক মলের 
টাকাদিয়ে খণ শোধ করার হুযোগ 
দিন। 

ব্যাঙ্ক তো চণ্ডাল} ব্যাঙ্ক 
নির্মমভাবে মামলা রুদু করছে। 
তোয়াকা করছে ন! কারোই। 
চাষীর হৃদকণ্প বাঁড়ছে। মামলা 
হুলো। চাষীর বাড়ী ঘর ক্রোক 
করছে ব্যান্ধ । চাষী তাহলে কোথা 
ঘাবে? ব্যাঙ্ক তে সম্বাদ মেকটরের। 
সমবায় ব্যাঙ্ক কি খণের টাকার 
হুদ মকুধ করতে পারে না? 
মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কি অদভ্ভব 
আবদার? 

হতভাগ! চাষীর কথা কেউ 
শোনার নেই। চাষী তো বলছে 
চাষীকে 
সমবায় 


লা টাকা শোধ করবে না। 


হছোগ দেদসু। হাক। 


করেছে। মে তো বহুকাল আগের 
কথা? তাহলে কি সুগার 
ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনে লক্ষ 
লক্ষ টাকা চুরির অনুমোদন না 
করার জগ্গই সেক্রেটারী কাম 
এাকাউদ্টানকে সরিয়ে দেওয়ার এই 
চক্রান্ত ? 

কাজ না করে ডিরেকটররা 
তথা পরিচালকরা বামপন্থী তথা 
কদুনিস্ট হয়েও মাহিনা] নেন কি 
তাবে? তদন্ত কে করবে? সুগার 
ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সঘশ্ুদের 


সহিতি গুলে! এই ব্যাপারে কি কোনও 
ব্যবস্থা নিতে পারে না? ভারা 
কেন নীরব? কথা হচ্ছিল হুগলি 
জেলার শিয়াথাল! গ্রামে বিগ্রগুর 
ধাল্তহান1 জনকল]াণ লমধায় সমিতির 
সদস্যদের সঙ্গে। সমিতির অফিণ 
পোষ্ট ইলিপুর শিয়াধালা জেলা 
হুগলী । ধান্তহানার শঙ্কর মৃখান্ধা, 
রামকৃষ্ণ মৃখাদ্] বাহ্দের সিংহের 
মঙ্গে। এরা সবাই প্রণ নিয়েছিলেন 
উক্ত সমবায় সমিতির কাছ থেকে। 
সমিতি আবার রণ নিয়েছিল চ'চূড়া 
শহরের ( হেড অফিন ) চ্গলি 
ডিট্িকট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের 
কাছে। নকলের কাছেই ব্যাঙ্কের 
নোটিশ। এর! কিছু কিছু টাকা 
অবপ্তই জমা দিচ্ছেন ব্যাঙ্কে 
ব্যাঙ্কের বক্তব্য হলো এ টাকা 
হুদ শোধ করার কাজে লাগবে। 
আসল থাকবেই । স্থদের স্থ্ বেড়ে 
চলবে অবহৃমাল কাল ধরে ? 

ডাঙ! মছেশপুরের ছাবু মোল্লার 
বাড়ী ক্রোক ঝরা হুচ্চিল। হেয়ের) 
কাটা বটি ইত্যাদি নিদ্ধে ছাড়া 
করেছিল। পাড়ার অগ্তানাদের 
চেষ্টা কিছু টাকা দিয়ে রঙা হয়েছে । 
তে ঝুলছে ডেমোক্লিদের খাড়া। 


এ থেকে গরীব হ-ভাগা, চাষীজে 
বাচাবে কে? বে সব গরীব দরদী 


সি, পি, এম নেতা বলে বেড়ি 
ছিলেন সরকারী টাকা! শোধ ছিতে 
হবে না, তারা এখন আর কাছাকাছি 
নেই, গ! চাকা দিয়েছেন। তারা 
ধারে কাছে ঘেংছেন লা] চাবী 
নিজেন্ মাথায় নিছে মারছে। 
হয়িপাল থানার অন্তর্গত বিভিন্ন 
সমধায় মমিতির সদম্তদের হাল 
একই রকম। চাঁধীদের সাহাঘোর 
হলা বাম শাকের নেতা কিতা 
মগার কোনও ধায় পাছত কি 


দপন || শুক্রবার, ২র। আগন্ট, ১৯৮৫ 


বাজ কর্ম যাচাই করবে কে? কেন 
চারজন ডিরেকটত্রকে নিয়ে সভা 
করে হঠাৎ কাগজে বিবৃতি দিয়ে 
কোম্পানীর সচিব তথা এআাকাউ- 
্টন্টকে বরধান্ত করার চক্রান্ত + 
করা হলো? সুগার করপোরেশনের 
এম, ডি সাহেব কি সত্যিই 
খযাকাউনটট্টকে ধমক দিয়েছেন এম, 
ভির কিছু অর্থ সংক্রান্ত আবদার 
নাকচ করা তথা পাশ ন! করানোর 
জন্ত? সুগার, ডেভেলপমেন্ট বরধান্ 
কত আখ চাষ করছে? আগ 
চাষ কমছে কেন? আগ চাষ 
বাড়ছে না কিসের জন্থ। মাননীয় 
কুষিয্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী একবার সংস্থার 
কলকাভা দপ্তরে ও কারখানায় 
গেলেই বুঝনেন। 


বঙ্জাধাত 


নেই । চার্ধীর! এভাবেই মার খাধেন? 
মুখাম্ত্রীকে গরীব হতভাগ্য চাষী 
ঝাঁক বাঁক চিঠি লিখেছেন, 
কংগ্রেদী সরকারের মত এই সস্- 
কারের কাছে লেখা সাধারণ 
যাছষের চিঠির ঘূলা নেই। উত্তর 
পাওয়া লটারীতে ভাগ্য ফেরার 
মত) দমবার় লমিতিগুলে! পেয়ার 
বিক্রি করেছিল ডিভিডেন্ট দেবে 
বলেই তো] চাধীকে ভারা কি 
ডিভিডেণ্ট দিল? চাষীর দেওয়া 
টাকার ধধণ শোধ লা ছয়ে সুদের 
অতলে তলিয়ে থাবে ফেন? কৃষি 
মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী এ বাপারে 
চিন্তা বরুন । 


দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
বাধিঝ ৩* টাকা 
যায়াষিক ১৫ টাকা 
মাসিক '{ টাকা 
e 





টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, ঘট লেন 
কলকাতা-১৩ 





ধর্পা॥ শুরুণার, ২র। অগাস্ট, ১১০৫ 


দেবাশিব চট্টোপাধ্যায় 
কিশোর লাছিত্য বর্তমানে খারা 
উলাফের! করছেন তাদের মধো 
অনেকেই এককভাবে অদ্বিতীয়। 
কিশোর পত্রপত্রিকা জগৎ কিন্ত 
তুলনাঘূলকতাবে অমেফটা স্লান। 
ভালে! পত্রিকার অভাবে একটা 
বিরাট ছাতগ! ছুড়ে, অপুর লক্ষণ 
দেখতে পাওয়া যাঁদ্। 
একটা সমগ্র ছিল খখদ বাংলা 
লাহিতোর এই ধারাকে তাত দৃঢ় 
অটুট রেখেছিল নিশুরাবী, যাস 
সন্দেশ, যৌচাঁকের মত পত্রণতরিকা। 
এছাড়াও ছিল দারুন মদার কাগজ 
“সচিত্র তারত* পত্রিক।। কালের 
মৃত্যু ঘটেছে । কেউ ব এখনও 
টিকে আছে টিষটিম বয়ে। ব্যতিক্রম 
একমাত্র সন্দেশ । নীল! ম্্যার। 
নলিনী দাশ ও সতাজিৎ রা সম্পা- 
“কুর্তি এই কাগজটি নতুনভাবে অফ- 
মেঝে বর্তমানে বেরোচ্ছে। 
লেখার মানও চমৎকার । রামধর্ও 
আছে। ক্ষিভীম্্নারাকঘণ ভট্টা- 
চার্ধের সম্পাদনায় অত্যন্ত হও 
চেহারায় নে বর্তমানে একটা বিশেষ 
প্রতিষ্ঠানেই যোগান দেস্স। "সি এল 
টিপ নামধারী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাগজ কেনে 
অনেকট। বাধ্যতামূলক হিনেবেই। 
শিুদাধীর মব ঘটেছে অনেকদিন । 
ঘাটের দশকেও শিশুলাখী অনেক 
রাতের ঘু কেনে নিত । ছোটদের 
উপযোগী গল্প ও কবিতার লঙ্গে মুড়ে 
দওয়া হত মন্দর স্বন্দর ছবি। 
_ দিকপাল মাহিতাৰর| একসময় 
লিখেছেন এই কাগজে। হায়, আজ- 
কের কিশোরয়া সত্যি হতভাগ্য) 
স্বাধীনতার পরবতী” অবস্থা! থেকে 
আদ পর্যন্ত ছোটদের পত্ত-পত্রিকার 
সংখ্যাও নেহাত ছয় নম্ব। কিন্ত 
লক্ষণীয় ঘা তা হুল, লত্যিকারের 
কিশোর মানসিকতাকে গড়ে 
তোলার জন্ত কাগজের ভীষণ অভাব । 
যাটের দশকের শেষ টিকে এবং 
মতরের শুরুতে কলেজ ঘ্রিট মার্কেটের 
“এশিয্না পাবলিলিং* থেকে গীতা ৭ 
সম্পাদিত দারুন ভালো শিশুমনের় 
দুটে| কাগজ বের হত ঘোশনাই ও 
“বুমনুমি* নাষে। রোশনাই।ত প্রতি 
সংখ্যায় থাকতো মজার মজার লেখা। 
সঙ্গে জানা অঞ্জানার হরেক রকম 
লেখা নিয়মিত বেরোভ। বুমকুমির 
ছড়ার সম্তে ছবি ছিল অদন্ভধ 
রকমের আকর্ষণ । দুর্ভাগ্য দাজকের 
কিশোরদের । এত ভালো ঝকঝকে 
এই কাগজ দুটোও হারিয়ে গিয়েছে । 
এই সময়ই উদয় প্রকাশ মন্দির 


থেকে নিয়মিত বেরোত ছুটির ঘ্টা। 
অমিয় কুমার চক্রবর্তী“ নম্পাদিত এই 
কাগঞ্ কিশোর মনে ভীঘণ সাড়া 
জাগিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তী 
ধীরেজ্্লাল ধর প্রভৃতি নিয়মিত 
লিখতেন এধানে। ছুটির ঘণ্টাও 
তার ঘণ্টা শেষ করে বিদ্বায় নিয়েছে। 
বর্তমানে কিশোর কিশোরীদের 
উপযোগী পত্র-পত্তিকার মধ্যে অন্ততম 
হল সন্দেশ ও আনদ্দমেল|। লন্দেশের 
প্রথম ছাচ চেলেছিলেন উপেন্্র- 
কিশোর । ছাত বদলে স্থকুমার 
রায়। এরপরে সন্দেশ বিক্রি সাম- 
স্বিকতাবে বন্ধ হয়। আবার নতুন 
তাবে যোগান দেওয়া স্তর করেন 
বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর]। 
সন্দেশের বিশেষত দামি লেখা, লেখক 
নয়। অনেক অনামী সন্দেশে জিখই 
প্রতিষ্ঠা পেরেছেন । সন্দেশের পাঠক 
যারা তায়াও সেইতাবেই তৈরী। 
তবে নম্প্রতি সন্দেশ মত্বদ্বেও পক্ষ. 
পতিব্বের অভিযোগ উঠেছে। কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একই লেখক 
প্রতি সংখ্যায় লিখে ছাচ্ছেন। এবং 
ত| অনেক সময়ই অতান্ত দৃষ্টিকটু 
ব্যাপার হয়ে দাড়াচ্ছে। তাঁর নিজস্ব 
লেখার মান খারাপ হওয়] সত্বেও। 
যেমন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছু' একটা 
লেখ! বাদ দিলে, তার লেখা খুবই 
সাধারণ মানের । তবুও তিনি কিন্তু 
প্রা প্রতিটি সংখ্যার দন্দেশের পাতা 
তরিরে থাকেন নিঘমিত। সন্দেশ 
পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ সত্যজিৎ 
রায়ের নি্রগ্ব জেখা। নিগ্নমিত গল্প 
লেখেন ডিনি সন্দেশের পাতায়। 
অগাধারণ এইসব গল্প । এছাড়াও 
অন্টান্ত শিক্ষণীয় যিভাগডো আছেই। 
নর্বম্বোট দন্দেশের আকর্ষণ সর্বক্ষণ । 
বড়দের কাছেও ঘা কন নয়। 
এরপরেই আমে “আনদামেলার" 
কধা। মীরেজ্জনাথ চক্রবর্তীর স্ন- 
সম্পাদিত পাক্ষিক আনন্দমেলাতে 
প্রধান আকর্ষণ টিনটিন, 'রোভাদদের 
রয়. টারজান প্রস্ততি ধারাবাহিক 
আকর্বণীয় ঝমিবদ্‌) আদদ্দমেলার 
প্রতি সংখ্যাতে একটা উপন্লাম 
থাকলেও মাপে তা উপস্তান নয়। 
বড়গল্ল বলতেও বষ্ট হ্য়। এ 
উপক্গাস ঝড়গল্প বিংধা ওই ধরনের 
সিরিক্গুলো৷ ইদানীং অধিকাংশই 
অপুষ্টিতে তধি। অনেক সাড়া 
জাগিয়ে ওই দিরিক্ শুরু করেছিলেন 
বর্তমান কর্তৃপক্ষ । অবক্ষ ধারাবাহিক 
কিছু উপন্কাদ লতি)কারের সাড়া তুলে 
পাকে কিশোরমনে । বর্তমানে ছোট- 
দেও অন]তম লেখক পু্দের গৃহ এই 


বাগে নিঘুমি হ রুডিন 


ছবির সঙ্গে সাদাকালে! ছবি গল্প ও 
কবিতার সঙ্গে সুন্দর মানানসই । 
বিমল দাদ, ধেবাশিল দেব নিয়মিত 
ছবি আকেন এখানে । হুম্মর একট 
লিয়িজ মাবখানে কিছুদ্দিনের জনা 
চালু হয়েই আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 
আর ত! হল, বিদেশী গল্পের অমুধাদ। 
ধেলার পৃষ্ঠার আকর্ষণ এই কাগজে 
একেবারেই নেই। বিখ্যাত ছুট- 
বলার এবং ক্রিকেটারদের দ্বিত্ে 
লিখিয়ে অবশ্ত বাবে মাঝে আকর্ষনীয় 
করে তোলার চেষ্টা হযেছিন। 
কাগজের পাতার সংখ্যাও বাড়ান! 
উচিত। সঙ্গে অবন্তই গল্পের 
সংখ্যাও। কিশোর পত্র-পত্রিকার 
মধো “শুকতার1” এক বিরাট স্বান 
জুড়ে রয়েছে। শ্রী মধুহ্ধন 
মজুমদার গ্রতিঠিত এই কাগজের 
প্রধান আকর্ষণ নারায়ণ দেবনাধ 
অঙ্কিত বাটুল দি গ্রেট ও ছাদ! 
ভোদা। ₹ত্যি কথা বলতে কি 
বাংল প্রকাশনা জগতে সর্বত্র বিদেী 
কমিকসের আধিপত্য। ব্যতিক্রম 
নারায়ণ দ্বেবনাধ। অসাধারণ এই 
কার্টুনিষ্ট দীর্ঘদিন ধরে এক বিরাট 
সংখ্যক পাঠককে আনন্দ দিয়ে 
আমছেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এই! 
ধরণের ঘটনা আর নেই! মান্্রাজ, 
উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহার অথবা 
দিল্লী' ও বোস্বাইয়ের কিশোর উপ- 
ধোগী পত্র-পত্জিকাতেও বিদেশী কাটু- 
নিইদের আধিপত্য দৃষ্টিকটুতাবে দেখা 
যায়। নারায়ণ দেবনাখের দুর্ভাগ্য 
খে উনি বোধহয় কোনো গোষ্ীতৃক্ত 
নন। নচেৎ এতদিনে অবশ্যই সর্য- 
ভারতীয় স্তরে তার স্বান হডো আরে! 
অনেক উ'চুতে। ক্মিবস্‌ বাদ 
দিলে শুকতারার বর্তমান , গল্পের শুর 
খুবই মামূলি। টারজান সিরিজ এক- 
ঘেয়ে। কবিতা অতাস্ত নিষ্ধানের। 
ছড়ার নামে ছন্দহীন কিছু লেখা বের 
হয়। এঁতিহাসিক এবং ধারাবাহিক 
প্রকাশিত কিছু উপন্যাস ঘধেষ্ট 
প্রশংসার দাবি রাখে। প্রচ্ছদে 
ছবিতে গল্প বন্ধ কর উচিত। 
দিনেশচজ্ঞ চট্টোপাধ্যায় সম্পা- 
দিত “কিশোর ভারতী" ভালো 
হাগজ। এখানে শিক্ষামূলক গল্প 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়। স্তামাদাস 
দে, সঙ্ধধণ রায়, সম্পাদক স্বয়ং 
নিয়মিত লেখেন। নারায়ণ দেব 
নাদের *নট্টে-ফপ্টে" ছবিতে গল্প 
বেশ জনপ্রিয়। ইদানিং কিশোর 
ভারতী অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 
কর্তৃপক্ষের এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি 
৮৪0) উ[চিত। এই একটা মাত্র 


কাগগ ধা কিনা সব সমন একট। 


কিশোর উপযোগী পত্রপত্রিকার সংখ্যা বাড়াতে ভবে 


নিআস্থ বৈশি্ট) রেখে চলতে অত্যন্ত । 
স্থলের ছাত্র-ছাত্রীদের জনা শিক্ষনীয় 
কোনো বিভাগ আনা ঘান কিনা 
কর্তৃপক্ষ চিন্তা করবেন কি। 
প্রেমেম্্র মিত্র লম্প!দিত"পঞ্ছিযাজ* 
অত্যন্ত নিহমানের কাগক্ছ। বধীণান 
সাহিত্যিকের আড়ালে সম্ভবত কলম 
চালান অনিল করাতি। এখানকার 
নিয়মিত লেখক্ষ শক্তিপদ রাদগুু। 
সমরজিৎ কর হম্পাদিত “কিশোর 
জ্ঞান-বিজ্ঞান একটু অন্ত ধরনের। 
এই ধনের আর একটা কাগজের 
নাম “ফিশোর-বিশ্ব্’। যৃলতঃ এই 
কাগঞ্গলো বিজ্ঞান নির্ভর । বিজ্ঞানের 
খবরাখবর, বৈজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও 
কবিতা প্রধান সম্পদ । কিশোরস্জান- 
বিজন সম্পাদকের গভীরতান্ম চমৎ- 
কার হয়ে উঠছে । প্রতি মংখ্যাতেই 
নতুনত্ব একটা বিজ্ঞান প্রসঙ্গে জানা 
অজানার কাহিনী স্বান পেয়ে থাকে। 
এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক ধাবাও 
অন্ততম আকর্ষণ। এই কাগজের 
নিগমত লেখকদের মধ্যে অমরলাথ 
রায়, দিদ্ধার্থ ঘোষ প্রদূখ। এছাড়া 
সম্পাদক হুত্ং তে। আছে নই । 
শকিশোর-মন* নতুন বেরিয়েছে। 
ইত্যাদি প্রকাশনীর এই পাক্ষিক 
কাগজের সম্পাদক অভ্রীশ বর্ধন। 
তাছাড়াও আছেন অশোক চৌধুরী। 
এখানেও প্রতি সধ্যাতেই উপন্তাসের 
নামে বড় গল্প বেরোচ্ছে। এদের 
বিশেষত্ব বিশেষ বিশেষ সংখ্য।। 
ভূত সংখ্যা, ছালি সংখ্যা, ইত্যাদি 
প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই প্রথম 
সংখ্যাতে শিশিরকুষার মজুমদারের 
উপস্ঞসোপম বড় গল্প অসাধারণ 
হয়েছিল। এরপরের বড় গল্প মনে 
ৰাখার মৃত কিছু নয়) সম্প্রডি 
শিবতোষ ঘোষের “গুহা” গল্প 
অসাধারণ হয়েছে। কিশোর মন 
এখনও অপরিণত | তবে ইতিষধ্যেই 
লে কিছুটা আশ] আগিয়েছে। 
প্রচ্ছদে আফা ছবি দিলে আরে! 
ভালে! লাগবে। কর্তপক্ষর ফটোগ্রাফি 
প্রচ্ছদ্বের দিকে বেশি নজর । বিশেষ 
হংখ্যার আদলে যা বেরোচ্ছে তাও 
অনেকটা এক ধরনের হযে ধাচ্ছে। 
হাসি সখ্যা্স কারুর হাসি পেয়েছে 
কি? নামীদের দিয়ে না লিখিরে 
ভালে! লেখা ছাপানো ঘেতে পাহ়ে। 
এই কাগঞ্জে “অরুণ আইনের" লেখা 
সত্যই প্রশাংসার দাৰি রাখে। 
কিশোর পত্র-পত্রিকার “চিলঙ্স্স 
ভিপেউটিভ ভীষণ নীচু মালের 
কাগজ । এ ধরনের কাগন্ছ চোটদের 
স্বান্বাহা'ন বরে । সম্প্রতি “কিশোর. 


১” লাম একটা কাগজ বেরিয়েছে ॥ 


॥ পাচ ॥ 


প্রথম সংখ্যাতে ভার বিশেষত্ব 
কিছু নেই । ছোটদের পত্র-পত্রিকা 
জগতে দারুন তালে! একট! কাগজ 
কিছুদিন চলেই বন্ধ হয়ে গেল। 
অসাধারণ এই কাগজের নাদ 
*নবজান্তা-মজার'”। পত্রিকার প্রথম 
পাতা থেকেই চকে দেওয়ার মত 


লব জেখা বেরোত এধানে। 
কতৃপক্ষ দিব্যদে দিনহাকে 
অহুযোধ-ধেধুম না, আবার শুরু 
কর! ঘায্ন নাকি। "নববাস্তা 


মদারুর'” মত কাগজ আরো! বেশি 
দরকার এখন । 

“ছোটদের আদর’ বের হয় 
বিধানলগর থেকে। উল্লেখযোগ্য 
কিছু থাকে না এই কাগজে। 
অরপকুমার চটোপাধ্যা সম্পাদিত 
“শিশমেলা” এবার পঁচিশে পা 
দিল। বড় বড় অক্ষরে ছোট 
ছোট গল্প বের হয় এখানে ৷ তালে? 
কাগজ । আগামী দিলের প্রতিশ্রুতির 
দিকে নজর দেওয়া! উচিত। বীরেন 
লাল ধর সম্পদিত আনন্দ এখন 
আর বের ছয় না। বাৎদরিক 
এই কাগজের আকর্ষণ একটু অন্ব- 
রকম ছিল। অনেক মাঝারি গোছের 
লেখ স্থান পেতো। এখানে বেশি । 


কাগজ আরো] আছে ॥ বোরোচ্ছে, 
বন্ধ হচ্ছে, আবার শুরু নচ্ছে। 
মোটামুটি একটা ব্যাপারে সবাই 
একমত কিশোরের মানসিকতাকে 
ঠিক পথে নিয়ে হাওয়ার জর 
ছোটদের কাগজ আরো! দরকার, 
কিন্তু তাকে টিকিগ্রে রাখতে গেলে 
সবচেয়ে যেটা দরকার ত! হল, সর- 
কারী উদ্যোগ । বাণিজি!ক অধফলতা 
থাকলেও পত্রিকার যৃত্যু ঘটতে 
যাধ্য। কার্ধতঃ হচ্ছেও তাই। 
বিজ্ঞাপনদাতারা উৎসাহী দৈনিক 
পত্রিকাঞ্চলোতে তাদের বিজ্ঞাপন 
দেওয়ার ব্যাপারে । ছোটদের পত্রিকা 
সগ্ন্ধে অনেকেই অনীহ! প্রকাশ 
করে থারেন। চালুফখা, ছোটর! 
আবার বিজ্ঞাপম দেখে নাকি? 
অথচ এই ধারণা যে ভীবণ ভুল ত! 
একটু সমীক্ষা করলেই বোবা ঘাবে। 
বরঞ্চ ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক উণ্টো। 
ছোটয়ারঙচঙেবিজ্ঞাপন ধু'টিয়ে খুটিয়ে 
দেখে। একটা দাত মাজার পেষ্ট 
কোম্পানী তে! রাতারাতি বিখ্যাত 
হয়েছে ছোটদের কাছে জনগ্রিয় 
হওয়ার জন 

পরিশেযে একটা অহরোধ 
বর্তমান দরকারে॥ ক্কাছে। শিক্ষা 
নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে অনেক 
কিছু বল! হচ্ছে। আপনারাও মাঝে 
মাঝে বিতর্কে অংশগ্রহণ কঃছেন। 
নতুন নতুন আলাগ আলোচনাও 
চল্ছে। এবার আপনারা বিশোর 


শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় 


রবীজুনাধের দিদি’ গণ্ধের চিত্ররাগ 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


যধীচ্নাখের গল্প ঘত ন বাস্তবা- 
শরয়ী, তার চেয়ে বেশী তাবাশ্রদ্নী। 
তথালি গল্পের বিস্তার ও কাঠামোর 


ক্যামেরার কাজ দুর্বল । গানগুলি 
শুনতে মন্দ লাগে না। দমিত ডগ 
একেবারেই বেমানাম । চিগ্মঘ রায়কে 







গস লেখেন বা 
চলচ্চিতে তারক নিযে, ছি 
বেশি হয়লি। 1 কথা 


কম 


ভার ধনের [খুব ক 


গোপালকে ঘর 


শশীর এক পুত্র ও এফ কা! অন্গ্রহণ. 
করে। প্রৌচ বয়লে কালীগ্রধ হঠাৎ 
একটি পুত্র দানের নক হনেন। 
এখানেই গলপ, নাটকীয় হয়ে ওঠে। 
এ ঘটনাগ্র মেয়ে ও জামাই উভয়ে 
অগ্রল্ হয়। কিন্তু শশী তার নব- 
জাতক তারের প্রতি 'ক্রমশঃ সেহ-' 
পরাণ হয়ে ওঠে। জামাই জয়- 
গোপাল অবস্ঠ ক্রবে ক্রমে হতাশ হয়ে 
পিমতৃতো ভাই উপেনৈর কুপরামর্শে 
চক্রান্ত করতে স্তর বরে। জমিদার 
মৃত্যুকালে নিজগৃজ নীলমণিকে 
সম্পত্তির পচাত্বর' ভাগ ও বক্তা 
জামাইকে 'পচিশ তাগ দিয়ে ধান। 
এর ফলে নীলসণির ওপর ঘর়- 
গোপালের অত্যাচার এবং তাঁকে 
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যড়যন্ত 
শুরুহয়! মীলমণি যতদিন সাবালক 
না হয়, এতদিন অভিভাবিক হিসেবে 
জামাই জয়গোপালের দেখাশুনা করার 
ভার থাকায় তারগক্ষে এই কুকর্ম সাধন 
সহজ হয়ে দাড়ার। কিন্তু এব্যাপারে 
স্ত্রী শশী অস্তয়ায়। শেষ পর্ব অসহার 
শশী তার একমাত্র তাইকে হ্বরক্ষিত 
করার জন্য ইংরেজ ম্যাজিক্রেটের 
সাহায্য চায়। এর ফলে শশকে হত্যা 
করে তার স্বামী অয়গোপাল এবং 
ম্যাজিপ্রেটের আদেশে সে গ্রোর হয়। 
ছবির এই 'কাছিনীকে মোটামুটি পর্দার 
কূপ দিলেও এর নাটকীয়: তাৎপর্য 
তেমন ঞোটেদি। কয়েকটি চরিত্রের 
চপলত! আরোপিত হওয়ান্র ঘটন। 
গুরুর হারিয়ে বনে। এর ফলে রবীন্দ্র 
কাহিনীর মর্যাদাও ক্ষণ ছযু। অনু 
গোপালকে বাজার চল্তি ভিলেন রূপে 
কল্পনা করায় দিনত প্রকাশ পেয়েছে । 
চবির ইোবনের দিকটা কিন্তু বঙ্গ 
ইতিবাচক । 


ছায়াই করেআন্লেন। 


আছেএটা থা 


ফিল্পম ভিভিশন্রে ৭ খানি তথ্য 
চিত্র দ্েখানে। হল গত ২৩ শে জুলাই 
রক্মি মিনিচ্েচারে বিশেষ প্রদর্শনীতে । 
এর মধ্যে সবাধিক উল্লেখযোগ্য হল 
গেট, দি কারেন্ট '। গঙ্গাসাগর 


"থেকে যোমুখী পৰন্ত ইন্দো| নিউজি- 


ল্যাগুজেট বোট অভিযান রীতি্নত 
উত্তেজনাকর হবি । এই রীন চিত্রে 
প্রথর শ্রে:তের বিপরীতে ছেট বোটেয় 
তীব্রগভি সত্যিই ঘেখার মৃত। 
‘পীকামযাজ' ছবিতে প্র্রাত কংগ্রেস 
নেতার জীবনের কর্মবছপ ভূমিকা 
রূপ পেয়েছে। জাতীয় সংহতির ওপর 
তোল! ‘হাম এক রহেঙ্গে সংগীত 


মৃখর। স্থনীল দত্ত অভিনীত এই - 


রভীন ছবিটি ছোট হলেও মন্দ লাগে 
না। "সখ সদন’ ও ‘সিধিবাত,' ছবি 
ছুটি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক এবং 
খুবই ছোট ও বৈশিষ্্হীন । ভগৎ 
সিং এর ওপর সংবাদ লষাচার তেনন 
উল্লেখ্য হয়ে ওঠে নি। জাতীয় 
কংগ্রেমের শতবর্ষ উদ্যাপন ও আত্ত- 
জাতিক যুব বর্ষ অবলম্বনে তণ্যচিত্রটি 
আকদিয়। লতা নঙ্গেশকরের গীত 
পরিবেশন উল্লেখ্য । 
তথ্যচিত্রে ভুপাল 

দিনে সে্টযাল, ক্যালকাটা! নাগ- 
রিফ রাচাত, পুনর্যাস কমিটির সহ- 
যোগিতাক্স স্টেট ইউ সেপ্টারে গত 
২১ শে জুলাই লকালে 'ভূপাল ইন এ 
ওয্লার্লড উঈদ্বাউিট টুঘরো নামে তথ্য 
চিত্রটির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আড্রো- 
জন করে। গা!দ বিপর্ঘঘের প্রথম 
তিন মাস পর ভূপাদের বিধ্বংসী রূপ 
চিত্রে ভ্ূপায়িত হয়েছে। ফলে 
বাইরের সাধারণ মান্য এই গ্যাষ 
কেলেঙ্কারীর কিছু তথাদিষ্ঠ দৃশ্য 
প্রতাক্ষ করার স্থযোগ পেল। উজ 
কমিটির হয়ে তপন বন্ধ ও স্থহসিনী 
মূলে বক্তব্য রাখেন। 


মুক্তমঞ্চ নাট্য সংঘ 

গত ২৫ শে জুলাই প্রেস ক্লাবে 
‘ঘুক্তমঞ্চ নাট্য সঙ্ঘ' আঘোভিত এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেল, 
কলকাতা ও হাওড়ার কয়েকটি সমধ 
নাটাপংস্থা গত ১৮ই এপ্রিল উক্ত 
নাটা সহন গঠিত করে বিশেষ উদ্দেশ 





ও পরহিকছন ১রিতার্থ 


দশে স্ুমাঃ 


আন্দোলন দাবনমূণী 





শহর কেস্ররিক ন! করে গ্রাম বাংলার 
জেলাঘ জেলায় তার! প্রসারিত 
করবেন এবং প্রতিটি জেলা থেকেই 
নানা নাট্য স্ব তাঁদের সহযোগী 
হবেন এই তাদের আশা) সংও 
সুস্থ গণচেতনান্ন লংগ্ামী ব্তবাধী 
নাটক শিল্পসন্মত আনদ্দরলের মাধ/মে 
গরিষ্ঠ জংখাক জনসাধারণের কাছে 
পরিবেশন করতে চান তারা । টিকিট 
বিক্রী করে শিল্পী কলাকুশদীকে 
তার! খখাসস্ভব অর্থও দ্বিতে 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ] 
প্রোফেশানাদ দুিভংগীতে নৈপুণ্য 
দেখিয়ে ভারা আন্দোলনের সামিল 
হতে চান। আরও ছাল] গেল, 
ঝেল। ভিত্তিক নাট্যউৎসবের 
প্রথম উদ্ধোগ তর! নিচ্ছেন ৩১ শে 
জুলাই থেকে ৯ই আগষ্ট হাওড়া টাউন 
হলে বিভিন্ন দলের নাঁট্যভিলয়ের মধ্য 
দিয়ে । ডিসেম্বরে কলকাতায় অুঠিত 
হবে সর্বভায়তীয় ভাহাতাষী মুক্তমঞ্চ 
নাট। উৎস্ব। 


সাংবাদিকের নিরাপত্তার অভাব 


মে্গিমীপুর থেকে প্রকাশিত 
“মেদিনীপুর টাইমন’ ও “পতাকা” 
কাগছের সাংবাদিকের নিরাপত্তার 


| অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে গত 


১৯,৭৮৫, তারিখে মেদিনীপুরের 
কয়েকজন মাংবাদিক জেল! শাসক ও 
ও পুলিশ সুপারের কাছে ডেগুটেশন 
দিছ্েছেন। উক্ত দুই পত্রিকার উপর 
হামলার বিস্তারিত বিবরণ মৃখ্যদত্ী 
ও তথ্যমন্ত্রীকেও জানানো! হয়েছে। 


বোল্ডারে দুর্ঘটনা 

বেশ কিছুদিন ধরে দেখ! যাচ্ছে 
বালিচক থেকে ডেবরা ঘাওয়ার রাস্তার 
(৩ কি. মি*) ধারে বোল্ডার ফেলায় 
দরুণ পথ দুর্ঘটনা দেখা দিচ্ছে। যে 
কোন সাইকেল, ইজি ও রিন্প| এমনকি 
পথচারী ব্যক্তিদের বাস বা লরী এসে 
পড়লে বিপদ অনিবার্ধ। বোল্ডার 
ফেলার ঠিকাদারদের বারবার অস্থরোধ 
করা সত্বেও তারা নিরাপদ দূরত্বে 
বোল্ডারগুলি ফেলেন ন1। 


পত্রপত্রিকা 

এম পৃষ্ঠার পর 

কিশোরীদের কাছে সরাসরি পৌছতে 
পারেন একট! দ্বান্থাকর কাগজ 
বার করে। এই কাগজ অবশ্যই 
দামে কম এবং সাগ্তাহিক হবে। 
সম্পাদককে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ঘেওছা 
হবে। গল্প কবিতা ছাড়াও এখানে 
থাকবে ছবিতে গল্প । এছাড়াও 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবর ও বিজ্তান ভিত্তিক 
ফিচার খাকবে। সময়ের সঙ্গে 
তাল যিলিয়ে নতুন কিছু সংধোজনও 


করা ঘেতে পর) 


কমাশিয়াল নয়, 


দর্পণ ॥ স্তক্রধার, ২৪] আগম্ট, ১১৮৫ 


পরিবেশ বিভাগের কাজকর্ম 


পরিবেশ বিষয়ক অনুশীলন ও 
গবেষণার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে 
পরামর্শ দেওয়ার অন্ত প্রথ)ত বিশে- 
হজদের নিয়ে “পরিবেশ অনুশীলন 
উপদেষ্টা কমিটি” এই বিভাগের 
উদোগে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। 
এই বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিযৃত্ণ 
পর্যৎ, আলিপুর চিড়িয়াখানা, পদ্মা 
নাইডু হিমালয়ানভুওলজিক্যাল পার্ক, 
দার্জিলিং এবং লয়ে বোঁটানিক 
গাডেনি, ঘার্ছিলিংএয় কাজকর্ম 
তদারক করে খাকেন। 


পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্বদের 
কাজ হুল জল (দূষণ নিবারণ ও 
নিয়ন্ত্রন) আইন (১৯৭৪), বাঢ়ু 
(দূষণ নিবারণ ও নিয়ন) আইন 
(১৯৮১) এবং জল ( দূষণ নিবারণ 
ও নিয়ন্ত্র।) উপকর আইন ( ১৯৭৭ )- 
এর ধারাগুলি গ্রঘোগ কর!। এত- 
দুদ্দেশ্যে পর্ষদকে ঢেলে সাগানো 
হচ্ছে। বঙ্গীয় ধৃমোৎপাঁত নিবারণ 
আইন (১৯০৫) প্রয়োগের ভারপ্রাথ 
ধৃযোৎপাত নিবারণ পরিদর্শন দণ্তরকে 
১১২-৮৪ থেকে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ 
নিয়ন্ত্রণ পর্ধদের সঙ্গে মিশিত্রে দেওয়া 
হ৫েছে_এখন কিছুদিনের জন্য অবন্ধ 
উক্ত পরিদর্শন দণ্র বঙ্গীয় ধূয়োৎপাত 
আইনের ঘে সব ধার! বেন্্রীদ্প বায়ু 
দূষণ আইনের পরিপন্থী নয় সেগুলি 
প্রয়োগ কয়বে। 


পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয় পর্যৎ 
৬৭০ টি (পুনর্নবীকরণ সহ) সংস্থাকে 
শিল্পজাত আবর্জনা! নদী, বা ভূগর্ভস্থ 
নর্দমায় ফেল!র অমুমতি দিয়েছেন। 
১৯৮৪-৮৫ সালে ৫২টি সহ মোট 
১৬৪টি ক্ষেত্রে এ ধরণের অহথমতি 
দেওয়া হয় নি। বড় বড় দূহণকারীকে 
চিহ্নিত করে ২৪টি শিল্পে পুরোপুরি 
বা আংশিকতাবে আবর্জনা শোধনের 
বাবস্থা করা হয়েছে। 
লালে «২টি শিল্পকে শোধন ব্যবস্থা 
চালু করতে বল! হয়েছে। কারখানার 
ধোয়া ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্তে 
১১৭টি শিল্পে ১৯৮৪-৮৫ সালে চিমনি 
তৈরি করেছে। হগলি ও চুদি 
নবীর জলের দৃষ্ণমাজ। নির্ধারণের 
অন্ত পর্ধদ গত ৪ বছর ধরে এই 
দুই নদীর জল পরীক্ষা করে বাচ্ছে। 
দুগাপুর-আসানমোল শিল্পাঞচলে 
দূষণ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন 


প্রকাশিত হয়েছে। 


১৯৮৪-৮৫ 


ভূপালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার 
পর পর্যত রাসায়নিক ডরবা, সার, 
কীটনাশক প্রবা ইত্যাদি প্রপ্ততকারক 


সংস্বাগুলিকে সংক করে দিয়েছে। 


উপদূখ] কারখানা পরিদর্শক, 
কারখানার চিকিৎসক পরিদর্শক, 
শিল্প অধিকার থেকে সহ অধিকর্তা 
(কেমিক্যাল এছিনিযার ), পশ্চিমবঙ্গ 
দূষণ নিযুত পধদের' একজন 
প্রতিনিধি এবং ক্যি বিভাগের 
একজন আবিকারিককে নিয়ে গঠিত 
দল ইতিমধ্যেই নান সংস্থা প্িদর্শন 
করে আর্রও বিভিন্ন ধরণের স্থপারিশ 
করেছেন। এ ব্যাপারে নিয়াপত্তাযূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেস্কে শিল্প ও 
বাণিজ্য, পরিবেশ ও শ্রধ দগ্তুয়ের 
লচিতগণ, স্বান্থয অধিকর্তা, শিল্প 
অধিকর্তা, ক্ষৃত্র শিল্প অধিকর্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ দূঘণ নিয়সণ পর্ষদের 
চেয়ারম্যান, উক্ত পর্যদের অদন্ট- 
সচিব, মূখা কারখান] পরিদর্শক এবং 
উপ বিস্ফোরক নিয়ামক ( পূর্বাঞ্চল)- 
নিচ্ছে একটি উচ্চ পর্যায় কমিটি 
গঠিত হয়েছে । 
তা) 
গাড়িষ্তলির ঞোরালো। হন” 
বাজানো এবং কালো ধেশয়া 
নিয়ন্রণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১+৬টি 
গাড়ির সার্টিফিকেট অব ফিটনেদ 


সাময়িকভাবে স্থগিত গাধা হয়েছে। 


পরিবেধ শিক্ষাদান কর্মহুচি 
নেওয়ার অন্ত অনেক শ্রেচ্ছারতী 
প্রতিষ্ঠানকে টাকা দেওয় হয়েছে। 
বন বিভাগের সহযোগিতায় বৃক্ষ 
ঘোপণে গ্রাম নড!| ও শিক্ষা 
গ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাছাধ্য দেওয়ার 
কর্মকচি নেওয়া হয়েছে। পূর্ব 
কলকাতাত ট্যানারি থাকা, ১ 
পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া, 
কলকাতা মহানগরীর অঞ্চলে 
ভূগর্ভস্থ অলসম্পদের পরিস্থিতি, 
কলকাতার কন্পেকটি নির্বাচিত প্রান 
করার পুকুরের জলের মাল, উপকূলবর্তী 
অঞ্চলে বাপ্ত ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক 
রাসাত্রনিক সন্পর্কগড অমুশীনন এবং 
দীঘার জল ও বালির দ্বার! ভূমিক্ষয় 
সম্পর্কে অনুশীলন চঙ্গছে। 


আলিপুর চিড়িয়াখানায় আধুনিক 
পশুচিকিৎসালয়ের কাজ শেষ হয়ে 
এল। দান্দিলিতের পদ্মজা নাইডু 
চিড়িয়াখানার নেচায় ট্রেন ইত্যাদি 
তৈরি হয়েছে। এক জেড়া সাই- 
বেরিঘান বাঘ আন! হয়েছে। এক 
জোড়া তুধার চিতা আসছে। লয়ে 
বোটানিক গার্ডেন হট ছাউম ও 
অর্ধিভোরিয়াম সংস্কার কর! হয়েছে, 
জলনিকাশ বাবস্থার উপ্রতি কর! 
হয়েছে ও হার্বেরঘাম সংস্কারের কান্ত 


চলছে। 


! 


| ~> দপ ‘রণ শুক্রবার, ২র1 আগস্ট, ১৯৮৫ 


_ চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চু 
একটি চাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা 


বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা 








বাদল-তোহরা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


চুক্তির অন দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রীর দূত 
হিসাবে রাদাপাল অর্জুন সিং আকালী 
দলের নেতাদের আমন” জানালেন 
তখন. বাদল. এবং তোহর! আলোচনায় 
উপস্থিত থাকতে অন্বীরুত হন। 
প্রাক্তন কেন্তরী় মন্ত্রী স্থুরজিৎ সিং 
-সপারনালাও এঁ.ছুই নেতাকে যথেষ্ট 
" অঙ্করোধ জানান যাতে তারা আলো- 
চনার সমর সম্ভ লাঙ্গোয়ালের সঙ্গে 
থাকেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল 
হয় না। 
পাঙ্ছাব লমন্তা সমাধানের জন্য 
দিীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে এনে সন্ত 
লাঙ্গোয়াস এবং বারনাল! খুব চেষ্টা 
করেন ঘাতে তোহরা এবং বাদল এই 
চুক্তিকে স্বাগত জীন পরকান্তে। 
আকালী ও 'এদ জি পি সি-র 
বৈঠকের আগে বাদল ও তোহারাকে 
কালী দলের সভাপতি সন্ত 
লাঙ্গোয়াল অন্তরোধ জানান যাতে 
সভায় তারা এই চুক্তির অসুক্লে 
মতামত রাখেন। 
কিন্তু লাঙ্গোয়ালের অন্থরোধ বাদল 
বা তোহরা কেউই রক্ষা করতে রাজী 
হুন না। 
বাদল ও তোহ্রা। হুজনেই এই 
চুক্তির ব্যাপার থেকে নিজেদের সিনে 
হাথছেন, অপ্ঠাদকে চেষ্টা চলছে এই দুই 
৭ অেগাকেপাঙ্গাৰ ঘর সমণনে প্রকাঙ্তে 
দানে নামাতে । 


পরিচয় নয়। 

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দুই দেশের 
মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা 
হয়েছে খুবই উজ্দ্ল। আপাতত 
১৯৯০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যের 


' পরিমাণের মাত্রা বাড়িয়ে ১৪ বিলিয়ন 


ডলারে পৌছানই লক্ষ্য। এছাড়া 
চীনের রুগ্ন. ও জীর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে আধুনিক করা এই চুক্তির 
অন্তত প্রধান শর্ত। পঞ্চাশের 
দশকের শেষে এবং যাটের দশকের 
গোড়ায় এই ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাঁ- 
যোগ বিচ্ছিয় হওয়ার ফলে এর আগে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় গড়ে 
ওঠা প্রায় ২০০টি কারধান! আজকে 
আহ্সঙ্গিক যন্ত্রপাতির অভাবে এবং 
যথারীতি মেরামতি এবং দেই 
অহবিধা় দারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। 

চুক্তির শর্ত অন্ষযায়ী সোভিয়েত 
ইউনিয়ন চীনে সাতটি নতুন শিল্প গড়ে 
তুলতে সাহাথা করবে এবং ১৭টি 
পুরোনে! কারখানাকে নানানভাবে 
আধুনিক করার ব্যাপারে সবরকম 
কারিগরী সাহায্য দেবে। বিশেষ 
করে ধাতুশিল্প, কয়লা, ব্রসায়ন যস্র তৈরীর 
কারখানা এবং পরিবহনের ক্ষেত্র 


চীনের নেতারা মনে হয় বৃঝতে 
পেরেছেন যে প্রায় দুই দশক ধরে দুই 
রাষ্ট্রের মধ্যে বৈরী মনোভাব গড়ে ওঠার 
ফলে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী যে 
অন্তত তিন বছয় ধরে অনলস প্রচেষ্টা 
চালাতে হবে গোটা অর্থ নৈতিক 
বিকাশকে স্বাভাবিক করে নিয়ে 
আসতে। 

লক্ষ্য করার বিষদ্র যে মস্কো ও 
বেজিংএর নতুন নেতারাই দুইরাষ্টের 
আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিকাশের 
উপর জোর দিয়েছেন। এর আগে 
সোভিয়েত নেতাদের পক্ষে দুই রাষ্ট্রে 
মধ্যে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার জন্ত 
প্রস্তাব করা হলেও, চীনের নেতার! 
তখন মোটেই আগ্রহ দেখান নি। 
আলোচনার আগে কয়েকটি পূর্ব শর্ত 
আরোপ করায় আর আলোচনায় বসা 
সম্ভব হয় নি। যেমন আফগানিস্তান, 
কামপুচিয়| এবং মঙ্গোলিয়ার প্রশ্ন তুলে 
ছুই রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নে মীমাংসায় 
আসার পথে বারে বারে বাধার সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 

যতদূর জানা গেছে একদিকে 
মিঃ ডেং আর অন্তদিকে অচিপফ-এই 


নয়াদিলীর চাপে কলকাঙ্জ 
দুরদশনের নাভিশ্বাস 


দশমীর চাপে কলকাতা দৃূরদর্শন 
কেন্তরের নাভিশ্বাল উঠে গেছে। যখন 
তখন দ্বিলীর চাপে প্রোগ্রাম বাতিল 
হয়ে যাচ্ছে। তারপর রাত্রি ৮-৩৪ 
মিনিটের মধ্যেই কলকাতার অশ্ঠান 
শেষ। আগে ছিল রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। 
এখন ৮-৩০ মিনিটের পর শুরু হচ্ছে 
নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম । এদনিতেই কল- 
কাতার প্রোগ্রাম কম হয়, তার উপর 
আধঘন্টা আরও কমে গেল। দূরদর্শনের 
সমস্ত সাব-অফিস শনিবার থেকে 
আবার খোলা থাকছে অথচ মাণ্ডি 
হাউদের টিভি ডাইরেক্টর জেনারেল 
শনিবার বদ্ধ থাকছে ।দ্ুএ এক বিচত্র 
ব্যাপার। ডাইরেক্টর জেনারেল অফিস 
বন্ধ থাকছে অথচ মাখ-অফিলি সব 
খোল" থাকছে। 

বিশ্বতগঠে জানা গেছে বোগের 
শীত দায়ে 
হৰে। কন 


১৪ জন প্রঘোজিকের 





গাদগর 


ভারত চনে 


কাতাতেও জোর কানাঘুষা চলছে। 
এখানকার জনৈক নাট প্রযোজকের 
নাম বিশেষভাবে শোনা যাচ্ছে! দানা 
গেছে যাত্রায় কত ভাল পালা থাকতে 
বিশ্বদবী অপেরা, য| মাঝপথেই বদ্ধ 
হরে গিয়েছিল, দেই দলের ঝুল 
প্রোডাকশান প্রণয় পিপাসা কিভাবে 
টিভিতে করা হল তাই নিয়ে প্রশ্ন 


খুবই দুঃনহজনক। একটিমাত্র স্টুডিও 
তাও ভবশা। 

শিল্পীরা! কন্ট্রাক্ট ফরমে সই করেও 
অনেকে চেক পাওয়া থেকে বঞ্চিত 
হন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। চেক 
কোথায় কিভাবে উধাও হয়ে যায় তা 
[নিয়েও প্রশ্থ উঠেছে। দৃষ্টিকোণে সেদিন 
ব্যান মী প্রশান্ত শুর বনাম প্রা জন 
মহী রত এুখোপাৰ্যায়ের বাক্যক দেখা 
গেল তাও ক5 বেমানান । 


ছুই নেতার বাক্িগত উদ্ভোগে 
আলোচন! প্ররু করতে লমঝোতায় 
আদার পরিবেশ হৃটি হয়েছিল। 
একথা অপ্বীকার করার উপায় নেই যে 
এই চুক্তির ফলে লাভবান হবে চীন 
ও সোভিয়েত রাশিয়া উভয়ে। এর 
পরিণতিতে দুই দেশের মধ্যে রাজ- 
নৈতিক প্রশ্নে আরও কাছাকাছি 
আমার সপ্তাবনা বেড়ে গেল। আজ 
চীনের নেতার! সোভিরেত ইউনিয়নকে 
“সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী” বলছে ন! 
অথবা আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ 
আর আনছে না। এদিকে 


॥ সাত ॥ 
লোভিয়েটের পত্র-পত্রিকায় চীনের 
সংকীৰ্ণতা নিয়ে আর প্রচার করা হচ্ছে 
না। উভয় পক্ষ আগের চেশ়ে সংযত 
এবং বিচক্ষণৃতার পরিচয় দিঘ়েছে। 
এর ফলে, দুই রাষ্ট্র মধ্যে আট হাজার 
মাইল সীমান্ত পাহারা দেবার জন্ত 
অর্থনৈতিক বোঝা! বহন করার থেকে 
অব্যাহতি পাবে সবাই। আমেরিকার 
সঙ্গে বেশী মেলামেশার ফল যে চীনের 
পক্ষে মোটেই স্বিধা হয় নি-_সেটাও 
মনোভাব পরিবর্তনের অন্টতম কারণ। 
ঠেকে শিখতে হচ্ছে। 


ফুটবল মাতে গণ্ডগোনের 
একটি নয়ন। তদন্ত 


রাণা ভট্টাচার্য 


খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের 
বেপরোয়া মনোভাব ছাড়াতে না 
পারলে এবং পুলিশ সক্রিয় না হলে 
আগামী দিনৈ কলকাতায় কোন বড় 
ক্রাবের খেলা হুুডাবে চালানো 
কিছুতেই সম্ভব হবে না। 

গত শনিবার ইটবেঙ্গল-মহামেডানের 
খেলায় যে অঘটন ঘটল তাতে 
ব্যাপারটা আরও পরিদ্জার করে বোঝা 
গেল। 

শনিবারের খেল! ৬৫ মিনিট পর্যন্ত 
প্রায় সুন্দর ভাবেই চলছিল। মহা- 
মেডানের বহু বিতকিত ষ্টাইকার চিমার 
একট! ভুলকে কেন্্র করে ইষ্টবেঙ্গলের 
খেলোয়াড়রা তাতে আরও ইন্ধন 
যুগিয়ে দিলেন চিযাকে ঘিরে মারমুবি 
আক্রমণ চালিয়ে । 

উত্তপ্ত ষ্টেডিয়ামের প্রায় ৯* হাজার 
দর্শক এই ঘটনায় বিস্ফোরিত হয়ে 
উঠলেন। শুরু হল মাঠে ইটপাটকেল 
পড়! এবং দুই ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে 
প্রচণ্ড মারাযারি। পরিস্থিতি এন 
জাঙগার পৌছেছিল যে বেশ কয়েকজন 
প্রাণ হারালেও অস্বাভাবিক হৃত না। 

এই খেলায় একটা গণ্ডগোলের 
আশঙ্কা আগে থেকেই অনেকের মনে 
ছিল। একথা স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং 
পুলিশের কর্মকর্তারাও জানতেল। তা 
সত্বেও মাঠের মধ্যে লোহার রড, চাকু 
এবং ভোজালি নিয়ে সমর্থকরা ঢোকে 
কিভাবে? 

ষ্টেডিয়ামের দর্শকাসনের মাঝখানে 
যে লম্বা সায়িগুলি আছে তাতে 
প্রত্যেক সারিতে সশস্ত্র পুলিশ বেশ 
কিছু লংখ্]ায় মোতার়ন করা উচিত 
ছিল। যদি দশকাসনের পাশের 
যাতায়াতের রাস্তায় পুলিশ মোতারেন 
থাকত তাহলে সহজে গণ্ডগোল 
বাধ! সম্ভব হত না। 

রাজ্য সরকার কেন যে পরিস্থিতির 
ঘোকাটিলার জন্ত কণকাতা ও রাজ্য 

(এ ব্যাপক বাংইনাকে ঠেিছাছেক 





ফাকা সারিতে মোতায়েন করলেন না 
দেটা বোঝা মৃম্বিল। 

যদি কলকাতার ছুটবলকে স্থনামের 
সঙ্গে পরিচাপন! করতে হুদ তবে তিন 
বড় ক্লাবের কর্মকর্তা, আই এফ এ এবং 
রাজ্য সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা 
একান্ত দরকার । 

যদি কোনও ক্লাব তার কর্মকর্তাদের 
সংযত করতে ন! পারেএবংখেলোয়াড়- 
দের উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত করতে 
না পারে তবে লীগ বা শিল্ড খেলার 
সেই ক্লাবের অংশ গ্রহণ বন্ধ করা 
উচিত। 

শনিবারের খেলায় যদি মহা- 
মেডানের কর্মকর্তার] উত্তেঘিত ন! হয়ে 
ঠাণ্ডা মাথায় সমস্তাট| বুঝতেন তবে 
খেলা হ্ষ্ঠতাবেই শেষ হত এবং খেলাটি 
বন্ধ হয়ে যেত না। 

ভি আই পি দর্শকাসনে কারা 
বসেন? এইদব ডি আই পি-রা যদি 
দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে না উঠতে 
পারেন তবে তাদের মাঠে চোকার 
কময্িমেণ্টারি কার্ড দেওয়া উচিত নছ। 
সব থেকে লজ্জার কথা ভি আই পি 
আনন থেকেও ই'টের টুকরো ছু*ড়ে 
উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছে। 

জানি আই এফ এ-র কর্মকর্তারা 
তিন বড় ক্লাবকে ধাটানোর মত ক্ষমত! 
বাখে না। মঘঘদানের রাজনীতিতে 
আই এফ এন কর্মকর্তাদের কাছে 
তিন বড় ক্লাবকে সংযত করার কথা 
বলা বাতুলতাঁ। 

এ ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারই পারেন 
কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আই এফ-এ এবং 
তিন বড় ক্লাবকে ত! মানতেবাধ্য করা। 

এখন যা অবস্থা তাতে মহামেডানের 
সঙ্গে অন্ত ছুই বড় ক্লাবের থেল! 
পরিচালনা করা অসম্ভব ব্যাপার। 
এতে যে কোন মূহুর্তে বড় ধরনের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজা জুড়ে বেধে 


যেতে পারে। 


Rogd. No. WB/CC-32 


Phone : 24.4232 


আই পি এসরা আই এ এপদের 
খবরদারী পছন্দ করছেন ন৷ 


পারিজ্সাড সেন 

আই এ এচ আই পি এন বিরোধ 
এখন ক্রমে' প্রকান্টে চলে আসছে। 
কিছুদিন আগে পন্চিমবঙ্গের আই পি 
এস অফিসারস. ্াসোমিস্বেশর সভা! 
রে আই এ এস একাধিপ্রতোৱ 
ছিলেন এবং অন্তান্ত প্রশাসনিক পদ 
আই পি এদের দেবার জে দাবী 
জানিরেছিলেন। বেজ্দীয় মরকারকে 
তারপর ঘোষণা করতে হয় যে আই 
এ এস ও আই পি এদের তারা সমীন 
চোখে দেখবেন। 

বি পি সাহা উড়িস্তার একজন 
ডি আই জি। ইনি মম্রতে কলকাতার 
স্টেটসম্যান কাগলে এক নিবন্ধ লিখে 
আই পি এসদের ব্যথ! বেদনার কথা 
ব্যাক কদ্েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের 
আই পি এস ফিনারন এাসো- 
সিয়েশনের দাবীর উল্লেখ করে বলেছেন 
যে বস্তুত গত ছু দশক ধরেই আই পি 
এদর! এই দাবী নিয়ে লড়ছেন। কারণ 
ভর] মনে করছেন যে আই পি এসদের 
‘প্রতিভাকে অন্তান্ প্রশাসনিক সেবায় 
যধার্থভাবে বাবহার করা হয় না। 
অথচ ‘নন গুলিশ ডিউটি'তে আই পি 
এদদের নিয়োছিত করলে তাদের 
চাকরীতে উন্নতির ক্ষেত্রে স্যোখ 
স্ববিধাট! বাড়বে এবং তাদের 
হুতাশারও কিছুট| উপশম ঘটবে। 
স্বপার টাইম স্কেল £ কার আগে 
কে? 

বি পি নাহা লিখেছেন আই এ 
এল ও আই পি এস একই পরীক্ষা এবং 
একই বাছাই কমিটির মাধ্যমে মুসৌরীর 
লালবাহাদুর শাস্ত্রী এাকাঁড়েমি অব 
এডদিনিষ্টেশনে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমান 
বেতন ও সুযোগ স্থবিধি সহ কর্মনীবন 
আর্ত করেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেতে 
কর্মণীবন আরজু করার পর একজন 
-আই পি এদ দেখেন যে একজন আই 
এ এসের সঙ্গে তীর ব্যবধান খুব ভুত 
বেড়ে চলেছে। আই.পি এম তখন 
আবিষ্কার করেন রে তাঁর চাকরীটা 
একটা 'ধ্যান্ধলেন দ্বব।' তিনি তখন 
এও লক্ষ্য" ক্রেন বে পুলিশের ভ্রটি- 
বিচ্যুতিগুলি খুব প্রচার পার কিন্ত ভাল 
কাজের কোন স্বীকৃতি মেলে না। 

লেখক আরো! বলেন, সর্বভারতীয় 
সেবার ক্ষেত্রে আট বছরে একবার 
পদোগ্ধতির যে প্রথা রয়েছে তা..আই 


এ এদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযুক্ত ধ্ন্দর' 


অভাবে প্রায়ই কার্যকরী হয় না। 
একজন আই এ এস তার চাকর 


সহ্পাদক_ হীরেন বনু ৷ সম্পাদক 


সথ্দশ বছরে সুপার টাইম দ্বেল 
(২৫০০-২১০০ টাকা) বা কেন্দ্রীয় 
সন্কারের জয়েন্ট সেক্রেটারীর পর্যায় 
(যা মানের দিক দিয়ে ইন্সপেক্টর 
জেনারেল অব পুলিশের সমপর্ধায়ভুক্ত ) 
পেয়ে যাদ। সেই ক্ষেত্রে একজন আই 
পি এদ অফিসার তার চাকরীর সপ্তদশ 
বছরে ডি আই জি পদ পর্ষান্ত 
(২০৭*--২৫** টাকা) পৌছানোর 
আশা করতে পারেন। চাকরী জীবনের 
শেষভাগে আই পি এদ অফিসারের 
শতকরা পঞ্চা্প ভাগ আই জি পির 
পর্যায়ে (২৫০০-২৭০০) পৌঁছবার 
আশা করতে পারেন! 
আইজি পি'র জীবনের দুঃখ 

কেন্রীয় সরকারের সেক্রেটারী বা 
রাজ্য সরকারগুলির চিফ সেক্রেটারী 
বেতন (7৪১) হচ্ছে সাড়ে তিন 
হাজার টাকা। ৭৮ সনে এ ধরণের 
৫৮টি পদে অফিসার নিয়োগ করা হয়। 
পুলিশের ক্ষেত্রে কিন্ত কেবলমাত্র একটি 
পদের অধিকারী (ডিরেক্টর অব 
ইন্টেলিজেন্স বুরে! ) এই বেতন পান। 
তবে করেকটি রাজ্যে ডি জি পি ও 
আই জি পি'রকিছু পদ বৃদ্ধি করায় 
এই পরিস্থিতির কিছুটা উদ্ধৃতি হুয়েছে। 

বি পি সাহা আরো লিখেছেন যে 
একজন আই এএপ যখন ( কেন্্রীয়) 
দেক্রেটারী পদে পৌছান তখন একজন 
আই পিএস আই ছি পি পদে 
আরোহণ করতে পারেন। এদিকে 
রাষ্ট্রের ভেতরে এবং বাইরে যত রকমের 
লোডনীয় পদ আছে সবই আই এ 
এমদের এক্িয়ারে। তাছাড়! তার! 
অন্মফোর্ড, কেছিতজ, হাতার্ড ইত্যাদি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রশিক্ষণে যাবার স্থযোগ 
হ্রদম গেয়ে থাকেন । মন্ত্রীদের সঙ্গে 
ঘশিষ্ঠ হবার স্থযোগও আই এ এসের 
বেশী। কাজেই তাঁদের অন্থবিধার 
কথা ভারা সহজে উথ্থাপন করে কাব 
আদায় করে নিতে পারেন। অথচ 
পুলিশ অফিসারদের সরকারের, সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হতে বাধানিবেধ রয়েছে। 
কাজেই একজন পুলিশ প্রধান যদি 
্বরাষ্ী মন্ত্রীর আস্থা অজনে ব্যর্থ বা 
অক্ষয় হন তাহলে পুলিশ বাহিনীকে 
তাদের ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেওয়া 
ছাড়! উপা্ কি? 

একজন আই পিএস অফিদারের 
মোহভঙ্গ তখনই হয় যখন দেখা যায় যে 
পুলিশ বিভাগ পুরোপুরি সবাই 
বিভাগের নিয়ন্ছণে। তিরিশ বছরের 
অভিজ্গতাযত একজন আই ছি 





পিকে স্বরাষ্ট্র সচিব বা হোম 
যেক্রেটারীকে সমঝে চলতে 
হয়। অথচ এই হোম সেক্রেটারী 
হয়ত তীর চেয়ে দশ বছরের জুনিয়র 
তবে তিনি ভার জীবনের চরম দুঃখ- 
টুকু পান তখন যখন তিনি দেখেন 
হোম সেক্রেটারী তার এ সি আর 
(খ্যাল্গয়েল কনফিডেনসির়েল রোল বা 
রিপোর্ট) লিখছেন। একজন আই 
ব্রি পি বা এ আই জি-কে বিত্তীয় 
মঞ্জুরী ইত্যাদির জন্ত বিভিন্ন দপ্তরের 
হেড খ্যাসিষ্টেন্টের কাছেও দৌড়তে 
হয়। রানের বাইরেও আই জি পি 
যদি যেতে চান তবেও তাকে সরকারের 
অন্মতি নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, 
শ্তাংশন অর্ডার ঘাতে ইনু হয় তারজন্ত 
আই জি পিকে একজন বিত্তণাল 
অফিসারকে পাঠাতে হয় যাতে ফাইল 
এ টেবিল থেকে ও টেবিলে স্থানান্তরিত 
হ্‌য়। 

লেখকের মতে জেল! পর্দায়েও 
চিত্রটা একই রকম। সেখানে একজন 
এল পিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
জেলা ম্যাজিষ্টেটের ( উপায়ুক্ত ) উপর 
নির্ভর করতে হয়। ওড়িশাতে একজন 
বন্দীর ভোজনের বিলেও উপায়ুক্রের 
ক্লিয়ারেন্স লাগে। ‘সামাজিক সম্মানের 
ক্ষেত্রেও জাই এ এদরা আই পি এদের 
চাইতে স্পষ্টতই উচ্চে অবস্থান করেন। 
মজার ব্যাপার সিনিয়র আই পি এস 
অফিসারর! নিজের মেয়ের বিয়ে দেখার 
সময় 'রেডিলি এযাভেইলেবল' আই পি 
এসদের উপেক্ষা করে আই এ এস 
জামাই থোজেন। 
রাজায় রাঙ্গার 

সাধারণ যাঁগষের চোখে অবশ্ত 
আই এ*এস এবং আই পি এদদের এই 
ঘন্থ রাজার রাজার যুদ্ধের মতল । কারণ 
তারা এই উভয়কেই একই শ্রেণীর বলে 
মনে করেন। এমন কি রাজ্য লোক" 
দেবা আয়োগের অফিসারকেও তারা 
ওঁ শ্রেণীর অন্ততুত্ত নে করেন) 
এরজন্য সব অফিদাররাই কিছুটা 
দারী। কারণ তীদের অধিকাংশই 
তারা যে একটা স্বভত্র ক্রাস এটা 
দেখাবার জন্ত ব্যস্ত থাকেন। এই 
ব্যাপারটা ব্রিটিশ আমলে সাহেব 
অফিসারদের ক্ষেত্রে যেরকম ছিল, এখন 
দেশী আমলেও মোটামুটি দেই একই 
রকম রয়ে গেছে! নইলে স্বাধীনতার 
এত বছর পরেও আমাদের সরকারী 
মহলে সাহেণ শব্দটি রয়ে গেল কি 


আফলাপ ক্লাব, অফিসাস 


পাপন প্রেস, ১২৩/১. আনা প্রচ রোড, কণিক।তা-৬ থেকে মহত এবং 


Price—60 78156 


পার্টি ইত্যাদিক এই শ্রেণী বিভেদ উপাঘু্ত বা মহকুমা শাসক কিন্থ আভ-$ 


বজান্গ বাধতে সহায়তা করছে যাত্র। 
বি পি সাহা কিন্তু একটা কথা 
বলেন নি। জেলা সদরে বা মহকুমা 
সদরে অনেক সময় দেখ! যার বে আই 
এ এস উপায়ুক্ত বা মহকুমা শাসক আই 
পি এল (বা এদন কি এপি এস 
আসামের ক্ষেত্রে ) পুলিশ অধীক্ষক বা 
মহকুমা পুলিশ আধিকারিককেই (এস 
পিবা এম' ডি পি ও) তার অধস্তন 
অতিরিক্ত উপারক্ত বা সিনিরর ই এ 
সির চাইতে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। 
তিনি তাঁর সঙ্গেই বিভিন রিষয়ে 
পরামশ করছেন। সব সময় তার 
সঙ্গেই ঘুরছেন বা খানাপিনা করছেন। 
এতে কিন্তু অতিরিক্ত উপায়ুক্ত (জেলার 
ক্ষেত্রে পবা সিনিয়র ই এ দি (মহকুমার 
ক্ষেত্রে) আহত হন, কারণ পদমর্ধাদার 
দিক থেকে পুলিশ অফিসারটি তার 
ওপরে নয়, বরং নীচে। এমনকি 
পুলিশ অফিসারের এ দি আর লেখার 
দায়িত্বও কখনে) কখনো| ( উপায়ুন্ত বা 
মহকুমার শাসকের অগ্নপস্থিতিতে ) 
তার উপরই বর্তায়। আই এ এস 


কাল পেটা মলে রাখেন না, কেননা 
ভাদের অধিকাংশই এখন বড় বেশী 
পুলিশ নির্ভর তছাড়া উপায়ুদ্ত বা 


এস আই পি এ সকলেরই শিক্ষাগত 
যোগ্যতা এব বীণা (intellectual 
ability ) সমান, তাই "আই এ এন 
হওয়াটারে 'জাই.পি এমরা নিছকই 
একট! ভাগ্যের ব্যাার বলে মনে 
করেন। আই পি, এদদের এই দুঃখ 
বা! আমাদের: উপবান্ধির বাইরে, 
ঘোচাবে কে? আমরা শুধু আপাতত 
এটুকু বুঝতে পারছি যে আই এ এস 
আই পি এসে এই বে বিবাদ এখন 
পত্রপত্রিকায় চলে এসেছে তা দেশের 
আইন শৃঙ্খলার পক্ষে খুব শুভ লক্ষণ 


নয়। ~~ 


দক্ষিণ আফ্রিকা ॥ শতাধীন স্বাধীনতা 


১ পৃষ্ঠায় পর 
থাকব । আরম দীর্ঘ দিন একা একা 
বহ কষ্ট সঙ্গ করেছি, নষ্ট হয়েছে 
জীবনের বহু বছর, কিন্ত, কেবল আমার 
একার নয়। আমি কি জীবনকে 
তোমার চেয়ে কম ভালোবাসি ? আমি 
আমার অন্স্ত্বকে বিক্রি করে দিতে 
পারি না। প্রত্যেক মালষের জন্মসথত্রে 
প্রাপ্ত যে স্বাধীনতার অধিকার তাকেও 
বিক্রি হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। 
আমি এখন জেলে রম্জেছি_জনগণের 
প্রতিনিধি হিদাবে, নিষিদ্ধ সংগঠন 
আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি 
হিলাবে। 

প্জনসাধারণের সংগঠন যখন 
নিষিদ্ধ রয়েছে, তখন কোন্‌ স্বাধীনতা 
তোমর। আমার দেবে? কোন্‌ 
স্বাধীনতা তোমরা আমায় দেবে ধন 
যেকোন মুহূর্তে যেকোন আরোপিত 
অপরাধে আমি আবার গ্রেধার হয়ে 
যেতে পারি? কোন্‌ স্বাধীনত! 
আমাকে তোময়া দিতে চাইছ ? আমি 
কি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে পায়ি- 
বারিক জীবন ফিরে পাব, যেখানে সে 
ব্রাওফো্টে' নির্বালিতের জীবনযাপন 
করছে? কোন্‌ স্থাধীনত! আমায় 
দিচ্ছ, ধখন শহরাঞ্চলে বাস করতে হলে 
অশগ্রমতি চাইতে হবে? কোন্‌ 
স্বাধীনতা আমি পাচ্ছি, যখন একটা 
চীকরি পেতে হলে আমার কার্ডে 
স্টাম্প ঘেরে আনতে হবে? কোন্‌ 
লে স্বাধীনতা যখন আমার দক্ষিণ 
আফ্রিকান নাগব্রিকতই কোন মধাদা 
পাচ্ছে না 


“স্বাধীন মানুযেরাই আলোচনায় 
বসতে পারে। পরাধীনের তো চুক্তি 
করার অধিকার নেই। হারান 
টয়ভো জা টয়তো যখন মুক্তি গেলেন, 
তিনি কোন :মুচলেক| দেন নি, তাকে 
তা দিতে বলাও হয়নি। 

“যখন তুমি, আমি, আমর! 
মাহযের! কেউই স্বাধীন নই, তখন এই 
সময়ে আমি কোন মুচ়লেক!| দেব না, 
দিতে পারি না। 

“তোমার আর আমার হ্বাবীনড...- 
তো ভিন্ন নয়। আমি আবার 


পৌছোবার আগে রাজীব এইভাবেই 
একটা মীমাংসার ' বাতাবরপ তৈরী 
করতে থাকেন। তাছাড়া তো রাজ- 
নৈতিক দৌতাও ছিল। 

তবে একথা! পত্থি্কারভাবে বোঝা 
বাচ্ছে যে, আকালী দলের সঙ্গে 
মীমাংসার ফলক্রতি হিসাবে পাধাবের 
বেশ কয়েকজন প্রথম ও দ্বিতীয় সারির 
নেতাকে রান্্য রাজনীতি থেকে সরে 
দাড়াতে হবে। * 

বতদুর জানা গেছে আগামী 
অক্টোবর মাসৈর আগেই পাছাবের 
নির্বাচন করা হবে। দিল্লীর রাজ" 
নৈতিক মহলের মতে সেপ্টেম্বরের 
মাঝামাঝি সময়ে এই নির্বাচন অ্গঠঠিত 
হবে এবং এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচনী 
কমিশনারকে যথারীতি কাজ সুর = 
করতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। 


দর্পণ কাালিয়, ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


পভ 


গাঞ্জাবে আসন নির্বাচনে আকালী দলের নুঙ্গায়ান 
গোষ্ঠীর সঙ্গে ই-কঃ(গ্রসের সমঝোতা হতে চলেছে 
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৬* পয়দা! 


ত্র! গয়ভানুকদারকে দিয়ে 
নাড়া জেলায় দি গি এম দন 


চিন্তব্রত গোষ্ঠী বিরোধিত। করছে 


~~ 
অর্পরদারের নেতৃত্বে 


মহী প্রপ্রলয় তালুকদারকে নিয়ে 
হাওড়া জেলায় সি পি এম-এর দুদ 
এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে । 

বিশ্বস্ত সুত্রে জান! গেছে প্রলয় 
তাল্কদারকে হেনস্তা করতে এলে 
১৪২০ দিন আগে জেলা! কমিটির 
আসে ছুই গোষ্ঠীর পাঁটি' নদস্তের মধ্যে 
প্রচণ্ড হাতাহাতি হয়েছে । 

হাওড়া জেলার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং 
জেল! কমিটির অন্ততম নেতা চিন্তরত 
জেলার প্রথম 
সারির কয়েকজন নেতা কোমর বেধে 
নেমেছেন কি তাবে প্রলপ্ন তাল্কদারকে 
কোণঠানা। কর! হার। 

চিন্তরতবাধুর সঙ্গে যে সব জেলা 
নেতারা রয়েছেন তাদের ঘধে। অন্যতম 
হলেন স্বদেশ চক্রবর্তী, দীপক সেনগুপ্ত 
এবং অগ্রলি ঘোষ প্রমূথ। এরা 
প্রত্যেকেই জেলা, কমিটির সম্পাদক- 
মণ্ডলীর সদন্য। 

চিত্তরতবাবু এখন হাওড়! জেলা 
কমিটির সম্পাদক হিপাবে কাজ 
করছেন, কারণ দম্পাদক নরেশ দাশগুপ্ত 
এখন বিদেশে আছেন। 

অবস্থা এমন পায়ে যে অতিষ্ঠ হয়ে 
প্রলদ্রবাৰু দ্বেলা কমিটির অফিসে যাওয়া 
বন্ধ করে দিয়েছেন। হাওয়ায় নিমাই 
ভবনের দোতঙায় জেলা কনিটির 
অফিস, একতলায় লোকাল কমিটির 
অফিস। প্রলয়বাবু রোজই লোকাল 


-কমিটির আফলে থান কিন্তু দোতলায় 


জেলা অূঘসে ঢোকেন না। 
[ট৪রভবাণ হাঁটা জেপা থেকে 


পভ স্রল্ট হছিনভার সক ছিজেন 


এবার নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় সে 
জায়গায় প্রলয় তালুকদার যী হন। 
ফলে জেলায় দলের মধ্যে প্রলয়বানুর 
প্রভাব প্রতিপত্তি বাচতে থাকে। 

এছাড়া প্রলবানু ফ্রটঢের ক্ষৃদ্র ও 
কুটির শিল্প মী হিসাবে প্রচণ্ড সাফল্যের 
পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার তাত, 
শিল্পকে অর্থ ও সাফলোর মুখ দেখাতে 
তিনি নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন। 

ফলে তন্তু, তন্বী, মধ্য প্রমুখ 
হাতের কাপড়ের বাজারে চাহিদা 
প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে। প্রচুর 
ছেলের কর্মসংস্থানেরও বাবস্থা হয়েছে 
ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। 

তাছাড়া “সভার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও 
কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি গ্রামেগঞ্জে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দিন্ীর রাজনৈতিক মহলের শেধ 
খবর পাৱ্ডাবের আসত্র নির্বাচনে 
আকালী দলের লাঙ্গোরাল সোঠীর সঙ্গে 
ই-কংগ্রেস একট! সমঝোতার আসছে। 
এই সমঝোতা তামিলনাড়ুতে এ আই 
ডি এম কে-র সঙ্গে:ষে ধরনের মিতালী 
হয়েছে দে ধরনের হবে, ন! জন্থু- 
কাশ্মীরের ধাচে হবে ত! জানা যাবে 
ইন্দিরা এ আই সি সি'র পধবেক্ষকরা 
পাব পরিক্রমা করে রাজীব গান্ধীর 
কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করার 
পর। 


উভয়ের স্বার্থে “ভাই ভাই” 

রালীব-লাঙ্গোয়াল চুক্তির ফলে 
ই-কংগ্রেসের অবুল পরিবেশ সৃষ্টি হয় 
এরাজ্যে, অল্প কিছুদিন আগে প্তি 
যা সম্ভব ছিল না। আকালী দলও 
উপ্রপন্থীদের চাপে পড়ে ক্রমশই ্্্প 
পাঞাবের মাহষের আশ্থা হারিয়ে 
ফেলছিল। উভয় দলের স্বার্থে এই 
চুক্তি উভয়কে পাাবের রাজনৈতিক 
রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসার স্থঘোগ করে 
দিয়েছে । সেজন্য উভয়ের স্বার্থে এখন 
কিছুদিন "ভাই ভাই” চলবে। কারণ 
ই-কংগ্রেম একটু সতর্কতার দঙ্গে 
এগিয়ে থেতে চার। কিন্তু চুক্তি সই 
হওয়ায় রাজনৈতিক আবহাওয়া 
অনেকটা ই-কংগ্রেসের অন্কূলে এলেও 
এখন পর্যন্ত একেবারে এ দলের পক্ষে 
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন করা 
সম্ভব নয়। নির্বাচনে এককভাবে 
প্রচারাভিযানে নামাও হদ্বত বাস্তবে 
সম্ভব নঘ্ব। তাদের পক্ষে আকালী 
দলকে দহযোগী পেলে নতুন করে 
জনসংযোগ সম্ভব হবে। 


লোকের মনে এখনও ক্ষোভ 
সাধারণভাবে অমৃতসর স্বর্ণ মন্দিরের 


ঘটন] এবং ইন্দিরা গাদ্ধীর মৃত্যুর পর 
দিল্লী ও অন্তত্র দাঙ্গার পতি লোকের 
মন থেকে অত তাড়াতাড়ি মুছে যার 
নি॥ এ সময় ই-কধগ্রেসের ভূমিকা 
পাঞ্ধাবের হিন্দ ও শিখর! ভোলে নি, 
বিশ্যে করে ভোলে নি উগ্রপস্থী নেতা 
ভিম্ত্রেওফালার সঙ্গে ওপরতলার 


ই-ঝংগ্রেস নেতাদের ঘনিঠতার কণা। 
ঘেসব পর্ডে বর্তমান রাঙ্দীব-লাঙগে রাল 
চুক্তি হল দেই ভিত্বিতে অন্তত 
মাদ আগে মীমাংসা হতে পারতো । 
অত্যন্ত রছম্তজনক কারণে দে চুক্তি 
হয়নি ই-কংগ্রেলের সবোচ্চ নেতার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


প্রথবকে হেনস্তা করতে 
উঠে পড়ে লেগেছেন 
রাষ্টরমন্র অরুণ নেহরু 


এ জে ! 


সঙ্গে' আছেন রাজের; কিছ্বুনেতা 


স্্প্রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি এবং 
প্রান বেন্ীয় অর্থমণী প্রণব দুখার্জকে 
হেনস্তা করার জনা উঠেপড়ে লেগেছেন 
রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ট বলে পরিচিত 
বেশ্রীয় রামৈয়ী অরুণ নেহেরু। 

সম্প্রতি একটা উদ্যোগ নেওচা 
হয়েছে প্রণববানুকে সভাপতির পদ 
থেকে সরিয়ে দেবার। এ ব্যাপারে 
অরুণ নেহেরু প্রিয় ঘৃন্দী, অশোক সেন, 
বরকত গণি খান চৌধুরী, অজিত গাজা 
প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে আলোচনাও শু 
করেছেন। 

পুরসভার নির্বাচনের পর প্রণববানূ, 
প্রধানমন্ী রাজীব গান্ধীর কাছে 
পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে- 
ছিলেন। প্রণববাবু কখনই পদত্যাগপত্র 
পেশ করেন নি। 

রাজীব মের নির্বাচন পথস্ত প্রণব- 
বাবুকে কাজ চালিয়ে যেতে বলে- 
ছিলেন। মনে হয় প্রণববাদুও বুঝে 


(টড ইউনিয়ন আন্দোলনে এভিহাদিক সদা 


মূলত কেন্্রীয় সরকারের শ্রম ও 
শিল্পনীতি এবং রাজ্য সরকারের অন্তত 
একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাতে পশ্চিমবঙ্গের লকল দলের 
সকল মতের বেশী ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী ১২ই 
সেপ্টেম্বর দন্ত শিল্পে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী 
ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। 
উদ্মোজাদের তরফ থেকে দাবী করা 
হয় যে এটি একটি এতিহাপিক সিদ্ধান্ত । 
এর আগে এমন আর কখনও হয় নি। 

১২ দফা লাবীহ ভিত্তিতে এই 
ধর্মলটে 
।শ্রের মেন হী 


সামিল হত্যা জন্য সকল 





শু ডাক শেল 


হয়েছে। এমন কি দরকারী আধা- 
মরকারী সংস্থা ও ধোকানপাটের 
কর্মীদের বলা হয়েছে এ আন্দোলনে 
যোগ দিতে। 

সিটুর নেতা প্রীমনোরঞন রায় এবং 
আই এন টি ইউ সি-র নেতা শ্রীহব্রত 
মুখার্জী একই মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন 
যে বন্ধ পাটকলগুলি খোলার প্রশ্ন 
অথবা পাটচামীদের কাচাপাটের ন্যায্য 
মূলা দেওয়ার দাবী অগ্রাধিকার 
পেয়েছে । তার সঙ্গে রম্েছে পাট ও 
স্থতাকলের জাতীয়করণ এবং সেগুলি 
পরিচাপনায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
অশগ্ুতণের দানী । দরকারী উগোগে 


পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে ছাটাই ও 
ক্লোজারের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতিতে 
দুয়েকটি ক্ষেত্রে জাতীয়করণ করা 
কারখানা আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় 
নিয়ে যাওয়ার ঝেোককে সমালোচনা 
করা হজ নেতাদের বিবৃতিতে । 
অন্তু রাষ্ত্যে প্রতিক্রিয়া হবে 
নিঃসন্দেহে এই ধরনের একাবদ্ধ 
আন্দোলন না করে আর উপায় নেই। 
শ্রমিক আন্দোলনের উপর বেশ কিছু- 
দিন থেকে নানান ধরনের আঘাত 
আসছিল । এখন অবস্থা 
শে্মো'শ 


এমন 


[গেছেন যে, তার সময় ঘনিয়ে এসেছে 
যার জন্য দলীয় ব্যাপারে :আর বেশী 
মাথা ঘামাচ্ছেন না। 

ইতিমধ্যে প্রণববাবুর একটি কাজ 
দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ের ৯2 
করেছে। সেটি হচ্ছে জেল! কমিটি 
গঠনের জন্য অবস্জার্তার নিয়োগ দিরে 

প্রণববাবুর বিরোধীদের অভিযোগ 
যে, দুইজন দাধারণ সম্পাদকের ওপর 
রাজোর দ্রেলাগুলি ভাগ করে রেওয়া 
হয়েছে দেখাশোনা করার জনা। তা 
সত্বেও কেন প্রণববাবু আলাদা অব- 
জাভার নিয়োগ করলেন জেলা কহিটি 
গঠনের ব্যাপারে মতামত যাচাই করার 
জন্ত। 

এ ব্যাপারে আরও অভিযোগ যে, 
গ্রণববাবু কয়েকজন বাদে নিজের 
পেটোয়া লোকদের নিয়োগ করেছেন 
জেলা কমিটির অবজার্ডার হিনাবে 
বেশ কিছু নেত গ্রণববাবুত এই কাচের 
প্রতিবাদ জানিয়ে দিন্তীতে অভিধোগ 
জানিয়েছেন এই মর্মে যে প্রণববাণুর 
এই কানে জেলা কমিটি গঠনের 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখা দেবে। 

তবে প্রণববাবু হয়তো শেষ গ্রস্ত 
প্রদেশ কংগ্রেসের ষডাপতি হিসাবে 
খাকছেন না। এখন জল্পনা-কল্পনা 
চলছে তাহলে প্রণব্বাবুকে কোথায় 
বসানো হবে। 

প্রণববাবূর ঘনিষ্ট মহলের আশা 
থে; তিনি আবার মন্ত্রী হবেন। কিন্তু 
কংগ্রেস মহল থেকে ঘতদূর খবর পাওয়া 
গেছে ভাতে জানা গেছে যে, প্রণব- 
বাবুকে আর মস্ত্রিভায় নেওয়া হবে 
না। 

এ ব্যাপারে অরুণ নেহেক যথেষ্ট 
শেমাংশ ২ পৃষ্ঠায় 


॥ দই ॥ 


সম্পাদকীয় 


রেগন বেসামাল 


মাবিণ প্রেসিডেন্ট রেগন গত 
মানের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক ঘোহণায় 
কিউবা. নিকারাধ়্া, ইরাপ, 'লিবিষ্া 
এবং উত্তর কোর্লিয়ার গণতাগ্্িক 
সাধারণতহকে “বে-আইনী* বলেছেন। 
তার মতে এই পাঁচটি রাষ্ট্র “অপদার্থ 
এবং দাগী অপরাধীদের খারা" 
পরিচালিত। 

আজ আর গোপন নেই ঘে মাকিণ 
শাসক গোষ্ঠী মনে করে বে কিউবা ও 
নিকারাওযা মাগুরার ব্যজিগত 
সম্পত্তি-থাস তালুকের প্র্গা। কোন 
বিদেশী শক্তির সেখানে নাক গলানোর 
অধিকার নেই। কিউবাকে পদানত 
করার অন্ত নানান ধরনের চক্রান্ত ও 
প্ররোচন প্রতিহত হয়েছে। কিউবায় 
জনসাধারণ দৃঢ় পৰক্ষেপে এই চক্রান্তের 
বোকাবিলা করে সমাজতন্ত্র কায়েম 
করার লড়াই চালিয়ে যাওয়াতে 
প্রেসিডেন্ট ও তার সহযোগীরা আজ 
বেসামাল হয়ে পড়েছে। 

একই কায়দায় নিকারাগুদ্নাকে 
নিজের বঞ্জার আনার জন্ত মাকিণ 
সরকারের অবিরাম প্রচেষ্টা বারে বারে 
বাধা পেয়েছে ওখানকার স্থাধীনতা- 
কামী মাম্বযের জোরালো! প্রতিবাদে। 
বিশ্বের শান্তিকামী মাহযেরা এই সঙ্গে 
তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিবাদে 
নুখর। 


কিউবা ও মিকারাওয়াতে যে 
সামাজিক পরিবর্তন হতে চলেছে তাতে 
রেগন আরও বিচলিত । কারণ এর 
প্রভাব লাতিন আমেরিকা ও ক্যারে- 
বিয়ান দেশগুলিতে দিনে দিনে বেড়েই 
চলেছে। সামাজিক কাঠামো পরি- 
বর্তনের লড়াই ক্রমশ শক্রিশালী। 
স্বাধীনত৷ ও সাৰ্বভৌমত্ব বজায় রাখার 
জন্য এরা চরম লড়াইয়ের অন্ত প্রন্বত 
হচ্ছে। 

পশ্চিম এশিয়ার ইরাণ এবং লিবিয়া 
সরকারের উপর মাকিণ সরকারের 
আক্রোশের কারণ অন্তযান করা কঠিন 
নয়। ইরাণের শাহকে দে কোটি 
কোটি ডলার সাহাব্য দিয়েছিল। 
দেখানে শাহদের শ্ৈরাগনুরী শাসনের 
অবদান হয়েছে। শাহর শাদন আর 
ফিরে আদার লঞ্চাবন! নেই। যদিও 
এখন ধর্মীয় প্রধানদের প্রাধান্ত চলছে 
তৰু নতুন করে মাকিণ আধিপত্য আর 
ফিরে আসছে না। একই ভাবে 
নানান প্ররোচনা সবেও লিবিয়া তার 
সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
লড়াই করে চলেছে। 

এশিয়া, আক্রিক! ও লাতিন আমে” 
রিকার মাষ জেগে উঠেছে। তাঁরা 
আর সামাজাবাদী শাপন বরদাস্ত করবে 
না। তাই রেগন এত প্রলাপ 
বকছে। 





রি 
পাঞ্জাবে নিব চনে 

ইন পৃষ্ঠার পর 

হস্ুক্ষেপে। অথচ বিরোধী দল গুলিকে 
এন্ত দায়ী করতে কোন সুঙ্কোচ বোধ 
করেন নি প্রান্তুন অথবা বর্তমান প্রধান- 
বন্ী। আনদ্দপূর সাহেব প্রস্তাবকে 
অপাংস্তের বলা হয়েছিল। অথচ তা 
সারকারিয়া কমিশনে দেওয়া হল। 
হরিয়ানার মান্য ও পাপ্রাবের হিন্দুদের 
মনে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে। 
আগে ছিল ই-কংগ্রেসের ছিনুতঘে'বা 
নীতি। এবারে হুল শিখ ভোট 
পাওয়ার নীতি। কিন্তু এত করেও 
একা চলার সাদ নেই ই-কংগ্রেলের। 


তামিলনাড়ু মডেল}, 

থে তামিলনাড়তে এ আই এ ডি এম 
কের সঙ্গে ই-কংগ্রেস বেমন সমঝোতা 
করেছে সেই ধরনের একটা বোকাপড়া 
হতে পারে পাঞ্রাবে। তার ফলে 
আকালীরা রাজা সরকার গঠনে ই- 
কংগ্রেসের মদত পাবে । আর লোক- 
মভায় ই-কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব পাবে 
প্রাদান্থ ৷ কিন্ত জন্ম ও কাশ্টীরের মত 
লংলোভায় আসায় মুপিল রয়েছে। 


ই-কংগ্রেন দেখানে টিকিয়ে রেখেছে 
জি এম শাহের সরকারকে । কিন্তু 
তার অপশাণনের কোন প্রতিকার 
করতে পারছে না। মুখামণ্ী জ্বি এ 
শাহ্‌ সা্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রবিরোধী 
শন্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং জনস্বার্থ 
বিরোধী কাজকর্স ও দুর্নীতিতে সিপ্ত 
জেনেও ই-কংগ্রেপের অপহায় অবস্থা 
জন্দু-কাশ্মীরে। ই-কংগ্রেসের ভীবেদার 
সরকার অথচ সেটি চলে দামন্ত প্রধায়। 
এই অভিজ্ঞতার নিরিখে পাত্রাবে 
কাশ্মীরের ধ্ণচে না চলাই বিচক্ষণৃতা। 

সবকিছু নির্ভর করছে আকালী 
নেতারা কোন শর্তে ই-কংগ্রেসের সঙ্গে 
রফা করবেন। এককভাবে রাদনৈতিক 
বৃঙ্গমঞ্চে ফিরে এসে প্রাধান্ত বিস্তার করা 
& দলের পক্ষে আর স্তব নয উগ্র- 
পন্থীদের প্রতি সহাশ্ুন্থতি কিছু 
লোকের মলে রয়েছে--বিশেষ করে 
যেসব পরিবারের আত্মীয়ম্বজন দাঙ্গার 
নিহত হয়েছেন । মনের ক্ষত শুকোতে 
সময় নেবে) কিন্তু দলের পুনকজ্জীবনের 
জন্য সাময়িক একটা সমকোতার 
প্রদ্বোন্ধন। তাহলে আকালকে আর 
দাম্প্রনাঘক বলে রলনাম দেড় যাবে 


ভোলাবাবা পার করেগা 


শ্রীপতি নন্দী 


সামস্তবাদী সংস্কতির চিরবসন্তের 
দেশ এ ভারতব্ধে কখনো সথনো 
জাতপাতবাদী হানাহানির বিরুদ্ধে 
একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা গিয়ে 
থাকে। ব্যস, তারপর সব চুপচাপ । 
গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিব্যি 
আমরণ কাটিয়ে দিচ্ছেন আমাদের 
বুদ্ধিজীবী রাজনীতিজীবী ইত্যাদি 
যাবতীয় জীবগণ। সম্প্রতি গুদরাটী 
নরক গুলজারকে উপলক্ষ্য করে 
এনাদের কেউ আবার কিঞ্চিং আক্ষেপ 
প্রকাশ করছেন, যা হতাশার নামান্র। 
দেশ থেকে আনো-_এ “নিউক্লীয়ার' 
যুগেও-_অল্পৃষ্তঠত! গেল না, বর্ণভেদ 
প্রথা লোপ পেল না, এমন কি ‘শিক্ষিত 
আধুনিক’ সমাজেও গ্যা হয়ে ধেচে 
বর্তে রইলো তেমন আক্ষেপ জ্যোতি- 
বাধুদের মুখেও শোনা যায়| দেখে শুনে 
মনে হয়, এসব কিছু যেন এতকাল 


এদের জাপা ছিল না। কিংবা হুতাশা- 
গ্রস্ত এ নয'্ত নেতানেরীগণের ধারণা 
ছিল যে, কেতাবী শিক্ষার সম্প্রসারণ 
ঘটলেই সামাজিক সংস্থার ও ৬দজনিত 
বিভেদবাদী বিকারগুলো লোপ পায়, 
অথবা আ:থক সচ্ছলতা লাভ করলে 
মান্গষ সংস্থার মুক্ত, জাতপাতবাদ মুক্ত 
মানলিকতার অধিকারী হতে পারে। 
সন্দেহ নেই, মানসিক দিক থেকে 
এয়াও একপ্রকার অন্ধ. সংস্কার দোষে 
দুষ্ট । সামাজিক সংস্কৃতির এ ছুরপনের 
কদধ অবস্থাটি যে আরো! কতশত ডাল- 
পালা মেলে সমাটাকে উদরস্থ করে 
রেখেছে, সেখুলিও স্বভাবতই তাদের 
পক্ষে মানমিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে 
ওঠে না। অতএ, সবই চলছে, 
গণতগ্চের জয়হ্বজ| তৃলেঁ--জাতীয় 
সা'স্কৃতিক বিপ্রবের সমস্ত সন্ভাবনা* 
গুলিকে দলিয়ে মাড়িয়ে। 


আবধেষে তজগলালের বিরদ্ধে তদ 


অবশেষে হরিযানার মৃথ্যমন্্র 
গ্রভজনলালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভি- 
যোগ সম্পর্কে স্থপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন 
বিচারক এঁযশওয়ান্ত সিংকে ভার 
দেওয়া হল। এর আগে প্রীচরণ সিংয়ের 
নেতৃত্বে ২৫ জন বিরোধী নেত! প্রধান- 
মন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে 
প্রভজনলালের পদত্যাগ এবং তাঁর 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদস্তের 
দাবী জানান। সংসদের প্রায় প্রত্যেকটি 
দলের নেতা এবং হরিয়ান! বিধানসভার 
সদশ্বরা এতে যুক্ত ছিলেন। 

বিচারপতি ্রীবশওয়াস্তকে বলা 
হয়েছে অভিঘোগণ্ডলি সম্পর্কে প্রাথমিক 
তদন্ত করার অন্ত। তাকে অচরোধ 
করা হয়েছে হত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
তার রিপোর্ট পেশ করতে ঘাতে লর- 


প্রণব 
১ম পৃষ্ঠার পর 
সক্রিয় ভূমিকা/পালন করছেন । স্বরণ 
নেহেক্ক এখন বরকত ও প্রণবের মধ্যে 
ফাটল ধরানোর কাজে ব্যবহার করছেন 
অশোক সেন ও প্রিয় দাসমুদ্সীকে। 
দিল্লীতে অশোক সেন, প্রিয় দাস- 
মূলী, বরকত গণিখান চৌধুরী প্রমুখ 
নেতারা বেশ কয়েকবার গোপন. বৈঠক 
করেছেল। 
কংগ্রেস মহলের খবর এই মালের 
মধ্যেই রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেদ এবং তার শাখা সংগঠনগুলির 
ব্যাপারে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন। 
ঘনঘন তাই অনেক তন্ণ নেতা যুব 
উৎসবের বিদেশ সফর বাতিল করে 
কলকাতী-দিী করে চলেছেন 


কারের পক্ষে পরবর্তী পায়ে কি করণীয় 
তা স্থির করা সহজ হয়। 


প্রশাসন যন্ত্রের অপব্যবহার 
বিরোধীর! স্থারকলিপিতে অতি- 
যোগ করেন যে ভজনলাল রাজোর 
প্রশাদনিক বঙ্গকে নানাভাবে অর্থ 
উপাক্জনের কাজে লাগিয়েছেন এবং 
সবরকম স্থায়নীতি ও রীতিনীতি লঙ্ঘন 
করে একেবারে বেপরোয়াভাবে দুই 
হাতে টাকা কামিয়ে চলেছেন। নিজস্ব 
সম্পদ বৃদ্ধির আন্ত তিনি কোন রকম 
ভদ্রতা বা শালীনতা বজায় রাখার 
প্রয়োজন বোধ করেন না। হরিয়ানার 
নাগরিক জীবনে একটি অন্বস্থ পরিবেশ 


হি হয়েছে। এর প্রতিকার করা 
আগেই প্রযোজন। 


জামাই বাবাজীর কীর্তি 


স্বারকলিপির অপর এক অংশে 
শ্রীভ্জনলালের জামাত শ্রীমনূপরুমার 
বিশনয় সম্পর্কে ছর্নীতির গুফতর 
অভিযোগ আনা হয়েছে। বলা হয়েছে 
ভঙনলালের কতা প্রীডোসলী দেবীকে 
১৯৮১ সালে বিবাহ করার আগে এহ 
পরিষারের লোকেরা মোটেই সঙ্গতি- 
সম্পন্ন ছিলেন না। আর আম তিনি 
একটি 'সাহান্ো'র ছালিক মাত্র তিন 
বছরের মধো। কোটি কোটি টাকার 
বিনিয়োগে নানান ধনের শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উনি প্রধান 

সারা হরিয়ানায় চরম বিদাত সঙ্কট 
হলেও, ওঁর কলকারথানাতে যথারীতি 
সারাদিনরাত বিদ্রাং দেওয়া হয়। 
আশপাশে শিল্পপ্রতিষ্ঠান যখন কোন 
রকমে টিকতে পাছে না তখন 


দণি ॥ শুরুবার ৯ই আগণ্য, ১৯৮৫ 
ক্ষ ক ক 
রাট্রয় া্ধারগণ দাদু, তীর্থ _ 
ভ্রমণ তীর্থস্থান কালচারের যডেল সেজে 
আছেন। আধুনিক সমাজ, শিক্ষিত 
সমাছ, রামকঞ্জ মিশন, পীইলানা, 
সংসঙ্গ, সন্তোষী মাতা, আনন্দময়ী 
হাতা, গে! মাতা, কালীপুজো, বিশ্বকৰ্মা) 
পুক্দো, শনি পুজো বাবা তারকেশ্বর, 
গজ ক্যাবারে, ভি দি আর, ডিম্ব 
: গীজা, চরস, ট্রাঙ্কইলাইজার, 
টি কারচারসমূহের নিত্য 
“না দিসিরে রনযেন। বাকীরা 








গাব করে বাবেন তাকে 
আর বাই ছোকি শিক্ষাগত সংস্কৃতি চর্চা 
বলে না। জীবন সম্পর্কে, সমাজ 
সম্পর্কে প্রত মূল্যবোধ গড়ে উঠবে 
তেমন সব পরই রখন রুদ্ধ হয়ে আসছে, ৯ 
হতাশা তখন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। 
আমাদের নেতানেত্রীগণও তার কবল- 


মুক্ত থাকতে পারেন না। দৃষ্টান্ত তার 
মর্বত্রই। 


তাহলে, ভোল1বাবাই ফি ভরমা? 


রি 


জামাতা বাবালীর রমরমা । হরিয়ানা 
সরকারের প্রতিটি দরের ক:চারীরা 
তার প্রয়োজনে সদা জো হ'ছুরে 
পরিণত হয়েছে ॥ দেখা যাক এঠারে 
জল কতদূর গড়ায় এবং “মিঃ রীনা 
কতটা সামলাতে পারেন আঃারান 
গয়ারামের শত্তিকে। 


এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত 


১ম পৃষ্ঠার পর 
দাড়িয়েছে যে তার প্রতিরোধ ন! করে 
আর ট্রেড ইউনিয়নের অন্ডিত্ব টিকিয়ে 
রাখা মুস্ধিল। শ্রমিকরা ৬৬ 
আস্থির হয়ে পড়েছেন । এতে তাদের 
মরণ-বাচনের প্রশ্ন জড়িয়ে পড়েছে। 
বহুদিনের অধিকারগুলি কেডে নেওয়া 
হচ্ছে। 

নিটু নেতা শ্রশীরেন ঘোষের ধারণা 
পশ্চিমবন্ের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের 
সম্মিলিত আন্দোলন নিশ্চদ্দ দেশের 
অন্ত প্রান্তের শ্রমিক আন্দোলনের উপর 
প্রভাব ফেলবে। কারণ সাশ্রতিক 
কালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
উপর সারা দেশে এমন পরিকল্পিতভাবে 
আক্রমণ আগে জার-হয় নি। দিনের 
পর দিন প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সিহান্ত 
নেওয়া হচ্ছে যাতে শ্রমিকদের গ্াযা 
দাবী উপেক্ষিত আর তার প্রতিবাদে 
আন্দোলন করা সম্ভব ন! হয়। অথচ 
লাবৃদ্ধি, ছাটাই, অটোমেশন সুপ্রীম 
কোর্টের রায়, উদার আমদানী নীতি ও 
ও বেসরকারী উদ্ভোগকে প্রশ্রয় দেওয়া 
ইত্যাদি কারণে দিনে দিলে বেকার 
বাড়ছে ক্রুতহারে। আগামী দিনে 
আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে চলেছে? 
এর প্রতিরোধ দরকার নেহাং ঠাচার 
তাখদেই। 


শি 


জপণ || শুক্রবার, ৯ই আগস্ট, ১১৮৫ 













ঘূহভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ( সণ্টলেক 
স্টেডিচাম ) ভুটবদের বড় খেল! হতে 
পারে কিনা তা নিয়ে একদিকে 
আই এফ. এর কর্মকর্তারা ও অন্ত 
দিকে আ্রীড়ামন্্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 
সণ্ যে বাদধিতগ্া। কয়েকদিন ধরে 
চলল তার দরকার ছিল। ছুই 
পক্ষই উত্তেছনার সুর্ভে কিছু জপ্রিন্ব 
মৃত্য বলেছেন বরবটি তবে এর 
পরিণতি. তাই টবে সূনে হর! 
উতযপক্গের ঠাঙা লড়াইতে সাধারণ 
জীড়ামোদীরা িত্রতবোধ কর- 
ছিজেন। এর. নেপুখো হে রীজনী তির 
খেনোয়াড়র' সুতৌটানুছিজেন না তা 
জো দিয়ে হলা, চলে লা। কারণ 
আকাল মিলা অনেক সময় 
শমদীয়' স্বাৰ্থই, পোষণ করেন, 
আর “অ-হাজনৈতির* চেহার। স্ব 
সময় নির্ভেত্বাল নয়। বিশেষ করে 
। স্ুতাষ্‌ চক্রবর্তী” প্রিয় দাস" 
1 দশা সিদ্ধার্থ রান, বীজেশ সেন 
ইত্যাদি রয়েছেন ময়গালে । 
ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান 
স্পোটটিংএর লীগের তৃতীয় প্রদর্শনী 
ম্যাচটি পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত খেলা 
হলেও শেষ ম্ছূর্তে মুটিমেয় কয়েকজন 
অপরিণামদর্শীর কার্যকলাপে বেলার 
মাক চার মিনিট বাকি থাবতে সব 
ততুন হয়ে ঘান । 
নতুন জোয়ার 
ও বছরে দরগুসমেত্র গোড়ার 
/ দিকে অনেবরই মনে আশঙ্কা ছিল 
IF ঠুটবলের আদর জয়বে কি লা 
: উৎমাহে ভাটা] যেন লক্ষা করা 
খাচ্ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল 
না কলকাভার ফুটবলগ্রেদীরা 
খ্ধারীতি লীগ খেল? নিয়ে মাতামাতি 
গুরু করেছেন। গ্রাম এক দশক 
পরে বলক্কাতার লীগ ছুটঝলে 
মুন একটা জোঘার এসেছে। 
িিকবারকার লীগ খেলার প্রতি- 
ঘোগিতার বড় আকর্ষণ ছিল ঘে 
| কোন বড় দলই একটাব! ছুটে! বড় 
ব্যাচে নিতে লীগ চাশিহন হতে 
পরবে না। শেষ পর্য্যন্ত কোন 
দল লীগ চাম্পিঘন হবে কেউ এখন 
গ্রাচ করতে পারছে না। ফিরতি 
খেল চালু করাতে এবায়ের খেলার 
মাঠে আক€হ, আবার জদে উঠেছে 
বহ দিন পর। 
অলংযত আচরণ 
ক্রীড়াম্্রী সুভাষ চক্রবর্তীর 
| স্বৃতে কিছু কর্মকর্তী, সমৰ্থক ও 
খেলোয়ড়দের অদংঘত আচরণের 
দিনের আচ পণ্ড হয়ে 
হার 








|] 
] 
|! 
1 


ফলে সে 
হয়ে যাছু। 
বাচ বেট দে! থেয। 


জের যাটের 





স্থভীবব!বু দুঃখ করে বলেছেন 
যে দেখিনের ঘটনায় দেখা গেল, 
রেকায়ীর প্রতি ছুটবলারদের় যে 
সাধারণ সৌদ্ুপ্ ও ডভন্ত্রতা বোধ 
থাকার কথা তাও দেখা গেল ন।। 
কলকাতার ছুটবলের লীগ প্রতি, 
যোগিতা ধে নতুন পথে ধাত! শুরু 
করেছিল তা বড় রকম বাধা পেল। 


তবে উনি জেন থে মঠে ঘদি 
এক লক্ষ লোক এসে থাকে তার 
মধো বড়জোর এক শতাংশ 


গোলমাছের সন্্ে যুক্ত ছিল। তার 
মতে একটি ক্লাবের কর্ণকতারা 
নিজেদের ঝাষেলাঘ জড়িয়ে ফেলে- 
ছিলেন। মাঠে হুদছের খেলোয়াড় 
ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কিছু উঠকে। 
লোক গেছে। এদের এক অংশ 
হাতের কাছে থা পেয়েছে তাই 
নিয়ে ছু'ড়েছে গালারীর দিকে। 
দক্ষিণ দিকের গালা?িতে এক 
দময় নির্মমভাবে চেয়ার ভাগ। চলে। 
আলে ধল আমার বুকের পাঙ্রাগুলোর 
ওপর ছাডুডি প্টোনে। হচ্ছে, বলেন 
তিনি। 

মঠের বাইরে সরকারী ও 
পুলিলের গাড়ী এবং কয়েকটি গরীব 
বন্তীর ওপর কাপুর ঘোচিত আক্রমণের 


ঘটনা! ঘটে। তবে পুলিশ ও 
সাধারণ মায় সময়োচিত সতর্কতা 
অবলম্বন বর।তে বড় রকমের কোন 
অপ্রীতিকর ঘটন] ঘটেনি | মণ্লব- 
বাজরা এর পেছনে ছিল এমন দন্দেই 
রগেছে। 
আই এফ এর ছমকী 

এর পর ধপায়ীতি আই, এড, 
এ এবং মহামেভান স্পোটিং ক্লাবের 
পক্ষ খেকে নরকারের বার্থতায় 
উপর দোষারোপ করা হয়, সরকার 
নিযাপণ্ডার বাবস্থ। করতে পারেন 
নি। ন্টেডিয়াষ তৈরীর জন্ত কিছু 
সাজসরপাম এ ইট কাঠ ইত্যাদি 
অনেকেই মাঃামায়ীর সময নাকি 
কাঙ্জে লাগিয়েছে। এ বিষয়ে সঙর্ক 
খাক। উচিত ছিল। আই, এফ এর 
কর্মকর্তরা এর পরে সোত্গাসথজি 
দিগ্ধান্ত নেন থে তার আর »ন্ট 
লেকে ফোন বড় খেগা করতে দেবেন 
না। আর চেয়ার ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ 
চেয়ে সেডিগ্াম কর্তৃপক্ষ ঘে চিঠি 
দিয়েছেন তারও প্রতিবাদ করেন 
তারা। 
মন্ত্রীর গাণ্টা ছমকী 

আই এফ এর দিদ্ধাস্ত সম্পর্কে 
স্থভাঘবাবু ওক বিবৃতিতে বলেন 


ফুটবল নিয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে ক্রীড়ামোদীরা বিব্রত 


যে একটি বিশেষ ক্লাবের অন্যায় 
আচরণেকে প্রশ্রয় দেওয়ার জল 
উদ্দেক্স প্রণোদিত সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
মাই এফ এ। সপ্টলেকে যাতে 
ক্ষোন ঝড় খেল! না হয় তার জন্য 
প্রথম থেকে বেশ কিছু বড় ক্লাবের 
কর্মকর্তার! নানান অচুহাত দেখিয়ে 
এসেছেন। এবারের সণ্ট লেক বয়কট 
করার সিদ্ধান্ত সেই চক্রান্তের 
পরিণতি । সুডাষযাবু পান্টা হুমকি 
দিলেন থে "দাই, এফ, এর এখন 
একক দিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন 
অধিকার নেই। হদি একান্তই তার! 
সে ধরনের পরিকল্পনাই করেন 
ভালে তিনি নিছে লক্ষ ক্রীড়াষোদী 
নিয়ে মদনে খেলার বদলে যুব- 
ভারতী ক্রীড়া প্রাঙ্গণে ঘাতে হয় তার 
দাবীতে মিদ্বিলের নেতৃত্ব দেবেন। 


স্থতাষাবু আরও হলেন ঘে 
পশ্চিমবঙ্গ ছুটবপ প্রেমিক আধ 
এই স্টেডিয়াম গড়ার জন্য রক্ত 
দিয়েছে টাকা তুলে দিয়েছে। আর 
কোন ক্লাব এ ব্যাপারে সাহাঘা ত 


করেইনি। বরং নতুন প্রতিংন্ধক 
কটি কণ্ছে। দেশের মান্য এটা 
কিছুতেই বরদাস্ত করবে ন1। 


খেলার মাঠে ইট পাঁটকেল ঘা ছোড়া 


॥ তিন । 


হয় সংই স্টেডিঘ্রাস তৈরীর লঃণাম 


ল্। ইট কাঠ ঘেভাবে রক্ষিত 
রহেছে তা দর্শকদের নাগ'লের 
বাইরে রাখা দাছে। 

প্রশ্নটি ইট ও কাঠ নয় 


গপ্টট ইট ও কাঠ নয়। 
ইষ্টবেঙ্গল মোবনবাগান ক্লাবের খেলার 
দিদও ইট ছিল। আরও অন্তত বিশটি 
খেলা হয়েছে এখানে । তগনও ইট 
কাঠ ছিল। তখন কোন ক্লাব 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নি। 

আসলে একটা কথ। সবাই মলে 
রাখেন না, অথচ রাখ! উচিভ। 
ছল যে সব জাবের অনুরাগী এবং 
লমর্থকর1 সব মগ্ন চান যে তাঁর দল 
খেলার ডিতুক, লীগ চাম্পিয়ন হোক, 
সব শীন্ড জয় করুদ। হে কোন 
কারণেই হোক, স্বাভাবিক স্থন্থ চিন্তার 
অভাবের দরুণ দলের ক্ষুদ্র অং" 
চান থে কোন মূল্যে, তার প্রি দল 
খেলায় শতক । কলকাতার তিনটি 
বড় ক্লাবের কিছু সমর্থকদের মলোভাল 
অনেকট| একরকম | হখন জয় হয়ে 
ওঠে না তখনই ক্ষুদ্র অংশের 
সমর্থকদের হতো স্বায়বিক উদ্তেজন। 
মি হয়। ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছে 
স্থভাষধাবু আব্দেন করেন ঘে চুক্তি 
বিবগ্রিত দ্র অংশের দাবির প্রতি 
আত্মদমর্পণ করবেন না। ফুটংলেঃ 
শেষাংশ ৪৭ পৃষ্ঠায় 


রাজ্যের প্রাণি? দপ্তরে ধ্বসাত্মক কায'কলপ 


পৃথিবীর যে কোনও কছ্যনিস্ট, 
ধনতাদ্ত্িক বা সমাজবাদী দেশে পরি- 
কলা দণ্রকে সর্বাধিক প্রশাদনিক 
গুরুত্ব দেওয়া হযু। পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ 
ভারতের এক নম্বর শিল্পাঞ্চলে সর- 
কারী গ্ানিং দপ্তরটি কলকাতার 
১৮নং রবীজ্জর ল্রণীতে ও ২৭ নং 
নেতজী হৃঙাষ রোডে অবস্থিত। 


কংগেপী শাদনে ১৯৬২ থেকে 
১২৯৩২ পর্ধাস্ত এখানে প্রায় ডজল- 
খানেক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টেক- 
নোলভিস্ট সরাসরি কাছ করেছেন। 
ফোর্ট উইলিয়ামের গ্রতিরক্ষা সংক্রান্ত 
আপত্তি এড়িয়ে তারা দুই ঘাঞ্জার ছুট 
উচু থেকে মহানগরী সহ শিল্পাঞ্চলের 
প্রা চারশো বর্গমাইল এলাকার 
জিওগ্র)াফিক্যাল ফটো তুলেছিলেন। 
সেই ছবিগুলি এখন কোথাগ্র? কি 
অবশ্থায়? দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র 
লক্ষযবন্বর মঞ্ধানে দেগুলিকে ঝা 
লাগানো ন! হয়, লেটা দেখা ক্তবা। 
পরিকল্পন! ধণ্তরের বর্তমান ডেপুটি 
সেক্রেটারি প্রপমীর রায় এবং একজন 
ই্াফিক ইঞ্নীঘ়ার নাকি গোপনে 
খাকিণ-লবীর সঙ্গে এবং নকশাল 
নেঙাদের দক্ষে মেদাধেগ রাখছেন 
বলে পবগ পাহ গে|পন 


খায়ে সার ৪ প্রর্কাশ 


এ দধরের কিছু নন গেজেটেড কায়ি- 
গরী কমমুকে স্থপরিকল্লিত উপায়ে 
বি্গন্ত ও উত্তেজিত করে তাঁদের 
দিযে একটি নক্শালপন্থী ইউনিয়ন 
তৈরীর কাজে যথেষ্ট সফল ংখেছেন। 
কমীন্বার্থ সংক্রান্ত কিছু মামলা হাই- 
কোটেবহবত্সর ঝুলিয়ে রেখে শতা- 
ধিক কী মলে বামক্রন্ট সয়কার 
বিরোধা উত্তেদ্রনা স্বষ্টি করে গুরুত্বপূর্ণ 
কাজকর্ম অচল তখা দখযরটিকে পংগ 
ঝর হয়েছে। আঙেরিকা,ফেরত 
শিল্পপতিদের বিরাট বাড়াতে অফিন 
রাখতে ভাড়। বাবদ বামফ্রন্ট সর- 
কারের কোটি কোটি টাক! খরচা 
হয়ে চলেছে । অথচ কর্মী বিক্ষোতে 

দপ্তরটি' অকেছে]। 
কয়েক মাল পূর্বে হাইক্টে'র 
একটি চুড়ান্ত রাজ (৭০ পৃষ্ঠ। ব্যাশী ) 
দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন থে 
এবার কারিগরী কর্মী অদন্ভে।ষ মিটে 
হানে এবং বাহস্রন্ট বিরোধী উত্তেজনা 
শান্ত হবে। এ দপ্তরের কিছু কো- 
অন্ডিনেশন নেতা ও সদন ধরা 
গোপনে নকশালপন্থী ই ৬নিয়নের 
জন্য তার কাছ থেকে আগেই 
তালিম পাচ্ছিলেন, তাদের দিয়ে 
বিনি পরক্ষারের বিরদ্ধে « হাই- 
রামের বিএ এক নয়ন 


জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। এ 
ব্যাপারে হাইকোর্টে“ ধাতে কিছুতেই 
হাজির হতে ন! হয় শ্রীরায় সেরকম 
পারশ্িতি তৈরী করেছেন। মামলার 
নিম্পতি স'পেক্ষে সরকার ষাতে এ 
সব কমার প্রমোশন সংক্রান্ত ক্ষতি 
পূরণের টাকাও না৷ দেন তিনি 
সেরকম চেষ্টাও চালিয়ে ঘাচ্ছেন। 
হাইকোটের রায়ের বিরুদ্ধে নতুন 
আপত্তি প্রত্যাহার করে নিতেও 
নকশাল ইউনিয়ন ধাতে রাগী না 
হয় শে ব্যাপারে তিনি সক্রিয়। 


প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী ডঃ 
অশোক মিত্রের নির্দেশে সম্প্রতি 
এই অচল দথযঃহ্গে সচল করার 
জন্ত ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি 
পঃ বাংলার বিভিন্ন গালিং অথরিটিতে 
( আদানসদোল, শিলিগুড়ি, হলদিয়া 
প্রভৃতি ) ঘোগদানের জন্ত কমীদের 
উপর আদেশ দারী করতে গিয়ে 
বাথ ও হতাশ হয়েছেন। শ্রীরাছের 
পরামর্শে কো-অর্ডিনেশনের ছদ্মবেশে 
নকশাল ইউনিয়ন এমন বাঁধ! দিয়েছে 
খে ডাঃ অশোক মিত্র তথা বাদফ্রট 
দরকার শুন্ধ ও প্রতিহত হয়েছেন। 
পদের নকশাল ইউনিয়নের 

সমগ্র 


সহযোগিতা এরা 


পশ্চিমবঙ্গে বংগঠন হিত্তৃত করতে 
চলেছে। শ্রীয়ায় এখন বামক্রট 
সরকারের বিরুদ্ধে ঘর, বি দি এস 


অফিদার 
লধীয় সহংঘোগিতায় স্থদূঢ় করতে 
চলেছেন। শ্রীরায়ের সেক্রেটারিয়েটের 
ছুই পথস্থ আমলা শ্রীণচীনন্মন ধর 
এবং শ্রীদিলীপ ঘোষ, ধায়! অতীতে 
আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রিগপান 
ছিপেন তারাই এখন শ্রীরায়ের 
এইসব গোপন কাজের সক্রিয় 
সহায়ক । আমেরিকা ফেলত এক 
ট্রাফিক ইণিনীয়ার এর নঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার ফলে শ্রীরান্ন এখন দুঃনাহদী, 
বে-পরোহ!। প্রযানিং দধরের মতই 
& ইন্িনীয়াছের একটি ডাইরেক্টোরেট 
(মন্ত্রী রবীন মুখাদরি দপ্তর, ১৮দং 

রহীজ্রসরণী ) দপ্যরেও সরকারী কষ” 
নকশাল ইউনিন্ন গঠিত হয়েছে 

এবং সি এম ডি এলাকার বাইরে 

উন়্ন অফিণ তৈরী করতে তারা 

বিপুল বাধা দিচ্ে। দি এম ডি এ 


ট্রাফিক ইত্রিনীযারীং দণ্ডর এইপব 
ঘটনার দিকে লক্ষা রেছেছেন। 


আন্োলনকে ম্াফিন 


॥ চার! 


পিউড়ী থানায় গাভীদুর্ণ নাটকঃ 
প্রধান ভূমিকায় বড় ছারোগাবাবু 


নিউ থানায় ছাগে এক নাটক 
অভিনীত হল । নাটকের নাম 'গাভী- 
দর্পণ'। এ নাটকের শ্রেষ্ঠাংশে আছেন 
নিউডি থানার বর্তমান অফিদার ইন- 
চার্জ দীপক চাটাজ। শল্তান্ত কুলীল- 
বদের মধ্যে আছেন এ খানার অন্ততম 
এ এম আই মহিমা রঞ্ন মওলা । আর 
আছেন রাজারপুকুর গ্রামের ব!সিন্দা 
নির্মল মগুল। 'গাভীঘর্পর' নাটকের 
গাজীটি একটি জাগি গাভী। এ 
নাটকে তার ভুমিকা অনন্থীকার্ধ। 
এবার নাটকের বখাবন্ধতে আদ! 
যাকৃ। গচ ২২ণে জুন সিউড়িতে 
একটি এম্বাহার ছন। এঞ্জাহার়ের 
নৰ্বর ১,৪৪। এজাহার করলেন রাজান- 
পুনের দিধল মণ্ডল । ডিনি জ্রানা- 
লেন হে একটি পথহারা গাভী তার 
হেফাজতে আছে, গাভীটি জাম” 
গ্পের। 
থানা কর্তৃপক্ষ তার কাছেই গান্তীটি 
খাকার হকুম দিলেন। অবশ্ত, চকুষ 
পিধিত নয, মৌধিক। কিন্তু ই 
জুলাই সহসা এ এন আই মহিমার্রম 
মণ্ডল হাজির ছপ্নে নির্মল মণ্ডলের 
বাড়ীতে । এঁ গর সহ নির্ঘল মণ্ডসকে 
থানায় ধাধার হুকুম দিলেন তিনি। 
তায় কথাবার্তায় মনে হ'ল._-তিনি 
এক 'গরু চোর’কে ধরেছেন। অতএব 
এক্ষুনি তাকে থানা হাদ্রতে পুরে 


ফুটবল 


য় পৃষ্ট'র পর 


ইতিহাদে এমন কখনও হায় নিযে 
একটি দল লব সময় দিতেছে 
মনে ছয় এই আবেদনে অন্তত আই- 
এড এর কর্মকর্তার! আগের মনোভাব 
পরিধর্তন কয়েছেন। নুভাধবাবুও 
ইট কাঠ ইত্যাদি একেবারে লো? 
চক্র অস্ত্রমালে নিঘ্ে যাচ্ছেন--যদিও 
এতে ক্রীড়াঙ্গন নির্মাণ কাগে অস্থবিধা 
হবে। আর চেয়ার ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ 
[নি ধাৰী করেন নি। 
সুভাষবাবুর বিক্ষোভ প্রদর্শনের 

হমকিতে কাজ হয়েছে। এটার বিশেষ 
দরবার ছিল। আদ্রকে কলক!তার 
ফুটবল মাঠে বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের 
চিন্তাাধনাদ্দ নাড়াচাড়া পড়া 
দরকার। থেলায় মান কোন পর্যায়ে 
এসেছে এদের কৃপায় তানতুন করে 
মূল্যায়ন করার লমগ এপেছে | এত- 
নিন খেলা নিদ্ধে থে বাবলা! চলেছে 
এবং এখনও যারা বাণদা্বিক ভিত্তিতে 
চেষ্টায় রয়েছেন তারা 
সেই ব্যবলার 


খেলার 
আগ ভগ্ন পেয়েছেন। 
খন ফুরিয়ে এল ॥ 


দেওয়!| দরকার এং তাই করা হবে! 
এ এদ আই সাঠেবের নির্দেশ অহুধায়ী 
নির্মল মণ্ডল থানায় এলেন। গরুও 
এলো খানাঘ্। নিল যগুলকে হাতের 
মুঠোয় পেয়ে দায়োগাধাবু দীপক 
রাগিণীতে কথাবার্তা সুরু করলেন। 
নিল হগডুগের বক্তব]য,_ গরুর বাপার- 
টাতে। ডিনি গোপন করেননি। 
থানায় এজাহার ক'রে জানিয়ে দিয়ে- 
ছেন। গরুটা তার কাছে থাক' এতো 
থানা থেকেই বলা হয়েছে। দীপক- 
বাবুর রাগ তাতে পড়ল না। দারোগা 
বাবুর বক্তব্য ২ তাঁকে জানানো হল ন! 
কেন? তিনি ঘন জানতে পারেননি, 
তখন নির্মল মণ্ডলের অপরাধের 
মার্জন| হবে না। তাই, নির্মল মণ্ডরকে 
রাত ৮ট। পর্যন্ত খানাধু বসিয়ে রাখা 
হ'ল। ইতিমধ্যে মহিমারগন মণ্ডল 
এক্চব'র নির্মল মণ্ডলকে মুক্তিপণ ধিপাবে 
দু'শে! টাকা দিবার পরামর্শ দি:লন। 
অবশ্য দির্ঘল অগ্ডন তাতে কান 
দিলেন ন।। একজন রাজনৈতিক 
কষীর হস্তক্ষেপে নির্দঘন মণ্ডল শেষ 
পর্বস্ত দুক্তি পেসেন। গরুটি থানাতেই 
রইল। নির্মল মণ্ডল গরুটিকে থানায় 
দিগ্লেছেন, তার জন্ত খান! কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে প্রাপ্তিছচক রদিদ চাই- 
লেন। কিন্তু পেলেন না। তাঁকে 
মাক জবাধ দেওঘু। হ’ল ছে ওঁ জাতীয় 
রমিদ দিবার লাকি নিয়ম নেই। 


এবার 'ভগবনী'র কী হবে? 
দীপকবাবু চতুর জেক। আগে 
থেকেই তার প্রন কথ! ছিল। তিনি 
“মা ভগণতী"কে পাঠিঘে দিলেন উপর- 
তলার বা নোডে। ২৩শে ভুনা 
পর্যস্ত *মা ভগধতী! মেখানেই 
আরামে ছিলেন। তার খাবারের 
অন্ত পড় দীপকধাবু ধোগাড় ক'রে 
দিথেছিল। শোনা খা, এক 
খড়গয়ালা শহরের মধাদিতে 
বিক্রী করতে ধাবার সময় 
বলদ ছুটে! রফিক আইন 
করার অপরাধে খড় বাজেয়াপ্ত 
হয়েছে । এই 'গাতীঘর্ণ' নাট 
সংবাদ জানাঞ্জানি হছে যাওয়া ২৩পে 
জুলাই ‘মা ভগবতী'কে মিউড়ির 
এক খোয়াড়ে জম! দিয়েছেন বড় 
দাবোগাবাবু। 

'শাভীপর্পণ' নাটকের কথাবন্থতে 
আপাতত: এখানেই 'ইতি' টানছি। 


তবে, এই নাটকের শ্রেষ্ট:ংশে 
আভিনযকারীকে কিছু মাহুদ চেনেন 
ও জ্রানেন। ঠিনি এক সমদ্ধ 


বাজনগর খানার কাছনাণু ছিলেন। 
সমু 


থেকে টাক ছিনতাই করার এক 
অপবাদ রটেছিল। আমাদের 
পত্রিকায় ওঁ খহর ছাপা হয়েছিল 
খবরট1 যে সঠিক নয়, এ কথ! আছ 
পর্যন্ত কেউ জভানান নি। এ 
ঘটনার জন্ত তাকে থানা থেকে তুলে 
এনে রাজনগর খানার ভি আই বির 
দাদির দেওয়া হয়। কিছুদিন হ'ল 
তিনি আবার খানার দায়ি পেরে 
ছেন। এবং ত! সিউড়ি খানার । তিনি 
দারোগা হছে আসার পর থেকে 
'কালো হীরার জহয়ী যাহান লাহে 
ও তার সাক্রেদদের প্রায়ই খানার 
আদন আশে! করতে দেখ! হাচ্ছে। 
মান্নান সাহে। নান। ভাঁবে খুনী করছেন 
দ্রীপকবাবুকে। ‘গিভ এণ্ড টেক’ 
চল্ছে। মান্নান সাহেবদের এখন 
পোধাবারো। যাঝখলে তার এবং 
তার মতো ধারা, তাদের দুঃসময় 
গিয়েছে। এবার সেই ছুঃপময়ের মেঘ 
কেটে গিয়েছে। এরকম, আরও 
অনেক ব্যাপার আছে। লেগুলে] 
আপাততঃ থাক্‌ । 

[ধুর মাটি) 





দপণ 
শারদীয় সংখ্যার 
প্রস্তুতি চলছে 


দাম £ পাচ টাকা 





ফলের জন্য আরও 
বেশি গাছ চাই 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


বর্ধায় নান! জাতের ফন ফুলের 
গাছ লাগানো ছচ্ছে। শুধুমাত্র কাঠের 
জনাও লাগানো হত অনেক ধরণের 
গাছ। পশ্চিমবজের গ্রাম গঞ্জের জন] 
আগে চাই ফলের গাছ। পরে 
কাঠের জন্য গাছ। তার পরে ছু 
গাছের ভূষিকা। বর্তমানে ঘা অবস্থা 
তাতে গ্রামের মাহুযও গাছের নাম 
ভূলে ঘাচ্ছে। তরুণ তরুণীরা গাছের 
খবর রাখে না তেষন। গ্রামের গরীব 
লোগ্রে ছেলে মেঘের! বর্ষার কিছু 
তাল খাবে তারও উপান্ন নেই। তাল 
গাছ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে । আম জা 
কাঠাল গাছের কাঠ মালিকের 
কাছে পের চেয়ে দামী । নতুন 
করে আম গণ'ছ লাগানো দরকার। 
উত্তরবঙ্গে কেন আম বাগানের প্রমার 
হচ্ছে না ত! চিন্তা ভাবন! ক?! 
চাইই। এপসনট বর্ষায় আম ক1এরুস 
তান তমাল মারকেল গাছ লাগানে! 
হোক। 


এবছর আধ ভালো হলো না। 
আগের ধছবের চেয়ে এ বছরে আমের 
ভালে! ফলন হবে বলে মনে হচ্ছি 
আম গাছে তালে! মুকুল এদেছিল। 
আমের প্রধান “ক্র অব চুঘি পোকা, 
চি পোকাই আমের পক্ষে ক্ষতি- 
কারক। বিধানচন্র +ষি বিশ্ববিগ্ঠাসয় 
কতৃপক্ষ অনেক আগে ভাগেই সতর্ক 
কবেদেন। উগ্ভান বিজ্ঞান বিভাগের 
অধ্যাপক ডা: বিভাষ চর মজুমদার 
লিখেছেন চুক্তি পোকাকে অনেকে 
লাহি পোকা বনে চা মধুৱা পোকা 
বলে। পোকাটি দাফিঘ্ে চলতে 
অভ্যন্ত। ম]াগো হুপার নাদেও 
পরিচিত। পে.কার আক্রমণে আমের 
ফনন পঁচিশ থেকে ঘাট ভাগ কষে 
যায়। পর পর কছেক বছর বোপ্ডাটির 
আক্রমণ দেখা দিলে মূহুপের সংখ্যা 
কমতে থাঞ্। হে লব কীটনাশক 
ছড়িত্ে চবি পোকা মার] হয় সেগুলো! 
হলে! মেতিন, মা!লাধিয়ান, পা!রা- 
ধিয়ান ডি. ডি. টি.। তু'তে গুলে 
ছেটানো খেতে পারে। 


আর একটি প্রনর্গে এবার আপি। 
মাছ চাষ বাড়াবার ফল স্কা1?ী ভাবে 
নানা প্রশ্ন গৃহীত হচ্ছে। সম্রতি 
কলকাতা শহরেও চাবগাঁদ বিষয়ক 
আলোচনা হচ্ছে। কলকাতায় গ্রেট 
ইষ্টাৰ্ণ হোটেলে মাছ চাষীরা মিলিত 
হয়েছিলেন এক সমতায় । দি 
সমধায্ সমিতি শ্বাপন করে যাছ চাহ 
মৎস্য সমবায় সমিতি অগ্রগতি 


ইত্যাছি। মত মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। 
পাটের বীজ নিচ্ছে নান| বগা উঠছে। 
ভেঞ্জালচীন বীন্র চাষীত্র হাতে 
পৌছাবে তো? প্রশ্ন তুলেছেন কবি 
সাংবাদিকদের অনেকেই । পশ্চিম- 
দিনাজপুৰ থেকে লিখেছেন কলী- 
প্রশ্ন সরকার তাঁর মতে এখানক।র 
চাষীর অভিজ্ঞত! গতবারের মত ছবে 
না তো? চাবীরা ভেঙ্গাল পাট 
বীজের শিকার | ফাল্তনের শেষের দিকে 
উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি এলাকায় উচু জমিতে 
ধিঠাপাট চৈতালী (জে আর ও ৮৭৮) 
এবং নীচু জমিতে তিতাপাট দোনাপী 
(ছে আর দি ৩২১) বোনার ময় 
ছিল। পাট বিক্রি করে চাযীদের 
কি লাভ হচ্ছে? 

বলে রাখ! তালে! পশ্চিম সীত 
দক্ষিণ অঞ্চলে তিতাপাট চাষ কম। 
উত্তবন্গে তিতাপাট ভালোই হয়। 
আগে ঘাকে আদর] মেন্ত! পাট 
বলতাম । এঘাণে অর্থাৎ মার্চে তিল 
বোনার দমদ্র। পাড়াগাদছে অনেক 
জমিতেই তিল চাষ হতে দেখেছি। 
তিল শোধন করে বৃনতে হুবে। 
তিলের বীজ সরকারী ভাবে দিতে 
গিয়ে কয়েকবছর আগে ছগলীর চণ্ডী- 
তলা এক নগর বল মশাট এলাকার 
কেলেঙ্কায়ী হণ্েছিদ। তিল ভালে! 
হলো না। তিল বোনার আগে যূল 
মার হিদাবে একর গ্রতি গণ কের 
করে নাইট্রেজেন ফদফেট পা 
দিতে হবে) এ মাদের মাঝামাঝি 
সময়ে মৃগ এং কলাই বোনা চলে। 
আউন বোনার সমঘুও এই মাসেই। 
আউনের উপঘোগী বীজ পদমন ৫৭১ 
নি আর ১২৬ ৪২-১ মাই, ই টি. ২।৩৩ 
এবং আর ৩৬ ও আই আয় «1 


দর্পণ 


বাংল সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ চাদার হার ॥ 
বাধিক ৩০ টাকা 
যান্সাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক ৭॥ টাকা 
e 

টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 

পাঠাবার ঠিকানা 


৬১, ঘট লেন 





কলকাতা-১৩ 





দপন | শুক্রবার, ৯ই আগস্ট, ১১৫ 


সমাজতান্ত্রিক সমাজে পু জিবাছের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠ প্রগন্ধে 
রিয়াজুর রহমান 


মোডিয়েতড কমিউনিস্ট পার্টির 
বিংশতষ কংগ্রেসের প৷ থেকে সোডি- 
যেত ইউনলঘনে কিছু মৌলিক পরি- 
বর্তন ঘটতে থাকে। প্রায় ত্রিশ বছরে 
এট পরিবর্তন অনেক ব্যাপক ও স্থশ্ষ্ট 
হয়েছে। সাও সেতুতের মৃত্যুর অল্প 
পর থেকে নমাদ্ধতাত্রিক চীনেও প্রায় 
অচুক্-পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
এ সকল ঘটনা আন্তর্জাতিক কমিউ- 
মিষ্ট আন্দোলনে মতাদর্শগত বিতর্কের 
স্ছচনা করে। বিছ্্ক, আন্দোলন ও 
সংগ্রামে ভ্পলাঁত করে। এক পর্যায়ে 
খাটের অশকেই, মার্কদবাদী-লেনিল- 
বাদীর এই উপসংহারে পৌছেন যে, 
মোভিঘ্বেত ইউনিয়নে সংশোধনবাদীরা 


ক্ষমতা দখল করেছে এবং মেখানে 


পু) পুষিবাদের পুনাগ্রতিঠ' ঘটেছে। 
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সর দশকের লেষ দিকে, চীনদেশেও 
অনুরূপ দটন! ঘটেছে বলে ভারা 
ঘোষণা করেছেন। 


এই ঘোষণাকে পু্ণাজ করে গুণাজ- 
বাদী প্রচারমাধামগুলো সমাত্রত৷ তিক 
আন্দোলনে হতাশা ছড়াবার জন্য 
অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পু'জি- 
বাদের মরণদশাপ্রাপ্ত সায'জাবাদীরা 
মিছেদের ধ্বংমাভিদুখী সংকটকে 
আড়াল করার জন্তু দাবী করছে, 
কোনে! দেশে লমজত টিকতে পারবে 
না। কিছুকাল আগে তারা কোনো 
দেশে নম তন্ত্র গ্রতির্ঠিত হতে পারবে 
না, এমন দাধী করতো। আজ আর 
সমাজতান্ত্রিক শক্তি কর্তৃক রাষ্রক্ষমতা 
দখল করার বাস্তবতাকে এবং সাআ।জ্য- 
বাদ ঘায়| পরিবেষ্টিত হও একটি 
দেশে কয়েক দশক ধরে সমাজ্তার্রিক 
গঠনফা্ধ চালিয়ে যাধার বাস্তবতাকে 
অস্বীকার করার কোনো উপাঘ তার! 
দেখছে না| কাঙেই, প্রচারণার জন্ত 
তাদেরকে নতুন অসক্ৌশল নিতে 
হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিগ্নন ও চীন- 
লহ বিশ্বের বিভিন্ন সমাদতাস্্রিক দেশে 
নর্বহার] শ্রেটার সামগ্রিক বিপধরয় 
ঘটেছে একা লৃত) | কিন্তু এ ঘটনা 
কোনে! অবস্থাতেই এ সত্যকে নাকচ 
করে না ঘে, পু'জিবাদী সমাজের অস্ত 
নিহিত ছন্দের কারণে শেষ পর্যন্ত 
মদাজতগ্র অবস্তভভাবী। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের শোধিত ও নির্ধাতীত 
জনগণ আচে! তাদের দৃক্ষিয আকাজা! 
বাস্তবায়নের সম্ভাবন! দেখতে পাচ্ছেন 
সমাঞতাস্্রি সমাছের মথোই। 


বিশ্বয় বিভিন্ন দেশের সমাগত 
মানের মাথে আমাদেরকেও দৃঢ় চাবে 
সাহাজাগাদীদের ফোর অপপ্রচারের 


ধিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হধে। এছস্ 
অনেক কিছুর দাখে আমাদের প্রয়োজন 
ছুটি প্রশ্ন ভালোভাবে বুঝতে পারা। 
শত গলাব'জী আর শক্তির মহড়া 
দেখলে! সত্বেও কেন সাস্রজ/বাধের 
ধ্বংন ছাড়া এর মার কোনে! ভবিশ্ত 
নেই? বর্তমানে দমাত্রতাস্ত্রিক আন্দো- 
লনে কিছু মারাত্মক সমস্ত! দেখ! 
ঢেংয়। সত্বেও এই আন্দোলনের ভৰি- 
স্কত কেন অত্যন্ত উচ্ছল? 


সমাজতাজ্জিক সমানে পু'দিবাদের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠ। ঘটলে তা মার্কপবাদূ- 
লেনিনবাদকে নাকচ করে না বরং তা 
মার্কনগাদী-লেনিনবাদীদেয় দূরনি- 
তাকেই প্রমাণিত করে। মার্কদ থেকে 
শুরু করে মাও মেতৃঙ পর্যন্ত সকলেই 
এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার মপ্ডাবনাকে স্বীকার 
করেছেন এবং তারা এর কারণও 
ব্যাথা করেছেন। মাও চ্তৃও বেট 
থাকাকালীন সময় বিশ্বের প্রপম 
লমাজতাহ্রিঙ্ রাষ্ট্র মোভিয়েত ইউ- 
নিয়নে পু'জিবাণের পুনংপ্রতিষ্ঠা ঘটাত, 
তিনি এই এঁতিহালিক ঘটনার সার. 
সংকলন করতে পেরেছেন। উত্তিহাস 
থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি চীনদেশে 
পুঁজিধাদের পুম্ঃপ্রতিঠা ঠেকানোর 
জন্ত কিছু কার্ধকরী পদক্ষেপ নিতে 
সক্ষম হন। পু'জ্িবাদের পুনঃপ্রতি্ঠা 
ঠেকানোর অন্ত তিনি সমাজতান্ত্রিক 
সমানে অব্যাহতভাণে বিপ্লব চালিদে 
খাবার তত্ব প্রণগন করেন, সাংস্কৃতিক 
বিপ্না পরিচালনা করেন এবং বারংবার 
এবিপ্রা পরিচালনার অন্য নির্দেশ 
দেন। 


একটি সংক্ষিতত ও সহজবো4/ 
আনে|চনায় মার্কদ থেকে মাও সেতৃও 
পর্যন্ত মকলের য্যংহৃত সকল তত্ব ও 
তখোর সন্নিবেশ না করে একটি নাধায়দ 
কূপরেধার মধ্যে লীমাবন্ধ থাকা এই 
প্রবন্ধের লক্ষ্য। এন্জপরেখা তৈরীর 
সময় তাদের বিভিন্ন রচনাবলী থেকে 
অকুঠঁ চাবে নাহাহ্য নেওয়া হয়েছে। 
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পুয়োনে| সমাজ থেকে নতুন 
সমাজ মৌদিকভাবে পৃথক । তবে 
ধরত্তিহাসিক ধারাব/ছিকভার কারণে 
পূর্বতন সমাজের সাধে নতুন সমাজটি 
সম্পক্ষিত ধাকে। একই সময়ে এ 
দু'টি পরস্পর পৃথক আবার পরম্পর 
সংযুক্ত । 


পুরোনে। সমাহ্ ভেঙেট নতুন 
দয়ান্ত গড়ে উঠে নলে এট দুইয়ের 
বাপারটা 


অধে] পার্থকা থাকার 


সচরাচর বেশী গুরুত্ব পেয়ে খাকে। 
উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিষ্টি প্রায়ই 
উপেক্ষিত হয । 


নতুন সমাজের জুটি জন্ম নেয় 
পুরোনো গর্ডে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
ভ্রগটি বিকশিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিতে 
পরিণত হওগ্রার সাথে জননীর 
মৃত্যু সরাসরি মম্পফিত। মাহবের 
জন্ম ও বৃদ্ধির সাথে ফ্মাজের জন্ম 
ও বিকাশের বেশ অধিল রযেছে। 
মমাজ ব্যবস্থার মৃতার লাখেও 
মানুষের মৃত্যুর পুবোপুরি তুলনা 
চলে না। 


কোন ঝাক্তি মারা গেলে 
মৃতদেহটি ভ্রুত কবরস্ব করা, মাটির 
নীচে একেবারে পুতে ফেল! কিংবা 
চিতার আগুনে ভশ্িস্ত কর! 
মম্তব। কিন্তু কোনে! সমাজব্যবস্থার 
মৃত্যু ঘটলে তেমনটি কর! সম্ভব 
নয়। এক্ষেত্রে মৃত সমাঞগুদেছটি 
আসাদের সকলের মাঝখানে 
উন্মু্ থাকে এবং ধীরে ধীরে পচতে 
থাকে। সেই পচাগলা সমাজদেহটি 
নিশ্চি হয়ে ঘাঁবার পূর্ব পর্যন্ত 
আবহাওঘাকে দূষিত করে এবং 
প্রতিনিয়ত আমাদেরকে অর্থাৎ 
নতুন সমাজ বাবপ্বার সা কিছুকে 
সংকামিত ও রোগাক্রান্ত করে। 


পুরোনো ও নতুন সমাজ কোনো 
চীনের প্রাচীর দার! পৃথক নয়। 
শোষক ও শোষিতরা পরস্পর 
গিরোধী হলেও একদল ছাড়া 
অগ্যন্ল ‘থাকতে পারে না। শ্রেণীর 
উদ্চন ও শ্ৰেণী বৈষম্য স্থির পর 
থেকে শ্রেণী নিপীড়নের মধ) দিনে 
নতুন লমাজ বাবস্থা গড়ে উঠার 
সময়. শাসিতর যখন শানক হয়ে 
উঠতে থাকে, তথন একট! 
অস্ত্বতাঁকাল (ই:ন্জিশন পিরিঘড ) 
অবস্তুম্তাৰী হয়ে উঠে। প্রতিটি নতুন 
সৃমাজবাবদ্ব। সব সময়েই অন্তৰ্বতী- 
কালের মধ্য দিগ্রেই বিকশিত হন্ন। 
এই অন্র্বতী'কালে পুরোনে! ও 
নতুন উদয় সমাগব্যবস্বার বৈশিষ্ট্য 
ও গুণাওন বলাম থাকে। এবং 
নতুনের বিকাশের সাধে সঙ্গতি- 
পুর্ণগাবে পুযাতনের বিলুপ্তি ঘটতে 
থাকে । তবে বিকাশ ও জাদুপ্রাপ্তির 
এ ঘটনা কোনো অব্যাহত মরল 
গতিতে ঘটে না। ঘটে জপিল 
গতিতে, আকাবাকা পধে। কখনো 
ভ্রুত কখনো! মন্থর । কথনে। সাময়িক- 
ভাবে পেছন ফেরে। তবে শেষ 
প্যস্থ ত! এগিছেই ঘায়। 


নতুন সমাছ সাব'লন্চ হয়ে 
ওঠার আগে পর্বস্থ এ সমাজের 
সর্বর পূর্বতন দমাঞ্চের ছাপ দেখতে 
পাঁওয়৷ ধায় । এ ছাপ বজামথাকে 
অর্থনৈতিক, নৈতিক, বুদধিযৃত্তিগত 
সম দিক থেকেই । আত বার 
থাকে মুযুর্ঘ পুরোনো সমাজ আর 
বধিফ্ণু নতুন সাজের মধ্যে মরণপণ 
সংগ্রাখ়। 


এ সকল ওত্বঃথাকে কোনে! 
দেবদূতের মাধ্যমে পাওয়া শ্বগ- 
লোকের অধরবাণী মনে করার 
কারণ নেই। মানবন্তাতির সুদীর্ঘ 
শ্রেণীনংগ্রাষের ইতিহালের দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে ত! নিঃসন্দেহ 
হওয়া যায়। 


দাদ সমাপব্যবস্বা ভেঙে সামন্ত 
সমাজঘবন্বা গড়ে উঠতে চীনদেশে 
কয়েক পত বছর লেগেছিল। এ 
দেশে দাদ সমাজভাগার মংগ্রাষ 
শুরু হ্য় খৃটপূর্ব ৬**,র দিকে। 
এর তিনশত উনমাশি বছর পর 
সম্রাট চিন শিহ.-হত্নান্ডের নেতৃত্বে 
একটি এক্যবন্ত সামন্ত একনায়কর 
প্রতিষ্ঠার পু পর্যন্ত এক্ট! 
অন্তর্বতী“কাল স্থাদ্ী হথ। প্রতি- 
বিপ্লনী পুনঃগ্রতি্ঠাথাদীদেরকে দির্মম- 
ভাবে অব্র্নিত করার আগে পর্যন্ত এ 
দীর্ঘ নষয়ে বহু প্রতিবিপ্রব, পষ্চা্গতি 
ও মারাত্মক প্রতিত্রিঘাঈীলতার ঘটনা 
ঘটে। এ সময়কালেই বহুগপরিচিত 
কমছুগিয়াপ, মেনদিয়াম ও তাদের 
শিশ্যবর্গ থরে জোরে পুরা তনকে পুনঃ" 
প্রতিষ্ঠার মতাদর্শ প্রচার করেছে। 


সামস্ততন্ত থেকে ধনতন্থ বিকাশের 
কয়েক শতাব্দীর ঘধো বছবার বিশ্গাশ" 
মান পুাজখাদী সম্পর্কের উচ্ছেদ ছটে 
এবং মামন্তবাদী সম্পর্ক পুনঃস্বাপিত 
হয়। ইংল্যান্ডের বৃর্জোরা বি: র 
ইতিহাল এর একটি বিশেষ নমূন1। 

যোড়শ খৃষ্ঠাব্দেঃ প্রথমদিকে রাজা! 
প্রথম ভেমদের রাজত্বকালে টংল্যাওের 
বুর্জোছাদ্ের নেতৃত্বে নামন্তযাদ বিরোধী 
সংগ্রাম ধালা বেঁধে ওঠে | এট! পিউ- 
গিটান বিপ্লব নামে পরিচিত । পরব 
রাজা প্রথম চার্লদের রাজরকালে, 
১৬২৫ থেকে ১৬9৯ লাগের মধ্যে 
দাবার গৃঠযুস্ধ হয়। এবং বাজার 
শিরশ্ছেদ ও অলিভার ত্রমওয়েলের 
লর্ড প্টেরর ছিলাবে দাতিত গ্রহণের 
মধ্য দি বৃর্জোয়। শ্রেণীর ক্ষমতা দখল 
সন্পত্ হয । কিন্তু এ ঘটনার এগারো! 
বছর পর, ১৬:-* থৃান্দে দামস্তশক্তি 
তাদের ক্ষমতাকে পুনর্িখল করে এক" 
টানা প চশ বছর রাজনৈতিক আধি- 
পত্য বজায় রাখে। এই গচিশ বছয় 
ছিপ রাজা দবিতীঘ চাদের রাজত্ব কাস 
ধা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমল হিসেবে 
চিহ্নিত । শেষ পর্ধস্ত ১৬৮১ থেকে 
"৮১> মালের যধাকার ঘটনাহলীর 


usu 


(নেরিমাগ রেভেভিউপান) পরই 
বুর্জোয়ারা রাষট্রক্ষষতা সংহত করতে 
সক্ষম হছু। 


রেনের্ট র ইতালীতে দেখা ঘা 
পণ] উৎপাদন ও বাণিঙ্জা এক সময় 
এমনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে যার 
ফলে বণিক পু'জি শিল্প-পু'জিতে তপা- 
স্তর ঘটার অবস্থার হৃটি হয়। কিন্ত 
বিভিন্ন কারণে এক ধরণের স্থবিরতা 
চলে আপে এবং পরবতী] তিনটি শতা- 
ৰীতেও সেখানে বৃর্ধোঘা শ্রেণীর 
নেতৃৱে বিপ্লব সম্পয় কর] সম্ভব ধর 
নি। 


দাসপ্রশ বিলুপ্তির অধণতান্বী 
পরেও আমেরিকার নিগ্রোদের আবস্ব। 
আধা-দাঘাবস্থ। থেকে ভালে! কিছু হয় 
নি। তূমিদামগ্রথা বিলুপ্ত পকাশ 
বছর পরেও রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে বহু 
পরিমাণে এ প্রথার অবশেধের অগির 
বলায় থেকেছে। 


৩াই লেনিন খুব সঙ্গতভাবে এ 
কথা বলেছেন যে, শুধু মার্কদবাদীদের 
কাছেই নয়, বিকাশের তর্রের সাথে 
ধার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে এমন 
প্রতিটি বিক্ষিত ব্যক্তির কাছে একটি 
পরিপূর্ণ এঁতিহাদিক যুগের প্রয়ো- 
জনীয়তা অনন্বী কার্য, যে যুগে পরাজিত 
কিন্তু ধংদগ্রড নয় এমন পুরোনো 
লগাঙ্গের অর্থনীতির প।শাপাশি স্- 
জাত কিন্তু বিপদমুক্ত নয় এমন দূর্বল 
মতুল বাবস্থা সামাজিক অর্থনীতির 
অন্তিত্ব বাঘ থাকে । এ রকম রতি 
হাণিক ঘুগই হচ্ছে অন্তর্বতাঁকাল । 


২ 


তত্বগ ভাবে এতে কোনে! দন্দেছের 
অবকাশ নেই থে, পু'দ্রিবাদ এবং কমি- 
উনিগুমের মধো একটা সুনিিষ্ট অন্ত- 
বতী“কাল রয়েছে । এ দময়ে পুরি 
বাদ ও গামাদাদ উত্তর প্রকার দাঙাঞ্জিক 
অর্থনীহির বৈশি্)গুলো ও ধর্মলমূহ 
বদ্ান্ ধাকে। শোষক শ্রৌদঘৃহকে 
রাঙ্গনৈতিকভাবে পরাস্ত করে কুচিত 
এই অন্তর্তাধালে পুঙিবাদের অনেক 
বৈশিষ্াই দীর্ঘ জাল পর্ন নিশ্চিহ্ন হবে 
না। পু'জিবাদীদের কাছ থেকে রা 
ক্ষত! দখলের পর সর্বহারা শ্রৌর 
নেতৃত্বে গঠিত নতুন সনাজের প্রধষ 
ভয়টি হচ্ছে সমাজতাত্তিক সমা. 
যেখানে পুলিবাদী সমান্ের বিভিন 
উপাদানগুলোকে পুরোপুরিভাবে 
নির্যূল কর] দদ্ভব ত্র ন1। আর 
পরবতী’ উচ্চতর স্তরটি হচ্ছে কছিউ 
নিজম। লোশালিজ্ম আর কষিউ 
নিজদের মধো এ ই হচ্ছে বিজ্ঞান সন্মত 
পাৰ্ঘক্য। 

সমাজতাত্বিক সমাদের স্বষি ও 
বিকাশ ঘটে পু্রিবাদী লমাজবাবার 
মরণ ও ধ্বংসের মধ] ছিপ সর্বহারা 


শেষাংশ ৬) পৃ 
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| চলচ্চিত্র 
অন্তরালে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘অত্রাজে' খেখানে, ছবির নাম 
সেখানে প্রবাহে, হা কিছু দেখ| হাত, 
ভা প্রকৃত নয়, সব্যও নয়।, এই থে 
লামপেন্দ, মৃতা এটাকে. গোপন 
রেখে আপাত, ঘটনার জাল বিস্তার 
এবং কণে আগে যত্ত্বেষ ওমর: আটি 
এ সমন্তই এত তুর্বল এবং. কাঁচা কাজ 


| থে, মনে কোল আবেষ্বন পার করে 


EEE 
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না। ছবিতে সনদ নি এডি: 
পদে ব্যাহত ।- জে অনবিমি 
হয় না যে, কাঁহিনীধায়: চিইনাচী- 

কার ও পরিচালক পীর একটি 
ক্রাইম চিত্র “বাদী চেরৈছিলেন 
দর্শক বিনোদনের উদদেক্টে। "কিন্ত 
তার সে উদ্দে্ত সার্থক হয়নি। 


+ শব 
ছবিতে থল নায়কের ,. আচরণ 


চূড়ান্ত বিস্দৃশ, যোষাটিক নায়কের 
ওপর আরোপিত জম্ম রহস্তের বাতা” 
রণ হষ্টির তরল আতিশধা, হম্পতি- 
শালী তরুণীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
ছুশ্চরিত খন নায়কের মংগে বলপূর্বক 
হিতে দ্নিয়ে.মণ্পত্তি হাতাবার হাশুকর! 
চেষ্টা, বড় ভাইকে পাগল নালিয়ে 
ছোট ভায়ের মণ্পত্তিলুঠনের বাতুলত! 
ও শেষে নাকের পরিচয় উদঘাটন 
দৃষ্ত পরম্পরাঘ এদব দেখে শুধু মন 
বিরক্তই হয়। ছবিতে যে মারপিট 
দেখা বায়, তা তেমন হাস্তোদীপক, 
তেমনি পুলিশের আগমন ছকবীধা 
ব্যাপার। ঘটনার শেষ কাণ্ডে অস্ত- 
রাজের ধ! কিছু ব্যাপার উদঘ্!টিত 
হত] গুধুই মেলোডামাকে প্রশ্রয় 
দেয়। 


পরিচালক শান্ত মিত্র ছবির 
ক্যামেরায়যানও। রণীন- আলোব- 
চিত্র হুদর। বাপী লাহিত়ীর স্বর 
রচনা বৈশিষ্টাহীন। এখনও মুনমূন 
সেল ছবিতে স্বাতাবিক হয়ে ওঠেন 
নি। অতিনয়ে আন্তরিকতার একান্তই 
অভাব। রোষাটিক অভিনয়েও 
তিনি নিপ্রাণ। চিৎ মোটামুটি 
সুঅভিনয় করেছেন। মাধবী তার 
অভিনয় নিষ্ঠা দেখিয়েছেন । সতা 
বন্দোপাধ্যায় ও বিপ্লব চ্যাটাভী “খল 
অভিনয়ে তারস!মা বগা রাখতে 
পারেন নি। সুব্রত সেন*হা, নিল 


কুমার এ রতু। ঘে'মাল অন্দ অন্ন 


= ঈমস্ত শনীবী ও শোষিত: জনগ। কে 


গুজিবাদের গুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রসন্ন 


এষ পৃষ্ঠার পর 


শ্রেণী কর্তৃক বৃর্ষো! শ্রেটীকে উৎখাত 
করে রাষ্ট্র খত] দৃধছের মাধ্যমে 
সমাদতাক্্িক যুগের 'সুচন।। পু'জিবাদ 
বেকে সামাধাে উত্তরণের মধ্যবর্তী” 
এই অস্তৰ্কালীন সবাকে অন্তকথায 
সবহাৱ| শ্ৰেণীয় একনাঘৰত্বের যুগ 
ধলা ছয়। 


বর্বহারা জো একনাররতব_ 
এই দুর্বোধ্য শব ও 4 
এভাবে বল যেতে পারে: হুছিবাদী 
শোষণের ar থেকে ম্‌ক্তির সয়ে 











একমাত্র বর্যহারা। শ্রেণীটির পক্ষেই 
নেতৃত দেয়া সম্ভব । পু'নিবাদ উৎ- 
খাতের এই সংগ্রাদের শুর বেক. শেষ 
পর্যন্ত অর্থাৎ শোযক 'শ্রণীর ফা 
থেকে রাষ্টক্ষমত) : দখলের “সিংগ্রাঞ্চ; 
বিজংয়র পর ভা বজায় রাধা ও সংহত 
করাও পুদর্দখল ঠেকানো; নতুন 
সমাজতাছিক সবান্ত গড়ে তোলার 
কাজ; শ্রেদগুধোর পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ও 
শ্েণীহীন সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সর্বহারা শ্রেণীর 
নেতৃত্ব। 


এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 
অস্তান্ট সকল একনায়কতের মতো 
সর্বহারা শ্রেণীর একনায়ঝ বলতে 
সেই বাংস্বাকে বোঝানে! হচ্ছে ঘা 
সরাদরি বলগ্রগোগের উপর ভিত্তি 
করে প্রতিটিত এবং কোনো প্রকার 
আইনকাছন খারা এই ক্ষমতা! সীমা 
বন্ধ নয়। একনায়ক হচ্ছে সহিংস 
পদ্বার মাধ্যমে সমাছের একটি অংশের 
ঘার। বাকী দকদের ওপর আধিপত্য 
বনায় রাখা 


এ রকম একট! একনাগবধ্বদূলক 
ব্যবস্থার সপক্ষে প্রচার চালানো ও 
ও প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছেটা সর্বহারা 
শ্ৰেণী: তাদের মহান শিক্ষক মার্কস 
লেনিনদের আত্মগত ইচ্ছার (সাব- 
জেক্টিত উইল্‌ ) কারণে গ্রহণ করেন 
শি) বরং তা করেছেন সর্বহারা 
শ্রেণীর বিশ্বনৃষ্টিকোপের অন্ত। এ 
দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কোনো! সফলতা 
অর্জন করতে হলে বন্তজগতের 
বিকাশের নির্দিষ্ট নিয়মগ্ুলে। বুঝে, 
আয়ত্ত করে, সেই মতো অশ্থশীলন 
করার একমাত্র পদ্ধতি ছাড়া ডার 
কোনো বিকল্প নেই। এ আন্টি আত্ম- 
গত ইচ্ছা বদি বন্তগত নিগ্মের সাথে 
সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে মে ইচ্ছা যত 
আহৎ ও পুণাম়্ হোক না কেন, তা 
বাণ্তবাখিত হতে পারে না। মানুষের 
অনীম দ্বঙনীশক্কি 5 সমতা বিকশিত 

হুয়ে চলেছে বন্তগগুতকে আরো বেশী 


বেশ] করে বুকছে পাবা শর তার 


নিয়মগুলো মালার মধ] দিয়ে। লংঘন 
করে নয় তবে এ নিয়মাবলী মেলে 
চঙার অর্থ আবার নিচ্দিগ্রভাবে 
প্রকৃতির ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণও 
নম্ঘ। যাছষের সক্রিমৃত! গ্রন্ততি- 
জগতকেও পরিবন্ডিত করে। 


শুধু সর্বহারা (ভরণীর একনায়কতের 
বিষয়টি দধ, সমাবব্যবস্থ। পরিবর্তনের 
ফগ্ামকে সঠিকভাবে বুঝতে পায়ার 
জন উপরের কথাটুকু মনে রাখা 
প্রয়েদন। 





* কত সর্বৃ্ঠারার একদাকন্কের প্রয়োজন, 


কারণ গু জিরাদের বন্তগত .( অবদে- 
কৃটিত) বিকাশ এংন অবস্থায় 
লৌছেছে যে তা কোনো একার 
আপোষ বা শাঁডিপূর্ণ গণতাত্রিক পথে 
সমাজব্যবস্বার আমূল পরিবর্তনের 
সুযোগে আর রাখে নি। বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে উৎখাত, তায প্রতিধিপ্রবী 
প্রচেষ্টাকে নিল, এবং শোষক 
শ্রেদীদমৃহকে নিশ্চিং না করে পুজি- 
বাদকে পুরোপুরি ধ্বংল করা৷ অসম্ভধ। 
এন্রন্ত শোধক শ্রেণীর প্রতির়োধকে 
গ্রচগ্ভাবে অবদমিত কর! এয়োজন। 

শোধক শ্রেণীকে পরাজিত বরা 
থেকে নিশি করার পূর্ব পর্ন্ত 
সমগ্রকালে অর্থাৎ পু'জিঝাদদ থেকে 
কমিউনিজমে উত্তরণের কালে শোষক 
শ্রেণী নি প্রভাবে বসে থাকে ন|। 
এই সময়ে শোধকদেরকে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দিতে পারলেও 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকলের কাছ থেকে 
সকল শক্তি, সম্পদ, সাংগঠনিক স্থবি- 
ধাদি এবং জানবুদ্ধি কেড়ে নেওয়া 
সন্তব হয় না। কোনে! ব্যক্তি বিশেষের 
চাইতে কোনে! নিবি পু'জিপত্ির 
চাইতে, সমাজ ব্াবস্থাটা এ ক্ষেত্রে 
বেশী গুুতপূর্ণ। নতুন ব্যবস্থ। পুরে!- 
পুরি গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ক্ষদতা” 
চা চিহ্নিত শোবকদের চাইতে 
ছদ্মবেশী নতুন শোষকদৈর আবির্ভাব- 
টাই সর্বহারা শ্রণীর জন্ত বড় বিপদ 
হন্তে দাড়ায়। কিন্ত শুধুমাত্র শোষক 
শ্রেণীকে উৎখাত ও প্রতিহত করায় 
জন্তই নয় আরো একটি কারণে সর্ব- 
হারা শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রয়োজন 
হয়। বিপ্লব চলাকালীন সময়ে বছি:- 
শক্তির আক্রমণ বি নাও ঘটে গৃহদুদধ 
অবশ্তস্ভাবী। আর পৃংঘুক্ধ মাই 
বিভিন শ্রেণী গুলোর, বিশেষতঃ ক্ষুদে 
বর্জোদা শ্রেণীর একটি বিরাট অংশের 
অধঃপতন ঘটায়। অপরাধ প্রবণতা, 
খুনোখুনি, দুনী, মুনাফাখোরী সহ 
মহ প্রায় দকল ধরনের বিঠতি এত 
বেশী হারে বৃদ্ধি পা .ঘ তাকে দমন 
আরার কনা লৌহকটন শাসন এক স্ত 
আব্তক হায় £022) 


পুরোপুরি এক নাম? ব্বমূলক হওয়া 
সত্বেও সবহ/রা শ্রেণীর এই একনাঘু- 
কনের একট। গণগ্যাস্তরক দিক রং ছে। 
এ বাবস্বাস গণতগ্র ভোগ করে সর্বহারা 
শ্রেণীলহ সকল সম্পত্তহীন জনগে ঠি 
আর এফনায়কত্ব থাকা শাসিত হয় 
বুর্ঘ্ো মাসহ শকল দম্পত্তিহালিক শ্রেণী। 
কাজেই দর্যহার] শ্রেণীর এই এক. 
নামকত একই লমরে সর্বহার] শ্রেদীর 
গরণহস্তও। প্রসঙ্গত: বল! প্রয়োজন 
যে বিশ্বের সবচাইতে গণত ব্রিক বলে 
পরিচিত ও প্রচারিত বুর্জোয়া] রাষ্টটির 
(ধা চূড়ান্তভাবে বুর্জে।ঃ] একনানবন্ধ 
ছাড়া অন্য কিচু নগ্ন) চাইতেও 
সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে 
জনগণ হাঞ্জারগুণ বেশী গণওস্ত্র ভোগ 
করে থাকেন। দর্বহার। শ্রেণীর এক- 
লাগকথ প্রসঙ্গে আর বিভ্বৃত্ভাবে 
আলোচন! এখনে সম্ভব নয়। লেনিন 
স্ট্যালিন, ফাওনেতুং সবদেই এই 
মার্কদযাদী তত সম্পর্কে অনেক বিভ্বৃত 
ও সমৃদ্ধ আলোচনা করছেন। 


লেনিন ম্পষ্টতঃই বলেছেন, “মর্ব- 
হার! শ্রেণীর একনায়কত্বের 1 শ্টি 
এমনই অতিশর ওকত্বহ ঘে, কোনো 
বাক্তি হি এমন ধরনের একনায়ধতের 
প্রয়োজ্নীয়তাকে অস্বীকার করে 
কিংবা সে ঘি শুধুমাত্র কথায় 
[কাজে নয়-রি, র.] এটাকে খীকার 
করে সে বখলে! সোশাল-ডেমোক্রযাট 
পার্টির [তখনকার দিনে কমিউনিস্ট 


পার্টি এই নামে পরিচিত ছিল-রি,র, ] 
সন্ত হতে পারবে না” 


“রাষ্ট ও বিপ্লব? পুণ্ডিকার দ্বিতীয় 
সংস্করণের একমাত্র সংযেজ্রনীতে 
জেনিন অত্যন্ত হুম্পষ্ট ভাষায় বলে 
দিয়েছেন খে, সর্বহার। শ্রেণীর এফ- 
নারকতের প্রযোজনীযগাকে স্বীকার 
নাকরে শ্রেণী সংগ্রাম আর সমাজ- 
তন্ত্রের বুলি শত সহনবার অগড়ালেই 
মার্কসবাদী হওয়া ঘায় ন!। লেনিনের 
এই ঘোষণার কারণে বর্তমানকালের 
সংশোধনবাদীর। মুখে সর্বহারা শ্রেণীর 
একনায়ুকত্বের কথা স্বীকার করলেও 
এ কথা মানতে চায় না যে সম্পত্তি 
মালিকানা গ্রধানত; সামাজিক করে 
ফেলার পরও সথাগতান্ত্রিক লমাতে, 
অর্থাৎ “সর্বহারায় একনায়কত্ের যুগে 
শ্রেণীসমূহের অন্তিত্ব বজায় থাকে 


এবং ত! আবশ্তই থাববে। ধন 


শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হবে তখন একনায়- 


কত্বের প্রয়ো্রন ফুরিয়ে ঘাবে। সর্ব- 

হারা শশী একন্ারকত ছাড়া শ্রেণী- 

সমূহের বিলোপ দাধন সম্ভব নয় 
পুন্ছিবাদের পু-:প্রহিষ্ঠার ঘটনা 
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হদি কখনও ঘ:ট তা ঘটবে দর্বহাং। 
শ্রেণীর একনাদ্বফত্বেরকালে। কাছেই 
লর্বহারা শ্রেণীর একনাগ্রল স্বর দপর্কে 
আলোচনা ন) করে এ প্রসঙ্গ নিয়ে 
কিছু বলাট। ঠিক নগ্র। পু'জিবাদের 
পুনঃপ্রাতিঠ। বিষয়ক আলোচনায় 
দর্বহারা শ্রেণীর এফনায়কত্ব কথাটি 
বার বার দুরে ফিরে আগে। 


৩ 


পুদ্িবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি 
সয়াদরি লর্বধারা বিপ্রধের সাথেও 
সম্পকিত। এগ সাধা৷ণভাবে বিল্লব 
সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে সমাজতাত্রিক 
বিষ্লব সম্পর্কে কিছুটা আলোচন! করা 
গ্রয়োজ্জন। 


“বিগব! শব্দটিকে বর্তমানে ঘথেচ্ছ- 
ভাবে ব্যবহার কর! হচ্ছে। জনগণের 
আশা আকাখ্া বাস্তবাদিত হতে 
পারে বিদ্রবের ছাধামে । জনগণও 
এ কথাট। (বশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস- 
কেপু'াদ্জ করে পেষক আর প্রতি- 
ক্রিয়াশীদ গোষ্ঠি ভাগের নিজেদের 
কর্মকাণকে বিপ্রব’ হলে প্রচারণ) 
চা.লঘে জনসমর্থন আদ'গের চেষ্টা 
করছে। 'মবুদ্জ বিপ্লব আর 'খালকাট। 
বিল কা দু'টো আমাদের কাছে 
খূবই পরিচিত। [নদেরাই বিপ্লবী 
সাজার নত মুথোশ পড়ে শোষবগে'ষঠি 
বিপ্রব আর বিপ্লবীদের প্রতি জনগণের 
আস্থা নষ্ট করছে। শট! ম্পর্কে 
বিশ্রান্তিও কম ছড়াঘ্রলি। 


উগ্র বলগ্রয়োগের মাধামে একটি 
শ্রেণীর কাছ থেকে অন্ত শ্রেণী বর্তৃক্ 
ক্ষমতা কেড়ে নে ওয়া হচ্ছে বিপ্লবের 


প্রথম, প্রধান ও মৌলিক চিছ। বিন্ত, 


শুধুমাত্র রাষ্টক্ষমত! দখলই বিগব নন । 
কথাটাকে ঘদিও এই সংকার্ণ অর্থে 
অনেক সময়েই ব্যবহার বরা হয়ে 
থাকে তবে সত্যিকারভাবে বজতে 
গেলে এটি অনেক বেশী ব্যাপক অর্থ 
বহন করে থাকে। 


বিপ্লব সমাদব্যবন্থার আমূল পরি- 
বর্তন খটায়। একটি সমাজের নির্দিষ্ট 
উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বিরা্মান 
উৎপাদন সম্পর্কটি (প্রোভ/কশন- 
রিলেশন }, তার সমস্ত প্রগতিণীলড। 
ছাচিয়ে ফেলে যখন উৎপার্নিক! শক্তি- 
সমূহের (ফোরেদ্‌ অব প্রোডাকশন ) 
বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাড়ায় এবং 
এবাধ। দূর করার অন্ত সংগাঁম শুরু 
হ্য়, তখনই বিশ্বের সুচন! ঘটে 


, 
আর বিপ্লব সমা হয় খন, অব্যাহত- 
ভাবে বিকাণমান উৎপাদিক! শক্তি- 
গুলোর বিকাশের পথে সকল বাধা 
দুগীতৃত হ়,ঞ্গতিপূণ নতুন উৎপাদন 


সষ্প্ৰ প্রতিষ্ঠিত ও দংহত হয়। 


ll 


দণণ | শু্বার। নই আগ, ১৯৮৫ 


উপদলীয় কৌদলে 


কলকাতা পুরসভার মেরর 
নিবাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন 
সংক্রান্ত তৎপরতার একটি পায় সাঙ্গ 
হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, ই-কাগ্রেসের 
রাজা কমিটির প্রধান . জীপ্রপব মুখার্জীর 





দলের হাই, অর্থাং শ্ীরাদীব 


. গাছ, ধনে মেয়র নির্বাচন 


পৰন্ত কাজ চালিয়ে. ঘেতে. 'রলেন.। 
কারণ তখনও. ই-কংগ্রেসের একটা 
বড় রকমের আশ! ছিল হয়ত কোন 
মাজিকে তা জিতে যেতে পারেন। 
অনেক বাজারী পত্রিকা. শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত ইং-কংগ্রেসীদের মনে সেই 
স্পর্শদিকের খেলা দেশার অন্ত 
আশা জাগিয়ে রেখেছিল এবং ভোটে 
আগ্রহী করে তৃলেছিল। 

যদি সত্যিই প্রণব মুখার্জাকে চলে 
ঘেতেই হর, তাই তিনি ভাবলেন 
এয তার আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
জেলা কমিটিগুলি পুনর্গঠন করে যেতে 
পারলে ভবিষাতে তার কিছু সমর্থক 
জেলা জেলায় থাকতে পান্ববে। কিন্ত 
তিনি এ ব্যাপারে মোটেই অগ্রসর 
হতে পারেন নি। 
অবিশ্বান ও প্রেতিদ্বস্বিত| 


উপদলীয় কোন্দলে প্রতি জেলায় 
তারি দদশুদের মধ্যে এত অবিশ্বাস ও 
প্রতিগবন্বিতা বেড়ে গেছে বে সকলে 
মিলে কা কর! এক প্রকার অসম্ভব। 
তিনি এ ব্যাপারে নানান মহল থেকে 
বাধা পাচ্ছেন। হয়ত -রদবদলের 
কাছ আপাতত স্থগিত রাখতে হতে 
পারে। হাইকমাণ্ডের মনোভাব না 
জেনে এবং নিজের ভবিষ্তৎ সম্পর্কে 
অনিশ্চিত হওয়ায় কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
তিনি নিতে সাহস করছেন না। 
কাজে নেমে বুঝতে পারছেন যে দলের 
মধ্যে অস্ত্্ব ন্ব কত গভীরে । দ্বিচীতে 
বসে অগ্কমান করা ষন্তব ছিল না 
দলের আমল চেহারা। 
অল্পবিন্তর দলাদলি চিরকালই 
কংগ্রেসে ছিল। ই-কংগ্রেদেও সে 
এতিহ রয়েছে। তবে ই-কংগ্রেদের 
সৃষ্টি থেকেই কোন সাংগঠনিক নির্বাচন 
হয়[ন। কর্মকর্তার নিয়োগ প্রভৃতি সবই 
দল নেতীর মনোনয়নে চলে আদছিল। 
এখন দলনেতার নির্দেশে। আগামী 
বছর নিবাচন হতে পারে তারই 
প্রশ্কাততে এই জেলা পুনগঠনের 


প্রসাশ। কিছু পশ্চিঘরঙ্গে এই কাজটি 


মহজ হবেনা--এটা প্রপববাবু, বেশ 
বুঝতে পেরেছেন। 
চঠাতি শক্ৰ 

ত্বাকে উদ্বিণ করেছে কয়েকটি 
জেলার খবর-দেখানে একটি উপ- 
দলের সভ্য অহটির সভ্যের সঙ্গে ভাল- 
করে 'বাকারাপ পর্যন্ত করেনা। 
প্রয়োজনে বিরোধীদলের লোকের সঙ্গে 
মেলামেশা করে কিন্তু নিজের দলের 
লোক বেন জ্ঞাতিশক্র। 

প্রণববানর ঘনিষ্ঠ মহলের লত্রে 
জানা যার যে দলালি চরম আকার 
নিয়েছে মালদহ, দাজিলিং, কোচবিহার, 
বর্ধমান, ২৪ পরগণ্া, নদীয়া, হাওডা 
এবং হুগলী ও কলকাতায়। মেদিনী- 
পুরেও মূখ দেখীদেখি নেই। 
আরও (বোডাছে 

পুরসভার নির্বাচনের পরে কল- 
কাতার অনদ্ব্ আরও লেডেচে। 
অনেক প্রবীণ সদস্য যে ভাবে প্রার্গ 
নিয়োগ করা হয় তা মেনে নিতে 
পারেন মি। ভোটের প্রচারে ভারা 
মন দিয়ে নামতে গিয়ে তরুণদের কাছে 
যোগ্য সম্মান পান নি। এ+দের যধ্যে 
উত্তর কলকাতার কয়েকজন নেতা 
খনি মহলে নিজেদের মনোভাগ 
খোলাধূলি বলেছেন “আর নয়, 
আমাদের মানে মানে নেপথ্যে চলে 
যাওয়া হবে বিচক্ষণতা। অতৃলাদার 
দূরদশিতা ছিল তাই তক্ণদের হাতে 
নাজেহাল হতে হয় নি।” অমর 
ভটাচা ও প্রদন্নকান্তি ঘোষের নায 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অন্ডার- 
যান নির্যাচন নিয়ে সোমেন স্বত্ত 
মমঝোতায় যে ফাটল ধরেছে তার 
প্রভাব পড়েছে মধ্য কলকাতার 
নংগঠনে। পুরোনো প্রতিদ্বদ্বিতা 
আবার জেগে উঠেছে। 


দক্ষিণ কলকাতায় একই ভাবে 
ব্রত মুধার্লী ‘লক্ষ্মী বস্থ এবং পক্ষল | 


ব্যানার্দীর ঝগড়া আজ প্রকান্তে 
চলছে। পুরসভার নির্বাচনে এর 
তীব্রতা আরও বেড়েছে। বড়বাজারের 
অবস্থা আরও খারাপ। এখানে দূলা" 
দলি এমন ধে জোতিবানূত কাছে এক 
দল অপর দলের বিরুদ্ধে নালিশ করে। 
এর সঙ্গে অশোক লেনের লাম জড়িয়ে 
পড়েছে। এ চিড় জেলায় জেলাঘ। 
আলাদা কৰে পাজি, নদীয়া, ববমান 
অথবা কোচন্চারের আর উরেখ 


কার প্রয়োজন নেই । 


গল্পকার সঙজিৎ রায়: 
প্রণব মুখাজী দোটানায় | রূপকথার অজানা অন্দর মহল 


শ্যামা প্রসাদ সরকার 


সার্থক চলচ্চিত্রকার সকলেই সার্থক 
গল্পকার নন। কিন্তু সত্যাজিং রার 
তার একটি বিরল ব্যতিক্রম । সমা- 
লোচকেরা অনেকেই স্বীকার. করেছেন 
ছোটগরে সতাজিং আধুনিক ফরাসী 
সাহিতোর মেজাজ এলে দিয়েছেন । 
তাঁর গল্পগুলি সম্পূর্ণ স্তন, স্বচ্ছ হীরক- 
খণ্ডের মত, পড়তে পড়তে মনে হয় 
কল্পনা এনং বাসুবের মিশেলে তিনি 
যেন এক তৃতীয় পৃথিবীতে দাড়িয়ে 
পাঠকের সামনে খুলে দিচ্ছেন সেই 
বদ্ধ দুয়ার যেখানে রূপকথার অলানা 
অন্দৱমহলে একের পর এক চরিত্রের 
মিছিল আপন পরিবেশ থেকে পাঠককে 
মুহর্তে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চমকে ওঠে 
মন। সবচেয়ে মুগ্ধ হবার 'মত তার 
গল্পের গুণ হলো তার 'এলার্টনেস'। 
সমস্ত গল্পের মধো যেন একটি অতি 
আধুনিক মন সতত বেলা করছে; 
নিয়ত সজাগ এই মনের ফদ ই তাঁর 
একটি অসাধারণ ছোটগল্প : পিহৃর 
ডাইরি। শারদীয়া আনন্দবাজার 
পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্পটি যেন 
সত্যজিৎ তৈরি করে রেখেছিলেন 
বর্তমান সমাজের একদল উচ্চমদ্যবিত্ত 
মাঙ্ষের সামনে টাইম বোমা ফাটাতে। 
প্রাচ্য বা স্বচ্ছলতার আডালে কি 
নিঃদার জীবনচর্গীর মধ্যে ডুবে আছে 
কিছু লোক তাকে এদন চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখানো মাস্কৃতিক বাংলা 
সাহিত্যে আর 'কোঁধার হয়েছে? 
প্রাচ্যের জটিলতাকে সত্যজিৎ বাছ 
করেছেন, কষাঘাত. করেছেন নির্সম- 
ভাবে অথচ গল্পে কোথাও তা 
সাহিতা রসের ব্যাঘাত ঘটারনি। 
একটি -শিশুর চোখ দ্নিয়ে কিনিখৃত 
ডিটেলে তিনি চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ 
ক্রেছেন, পড়তে পড়তে মনে হয় ওই: 
শিশুর অন্তরের অস্তঃস্তলে যেন সত্যজিত 
রায় ক্যামের! নিয়ে বদৈ আছেন মনের 
ছবি তৃূলতে। ফরাসী দুরুদর্শনের অন্ত 
“পিকুর ডাইরি”র চলচ্চিযারণ 
করেছেন সত্যজিং। সেখানে চল- 
চ্চিরের নাম “পিকু”। যারা চল- 
চিত্রের পিকু দেখেছেন তাঁদের সকলের 
যৌথ অভিনন্দন: সেলুলর়েডের 
কবিতা । একই অভিনন্দন সত্যজিং 
পেয়েছিলেন 'পখের পাচালী'র চিত্র- 
রূপে। কিন্ত চলচ্চিত্রের পিকুর সঙ্গে 
পিকুর ডাইবির পিকুরও অনেক 
তফাং। পিকুর ডাইরি পচতে পড়তে 
মনে হয় সমস্ত ঘটনাটাই যেন ভাষণ 
বাখব, চোখের সামনে ঘটছে এসব আন 


কুরে কুরে থাচ্ছে। 

“প্রোফেসর শঙ্ক” চরিত্রটি 
সত্যজিতের একটি অনামান্ত কৃটি। 
বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিরে 
প্রোফেসর শঙ্কু যে সব অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড- 
কারখানা করে চলেছেন একের পরু 
এক সেগুলি নিয়ে গল্পের পর গল্প লিখে 
গেছেন সত্যজি২। 'লন্দেশ' পত্রিকায় 
প্রকাশিত এই গল্পগুলি দে সময়েই 
পাঠকদের কাছে নতুন স্বাদ এনে দেয়। 
চাপলিনের মত এই চরিত্রটিও যেন 
সবকিছু করতে যার, দিরিয়দ বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্ত সজাগ হরে ওঠে কিন্ত 
গবেধণ! করতে গিয়ে কোথায় ঘে কি 
হয়ে যায় লঘন্ত ব্যাপারটাই কেমন 
রহন্তঘর হয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করে। 
এখানেই প্রফেসর শঙ্কর বৈশিষ্ট ॥ 

এক ডজন গপো, আরো! এক 
ডজন, আরে! বারো, এবারো বারো 
ইত্যাদি গল্পগরস্থের ছোটগল্পের চরিত্র- 
গুলি বিল্লেঘণ করলে দেখা যাবে, এই 
মান্যগুলি কোথাও না কোথাও 
পাঠকের নজরে পড়েছে। অথচ তারা 
থে কিংবান্তীর নায়কের মত বিচিত্র 
কাহিনীকুলের প্রধান হয়ে অন্যত্র 
বিরাজিত, সহজে তা মনে পড়ে না। 

লক্ষ্যণীয় হলো, সত্যজিৎ অতি 
সহজেই তার গল্পে 'রহ্গমদৃতা" চালান 
করে দেন। কোথাও একটা মিঠ্রিক 
চিন্তা তার বৃদ্ধিকে নজাগ করে রাখে 
বর্বদা, তাই ঘুরে ফিরে গল্পের মধো 
বারবার রহশ্তমর্তার গন্ধ পাঠককে 
চতুর করে দেয়। বিদেশী লেখকদের 
মধো অনেকে পাঠককে এইভাবে 
পরিচিত “স্ট্রীম অফ স্টোরিজ” থেকে 
ভিন্নতর পৃথিবীতে নিয়ে গেছেন। 
স্বাতস্থোর জন্য আজও তারা উজ্জল 

যতদূর যনে পড়ে সত্যপ্ধিং রায়ের 
প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচন! সিগদেট 
প্রেস থেকে প্রকাশিত “টুকরো কথা"র 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় খণ্ডে। “পথের 
পাঁচালী” শেষ হরেছে। “অপরাজিত'র 
কান স্থরু। কাশীতে মত্যদিং। এক- 
দিন কলেজ ট্রীট পাড়ায় বিকেলে পা 
দিয়েই শ্তনতে পেলুম সিগনেটের 
টুকরো কথা” বেরিয়েছে। সে সমর 
তরুণ ল্লেখকদের কাছে টুকরো বথা' 
ছিল এক 'ছসামান্ত সম্পদ । সিগনেটের 
ডি, কের আর একটি কীতি। টুকরো 
কথা প্রধানত ভরা থাকতে! সিগনেটের 
বইয়ের খবরে, প্রচ্ছদচিত্রে কিন্ত তার 
ফাকে ফাকে থাকতো তিন চারটি 
টুকরো লেখা, কবিতা বা মন্তবা। অপৃৰ 
প্রদত্ত হি সেুপির 


॥ সাত ॥ 


টুকরো! কথার ওই খণ্ডট হাতে 
নিবে দেখলূম মতাজিং রার একটি 
ডায়রি লিখেছেনঃ কাসীর ডাষ্ট্রি। 
‘অপরাজিত’ স্থাটি। করতে গিয়ে 
বিশ্বনাথ মন্দিরের মোহান্তর প্রদাদ 
পাওয়া, স্থ্যটিংয়ের সময়ের নান! অন্তরঙ্গ 
বিবরণ। এতদিন ধার আকা ছবি 
দেখে, মুগ্ধ হয়েছিলুম এবার তাকে 
লেখক হিসাবে পেলুম। ছোট্ট লেখা । 
একটু সমরেই শেষ হরে বায়। বার 
বার মনে হল, কেন আর একটু বড় 
হলোনা লেখাটা ! 

সে প্রীয় সাতাশ-আঠাশ বছর 
আগের কখ!। তারপর অনেক ঘটনা 
ঘটে গেছে। সত্যজিং নবপর্ধায়ে 
প্রকাশ করেছেন 'সঙ্দে" পত্রিকা । 
সম্পাদন! ছাড়াও কলম ধরেছেন গদ্ে, 
পদো। কিন্ত আজও গল্পকার সতানিৎ 
বায় যেন এক ভি মান্ঘ ধার কাছে 
পাঠকের প্রত্যাশা! ক্রমশই বাড়ছে 
গ্তীর হয়ে। 
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দলীয় সদস্যদের কাছে জবাব 
দিতে কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী হয়রান 


গত সণ্ডাহে অত ই-কংগ্েসেয় 
সংসদীয় দলের বৈঠকে কেম্রীর অর্থমন্ত্রী 
শ্বিশ্বনাথ প্রতাপ বিং ও খাস 
সরবরাহ মন্ত্রী রাও বীরেন সিং তীর 
সমালোচনার মুখে পড়েন মার্চ মানে 
কেন্ত্রীয় বাজেট. পেশ "করার সমর, 
ভার মধ্যে বিশেষ করে বৃদ্ধ গ্রতি- 


রোধে ব্যধ হওয়ায়. সংসদ অদস্তরা 


ক্ষোভ প্রকাশ করেন 

সেদিন বৃষ্টির অন্ত বেদীর ভাগ মস্ত 
বৈঠকে উপস্থিত হতে পাকেনদি,সেজন্ত 
কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া! হয় না ।; কিন্ত 
যে বরেকজন উপস্থিত ছিলেন তারা 


অতান্ত জোরালে| ভাষায় জানান যে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় ভিনিলের দাম বাড়ার 
সন্ত তারা অথম্ীকে দায়ী করেন। 
তারা বলেন যে অর্থমন্ত্রী সে সময় সংসদে 
পরিষার আশ্বাস দিয়েছিলেন যে মৃলা- 
সির বিরুদ্ধে কড়া “বাবস্থা” নেবেন। 
“ব্যবস্থা” তিনি কি নিয়েছেন তা দলের 
লোকেরা বুঝতে পারছেন লা, অথচ 
প্রতিদিন নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিষের 
দাম বাড়তির মুখে । ঘার ফলে কোন 
সংসদ সদস্তই তাঁর নির্বাচিত এলাকার 
মাছষের মোকাবিলা করতে পারছেন 
না। কয়েকজন সন্ত খোলাখুলি 
জানান যে তাদের এলাকার মান্য আর 


বক্তৃতা ও প্রাত্ক্রুতি শুনতে রানী 
নয়। সরকারের উপর ভরসা হারিয়ে 
ফেলছেন তারা! 
অর্থম্ত্ীর যুক্তি মনে ঘরেনি 
অর্থমতী নানান যুক্তি দিয়ে যতই 
বোঝানোর চেষ্টা করেন যে একমাত্র 
চিনি এবত তরকারী ছাড়! অন্ত 
জিনিষের দাম তেমন বাড়েনি সদস্তরা 
তা দেনে দিতে পারেন নি। ভারা 
বলেন যে দেশের সাধারণ মা্ষকে 
পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝান মুস্কিল, তারা 
প্রতিদিন হাটেবাজারে গিয়ে টের 
পাচ্ছেন যে দাম কমছে না বাড়ছে। 
আর দাম বাড়ার ব্যাপারটা সামগ্রিক 


পশ্চিমবঙ্গে বামস্রণ্ট সরকারের আট বন্বরের ইতিহাসে শিক্ষা ও সংন্কৃতির 

চ্ষেত্তে ওক আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । শিল্ঞার ব্যাপক প্রসার, 

জীবনমুখী করে তোলা এবং সর্বস্তরে শিক্ষাকে পৌছে দেওয়ার মহান 

কতবে। ব্রতী বতমান সরকার । শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজোর অবসানে একট। সুস্থ স্বাভাবিক 
পরিবেশ ফিরে এসেছে। 
এ রাজে। দাদল শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে করা হয়েছে অবৈতনিক ! প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে বিনামুলো পৃত্তক বিতরণ করা হ্যচ্ছ। প্র'থমিক স্তরে মাতৃতাষাকে 
একাল পাঠা ভাষা হিসাঘে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । এছাড়া ২২ হাজার 
শিক্ষাকেন্ত্রে ৬ লক্ষেরও বেশী ব্যক্তিকে বয়ঙ্ক শিক্ষা প্রকল্ের আওতায় আনা 
হয়োছ ৷ প্রথ। বহিভূত শিক্ষা প্রকজেও ১৬ হাজার কেন্ডের মাধায়ে শহর ও 


গুমের ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষার সূঘোগ গৌ'ছ্ে দেওয়া হচ্ছে। 


অবাল্ছিত মিয়ন্তপ থেকে মুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
গ্রণতাঞ্জিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৷ মেদিনীপুরে সম্প্রতি 
স্থাপিত হয়েছে “বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়" ৷ উচ্চ গা, 
শিক্ষাকে গংবেষপামূধী করার প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যহত ৷ 
সংস্কৃতির ক্ষেরে ঘটেছে নবজ/গরণ। পুরাতন এঁতিহাকে 
অক্ষুণ রেখেও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির পাল্ট। নতুন সংস্কৃতির as 








বা মবশমা তাপ যেনে নিতে 
পারছেন শা। তাদের বারণ! চিনির 
ব্যাপারে চর্ম নার্খতা হযেছে । 


একবার দেশের উৎপন্ন বিদেশে চালান 
দিনে এখন বেশী দামে কিনে এনে 
বাজারে ছাড়ার চেষ্টা মোটেই 
বিচক্ষণতা নদব। 
রাজ) সরকারগুলির 
ঘাড়ে বন্দুক 

একই সঙ্গে খাচ্যমহী রাও বীরেন 
সিংকে থান্ত শঙ্ের চোরাকারবার ও 
মজুতদারী বদ্ধ করতে ন! পারার অন্ত 
দলীয় সদশ্থদের কাছ থেকে সহালোচনা 
শুনতে হয়। এ ব্যাপারে রাজ্য 
সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত 
এড়ানোর প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করা 
হয়) অবস্থা এমন দীড়িরেছে যাতে 
অন্তত লোক দেখানোর জন্তু কিছু কিছু 


প্রশাপনিক [সদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্ত 
এভাবে কত দিন? 


এ 


“কাছ 


বিকাল ঘটেছে গত আট বছরে ! 
_ পপ এই সল্পকারের নানা উদ্যোগের 
মাধামে । ‘রাজ্য সঙ্গীত একাদেমি', 
“লোক-সংস্কৃতি প্রধদ', ‘গিরিশ মক", 
‘মধূসূদন মঞ্চ, আট গাালারি, 
আট ফিল্ম থিয়েটার 

ও সল্ট (লেকে নিমীয়মাণ কালার 
ফিল্ম লাাবরেরি--সরকারী 
প্রচেল্টার নিদর্শন । এছাড়া নবীন ও 

এন প্রবীণ লেখকদের বই প্রকাশের 


+ 


অনুদান, দুস্থ নাট। ও যান! লিজী, চিন ও 

স্ান্র্য শিলী এবং সঙ্গীত শিল্পীসহ সংক্িষ্ট 

গোঙ্ঠী ও সংস্থাকে অধিক সাহাযা_ 

সবই বর্তমান সরকারের (বিবেচনা প্রসূত 1 

পিত সৃষ্টির ক্ষেয়ে বিশিষ্ট গুতিডার স্বীকৃতি হিসাবে 
"অবনীন্দ্র, ‘আলাউদ্দীন' ও 'দীনবন্ধ’ পূরস্ষারের 
প্রবর্তন" _বাসক্রম্ সরকারের নজিরবিহীন কৃতিত্ব ॥ 


কস সুন্থ সংজ্তির বিকালে 
ঘট সরকার বছপলিফর ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 


দাগ oar Cintas LPC Pm ASN 
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সহ্পাদক _হীবেল বঢ়। আপ! 





রঃ ৮৫ 
১১২৩/১. জা 








Price~ €0 Puise 


প্রলয় তালুকদার 
১ম পৃষ্ঠার পর 
নতুন নতুন ছোট ছোট পিন শিল্প 
গড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্লোগ 
নিয়েছেন। বলতে গেলে সার উদ্মোগ 
অনেকাংশে সফল। 

প্রথম দিকে গ্রলয়বানুর বিরোধীরা 
চেষ্টা করেছিলেন তাকে মহিসতা 
থেকে সরিয়ে দিতে। এজন্য 
চিত্তবাবুরা রাজ্য কমিটিতেও চাপ হট 
করেছিলেন। কিন্তু প্রলয়নাবুর যী 
হিাবে সাফল্য তাদের প্রচেষ্টাকে 
ব্যর্থ ঝরে দের প্রলয়বারুর প্রভাবকে 
খর্ব করার। প্রথমেই হুগলী জলপথের 
দখল নিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হর স্থদেশ-.- 
চক্রবর্তীকে। হুগলী জলপথের কর্মীদের 
দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের জন্য 
অতীন বিশ্বাসকে দভাপদ থেকে 
বিতাড়িত করা! হর, তবুও অতীনবারু 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মীদের দাবী- 
দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে চলে" * 
উল্লেখ করা যেতে পারে অতীনবাবু 
হগদী জলপথ পরিবহনের অন্ততর 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 

হাওড়া আর টি এ-র সবেদকা 
এখন চিত্তরতবাঠূর গোষ্ঠীর অঞুলি 
ঘোব। এখানে প্রলয়বাবু মী হওয়া 
সত্বেও অঞ্ুলি ঘোষ মাতব্বরী করে 
চলেছেন। 

হদেশবাবু হাওড়া মিউনিসিপ্যাল 
করপোরেশনের অন্ডারম্যান । সি এম 
ডি-এর একজিকিউটিভ মেম্বার ') 
তাছাড়া অন্তান্ত ক্ষমতাও তিনি গা 
মাত্রার ভোগ করেন | 

হাওড়া জেলায় চিত্তবাবু এবং 
শ্বদেশবাবুযা প্রলয়বাবুর সমর্থক সাশ্- 
দের সঙ্গে এমন বাব্হার করছেন যে 
তারা ক্রমশই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন । 

সম্প্রতি হাওড়ায় ১২৩ অন পার্টির 
সক্রি্ সদন্ত তাদের সভ্যপদ নবীকরণ 
করেন নি। যার! দলের লভাপদ 
নবীকরণ করেন নি তাদের মধো 
আছেন। এই সব দদন্তদের দলের 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান 
হরেছে। 

জানা গেছে গ্রলয়বাবুকে বিব্রত 
করার অন্ত চিত্তরাবু এবং শ্বদেশবাঝুদের 
পুরোমাত্রায় মদত দিয়ে চলেছেন রাজ্য 


সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্ত অনিল বিশ্বাস” 
বিমান বন্ধ প্রমুখ নেতার!। 





রোড. কালকাতা-৬ থেকে মদত তবং দাদ কানন, ৬১, মট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত } 


ই-কগঞপ্রস মেতা সুরত মুখাজী সরাগরি 
কেনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছেন 
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হাওড়! জেলা ই-কংগ্রেসে 


Form 


কৌদল! চরমে 


প্রিয়ঃদাশযুলী কোণতঠাস। 


হাওড়া কংগ্রেসের পুনগঁঠনের 
বাপারে প্রিন্ন দাশমৃদ্দী কোণঠাসা হয়ে 
পড়েছেন। বেশীর ভাগ কর্মীর মতে 
নিবাচনে প্রিয়র মিথ্যা প্রতিঙ্গতির 
জন্যই জেলায় কংগ্রেসের ভাবদূতি নষ্ট 
হয়েছে। কংগ্রেস হৃত্রেই এ খবর 
জান! গেল। এ অভিযোগ জানান 
হচ্ছে পুনর্গঠনের জলা নিযুক্ত পরি- 
দর্শকের কাছে ।- 
আর একদিকে প্রিয়বাবুর লোকেদের 
" অভিযোগ, তাদের বন্জবা শোনার জন্ঠ 
তাদের ডাকা হচ্ছে না। ঘেহেতু তারা 
নাশমন্সীর' লোক। একথা বললেন 
প্রাক্তন বিধায়ক সুপ্রিয় বনু । আরও 
অভিযোগ, পরিদশক নিতাইপদ ঘোষ 
বক্তব্য শোনার বস্তু প্রিয়বাবুর লোকদের 
ডাকছেনই ন|। তিনি নিরপেক্ষ নন। 
এক শেঠির ছাতের পুতুল । পরিদশকের 
"এই কাজের বিরুদ্ধে [প্রয়াণ হাই- 
কম্যাণ্ডের কাছে অভিযোগ জানাবেন। 
এরা নাকি জেনেছেন যে পরি- 
দর্শক লোকদেখানো করেকজ্নের 
বক্তব্য শুনবেন। 'নতুন “এযাও-হক 
কমিটি' করবেন পুরাতন কমিটির 
লোকদের নিয়েই। শুধুমাত্র ঘুব 
কংগ্রেসের একজনকে লম্পাদক পদে 
নেওয়া হবে। এবার সম্পাদক থাকবেন 
মাত্র তিনজন । আগে ছিলেন পাচজন। 
প্তমান কাষটির মতে প্রিয়ধানুর জন্ত 
ভাববৃতি জেগায় নষ্ট 
ভার ভবিধাবার। 


২৫» কণক 


কংরেদের 

ই 

তে ছাকার হযে ক 
হেহেছে। লে 








নির্বাচনে জেতার ভজন্ত অজন মিথ্যা 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দেই প্রতি- 
শ্রুতির কোনটাই রাখা হয় নি। উল্টে 
এখন সেইসব প্রতিক্রুতির কথ! 
অস্বীকার করা হচ্ডে। ফলে কংগ্রেদের 
প্রতি জন্যানলে বিরূপ মনোভাব হট 
হচ্ছে। কর্মীদের লোকের কাছে মুখ 
দেখান ভার হচ্ছে। 

এই  পরিপ্রোক্ষিতেই জেলা 
কাগ্রেদের সমন্ত লং ও নিষ্ঠাবান 
কর্মীকে অভিযোগ জানাতে বলা 
হয়েছে প্রিয় দাশমুগ্মীর এই স্থনিধাবাদী 
রাজনীতির বিরুদ্ধে এক হুয়ে। 

আরও জান! ধায় নতুন কমিটি 
গঠনের পর প্রিয় দাশমুক্গীর বিরুদ্ধে 
মিথ্যা প্রতিক্রতির জন্য কৈফিয়ং তলব 
করা হবে। 

পরিদর্শক সব কমীর বক্তব্য 
শুনছেন দফা দফচায়। নতুন কমিটি 
গঠন করতে এক সপ্তাহ লাগবে। 

বিশ্বস্ত স্থত্রে আও জানা গেল যে, 
বেশ কিছু প্রবীণ ও নবীন কর্মী পরি- 
দর্শকের কাছে বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধেও 
অভিযোগ রেখেছেন । এদের অনেকেই 
মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ দাখিল 
করেছেন। এ সব অভিযোগে বলা 
হয়েছে, বর্তমান জেলা কমিটি সংগঠনকে 
নিজ স্বাথে ব্যবহার করছে। এরা 
সংগঠনকে মজবুত করতে দিতে চায় 
দীর্ঘদিন জেলা কাগ্রেসের মিটিং 
অফসে 


না। 
ডাকা হু শি। 


থাকে পের অনেক পিন 





কংগ্রেস তথ! আই এন টি ইউ [স 
নেতা হুত্রত মুখাজী এখন সরাদরি 
কেম্রের বিরুষ্বে দেহাদ ঘোষণা করার 
সিন্ধান্ত নিয়েছেন বলে তার ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে জানা গেছে। 
স্বত্রতবাবুর অশ্রগামীদের বক্তব্য 
দলের কেন্জীয় নেতৃত্ব এখন তাদের 
নেতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলার 
চেষ্টা করছেন। রাজ্য কংগ্রেসের 
দ্লীঘ কোন সিদ্ধান্তে হথব্রতবাবুর 
বক্তব্যকে কোন প্রাধান্য দেওয়া 
হচ্ছে না। 
স্থব্রতবাবুর অশ্গামীদের বক্তব্য, 
“আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে পশ্চিম- 
বঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে হথব্রতবানু 
একান্ত অপরিহা ৫1” 
স্থত্রতবাবুর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে 
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা! করার 
এটা প্রাথমিক পর্ব। এখানে উন্লেখ 
করা যেতে পারে চটকল জাতীয়করণ 
এবং বন্ধ কলকারখান! খোলার দাবিতে 
সথত্রতবাধু বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির 
সঙ্গে লামিল হয়েছেন আগামী ১২ই 
সেপ্টেম্বর বাংলা বন্ধ ডাকার ব্যাপারে 
সুত্রতবাঠুর এই পাক্ষেপ রাজ্য 
কংগ্রেসের অনেক নেতা তো বটেই 
খোদ হাইকম্যাণও ভাল চোখে দেখেন 
নি। হাইকম্যাত্ডের ডাকে স্থুতবানু, 
দিল্লী গিরেছিলেন। তিনি দিভ্তীতে 
কয়েকজন নেতাকে বলে এসেছেন যে, 
চটকল জাতীয়করণসহ্‌ বন্ধ কলকারখানা 
খোলার স্লোগান দিয়ে কংগ্রেদ এরাজ্যে 
বছ ভোটারের মন জব করতে পেরেছে। 


তারই ফলম্র্তি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ 
থেকে রাজের জনগণ চার গুণ প্রতিনিধি 
এবার লোকসভায় পাঠিয়েছেন। তাই 
জনগণের আপা আকাক্র] এবং দলের 
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার 
অন্য আমি দরকার হলে সি পি এম সহ 
অঙ্তান্ত বামক্জন্টের শ্রমিক সংগঠনের 
সঙ্গে হাত ঘেলাবো । 

হুরতবাবু যে দলের হাইকম্যাণ্ডের 


প্রথুদ 


আগে 


পাছা 
কিছুদিন প্রদেশ 
কংগ্রেসের অগ্ঠতঘ সহ পভাপঠি 
অপৃধগাল মদ্মদারের সঙ্গে তার পুর 
বচদা! হয়। স্বব্রতবা1 সরাসরি অপূব- 
বা কে বলেন যে, “যান ন! দিরীতে 
গিয়ে রান্বীব গান্ধীকে বলুন আমাকে 
দল থেকে তাড়িয়ে দিতে ।"" 

এরপর কংগ্রেসের শতবাদিকী 
জ্রোতি এবং ইন্দিরা স্যোতি পশ্চিম" 
বঙ্গে নিয়ে আদার অন্য দলের লভাপ[তি 
প্রণব মুখার্জী ক্ষ হবত্রতখাঁ,কে বছবার 
অহয়োধ করেছেন। 

কিন্তু স্বরতবান্‌ কংগ্রেসের শত- 
বাধিকী জ্যোতি এবং ইন্দিরা জ্যোতি 
গ্রহণ করার জন্তু কোনথানেই ধান নি ' 
শেঘাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


ভোলা! বহু দি গি এমের বাবাত। 


আছে — Im: 


মেলা কমিটির সম্পাদক হবেন 





HE 





লক্ষ্মী সেন এখনই কে৷ণঠাস! 


লক্ষ্মী সেনের পরিবর্তে সি পি আই 
এম দলের কলকাতা জেলা কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন ভোল! বহু । 
এখবর সি পি এন দলের ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে জানা! গেছে। 

বেশ কিছুদিন ধরে দেখা থাচ্ছে যে 
কি পুরসভার বাপারে অথবা দলের 
অথ কোন ব্যাপারে ভোলাবানই এখন 
দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে 
যাচ্ছেন 

কিন্তু নিয়ম মত জেলা কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক লক্ষী সেনেরই এদব 
ব্যাপারে দি্ান্ত নেওয়ার কথা এবং 
দলের মুখপাত্র হিসাবে তারই বন্ধবা 
রাখার কথ!। 

ভোলাবাবু এখন কলকাত! জেলা 





আইন পরীক্ষায় আবার 


টোকাটুকি শুরু.হল 


কলকাতা! বিশ্ববিস্তালয্বের উপা- 
চার্ষ ছিলাবে কাতার গ্রচণ করার 
মন শ্রীদন্োর: ভট্াচার্য্যকে ফুলের 
মাল! |দতে দারা হাঞ্ডির. ছিলেন 
তাদের অন্ততম ছিঙ্েন শিল্পালদহ- 
কল্েডট্রীট অঞ্চলের ই-কংগ্রেসের ছুব- 
নেতা অশোক দেব। ওঁ এলাকায় 
বঙ্গবাসী কলেন্ড, স্বরেঞ্জনাথ কলেজ 
ও গোয়েষ্কা কজেজে বছরের পর 
নানান ধরণের দুনীতি ও অছাত্র- 
জনোচিত আচরণের জন্ত এটি একটা 
পরিচিত নাম। এরই কল্যাণে এই- 
সব কলেনের শিক্ষকরা আত্মদন্মান 
এন না। হোহেলে 





নিয়ে চলতে 





হোষ্টেলে মন্তানদের আড্ড।। 

নেই অশোক দেবের শিল্পা আট 
বছর পর আইন পরীক্ষায় গণ 
টোকাটুকি কংতে সাছদ পেয়েছে। 
সুরেন্্রমাথ কলেছে তার সাকরেদর। 
পরীক্ষার নিয়ামককে উপেক্ষা করে 
বেপরওয়াভ!বে গন টোফাটুকি করে। 
এরা পরীক্ষার হলে টোকাটুকিতে 
বাঁধা দিতে গেলে গার্ডছের হুমকি 
দেঘ। পরীক্ষার নিয়ামক প্রগোপাল 
ঝানাজখু নিজে বলেন ঘে পরীক্ষা 
অথচ 


প্রথসনে পরিণত হয়েছে 


সস্থোষ্ব'বু নীরব। 


১৭১৩ ———— 


খাম কমিটির আহ্বায়ক সেই 
পদাধিকার বলে তিনি ব্রণ্টের ব্যাপারে 
খবরদারী তো করদ্বেনই পর দলীয় 
ব্যাপারেও তিনি লব বিষয়ে দি্ধান্গ 
নিচ্ছেন। 

এমন এমন ঘটনাও ঘটছে এবং 
দলীর বাাপারে সিঙ্কান্ত নেওয়া হচ্ছে 
ঘেটা লক্ষীবাৰ আগাম কিছুই ভানতে 
পারছেন না। বলতে গেলে লক্ষ- 
বাঁপুকে প্রা্থ অন্ধকারে রেখেই দশীর 
ব্যাপারে অনেক ওুক্তপূর্ণ সিদা 
নেওয়া হচ্ছে। 

ভোলাধাবকে সি পি এহের 
রাজনীতির পাদপ্রদীপে আনার পেছনে 
রাজা কমিটির কয়েকজন নেতার বে* 
মদত আছে বলে জান! গেছে। 

আরও জালা গেছে যে, প্রধানত: 
মৃধ্যমহী জ্যোতি বস্তু পুরোপুরি মদত 
দিচ্ছেন ভোলা! বস্ুকে। এর সঙ্গে 
রাজ্য কমিটির সুভাষ চক্রবর্তী, বুছনের 
ভট্টাচাধ প্রমূখ নেতারাও ভোলাবা?কে 
মদত দিয়ে চলেছেন। 

লক্ষ্মী দেন এধ্যাপারে একেবারে 
নিবিকার। দলের মধ্যে লাক্মীনাংর 
সমর্থকরা বিশ্ব চুপচাপ থাকতে চাই- 
ছেন-না। তার! লক্ষ্মীবাকে কোণ" 
ঠান! করার রিকুদ্ধে সোচ্চার হয়ে 
উঠেছেন। ক 

অবস্থা খুবই সন্কটদনক। কলকাতা 
জেলা কমিটির বহু সক্রি্ব সপ্ত দলের 
নেতৃত্বকে বেন্ত্র করে দারুণ ক্ষু্ক । বহু 
সঢ্স্ত ক্ষোভে এবং বিক্ষোভে এগার 
দলের সদস্ত পদই নবীকরণ করেন নি। 

এরা সবাই যে লন্ষীবা র সমর্থক 
তা নয়। কিন্তু এদের অ(ভযোগ 
দলের মধ্যে গণতাহিক নীতিরোধ বলে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


| দই 


সম্পাদকীয় 


গ্রাম বাংলায় বন্ধ কেন 


পশ্চিযবন্লের চারটি বারপন্থী কৃষক 
সংগঠন আগামী ২৯শে আগন্ট গ্রাম 
বাংল বন্ধে ডাক দিয়েছে। অবিলম্বে 
জুট করপোরেশন অব ইব্ডিয়াতে 
(জে, সি. আই) বাজার থেকে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে কাচা পাট কেনার ও 
অন্যান্য আরও 9টি জাবির ভিত্তিতে 
এই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। 
চারটি কৃষক সংগঠনের এক ঘুক্ত 
বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক লভার 
সভাপতি শ্রীবিনয় চৌধুরী এক 
বিবৃতিতে এই এ্রসজে জানান যে এ 
বছরে রাজো পাট ভাদ হয়েছে এবং 
এবং বাজারে পুরোদমে পাট উঠতে 
আরম্ভ করেছে। কিন্তু কুঘকের] ঘামে 
মার খাচ্ছে। পাটের দাম হুহ করে 
পড়ে যাচ্ছে। বার বার দ্বাবি করা 
সত্বেও ছুট করপোরেশন পাট 
কিনতে বাঁছায়ে নামছে না। পর পর 
কয়েক বছর পাটেব্র চাষীদের লোক- 
সান হওয়ায় পাটের চাষ কমে যায়। 
ঢলে গতবছর জোগ|নের অভাবে মিল 
মালিকর] ভাল দামে পাট কিনতে 
বাধা হয়। উৎসাহিত হনে এবছর 
চাধীয়া অনেক বেশী পাট চাষ 
কঝরেছে। ভাল চাষ হওঘায় এবার 
পাটের চাষে কৃষি মজুররাও অপেক্ষা- 
কৃত ভাল মজুরী পেরেছে । সে5, সার, 
ও চাষের অন্যান্য খরচ বেড়েছে। 
বিডি খেলায় পাট চাবের খরচ ছিদ!ধ 
করে দেখা যাচ্ছে হে এবার কুইণ্টাল 
প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ গড়ে 
৪.* টাকা দড়াবে। তাই কধক 
দভা পাটের ন্যুনতম দাম প্রতিক্ইন্টাল 
৬:০ টাকা ও মেনতার দাম ৪**টাক। 
ঘোষণ| করার দাবী করেছে।, 

কিন্তু কেন্্ী় সয়কার নিকইমানের 
পাটের ঘর ধার্ধ করেছে ১৯৬ টাকা 
কুইন্টাল । আত উৎ$ষঈমাদের পাটের 
দাম দরকার ধার্য করেছে ২২৩ টাঙ! 
হুইন্টাল । ক্ষমতার দ্বাধী পাটের 
দানের উর্ধদীহ| ঘোষণ। করা চলবে. 


গত বছর জে. দি. আই. দশ লক্ষ 
গীট পাট কিনেদ্িল। এবার তার! 
মাত ২ লক্ষ গাট কিনবে ধলছে। এত 
অঞ্জ পাট কিনলে চলবে ন।। বাজাবে 
যে পাট উঠবে তার সবটাইজে দি 
আইকে কিনতে হুবে। 

এখন পরত জে শি আইঘ্রের তরফ 
থেকে পাট কেনায় উদ্ভোগ দেখা 
ঘাচ্ছে না। অনেক চটকদ এখনও 
বন্ধ, সেওলি খোলানোর জন্য কেহ্গীয় 
মরফারের কোন উদ্ভোগ নেই। লোক- 
সানের অজুহাতে অতীতে কুইন্ট/ল 
প্রতি ৩** টাকা ঘরের দাবিও কেন্্রী় 
সরকার ও টকল মিল মালিকরা 
অস্বীকার করেছিল । কিন্ধ গত বছর 
দেখা গেল থে অনেক চড়া দরে পাট 
কিনলেও মালিকর1 লাভ করতে 
পারে। 

ইংরেজ আমল খেকে চাষী ও 
মজুদের বকিত করেচটকল মালিকর1 
সীঘাহীন মূনাফ। লুটে আসছে । এই 
লুট বন্ধ করার অনা শ্রমিক ও কৃষক 
সংগঠনগুলি ,চটকন জাতীয়করণের 
দাবী করে আদছে। কিন্তু এই 
মুহূর্তে দর়ক্কার চাষী ও মনতুরের স্বার্থে 
চটকলগুলি খুসতে বাধা করা ঘা 
কেন্্রীর সঞ্চার সত্যিকারের চাপ 
দিলেই হয়। মিন মালিক, মহাজন 
সবাই চাইছে থে পাট কেনার আগ্র- 
হের অভাব দেখিয়ে জলের দানে 
পাট কিনে মূনাফা কর! । 

এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবারকার 
ধর্মঘটের ডাক। শ্রীচৌধুরী জানান থে 
এদিন গ্রাম বাংলার হ1টবাঞ্জার শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান অফিদ যানবাহন সবই বন্ধ 
থাববে। 

এই প্রদঞ্ধে উরেখা যে বন্ধ চটকল 


ও কাপড় বল খোলা, চটশিপ্প জাতীয্ন- 
করণ, ছাটাই, লে অফ, লক আউট 
বন্ধ ইত্যাদি ১২ ঘা দাবীয় তিতিতে 
রাজোর লবকটি ট্রেড ইউনিয়ন যৌখ- 
তাবে ১,ই সেপ্টেম্বরে রাজাব্যাপী ধর্ঘ- 





না। ঘটের ডাক 'দবিয়েছে। 
স্থত্রতর জেহাদ এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুরত 
১ পৃার পর বাবু প্রায় পাকাপাকি দিদ্ধান্ত নিয়েছেন 


এমন কি দলের দুই সাধারণ সম্পাদক 
নিত পাজ। ও প্রি দাসমুন্দীও 
সত্রতবানুকে অন্চরোধ করেছিলেন কিন্ত 
হর্রতবাবু সে কথার কান দেন নি। 
হুরতবাণু হাইকম্যাপ্ডের কাজে 
মথেষট ক্ুধ। শুধু তাই নয় তিনি ধারণা 
করছেন যে দিল্লীর মদতে তাকে রাজ্জ- 
নীতিতে কোণঠাপা করা জগ চক্র 


বে, তার হাতের মূঠোর সংগঠন আই 
এন টি ইউ' পিকে নিয়ে তিনি বাম- 
ফ্রন্টের অন্তান্ত শরিক *বিশেষ করে দি 
পি এমের সঙ্গে রাজোর স্বার্থের দাবীতে 
আন্দোলনে নামিল হবেন। 

অনেকেই হৃরতবানকে ববিয়ে 
সুকিয়ে এই বাতা থেকে সরিয়ে আনার 
চেষ্টা করছেন, কিরন রতবা! তার 


সঙ্গান্ু পূর্বতন কইতে রাজী নয় 


নব ইতিহাগ ৰচিব মা 


ভরীপতি নন্দী 


অতঃপর একবিংশ শতাবীর পথে 
উন্নচ্ছনের আরেকটি প্রকল্প রচিত হতে 
চলেছে | এবারে জাতীয় শিক্ষানীতি 
প্রবর্তন ! নবীন পরগন্থরের দ্যোতি- 
ছ্ছটায় যে সন্ত মহল পুলকিত, 
আহলা দিত, এবারেও তাদের প্রত্যাশা 
অনেক। একদা অখ্যাত কোনও এক 
দির ইন্ছলে'র টুইঙ্কল টুইবল লিটল 
্টার' কালচারে বলীয়ান ভবিস্তং 
প্রজগ্নটি যে কিরূপ অনন্ত প্রতিভার 
অধিকারী হতে পারে তার প্রোটো- 
টাইপ, (prototype )-একখানা 
নয়, দু'খান! নয়, তিন তিনখানা_-তো 
চর্মচঙ্গেই দেখতে *গাওয়া যাচ্ছে। 
আহা! ব্ৰচ্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর-তিনে 
মিলে একেশ্বর--দূন' সংস্কৃতির পর- 
মেশ্বর! বোষটন্‌ (8০4102 ) সংস্কৃতির 
“পাল্টিঘর fy 

বল! বাহল্য, ভারতীয় বোষ্টন 
সংস্কৃতির সর্বাধিনায়ক রাজীব গান্ধী ও 
তন্তু ‘গ্যাং অব. থ্রী’ ভারতীয় শিক্ষা- 
জগতেও নব ‘ইতিহাস রচনা'র দায়িত্ব 
ভার গ্রহণ না করে থাকতে পারেন 
নি। আদলে, “ইতিহাল পাঠ না 
করেই ইতিহাস রচনা”র যে দায়িত্ব 
রাজীব, গ্চ্চার নিজের সপ্ঠে তুলে 
নিয়েছেন, এ"শিক্ষা-বিপ্নবের দায়ি হটা 
তারই একটি খগ্ডাংশ তো বটেই। 
বস্তুতঃ, এ কাজ টও"কম্পিউট।র-গতিতে 
এগিয়ে চলেছে । আর ঘা একমালের 
মধোই ‘ফিনিশ ড, ওডদ্‌’ “রূপে নির্গত 
হয়ে আদবে ভারতের জাতীয় শিক্ষা- 
নীতি-খিয়োরী-সমস্থিত স্তা শন্তাল 
শিক্ষাশ্চীঁ-কেন্্রীয় শিক্ষা দপ্তরের 
অমাতাগণের দিবারাত্র অযান্তষিক 
পরিশ্রমের ফদলরূপে। 


সমস্ত বড় বড় ঘটনাই একটা 

পূর্বাভাস থাকে। দেখা যাচ্ছে, 
এ ক্ষেত্রেও তার বাতিক্রদ ঘটেদি। 
দেখে শুনে মনে হর, শিক্ষাদীক্ষার 
ক্ষেত্রেও একটা সর্বভারতীর শিক্ষা- 
পদ্ধতি ও শিক্ষান্থচী চালু হতে বাচ্ছে-- 
অবশ্তই 'জাতীর সংহতির’ নামে 
নিবেদিত হরে। আবার এটাও বলা 
চলে বে, 'বোষ্টনী' কালচারের ভার তীয় 
অপত্রংণ এহেন 'দূনী' কালচারের 
দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা কিংবা জাতীর 
সংহতির বূপরেখা যথেষ্ট পরিমাণে 
স্বাভাবিক হতে পারে না। হয়তো 
এ কারণেই জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধাতি 
ও শিক্ষান্থচীর প্রধান অবলগ্ঘন ও উপ- 
করণ রূপে কম্পিউটার, হিন্দি ভাবা ও 
ভারতী অধ্যাগ্ববাদ ইত্যাদিকে এরা 
বেছে নিতে পাবে, তেষন আশঙ্কা 
দেবা দিয়েছে। 


শোনা যাচ্ছে, আগাদী ১৯৯০ সালের 
মধ্যে ভারতের বিভিত্র স্থানে সর্বঘোট 
অন্তত; দুই লক্ষ ইদ্ুলে বিলেত থেকে 
আমদানী করা কম্পিউটার মারক্কং 
শিক্ষাদানের একটি প্রকন্ন চালু হতে 
চলেছে। জান! গেল, হিন্দি ভাধাকে 
সারা ভারতের ইস্থলগুলিতে একটি 
অবস্ত-পাঠা ভাযারূপে চালু করার 
একটি কেন্্রীর পরিকল্পনাও রয়েছে 
(টিভির পরিবেশনায় ইতিপূর্বেই 
গরিকমিতরূপে আলিক ভাষাসমূহকে 
কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে হিন্দির 
মাধামে)। আরো জানা গেল, 
ভারতীয় দূরদর্শন ইতিপূর্বেই একটি 
দীর্ঘ প্রকল্প নিয়েছে দৃরদরশনের পর্দার 
রাঘায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন 
খণ্ডের ও বিভিন পর্বের 'দিরিজ' পরি- 
বেশন করার এনং তদৃপরি ‘পৌরাণিক 
্রুষ্চ লীলা'কে খণ্ডে খণ্ডে পরিবেশন 
করার-_অবশ্থাই লোকশিক্ষা পরিকল্পনার 
এক একটি আবশ্যিক অঙ্গ রূপে শ্বদেশ- 
বাদীর অন্তরে অগ্থরে ‘বর্গ সত্য জগং 
মিখা'র অমর বাণী গেথে দিতে। 

এ নবজাত বিষ্ণশৰ্নাগণের শিক্ষা 
দীক্ষা সম্পকীয ধ্যান ধারণ। গুলি 
অবস্থাই শাহত সন্দেহ দেই_'দারং 
তথা গ্রাম অপাগ;: ফয়:।” কেতাবী 
মাল-মশলা উপকরণাি অধিকাংশই 
ফন্ট, শিক্ষককুলের শিক্ষণ-পন্ধতি 
অভিজ্ঞত! “ফ্ত:, অতএব “অপান্তঃ' 
অর্ধা২ পরিতাজা। তং পরিবর্তে 
কম্পিউটারযঙ্ এ যুগের বিজ্ঞান ও 
প্রবুকিবিগ্ঠার ‘নারং' অতএা অবশ্যই 
‘গ্রাহম্‌ 

তবে কিনা, ভারতের অধিকাংশ 
ইস্থলেই বিহাং সরবরাহের বাবস্থা তো 
নেই-ই, অদূর ভবিয্বাতেও সে সম্ভাবনা 
নেই। ততোধিক পরিতাপের ও 
লঙ্দার ঘটনা এই ঘে, অধিকাংশ 
ইঞ্ছলেরই পাকা ঘরদোর, পাকা ছাদ 
এমন কি প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ার 
বেক্কও নেই, একটা ভাল লাইব্রেরী 
তো প্রায় বিলাদ সামগ্রীর সাহিল। 
কিন্তু এসব খবর কে রাখে? খবরে 
প্রকাশ, কেন্ত্রীয সরকার তার কম্পিউ- 
টারী শিক্ষা প্রকল্পের প্রাথমিক এক্স" 
পেরিমে্ট পধায়ে সারা ভারতে এমন 
২৪০ খানাও ইস্থুল জুটাতে পারেন নি 
বেগুলিতে বিদ্বাং সরবরাহ নিয়ত 
অব্যাহত থাকে, যেগুলি ধূলিকপামুক্ত 
পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। 

'আর কম্পিউটারী শিক্ষা-শিক্ষণের 
সফল ? খোন্‌ যাকিন মূলুকে, অর্থাং 
কম্পিউটাবী শিক্ষা-শিক্ষণের মহা- 
তীর্ধেই, এর ফলাফল এই থে, উচ্চতর 
!বক্ষায় যনোনন প্রাণী হাত্রছারীদের 


জন্তু দেদেশে দে যেধা-পরীক্ষা বা 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই আগন্ট, ১১৫ 


মেরিট সেন্ট অশষ্টিত হয়, তার প্রন 
দশটি স্থানের অধিকাংশই হিদেশ থেকে 
আগত ছেলেদের দখলে যায় । আরো 
লক্ষণীয়, বিগত প্রায় পনের বছরের 
মধ্যে কোনও মাকিনী ছাত্রীই প্রথম 
দশজনের একজন হতে পারেনি এবং 
ফেলের ক্ষেত্রে শতকরা হারও মাকিনী- 
দের ক্ষেত্রে দর্বাধিক। আর অতশত 
বথায়ই বা কাল কি? আমাদের 
দন আর ইটন-মার্কা ই্রতিহধারীগণই 
খা কে কতবড় বিস্তাসাগর হতে 
পেরেছেন সে খবরই কি আর খুব 
একটা চাপা আছে? 

তবে কি না, যারা নিজেদের 
রিস্যাদাগর রূপে ভাবতে শিখেছে 
তারা সাগরের মতই উদার চিন্তে 
আকাশে বাতাসে আপন বিদ্যা শিক্ষার 
মেঘবাস্প ছড়িয়ে দেবেই, সমগ্র ছথণ্ডে ॥ 
বিষ্যাবৃষ্টির বর্ষণ ঘটাবেই। 

ছিন্দির মাধ্যমে জাতীয় সংহতি 
রচনার বেস্ত্রীর 'প্তাশন্তাল প্রোগ্রাম" 
উগ্যোগটির বাস্তব মূল্যায়নের মধ্যেই 
উগ্োস্তাদের মূঢ়তা ও জাতীয় সংহতি 
সম্পর্কে তাদের বিকৃত ধান-ধারণার 
পরিচয় পাওয়া যাবে। আ?রক 
ভাঘাগুলিকে, অর্থাং অহিন্দিভাদী 
মান্গবের মাতৃভাষা গুলিকে কোণঠালা 
করে আর যা-ই ছোক্‌ জ]তীর সংহতি 
হয় না। স্থল স্তরে হিন্দি তানাকে 
সর্ভারতে আদশ্ব-পাঠ্য রূপে চালু" 
করতে গেলেও ব্যাপারটি অন্ত্ূপ হতে 
পারে না। আর হিন্দু অধ্যাযঘখাদ ? 
বটেই তো, বানর কুলের রামভ্তির 
আদর্শ, কৌরব সভার দুয়া খেলা, 
ছৌপদীর বন্ধহরণ, প্রধের বৃন্দাবন 
লীলা, গীতার ‘মা ফলেষূ কদাচন' 
ইত্যাদি আদর্শ শিক্ষা যে বোইনী 
কালচার, দূনী কালচার ও কম্পিউটারী - 
এলিটী কালচারের সঙ্গে বন্ত-মাংদের 
মত সম্পর্কে বিজড়িত। দে জ্ঞানটুকু 
না খাকলে কি আর “ইতিহাস পাঠ 
না করেই ইতিহাস রচনা”র কানে 
হাত দেয়া যার? আমাদের জাতী 
শিক্ষার নববিধান প্রণেডাগণ এপ 
জেনগশ্থির অধিকারী হয়ে তবেই না 
এ সারসত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন যে * 
ইতিহাস পাঠ নয়, পৌরাণিক আদশ 
বলেই একবিংশ শতান্ধীতে আদর্শ 
ইতিছাল স্বষ্টি সম্ভব অপিচ, "এক 
ধর্ম-রাজ্য পাঁশে খণ্ড ছি বিক্ষিপ্ত 
ভারতকে বেঁধে দেয়া” বা সংহত 
করাটাও এ পথে সম্ভবগর। খানিকটা 
ঘপ্রাসছিক হলেও এখানে পশ্চিমবঙ্গের 
কং-ই সভাপতি প্রণব মুখুক্ের একটি 
উদাহরণ ম্মরণী়। একদা অধ্যাপক, 
তৎপর ভারতের অর্থমন্ত্রী চ কেন্্ীয় 
ক্যাবিনেটে “নাম্বার টু' চ, প্রদুধন্যে 
এই দেদিন চু'চূড়ায় এক ৃষক-এমিক 
সমাবেশে আবিষ্কার করলেন খে, 
পেনিসিলিন দিয়ে টাইফয়েড রোগ 
সারানো যায! 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই আগস্ট, ১১৮৫ 


নানা বিষয়ে রাষ্ট্রপতি এব? 
প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ 
এখন আর গোপন নয় 


রাষ্ট্রপতি গৈল পিং এবং প্রধান- 
মন্ত্রী রাদীব গান্ধীর মধ্যে মতবিরোধ 
এদন এক পর্যার গেছে ঘে এখন আর 
তা গোপন নেই। এর আগে 
“ব্যাপারটা এমন কিছু নয়" বলে 
চায়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও দিল্লীর 
রাজনৈতিক মহল এখন প্রান্তে দুই 
প্রধানের মতবিরোধকে অ:র অদ্বীকার 
ত করছেনই না, বরং সম্প্রতি এ 
বিরোধ যে আরও বেড়েছে এমন 
ইঙ্গিতই করছেন। 
রাষ্ট্রপতি ভন থেকে একটি 
বিবৃতিতে গত ৪ঠা জুলাই রাষ্ট পতি 
ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মনোমালিক্সর 
খবর দিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বা 
প্রকাশিত হয়েছিল ত| অদ্বীকায় কর? 
হয়েছিল। কিন্তু সে সময় অন্তত 
দিল্লীতে এই বিবৃতিকে পুরোপুরি কেউ 
মেনে নেয় নি। কারণ ইতিপূর্বে এমন 
কতগুলি তথা জানাঙ্গানি ছয়ে পড়ে 
ধেরাষ্ট পতি ভবনের বজবা গ্রহণ বর! 
মুষ্থিগ ছিল। তবে সে সময -ধা 
কিছুই মতবিরোধ হয়ে থাকুক না 
কেন, তা ছিল একবারে সাময়িক 
এবং আশ! ছিল যে দুজনের মধ্যে 
মষ্দক নিশ্চয় আবরসোহার্দ৷পূর্ণ হবে। 
আর এ দুই পদে আগে ধার। আসীন 
ছিলেন তদের মতই ওরাও 
পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং 
ম্বালিয়ে নিলে চলবেন । 
একথা আজকে অনেকেরই 
জান! যে এর আগে এ দুই পদে 
ধার! ছিলেন তাদের মধেঃ মাঝে 
মাঝে মতবিরোধ দখা দিয়েছে। 
তবে তা তখন তখনই প্রকাশ হয়নি 
তেমন ভাবে। হয়ত অনেক পরে তা 
জানতে পার] গেছে। ফিন্ত বর্তমান 
ক্ষেত্রে এই দু্নের মধ্যে সম্পর্কের যে 
অবনতি হয়েছে তা প্রকাস্তে আলো” 
চিত হচ্ছে। দ্ি্রীর ফোন কোন 
পঞ্জিকা এপ্রিলের এখন সপ্তাহে এ 
বাপারটিফে ল্রেফ ওদব বলে রটনা 
করে। কিন্তু ঘা প্রথমে ওদব মনে হয় 
তা পরে আরাদেশের সংবাদপজে 
নানান বি কেঁর কুটি করে। তারপর 
&ঠা জুলাইয়ের রাষ্ট্রপতি তবনের 
প্রেণ নোটটি লেকের মনে বিশ্র্তি 
কাটাতে পারে নি, বরং সন্দেহটা 
আরও বাড়িয়ে তোলে। 
এরপর গত ২ শে জুলাই দিল্লীর 
হিন্দুস্থান টাইমদের” এক সংবাদে এ 
পাত্রকার একজন প্রনীপ লংবাণদ1তা 
খখেষ্ট দায়ির নিঠেই লিখেছেন তে 


পাঙ্ছাহের ঘটনাকে বেজ্জ কণে রাষ্ট্র 
পাত ও প্রধানমন্ত্রীর মধো মতবিরোধ 
দেখা দিতেছে । তিনি পরিষ্কার 
জানান খে রাদ্ধীব গান্ধী ও মন্ত 
নক্কো্ালের মধ্যে বৈঠকের দিন এমন 
ভাবে স্বির ঝরা হয় ঠিক খে সময় 
রাষইপতির রাক্ষধানীর বাইরে ধাওয়ার 
কথা আগে থেকে স্বির ছিল! যে 
কোন কারণে হোক, দেই বিশেষ 
সংবাদদাতা আরওলেখেন, প্রধানমন্ত্রী 
ধারণা হয়েছিল যে পাঞাবের প্রশ্নে 
রাষ্ট্রপতি ঘেন অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করছেন যা কিনা একদিক দিয়ে 
শহস্ক্ষেপের” পায়ে পড়ে। 

এওঁ সংবাদদাতা আরও জানান 
থে প্রধানমন্ত্রীর এই ধরলের মনো, 
ভাবের দরুন বেশ কিছুদিন থেকে 
ডিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পারাবের প্রসঙ্গে 
কোন পরামর্শ এড়িয়ে গেছেন । সন্ত 
লঙ্গে।ঘালের সঙ্গে যে ঘে প্রশ্নে 
মীমাংদ! হয় দে বিছিয়ে প্রধানমন্ত্রী 
রাষ্ট্রপতিকে কিছু আগে জানান নি, 
আলোচনাও করেননি। রাষ্টরশ্তি 
সেদিন দক্ষিণ ভারতে ছিলেন এবং 
তার পূর্ব নির্ধারিত কর্মন্কচীর পরি- 
বর্তন করে প্রায় তিনঘণ্টা আগে 
রাজধানীতে এনে পৌ ছালেও প্রধান- 
মন্ত্রী তাঁকে কিছু জানানো বা তীর 
তার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয্নোজন 
মনে করেন নি। 

উপরে উল্লেখিত সংবাদে পরি- 
বেশিত তখ)টি ঘথেষ্ট পরিষার। তা 
সত্বেও সকলের ধারণ! হয়েছিল থে 
এই দুই প্রধানের হধো যনোমালি্ 
কেবলমাত্র পাঞ্জব সমন নিয়েই 
আর প্রথাগত ভা, প্রধানমন্ত্রী এই 
প্রশ্নে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে 
বাধ্য নন একথা শবাই ভেবে 
নেযস। জার তারপর রাজীব লঙ্খো- 
স্নাল চুক্তিতে যেমন লাধারণভাবে থে 
অহকুপ পরিবেশ সুতি হয়েছিল বিভিন্ন 
রাজনৈতিক মহলে তাতে এই 
বিরোধের প্রশ্ন চাপা পড়ে ধায়। এ 
লিখে আর মাখ| ঘবামায় নি কেউ। 

কিন্তু কেদিন ঘেতে ন1 যেতেই 
আবার নতুন করে বিতর্ক শুরু 
হয়েছে। ধন] বরাবরই পাঞ্জাবের 
প্রশ্নে গৈব সিংঘ্ের বিশেষ আগ্রহের 
খবর রাখেন তীর। লক্ষ করেন যে এই 
চুকিকে স্বাগত জর নিয়ে তিনি কোন 
মন্ত: করেন নি। এ ব্যাপারটা 
অনেকেরই কাছে রঃস্তঞ্জনক 
গোলখেলে যন হয়ছে 


এবং 


এমন নয় 


থে হিলি পাঙ্তাতের প্রচক্গে ইতিপৃবে 
কোন যভাঙ্ত গ্রকাণ করেন নি। 
বরৎ “অপারেশন বারের” পর তিনি 
দৃরদর্শনের পর্দায় এলে প্রকান্তে সর- 
কারের কাদের জোরালো সমর্থন 
জানান। অভি সম্প্রতি ১০ই জুই 
বিশাখাপটনদে এক ঘভায় শিখ সপ্র- 
দায়ের এক মুষ্রিমে্জ জ্বী মনোভাবা- 
পয বাক্কির কার্ধগ্লাপকে নিন্া 
করার জল) ডাক দেন। এদের কার্য- 
কলাপের ফলে গোট। শিখ ॥ প্রদাদের 
উপর সন্দেহ উৎপাদন হয়েছে এবং 
অপবাদ এনে পড়েছে একথাও 
তিনি স্মরণ করিঘ্ে দেন। তিনি 
আরও বলেন থে গুরুত্থারগুলিতে অস্ত 
শস্ত মজুদ করা এবং আসায1িক 
জীবদের আশ্র/ দে ওযা) উচিত নয়। 
এর পরেও রাষ্ট্র-তি কেন রাজীব" 
লঙ্গোয়াল সমঝোতার ব্যাপ'য়ে একে- 
বারে নীরব আছেন এই প্রশ্নই দিজীতে 


আলোচি? হচ্ছে । বিশেষ সরে ধন 
২৮শে ছুলাই মাত্রাঞ্ডরে গ্ররুনানক 
স্থলে শিখদের এক্স সমাবেশে এই 
প্রস.ঈর অবহারণা করার একট। 
হুধোগ এদেছিল। 


তবে একপাও বল! প্রয়োজন যে 
সরঙগার়ের প্রতিটি ক কপাপের প্রতি 
রাষ্ট্রশাত প্রকাশ্যে স্বাগত চ্গালিম্ে 
বিবৃতি দিতে বাধা নন। এদিকে 
প্রধানমন্ত্রীর থাঁন্ঠ মতল থেকে বল! 
হয় যে এমন একটি ওতবপূর্ণ যনে 
তার মন্তবোর তাৎপর্য অনেক-বেশী। 
এক্ষেত্রে নীরব থাকা সকলের নভে 
পড়ে। তবে পাঞাবের প্রশ্ন তাকে 
ঘে ভাবে এড়িয়ে আনাপ আলোচন! 
সমঝোতা হ্ছ তাতে তার মনে মনে 
অভিযান হওযা ব] অমস্ত্ট হওয়া হয়ত 
অন্বাভাবকি নগ্ন। দেগন! প্রকাপো 
কোন বি$তি ন! দেওয়াই রাষ্ট্রপতি 
মঠিক বিবেচন। করেছেন। 


কিন্তু কলকাতা এদে পেল লিং 
সংরক্ষন নীতি অন্পর্কে এমন একটি 
মন্ত" করেছেন ঘা নিয়ে রাঞনগতিতে 
আলোডন হয়েছে খুন | তিনি বলে- 
ছেন ঘে তপশীন জাঠি ও উপছ|তির1 
বর্তমানে সংরক্ষণের যে সম? হুযোগ- 
স্থবিধা পেয়ে আদছে তাকে আরও 


॥হিন॥ 


প্রসারিত করা উচিত। বর্তমানে এই 
গশ্ব লিঘে ঘপন নানান রকমের 
ৰাগবিতপ্তা চলছে এবং কোন ক্টোন 
ক্ষেত্রে বহ রক্রপাত হয়েছে গেগানে 
এমন পরিষ্কার মত প্রকাশে অনেকেই 
বিশ্যিত। গুদ্রৱাটে ত সরকার তার 
পূৰ্বদিষ্ধান্ত স্থগিত রাখতে বাধা হয়েছে 
বন্ধ হাঙ্ামার পর। আদার কণ্রেক্টি 
বিয়োধী দল সংরক্ষণের পক্ষে সনদে! 
লন করার হুমকিও দিয়েছে। অন্ত 
কয়েকটি দন আন্দোলন করছে 
সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। 


অথচ রাদীব গান্ধী মূখে চাইছেন 
বে এই প্রশ্নে একটা জাতীয় মহমত 
গড়ে তোল। গ্রয়োজন। সেই পরি- 
প্রেক্ষিতে রাষ্্রগতির *ক্ষে একটি 
বিশেষ মত অবলম্বন করে বিবৃতি 
দেওঘা। মোটেই উচিত হয়নি এমন 
কখ। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিঠমহল থেকে 


প্রচার কর] হচ্ছে। 


পার ছাড়া, অনা প্রশ্নে এমন 
প্রশ্থাঙ্ক মন্তব্য এট ছুই প্রধানের মধ্য 
মতবিরোধকে প্রকট করে দিচ্ছে 
নিশ্চয় ॥ এই প্রসঙ্গে ইদত্তীব রেডিডয় 
সঙ্গে ইসল সিংয়ের 
তাংপর্ধপর্ণ। 


মোলাব!ৎ 


এলাহবাছে পুলিশ গরীব লোকদের 


নানাভাবে নাজেহান করছে 


এলাহাবাধের পুলিশ টাকা আদায় 
এংং নিছেদের পাশবিক প্রবৃত্ত 
চরিতার্থ করার জন্ভ গরীবদের সব 
সময় নাজেহাল করে। সম্প্রতি জানা 
গেছে এমন দুটি ঘটনা থেকে একখ! 
বুঝতে অন্থবিধ। হগ ন1। 

ছুটি ঘটনার একটি ঘটে কে|তো” 
য়ালি থান।র দক্ষিণ মাদাকায় এবং 
দ্বিতীয়টি ঘটে কান্টনমেণ্ট খানার 
রাজগুরে। 

জান] যাগ ঘে, ২*শেছুন রাত্রে 
দক্ষিণ মালাকার পুলিশ ষ্াড়ির কিছু 
পুলিশ মিদেল নুযমা নামে এক 
বিবাহিতা মহিলাকে বলপূৰ্বক 
ফোতোর!লিতে নিয়ে যেতে চায় 
এই অছুহ৷তে ষে, তাকে অন্ত জায়গা 
থেকে ছুদলে আন! হয়েছে । 

অভিযোগ হে ওঁ রাতে দক্ষিণ 
মালাক। ফাড়ির 
ইনচার্জ ছুজন কনষ্টেধল লঙ্গে নিয়ে 
রেগওয়ে লাঃনের কাছে হারা তাল 
নামে এক শ্রমিকের বাড়ি হান এবং 
তার পুত্র ছগদীশের গতিবিধি 
সম্পর্ক ধোথ্খবর নেন। 


হীরারাল এবং তীর তরী পুলিশকে 
বলেন যে, ভগদী+ গত দুবছর 
দিলীতে বমৰাস হব্রহে। কিছু পুলিশ 
একদা নিখাম বরে না। 





সাব-ইঙ্গপেইটর 


কিছুক্ষণ পরে সাব.ইন্সপে্টর 
সুষমার দিকে অঙ্গন নির্দেশ করে 
বলেন যে, তাং এক ছুপলে 
এদেছেন এবং বেশ্যাবৃত্তি করানোর 
জন্ত আটকে রেখেছেন। 

যদিও হীরাদাল ও তার স্ত্রী 
পুলিশকে বলেন মেচেটি তার বন্যা, 
তার বিয়ে হপ্পেছে লক্ষ্বৌয়ে এবং সে 
ছুটি সন্তানের জননী পুলিশ সেদব 
কথ! বিশ্বাস করে ন1। স্যার 
স্বামী রাজ্ন্লেও সেখানে উপস্থিত ছিল, 
কিন্তু সেও পুলিশকে বিশ্বাস করাতে 
পারে না খে, সুষমা তার আইন” 
সঙ্গত বিবাহিত স্ত্রী এবং তারা কদিন 
আগে লক্ষৌো থেকে এলাহাবাদ 
এসেছে । 

জানা গেছে, পুলিশ হখন 
স্থযযাকে [ন্ধে দক্ষিণ মালাকা 
করসিংয়ের দিকে এগোগ্ তখন এ 
এলাকার কিছু বানিম্দ। মেয়েটির পিত1 
মাতা সহ দেখানে পেঁছদ্র এবং 
তাকে ফিরিয়ে মানে। 

ছুএকদ্রিন পরে হা তার 
স্বামীর সঙ্গে লক্মৌ চলে ঘায়। 


এ অঞ্চলের বাশিন্দাদের অভি- 
ধোগ ঘে, দক্ষিণ মালাক। ফ'ড়ির 
পুলিশ বাধে তাদের কলোনীতে 
আসে এবং নিজেদের বাড়ির সামনে 


ঘুমন্ত মানুষদের ঝাকুণি দিয়ে 
জাগিয়ে অবান্তর নব প্রশ্ন করে। 

গত কয়েকমালে এ অঞ্চলে হয 
চুরির ছুটনণ ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ 
কখনও সেসব জিনিদ উদ্ধার ফায়ার 
চেষ্ট। করেনি। 

রাজপুরের ঘটনাঘ জান হায় ঘে, 
মাদ দেড়েক আগে কিছু পুলিশ 
সঘাজ্জ বিয়োধীদের সহায়তাঘ্ এক 
রাতে দৃইর রোড ও হিপ্টো রোডের 
মংযোগঞ্জল থেকে এক বিবাহিতা 
মহিলাকে এক অজানা জায়গায় 
জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে দুদিন 
আটকে রাখে এবং তার সঙ্গে 
অশাদীন আচরণ করে। 


দর্পণ 


॥ চদার ছার ॥ 
বাৰিক ৩* টাক! 
যা্মাহিক ১৫ টাকা 
ভ্ৈদাসিফ ৭॥ টাকা 
ঙ 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন 





কলকাতা-১৩ 





॥চার॥ 


গ্রামের নাম 


চকা কয্রামপুর 


এ এফ কামর দিম জম 
প্রায়ই রা গ্রাম্রে আম্ধের: অভি- 
তাদের 









ত জানতে, 
না তে 


উদর মহল 
থেকে বরাদ্দ করেন: তাঁদের কানে 
পৌঁছায় না গ্রামের ছধ দুর্দশার: কথা। 
পঞ্চায়েত গঠিত হবার সপর্ী পক্ধারেতের 
মাধানে গ্রামের মানবের প্রতিনিধিত্ব 
থাকার সুযোগ হওয়ার পরেও যখন 
একই বখা একই অভিযোগ শুনি, 
তখন আশ্র্থ লাগে । ব্যাপারটা স্পট 
করে বলতে বলি তীরা বলেন 
আমাদের গ্রামের প্রতিনিধি পঞ্চায়েতে 
গেছেন ঠিকই কথা তবে আমরা 
ক্ষমতায় নেই । আমাদের দল ক্ষমতায় 
নেই। তাই আমাদের গ্রাথই থাকে 
অন্ধকারে। এ এক অস্তৃত সমস্তা । এ 
সম্ার সমাধান বলতে গেলে নেইই। 
যে পার্টি পঞ্চায়েতে ক্ষমতা দখল করবে 
দেই পার্টির লোকজনকে সুযোগ স্থবিধা 
নেবে। ঠেকাবে কে? 

এশরের গ্রামের নাম চক কৃঞ্চ- 
রামপুর। এ গ্রামের বেশ কিছু গোক 
থাকেন বোদ্বাই এবং অন্যান্য শহরে। 
কাজ দোনা পালিশ। টাকা পয়দাও 
আছে মোটারুটি। হুগলী জেলার 
চণ্ডীতগা এক নম্বর ব্লকের গ্রাম চক 
কারানপুর॥ নবাবপুর গ্রাম পঞচা- 
য়েতের অদীন গ্রাম! দুন্ছর আগে 


এই গ্রাম পক্কাঘ়নেতের প্রভাবশালী এক- 
গরীব দরদী নেতা ও ক্ষমতাশালী 
নাস্তকে এক কেজি সন্দেশ কিনতে 
দেখে চমকে উঠেছিলাম । ছেলেরা 
রোজ- বাঁধনা ধরে! কেরি খানেক 


তো *কিডেই হয়। ভদ্রলোক 
অবসর হেরে গেছেল। শাক লতাপাতা 
'আর'চন্চড়ি খাওয়া এ পন মাক্ষযটিকে 
জিআাসা! করতে হচ্ছে করে ছেলে- 
মেয়েদের জন্যে এখনও কি ঠেলী এক 
কেজি মিষ্ট নিয়ে যান? দুবেলাই কি 
মাছ পাতে পড়ে 1? 

চক কৃঞ্চরামপুর গ্রামের লোকসংখ)া 
প্রায় দুই হাজার। একটি সমবায় 
সমতি তৈরী হয়েছিল কৃষি মেচ 
সমবাছ। বর্তমানে বন্ধ। গ্রানের দক্ষণ 
দিকে গুড়গড়িপোতা গ্রাম, দুধ কলদী 
গ্রাম। পশ্চিম দিকে বেটেখাল। খাল 
পার হলেই আলীপুর গ্রাম। পুবদিকের 


গ্রামের মাঘ ছিউপুব্র । উরে কু 
প্রামপুর | স্বাগারক্ষার ব]াপাবে তেমন 
স্ৃব্যবস্থা কোথা? স্বাস্থাকেন্্র 
আইয়াহ। কমপক্ষে দশ মাইল দূর। 
গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। টিউবওয়েলের 
সংখা! দশ। বের ভাগই অকেজো! । 
ডাকঘর রুফহামপুরে। ব্যক্তিগত 
মালিকানার ১৪টি স্বালো বর্তমান। 
আবদুল খালেক তরুণ কৃষিবিদ। উচ্চ 
ফগনসীল ধানে অগ্রগতি দেখিয়ে বেশী 
ফলনের অন্ত চ্তীতলা এক নম্বর ব্লক 
থেকে পুরস্কৃত হন) সাক্ষী ছিলেন 
এন্ত নর প়ারেত সমিতির কাজে 
নিঘুঝ কহি প্রবর্শক 'বিমল দত্ত! চক 
কক্করামপূরে প্রাইঘারী স্থল আছে। 
তবে লোকসংখ্যা অন্তপাতে বিবেচনা 
করলে আরও একটি প্রাথমিক বিস্তালয় 
স্থাপন করা দরকার। গ্রামে ছুটি ছোট 
মাদ্রাদা আছে। চক ক্রঙ্ণরাযপুর 
উত্তর পাড়ায় বাদ জামাগউ দীন 
খায়ের । অনেক খোজ্রখবর রাখেন। 


এত বড় বিশাল মুসলমান প্রধান গ্রামে 
গ্াছুয়েট খুজে পাওয়া যায় না। 
শিক্ষিতের হার খুবই নগণ্য। মুসলমান 
গ্রামবাদী মাত্রই শিক্ষার প্রতি 
উন্নাদীন। 


দখনি॥ এবার, : ১ই আগন্ট, ১৯৮৫ 


গ্রামের নাম কল্যাণবাটি 


ডগলি জেলার অতান্ত অবহেলিত 
একটি গ্রাঘের নাম কঙ্গাণবাটি। 
শ্রীরামপুর মহকমার কল্যাণনাটি গ্রামের 
লোকসংখ্যা হাছারের মত। গ্রাম- 
বালী অনেকেরই অভিমান, এ গ্রাম 
সম্পর্কে লোকজন তেমন খোদ খবর 
রাখেন না। এমন একটি গ্রাম আছে 
তাও জানেল না। 

কঙ্গাপবাট হুগলীর চণ্তীতল। 
থানার অন্ত তি গ্রাম গ্রামে ঢুকতেই 
জ্মপান। মশাট ধীতপুর রোডের গা 
ফুঁড়ে বেরিয়ে গিরেছে সক রাস্থা। 
রাস্তার পাশেই কঙ্যাশবাট। হিন্দু 
মুসলমান সকলেরই . আধিক অবস্থা 
খারাপ। তফাৎ হলো হিন্দুরা ছেলে- 
মেয়েদের ল্লেখাপচ! শেখান, ধার দেনা 
করে মূদগ্মানরা ছো ছেলেকে জত্রীর 
কাছ, চামড়ার ব্যাগ সেলাই, শ্রমিকের 
কাজ করতে পাঠানপিগুকাল থেকেই। 
মুসলমানদের বেশ কিছু বড় বড় 
পুরনো পাকা বাচী দেখা যাঘ। 
বোঝা যা এককালে অবস্থা ভালো! 
ছিল। এখন সব শেষ। নগদ পঃ্রদা- 
কড়িনেই। শিক্ষিত লোকজন নেই। 


মুশিদাবাদ জেলায় বাউল ফকিরছের 


ওপর আক্রমণ 


মুলিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে 
বাউল-ফকিরনের উপর ধর্ধাক্ষদের হিং 
ও উন্মত্ত আক্রমণ চলছে, {প্রশাসন 
নীরব সমর্বক এই আক্রমণের. 
ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতাস্থ্িক 
নীতিকে পদদলিত করে ধর্মা্ধরা 
বিচার-অপঠান এসং শাহ্িগ্ধিন 
করছে__পশ্চিম্বঙ্গের  মুশিদাবাদে 
এভাবে জহান্র বর্বর রাজত্ব চলছে। 
১৪ই জুলাই *৮৫ রায়ে বাউল-ফকির 


সংঘের কার্যকরী সমিতির সন্ত রুল 
আমিনের সারগ]ছির বানস্থান ধর্ণান্ধরা 
পুড়িয়ে দেয় এনং জোর করে গোঁফ, 
বড়চুল ইত্যাদি কেটে ডাকে আগুনে 
পুড়িয়ে যারার চেষ্টা হয়। স্থানীয় 


গ্রেপ্তার করে নি। উপরন্ধ ক্ুহপের 
ভাইকে বড়ুয়ার যোড়ে পুলিশের 
প্রথয়ে ছুবুতিরা পচণ্ড মারধোর করে। 

ছলভিপুত, গাঠীনামা, জলঙ্গীর 
ফরাজীপাচা প্রতি এলাকা হিং 


জনদাধারণের বিরোধিত। ও হৃংক্ষেপের আক্রমণ চলছে বাউল-ফকির সম্প্রদায়ের 


ফলে রুল আমিনকে পুড়িয়ে মার! 
ঘায় নি। আক্রণকারী দুরৃত্তদের 
নামধামসহ বেলগাঙ্গা খানায় ডায়েরী 
করা হয়েছে কিন্তু পুলিশ কাউকে 
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উপর। ১২ই জুলাই '৮৫ তাং জলঙ্গীর 
ফরান্দীপাড়ায় বাউপ-ফকির সংঘের 
উদ্লোগে আলোচন! ও গানের অন্ম- 
ছানের আয়োজন কর! হয়। জনৈক 
আবুল বায়ি (বকে কাজ করে), 
কাউদার রহমান (স্কুলের দণ্তরী), 
আলোদার হোদেন (বাবল। করেন ), 
আদিল (পোস্ট অফিস কর্মী) প্রদুধ 
লক্কবণ্ছড করে ঘোদণ! করেন ঘে, 
এবানে বাউল ফকিরদের কোন অম্ঠান 
ক্রতে দেয়া হবে না'। এনং নদীয়া ও 
মুশিদাবাদ জেলার বিভিন এলাকা হতে 
সমবেত [ইন্দু-মসলমান বাউলদের তার! 
আক্রমণ করতে উন্নত হয়। বহরমপুর 
কুষ্চনাথ কগেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক 
শক্তিনাথ ঝাকে তারা আক্রমণ করে 
এনং খুন করার হি'আতায় ঝাপিয়ে 
পডে। স্থাশী জনগণ প্রতিরোধ করায় 
শক্চিবা। প্রাণে বাচেন। লোক- 
দাবারশের জিালা রাজা সরকার ও 
পুলিশ এইসব আক্রমণের সংবিধান 





সেল কেন] 


গুণ্কঠ 


কথা হচ্ছিল কলাণবাটির কান্ত 
দেনের সঙ্গে। বি, এ (অনাস? পরীক্ষা 
দিয়েছেন রবীন্ত্র ভারতী বিশ্বনিযালয় 
থেকে। সংক্ষিপ্ত সাক্মানিক। তিন 
ভাই। কমলাকান্ত সেন দ্জির কাজ 
করেন, প্রণীরকমার দেন াকুনী বি, 
ছি বিহারীলাল ইপটিটিউশনে হায়ার 
দেকেণারী পরীক্ষা দেবে। বাবা চাষ 
আবাদ করেন। 

কল্যাণবাট মাঠে ॥টি ভালো । 
গ্রামের উপর দিবে বাওয়া রানা 
বিদ্যুৎ গিয়েছে তবে ভিতরে বিদ্ধাং 
বায় নি। শ্আামহন্বর নিব দলিয়ানী 
বিস্ালয়েই গ্রাদের ছেলের! পড়তে 
শায়। বি এ পার্ট ওয়ান পাশ কমপম্্, 
ঘোষ বলেছেন কল্যাণবাটতে চাই 
একটি প্রাথমিক নিদ্যাবছ। গ্রামের 
আরও বারা পড়াশোনা! করেন তারের 
মধো' আছেন স্থণীলকুমার ঘোষ, ধ এ 
পার্ট ওয়ান পাশ । সুকুমার বধ 
বিএন দি, গোবিদ্দপদ ঠেঠে হায়ার 
নেকেগারী পাণ, অসিত শেঠ বিএ 
পা ওয়ান পাশ । মুদিখানার দোকান 
আছে। 

কল্যাণবাটাতে ছেলেদের অনেকেরই 
বাদ। দ্েলেপাড়ার দফতর পাকিথা 
তরুণ মংপ্তচাধী । অশোকনুছার টা 
হায়ার দেকেও্ডারী পাশ। গ্রাযে পেলার 
মাঠ রয়েছে। কলাপনাট পো 
ক্লাবের দ্বারা খেলা লা চলে। সম্পাদক 
শেখ আবদুল কাদের। সাংস্কৃতিক 
সংস্থা কলগাণধাটি কালীমাতা নাটঃ 
সমাজ । সম্পাদক হারাধন মালিক। 
গানবাদন।.খেথার ক্লাব আছে। গ্রামে 
ডাক্তার নেই। কল্যাপবাটির আমীর 
আলী মল্লিক ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে চা;যী 
করেন, বিএ পাখ। 

গ্রামবাসীর দাবি কল্যাণবাটি 
হোসেনপুর আড়াই কিলোমিটার পথ 
পাকা কর! হোক। কল্যাণবাটিতে 
ছর ঝছর ধরে একটি স্থল চলেছিল। 
কল্যাদবাটি, শ্রাথয়িক' স্থলের য্বীরুতি 
দেলেনি। শিক্ষক: ছিলেন শেখ সইনুল, 
বাহদের হানদরা,.স্থটিধত কৃ, নিমাই- 
চজ রায়,..গোবিন্বপদ শ্ঠে।' স্কলট 
সুকুমার ' পেঠের বহির্ধাটিতে অবস্থিত 
ছিল। কল্যাঁর্বীট গ্রামে পানীয় 
জলের সমস্তা তীর । গ্রামে চাই বেপ 
কয়েকটি জলের কল। হুগলী জেলা 
পরিষদে বাম নেতারা ঝগড়া না করে 
বেল গ্রামের প্রন্ৃত দরকারী এলাকা 
মিলিগার কল তৈরী করে পানীয় 
জ্বলের সমস্তা 





সমাধান করেন। 
আইয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কলযাণাটির 
সপ্ত কিশোর মালিক নিবিকার। 


বেচারার ক্ষমতাই নেই। 


সি 


দপণ ॥ শুক্রবার, ১৬ই আগন্ট, ১৯৮৭ 


সমাজতান্লিক সমাজে পু জিবাছের 
নঃপ্রতিষ্ট প্রগন্জে 


রিয়াুর রহমান 

বিধ্ধের এই দীর্ঘ সমগ্রকালকে 
সুবিবার ভঙ্গ তিনটি পর্বে ভাগ কর! 
চরে। প্রথম বা স্ুচনাপর্ব হচ্ছে রাষ্ট্র 
ক্ষত] দখলের ছ্ট প্র্ত'ত, অভিস্রত। 
অর্জন ও সংগ্রামের সেযত্ন। দ্বিতীয় 
বা বিজ পর্ব হচ্ছে বিজয় অর্জনেয় 
উত্তাল দ্বিনগুলে! | সীষ্টক্ষমতা পুরে'- 
পুরি দরখন পর্যন্ত পর্ন্যাথ কোনে! 
দশে এ পর্বটি মংক্ষিণড বাবার কোনো 
দেশে এ পর্বটি ঘ্বীর্ঘথ। পরের দেশ- 
ওলোতে, দেশব্যাপী ক্ষমতাদখলের 
আগে অংশবিশেষের ক্ষমা দখস, 
ক্ষমতাচু]তি, পুনর্দখগের এজটি দীর্ঘ 
প্রক্রিয়া ফেখ' ঘায়। বিপ্লবের শেষ ব। 
বিজয়োতর পর্ষটতে বিজয়ী শ্রেণী 
তার ক্ষম যাকে সুদংহত করে, ক্ষত 
ছাতদের পুনর্দখলের নস্তাবনাকে 
দিঘুল কোরে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন 
করে। শেষপর্বটি অত্যন্ত গরতবপূর্ণ। 
তবে প্রতিটি বিপ্রধের প্রান প্রশ্নট 
নিঃদন্দেহে রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন । রাষ্ট্র 
ক্ষমতাটি কোন্‌ শ্রেণীর হাতে আছে 
এটাই নির্ধারণ করে সবকিছু । বিজয় 
অর্জন হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের পথে বিপ্লবের 
প্রথম পদক্ষেপ। 


তবে একথাও এখানে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে, বিপ্লব হচ্ছে একট| অব্যা- 
হৃত প্রিয়া) সহঙ্গবোধা করার গল 
তিনটি পর্বে ভাগ কর! হলেও এ 
প্রক্রিঘ্ন'টি স্বধণ্ড। কান্দে 'মব্যাহত- 
ভাবে বিকাণমান পর্বতিনটি পরস্পরের 
সাথে মম্পর্চিত ও পরশ্পবের উপর 
নির্ভরশীল। একটি থেকে অপরটিকে 
পুরোপুরি বিচিপ্ন করে দেখাটা এক- 
পেশে ও যেধিক। 


একটা নির্ছিষ্ট্রেশে॥ নদান্রবাধস্থার 
পরিবর্তন থে বিপ্লবের, ষাধাষে ঘটে 
সেই বিপাকে তিনটি পৰে ভাগ কর! 
গেলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদর 
বিকাশের। বিচিন্ন স্তরে থাকে বলে 
বিশ্বব্যাপী নতুন সমাজ গড়ে ওঠার 
প্রক্রিন্নাটিকে একই তাবে ভাগ কথ! 
যা ন|। তবে ক্ষেত্রেও প্রস্তুতি, 
বিজয় ও হমংবন্ধকরণের বিভিন্ন ওর 
দীর্ঘ পরকিদ্থাটিতে লক্ষ] কর! যায় । 


কোনো একটি দেশে হি, লমগ্র 
বিশ্বের অয্যান্ত দেশগুলোর নম।্র- 
বাবস্বার উপর প্র? বিস্তার করে। 
লামন্ত যুগের অনু্রত ঘোগ'যোগ বাবস্থা 
ও বিচ্ছিনুত। দূর হার ছল পুঁজি- 
বাদী ঘুগে এবং বিশেষ হঃ পুক্ছিবাদের 
মুমূধ কাল বর্তমান সাত্রা্াধাদী যুগে 


এ কথা আরো বিশেদভাবে মতা। 


সাযাস্)ব!ঘ রূপে বিকশিত পু'্রিবাদের 
আমলটির একট উল্লেধঘোগ্য বৈশিষ্ট 
হছে তার বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক। 


লমাজতাত্রিক বিপিবের আগে হে 
নকল বিপ্লব ঘটেছে লেগুগে! সমাথ 
হুর এক্স বিশ্বব্যাপী নতুন সথাজ 
গঠন কয়৷ জররুণী ছিল না। বিন্ধ 
পু'ঞ্জিব'দী মমাজববস্থার মধ্য দিগ্ে 
মৃমাধব্য দ্বা এমনই এক পর্ধায়ে 
পৌ'ছে গেছে যে এ বাবস্থাকে ধ্বংস 
করে যে নতুন সমান্ধ গ:ড় উঠবে তা 
দেশ বা ভাতির ক্ষুদ্র গণ্ডে। মধ্যে 
আটকে থেকে বিকাশ লা করতে 
পারে না। সমাদ্তাস্বিক বিপ্লবের 
এই আস্তর্জতিক দিকটি ঘগাযধ 
উপলন্ধিহ অর্থ আবার এই নয় যে, 
একটি দেশে সমান্ধত্্র স্দস্ভা ! এর 
অর্থ হচ্ছে একটি দেশে কদিউনিডম 
প্রতিষ্ঠার কথাট। অর্থহীন । কমি- 
উনিজমের যুগে দেশ বা রাষ্ট, বা শ্রেণী, 
কোনোটির অঢিত্ব পাকতে পারে না। 
দে উন্নততর সমাহব্যবস্থা সম্পকে 
আলে!চনার আগে সমাজতান্িগ সমাজ 
সম্পর্ক স্বচ্ছুত! অর্জন আধিকতর 
জরুরী । 

আগের সকল বিপ্লবের সাথে 
সয্ধতাস্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্রের মধ্য 
কিছু মিল থাকলেও অমিনই বেশী। 
এ বিপ্লবের লক্ষ্য একেবারে ভি্। 
কদিউনিজম প্রতিষ্ঠার সেই লক্ষ্যে 
পৌ'ছানোর আগে, আগে! সকল 
বিপবের মতোই এ পিপ্পা গঠন করে 
এন একটা সমাজ যেখানে একট। 
বিশিষ্ট শ্রণীর শ।দনকে হটিয়ে সেখানে 
আরেক শ্রেণীর শাদন প্রতিষ্ঠা ঝরা 
হুয়। কিন্তু আগের প্রতিটি ক্ষয়ে 
শাসিত জনমাধারণ্রে তলনায় শালক 
শ্রেণী ছিল ক্ষুদ্র দংখ্যাদঘূ মংশমাজ। 
একট। সংখ্যালঘূ শাদক গোষ্ীকে 
পরাজিত করে তার জাগায় কটি 
সংখা'লথু গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা 
যারাষ্ট্রকমতাদ্ধস করেছে। নিদেদের 
স্বাথেহ যাখে নজতিপূর্ণগাবে রা 
বসকে চেপে নারি ছে। অর্থনৈতিক 
বিকাশের শ্বিট যাহা] অঙ্গম রে 
শামনভার গ্রহণের জঞ্ যোগ্য বলে 
এবং প্র-ঘাদনীঘ্ ছিল বলেই শাসিত 
সংখ্যাগুরু জনপাঁধারন এ সকল বিপ্লবে 
ঘোগ দিয়েছিল ভবিশ্য :-শাদক্ত্রেণীর 
পক্ষে অণবা শাস্তচাবে এ বিপ্লবগলে। 
মেনে নিয়েছিল । দংপ্যাগরিষ্ঠ পাপিত- 
দের ম'খে হিপ্রবের এই অষ্তাস্বিত 
স্পট? উপেক্ষা করনে এ কথ। 


হলা যায় এই দযন্ত দি ছিল সংখ] 


লঘূদের বিপ্রব। সমাঘতাস্ত্রিক বিপ্লব 
সংখ্যাগরিষ্ঠ শাদিতদের স্বার্থে সাথে 
পুরোপুরি সন্পফিত। এছ্রন্ত বাপক 
জনদাধারণের মৌন সম্মতি কিংবা 
নিপ্পহ অংশগ্রহণ হার। এ রিপন 
যম্পনর করা সম্ভব নয়্। নকল 
ণোধিতকে ও চ্যবন্ধ ন| করে, তাদের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এ বিপ্লব 
সফনভাবে সম্পন্ন কয়ার কথা তাই 
যায় না। সেন রাশিথার সর্বহাণা 
শ্রেণীর একনায়ক্বকে প্রত্ঠ্ঠি 5 হতে 
হয়েছে শুধৃধাত ভ্রধিক শ্রেণীর একতা! 
হিসেবে নয় বরং শ্রধিক কৃষকের 
মৈত্রী স্্পে। 


পুজিবাধ থেকে সামাবাদে উত্ত- 
রণের জন্ত একট পরিপূর্ণ এতিহাদিক 
যুগের প্র্নোজন। হঙুক্ষণ না এই 
যুগ পরিমাপ হচ্ছে ততক্ষণ পথস্ত 
শোধকর! তাদের পুনঃপ্রহিষ্ঠার স্বপ্র 
দেখে এবং এই স্বপ্নকে তারা পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার পরিণত ফরে।* 

লেনিনের এই কথাগুলোকে তত্ব- 
গতভাবে সংপোধনবাদীরাও বিভিন্ন 
সদনে স্বীকার করে নেঘ্ু। চোকো- 
মোভকিয়ায় রুশ পৈক্ট অহ প্রবেশের 
সংয় রাশিয়! দাবী করেছে, পুজি 
বাদের প.নঃপ্রতিষঠা ঠেকানোর জগ্তই 
নাকি তারা এ কাজটি করেছে। 
পোলাণ্ডে সামারক অ।হন জারা করায় 
সময়ও প্রায় একই যুক্ত দেখিয়েছে 
ক্ষবতাপীন শানক গোষ্ঠী । কাছেই 
একথা বল। চলে ঘে, সমা ডা’ 
দেশে পুঞ্বাদের পনঃগ্রতি্ার 
এভ্ভাবনাটি এক সে বূর্জে]ও। শ্রেণীর 
পক্ষ থেকে বাস্তর পণক্ষেপ নেওগার 
ব]।প।রটি কোনে বিতকিত বিষ নয়। 

তবে সং'শাধনধাদীর। তাদের 
বিভিন্ন রচনায় পূঃজিবণের প.নঃ- 
প্রতিষ্ঠার কায়ণকে কেংলমাত্র দেখে 
বাইরের লাষাত্র/বাদীদের যড়ধ্রচক্রান্ত 
এবং এপ্রেণ্টম্বের কাধকলাপ হিদেখেই 


দেখানোর চেষ্টা ঝরে। 


একটি লবাজতাহিক দেশে প্ণরি- 
বাছের পুনঃপ্রণঠি। ল'তর'গাগাদীদের 
আক্রণ, নপরোধ, যড়থ্র-চক্রান্ত, 
তাদের এগ্ন্টেের কার্ধগঞ্গাপ প্রভৃতির 
জন) হতে পারে একথা দত্য। কিন্ত 
মুদটি এখানে নয় । এসকল বাহক 
কারণ দফন হবার মন] বগুগত ভিত্তি 
ধদি সম্াহুন্যবস্থার মধে/ই না থাকতে। 
তবে ও সব কারণে মাটির পশ্চাদ- 
গমন »গং হতো না। 


সেই নকল পন্বগ £ হিভি বোঝার 
গুন) হমাজ্রহস্তিচ সাজের চরিত্রটি 
আমাদেরকে ভালভাবে বোঝ। প্রয়ো 
আল | আছ ই বল৷ হয়েছে, সমাজতন্ত্র 
আর কমিউনি্ম এক কপ] নগ্া 
সমাদতত্্র হচ্ছে ক্ষমিউনিজদে যাবার 
পথে একট! অন্তর্ব তাঁকালীন মাধ্যদ। 
পূঞ্জিবারের সকল বৈশিষ্টা এথানে 
শেষ হয়ে যায় না। সত্যিকার সমতা 
প্রতিষ্ঠার জনা দরকার হলে! এমন 
বাবস্থা গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক 
মাছব তার প্রয়োদ্রন পুরোপুরিভাবে 
মেটাতে পারবে। এডছ্রন] কমিউনি- 
জনের কালের যূন শিয়বটি হসো-- 
প্রতোকে দেবে তার সাধ্য হতো, 
প্রত্যেকে পাবে তারচাহিদ। অনযাধী । 


আর অ্যদিকে সমান্গতান্রিক 
সমাজে কোলে' উৎপা দৃক্ক পাবে যতটুকু 
এ+ দেবে দেই পরিমাণে । চে পরিমাণ 
শ্রথ দেবে ভার দদ্দিকারও সেই অনু- 
পাতে হবে৷ একটি মান মানদণ্ড 
শ্রব দিয়ে মাপা হয় বলে এ অধি- 
কারটিকে সমান অধিকার বলা হুদ্থ। 
কিন্তু লষান্ধে প্রত্যেক মাঘের আম 
দেঘার ক্ষমতা দমান নয। ফলে এই 
অধিকার বছাম পাকলে ত! প্রকৃত- 
পক্ষে অদমান শ্রমের অন্য অমমান 
অধিকার হয়ে ঘ:ঘু। 


শ্রব হচ্ছে এমনই চ্রিমিম থে তাকে 
মানদণ্ড হিসেবে ধর। হলেও স্থিতিকাল 
ও তীব্রতা দিয়েই তার লংজ্ঞ| নির্ধারণ 
করা ছাড়! অন্ত গে:নে! বিকল্প নেই। 
এর ফলে দমা তান্ত্রিক সম:গগে বিহি 
ধরনের শ্রমিকের শ্রমণক্তির মূ] সমান 
হতে পারে ন।। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের 
যূল] সমান হঘ্রনা। মানামক ও 
দৈহিক শ্রমের যূলাও হিপ তি হয়। 
ফলে উৎপাদকের আয়ও হয় অদমান। 

আবার একদিকে চাহিদ। অগ্ায়ী 
না পাওয়ার ফলে, এক শ্রেণীর উতৎ্পা- 
দকের আগ প্রয়ে!গনের তুলনাঘ ঘবেই 
হয় ন।। অন]দিকে কোনে! উৎপা- 
দকের চাহিদা যদি তুলনামূলকভাবে 
কম থাকে, কিন্তু বেশী কাদ করার 
ক্ষমতাবলে মে ঘি বেশী আর করে 
তবে তার পক্ষে সঞ্চদু কর| সম্ভব হঘু। 
এভাবে উৎপাদকদের একটি গোর্চি 
বিধান গল্পে উঠতে থাকে। 

উৎপাধনেহ উপকরণের উপর 
থেকে বাত্তিগত মাসিক।নাকে উচ্ছো 
করে পাষান্িক মালিফান। প্রশিষ্ঠিত 
করার মাধমে, পুঁতিবাদী সমাছের 
অসম দূর করে সমাক্ষতগ্র এক 
ধান এগিয়ে ৰাদ্র। কিন্কুতা দত্বেও 
এটি অসামাধাদী থেকে ঘাম। তবে 
শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রাই ক্ষমত। টিকে 
থাকলে, একটি মঠিও সর্বহারা রাঞ্র- 
নৈতিক লাইন বজ্জা্ থাকলে সমান- 
এই এগিয়ে খেতে থাকে সামাবাদী 
স্যর দিকে । এই গতিকে অব্যাহত 


॥ পা5)) 


ব্রাথার অস্থ দর্বহার। শ্রেণীকে অগশ্যই 
সমাগ্রতাত্তরিক সমান্ধের এই সমান 
(ঘা অন্তব্তর দিক থেকে অপমান) 
অধি্ারটিকে প্রতিনিয়ত বর্ব করার 
প্রচেষ্টা চালাতে. হবে । এই অধি- 
কারটির মধ্যে পণ্য বিনিময়ের পুঁজি- 
বাদী নীতিটি বহাল থাকে, মে কথাটি 
ভূলে চলবে ন1।এজন্য মার্কল তার 
'গোধা কর্মীর বগালোচনা” প্রবন্ধে 
উদ্লেধ করেছেন পুণজধাদের তুলনায় 
অগ্রগতি ছুলেওএটি বুর্জোয়] অথিকার। 

এ প্রবন্ধে মার্কণ অবশা বলেছেন, 
“কেবল মাত্র তখনই এই বুজেনযা 
অধিকারের সংকীর্ণ দিগন্তরেখাকে 
'আতিক্রম করা সম্ভব হবে ঘখন কমিউ- 
নিষ্ট সমাজের উচ্চতর ভরে, শ্রম 
বিভাগের কাছে ব্যক্তিত দাণোচিত 
বশাভার এবং তারই সঙ্গে চদ্ধে দৈহিক 
ও মানপিক শ্রমের পারস্পরিক বৈপৃ- 
রীতোন্র অবসান ঘটবে; শ্রদ খন 
আর কেবল জীবনধারদের উপাদু মার 
লয়, জীবনেরই প্রাথমিক প্রথোজন 
হয়ে উঠবে, যখন বাক্ির ঘর্বাদীন 
বিকাশের সাধে সাথে উৎপাদিক! 
শক্তিসমূহও বেড়ে যাবে আর লামাজিক 
মন্পদ্ের নকল উৎদ পূর্ণ বেগে বইতে 
থাকবে” 

শুধু বুর্জে। অধিকারই নক, 
সমাতান্িক সমাগ্রে প্‌ তিবাদের 
থে সকল উপাদ।ন বজ্র থাকে, 
মেগুলোকে ঘ্দি প্রতিম্ছর্তে খব 
কর। না হয়, তবে পূক্িযাদী পুলঃ- 
প্রতিষ্ঠার বস্তুত ভিত্তি হিসেবে নে- 
গুলে! কাণ্ড করে। সমাজতান্ত্রিক 
লদাঞ্েে সকল প্রকার ঝাকি মালি- 
কানার গিলো]শ মাধল কর। সন্তধ হু 
না, শহর গ্রাষাঞ্চলের মধো পার্থক্য 
নিরদূন করা সম্ভব হয় না, ঠৈহিক ও 
মানমিক শ্রমের মধ্যকার পার্থক্য ৪ 
দূখীতূত হই ন1। সবচেয়ে বড় কথ! 
এখানে শ্ৰেণীদমৃহের পরিপূর্ণ বিলুপ্তিও 
সমৰ হয় লা। শ্রেশীগংগ্রাঘ শেষ 
তো হয়ই না বরং তা সতী হয। 
তবে এক্ষেত্রে শর ণীসধূহ, এ ওনোর 
মধাকার মণ্পর্ক এবং শ্রেণীনংগ্রামের 
রূপগুলে| প.জিবাধী সমাদ্রের রপ- 
লে! থেকে তি রকদের হয়ে থাকে। 
শ্রেবীগুলোয় শঞ্তিত ৪ সংগ্রামের 
কারণে সমাজতান্ত্রিক লাজ কমিউ- 
নিজদের দ্বিকে অগ্রলন্ন হতো, না সেখানে 
প.বিধাদের পুনঃ পগ্রতিষ্। ঘটবে তা 
নির্ভঃ করছে এ সদাদের শ্রেণী দঘূহ্রে 
শক্তির ভায়লামোর উপর। 


প্রেণীদঘূহ হচ্ছে বিয্াটাকার জন- 
গো ধার! একে অপরের থেকে পৃথক 
হয় মূলতঃ চারিটি বৈশিষ্ট ঘ:রা। 
প্রথমতঃ ওঁতিহাদিকডাবে নির্ধারিত 
মাদা্িক উৎপাদন বাবস্থা তাদের 
নিন্র নিঙ্ অবস্থান থারা। ছিতীসতঃ 


শেঘাংশ »্ পৃষ্ঠায় 





গু'জিবাদের গুনঃগ্রতিষঠা প্রসরে 


৫ম পৃষ্ঠার পর 

(বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এবং 
আইন দ্বার! সুত্রযক ) উৎপাদন উপ- 
করণের লাথে তাের হম্পর্ক দ্বারা। 
তৃতীয়ত; শ্রমের সামাজিক লংগঠনে 
তাদের ভুমিকা ঘারা। এবং চতুর্থতঃ 
শ্রমের সামাজিক সম্পত্তির যে অংশ- 
টুক তার! জড় 'বরে তার সংগ্রহের 


পঞ্ধতি ও পরিমাগ বায়! ৷ 
উৎপাদন মালিকানা দৰ্পক 
প্রধানতঃ নামাজিক করে ফেলার পরও 


লৃাজতান্রিক সমাজে পূ জিধাদের 
পডনঃপ্রতিষ্ঠার বস্তগত ভিত্তি, থাকার 
কারণে প. নিবায়ের পুতি স্ব 
ছয়ে উঠে। কিন্তু এ পনগ্রতিষ্ঠার 
প্রক্রিয়া তব. ঝরে তুলতে গুজি- 
ৰাযের পৃণগাযীদেরকে প্রথম সংগ্রাম 
পরিচালনা করতেহ্র উপরিকাঠামোর 
হরযোই |. লমাজতাব্রিক সমাজে 
পূ দিযাদী চিত্তাভাবনার অস্তিত্ব নকল 
লময়ে বজায় থাকে। এ চিন্তা- 
ভাবনাকে ধারণ করে যে: শ্রেনীর 
গন্তব্য তারা এ চিন্তাভাবনা 
বিকাশের পথে সর্বহ1র] শ্রেণীর সকল 
বাধাকে দূর করতে মচেষ্ট থাকে এবং 
নানাভাবে বুর্জোদ্না নংস্কৃতি চর্চাকে 
উৎদাহিত করে। বিধ্রব কিংবা 
প্রতিধিধব যে কোল কিছু করার অন্ত 
প্রথম প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি কর]। 
নিজেদের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার অন্ত 
পুদিবাদেত পথগামীরা জনমত টির 
অনু প্রতিনিয়ত ঝাপক্ক মতাদর্শগত 
প্রচারণ! ও সংগ্রাম চাল।য়। এবং 
লর্বহার] শ্রেণীর নচেতন প্রতিরোধে 
কোনো প্রকার শিথিলত1 দেখা দিলে 
তা শ্রথজীবী জনমাধারণের চেতনায় 3 
ক্ষন আনতে সক্ষম হছ। 
স্থণে উৎপাদক, ম্যানেজার, টেক- 
নিশিণান, বিভিন্ন পেশাদার বিশেষজ্ঞ, 
বুদ্ধিজীবী এবং রাষ্টরাত্ের বিভিন্ন 
দ্বায়িত্বে নিয়োজিত বাকিবর্গ, সমাদ্দে- 
তারিক সমাজের সধ্যকার অলমতার 
কারণে কিছু বিশেখ স্ষোগ স্থবিধা 
তোগ করে। সর্বহারা মতাদর্শের 
ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষা! পরিচালন! 
ন! বরলে এই সকল গেীর মধ্যে 
অনেকেই পুঁজিবাদী পথে নিগেষের 
স্বার্থোন্তার করার দিকে ঝে'কে। 
পুজিবাদের পথগামীদের সাথে কষি- 
উনিন্ট মতাদর্শের অহদায়ীদের সংগ্রাম 
চূড়ান্তত'বে শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া কিছুই 
নয্। সমাজহাজিক সমাজে এই শ্রেণী 
সংগ্রাম ঘনীত্ুত হয় নৰ্যহারা শ্রেণীর 
পার্টির মধে]ই। পার্টি নেতুত্বপ্থানীয় 
বাকিদের অধে) পুঁজিবাদের পথগামী- 
রাই বুর্জোয়া শ্রেণীর দতি)কার প্রতি- 
নিধিতে ক্কপাদ্রিত 


হয। এবং 


মার্কণবাদ, সবহার। শ্রেণী ৪ বমিউ 


লিজমের নামেই ধিভিন্ন গালভরা বুলি 
ব্সাওড়ে তারা শ্রমিকদের সাথে প্রতা- 
রণাকরে। এংং রাষ্ক্ষষতা দখল 
করতে পারলে ভাদের আচল চেহায়। 
বোঃয়ে পড়তে থাকে। কিন্ত জল- 
কে [নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য 
তাদেরকে সংশোধমবার্দীহরেই থাকতে 
হয়। পু'্িধাদী সমাড্রে থোলা- 
খুলিতাঁবে ওকালতি কর! তাদের পক্ষে 
বসব হয়ে উঠে না। 
পুমঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ- 
তারিক সমাজে বে গু'জিবাদ গড়ে উঠে 
তার পক্ষে পমাজতাদ্ত্রিক বিপ্লবের 
বাধামে অগ্রিত শ্রথিক শ্রেণীর সকল 
হুবিধাঁধি চট, করে হরণ করা মস্তব 
হয়ে ওঠে না। উৎপাদিকা শক্তির 
বিক1শকেও থামিয়ে রাঁৎ1 সম্ভব হয় 
না। নিঃসন্দেহে এ কথা বল] চলে 
থে পু'দ্িবাদ্ প্রত্তিঠিত করা সত্বেও 
তার রূপ অন্ন পুঁজিবাদী দেশের 
মতো হয় না, যেগুলোতে শ্রমক শ্রেণী 
কখনও ক্ষমতা দখস করে নি। রূপ 
ধাই হোক, পুমঃপ্রতিষ্ঠার পর এগুলো! 
মৌলিকভাবে পু'ছিবাদী দেশে পয়িণত 
হায়। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকট 
দেখানে দেখ! দিতে থাকে । এ সকল 
দেশের বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেই তা 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মে প্রসঙ্গে গিয়ে 
বর্তমান আলোচনাকে বশ্রপারিত 
করার চাইতে বরং সঙাক্রতান্তিক 
সমাজে প্রচণ্ড শ্রেণী সংগ্রামের কিছু 
অভৃতপূৰ ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত 
করা ধাক। 
সর্বহারা শ্রেণীর একনারওকত্ের 
অধীনে, শ্রমিক শ্রেণীর হ'তে রা 
ক্ষমতা ব্গায় থাকাকালে নমাগ্রতান্ত্রিক 
চীনের সাংসবৃতিক বিপ্প। হচ্ছে অনস্ত- 
সাধাঃণ ঘটন!। এ (বদ্রং পরিচালনার 
পূর্বে এবং পরিচালনাকালে চীন দেশে 
সর্বহারা শ্রেণীর রাষক্ষমতা এক টন- 
টলাদ্নবান অবস্থার মধে] ছিল। বর্ত- 
মানে লেখানে পুঁজিবাদের পুনঃ প্রতি 
ঘটলে € ধার দ্বারা এক দশক সেখানে 
পুঁজিবাদের পুনঃগ্রতি্ঠ। ঠেকানো 
সভধ হয়েছে, সেই ইতিহাস ঘটনার 
তাৎপর্য ও শিক্ষার গুরুত্ব কিছুমান 
কমে ঘাঃনি। 
চীনে সফরকারী আলবেনীয় 
নামরিক প্রতিনিধিদলের সম্ুথে ১৯১% 
সালের পছেল। মে, মাও সেতুগড তার 
ভাষণে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে কিছু 
মূল/যান বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন 
নাস্তিক বিপিবের “প্রধান কান্ত হচ্ছে 
পুঁজিবাদের পছগামী ক্ষমতাসীন 
বাগ্ৰিগের বিরুদ্ধে দংগ্রাম করা।? 
এবং সাংস্কৃহিক হিইবের *পক্ষা হচ্ছে 


বিশ্বদিকোনের সমশ্ার ৮সাগ'ন, এট 


হচ্ছে সংশোপনহাদকে একেবারে 
সহূলে উপড়ে ঢেলার প্রশ্ন ।" এবং 
এই লক্ষাটি অজিত না হলে, বিশ্ব- 
দৃষ্টিকোণ রূপান্তরিত না হে, 
সাংস্কৃতিক বিশ্বের বিজদ্ব হয়েছে 
এমনটি বল] ঠিক হবে না। তিনি 
বলেছেন, “এ বিশ্বদুতিকোণের যদি 
বূপান্তর না ঘটে তবে আজকের এই 
মহান সান্বৃতিক বিপ্লবের সময় যি 
ছুই হাজার পদিবাথের পথগ্রামী 
ক্ষমতাসীন ব্যক্তি থেকে থাকে তবে 
পরবর্তীকালে ত! হতে পারে চার 
হাজার । বর্তমান মহান নাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের মূল্য অনেক বিরাট কিন্তু 
তা লত্বেও দুইটি শ্রেণীর অধাকার 
সংগ্রামের প্রশ্নটি, ছইটি পথের মধাকার 
সংগ্রামের এস্সটি একটি, দুইটি, তিনটি 
অথবা চারটি মহান মাংসতিক বিপ্লবের 
মাধাষে মীহাংসিত হতে পারে ন।। 
তবে বর্তমান মহান সাংস্কৃতিক বিদ্রংটি 
অন্ততঃপক্ষে একটি দশকের জন্তু 
ব্যাপারগুলোকে সংহত করবে। এমন 
ধরনের বিপ্লব, একটা শতান্থীর মধ, 
খুব বেশী হলে দুই কিংবা তিন বার 
পরিচালন! করা সম্ভব ।” 


মাও দেতৃঙের সমগ্র আলোঃনা 
থেকে এট| হুম্পষ্ট হয়ে উঠে যে, 
সমালতান্তিক দেশে সংলোধনবাদকে 
মাছুলে উপড়ে ফেলার জন্থ একট! 
দীধস্থায়ী ও বু'কিপূর্ণ সংগ্রাম পরি- 
চান! করতে হয়। প,'জিবাদী 
শ্রেণীর দদন্তরা মংশোধনবাদী রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। লংশোধনবাদের 
বি অর্থ হচ্ছে পজিবাদের বিজয়। 
আয় এই দংশোধনব।দীদের নেতৃত্ব 
দে সবহার! শ্রেটর পার্টির মধ্যকার 
ক্ষমতানীন বাকতিবর্থ যার! পা লবাদের 
পথগমা। কিন্তু পক্রকে চাহৃত 
করলেই কাজ শেষ হয়ে যা ন|। 
সংশোধনধাদীদের বিয়ের সম্ভাবনা 
দীর্ঘকাল খেকে ঘাস যেহেতু সর্বহারা 
শ্রেণী তার বিশ্বদৃটিফোণকে জন- 
সাধারণের উপুর চাপিয়ে দিতে পারে 
না। জনমাধারণ দীর্ঘ ও কষ্টকর 
প্রাক্য্ার মধাদিয়ে নিজেদেরকে 
নিজেরাই হাতে শিক্ষিত ও দুক্ত 
করতে পায়েন নেদন্ত: সর্বহারা শ্রেণী 
পথগ্রদর্শকের ভূমিকা নিতে পারে 
হাত্র। এজ রাহ ক্ষমত! শ্রমিক শ্রেণীর 
হাতে থাকাকালীন নহয়েই শ্রেদী- 
সংগ্রামে মূল চালিক। শক্তি হিদাযে 
বরে, লবহার। বিল্লবকে অব্যাহতভাবে 
চালিয়ে নিয়ে যেতে ধত্ন। উপরি- 
কাঠামোকে বিপ্লবী করে তোদার জন] 
বাংবার সাস্কাতক বিপ্লব পরিচালন! 
করতে হয়। কিন্তু শেয পধন্ত কোন্‌ 
শ্রেণীর হাতে যাষ্টরক্ষমত! থাকবে ভা 
নির্ভর করে এই শ্রেণী সংগ্রামে শক্ির 
ভারপামা কোন দিক থাকে তার 
উপর 


সর্বহার' শ্রেণীর দিবে হুরণাধ 
ছচ্ডে সংধারণভাণে সকল শ্রেণী বৈদ্য] 
দূর করা, এই শ্রেণী নৈদথা ঘেসকপ 
উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভর বরে 
তার ধবগুলোকে বিলোপ করা, এই 
উৎপাদন দম্পর্কগুঞ্গোর দাথে সম্পর্কিত 
সকল মামাঞ্কি »ম্পর্ককে বিলুপ্র করা 
এবং এই সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক থেকে 
উদ্ভূত সকল প্রকার চিন্বাধারাকে 
নিশ্চিহ্ন কর!) 

সর্ধহার। শ্রেণীর বিপ্লবের লক্ষা 
শ্রেণীতীন সমাজ গঠনের জন্ত উপরোক্ত 
কাজগুলো কর] প্রথোজন। সমান্র- 
তান্ত্রিক সমাজে এ কাজগুলোর 
কতটুকু কর] আজ পর্যস্ সম্ভব হয়েছে 
তা আধরা মোটামুটি ধারণ। করতে 
পার়ি। 

সব প্রকার শ্রেণী বৈধম, বৈষগ্গ 
মূলক সকল প্রকার উৎপাদন সম্পর্ক- 
এর সাথে সম্পর্কিত সকল প্রকার 
সামাজিক সম্পর্ক এবং তা খেক্চে উঠব ত 
সকল প্রকার চিন্তা.চেতনাকে পুরো 
পুরিভাবে দূর করার পথে আংশিক 
মঞফ্চলত পুজবাদকে নিশ্চিছ করার পস্ত 
যথেষ্টনস্ | আহার এক লাফে সমস্ত 
সফলতা অর্ধন করাও সম্ভব নয়। 

একক, সমাজতান্ত্রিক সাজের 
মতো একটা মন্তবর্তীকালীন লমাঞ্জের 
মধ্য দিয়ে, অন্ত কথার, সর্বহারা 
শ্রেণীর একনায়কত্বের যুগের মধ! দিয়ে 
এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে মামবঞাতির 
ওঁতিহাসিক নিঘ্ুতি। আমাদের 
সচেতন শ্রচেষ্ট' ও শৃজ্জননীলত! দিগে 
আমরা শোধণহীন, শ্রেণীহীন সমাঞ্জের 
দিকে এগিয়ে ধাবার গতিকে তরান্বিত 
করার গ্রচেই। চাপাতে পারি। 

মমাগতাস্তিক মাত্র শুধু অন্ত- 
বজিকালই নয়, এটি একই সাথে 
একটি বিশেষ ধরনের শ্রদীবিএক্ত 
সমাজ। যেখানে রাষ্ক্ষমতা এমন 
এক শ্রেণীর হস্তগত হচেছ যে শ্রেণী 
নিজেহ নিজের বিদুগ্ি চাগ । বিলুপ্ি 
চাঙ গ্রতিটি শ্রেণীর । অক্ঠানয বিপ্লব 
যেখানে রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের 
স্বার্থে আরে বেশী বেশী করে নিষু'ত 
করে তুলেছে দেখানে বর্বহার| বিপ্লব 
রা ঘ্থটিকে ভেঙে ফেলে । বুর্জোয়া 
আঈহহথটিকে বলগ্রয়োগের মাথামে 
ভেঙে ফেলে সর্বহারা শ্রেণীকে. মাম- 
প্লিকতাবে আর এক নতুন ধরনের 
রাহ গড়ে তুলতে হয়। এ ধটি 
এমন ধে তাসর্বহার। শ্রেণী পরিচালিত 
প্রেণী সংগ্রামের মধা রে গড়ে উ-ঠ। 
এ যঞ্জটি এমন যে তা সর্বহারা শ্রেণীর 
একনায়কত্বের দাথে খাপ খাইয়ে |নতে 
পারে। এবং বুর্জ শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
পরিচালিত সংগ্রাষে অদর্বহার। মেহ- 
নতী জনসাধারণের সহখন আদান 
করতে পারে। 

বি এই গ্ৰাম ঘটি বূজোযা 


উপেন একে পুরোবব মুক হতে 
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পারে না বলে পু'জ্িবাদের পথগামী- 
দেৱ পক্ষে এই রাষটক্ষদতা কুক্ষিগত 
করায় মাধামে এংং তা বাবহার ঝরে 
পুপিবাদের প.নঃপ্রতিষ্ঠা ১প্তব হয়ে 
ওঠে। 

নবছার] শ্রেণীর এই বা 
ধরনের রাষ্টুটি ধ্বংস করার দরকার 
হবে ন}। এটি শুকিয়ে মরবে) কিন্ত 
‘শুকিয়ে মরার আগে পর্যন্ত পল 
প্রতিষ্ঠার বিপদ থেকে-“ঘাচ্ছে। এ 
ঘেখানে থাকবে নাঁ, .€ল রকম বাস্তব 
অবস্থা সি করা সর্বহাতা শ্রেণীর পক্ষে 
এখনে! পর্যন্ত স্ব হয়নি আর তা 
ঘে সম্ভব হয়নি তীয় একট। ওঁতিহাসিক 
কারণ রছেছে। 

জার্মানী, কিংবা বৃটেন কিংবা 
বর্তমানে ধৃক্তঃাষ্রের মতে উন্নত পু'জি- 
বাদী দেশে মবহার। শ্রার পক্ষে 
ক্ষমতা দখল কর! আজে। সম্ভব হয়ে 
ওঠে নি। অপেক্ষ।?ত পশ্চাদপদ দেশ 
রাশিল্পা এবং তার চাইতেও শশ্চাগপদ 
চীনদেণে শ্রমিক শ্রেণীর বয় ঘটায় 
এমব ঢেশে আামলাতগ্রকে একেবারে 
নিল কর। মস্ভব হয় নি। বু 
রাষট্রধ্ঘকে ভেঙে ফেলা ঈস্তর হলেও 
ধ্বস করা *ভব হয় নি। ধষাজের 
শ্রেণীদযূহের পশ্চাদ শদ অবস্থ। বিরাজ 
করার যানবঙ্জাতির বগাইতে অগ্র- 
গাম] চিন্তাধারা এ মকল দেশের 
ব্যাপক জনগণ্রে পক্ষে আহত করা 
মন্তব হয় নি। অপেক্ষা€ত পৃশ্চাদপদ 
বলে, রাষ্ট্রঞ্ষমত হগগত করার পর 
এই সংল দেশের প্রাধ-পুঁজিধাদী। 
বাবনস্থ।র অধণ্ধের বিরুদ্ধেও দর্বহার] 
শ্রেণীকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। চুদে 
পণ্য উৎপ।দনকে ধ্বংদ করার বগলে 
প্রশ্রহ ॥িতে হয়েছে। উৎপা:দক। 
শজিওদ্োকে জ্রুত বিকপিত করায় 
স্বার্থে কখনে। কখলে। পু'জিবাদী দেশ- 
গুলোয় কোনো কোনোটির সাথে 
ক্ষতিকর সম্পর্ক পর্যন্ত স্বাপন করতে 
হয়েছে, ঘদিও থা ত। মামঘ্িক কিছু 
কালের জন্ু। নিরক্ষঃতা দূরীকরণ, 
বিহু৷তাঘ়ন, কুদংস্কার ও অন্ধবিশ্বাগের 
বিরুপ্ধে লড়াই এবং উন্নত প্রযুক্তির 
ব্যবস্থামহ এমন অনেক কাজ নর্বহার। 
শ্রেণীর ধামনে এনে পড়েছে, ঘা উন্নত 
গু'জিবাদীর দেশে বুর্জোগারাই করেছে 
কিংঘ! করে খাকে। পল্চাদপদ উৎ- 
পাদ্দিকা শক্তিগুনোই উৎপাধন 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈষ্গবিক পরিবর্তন 
ঘটানোর পথে বাধার কুটি করে, বে 
বাধা উন্নত পুঁজিবাদী বেপের তুলনা" 
সুলক্ভাবে কম। এন্ত আছ পর্যন্ত 
যে দমকল দেশে সর্বহার। শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ভার সব 
গুলোতে দর্বহার। শ্রেণীর পক্ষে অন্ন 
সময়ের মধোই পু'ঞ্িবাগ্রের সকল 
উপাদানকে নিচূলি কর সম্ভব হয়নি। 
বুর্জায়াশক্তিও সহজে শক্তি সঞ্চয় করে 
শেশাং ৭ম পৃষ্ঠায় 
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নীননকষ্ঠ এব আমার পৃথিবী 


সদর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সমাজ পরিতান্তা পতিতাদের প্রতি 
কিছু সছা্কীতি ও মমত্ব জাগাবার 
উদ্দেশ্যে ঘরোয়া গল্পের এই চিত্রদূপ 
'নীলকঠ'। দলে ভৌমিকের মূল" 
কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচন! ও 
পরিচালনা করেছেন দিলীপ রার। 
তিনি স্বরং বর্তীন রূপে এ ছবির প্রধান 
ভূমিকাভিনেতা এবং তীরই পাশে 
প্রচণ্ড গুরুত্ব নিয়ে বিরাজ করছেন 
একদা হারিয়ে যাওয়া রোন লীতারপী 
অপর্ণা সেন, যিনি এখন লতা রূপে 
লোনাগাছির ভাকদাইটে বারাঙ্গনা। 
ঘটনাক্রমে 'এই লতাকেই সীতারূপে 
আবিষ্কার এবং তাঁকে বোনের স্বীকৃতি 
দিতে বতীনের মত সং ও সদাশয় 
ব্যক্তিত্ব যে চরম মূল্য দিতে হল লাহনা 
ও অপমানের শিকার, হয়ে তারই এ 
আখ্যান শুধু ন্-_যতীন যে শেখে সব 
দুর্নীম, ভারেদের সব গঞ্জনা হজম করে 
নীলকণ্ঠ হল-_-শুধুমাত্র হারিয়ে যাওয়া 
“বোনকে ফিরে পেয়ে তারই মুখখানির 
দিকে তাকিয়ে-এ হেন মহিমময় 
চরিত্রের উদঘাটনও সেখানে সন্তব করে 
তোলার চেষ্টা আছে। কিন্তু সব কিছুই 
যদি সঙ্গতি রক্ষা করে বাস্তবসম্মত হয়ে 
উঠত, তবে তা কত সুন্দর আবেদনধর্মী 
হয়ে ওঠার অবকাশ গেত। কিন্তু তা 
বুঝি হবার নয়! এমন কিছু ঘটনা 


সংস্থান ছবিতে আছে, ঘা কিন্তু যুক্তির 
ধোপে টেকে না। যতীন তার 
প্রেসের সাযান্ত কর্মচারী গোবিন্দর 
প্রতি এতই অহদদ্ধিংস্থ হয়ে পড়ল যে, 
তাকে ধাওয়া! করে লোনাগাছির নিষিদ্ধ 
পল্লীতে হাজির হয়ে অভিভাবকন্ুলভ 
শাদন ও প্রহার করতে লাগল-_এট 
কিন্তু সংগণ্তির অন্থশাসনকে বৃদধাগৃ্ঠ 
দেখাবারই সামিল। রপ্রল লতাকে 
টাকা দিয়েছে বলে, অক্তের সঙ্গে কথা- 
বার্তা বলাতেও কোমরের বেন্ট খুলে 
যেভাবে অমাঙ্গযিক প্রহার করে এবং 
লতা আজকের দিনেও তা বেমালুম 
সঙ্ক করে সাফাই গার--এ দুষ্ট বাস্ত* 
বতাকে অম্বীকারই করে। যতীন 
লতাকে উদ্ধার করে কোথায় নিরে যায় 
এবং নিজের বাড়ী ছেড়ে না জানিয়ে, 
লতার সঙ্গে থাকে কেমন করে, স্পষ্ট 
হয় না। রক্ষণশীল সমাজ না হয় 
লতার প্রতি বিমুখ বোঝা গেল-_কিন্ত 
বোঝ! যায় না উকীল ডান্তার ভাইরা 
বোনকে এতদিন পর ফিরতে দেখে 
তার সঙ্গে কোন কথা ন! বলে বিরূপতা 
দেখায় কি করে। লতাকে হারিয়ে 
হঝনবাবুর এত শাদানি মাঝপথে থেমে 
গেল কি কারণে? 

দিলীপ বায় পরিচালনায় কিছু 
চমক দিয়েছেন। গিরিশ পািয়ারের 


পু'জিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে 


৬ পৃষ্ঠার পর 
গান্টা আঘাত হানতে পারছে । এই 
আঘাত হানার জন্তু গতিক্রিয়ািল 
শক্তিনমূহ উপরিকাঠামোকে (হথপার- 
* ট্রাকচার ) ব্যবহার করে। নানা 
দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে 
নর্ধহার। শ্রেণী কর্তৃক ক্ষমত! দখলের 
পরেও উপরিঝাঠাযো পশ্চাদপদ রয়ে 
গেছে। সমাজের অর্থনৈতিক তিতির 
দ্বারা নির্ধারিত উপরিজাঠামোর গুরু 
এই জনই থে ত! আবার সমানে 
ভিত্তিকে বদলে ফেলার ক্ষেত্রে উদ্ভোগী 
স্ৃমিক! গ্রহণ করে। ডা ফখনে! 
নির্ধারক ভূমিকাও পানন করতে 
পারে। 
উৎপাদন মালিকানা সম্পর্ক 
প্রধানতঃ লামাজিক করে ফেলার 
পরও উপরিকাঠাধোর মধ্যে বুর্জোয়া 
মতাদর্শের সাথে নর্বহার!। অতাহর্শের 
নংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এ লাম 
কখনও কখনও তীব্র ও প্রচণ্ড শ্রেণী 
সংগ্রাম হিসাথে বিকশিত হয়ে ওঠে 
পু'জিবাদের পথগামী সংশোধনবাদী- 
দেরকে ঠেকানোর দন্ত সাংস্কৃতিক 
বিপ্রব পরিচালন! কর! ্বন্তরী হয়ে 
-পড়ে। পুছিবাদের  পুনঃপ্রতিচঠা 
ঠেকানো! শুধু নয, নমাঙহ্মতাত্বিক 
সমাজকে কমিউনিজনের দিকে এগিয়ে 


নিয়ে ঘাবার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর একটি গুরুধপূর্ণ 
হাতিয়ার । সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
শ্রহ্বিকশ্রেণীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত 
রাখার জন্ত এই ছাঁতিয়ারটি সার্থক- 
ভাবে বাবহার কর দরফার। 

এখন জসাজতাখিক সমাজে সর্ব- 
হা) শ্রেনীকে অবাহতভাবে বিদ্রহ 
চালিয়ে খেতে হয়। বে বিপ্লা £ বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে উৎধাত কর! থেকে অনেক 
বেশী কঠিন, অধিকতর কঠোর, 
আরো হুদূরগ্রসারী এবং অধিকতর 
নিধারক | কারণ এই বিশ্ব আমাষের 
[অর্থাৎ পর্বহারাধের-_ ঘি. র ] নিজন্ব 
মংকীর্পতাবাদ, যিশংখলা, ক্ষুদে 
বুর্জোয়া সবার্থপরতাধাদের ওপর বিজয় । 
শ্রমিক ও কুধকদেরকে, অভিশপ্ত 
পু'জিবাদ ধতিহ্‌ হিনেবে যে বল 
অভ্যান দিয়েছে, এটি হচ্ছে সেই সকল 
অত্যালের ওপর বিজয়। কেবলমাঅ 
ঘখন এই বিজয়কে সুলংহত করা 
যাবে, নতুন সামাধিক শৃংখলা, 
সমাজতা]স্রক শৃখল! গটি করা বাবে, 
তখন এবং একমাত্র তবনই পু'ঞ্জিবাদে 
কিরে ঘাওয়। হবে অদভ্ভব, তখন 
সামাবাদ সত্িজারভ!বে অপরাজেছ 
চয় ভঠবে। 


রটীন আলোকচিত্র স্থানে স্থানে 
চমংকার। জয়দেব দাসের সম্পাদনা 
প্রশংসনীয়।  জটিলেশ্বর মুখার্জীর 
সঙ্গীত পরিচালনা গতান্গতিক। 
অপর্ণা সেনের অভিনয় বাস্তিবপূর্ণ ও 
সংঘাতমুখর। দিলীপ রায়ের চরিত্র 


চিত্রণ অনেকটাই শ্বাভাবিক। শুভেন্দু 


চাটার্দাঁ প্রদেনদিং, লিলি চক্রবর্তী, 
মমতাশন্বর, অমুপকুমার, সমিত ভক 
এবং মহয়া বারচৌধুরী অভিনয়ে 
যথাযথ। অকালে প্রয়াত মহুয়! রার- 
চৌধুরীর স্বরণে ছবিটি উৎসরগীঁকৃত। 
মৎ আদর্শবান জীবনবাদী লেখক 
ঘীরে ধীরে কিভাবে অবক্ষয়ের শিকার 


হচ্ছে, বিক্তীত হচ্ছে অর্থ প্রতিপত্তির , 


কাছে এবং জনগণ থেকে দূরে গিয়ে 
অন্ধ পদ্ধিল বিবরে প্রবেশ করছে ও 
তার থেকে সহজেই উত্তরপ_ এই 
বিষয়কে কেন্ত: করে একটি সাংসারিক 
গল্প চিত্রায়িত করার প্রয়াল দেখা যায় 
“আমার পৃথিবী'র মধ্যে | এখানে টানা- 
পোড়েন, দ্বন্বদংঘাত যা আছে, তা 
যেন কেমন খাপছাড়া আতিশয্যে ভরা, 
মনে কোন বাঞ্ছিত আবেদন স্থ্টি করে 
না। সুস্স আদৰ্শবাদী লেখকের নিষ্ঠার 


কোন যোগন্থত্ যেমন খুঁজে পাওয়া 
যায় না, তেমনি আদশহরষ্ট হয়ে সহজেই 
অর্ধলোভী কামাক্ত হবার অ্ত্ব দ্বও 
স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় না । তার প্রত্যা- 
বর্তনও যুক্তিসিদ্ধ নয়। ফলে গোটা 
ব্যাপারটাই গভীরতার স্পর্শ হারিয়ে 
আপাত লঘু প্রসঙ্গ হয়ে হাড়ার়। 
মিছির দেনের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র- 
নাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন 
বিমল ভৌমিক! 

এ ছবিতে লেখক অমিতের 
জীবনের ভাঙ্গাগড়৷ কেন্দ্রীভূত হলেও 
চলচ্চিত্র নারিকা নন্দিনীর বিষর অতি- 
মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়েছে, 
ফলে বন্তব্যের ভারদাঘ্য কিঞ্চিং ক্ষুর। 
নন্দিনীর জীবনের ব্যর্থতার প্রদঙ্গ, চিত্র- 
নায়িকা হয়ে তার উদ্দামতা, ছুলনা ও 
হতাশা ছক বাধা গণ্ডীতে বন্ধ, যা শুধু 
মেলোড়ামাকেই প্রশ্রয় দেয়। অমিতের 
পদন্থলনের অন্যতম ছেতু হয়ে নন্দিনীর 
বিষয় এত বিস্তার লাভের স্বযোগ ঘটায় 
নাটকীয় বাঁতাবরণে ছবির বক্তব্য বুঝি 
দ্বিমুখী হয়ে দাড়ান যা মূল বন্তবাকে 
আড়াল করে রাখে। বিমল ভৌমিকের 
চিত্রনাট্য যেমন শিথিল, পরিচালনা ও 


1 সাত॥ 


তেমনি কোন মাহা যুদ্ধ করতে পারে 
নি। কষ্ট চক্রবর্তীর ক্যামেরার কাজ 
আশাহ্বরূপ নয়। দঙ্গীত পরিচালনার 
রূপলারায়ণ গোস্বামী অধিকারগত 
যোগ্যতার কোন প্রমাণ রাখতে পারেন 
নি। দীৰ্ঘকালের বাবধানে ছবিটি মৃস্তি 
পেয়েছে মনে হৃয়। কারণ ছবিতে 
বিজন ভট্টাচার্যকে বেশ স্বস্থ শরীরেই 
দেখা গেছে। অমিত চরিত্রে অনিল 
চট্টোপাধায় অনেক ক্ষেয়েই বিশ্ব 
হতে পারেন নি। নন্দিনীর ভূমিকাপ্স 
আরতি ভট্টাচার্য ডাইনামিক অভিনয় 
করেছেন। সন্তোষ দত্ত ও অজয় 
ব্যানাজী জারগায় জায়গায় রস টি 
করেছেন। স্থমিত্রা মুখীজী দীপঞ্ধর 
দে, পার্থ যুখাজী” ও অন্যপন্মার 
হুঅভিনরের স্বাক্ষর রেখেছেন। ভাল 
লাগে দহয়! রাপ্নচৌধুরীর সেই দৃ্-বি- 
মাখা! হাসিটুকু, কিশোয়ীহলভ চাপল্য 
আর হুযোড়। তাঁর আন্তরিক অভি- 
ব্যন্তির ছবি দেখে মনটা বিষও হয়ে 
পড়ে তার শোকাবহ মর্মন্তর সন্য মৃত্যুর 
কথা মনে করে। এমন ঘরোয়া! অস্তরদ 
চরিত্ররূপাছণ কি দুর্লভ হয়ে উঠবে 
তবিষ্যতে ? 





॥ স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার ॥ 


অসংখ্য শহাঁদ ও স্বাধানতা সংগ্রামীর মহান আত্মত্যাগে আমাদের দেশ ভারত স্বাধীনতা 
পেয়েছে আজ থেকে আটান্তশ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে । সেদিন থেকে শুরু হয়েছে ভারতাঁয় 
জনগণের দারির্য ও বণ্চনা থেকে মহান্তর সংগ্রাম । এই সংগ্রামের মলমন্ত বহুজাতি গোষ্ঠীর এই 
দেশের এঁক্য। আজ ভারতের বিভন্ন অংশে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী অশৃভ শব্ধি মাথা 
তুলে সাধারণ মানবের এঁকা বারিত করছে, অগ্রগতি রুদ্ধ করছে। 

বামফ্রন্ট সরকারের সঠিক নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ এইসব বিভেদপদ্থান্র বিপদ থেকে 
সম্পূর্ণ মন্ত্র! আসন এই সৃদ্থ ও এঁক্যের পরিবেশে সমস্ত বর্ণ, ধর্ম। ভাষা গোষ্ঠীর মানব 
পম্চিমবঙ্গকে গড়ে তুলি। সাঁমাব্ধ ক্ষমতা ও বাভিন্ন বাধাবির সত্বেও নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, 
ব্যাপক জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, দারিত্রা থেকে মনুস্তি, সকলের জন্য দ্বাহ্থা, সুস্থ লগ্কেতির 
বিকালে এবং জাতীয় সংহত রক্ষায় জনগণ ও সরকারের এঁকাবদ্ধ সংগ্রামই ১৫ আগস্টে আমাদের 


জঙ্গীকায়। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ দরকার | 
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ওড়া ই-কৎ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
নির্বাচনের সময় এদের একটু তংপরত! 
দেখা যায়। তাও যেখানে নিজেদের 
পেটোর। লোক প্রাধী শুধুমাত্র দেই 
এলাকায়। বাকীগুলির অন্ত এদের 
মাখাবাখা থাকে না। তখন কাগ্রেন 


এই দাবী ও শ্বাস দাবী নিযে 
নাকি পরিদর্শবের সামনেই দু'দল 


হাওড়; পৃদ্সভার কগেদী 
কাউদ্দিলারা ॥ ঘটনাটি [ছিল, পর- 
দশকের কাছ থেকে চিঠি পাঠানো 
হয়েছিল। বলা হয়েছিল কংগ্রেদ 
পুনগঠনের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য 
বাখতে। দেইমত কংগ্রেসের ২৫ জন 
কাউদ্দিলারের মধ্যে ২২ অন জেল! 
কংগ্রেস অফিসে বান] ৩ জন সন্ত 
উপস্থিত হন নি। এখানে নাকি একটি 
শ্বারকলিশিতে কাউন্দিলারদের সহি 
করতে বলা হয়| ন্মারকলিপির 
উদ্ভোস্তারা [ছলেন যুব-কংগ্রেল গোষ্ঠীর 
কাউদ্সিলাররা। 

এদের চাপে গড়ে ২* জন 
কাউদ্দিলার সহি বরেন। ছু'জন 


Phone 2 24-4232 


করতে অদ্বীকার করেন। শোন! ঘান 
ওঁ শ্মারুক্লাপতে লেখা হয়েছে থে 
বর্তমান কমিটির প্রতি আমাদের পুরো 
আস্থা আছে। এ কমিটিকেই যেন 
পুনঃমনোন্য়ন করা হয়। শুধুমাত্র 
একজন সাধারণ সম্পাদক পদে যুব 
কংগ্রেসের লোক নেওয়া হোক। যে 
হজন সহি করেন নি তারা হলেন 
্রহ্ববদ্ধি নন্দী ও শ্রীকিশোরীশরণ 
আবান্তব। এর! ছুজনই প্রবীণ 
কাউন্দিলার। আর একন্দন প্রবীণ 
কাউক্ষিলার.চাপে পড়ে সহি করেন, 
শরীর খারাগের অজুহাতে পরে চলে 
যান। তিনি পরিদর্শকের কাছে যান 
নি। তিনি প্রান্তন লোকসভার সদনত 


জীন লিখিতভাবে ব্যান 
কমিটি বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 
তিনি পরিদর্শককে জানিয়েছেন 
বর্তযানদের ছারা দংগঠনকে বাচান 
যাবে না) দরকার নতুন লোক। এর 
সঙ্গে একই সরে অঁবান্তবজীও কথা 
বলেন। তখন অন্য সদস্তর| এ'দের 
দাবীর নাকি প্রতিবাদ করেন। একদম 
মভা থেকে দীঅশোক মলিককে 
( অন্ডারম]ান ) বেরিয়ে আসতে দেখা 
যায়। কি একটা কাগজ লিখে পুনরায় 
ঘরে ঢোকেন। এবার তিনি নাকি 
নাটবীন্ঘভাবে পরিদর্শককে জানান যে 
তাকে তুল বুঝিয়ে স্থারকলিপিতে সহি 
করান হয়েছে। স্মারকলিপিটিকে 





প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে এসেছিল 
ধলে শোন] যায়। এ ঘটনা ঘটিয়েছেন 





কাউদ্দিলার এ স্বারকলিপিতে সহি 


শ্রীল নণ্ডল। 





_ দ্বায়ফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় 


wt 





খত আট বন্ধাত বহু বাণ৷ বিপণ্ডি সত্বেও বামগ্রণ্ট সরকার এরাজো 

উপযুক্ত পিল বিক্যাশলর জন্য (বিভিন্ন সন্থাচক বাবস্থার মাধ্যাম এক 

কার্মজরী ঢুগ্রিক) প্রন্থণ কারাছ। 

 অনুঘত এলাকা পি ছাপানর জন্য বিভিন প্রুযাগ-নুবিধার বাবস্থা। 
করা ছায়ছে-তেমন। পরিকাঠামোগত প্াঘাগ - বিধা, আর্থিক 
সহাচত৷ অরাৎ ‘ইকুইটি শেটার? দীৰ্ঘাময়াদী জণ, গারাণ্টি। নগদ * 
চাক ইনাসনটিভ ইত্যাদি । 

ও শিপ অগ্রগতি ত্বর।ঠিত করার জন্য বিভিন্ন বেগয়কারী সংস্ছাক 
অংপীদার কার যৌথ উগ্যাণে নতুন কলকারখান। (ধাল। হচ্ছ ৷ 
ছালদিয়া (পাটাকামিকযাল এক্ষা্র উল্লৱাযাগা । 

পথি ১৯৮৪ সাল ৭৫ ৯৫ কেটি টাকা (িমাাগদল্পর ১৫২টি প্রকালর 
জন) দিজ অনুমোদন পাওয়া (পাছু এবং পশ্িমরঙ্গ পালাল সংস্থার 
কাছ থোক দান্বাধ্যপ্রা্ত ইউনাটর পা (ঝড় ৩১৮ টিত টাড়াচাতু। 
এর মোট প্রকল্ত-ৱাঢ় প্রায় ৫৮৪ (কাটি টাকা।উাদ্যাগীাদর সহায়তার 
জন্য ইলড্রাদটি,্াল ডোভলপামণ্ট এজনি গঠিত ছায়াদ্ । 

গর দণ্টলোক ইাজজটুনিন্র প্রকল্প গাড় তোলার জন্য ৫২ কোটি টার 
বয়াদ্ধ করা ছাযান্। 

* জুদ ও রুটির শিপ্রর বিকাশও বায়ফ্লণ্ট সকার মাজা ত। 
১৯৭৭ সাজের রেজিদ্রীকিত ৯৭,৪৪০ ক্ুদ্রনোরত সংখা (ঝাড় আজ 
১,%১,০৮০,-এ (পান? 





* বায়চনণ্ট দরকার শিখাদ্যাগর (ক্লান্ত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন 


ফাথাচিত বাৰস্থ। গ্রদ্থণ করার ফাল এরাজা শিল" বিকালৰ উজ্জল 
সন্ভাররা (দণ৷ দয়া) বামফ্লট দরকার শ্ৰমিক কলাযাণ অঙ্গীকায়- 
বন্ধ হওয়া শ্রমিাত্রেণী আবামির্ভঃশীল ও আতাদন্লানের মিস্তয়তা 
জা কায়াছ বিগত বছয়গুলাত শ্রথিকা শ্রণী জীবন-জীতিজাত নয 


৪ 26110515185 Boe 


সম্পাদক _ হরেন 











জীবন এসেছ নতুন সম্ভবনা 


সংগ্রামে বামগ্রট সরকারের “লরি পোয়াছ' পোপান্ব কাজর 
মিরাপত। । সালিকাদৰ দ্বাৰা বন্ত তা লক-আউট কর? কক্গকারধান।- 
গুলি পোলার সাবীত শ্রমিকাশ্রণীর সংগ্রাম বামফ্রন্ট সরক।র দামি 
ছায়াছে। 

* গণতা্তক পদ্ভতাত প্রিপার্চিত উপাদষ্টা কমিটিগুজি্ পূনরক্জীবন ও 
এ পুরগঠানর বলিষ্ঠ মীতির ফাল এবং দাবীদাওট। মীঙাংসার ক্কোত্র 
৯ যখ দৱকঘাকঘিত পদ্ধতিক উৎসাহিত করার ফাল প্রধান প্রধান 
শিকল্পগুধাত ম্ুরীবাছির চুক্তি সম্পাদিত হায়ছ এবং রাজা এক 
অবিচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ পিল্প*সম্পার্কত প্রসার থাটাছু । 

ঠিক শ্র্িত প্রধ) বহাক্ষাত্ত উাচ্ছ কার পূণ সমাগত (নায়াপ 
কপাজরিত কর হায়াছ ও শ্রমিকদের শ্াযা-ম্বাবিধ) বাড়ান হাযান্থ। 

রাজার বিভিন্ন শ্রম আইারের উপযুক্ত দধাপাঙানর ফাল শ্রনিক"শ্রণীর 
স্বার্থরক্ষা ও অগ্ান্ত বিাশঘ প্রানাগ-প্রবিধ। পাবার ব্যবস্থা ছায়া । 

* এমপ্রচামণ্ট এক্সাচাঞ্জর় সাঘামে গত আট বছাও ৯৫,৩৫৭ গ্রানুমন 
ঝার্মর সংঙ্থান হাঢোদ্ব । নযনতয় সন্ভুরী দির্ারাণর তাবু) ছায়াছ । 


,. * পশ্চিমবঙ্গ শ্রামিক কল্যাণ পর্ধদ (বিভিন্ন শিল্পকোত্র +৪টি শ্রমিক কল্যাণ 


কেন্দ্র এবং দীঘ! ও দার্জিধিং-ও ঘটি “ছাবাভ ঘাম পরিচালনা তরাদ্। 

প্রছাড়া দাজিনিং “শ্রলার পোফ্রিতাব -এ ঘেদিনীপুরর হজগিঢাট 

এবং ২৪ পরগনার বকাজিতে গুটি হবি দ্বোমের' কান্ত ছাতে 

নেওয়া হচেছে। Ee 

* ই-এস-আই প্রকাল্পর জাঘ্যায a লাক্ষরও (বশী মানুত উপকৃত 
ছায়াছন॥ ২১টি পারভিন ভিসাপনসাঠি ধাল। ছাড়াছ, ৩টি নতুন 
ছাঙগপাতা্ ও ১৪৫৪ এর কিছু বেশী নতুন শয্যার বাবস্থা হাতা । 





পড়তেও দেওয়! হয় নি। আমি এখন 


Price—60 08156 


এ স্থারকালপি থেকে আথার লাম 
প্রত্যাহার করছি। আমিও চাই নতুন 
মুথ, নতুন কার্মটি। অশোকাৰ _ 
হাওড়ার প্রিয় দু্গীর লোক বলে 
পারাচত। ইনি নাকি পারদশকের 
কাছে এ বিষয়ে [লাখত আভধোগ 
জানিয়েছেন। দিল্লী হাইকম]া ংকেও 
লিখিতভাবে জানাবেন বলে শুনয়ে 
এদেছেন। এই ঘটনায় অ%সধ 
কাউান্ধলারর! স্কৃ্ধ হন। এক সময় 
নিজেদের মধো কথা কাঠাকাটি চরমে 
পৌছায়। প্রায় হাতাহাতি মতন 
হয়োছল বলে শোনা যায়। (ই সয় 
পার্কের হতগ্ষেপে অবস্থা সামাল 
দেওয়া হ্য়। 

পরিদশ বের কাছ থেকে বে[রদ্ে 
এসে একে অপরের প্রতি দোষারোপ 
করেন প্রবীপরা। নতুন কটান্সলারর। 
বলেন ঠিক আছে দেখা ফাবে। 
আমাদের কাছেই আদতে হবে, কারণ 
কমিটি আমাদেরই থাকছে থাকবে। 
প্রিয় মুক্দীকে হাওড়ায় ঠাই দেয়া 
হবে ন1। 


ওন্গিদের সংখ্যার দ্ধ 

পোট বেয়ার ॥ ওগীদের কথ্য 
এখন ৯৮। আন্দামান ও নিকোবধু 
প্রশাসনস্বত্রে জানা গেছে যে, এ 
বছরের জুলাই মাসের ১৩ তারিখে 
ই্রজাদাই-এর সতী ই্রদতী লিলাই |গটল 
আন্দামানের দুগংক্রীকে একটি কনা 
সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সন্তানটি সুস্থ 
রয়েছে। গস্গীরা আন্দামানের চারটি 
ছুলতি আদিম জাতির অনাতম। অন 
(তিনটি জাতি হল-_আন্দামান 
দেনটিনেন্‌ এবং জারোয়া। 

কার নিকোবর-এর পথে দক্ষিণ 
পো বেয়ার থেকে ৯৬ কিম. ধরে 
লিটল আন্দামান দ্বীপ অথাঞত। 
দুগংক্রীক এবং লিটুল জন্দামানের 
দক্ষণে তদানীন্তন পাকন্থানের উদ্বাওধা 
বলত শুরু করে। মশলার চাষ ছাড়াও 
প্রশাদন এখানে লাল পাম অচেলের 
চাষ শুরু করেছে। 


ভোলা বঙ্গ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
আর [কচু নেই। দলের ইনার পাটি 
ট্রাগল-এব কোন  হুযোগ নেই। 
নেতৃত্বের সিঘাত্ত কমীদের ওপর চাপয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। এটা অনেকেই মানতে 
চাইছেন না। 

অবস্থা! এখন ভোলাবাবুর অচ্যবুলে। 
আগামী পাটি কংগ্রেস পংস্ত ডোলা- 
বাধ কলকাতা! জেল! কমিটির বাময্রণ্ডের 
আহ্বায়ক |হণাধেই জেলার নেতৃত্ব 
দিয়ে যাবেন এটাই দলের রাজা 
কমিটির সিদ্ধান্ত। 

দলের পার্টি কমের পর থা 
এবছর হওয়ার কথা, তার পরই 
ভোলাযাবুকে দলের কলকাতা জেলা 
কাঁ্দচির সাধায়ণ মন্পাদক করা হবে 
বলে [ঠক হযেছে । 

জক্ষীধাঃয় গোষ্ঠী যদিও একট! 
চেষ্টা চালাবেন কিন্তু অবস্থা যা তাতে 
ডোলাবাবর প্রভাব খব কর! লক্ষরীবা,এ 
পক্ষে মন্তব হবে ন|। শুধু তাই নয় 
লক্ষীবাবুকে আগামী নিবাচনে কোন 
ঘনোনয়ন বেওয়া হবে না বলেও রাজা 
কমিটির কিছু নেতা ঠিক করে» 
রেখেছেন। 





প্রন রেড. কলিকতা ৬ ছে 


৬১, ঘট লেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


অষ্বিংশ বর্ষ £ ১৫শ সংখ্য! ৷ শুক্রবার, ২৩শে আগষ্ট ১৯৮৫ £ ৬ পয়সা 





(গাম পর ঘরবচীনদের কাছে 
| বাজীবের নিল জজ আাতুগমগ? 


1 


॥ 


f 


দেখের মাক্ঘকে একেবারে 
অন্ধকারে রেখে রাজীব গান্ধী যেভাবে 
আনামের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আপোষ 
করলেন ত! বিচ্ছিহতাবাদী ও উগ্র- 
পশ্থীদে কাছে নির্লদ্দ আত্মসমর্পণ 
ছাড়া আর কিছু নয়। 

স্বাধীনতা দিবমে নাটকীয়ভাবে 
চন্তি সম্পাদনের সংবাদটুকু ঘোষণ! করে 
তিনি বাহাহ্রী লিলেন। স্টেনগান- 
ধারী দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে ঝুলেট” 
শ্রুফ কাচের ঘর থেকে তিনি যখন 
ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন আসামে কয়েক 
লক্ষ মামধ গৌঁজামিলে পাওয়া 
্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের অপরিপাম- 
দশিতার শিকার হয়ে অনিশ্চিত 
তৰিঘ্যতের আশস্কায় ভীত নম্থন্ত। 


গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 


আনামের মাটিতে যার জন্ম এবং 
ওখানকার জলহাওয়ায় বড় হয়েছে 
এমন দৃবক'যুবতীরাঁ আজ সেখানে 
পরবানী। তাদের অপরাধ তাদের 
পিতা-মাতা “বিদেশি” পূর্ববাংলার 
উদ্চান্ত ॥ দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় 
দধোক্ষ জাতীর লেতা মহাত্মা গান্ধী, 
নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের দেওয়া 
প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য রইল ন1| 
এমন যানবভাহীন দিস্ধাস্তের ফোন 
নজির নেই! 

ঘেমন পাঞ্জাবের বেলায়, তেমনি 
আসামের ক্ষেত্রেও, রাতারাতি আপোধ 
করাঃ ঝোকে ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব 
গাঁ আগে যেসব নীতি ঘোৰণ! করে- 
ছিলেন ভাঃ৪ কোন মণদা রইল সা। 
ছার দলীর স্থার্থে নীতিহীন। এমন 


আচরণ ই-কংগ্রেণী কালচারেই এক- 
মাত্র সম্ভব । স্ুবিধাবাদ এবং ভণ্তামীর 
মুখোশ একদিন খুলবে নিশ্চয় কিন্ত তার 
জন্থ আরও কত জীবন দিতে হবে? 
শ্রীলঙ্কার তামলদের 
মত অবস্থা 

তথাকথিত অর্ধাচীন ছাত্রনেতাদের 
অন্তায় দাবী যেনে দিতে গিয়ে রাজীব 
গান্ধী ও তার উপদেষ্টার ভেবেছেন 
থে তাদের দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতিই 
ভবিষ্যতে পালন কর! খাবে না! আর 
তা যথারীতি ভঙ্গ করাই হবে 
ই-কংগ্রেপী ট্রাডিশন ! 

সংসদে স্বরাইমঠী এীচবন বলেছেন 
যে ১৯৬৬ লাল থেকে ১৯৭১ সালের 
মধ্যে খারা আনামে স্থাীভাবে বাদ 
করছেন তাদের কোন হয়রানি হবে 
না, তবে তার! ভোটের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত হবেন মাত্র, অর্থাং নাগরিকত্ব 
হারাবেন দশ বছরের জন্ত। হয়রানির 
চেহারা কি হয় এলহবায় তামিল 
শেঘাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 





প্রান অর্থমযী প্রণব মুখার্জীর 
রিপোর্ট গোপন অগ্রাহ্‌ করেই 
প্রধানমহী রাদীব গান্ধী আহ্থ ও 


গণসংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে 
চুক্তি করলেন। 


রাজীব গান্ধীর আলাম চুক্তিকে 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদের কোন নেতাই 
ভাঙ্ ভাবে মেনে নিতে পারেন নি। 
শুরু তাই লম্ম আদামের সুখামহী 
হিতেশ্বর সাইকিয়াও রাজীব গান্ধীর 
এই চুক্তিকে মনে প্রাণে মেনে নিতে 
পারেন নি। 

হাইকম্যাণ্ডের চাপের কাছে 
নতিশ্বীকার করেই [হতেশ্বর সাইকিন্া 
সহ আদাম কংগ্রেসের নেতাদের 
চুকিতে বাহিক সম্মতি জানাতে 


হয়েছে। 
প্রণববাসুকে 'প্রধানমহী আনাম 


সম্পর্কে তার মতামত জানিয়ে এক 
গোপন রিপোর্ট দিতে বলেছিলেন। 
সেই মত প্রণববাবু আপামে গিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন স্তরের কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এক গোপন 
রিপোর্ট রানীব গান্ধীকে পাঠান। 

এই রিপোর্টে প্রপববা] খুব 
জোরের নসঞ্গে উল্লেখ করেছিগেন 
৭১ সালকেই যেন ভিত্তি বর্ষ হিসাবে 
ধরা হয়। রিপোর্টে আরও বলা 
হয়েছিল যে যারা ৭১ সালের মার্চ 
মাদের মধ্যে আপামে এসেছেন 
তাদেরকে যেন ভোটাধিকার দেওয়া 
হয়। না হলে অ-অসমীথাদের মধ্যে 
প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে যার 
ফণা তুলবে বিরোধী দল। তাছাড়া 
প্রণববা4 আনামের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে ন! 
দেবার জপন্ত তার রিপোর্টে বলেছিলেন। 

প্রণববীবুর গোপন রিপোর্টে বল! 
হয়েছিল হিতেশ্বর সাইকিয়ার মাস্তরভা 
খুব যোগ্যতার সঙ্গে আসাম সরকার 
পরিচালনা! করছেন। তাছাড়া 
আন্দোলনকারীদের মধো নান! 
কৌশলে তিনি ফাটল ধরিয়ে দিয়ে 


আন্দোলনকে দুর্বল করে দিঘ়েছেন। 
স্বতরাং ছিতেশ্বর সাই[কয়াকে এবং 
তার মগ্রিদভাকে ভেঙে দিলে আন্দো- 
লনকারীদের মনোবল বেড়ে যাবে যা 
কোন মতেই হতে দেওয়। উচিত নয়। 

প্রণববানু, তার রিপোর্টে আরও 


(মামাম সম্পর্কে প্রণব মুখর গোথন রিগোর্ট অগ্রাহ্য 


উল্লেখ করেছিলেন ঘে, বিপাঁনসভা না 
ডেঙে আন্দোগনকারীদেরকে চাপ 
দিতে হবে যাতে তারা লোকসভা 
নির্বাচনে রাজী হয়। 

কিন্তু রাজীব গান্ধী চূড়ান্ত সিদান্ত 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


গরমভায় বিরোধী নেতা! নির্বাচন 
নিয়ে বং কাটক্সিযারর! ফু 


অধিকাংশ কংগ্রেল কাউন্সিলার 
পুরসভার বিরোধী নেত। সুশীল পালকে 
কোন সমর্থন জানাবেন লা বলে সিহান্ত 
নিয়েছেন। 
জান! গেছে ৬৮ জন কংগ্রেদ 
কাউন্দিলারের মধ্যে প্রায় ৩৯ জল 
কংগ্রেস কাউদ্দিলার এক গোপন 
বৈঠকে বনেন। 
এই ৩৯ জন ক'গ্রেস কাউন্সিলার 
অধিকাংশই ঘুব কংগ্রেদ নেতা সোখেন 
মিত্র অন্গগামী বলে পরিচিত । এদের 
মধ্য আবার কমেকজন অশোক দেনের 
অন্ুগামীও আছেন। 
এইসব কাউন্সিলারদের প্রতিনিধি 
হয়ে কছেকজন কাউন্দিলার প্রণবধা;কে 
অনরোধ করেছলেশ আবার 
সভা ডেকে ভোটের যাণ্যযে নেত! 
নিধাচিত করা হোক। কারণ এদের 
বন্তব্য শিবকুষার খাগাই বিরোধী নেতা 
হওয়ার থোগ] ব্যাস্ত । 
প্রদেশ কংগ্রেস মভাপ[ত প্রণব্বা 
এদের বলেছেন থে একবার যখন 
দলনেতা [নবাচন হয়ে গেছে তখন 
আবার নতুন বরে দতা ডেকে দলনেতা 
নিবাচন করতে গেলে দলের ভাবমতি 
নষ্ট হয়ে যাবে । এটা সম্ভব নয়। 
কিন্তু হুশীলবাবুর বিরোধী 
_কাউন্সিলারুরা প্রণববাডকে চাপ দিতে 
থাকেন যে, আপনি অবৈধভাবে নেতা 


নিবাটন করেছেল। আপনি আমাদের 
আনান নি বে, ভোটের মাধ্যনে নেতা 
নির্বাচিত হবে। 

কয়েকজন কাউন্সিলার বলেন থে, 
আগে জানলে আমর] পরীক্ষা না দিয়ে 
ভোটাতুটিতে যোগ দিভাম। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৩৪ ভন 
কাউদ্দিলার আইন পরীক্ষা দেওচার 
অন্ত নেতা নির্বাচনের সময় উপস্থিত 
থাকতে পারেন নি। 

সোমেনবাবুতর অগ্গগামীরা প্রণব 
বাকে আরও বলেন যে, আপনি 
জানতেন ঘে, মোমেন মিত্র সরাদরি 
শিবকুমার খাহার নাম দলনেতা করার 
অন্ট আপনার কাছে প্রস্তাব করেন, 
তখন আপনি মোটানুটি রাজী ও হয়ে- 
ছিলেন। কারন আপনি দানতেন মে, 
অধিকাংশ কাউদ্গিলার শিব খাহাকে 
সমর্থন করবে। তখনও আপনি 
লোমেনবা কে বলেন নি যে ভোটাঙুটি 
করে নেতা ঠিক করা হুবে। তাই 
শিবকুমার খালার সমর্থনে ভোট দিত 
এমন অনেক কাউন্সিলার গুরুত্ব না 
দিয়ে সভা আসেন নি। হ্থতরাং 
আবার ভোট হোক কে পুরসভার 
কংগ্রেস নেতা হবেন তা ঠিক করতে। 

প্রণববাৰূ সরাসরি এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে হৃশীলবাধুয় 
শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায় 


রাজ্যের ই-কংগ্রেন নেতার! গ! ঢাক! দিয়েছেন 


স্বাধীনতা দিবসে আালকেরায় 
রাজীব গাণ্ঠীর আসাম চান্তর খবর 
শোনার পর থেকেই প(*চমবঙ্গের 
ই-কংগ্রেম নেতারা গত কয়েক দিন 
হুল খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে 
লুকোচুরি বেশেছেন। অতি পারচিত 
নেতার সঙ্গে ৪১1১ কোন রিপোটারের 
দেখা হয়ে গেলে অহ কাঠত মিনতি 
এছেন হার মুগ দিয়ে 






করা হয়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি 
লেখা হয় অমুককে খুঁজে বাড়ীতে 
পাওয়া গেল না। 

নেহা চাকুরী রাখার খাতিরে 
রাজ্য ই-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রপ্রণব 
মুখার্জী দায়দার! ভাবে আনাম চুক্ষিতে 
নকলের ভালই হবে বলে আশা প্রকাণ 
করেছেন। 

ড্রামে-বালে হা;-বাজারে 
সকলে এই চুর তীহ সমালোচনা 


করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গের ই-কংগ্রেস 
নেতারা বড়ই অসোদ্রা করিতে রথেছেন। 
তারা দলীঘ শৃ্থলার ভয়ে মুখ খুলতে 
পারছেন না কিন্তু নিজেদের মধ্যে 
ঘরোয়া আলোচনার লময় স্বীকার 
করছেন থে রাজীব গান্ধী আসাম 
গভীরতায় প্রবেশ করতে 
পারেন নি। সংগ্রিষ্ঠ সকল দলের 
নেতাদের স্গে পরামশ ন} করে রাজীব 


সবার 


গান্ধা মোটেই (এচক্ষণতার পরিচন্ন 


দেননি। 

ভারা বিব্রত বোধ করছেন এই 
ভেবে যে আবাদের ছাত্রনেতারা যখন 
একেবারে বিচ্ছি্ হয়ে পড়েছিলেন এবং 
তাদের আন্দোলনের গতি বখন স্মিত 
হয়ে পড়েছিল তখনই রাজীব গান্ধী 
লমঝোতার আগ্রহে অপরিণত এইসব 
যুবকদের ব্াকমেলের কাছে নতি 
স্বীকার করলেন। এমন দব অন্যায় 
শেখাংশ ৮ঘ গৃঠায 


৪ গুই। 
সম্পাদকীয় 


আত্মবলিদান 


আকালী দলের সতাপ(তি সঃ 
হরঠান সিং লগোয়াল শেষ পধস্ত 
আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। 
এ বেন তার আবাবলিদান। ইতি- 
পূর্বেও থাকে প্রাণনাশের হুমকী 
দেওয়া হয়েছে এবং হত্যা করার চেষ্টা 
হয়েছে। বিশেষ, করে' প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর সঙ্তে পাগ্রাব নিয়ে 
চুক্তির পর শিখ উগ্রগনথীরা লঙ্গোরাল্‌কে 
হত্যার চেষ্টা বরবৈ এ ত' প্রফরকম 
ধরেই নেওয়া! যায়। কিন্ত তার মৃত্যু 
ত্বরান্বিত করা চি সাত তাড়াতাড়ি 
পাঞ্জাবে বিধানমভা, ও লোকসভার 
নিবাচন ঘোষণা করে। খানীব গান্ধী 
যেমন ক্রততার সঙ্গে পাঞ্জাব নিরে 
লঙ্গোরালের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন, 
তেমনি রত নির্বাচন-পর্ব সমাধা করে 
একই সঙ্গে পাঞ্জাবে অদ্বাভাবিক 
পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে এবং শিখ 
উগ্রপন্থীদের নিহ্ছিজ করতে ঢেয়ে- 
ছিলেন। হয়ত নিজের ভাবনুতি 
গড়া এবং কংগ্রেসের স্বার্থে নয়, প্রকৃত 
সদিজ্ছা নিয়েই তিনি এগিয়েছিলেন, 
কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা। গেল, তার 
পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অবিমৃগ্- 
কারিতা। 

শাস্তির দূত রূপে লগ্গোয়াল 
শহীদের মর্ধাদা এবং সকলের শ্রদ্ধা 
পাবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
জানে সিং ভিন্তেনওয্ালার নেতৃত্বে 


উগ্রপন্থীর! যখন অমৃতদরের হণম'ন্দরে 
খাট গেড়ে পাটাবকে জড়ুগৃহে পরিণত 
করে তখন লগ্োহাল এবং আকালী 
দলের অস্তা্ড নেতারা যেন সামায়ক-. 
ভাবে পশ্চাদপসরণ ধরেছিলেন মনে 
হয়, থেহেহ্‌ উন্নত উগ্রতার সাধনে 
স্ব মানবিকতা কিছু সময়ের জু স্নান 
হয়ে পড়ে। তাছাড়া বেজ্রীয 


সরকারও এই মব নেতাদের কায়াগারে 


নিক্ষেপ করে শিখ উগ্রপন্থীদের কিছুটা 
সুবিধা করে দেন.। প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা 
গান্ধী হত্যার পর উগ্রপন্থীয় বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী ধিকারংনি তীর হয়। 
লোকসভার নির্বাচনের আগে বিরোধী 
দলগুলিকে পরাজিত করতে রাজীব 
গান্ধ। অনেক উন্টোপান্টা বক্তৃতা! 
দিলেও ক্ষমতার এসে তিনি একে একে 
আকালী নেতাদের মুক্তি দেন এবং 
শুরু হয় পারবে শান স্থাপনের প্রথাস। 
কিন্তু প্রান্তর বিমানচালক বুঝতে 
চাননি অথব। বুঝতে পারেন নি 
যে, রাজনীতি এঁং নিঃসীঘ 
আকাশ পথে বিমান চালনা ছুটি সম্পূর্ণ 
ভিএ ব্যাপার। রানীন গান্ধী এত 
দ্রুতগতিতে না এগোলে হয়ত 
লঙ্গোয়ালকে জীবন দিতে হত না। 
তনে একথা ও ঠিক যে, লঙ্গোয়ালের রপ্ত 
ঝরিছে বন্দুকবাজ উগ্রপন্থীরা সাধারণ 
মান্গঘ থেকে আরো বিচ্ছি॥ হয়ে 
গেল। 





গোপন রিপোর্ট 
১ম পৃষ্ঠার পর 
নেবার আগে প্রগববা!র সঙ্গে কোন 
কথা বলেন নি। শুধু তাই নয় প্রণব- 
বাবুর আসাম সমন্কা সমাধানের অন্ত 
যে" সব স্থপারিশ ছিল তাও গ্রহণ 
কছেন নি। 

রাধীব গান্ধী স্বরাষ্টরগ্ী এস বি 
চবন মারফত হিতেশ্বর সাইকিয়াকে 
দিল্লীতে ডেকে পাঠান। দেই মত 
নাইকিয়া দিল্লীতে আমেন। স্বরা্ট- 
মন্ত্রী তাকে বলেন খে, বিদেশী 
নির্ধারণের ভিত্তিবর্ষ পরিবর্তন হতে 
পারে এবং আরও. বরন যে প্রধানমতরী 
চান কিছুটা পিছিয়ে এসেও আসাম 
সমতার সমাধান করতে । 

সাইকিয়া এর পর আর কোন 
কথা বলেন রি। তিনি শুধু বলেন, 
প্রধানময্রী রাবীর গাক্ধী যেটা ভাল 
মনে করবেন তিনি সেটা করতে 
পারেন ! 

আপাম চুক্তির পর এখন আসামে 
প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হ্থতি হযেছে) 
দেখানে সংখ্যালঘুদের মধো কেন্ত্রীয় 
সরকার সম্পর্কে এক বিরূপ মনোভাব 


গড়ে উঠেছে। 
অবন্থা এমন জায়গার যাচ্ছে বে 
সংখ্যালঘুর! হয়তে! ব্রহক্মপূত্র উপত্যকার 
পাইরে বিরাট আন্দোপন গড়ে তুলতে 
পারেন। আর এটা শুক হলে 
আদামে আবার নতুন করে সম 
দেখা দেবে। 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনাম 
চুকতে তাদের অসন্তোষের কথা 
প্রকা্ঠেই জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ 
অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে 
পশ্চিমবঙ্গ দরকার স্পষ্টই বুঝতে পারছেন 
থে আদাম থেকে হাজার হাজার 
উদ্বান্তর ধদ এই রাজ্যে এনে ধাকা 
প্েবে। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যার 
যা অবস্থ। তা এক রকম বিস্ফোরক 
পধায়েরই বল! ঘায়। এর পর যদি 
আসাদ চুক্তির ফলে হাজার হাজার 
উদ্থান্ত পশ্চিষবর্জে আলা শুরু করে 
তাহলে পন্চিমবঙ্গে। অর্থনৈতিক 
কাঠামো ভেঙে পড়বে। 
বা) সরকারের এই অভিমতের 
সঙ্গে অনেক কংগ্রেস নেতাও একমত, 
ষাদও তারা প্রকান্তে মুখ খুলতে 


এক বর্বরোচিত চুক্তি 


শ্রাপতি নন্দী 

সাহাজবানী পনেদী পুজি ও 
ভারতীয় নয়া পু'জির জারজ সম্তান, 
ভারতীম্ব দু'নস্বরী রাঞ্জনীতিকগন, 
তাদের জাতীয়তাবাদী ময়ূরপুজ্ঞ- 
টুঙইকেও আর ধরে রাখতে অঙ্গম, 
তাদের কাক চরিত্রের পরিচয়টও আজ 
দিবালোকে সম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
দি্ী-আহ চুক্তিটি এর পাশ্তিকতম 
'নিদৰ্শন। 

১৯৪৭ সালের ৩৮ বছর পর ১৯৮৫ 
সাল। সেবার আন্তর্জাতিক বুর্জোরা 
স্থবিধাবাধী চক্রান্তের ঘৃপকাষ্ঠে গোটা 
ভারতবর্দ নিবেদিত হয়েছিল, লাখে 
লাখে অগণিত মান্য ঝাড়ে-বংশে 
উৎখাত হয়েছিল, জাতিগত পরিচয় 
হারিয়েছিল এবং মরণের মুখোমুখি 
দাড়িয়ে নিক্দ্দেশের পথে পা! বাড়াতে 
বাধ্য হয়েছিল। আর আগ্র। দীর্ঘ 
৩৮ বছর পর সঙ্দীর্ণস্থার্থবাদীগের ক্রুর 
চক্রান্তের বলি হয়ে ভাবার লাখে লাখে 
অগণিত মাহধের দ্বিতীয় দফায় কাড়ে- 
বংশে উৎখাত হবার এবং জাতিগত 
পরিচয় হারিয়ে মরণের মুখোমুখি 
দাডাবার ধাবাতান্লক ব্যবস্থা সম্ূর্ণ। 
গেদিন নেতৃহে ছিল বিদেশী ইংরেজ 
আর 'হৃদেশী' কংগ্রেস । আর আজ? 
নেতৃত্বে "স্বদেশী কংগ্রেস তো বটেই, 
তংসহ অপর এক "বেশী অগ্জাত- 
কুলশীল যুবকগোষ্ঠার নেতৃত্বে কিছু 
সংখ্যক অপরিণতবদ্ধি 'ছানছাত্রী' 
আর কায়েমী প্রতিক্রিয়ার একটি 
ঞোট। চুন্তির একপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী 
গডিভাই এণ্ড রুল" পলিসির উত্তরাধি- 
কারী দিল্লী সরকার তথা ‘ভারতীয় 
বোষ্টন বংশীয়' নেতৃত্ব, অপরূপক্ষে 
একদল চরম সঙ্কীর্ণতাপন্থী বাঁচাল যার! 
বড়জোর স্থানীয় অসমীয়া রক্ষণম্টীল 
মধ্যত্রেণীর একাংশের প্রতিনিধি এবং 
যারা কার্ধতঃ আসাম উপত্যকার 
ব্যবসারী পুজি ও সামন্ত স্বার্থের 
তল্লিবাহক মাত্র । 

খু * ক 

আগাম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব 

_ ভারতের জনসাধারণের দুঃখের পারা- 
পার নেই, অভিযোগের অস্ত নেই এবং 


পারছেন নী হাইকম্যা্ডের ভরে তবু 
তারা একান্তে তাদের অসন্তোষের 
কথা জানিয়ে দিতে কম্বর করছেন না। 

আপামের বিচ্ছিন্ভাবাদীদের সঙ্গে 
আপোষ করে রাজীব পশ্চিমরঙ্গ এবং 
আসামের বহু মান্গষকে এক বিপধয়কর 
অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিলেন। 

ইতিমধ্যেই অনেক বুখিজীবী 
এই চুকির বিরুক্ধে মুখ খুলতে শুরু 
করেছেন। নিশ্চিতভাবে আগাম 
চুক্তির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আগাম 
ও পশ্চিমবঙ্গে পড়তে বাধ্য ৷ 


নরকাগা অবহেলা সরকারী 
বেপরকানী শোধন নিধাতনও 
বর্ণনাতীত । এ এক নির্ঘম বান্তব। 
অতএব, জনসাধারণের বিক্ষোভও 
ব্যাপক, গভীর। কি উপ'ষ্ত নেততের 
অভাবে এ নির্ধাতীত শোষিত জন- 
সাধারণ তাদের পক্রমিত্র চিনতে, ভোট 
বাধতে ও স্বাভাবিক লড়াইয়ের পথ 
চিনতে অক্ষম। দেশের অস্বত্র ধেমন 
এক্ষেত্রেও তেমন, এহেন ঘোগানলে 
মংস্ত শিকারে দক্ষ :র্জোয়া রাদনীতিক- 
গণ এবন চান্স অবহেলায় নষ্ট করে নি। 
তারাই রাজনীতিক ময়দান দখল 
করলো, ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, ভাবাজেদ, 
আঞ্চলিক ভেরাভেদের অনংখ্য জিগির 
তুলে আর ফসল কুড়িয়ে আদামের বুকে 
এক ঠুবীভৎন ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক 
ধাঁচের জন্ম দিল। কিন্তু রথে তারাও 
যখন রা্নৈতিক ভাবে দেউলিয়া 
প্রমাণিত হয়ে গেল তখন তথাকথিত 
অরাজনৈতিক তেক্ধারী আন 
আগপ স্থর উগ্র অভুখান ১৯৭৯ নালে 
এক অপজ্বনীয় পরিণাম রূপেই দেখা 
দিল। সাধারণ মাহধের একাংশ দেদিন 
বিভ্রান্ত হলেও আর্থকাংএ খান্সমই - 
অসমীয়া) অ-অপমীঘা [নাধশেষে 
তাদের রাজনৈতিক ইমিক1 হারালো। 
সেদিনকার অন়্হূল পরিবেশে ক্ষমতা- 
চ্যুত ইন্দিগাপহীদের মদং-পুষ্ট এ অগুভ 
শান্ত যদিও অদাধারণ মত্ততায় আদ্ম- 
প্রকাশ করতে সক্ষম হলো, কিন্তু 
অচিরেই উভয়ের স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত 
বেধে যাঁওছাথ ক্ষমতায় ফিরে-আপা 
ইন্দিরা তার ফ্রাধ্চেণ্টাইনকে টাইট 
ঘেরে ঠাও1 করে [দতেও ক্রমে সক্রিয় 
ও সক্ষম হলেন। 


আব 


কিন্ত গুভিক্রিঘার রাজনীতি ধখন 
‘প্রগতি’ মাক হতে চায়, ইতিহাদ 
পাঠ ন! করেই তখন সবনাখের যোল- 
কলায় ইতিহাদ রচনা করতে চা । 
অতএব, রাণীব গান্টীও পে ঠাণ্ডা- 
মেরে-যাওয়া আম্-আগ প স্র-কে কবর 
থেকে পুনক্ন্ধার করে তাদের 
পুনরুজ্জীবিত বরেই ক্ষান্ত হলেন না, 
উপরন্তু সমগ্র আসাম রাজ্যের ইতি- 
হাদ-সন্মত' প্রতিনিধি রূপে তাদের 
কার্ধতঃ স্বীকৃতি দিয়ে তথাকার ৪* 
শতাংশ অধিবাদীকে তাদের ফ্যামিষ্ট 
বিচার-ব্যবস্থার বেদীনূলে নিবেদন 
করে দিলেন। লক্ষণী্র যে, যে 
রীরঙ্কীয় তামিল সমপ্রদায়ের গণতান্ত্রিক 
অধিকার নিয়ে রাজীব গান্ধী এত 
নাটকীয় অশ্রপাভ করতে পারেন, সে 
ভ্রলঙ্ধীয় তামলদের চাইতেও অর্িক- 
তর মর্মান্তিক অবদ্থার দিকে কোটি 
সংখংক দেশখানীকে ঠেলে দেবার 


একই 
নায় দেখা 

গেশ না। 
অতঃপর, রাজীণ নেতৃত্রে অভটিত 
এবিনীপআৰ চুকি অদযাচী এ চান 
শতাংশ নিরীহ আপ।যধানী যানসের 
একাংশ হয়ত একপ দ্বিতীয় শ্রেণীর 


নাগরিক ( অনগ্তই অসমীয়া কালচারকে ) 


“এবপোধ" করার সর্তসাগেক্ষে ) রূপে 
গেছে থাকার অধিকার পাবেন, কিন 
ঘে বিশ লক্ষাধিক আলামবাদীকে 
(অধিকাংশ স্বভাবতই শিশু বয়সের ) 


খুজে বের বরে সীমান্তে ঠেলে নিয়ে 


ইধার দে উধার আউর উধার দে 
ইখার' ঠেলাঠেলিতে, গিবে মারার 
বাবন্থা হলো, এবং ১৯৬৬-১১৭১ 
অবধি আসামে জাগস্থক যে লক্ষ লক্ষ 
নাগরিককে তাদের নাগরিক অধিকার 
নামক সমন্ত গণতান্থিক অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে অন্ততঃ দশ বছরের জনন, 
তাদের একপ্রকার বাজনৈতিক ও 
সামাজিক কক্েদীর স্তরে অবননিত 
কর! হচ্ছে এবং দশ বছরের নিয়ত 
জীবনের পরও যাঁরা নাগরিক আকার 
ফিরে পাবে বিন তার কোনও 
সাংবিধানিক গ্যারেন্টী নেই__তাদের 
ভান্তে নিদেনপক্ষে একটা 
বৈঠকের আয়োজন করনে তেমন 
শুভাকাক্সীই বা আর রইলো কে? 
অগ্থতপক্ষে, যে চক্রাস্তকারীর! চুক্তি 
করে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নাগ'এক 
অধিকার কেড়ে নিয়ে বিশ্বে নতুন 
ইতিহাস স্ব্টি করতে পারে তারা থে 
গে অধিকার (ফরিয়ে দেবার মত 
আন্মী নয়, দেও কি কাউকে বুঝিয়ে 
বলতে হয়? 


থিদ্পু 


আপাতদৃষ্টে রাঁজীব হয়তে! তার 
“আহ-প্ররেম' ‘সল্ভ' করার রুতিহ 
দাবী করবেন, কিন্তু ভারতের হকে 
আমাষ প্ররেদ-টাকে তিনি যে আরো 
গভীর আবর্তের গর্ভে ঠেলে দিলেন 
তার শেষ কোথায়? দেশকে ৪ 
ভারতীয় জাতি-গোঁটিকে খণ্ডে খে 


বিখও করার কাজে নিযুক্ত এক অশুভ. 


শক্তিকে এই সেদিনও বিদেশীপুষ্ট 
“ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্রকল্প” চক্রান্তে নামিল বলে 
আধ্যান্বিত করেও আন নিভাঙই সহ 
ইমেলেয় লোত্তে তিনি তাকে আদ 
যে অসাধারণ কারী মধাদায় টেনে 
তুলে আনলেন, সেকি তার নে ততে 
দেশকে "একবিংশ শতাব্দীর পথে” 
এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি, কিংবা 
উনবিংশ শতাব্দীর পথে যাহার 
পদক্ষেপ? বিলম্বে হলেও এর জবাব- 
(দহি ক'ত হবে রাদীবকেই 


দ্পন | শুক্রবার, ২৫শে আগ্ট, ১৯৬২ 


ভোটাধিকার হরণের গন্ভাবনায় 
আসামের স’খ্যালঘ, জনগণ আতঙ্কিত 


গত কিছুধিন ধরে করিমগঞ্জ 
শহরের রান্তাথাটে একধরণের জোক 
দে| ছা যারা দৃশ্যজাই গ্রামীণ 
রি শ্রেণীর মানুষ । কত্ওদে! 
পুরানো কাগছপতের পুটিলি দিয়ে 
এরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, 
দারিজ্যোর বিব্ণহার সঙ্গে এদের মুখে 
নুতন করে সংঘোধিত হয়েছে এক 
অজান! আতক্বের ছাপ। থে সমস্ত 
আসরে বনে পাধারণৎঃ রাজনৈতিক 
নেতারা জান বিত্তরণ করেন, সেখানে 
এবং ইলেকশন অফিদের সামনে এদের 
দেখতে পাওয়া যাবে। এর] হচ্ছেন 
সেই সমস্ত হতভাগ্য যায যার 
ইলেকশন অফিম থেকে নৃতন করে 
একেকথানি ফতোয়। পেয়েছেন। 
ফতোয়াগুলিতে মোটামুটিভাবে এই 
কৎ] বল! হয়েছে ঘে কতৃপক্ষ সন্দেহে 
করছেন (৯) এর। দচর16র এখানকার 
বামিন্দ। নন, (খ) এরা সাশ্রাতিককালে 
এখানে থাকেল না, (গ) এদের পয়দ 
খনদেহজনক । অতএব এদের নাম ঘে 
কেন ভোটার তালিকা] থেকে কেটে 
দেওয়া হবে না, তার কারণ দর্শানোর 
জন্যে একটি নিই সময়ে একট। নির্দিষ্ট 
জায়গায় উপস্থিত থাঁকতে বল! 
হয়েছে। 


দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরে 
পরে বলা হত যে ভোটাধিক্কার জন- 
গণের পবিত্র অধিকার। আঙ্রকাল 
আর দেই সমস্ত কথ! কেউ বলেন না, 
কারস ইতিমধ্যে »ভিজ্ঞতার মাধামে 
এই দতা মোটামুটিভাবে প্রকটিত হয়ে 
গেছে ধে ভোটের সঙ্গে পৰিভ্রতার 
চাইতে পাপের »ন্পর্কেই বেশি। পাচ 
বৎসর পরপর ভোটপত্রে ফোটাত্তিলক 
কাটার একটা সথঘোগ ঘোষণ| কঃ) 
হস সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই 
সুধোগ ব)বহায়ের আর প্রয়োজন হর 
না, ভোটারদের করণীয় কাটুক 
রাজনৈতিক দলের পেশীবলে বলীগ্জান 
কমীরাই সেৱে, ফেলেন। অতএব 
সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের 
নীচুতলার ত্র মাহ্য থে ভোটার 
তালিকা। থেকে নাম. কাটা যাওয়ার 
ভাবনায় একেবারে আকুল হয়ে 
পড়বেন, এমনটি হওয়ার বথা ছিল 
না)। কিন্ত তবু এমনটি যে হয়েছে, 
তার একটি গুরুতর কারণ হখেছে। 

কারণটি হচ্ছে এই যে ইলেকশন 
অফিদ কতৃক জারী কর! আপাত- 


দুটিতে নিরীহ এই ফতোগ্ার অন্তরালে 
একটি হিংস্র নখর লু্কামিত রগেছে। 
আমাদের যুবক প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাব 
মক্কার মমাধান করে দেলেছেন। 


এবারে তিনি আসাম সমস্তার সমাধান 
করযেন। এটুকু করতে পারজেই 
জাতীয় সংবাদপত্রগুলো নিশ্চই 
তাকে সমাধান দঞ্রাট বলে অভিহিত 
কেরবে। সমাধানের জন্য সসাস্থ দে 
সগুলি দিয়েছে তার অন্ততম হল 
এবারের থনড়। ভোটার তালিকায় 
দশ লক্ষ বিছেশীর নাম রয়রেছে,সেগুলো 
কাটতে হবে। দশ লক্ষের সেই মহান 
টা।গুটটি পূরণের ছন)ই এই 
তোরা । 'আপানি দচরাচর এখানকার 
বান্দা নন’, এই অতি যোলয়েম 
বাকাচির অন্তরালে হে ব্ব্যটি নিহিত 
রয়েছ, তা হল 'আপনি বিদেশ! 
অর্থাৎ নির্বাচনী আইনের ২১-এ ধারার 
আড়ালে সরকার বিদেশী বাছাই-এর 
কাজটি সেরে ফেলতে চাইছেন। 


এই পদ্তির স্থৃবিধা হলো থে 
যথা নাগারবত্থ লিখার? বরার যে 
আইনসম্মত পদ্ধতি রঘেছে, তার 
আশ্র না1দঘ়ে আহ্‌কে সন্থষ্ট কর! 
হুল। ইলেকশন রেজিষ্ট্রেশন অফিসার 
বা তার নিয়োজিত কোনো প্রতি- 
নিধির নাগরিকত যাচাই করার অধি- 
কার নেই। লে অধিকার রমেছে 
শুধুমাত্র আদালতের, কিছ! বিশেষ 
আহইনবলে গঠিত ট্রাইবুন্যালের 
সেখানে ঘে কোনো! মাহ্ষকে ধরে 
বিদেশী প্রমাণ কর। স্ৃকঠিন, কারণ 
তখন সাক্ষা প্রমাণ শুনানি ইত্যাদি 
আইনের সমস্থ প্রক্রিয়াকে বায় 
রাপতে হয়। দে তুলনায় ভেট।ঃ 
তাগিক। থেকে নাম কেটে দেওয়া 
অনেক মহত, কারণ, এগেত্রে তদন্ত 
কারী অফ্চিগারের ধারণাই চুড়াস্ত। 
কাগুজে প্রয়াণ থাকলে তার কাছে 
দাখিল কর! যায়, কিন্তু অন/ধরণের 
সাক্ষ্য প্রমাণ ঝ)বছার কর! যায় না। 
কি ধরণের প্রথাণকে গ্রহণযোগ/ বলে 
বিবেচনা কর] হবে, সে সম্পর্কেও 
কোনে ধরবাধ। নিম নেই । বন্ততঃ 
একজন ব্যাক্ত সচরাচর কোনে! জার- 
গা বদবাস করেন কিনা তার প্রমাণ 
হিসাবে কোন্‌ ধরণের কাগগপত্রঃগ্রাহ, 
তা ভোটাররা] জানেন না, অফিগাররা 
জানেন না, নেতারা না, সরকারও 
নেন না। এমন !ক সন্ভয ওঃ স্যুং 
ঈশ্বএণড জানেন না । আদমের আইন- 
ময়ী দিলীতে গয়ে নাপিশ জানিড্রে- 
ছেন (হে আমাষে নিবাচন! কমিশন 
বেআইনী কান্দ করছেন, আবার 
নিবাচনী কমিশন বলছেন ছে এই 
কাঞ্ট। পূরৌপুরি আইন্পিদ্ধ কিনা 
ও! তারাও জানেন না, কিন্তু এ ছাড়। 
তাদের নাকি গণ্যাস্তরও নেই। 


খাদের কাছে পুরানো দলিল 
দন্তাবেজ কাগল্পপত্র রয়েছে তারা 
হয়তে| পার পেয়ে হাধেন। নির্বাচন 
কমিশন বলবেন কেউ ঘি কাগজপত্র 
দেখাতে না পারে তবে আমর1কি 
করব। এদেশের সরকারী বর্তর। 
সে কথাট! ভুলে যান যে তারা 
নিজেরা আজ মমৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় 
উঠে পড়লে কি হবে, এদেশের 
লাধারণ মান্য বাস করে দারিপ্রোর 
অতলাস্ত গহবরে। তার সণ্পণ্িও 
মেই, সম্পৃত্বির কাগঞ্রপত্রও নেই। 
এই দেশের শতকরা তেষটিজন মাহুষ 
এখনও নিরক্ষর, কাগজপত্রের মরধযাদা 
তার কাছে নামমাত্র। পয়ানে 
কাগজপত্র জধিঘ্ে রাখার অন্ত যে 
মানিক শিক্ষা, অর্থনৈতিক পটভূমি, 
নিদেন পক্ষে বাদস্থানের সংস্থান 
প্রয্বোজন, দেটুকুর কোনে! ব্যান্থ। 
করার কোন গরজ ধারের দেখ! 
গেল না, বসবাণ ক7।র প্রমাণ হিদাবে 
কাগনপঙ্জ দাবী করতে তাদের কিন্ত 
কোন লচ্ঞ] হন না। 


আমাদের নাধারণ মাহুযের মনে 
ভোটাধিকার সম্পর্কে মোহ নাইবা 
খাইক, এদেশের নাগরিক হিদাবে 
পরিচিত হওয়ার বাদন! ভাঁদের 
অন্তরের গভীরে সঞ্চা'রত। লোকমুখে 
তারা জানতে পেরেছেন যে ভোটা- 
ধিঝার হ্রণের নামে আদলে যা 
চলছে, তা হল নাগরিকত্ব হরণের 
যড়স্তর.দেই কাঃণেই তার। আতষ্কিত। 
তার। এও জানেন যে আগ হি 
তাদের নাম কাট। ঘর, তারপরই 
সুরু হবে বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় 
কর্মীর আনাগোনা, হুমকি, দেশ থেকে 
বের করে দেওযার শাসানি এবং এই- 
ওলির নামে অর্থদংগ্রহ । এই ধরণের 
শোষণ মীষিত ক্ষেত্রে অনেকাংন 
ধরে চলছে, এবার তার ক্ষেত্রকে 
ব্যাপকতর করার ব্যবস্থা কর। হচ্ছে। 
এই ধরণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
আইনের রক্ষাক্বড দাবী করার 
নগ্গাতটুহ এই গমন বঞ্চিত দরিজ্ 
বাগ্যের নেই। 


করিমগঞ্জ জেলায় এ ধরণের 
নোটীশ ইতিমধ্যেই নয় হার ছাড়া 
হয়েছে। আছো হবে। ভোটের 
তালিকাদ্ব খেহেতু ভোটারদের ঠিকান। 
ভালভাবে লেখা থাকে না, দেই 
কারণে ভাকখোগে প্রেরিত এ ধরনের 
নোটিশ প্রায় অন্ধেক পরিষাপই 
পোষ্াপিদ বেকে ইলেকশন আফণে 
ফেরৎ গেছে। আ্রাদাঞ্চলে বিভিন্ন 
লরক।রী ভাগের মাধমে নোটিশ 


পৌছে দের ঠ& চলছে। বিন্ধ 
এখগ্ডলে। শেষ পাশ প্রাপকের কাছে 
পৌছল কিনা, তার শিশ্বাদঘোগ্য 
কোন প্রমাণ যোগাড় করার ব্যবস্থা 
হয় নি। অর্থ(ৎ ইলেকশন অফিস 
থেকে যে নোটীশ জারী হুল, অনেক 
ক্ষেত্রেই তা প্রাপকের হাতে প্র ছিষে 
ন অপচ নির্দিষ্ট স্থানে ধরি নোটীৰ 
অমুসারে কেউ হাজির ন! হুন, তবে 
তার বিরুদ্ধে একতঃফ! রায় তার 
অমুপস্থিতিতেই হয়ে ধাবে। 

সমস্ত বপারটির উদ্ধট, অমানবিক 
এবং উদ্দেশ্ত প্রণোদিত কিন্ধ এর 
বিরুদ্ধে একট] প্রতিযাদ জানানোর 
লোক পর্যন্ত নেই । দেশ এবং জাতির 
ভবিধাৎ সম্পর্কে সতত উদ্ধি একজন 
বিরেপী নেতার কাছে আমরা 
সমস্যাটি নিবেদন করেছিলাম। তিনি 
সাংখ্য দর্শনের £ বিকার পুরুঘের মড 
জবাব দিয়েছেন যে, ঘা হচ্ছে, তা 
তো আইনের ধারা অমুদারেই হচ্ছে, 


॥ ভিন) 


এতে আবার প্রতিবাদ করার কি 
আছে? চে দেশে সরকার আইনের 
প্তঘ্রোগের নামে দেশের লোকের 
নিদ্রা কেড়ে নেন, এবং ঘে দেশের 


বিরোধী নেতারা দেই আইনের 
আক্ষরিক ভাবের ক্ষুরে দণ্ডবৎ দেন, 
দে দেশে আইনের তবিধনৎ নিশ্চই 
খুব নিরাপদ, কিস্ক মানুষের ভবিষ্যত 
সম্পর্কেদৃশ্চিন্ত'র অবকাশ রথেছে। 

আমর আরেঝটি দ্বাধী হচ্ছে 
শইকিছা মন্ত্রিসভার অপসারণ 
প্রধানমন্ত্রী সে দাবী সম্ভবতঃ মেনে 
নিয়েছেন। সেটা তার লিগের 
দলের ব্যাপার, নিজেৰ পাঠা তিনি 
লেজের দিকেই কাটুন, আর দৃতুর 
দিকেই কাটুন, আমাদের কোন বক্তব্য 
নেই। আমাদের গোটাবিকারের 
বিনিময়ে কেউ হি সাকলোর বি?য়- 
মুকুট পরতে চান, তবে মেই বিছগ্জের 
স্বরূপ জম্পর্কে নিশ্চতই আমাদের 
সন্দেহ থাকবে। 


[ যুগশক্তি, ৪ আগষ্ট ] 


বেস্থল-বিভার ক্সটরকশন 
কোম্পানী নিয়ে নানা 


অভিযোগ 


বেঙ্গল বিহার কপ্সট্রাকশনের 

মালিক বলে পরিচিড জগদীশ পোদ্দার 
ংগ্রেম তহবি:জর টাকা দেওয়ার 

মাহুল সুদে আগলে তুলে নিলেন 
বলে কর্মচারীদের অডিঘোগ। 

অভিযোগে প্রকাশ, বেঙ্গল-বিহার 
কন্সট্ররকশনের 'ব৫গ্চে জনৈক পাৎনা- 
দার টা+া নাপেয়ে কলকাতা ছাই- 
কোর্টে মামলা রুক্ত করেন। 

মাঘল! চল! চাপীন দেখা ঘান ঘে, 
ধদ্বিও জগদীশ পোদ্দার এইকোল্পানীর 
সর্বমত্ত কত! শিশ্ক কাগজ কদদে 
মালিকানা রগ্রেছে অন্ত কথেকজন 
বেনামদাছের নাষে। 


ফলে যে পাওনাদার টাকার জন্য 
মাধল] দায়ের করেছিলেন তিনি এই 
নতুন কাগজে কলমে মালিকদের কাছ 
থেকে গোন টাকা আদাঘ করতে 
বার্থ হন কোর্টের মাদেশ থাক সত্বে৪। 


ইতিমধো খংর পাওয়া গেছে ধে, 
বেঙ্গদ-বিহার কল্দটাকশন কোম্পা- 
নীতে তালা ঝুলিয়ে দেওযু। হ্েছে। 
ব্যাঙ্ক থেকে এই কে।সপানীর নাদে 
টাক! ধার নেও! আছে বলে 
অভিধোগ পাওয়। গেছে । সেটাকাও 
নাকি ঘাঁবি করা হয় নি। 


এদিকে করেকশো কর্মচারীর 
কয়েক লক্ষ প্রচিডেন্ট ছাণ্ডের টাকা 
কোম্পানী জম। দেৱ নি |, ছলে 
কর্মচারীরা প্রতিেন্ট ফাণ্ডের টাকাও 
পাচ্ছেন না। তবে প্রভিডেন্ট ছা 


কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ফোন্পানীর 
বিরুদ্ধে কলকাত। হাইকোর্টে একটি 
মামলা ছু করা হথেছে। 


কর্মচারীদের অভিযোগ জগদীশ 
পোদ্দার এই ফোল্পানী কাঞ্জা করে 
তুলে দিযে সাইমন কার কোম্পানিটি 
কিনে নিয়েছেন। তবে এখমো 
জান। ঘা নি এই কোন্পানীটি তিনি 
নিঙ্জের নামে ফিনেছেন কিনা। 


৭৭ মালে ইন্দির! গান্ধীর দুদিনের 
সময় অগদীশপো।দ্ার কংগ্রেসকে দান 
দা কয়েক লক্ষট|ক] দিছ্েছেন। 
তাছাড়! নির্বাচনের জধয়ও টাক! 
দিছ্েছেন। 


অনেক বড় বড় কংগ্রেণ নেতাকে 
সাকু'লার রোডের বেঙগল-বিহার বন্দ- 
ই।কশনের অলিখিত মালিক জগদীশ 
গোদ্ধাৱের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘন 
ঘন যাতায়াত করতে দেখা গেছে। 
থে ভঞ্রলোক অফিসে বলে সমস্ত কিছু 
নিয়ন করতেন সেই জগদীশ পোদ্দার 
থাতান্ন কগমে এ কোম্পানীর মালিক 
নন দেদে অনেকেই হতত্ব। অনেকে 
এর হধো বরংস্তের সন্ধানও পাচ্ছেন। 
হদি বেগল-বিহার কল্দট!/কশনের 
ব্যাপায়ে কেন্দ্রীয় সরকার তদ্বন্ত করেন 
তাহলে অনেক অজ্ঞান] তথ্য এবং 
রহ জনসাধারণ জানতে পাবেন। 


কিন্তু কেন মরকার এ বা!পারে 
তদন্ত করতে এগোবেন কি? 


॥ চর ॥ 


বালছেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
কয়েকটি দলিল 


[১৯৭১ মালের সেপ্টেম্বর মালে 
আবহুল হক, ফুধেন্ু দস্তিদনায়, 
নেসৃষাধীন পু” পাকিস্থান কমউনিষ 
পাটি একটি ॥গুরুতপূর্ণ ইশতেহার 
প্রকাশ বরে। ইশতেহারে সে 
সময়কার পরিস্থিতি অম্পর্কে পাটির 
দৃষ্টিতদী নিদ্বোণ কর! হয়। এ 
দু্টিভরগীর দঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে 
পার্টির তৎকালীন সঙ এবং গণশক্তি 
সম্পাদক বদরুদ্দীন উদর ছুটি ভিন্ন 
তিল্ন চিঠিতে তার বক্তব্য পাটির 
বেম্দ্রীর কমিটিতে পেশ করেন। 
বাংলাদেশের কমিউনিন্ট আন্দোলনের 
অতীত যুল্াদ এবং বর্তমানের 
বিতি বিতর্কের প্রেক্ষিতে এ কয়টি 
দলিল প্রাদঙ্গিক মনে হয়। ] 

১. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট 
পাটি” প্রচারিত ইশতেহার 
সেপ্টেম্বর £ ১৯৭১ 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধড়ংস্রকে চূর্ণ 
করুন রুষনের বিপ্রহ যুদ্ধকে জোরদার 
করুন॥ 

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যধিত্ত ভাইসত, 
বিগত চার মাদ হাত ইয়াহিয়া 
ও আওয়ামী লীগের মধ্যে লড়াই 
চলছে। এই লড়াইয়ে আমাদের 
কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত হাজার হাজার 
পরিবার ধ্বংস গৃহহার1 ও দেশত্যাগী; 
মা-বোনের হয়েছেন ধর্ষিত|। নিধি- 
চারে হত্যা কর] হ্ছেছে বাঙ্গালী 
অবাঙ্গাপী নিরীহ দরিজ কক 
শ্রথিককে। আমর! তুটছি চরম 
খান সংকটে, চরম আর্থিক সংকটে 

আওয়ামী লীগ নেতার) ভারতের 
বাটিতে বসে *বাংলাদেশের" তথা- 
কথিত স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন এবং আমাদেরকে তাতে 
যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেল। 
প্রশ্ন হচ্ছে তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত 
যুদ্ধ কি নতাই স্বাধীনতার যুদ্ধ? 
এ যুঞ্ধে কি আমাদের মুক্তি আদবে? 
আমাদের পার্টি মনে করে, ও ধন্ধ 
স্বাধীনতার বুদ্ধ নয়; এ পথে 
আমাদের মুক্তি আদবে না। 

আনয়। অনেক আগে থেকেই 
বলে এসেছি থে, বিগত ২৪ বছর ধরে 
স্বাধীনতার নামে নূতন কৌশলে 
ইন্-মাকিন সাত্রাগ্যাদীরা তারের 
হুদ বঃদ্ার আমা দর দালাল গু'জি- 
পতি ও সলামন্তবাদী জমির জোত- 
দার শ্রেণীর মারফত এ দেশের 
কৃধহক শ্রমিক, মধ্যবিত্ত মেহনতী 
জনতার উপর শোষণ পীড়ন চালিয়ে 
আদাছে। শ্রেণীগতভাবে আওয়ামী 
নীগও সেই দালাল শোষক শ্রেণীর 


রাধনৈতিক দল। তাই তার ৬ 
দফাদ এবং তার তগাকপিত স্বাধীন 
বাংলা সরকারের কর্স্থচীতে কষক- 
শ্রমিকের শোষণ মুক্তির কোন কথ! 
নাই। তারা সাড়ে সাত কোটি 
বাঙ্গালীর মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছেন 
বলে গল! ফাটাচ্ছেন। কিন্ত, তদের 
কর্মস্থটহীতে কুষক-শ্রত্থক মেহনভী 
জনগণের সামাছ্াবাদী পোষণ, ছোত- 
দার মহাদলদের শোষণ ও পুঁজি 
পতিদের শোষণ থেকে মুক্তির কোন 
কথা নাই। আছে শুধু কুঘক, 
শ্রমিক ও মধাধিত্ত মেহনতী জন- 
গণকে শোষণ ও শাদনের ক্ষেত্রে 
ক্ষমতা প্রত্যাশী বাঙ্গাসী পু'জিপতি 
জোতদার মহাজন শ্রেণী এবং ক্ষমতা- 
মীন বড় পুাঙ্গপতি জমিদার শ্রেণী 
কে কত ভাগ নেবে তার কথা; 
পূর্ব বাংলার বাছার কার দখলে 
থাকবে, মাআ।গ/গদী দহ দের তথা- 
করিত দাহাযেোর কে কতটুকু অংশ 
পাবে তার কথা। জনগণকে লুটের 
ভাগ-বাটোচার। নিয়েই ক্ষমতা 
প্রত্যাশী বাঙ্গালী পু'জিপতি ছে ত- 
দার-দহাজন শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন 
বড় গুঁজিপতি-জমিগার শ্রেণীর যবে) 
চলছে লড়াই। এই বিরোধের 
স্থযোগ নিয়ে মাঞিন সাত্রাজাবাদ, 
আর তার পা-চাট। ভারতের 
মশ্রপারণধাধীরা তাদের গণ-চীন 
বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ পরিকল্পনার স্বার্থে 
বিভিন্ন কৌশলে হস্তক্ষেপ করে। এ 
সবের ফলেই সি হয়েছে বর্তমান 
ঘুঝ। 
ইয়াহিয়া পাকিস্তানের স্বাধীনত। 
রক্ষার নামে এদেশের কুষক, শুক, 
মধ্যধিত্বের উপর মার্কিন ও অনন্ত 
সাহ্ঞাজাবাদী দহ্াদের মাকিনের পদ- 
চেছো ক্ষমতাসীন বড় পুঁজিপতি ও 
_অধিগর শ্রেণীর শাসন ও পোষণ 
বঙ্জায় রাখার চেষ্টা ঝরছে । অপরকে 
ক্ষমতাপ্রত্যাশী বাঙ্গালী পুঁজিপতি 
ও দোতগার মহাজন শ্রেনীর প্রতি 
নিধি আওয়ামী লীগ নেতারাও 
বান্কাদী আতির তখাকখিত স্বাধী- 
মতার নামে এদেশের কৃষক, শ্রমিক, 
মেহনতী জনতার উপর সাস্ঞজ)বাদী 
দনু।দের এবং তাদের বিশ্বস্ত অনুযর 
বাঙ্গাল) পু'জিপতি ও ছ্োতদ।র- 
মহাজনের শাসন ও শোষন 
ব্যস্থাকে কাছে করার চেষ্টা 
করছে। লিঙেদের স্বার্থ হাসিলের 
জন্য করায় উভয়েই যাফিন, সেভি- 
য়েত ও বুটিশের লাহাথা চাইছে। 
তদুপরি, আধঘামী লীগ নোরা 


ভারতের সম্প্রদারণবাদীদ্েরও সাহ।ঘ্য 
নিচ্ছে, তাগেছই মৃত মধ্যে আছে। 
পূর্ব বাংলার জনগণের শত্রু সাআাঙ্যা- 
বাধী দ্থা ও জোতদার-যহা্নদের 
স্বার্থকে বিন্দুমাত্র ্ষঃ করার ইচ্ছা 
এদের কারো নাই। এর] উভয়ে 
চায় পূর্ববাংলার জনগনকে সাৰ ছা- 
বাদী দা, জোভদার-মহাদন ও 
দ্বালাল ধনিকের মীন করে রাখতে । 
এয়। উভয়েই পূরযবাংআর জনগণের 
মুক্তির বিরোধী । 


প্রসঙ্গতঃ, বাঙালী পুজিপতি ও 
জোতদার-মহাঞ্জন শ্রেণীর পক্ষ পেকে 
একট! প্রশ্ন উথ্থাপন কর! হচ্ছে, কেন 
গণ চীন তাদের তপাকধিত শ্বধধীনত! 
মংগ্রামকে দমর্থন করছে না। প্রশ্ন 
টাকে ধারস্থিঃভাবে বিচার কর। 
গয়োজন। 


৭* কোটি মানুষের দেশ গণচীনে 
রাজ্রত্ব করছেন শ্রমিক-কুধকের]। 
গণ চীন আমাদের দেশসহ পৃথিবীর 
সকল দেশের শোষিত প্রমিক-&ঘক 
মেহনতী জনগণের নেও); তীের নব 
চাইতে শকিশালী দূর্গ. সাম্রাজা- 
বাদী দহা, জোতদার-মহাদ্ন ও 
ধনিকদের কবন থেকে নুক্তিলাভের 
জন্য পৃথিবীর ঘেখানেই জনগণ সংগ্রাম 
করছেন সেখানেই জনগণকে সমখন ও 
সাহায্যের ক্ষেত্রে গণ-চীন আঃ 
পুরোভাগে। ১৯৯ সনে যাকিন ও 
সোভিছেতের হুকুমে ভারত সরকার 
যখন প।কিস্তানের উপর আক্রমণ করে 
তখন গণ-চীনই আমাদের দেশের 
জনগণের পাশে দাড়ার। এবারও 
আমাদের দেশের জনগণের ঘোর 
বিপদের সে গণ চীলই পাশে এসে 
দ।ড়িছেছে। 


পূর্ববংলার জনগণের স্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রেখেই নাওয়ামী লীগের তা] 
কথিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণ-চীন 
সমর্থন করছে না) কারণ, বওহামী 
লীগের লড়াই জনগণের মুক্তির লড়াই 
নয়; ধহং জনগণের মুকি জংগ্রামকে 
বানচাল করার লড়াই ও জনগণকে 
বিদেশী ও দেশী পোহকণের *ধীনতা 
পাশে বেধে রাখার লড়াই । উরন্ত, 
আওয়ামী লীগ নেতাদের লড়াই গণ- 
চীনের বিঞ্ঞ্ধে; দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
তথা সা] বিশ্বের শ্রমিকরুধক মহদতী 
জনগণের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে । 


মার্চন দস্থারা ও দোভিদ্বেত 
সামাধিক সাস্রাঙ্জাবাদীরা গ -চীন 
ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার দেশসযুছের 
সাহাজযবাগ [বিরোধ] যু সংখামকে 


ক কমার পুর ধালাও 
তানের যৃন্ধ ঘাটি করতে চায় এবং 
ভাঃত ও পাকিস্তানকে এক করে 
দে এই যুক্ পরিকল্পনাকে কার্যকরী 
করত চায়। পূর্ব বাংলার বাগাতের 
উপর হব্পেছে ভারতের পু'জিপতি 
শ্রেণীরও লোত। কাছেই, তারাও 
মাকিল ওসোভিঘ্বেতের দাধে একমত | 
কিন্ত, ভারত ও পাকিপ্তানের বৃহৎ 
পু'ছ্িপতি শ্রেণীর ঘধে] রয়েছে স্বার্থের 
দদ্ব। ভাঃতের সাথে যৌথ প্রচেষ্টার 
দাখিল হতে গেলে পূর্ব বাংলার 
বাঙ্গার ভারতের পু'জিপতিদের দখলে 
চলে যেতে পারে বলে পাকিস্তানের 
ক্ষমতাদীন বৃহৎ পুঁজিপতিন) তত 
করে। তাঈ মিছেদের অস্তিত্ব ও 
শ্রে? স্বার্থ রক্ষার জন্ত তারা ধার্িন ও 
দোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণে নাধাজ। এট 
অ'স্থায় আাফিল ও পোভিয়েত সরকার 
পান্ত সর্|বের উপ? আথুনৈতিক, 
রাছনৈঠিক ও সামরিহ চাপ সি 
করে তাদেংকে গণ চীন বিরানী যুদ্ধ 
পরিকল্প 1য় দামিল হতে বাঁধ) করার 
প্রস্টো চালিয়ে আদছে। আৎয়ামী 
লীগ নেতারাও যাঞিন, দোভিগ্েত ও 
ভার সরকারের গণ চীন বিযোধী 
ধড়ধন্ত্রে পাদিণেছে। অন্যদিকে, পাকি- 
স্তান সরকার ভারতের পুণাজপতিদের 
হাত ধেক্ষে নিগ্ের অন্তিত্ব রক্ষার গরজে 
বাধ্য হয়ে চীনের সাহাধাপ্রাথ 
হয়েছে। 

এই পরি'স্বতিতে পূর্ব বাংল! তথা 
পাকিস্তানে পাহগ]ধাদী যড়ংগ্্রকে 
বার্থ কর', পূর্ব ব'ংল। তথ! পাকি- 
স্তাব্রে জনগণকে যুদ্ধের ধ্বংপলীল। 
থেকে রক্ষা করা এ'ং পাহ্রগাবাদী 
ষড়যন্ত্রে ভারত সরকার পূববাংল। তথ। 
পাকিস্তানের উর কোন হামা 
করলে ত! থেকে জনগণকে রক্ষা করার 
উদ্বেগে গব'চীন পাকিস্তানের জনগণ 
ও দরকারকে সাহাষে)র প্রত্শ্রি,ত 
দিয়েছে । গণ-চীনের এই ধর্মকেের 
ফুলে মান, সোভিয়েত ও ভারুত 
সরকার তাদের পরিকল্পনা মাফিক 
দ্ধ বাধাতে ভগ্ন পাচ্ছে; গণ-চীনের 
বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তি- 
কামী জনগণের ধিরুদ্ছে পূর্ববাংলাম 
সাহ।ঞখাবাদী যুক্ক ঘাটি বানানোর 
পরি্না। বাৰ্থ হচ্ছে। কাছেই, গণ 
চীনের স্বামক। পরোক্ষভাবে পূর্ব 
বাংলার ছন্গুণের নতি)কায়ের মুক্তি 
সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক হচ্ছে। 
কেননা, ধদি মাংকন। লোডিছেত ও 
ভারতের সমস্রদাযণবাছাীর। পূর্ব 
বাংল।র চঙ্গতি ঘটনাবীকে কেন্দ্র করে 
পূর্ব বাংল।র উপর আক্রমণ, করে 
এবং তার ফলে পাক-ভারত যুদ্ধ তথা 
তৃতীয় বিশ্বদুদ্ধ বাধাতে সক্ষণ হয় 
তৰে পূৰ্ব বাংল আরও <ড় রকমের 
ধ্ব'দলাঁলার ক’লে পড়বে। অন্ত- 
দিকে, ৬1 বার্থ হলে আমরা আমাদের 


ধ্পা 


খজসাগ্রমকে জোরদার কথার আনি 
কত হৃধে।গ পা) ছপিকতর যোগ 
পাব দ'্ণস্থায়ী বিজ্লনী ঘু্ধের সানাধে 
মাকিন তীবেদার শাগক গে চী:কে 
পরাজিত করে এদেশকে দাত্রাদ্রাবাদ 
ও তার দেশী দালালদের হাত থেকে 
মুক্ত করতে । তাই, গণ-চীনের নীতি 
পূর্ব বাংলায় প্রমগণের মুক্তি সংগ্রামের 
পক্ষে দাহাহ্া করছে। 

স্থতরা ভাইদব,মাফিন সাম্রা) 
বাদে দালাল ইয়াহিয়ার সামরিক 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সাকিন, সোভিয়েত 
ও ভারত সঞ্পকারের সমর্থনে আওয়ামী 
লীগ থে তথাকথিত শ্বাধীনতার 
লাই চালাচ্ছে তা এদেশের কৃষক, 
শ্রথিক মধাতিত জনতার মৃক্িবুদ্ধ নয়। 

এ যুদ্ধে ইব্াহি। ধাধা বদি ছযী 
হয় তাহলে আঘাদের উপর বিগত ২৪ 
ধনুর ধরে মায়াজাবা? ও তার দেশিয় 
দালালদের থে পোবণ-পীড়ন চচদ্ধে 
তা বহাল থাকবে। মার ঘণ 
আওওয়াবী লীগ জয়ী হয় তাহলেও 
মাকিন, বৃটিশ ও অন্তান্ট সাজ]. 
বাদীদের, দোভিয়েত 
মাআডাবাদের, 


মামাডিন 
ভারতের মন্দার. 
বাদীদের এবং এসব বিদেনী ডাকাত 
দের দালাল বাঙ্নাপী পু'জিপতি ও 
ছোহদার-মহাগনদরের শাসল ও পদ্য 
কাচেম থাকবে; তইণরি আমাদের 
দেখ লাআাও/ধাদী দের গণ-চীনবিরোধী 
যুদ্ধ ঘাটিটে পরিণত হুবে। তাতে 
আমাদের দুক্তি আদবে ন1। কাছেই, 
ইন়্াহিঘা বান ও আওয়ামী লীগে 
মথে। যে যুদ্ধ চলছে তার কোন পক্ষের 
মমর্থনেই আমঃ1 মেতে পারি না। 

স্বভাবতই গশ্ন হচ্ছে £ এ আবন্থায় 
আমাদের করণীয় কি? আমাদের 
করণীয় হচ্ছেঃ এ দেখের ঠষক, 
শ্রমিক, মধাবিত্ত দেহনতী জনতার 
সত্যিকারের মুক্তির পথ বো 
নেওয়া। সেই মুকি সংগ্রামের শব 
হচ্ছে কৃষি বিপ্লবের পথ । পূর্বধাংলার 
শ্রসক শ্রেণীর বি্পধী পার্টি মার্কদবাদী- 
লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে 
মে সংগ্রাম চল্দছে। পার্টির মেতৃতে 
খুলনা নোঘাধালী। যশোর, কুটি, 
ঢাক। ফরিদপুর, বরিশাল ময়মনসিংহ, 
চট্টগ্রাম, পিলেট, পাধনা, প্রভৃতি 
জ্রেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের 
বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে, কৃথক-প্রমিকের 
গণকৌজ গড়ে উঠেছে। ইত মাকিন 
বেতারে ভাই আদ তার বিরুদ্ধ 
প্রচারণা ও চীৎকার শর ইয়েছে। 
সাথে লাখে তার ইয়।[ইথা সরকার 
ও মাওয়ামী জীগের মধ্যে একট! 
আপোষ করার মাধামে ক্ৃঘকেঃ এই 
বিপ্লবী সংগ্রাথকে বাধ) দেওয়ার জন্য 
উঠে পড়ে লেগেছে। ইয়াহিয়া থ:রাও 
আওয়ামী লাঁগের একাংশের সাথে, 
বোঝ[পড়! করতে গরর়াজী নও এমন- 
শেষাংশ ৬৪ পৃঠায় 


দর্পণ ॥ শুকতবার, ২৩০ে বাগ, ১৯৮৭ 


বিষরক্ষের মুলোচ্ছেবে শান্তির লড়াই 


রণজিংকুযার (সেল 
পৃথিবীব্যাগী হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মাম অযুরন্ত শ্রম ও তাাগ 
স্বীকার করে আপন প্রাণপ্রাচূর্দে যে সত্যতা ও মংস্কৃতির ভিত গড়ে তুললো, 
ধনতাস্বিক দা্রাঙ্যবাদী শক্তি চাইল তাঁকে আপন নিয়ঃণে এনে পৃথিবীকে 
নিজের কাঞ্চন আর অন্নবলের অধীন করে রাখতে । ধেখানে বিরোধ দেখা 
দিল, সেখানেই বাধলো লড়াই। এ লড়াই নির্ধনের সঙ্গে ধনের, আর 
গণতান্ত্রিক সাধারণ মান্যষের সঙ্গে সামা গ্রাবাদের। তার পীঠেন উপর ভর 
করে জেগে উঠলে! একদিন নান্দী ও ফণাসিবাদ। তারা চাইল ধনতন্তর ও 
শামাজ্যবাদকেও গ্রাস করতে । লালদার অগ্নিশিধা এঘনই প্রবল বে, অনুকূল 
হাওয়া পেলে তা বারবানলের যতো! সীমার বন্ধন অতিক্রম করে দূরপ্রদারি 
হয়। বারা চিরকালের ত্যাগত্রতী ও অরঘনীবী মাফ, যারা কায়রেশে দিন 
যাঁপন করে আপন স্থাইশীলতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে হুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে 
চার, চায় সর্বঙাতিকে মিলিয়ে আপামর মানবসমাজকে অটুট বন্ধনে বেধে 
রাখতে, সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিষ্ট শক্তি তাদের অগ্রহীন দুর্বল ও নির্বোধ মনে 
. করে তাদের বুকের উপর নিয়ে প্রভাপের রোলার চালিয়ে স্বপ্ন দেখলো বিশ্ব- 
'* বিজয়েহ। অর্থাং পৃথিবীটা হচ্ছে প্রবলের, সাঙাইভাল অব দি ফিটেক্টের, তার 
ইচ্ছায় মান্ষ চলবে ফিরবে কথা বলবে, তার ই ছাগ যা কিছু সভ্যতা আর 
সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি নিঘস্ত্রিত হবে, তার বাইরে কোনো দেশের কোনো! 
শ্বাতন্ত্া থাকবে না। নাদী ও ফাসিবান তাই ধনত ও সাহা জ্যবাদকেও ক্ষমা 
করলো ন!। ফলে একটা সযক্কোতাগ্র এলে পারস্পরিক সহঘাহার সদর রাস্তা 
খু'জে নিতে হলো। সামাজ্যবাদের লক্ষ্য হলে! ফ্যাসিবাদকে কুক্মিগত করে 
পৃথিবীতে তার ধর্নতাস্বিক প্রভাব ও বেয়নেটের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা । 
ফ্যাসিষ্ট শক্তিও চাইল দেয়ানে গেয়ানে কোলা কুলি করতে। সাম্বাজ্যবিস্তার ও 
উপনিবেশিক শাসনের আগ্রাদী ক্ষুধা উউয়েরই। তাই সাম্াজাবাদী ইংরেজ 
যখনই থে ভূমিখগ্ড অধিকার করেছে, দেখানেই যথেচ্ছভানে ব্যবহার করেছে 
সিপাহীতন্তঃ কামান আর বেয়নেট দিয়ে দাঁনিয়ে রেখেছে অধিরুত দেশের 
শাস্তিপ্রিয় নিরীহ মাযগুলিকে। ধনতাগ্রিক আমেরিকাও কান্লিবুত্তি করেই 
তার মাস্ত্াজ্যবাদী শক্তি ঝাবহার করেছে নানা দেশে। যুগ্থোয়ত্ত পৃথিবীতে 
তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেতে বিলম্ব ঘটে নি। তেমনি বিলম্ব ঘটেনি ঘ্যাসিষ্ 
ও নাংসী জাগরণের বীভংস রূপ প্রকাশ পেতে। দ্বিতীয় বিশ্বধূদ্ধে তাঁদের 
আগ্রাসী আক্রমণ পৃথিবীর সভ্যতাকেই শু! ধ্বংস করলো না, ধংস করলে! লক্ষ 
লক্ষ নিরীহ নরনারীকে। ধনতাস্িক আমেরিকা ও সামাজ]ব।নী ই:রেজও 
দেদিন শক্তিপরীক্ষায় দল, স্থল ও অন্তরীক্ষকে কম বিধা কর করে তোগেনি। 
হিরোসিম। ও নাগাপাকির এযাটমিক ধ্বংস, ম্পেন-ল্যাটিন আঘেরিকা-ইন্দোহীন 
ও মধাগ্রাচোর নান! বেশে অথান্ছধিক অত্যাচার তার মসীলিপ্ত ইতিহাল বহন 
" করে চলেছে ভাবীকালের পথে। সেদিনের দেই বিধ্বংসী তাণ্ডবে পৃথিবীর 
শাস্তিকামী গণতাস্ত্িক সমাদবাদী মাগষেরা জীবন দিয়ে রক্ষা করতে চাইল 
মানব-সতাতার হাজার হানার বছরের গম্পদকে, কিছু নানা আদুণে সংগঠিত 
মপন্ধ শক্তির বিরদ্ধে চ্যালের নিয়ে দীঢাবার হুযোগ ছিল না কাক্ষর। 
পদোডিয়েত দেশকেও ফ্যাসিষ্ট ও নাংলী আক্রঘণকে রুখতে সাহায্য নিতে হয় 
ধনতান্ত্িক ও সান্নাজাবাদী শুক্তির। কিন্তু দেই পলিটিকাল ইহ্াও ডেঙে গেল 
ঘুক্কান্ডে। কারণ মৃলগত নীতিতে ধনতাস্ত্িক সাঘাদ/বাদ পুরোপুরি ঘমা্তগ্র" 
বাদের বিপরীত শিবিরে সংস্থিত। বরং নান্দী ও ফ্যালিবাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্টোর সঙ্গে তার মিল অনেকখানি । কিন্তু শক্তিপরীক্গায় নাংসী ও 
ফ্যাদিউতন্ত্কে প্রশ্যু দিতে প্রস্তুত নয় ধনতগ্ধ ও সাম্াজাবাদ। তাই স্বিতীর 


ুস্পর্ধে শান্তিপর্বে তোমার বীভৎস ব্ূপ দেখেছি তো কত! 
শ্বধর্ম-রতিতে থেকে রত 
দুস্তর বাধারে ঠেলে চলেছ লতত 
দূরসত ঘূণি তুমি, 
নররকে পশুরকে ক্রীড়াচ্ছলে ভাদালে যে কত বধযহূমি! 
ভেবেছ কি চিরোন্ধত রহিবে অমর তুমি 
এই মৰ্তযলোকে, 
আপন উদ্দেষ্ে হায় ভাদাবে.যানবচিত মৃত্াদীর্ণ শোকে! 
হে উদ্ধত ফ্যাসিবাদ, হে দুর্জয় ! 
তোমারও বিনাশ আছে, 
তোমারও ভাগাচক্রে লেখা আছে রকাক্ষরে অন্তিম সময়। 
সেদিন হায় রে মৃঢ, কে তোমারে শক্তি দেবে, 
কে দাড়াবে পাশে! 
বহুপাপে পাপিক্লিষট চিত্তের ত্রাসে 
সভাতার ভূষিগর্তে আপন সমাধি তুমি রচিবে সেদিন, 
বিশ্বপ্রাপমঞ্চে বসে ইতিহান বাজবে যে শান্তির বীণ। 
যুন্ধের অবদানে দেই ফ্যাসিষ্টশক্রির অস্তিমলঃ় ঘনিয়ে আদতে বিলম্ব হলো 
না। ইতিহাসের ছ্বিহ্পৃষ্ঠা ঘৃ্িধড়ের প্রচণ্ড বাঘুবেগে শৃক্তে উড়ে বেড়ালো 
হিটলার, মুদোধিনী, গোয়েরিং, গোরেবল্দ আর তাদের পাঁশচরদের নামের 
স্ুলিঙ্গ বহন করে। কিন্তু ব্যক্রির অবদান ঘটলেও নীতির অবদান সহদা ঘটে 
না। তার জন্তে চাই মূল শিকডকে উংপাটিত করে লমিকে পরিশুদ্ধ করে 
তোল1। কিন্ত শিকড় উংপাটিত হতে-না-হতেই তার লালাশ্রাবী বিষ সঞ্কারিত 
হয়ে গেল ধনতাস্ত্িক সাম়্াজাবাদের শিরায় শিরায়। পাড়ার পাগলা দাহ 
যেমন বাশী বাজিয়ে সাপও বেলায় আবার বাছুও দেখাত, তেননি সাপ খেলাতে 
খেলাতে ধনতাস্তিক সাম্রাজ্যবাৰ নাংসী ও ফাপিলাদের ঘাহ্টা রপ্ত করে নিয়ে 
এবারে দ্বিধী নীতির পরিবর্তে চর্ম নীতির অভিযান শুন করে দিল বিশ্ব- 
ব্যাপী। যতই তার বত্রিপপাটি দাতের একট-হুটি করে খসে পড়তে শুরু 
করলো, ততই তার দম্তবিকাশ প্রবল হগো। তার প্রত্যক্ষ অভিঘান রূপ নিল 
বাকাপথে। তার নানা শ্রী, নানা রূপ। কোথাও ডলারের পর ডলার 
ছড়িরে, কোথাও ঝাঁকে ঝাকে গুপ্তচর অন্থপ্রবেশ করিয়ে, কোথাও নানা 
উঠয়নশীল দেশের মমাজবিরোধী বা বিখ্রোহীদের গেরিলা-ট্রেনিং দিয়ে, কোথাও 
বা বোযারু আক্রমণ ঘটিয়ে দেশে দেশে বর্ণাবন্ধেষ, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিপ্রতা- 
বাদকে চাঙ্গা করে তুলে হাজার হাজার মান্ধের জীননান্ত ঘটাতে তারা দ্বিধা 
করলো না। আধুনিক ধনতাগ্নিক সাম্বাজাবাদের এইটেই চেহারা । পৃথিনীর 
কোনো উয়নশীল দেশ যাতে দ্বয়স্তৱতার পথে শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, 
তার জন্যে তার উপর নান! চাপ স্থট করে চলার বিরাঘ নেই তাদের 
অপরের শক্তিকে ধনতান্তিক সাথথাজ্যবাদের বড় ডয়। তাদের একটাই উদ্দেশ, 
তা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের উপর একচ্ছনব প্রন্ত্ব। এই প্রহুত্ব কায়েম করতেই 
ছলে-বলে তাদের নান! প্রয়াম। এই প্ররাদের অন্যতম লক্ষাই হচ্ছে তৃতীয় 
বিশ্বকে প্রত্থতি : নিউক্লিয়ার ওয়ার। যার যোগফল হচ্ছে পৃথিবীর শ্মশানে 
পরিণত হুওয়া। নিতান্ত যারা ধেঁচে থাকবে, তারা হবে বিকলাঙ্গ, বিউত ও 
ময়ন্তেতর প্রাণীর তুল্য। এই যৃদ্ধপ্রশ্নতির খাতে ব্যয়বরা্ বাড়াবা শেষ নেই। 
দেশে দেশে তাই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে প্রবল বেগে। এই 
আন্দোলনে প্রচারিত আমার একটি ীতিকাব্য এখানে উদ্ধত করা যায়। যথা 


৭ পাঁচ ৷ 


এবার রাজীবের 


গাজার ভত্যাম 


রাজীব গান্ধীর অব্বমেধের ঘোড়া 
এবারে পাজাবের দিকে ধাবমান! 
নির্বাচন কৰিশন এ রাজো লোকদভা 
ও বিধানদভার ভোটের তারিখ 
ঘোহপায় মুহূর্তে রাঁশীব গান্ধী 
পাহথাবের মানুষকে প্রাক-নির্বাচলী 
ডেট দিলেন-প্রা্ন ১৮* কোটি টাকার 
রেলওয়ে কোক তৈরীর কারখানার তিনি 
ভিতিস্বাপন করেন যাতে প্রত্যক্ষভাবে 
দশ হানার মায়যের কার্দ হবে আর 
আধ] সামরিক বাহিনীতে পাচাব 
থেকে পাচ হাজার ব্যক্তিকে ভতি 
কর! প্রতিশ্রুতি দেন, বস্তার ক্ষতিগ্রস্ত 
হরিজনগের অন্চদীনের পরিমান মাথা 
পিছু ১,*** টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,৭০* 
টাকা করা হয়। আর তার সঙ্গে 
রাজ বস্তার তাণের জন্য নতুল করে 
পনের কোটি টাকা মঞ্জুর করলেল। 
এর আগে ১৭ কোটি টাকা দেওয়া 
হয়েছিল। এছাড়। পাতিয়ালায় একটি 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার 
প্রতিশ্রতি দেন এবং শিক্ষা ও শিল্পে 


পা্াবের উন্তির জন্তু বিশেষ 
সাহাযোর কথা ও বলেন। 
নরঘপন্থী অকালী নেতাদের 


বেকায়দায় ফেলার জন্তু একদিন 
উগ্ৰপন্থী সন্ত ভিন্বেনওয়ালের সঙ্গে 
মিতাপীর প্রয়োজন ছিল ই-কংগ্রেসের। 
পরে হিন্দু ভোটের জনা হিন্দি ভাবী 
এলাকায় শিখ বিরোধী প্রচারে লোক- 
সভায় ফয়ন। ওঠান এরা । এরপর 
আবার পেই নরমপন্থীদের দঙ্গে 
আপোব করে শিখ ভোট নিয়ে পারাবে 
ই-ক'গ্রেস গদী দখল করার কাজে 
এগিয়েছে। 

সন্ত লঙ্গোয়াগ বা অন্য বিরোধী 
দলের পরামশ অগ্রাহথ করে তিনি 
পালাবে ভোটের ডাক দেওয়ালেন 
নির্বাচন কমিশনকে দ্দিদ্ধে। কারণ 
রাজীব বুঝতে পেরেছেন তেমন ইন্দিরা! 
গান্ধীর চিতার ছবি 'দেখিয়ে গোক- 
সভার নির্বাচনে 'আবেগ এসেছিল 


বিশ্বযুদ্ধে প্রধান, হট শ্বিরই গড়ে উঠলো অক্ষপক্তি ও মিত্রশক্তি। অত্যন্- আমরা এবারে রুখবোই বোমা আণবিক, এখন টাটকা টাকা be 
॥ কালের মধো অনক্মশণত্তি কি করে পরাক্রাস্ত এবং প্রবল থেকে প্রবলত্র হয়ে ধিভার হানি-যাহা নর কিছু মানযিক। চুক্তির কথা বলে' আর চি bd 
1 পৃথিবীকে পরাভূত করবার স্বপ্নে মেতে উঠতে পারে, তার উজ্জল নিদর্শন অলাদ যার! কোটি প্রাণ করে ধ্বংস, বি রা 
1... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। কিন্ত অক্ষণক্তির উন্ধত্য সেদিন যত প্রবল ছিল, হোক না যতই উন্চকোটির বংশ, জিত সাজি দি 
ততো পোক ছিল ন! তাঁর ভিত। একটা তুবড়ি বাজির উচ্ছল হবার বে সব স্থণিত পিশাচ তারা যে দানবিক, বিগ, প্রচারাভিবানের পরিবেশ 
এাপশকি, সেই প্রাণেরই যৌব তাড়নায় সে নিজের মধ্যেই ছিল দুরন্ত ও আমর! এবারে রখবোই বোমা! আপবিক। এখনও হ্রদি-_এদব 'যুক্তি রাজীব 
বিভরাস্ত। সেদিন ফ্ণানিবাদকে লক্ষ্য করে আমার লেখনী ধে-ডাঘায় সরব হয়ে বীরবাছু তার! হোক ন! যতই কু, মানতে রানী নন। থে জুয়াখেলায় 
উঠেছিল, এধানে তা উদ্ধত করা! মনে করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না! আমর! এবারে রখবোই মহাযুদ্ধ । তিনি ঘেতেছেন তাতে ফেরার পথ 
সামাজ্যবাদের গর্ভে জন্ম নিয়ে আর নয় হিরোদীমা নাগাসা ক, নেই। সবাইকে এবেবারে দিক্ষযীর 
ধনতগ়ে হও যে লালিত, বারুদে বাকদে আর হাধামাধি? 


নিক্ষ অন্ধকারে রোমশ থাণা ধে তুমি করো প্রপারিত 
নান। ছলে নানা দেখে দানা মৃতি ধরে, 
টেনে দিতে চাও সব আপন গে । 


ঘরে ঘরে ওই জন্মলভে যে বুদ্ধ, 
আমরা এবারে কথবোই মহাণুন্ধ। 
শেষাংশ এম পৃষ্ঠা 


না করে বিশ্রীম নেই। এক দল, 
ও এক পতাকাই থাকবে-এই তার 
তপ্পু। 


থা ছয় 


বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আই্দাল্রন 


ওখ পৃষ্ঠার পর 


ভাব গ্রকাশ করছে। তাই আহুন, 
আমরা নামাজ/বাদা ও তার দেন 
ইঞ্জাহিঘ। সরকার এবং তথাকথিত 
স্বাধীন বাংলার ধ্বজাধারীদের গণ- 
বিরোধী প্রতিধিপ্রধী যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
রুখে দরাড়াই। সাকিন, মোভিয়েত 
ও তাদের পা-চাট। তারও নয়কার 
এবং এদ্বেরই সাহাষ্যে পুষ্ট আওয়ামী 
" লীগ নেতাদের বেকার পড়ে থে 
লমন্ত সগল প্রাণ দেশপ্রেমিক কষ, 
শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত ঘরের সম্ভান সম্ত- 
তিতা ভুল পথে গিয়েছেন ভাগের 
প্রতি আমরা আহ্বান জানাই ঃ 
আপনার] সামছাবাদু ও তাঁর দেশিয় 
দ্বালালদের বড়ত্র থেকে পরে আহ্‌ন। 
চনুম আমরা গ্রামে গ্রামে কৃষকের 
গ্রণ-মুক্তিফৌজ গঠন করি; গণমুকতি- 
ফৌজ ও কঘকের বিপ্রধী গেরিলা 
যুদ্ধের, জোৱে সাষজ্যবাদ ও তার 
দেশীয় দালালদের মূল সামাজিক 
অর্থনৈতিক ভিত্তি জুলুমবাজ জোতদার 
মহাজনের উচ্ছেদ করে গ্রামাঞ্চলে 
কষধ-শ্রমিক রাজের প্রাথমিক ভিত্তি 
রচনা বর়ি ; যিপ্রবী কমিটি গঠন 
করি ম্বদিত জোতদার-২হাজনংদুর 
রধ। করার জজ সামরিক বাহিনী ও 
পুকিম এলে গণডৌজ দিয়ে গেরিস 
কায়দার’ তাদের মোকাবিলা করি; 
এবং ক্রষক-শমিকের বিপ্লবী ঘাটি 
এলাকা স্থাপন ও টিকিয়ে রাখার জনত 
বীর বিক্রুষ এগিয়ে খাই। 
চেঞ্ারিমান মাও বলছেন: “গণ- 
ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই 
খাকবে ন1।' তিনি আরও বলেছেন, 
জনগণ ঘি নিজেদের তা?) নির্ধারণের 
অন অস্ত্র হাতে দ্রাড়ায়, ছুনিয়ার কোন 
শক্তিই তাঁকে পরাঙ্জিত করতে পারবে 
না। একথা যে কত মতা তা নামঃ! 
দেখছি ভিয়েতনাম, লাংস, কাছে 
ডিয়া ও অস্তান্ দেশে। 
ভাসইব, আমর] দেশের লতকর। 
৯৯ জন । আমর! হি সাম 1জ্যবাদ ও 
তার দেণীর দালালদের পৌঁকাঝদীতে 
বিপথগামী না৷ হই, নিজেদের ভাগা 
নির্ধারণের জন্জ এক/বন্ধ হই, নিজেদের 
কৌন গড়ে তুলি, নিদেদে! মুক্তি 
অর্জনের জক্ত অন্ত হ/তে সংগ্রামে নাৰি, 
জীবনদানে নিয় হই, তবে আমাদের 
জয় হবেই হবে। 


লংগামী কৃষক, শ্রহিক, মধ)বিত্ত 
ভাইরা, নিজেদের শত্তিতে আন্ম] 
রাখুন। সাম্যবাদী দের সাহাযো- 
ও মমর্থমে তথাক্কধবিত শ্বাধীন বাংলার 
জন্তু লড়াই লড়াইযের পণ নচ; শ্রমিক 
শ্রেণীর বিশ্ীধী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান 
কমিউনিষ্ট পাটির  ( মার্কদবাদী- 
লেনিনবাদী। ) নেতৃত্বে কৃষকের বিপ্রবা 


ঘৃচ্ধের মারফত কষক শ্রমিক রা 
কায়েমের পথই এদেশের রুষক শ্রমক 
মধ্যবিত্তের মুক্তি অর্জনের একমাত্র 
সঠিক ও নিভূলি গথ। কবি বিপ্লবের 
পতাক] হাতে লিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে 
ঝাপিয়ে পল়,ন। বিজয় অর্জন কর্ুন। 
নিজেদের মুক্ত অর্জন করুন। 

মাকিন সাম্যবাদ, সোভিয়েত 
সামাদিক সাম /জাবাদ ও ভারতের 
ম্রদারণবাদ ধ্বংস হোক || সাম ছা- 
বাদেয দালাল ধনিক ও জোতদ1র 
মহাজনদের রাজত্ব ধ্বংস হউক || 
গুদ-চীনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় ঘুদ্ধ 
খাটি করতে দেব ন) || তথাকথিত 
মুক্তি বাহিনী নয়, গণ-ফৌজ গড়ে 
তুলুন || ইয়াছিয়ার সামরিক সরকার 
নয়; তথাকধিত হাধীন বাংলা 
সরকার নয়-_ক্লধক-শ্রমিকের গণরাঙ্জ 
কায়েম করুন !!_-পূর্ব পাকিস্তান 
কমিউনিষ্ট পাটি (মার্কলবাদী লেনিন- 
বাদী) ১৮৭১ ॥ নিজে পড়, 
এবং অস্ত দশজনকে পড়তে দিন ; 
সম্ভব হলে নিখের] ছাপিয়ে বিলি 
করুন। 

২. কেন্ীয় কমিটির জন্যে 3 
কেন্দ্রীয় কমিটি কতৃক বর্তমান 
পরিস্থিতির উপর প্রচারিত ইশ- 
ভেহার সম্পর্কে ঃ 

১। ইন্তাহারচিতে প্রথম লক্ষ) 
নীয় বিযয্ তার মধ্যে ভারসামোর 
অপরিনীম অভাব। অন্থপাতজ্ঞ/ন- 
হীনতার এতো চূড়ান্ত উদাহরণ 
অন্ত কোন ইন্তাহার্ে ইতিপূর্বে 
দেখা গেছে বলে মনে হ্য় না। ২৭শে 
মাচের চার মাপ পর এটির খপড়। 
তৈরী হয়েছে (ছেপে হিলি করতে 
আরও একমাস সমঘ্র গেছে) 'এবং 
জনগণের কাছে এই প্রথম পার 
কেন্ত্রীয় কমিটি তার বক্তব্য পেশ 
করছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান দর- 
কারের লামরিক শক্তি আমাদের 
দশ লক্ষের বেশী দেশবাসীকে 
হত্যা করেছে; প্রাণ এক কোটি 
মানুষকে গৃহহারা করেছে; হাজার 
হাজার রাজনৈতিক বর্ীকে |নজে- 
দের সামরিক ঘাটিগুলিতে আটক 


রেখে তাদের উপর নির্মন নির্যাঙন” 


চালিয়ে যাচ্ছে এবং লেই নিধাতনের 
চাপে অনেকের মৃত্যু ঘটছে এবং 
অনেকের থেকে কোন স্বীকৃতি 
আদায় করতে ন! পেরে তাদেরকে 
হত্যা করা হচ্ছে; অদংধ্য শিশু 
পিতৃষাত্বহীন গৃহহার) ভিঙ্ষুকে পরি- 
পত গেছে ॥ হাজার হাছার যুবতী 
ধর্ষিত! হয়েছে । আমাদের জনগণের, 
আমাদের বিপ্লবের, আমাদের পার্টির 
এই চরমমত ও জবপ্রধান শুক্র 
ইন্তাহারটিতে সাধারণভাবে ঘে কোমল 


মনোভাবের পরিচয় দেওঘ। হয়েছে 
সেটা জ্রনণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ1 
বাতীত আর কিছুই নয়। 

২। ইস্তাহারটিতে দুই একবার 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং ইয়াছিন! 
থান সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও তার 
প্রধান ধক্তবা থে আওয়ামী লীগের 
বিকুচ্ধে এ বিষয়ে তর্কের কোন 
অবকাশ নেই। আওয়ামী লীগকেই 
এই পৰ্যায়ে আমাধের জনগণের, 
আমাদের বিপবের এবং আধাধের 
পাটির প্রধান শক্রয়্পে চিত্রিত 
করতে গিয়ে ইন্ভাহারটিতে থে 
সনধ/রজনক চিস্তাধারা ও *শিশু- 
স্থলভ উচ্ছ্খদতার" শিদ্ধান্তহৃচক 
প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে সে 
ধরনের চিন্তাধারা এবং উচ্চ ্বলতার 
প্রমাদ্‌ পাক-ভাতীয় উপমহাদেশের 
কমিউনিষ্ট পার্টির মতে| বহদূ্খী 
ও নিঙরশীল পাটির পঞ্চাশ বছরের 
ইতিহাসেও সম্পূর্ণ নজিরবিহ্থীন। 

৩। আওয়ামী লীগকে প্রধান 
শত্রু হিসেবে চিত্রিত করার উত্তেজনায় 
এই ইত্তাহারে ॥৫শে মার্চের পর 
থেকে সামরিক বাহিনীর আক্রমণকে 
প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 
জনগণের বীরত্বপূণ ভূমিক! সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ নীরব থেকে, তাথেরকে অভ্তি- 
নন্দন না জানিয়ে এই যুদ্ধকে প্রথম 
বাকোই ‘ইয়াহিয়া সরকার ও 
আওয়ামী লীগের লড়াই" বনে 
অভিহিত করে স্মন্ত ইন্তাহাঃটির 
বক্তব্যকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারক, 
বাহক ও রক্ষকদের |বরুদ্ধে চান! 
ন! করে তাকে চালন। করা হয়েছে 
আওয়ামী লীগ এবং. আমাদের 
দেশের জাতীয় বুর্জোয়। শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে ( যাদেরকে সামুণাজাবাদ এবং 
প!কন্তানের বৃহৎ বুর্জেয়। ও সামন্ত- 
শক্তি ক্ষমতা থেকে মামরিক শক্তির 
জোরে বাইরে রেখেছে )। 

৪। মার্কদবাদ-লেনিনবাছের 
শিক্ষা উপলান্ধ ঝরতে সম্পূর্ণ অক্ষম, 
দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং জনগণ থেকে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছি না হলে এই ধরনের চিন্ত 
করা এবং জনগণের কাছে দেউলিয়া- 
পনার এই বেনাতি হাজির করা 
কারে। পক্ষে সম্ভব নয়। এদিক দিয়ে 
বিচার করলে ইন্তাহারটির প্রচার 
পার্টিকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত 
করারই সামিল। 

«| ইপ্তাহারটিতে বলা হয়েছে 
যে,প্পুজিপতি ও জোতদার মহাজন 
শ্রেণীর পক্ষ থেকে" প্রশ্ন করা হচ্ছে 
গণ চীন "তাদের" স্বাধীনতা! সংগ্রামকে 
সাহাধ্য করছে না। এই উক্তির 


পরদ্পু'জিপতি ও জোতদার মহাজন 
শ্রেণীর" এই প্রশ্থকে ইত্ত/হারটিতে 
প্ধীরস্থির ভাবে” বিবেচনার কথাওবল। 
হয়েছে। 


দন ॥ শুকুণার, ২৩ আগষ্ট 


প্রকৃতপক্ষে ওহ্থটিকে এখানে দুই 
দিক থেকে বিক্রুতভাগে উতপন এবং 
উপস্থিত করা ছুগেছে। প্রথম 
গণচীন সম্পর্কে প্রশ্ন ছোতদার মতা- 
জন পুাক্ষপতির| তুলছে না কারন 
তারা আন্ত গণচীনের ভূমিকায় 
সন্ধ্ট এবং পুলকিত। তাদের 
প্রতিনিধিস্থানীদ রানৈতিক স গঠন 
মুদলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, 
শিপজল পার্টি, লি, ভি, পি, হা 
দির প্রতিক্রিয়াই এ ক্ষেত্র 
প্রাদঙ্গিক। আগলে এ গুন তুলছেন 
ব্যাপক গনতাগ্িক ভ্বনগণ ও রাগ- 
নৈতিক কর্মীরন্দ ( হার মধো 
আমাদের পার্টি বম্মীরাও তিপল 
মংখ্যা্ আছেন )। দ্বিতীয়তঃ, এ 
গশ্ন ধরাই তুলছেন তার] 'পুজি- 
পাতি জোতদার মহাজ্জনদের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে গণচীন  সাহাধ্য 
করছে না কেন এভাবে 
প্রশ্নটি না তুলে প্রশ্ন করছেন চীন 
বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগণের সব” 
প্রধান শক্ত পাকিস্থানের সরকার ও 
দাম ফ্Jবাদের চির পহচর ও নিয্নতম 
পদনে হীকে মাহাহা করছে কেন? 

গণঠীন সম্পর্কে ব্যাপক জনগণ ও 
রাজনৈতিক কাদের এই এ্রশ্নটিকে 
এভাবে বিঃত করার যুলে সম্ভাবা 
কারণগুলি হলে] (ক) ইগ্াছারের 
রচছিতারা জদগল থেকে সম্পূর্ণ 
বিজ্ছিম | জনগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে 
থিডিছ বিধয়ে কি চিন্তা করছে, তাদের 
মনে কি প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে তার লাখে 
পরিচয়ের পরিপূর্ণ অভাব । অথ:] 
(খে) জনগণের চিন্তার লাখে পরিচয় 
থাকলেও স্থধিধ/বদা বিবেচনার ফলে 
জনগণের প্রশ্নদযূহের উপযুক্ত জবাব 
দিতে অক্ষম বলে সমগ্র প্রশ্নটিকে 
বিকুতভাবে 'পুজিপতি জোঙধার 
মহাজনেএ, প্রশ্ন হিসংবে আখাগিত 
করে উপঘূক্ত জবাব দেওয়ার পরিবর্তে 
প্রশ্নটিকে থেদে| করে [নগ্রেঘের £তি- 
গণ্তি বাথ রাখার চেষ্ঠা। (গ) পার্টির 
মধ্যে এ নিখে ঘে'ব্যাপক আলোচনার 
সুত্রপাড হযেছে তাকে গণতাস্্রক 
পদ্ধতিতে চালনা করার প্রচেষ্টা বাদ 
দিয়ে, তার মধ্যে সাফলে]র ভরসা না 
রেখে ধারা সে আলোচনার স্থঙপ।ত 
করেছে বা'ঝরছে তাদেয়কে সুকৌশলে 
পর্ুদ্িপতি জোতদায় মহান" 
ইত্যাদি প্রতিনিধি ছিলাবে পাটির 
লামনে হাজির করা । এই (তিন 
কারণের যে কোন একটি-অথব! একা 
ধিক কারণই গণ-চীন প্রসঙ্গে বিডি্ন 
প্রশ্নের ক্ষেত্রে ইউ!হারের এই অবান্তর, 
বিরত এবং অসাধু ব্তব্োর জন্য দায়ী 


(এই ধরনের ব্তবা পার্টির ফেঙ্ত্রীয় 
কমিটি কর্তৃক প্রচারিত চৌএন লাই- 
ঢের বিবৃতি সম্পর্কে প্রচারিত দলিল 
একং ৫ নং ও ৬ নং পার্টি চিঠির মধ্যে 
ও লক্ষ্যণীয় }। 


৬ এই ইস্তাহারটিতে বলা হঢেছে, 
“পাকিস্তান দরকার ভাওতের পি. 
পতিদের হাত থেকে নিচ্ছের আন্তিঃ 
রক্ষার গরজে বাধা হয়ে চীনের দাহাঘা 
প্রার্থী হচেছেশ। এই বব) দেকেই 
একথা "রই থে মার্কিন স.আংজা?াদদহ 
অন্যান] বৃহৎ মাম] 1/8 দী দেখগ্তলির 
মাময়িক ও চর্রিপু'ভর হামলার মূখে 
মিশর, নন্ুনার থান] চত দির মতে। 
নিজের ষতে। নিজে জাতীর স্বাধীনড1 
ও দার্বতৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজন চীনের 
সাধে পাকিস্তানের এই সম্পর্কের ভিত্তি 
নয়। এর মুল ভিত্তি গুলো। মপ্ূর্ণ 
স্বতন্ত্র অর্থাৎ লরিগু'জ নির্ভর একটি 
রাষের বৃহৎ বুর্জোগ্রার ( ঘে বুধোয়া 
মার্কসবাদী লেনিপবাদী সভা অহ- 
মায়ে কথনে। স।২]৭/বাদবিরে।ধ) 
হতে পারে না) দ্রদ্নাতন শ্রেণী 
স্বাথ। কেঙ্গীয় কমিটির এই বক৭)ই 
কি পাকিস্তানে চীনের ভূমিক।৫ে 
পাকিস্তানের বৃহৎ পুজি স্বাথের সহা- 
মুক হিসেবে [চত্রিত করছে না? 
ইয়াত্িয়; সরকারের সাথে গণচানের 
এই ধরনের একাত্মতার জনই কি 
অন্যান্য বকতধোর সাথে ইন্তাহারটির 
মধ্] যুক্ত হয়েছে এই উন্মত বন্তঝা : 
“আওয়ামী লাগ নেতাদের লড়াই 
গণচীনের বিজঞ্চে "17 

৭। ইন্তাহারটর আরও বিস্ চ 
সমালোচনা হুথুতো করা যেতে । 
কিথ এ ধরনের একট। দলিল নিযে 
আ।লোচন) দীর্ঘতর বর] নিরর্থক । 
জনগণই এই কুব্য।ত ইঞ্খহারকে ম.ম- 
রি বাহিনীর মাথে সহঘোগিতার 
প্রচেষ্টা হিদেবে নিজেদের বৈর্নবক 
উদ)মের মাগ্ষ/দবর্বপ প্রত্যাধ্যান করংব। 


দর্পণ 


বাংল। সংবাদ সপ্তাহিক 


॥ চদার ছার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
যাম্মাধিক ১৭ টাকা 
স্লৈমামিক ৭। টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১. ঘট লেন 
কলক1তা-১৩ 





দগণ ॥ শুক্খার, 


বিহাৰে বাংলার বিক্ৰছে চক্রান্ত 


বিহারে পরিক্র্িত ভাবে দ্বলের 
সব গুর থেকেই সংখ্যালঘু ভাষাকে 
বিদায় করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। 
প্রথম লক্ষ্য বাংলা মাধ'ঘের স্থুলগুলি 
যা আগে প্রাক্তন মানহ্ম জেলাঃ ছিল 
এবং রাজ্য পুনগঁঠনের সময় যে অঞ্চলকে 
দিংভুমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। 

যদিও শিক্ষা দপ্তরের প্রান্তম রাষ্ট্র 
মন্ত্রীর নির্দেশ যে স্থলে বছ সংখ্যক 








সঙ্গে দেখা করেও এ বিদয়ে কোন উতর 
পায় |ন। আধকাং* মুলে দরকার যত 
বাঙলার শিক্ষক পাঠালো হয় না। 
অবান্দ্দ' হাই স্থলে মোট দশজন 
শিক্ষকের মধ্যে মাত্র তিনজন বাংলা 
জানা এবং ছজন হিন্দীভাষী হলেও 
বাংলা৪ আনেন। বাকি পাচজন 
একদম বাংলা জালেন না। বাংলা 
মাধাথের স্থলে হিন্দী শিক্ষক রাখার 
কোন যুক্তিযুক্ততা আছে কি? এদের 


» পরিবর্তে বাংলাভাষী শিক্ষক রাখাই 
উচিত নয় কি? 


এদর স্থলে সব ছাত্র বাঙ্গালী শুধু 
নয়, থে গ্রামগুলিতে এই স্থল অবস্থিত 
সেখানকার বাসিন্দারা ৪ প্রায় সকলেই 
বাংলাভাবী। এটাও মনে রাখা দরকার 
প্রায় সব রাজে৷ই প্রাথমিক শিক্ষা! 
দেওয়া হয় যাতৃভাধায়। 








শাল 
পুর মভা 
১ম গৃষ্ঠার পর 
বিরোধী কাউন্রিলার্দের বলেন, এ 
বাপারে হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে কথা বলে 
নিয়েছি। যা সিঝধান্ত হয়েছে দেটাই 
বজায় থাকবে । দরকার হলে দোষেন- 
বাবুর সঙ্গে আমি কথা বলে নেব। 
এরপর প্রণববা! একান্তে সোমেন- 
বাবুর সঙ্গে কুখা বলেন। কিন্তু সোঁষেন- 
বা! নেত! নির্বাচনের পদ্ধতিতে তার 
অদস্বোষের কথ! জানিয়ে দেন। 
পদোমেনবাৰু ও কেজীয় মত্রী অখোক 
দেলের সমর্থকপ্রায় ৯জন কাউন্সিলর 
এক গোপন বৈঠকে বদেন। দেখানে 
ঠিক হয় লীলার যখন দলনেতা 
হিদাবে কাউন্দিলারদের অধিবেশনে 





ফোন কথা বলবেন তখন তারা স্থশীল- 
বাধুর সমর্থনে কোন কথা বলবেন না। 
তার সডাঁয় থাকলেও চুপচাপ বনে 
থাকবেন। 

এদিকে শিবকুমার খানা এখনও 
দলের সহনেতার পদ গ্রহণ করেন নি। 
প্রণববা] চেষ্টা করছেন খাত সাহেবকে 
বাণী করিয়ে এই পদ গ্রহণ করাতে। 
কিন্তু তিনি এখনও প্রণবধা;কে তার 
সন্মতির কথা জানান নি। বরং খাহ্রা 
সাহেব তার তীর ক্ষোভের বা প্রপব- 
বানুকে জানিয়ে দিয়েছেন। 

এই ঘটনায় পোমেন-হত্রত জোটে 
প্রচণ্ড ফাটল ধরেছে। এই অবস্থায় 
প্রি দাসগুলী হু্রতবাবুকে বুঝিয়ে 
শুকিয়ে তার সঙ্গে নিয়ে আদার চেষ্টা 
করছেন। 


বিধরক্ষের মুলোচ্ছেদে শান্তির লড়াই 


এম গৃঠায় পল 


শ্বাযুতে ছায়ুতে বাধুক না জট হায়বিক, 
সাগরে পাহাড়ে হানাদার যত হানা দিক, 
ক্ষেপণাগের ক্ষেপন হোক না ক্ষিপপ, 
পৃথিবীর পথে শাস্তিসেনারা দৃপ্, 
শ্মণান-চিতায় জলে মরে যত দান(বিক, 
আমর! এবারে রুখবোই বোমা আপবিক। 


সারা পৃথিবীর শান্তিকামী কোটি কোটি মাহযের ধিক্কার গিয়ে পৌছেবে 
এই পৃথিবীধধংমী মুক্ত পৰন্তুতির বিরুদ্ধে । জোটনিরগেক্গ দেশগুলি আগর একত্রিত 
হয়ে শান্তির প্রয়ালে বার বার যুস্্বিরোধী ইণ্ডাহার পাঠাচ্ছে শ্তিমদঘত্র 
ধনতাস্ত্রিক সামাদ্যবাদের দরবারে । বার বার নিরদ্বীকরণের আহ্বান জানাচ্ছে 
সমাজবাদী গবতান্রিক দেশগুলি। পাছে সমাজতাস্তিক শিবিরেও সাহাজাবাদী 
রাজনীতি স্বক্মভাবে অস্কুরিত হয়, এইটেই ভয়। চারদিক থেকে ফ্যাসিবাদ 
ছদ্বেশী মুখোদ পরে পরিবতিতকালের নতুন শি নিয়ে ওদ্বত্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করছে। নেই দৃষ্টির সঙ্গে আজ ধনতান্ত্রিক সান্রাগ্যবাদী দৃষ্টি একাকার হযে 
গেছে। তাতে ছানি পড়ার কোনো লক্ষণ নেই। যাদের শুভনুখ্টির প্রতি 


বিখাল রেখে 


শান্তিকামী বিশ্বনগরিকদের আজ আশু প্রয়োজন হচ্ছে সম্মিলিত 


ফিতে এই দিদবৃক্ষের মূলোচ্ছেন করে পৃথিবীর স্থল, জল ও অস্থরীক্ষকে 

৯ ০৯ 

প্রাণদারী ও পরিশুদ্ধ করে তোপা। গণতাগিক প্রাণশকিকে [চির হয়ে 
দ 





বিধি 


পথের কোনো সিল পে । 


একে ব্রেহমযী মায়ের মতো করে পেতে এই হচ্ছে একমার পথ। এ 


আলাম প্রশ্মে 
চে ছট|র পক 
বাশোহদের ভাগা বেখে তা আঅশমান 
করা যায়। 

দেশ [বভাগের আগে পূর্ব পাকি- 
স্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপহার যে 
নৈতিক দায়িত্ব ভারতের সর্বোচ্চ 
জাতীয় নেতারা গ্রহণ করেছিলেন এবং 
পরবর্তীকালে ইদ্দিরা-মুজিব চুত্তিতে 
যা স্বীকৃত তা বর্তমান চুত্িতে, ১৯৬৬ 
সালের ১লা আানয়ারীকে ভিত্তিবর্ধ স্থির 
করার, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে 
আসা হল। যদি-এই ধরনের সিদ্ধান্তে 
আনাই ছিল এদের আদল মতলব 
তাহলে এতদিন ধরে নেতারা কেন 
দেশের মাম্যকে ভাওতা দিয়ে 
এসেছেন ? আদলে এটা! বড় চক্রান্তের 
অংশ যাত্র। 
অন্যার দ্বাবী 

অযৌক্তিক দাবী মানতে গিয়ে 
রাজীব গান্ধীকে একটি অগণতান্ত্রিক 
নীতিহীন এবং বে-আইনী সিদ্ধান্ত 
নিতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর 
সাইকিয়ার সরকারের পদত্যাগ মেনে 
নিয়ে। অথচ মিজোরামের ক্ষেত্রে 
লালগেঙ্গার অচরূপ প্রস্তান এহ আগে 
বাতিল কর! হয়। নির্বাচিত সরকারকে 
এভাবে বাতিল করে দিয়ে খারাপ 
নজীর তৈরী করা হল-বিশেষ করে 
সাইকিয়! যখন আসামে শৃঙ্খল! ফিরিয়ে 
আনার জন্তু চেষ্টা করেছিলেন উগ্র- 
পন্থীদের কোণঠাসা করে এবং সংখ্যা- 
লখুদের মনে ভরসা আনতে পেরে- 
ছিলেন সামস্বিকডাবে হলেও। নির্বাচন 
কমিশনও মনে করে যে এই দিহাস্তে 
কমিশনকে উপেক্ষা" করা হয়েছে এবং 
এতে আইনগত ক্রটি রয়ে গেছে। 
ভাবতে নাদান জটগতা হুই করছে। 

স্বভাবতই হিতেশ্বর সাইকিয়া থে 
হু বাঞনৈতিক পরিবেশ আনার চেষ্ঠা 
করেছিলেন তা আর রইল না। তাকে 
দিয়ে থে কাজ করানোর দরকার তা 
হয়ে গেছে। এখন হেড়া কাথার মত 
তাকে ছুড়ে ফেলে (দতে হাইকমাণ্ডের 
কোন সঙ্কোচ নেই । এটাও ই-কংগ্রেসী 
কাগচারের আর একট বৈশিষ্ট্য! 
বিশ্বাদঘাতকত। 

সারা আনাম সংখ্যালঘু ছাত্র 
ইউনিয়নের মুখপাঅ স্বাভাবিকভাবেই 
মন্তব্য করেছেন থে এই চুক্তির ফলে 
সংখ্যাণঘুদের প্রতি বিশ্বাপধা তকতা 
কর! হয়েছে। তাদের একেবারে ছেড়া 
কাগজের যত ছু'ড়ে ফেলে দেওয়া 
হয়েছে। 

তার মতে সংখ|ালঘুদের মতামতকে 
মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। তার 
পরিবর্তে সবকিছু করা হয়েছে যাতে 
অরাজীণ গান্ধীর ভাবদৃতি উজ্জল হয়। 
এই মন্তব্য যে সঠিক তা বোকা যায় 
শর পরান প্র€ুতফলিত দলে “লে 





[সিন্দাবারাণ -১1হযকগ। দুদালারা 

মখযাপথু, চা বের অ-শ ধারণা 
থে ইন্দিরা গান্ধী হেচে থাকলে এই 
রকম ভাবে সংগ্যাগবুনের দ্বার্থ 
উপেক্ষিত হত না। ইউনিয়ন নেতা 
আরও বলেন যে এখন বেশ পরিবার 
ঘেনির্বাচন কমি“নের কাছে ভোটার 
তালিকায় 'ভুল তথ্য' দেওয়ার যে 
অভিধোগ আনা হয় তার সবটাই 


সাদানো এবং একটি পরিকল্পিত 
বড়বন্্ের ফল। 
সবচাইতে ছুঃখের কথা যে 


আপামের ছাত্র আন্দোলনের নেতারা 
শেষ পহস্ত ১৯৬৬ সালকে ভিত্তিবর্ধ বলে 
এখন মেনে নিলেন, কিন্তু ১৯৮৩ সালের 
ডোটের আগে এই প্রপ্তাব সরাপরি 
তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এর অন্ত 
কত নিরীহ প্রাণ নষ্ট হয়েছে এবং 
রাছোর সামাজিক জীবনে অবিশ্বাস ও 
সন্দেহ কত গভীরে গেছে তার হিসাব 
নেই। 
মাত্র একজন ঘুখ্যচন্ত্া 
পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী প্রল্যোতি 
বস্তু সারা ভারতে বোবহ₹ একমাত্র 
মুখামনতী, যিনি এই চুক্তি সপ্পর্নে তীর 
মনোভাবকে গোপন করতে পারেন 
নি। তার মতে গোটা ব্যাপারটাই 
আজগুবি। উনি বলেছেন কতজন 


লেখক সমাবেশ 


শারদীয় ১৩৯২ 


HIG 


ভোটের অধিকার হারাবেন ত! তিনি 
ন তবে তার আশ! যে 

শলগার অবস্থা এখানে হতে পারে 
ওখানে . তামিগভা i; 
হয়েছেন। 

ইন বলেন, মা-বাবার] এদেশে 
বেআইনীভাবে অন্তপ্রবেশ করে থাকতে 
পারে কিন্তু তাদের ছেলেমেয়ের ত 
এদেশে বন্মেছে। তিনি এই প্রসঙ্গে 
বামক্ষন্টের নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন 
যে ১৯৭১ গালকে ভিত্তিবর্ষ ধরা উচিত 
ছিল বিদেশী" অন্সগ্রবেশ সমগ্যার 
সমাধানবল্লে। 

তিনি বলেন-মে বেস্ত্রের দায়িত 
হবে আলাম থেকে ব্যাপকহারে মান্য 
পশ্চিমবঙ্গে চলে এলে তা বন্ধ করা। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন উত্তরবঙ্গে 
আসাম থেকে আগত শরণাথীদের 
আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের ধান 
সরবরাহ করছে। বদি কয়েক লক্ষ 
মাঘ আলাম থেকে চলে আমে তাদের 
দায়িত্ব কেনজকে পুরোপুরি নিতে 
হবে। 

সারা ভারত ফরওয়ার্ড রকের 
সাধারণ দঞ্পাদক শ্রচিত্ব বহু এক 
বিবৃতিতে বলেছেন যে এই চুক্তিটি 
বড়ই মর্দান্তিক। জাতীর জীবনে এক 
বিপর্ধয়। অর্ধাচীন যুবকদের কাছে 
নিঃশর্ত আম্ুদমর্পণ। 


সুহহারা 


পা 


শশী 


উভয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের (েতুবন্ধন 


গেখক ও [বিষয়মূচী 


নারায়ণ চৌ!রী॥ অয় ভট্টাচার্যের গান 
ভবানী মুখোপাবায় ॥ করোল গোঠী এবং স্বদেশ চেতনা 


রণজিংকুযার সেন।॥ লাঙ্গ্টন হিউঞ্জ 
আহমদ শরীফ ৷ নষ্টা ও শান 


আনিম্বজ্জামান॥ আর্ধ-সাগাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা সমন্তা 

দিরাদুল ইদলাঘ চৌধুরী । “পুতুল নাচ' ও 'পদ্মা নদী' 

আবুল মনস্থর ॥ বাংলাদেশের আধুনিক শিল্নকগ| : পরিচয়ের সংকট 

রদ আল ফাঃকী॥| শিরাপ্গীর দমাদ ও দাহিতাচিন্তা £ 
ঘ্বাত-প্রতিঘাতের সমীকরণ 


হিজেক্রগাল নাথ।॥ বাঙালীর রাদনীতি-চেতনার প্রথম পর্যায় 
অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ বিপ্লবের দর্পণ £ তগন্তয় ও রবীন্দ্রনাথ 


দীপক ভট্টাচার্থ ॥ ঈশ্বরের শ্রেণীচরিত্র 


কথ্যাপকুমার দৱ।॥ দাতোর পেব। ক্রিতোর অদুবাদ (মূল গ্রীক থেকে) 
বিদ্দন ঘোধ ॥॥ গেকালের নয়া দি্ী : কিছু স্বতি, কিছু কথা 


স্থজনগূলক সাহিত্যের উত্তব ও তাংপধ 


গেয়ৰ্গ লুকাচ ॥ 
অশ্রবাদ নির্মল সাছা 
হিতেম্র মত্র॥ সাংকেতিক নাটক 
দাহ ১* টাকা 
মহালয়ার পৃথেই প্রকাশিত হবে 
কাযালয় ॥ 


১৭২/১৭, আচা ঘগদী4 বন রোড। কলকাতা-১৪। 
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৷ কেরালায় রাজনীনিডে নতুন মোড় 


স্থগীম কোটে কেরালার এক 
ঘামলার রায়ে মুসলীম মহিলাদের 
বিবাহ বিচ্ছেদের পর খোরপোধের 
হপা|রশ করায় রক্ষণশীল মুসলমান 
মমাছে আদ তীব্র প্রতিক্রিদ্বা দেখা 
দিয়েছে, যার প্রতিফলন এ রাজ্যের 
রাজনীতিতে এসে পড়েছে। শরিদ্রং- 
এর অবমাননা হয়েছে এবং “ইদলাম 
আজ বিপ্র" এই আওয়াজ তুলেছে 
কের়ালার ছুইটি মুনলীম লীগের 


করছে দীথ বে 
বিরুদ্ধে লড়াইজেলারিলহওার অনা। 


সি পি এমের নিশিন্দা লোকাল 
কমিটিতে গোষ্ঠী লড়াই চলছে 


সি পি এম হাওড়া জেলা কমিটির 
অস্ততু'ক্ত নিশ্চি্মা লোকাল কমিটিতে 
দুই গোষ্ঠীর লড়াই এখন পার্টির গোপন 
বৈঠক থেকে নিকটতম চায়ের দোকান 
পরস্ত-এলে গড়িয়েছে।, ছুই গোষ্ঠীর 
একটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকাল কমিটির 
সম্পাদক তথ| জেলা কমিটির অন্ততম 
দন্ত পয্মনিধি ধর এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর 
নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকাল কমিটির 
সম্পাদকমণ্ডলীর অগ্ততম সদশ্ত এবং 
হাওড়া দেলার ডি ওয়াই এফ আই- 
এর প্রাক্তন নেত! স্থখরপ্রন ভট্রাচার্য। 
এদের দুজনের মধ্যে সাংগঠনিক বিরোধ 
বিগত ২০ বছর যাবৎ চলছে । তবে 
এলাকার এই বিরোধ.আত্মপ্রকাশ করে 
বিগত ১৯৮১ লালের “ই. নতের 
লোকাল নি পি এম"এর ৪র্থ সম্মেলনে | 
স্থানীর পার্টিতে এই গোষ্ঠীবিরোধ মির 
মূলে আছেন জেলার ছুই নেতা। প্রথম 
জনকে উৎসাহ যোগাচ্ছেন পার্টির 
জেল! সম্পাদকমণ্ডলীর অন্ততম সদস্ত 
দীপক দাশগুপ্ত এবং ছিতীয় অনকে 
উৎদাহ যোগাচ্ছেন রাদ্য কমিটির সদস্ত 
এবং প্রাক্তন মতত্রী চিত্তরত মজুমদার 
বিগত ৮১ সালের ৪র্থ এল দি 
সম্মেলনে সুখরঞ্নবাবুর গোষ্ঠী পদ্মনিধি- 
বাবুর বিরুদ্ধে আমলাতন্তর, পঞ্চায়েতে 
চুরি, সংসদীয় গণতন্ত্রের চাটুকার বৃত্তি 
প্রভৃতি অভিযোগে অভিুক্ত করেন। 
এ সন্মেলনেই পদবনিধিবা দের মনোনীত 
এগ লি পানেলের (বিকক্চে পরল 


সৎ পাদক_হীরেন বনী । সম্পাদক কতৃকি দীপালী প্রেস) ১২৩/১. আচা প্রযুলা 





বাকের কৈ ঝীাণকে 

অল ইণ্ডিয়া সুদলীন লাগ গত 
কদ্েক বছর ধরে [দ পি আই (এম) 
পরিচালিত বাম গণতাপ্থিক ফ্রন্টের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল এবং এমন কি জরুরী অবস্থার 
সময়ও ফ্রণ্টের সদন্তদের সঙ্গে কারাবরণ 
করেছে নাগরিক অধিকার রক্ষার 
দাবীতে । কিন্ত স্গ্রীম কোর্টের রায়ের 
পর তার! ভ্রণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু 
ছিঃই করে নি, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন 
মুসলীম লীগের নঙ্গে প্রায় এক দশক 
পর আবার মিলিত হয়েছে। 

বাম গপতাস্ত্রিক ফ্রণ্টের সঙ্গে অল 


৷. ইন্ডিয়া মুসলীম লীগের সম্পর্কের 


অবনতি শুরু হয় তখনই যখন সিপি 
আই (এম) নেতা গ্রই এম এদ 
নাম্ববদিরিপাদ বহু বিবাহ ও বিবাহ 
বিচ্ছেদের আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেন। এরপর সাম্প্রদায়িকতা 
ও শরিয়ং আইনের অপব্যবহারের 


বাবুও পাণ্টা বিরোধী প্যানেল আনেন 
এবং  পদ্মনিধিবাবুদের সরকারী 
প্যানেলের বেশ কিছু প্রভাবশালী দন্ত 
প্রচুর ভোটের ব্যবধানে পরাদ্দিত হন। 
পরাজয় সহ করতে না পেরে পন্সনিধি 
ধর সুবরৱ্রনবা ;র বিকুন্ধে দরালরি উপ- 
দলীয় চক্রান্তের অভিযোগ আনেন এবং 
এল সি নির্বাচনে প্রচার করা হয়েছে 
এই বলে অভিযোগ করেন। কারণ 
সিপি এম গঠসতগ অঙ্গযারী দলীয় 
কোন কমিটি নিবাচনের ক্ষেত্রে প্রচার 
করাটা গঠনতন্থবরোধী কাজ। 
স্থৃতরাং এই অভিযোগ অঙ্রযায়ী 
সুথররন তট্টাচার্ধের বিরুদ্ধে কমিশন 
বসানো হয় এবং কমিশনের রায় অস্ত- 
যারী হথখরপ্রনবানু সহ 1৭-৮ জন 
লোকাল কমিটির সদপ্ত দল থেকে এক 
বছরের জনয দাসপেও হয়। কিছু 
সন্ত সাদপেও হওয়ার পর অবস্থা 
আরও বেসামাল হয়ে যায়। বিরোধ 
হয়ে ওঠে আরও ভয়া হ। লোকাল 
কমিটির অস্ত্র সমন্ত শাখা কমিটিতে 
এই বিরোধ খুব অন্ন সময়ের মধ্যে 
বিহাং গতিতে ছড়িয়ে বার। লোকাল 
কমিটির অন্ততুত্ত শাখাগুলির মধ্যে 
অন্ততম সাপুইপাড়া, ঘোষপাড়া, 
দুর্গাপুর, মধ্যজয়পুর, অভয়নগর প্রভৃতি 
জারগার় বিদ্রোহ চরমে ওঠে । অভয়- 
নগরে সি [প এম-এর দুই গোষ্ঠির 
বিরোধের হযোগ নে ও এলাকার 


কংগ্রেসীরা) বিগত ৮২2 সালের 


[EN দলের উদোগে বাধ 
পঙ্গীদের ছো|রালো প্রচারাভিযান গুরু 
ক্রাতেই অল ইণ্ডিয়া মূসলীম লীগ তার 
প্রাতপক্ষ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুমলীয় 
লীগের সঙ্গে হাত মেলায়। এর সঙ্গে 
এখন যুক্ত হয়েছে জামায়ে-ইসলামী। 
সবাই এককাটা হয়ে বামপন্থীদের 
বিরোধিতা করছে।: সুপ্রীম কোটের 
রায়ের বিরুদ্বে লীগের নেতার! 
আন্দোলনে নেমেছেন। এদিকে 
বামপন্থীরাও মোটেই পেচিয়ে নেই। 
দেশব্যাপী একই ধরণের সাধারণ 
দেওয়ানী (সিভিল) আইন প্রণয়নের 
জন্য তারা যেমন প্রচার করছেন, 
তেমনি শরির আইনের অপপ্রয়োগের 
কথাও তুলে ধরছেন। 


রক্ষণশীলদের অসহিষ্ণুতা 

দুই তরফের এই বিতর্ক কিন্তু আর 
শান্ত পরিবেশে হতে পারছে না। 
অনহিষ্কৃত1 বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লীগের 


পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসীরা একটি 
বাদে সমস্ত আসনে জয়ী হয়। 
অভয়নগরের সমন্ত মাযষের কাছে 
আজ দিবালোকের মতে! স্পষ্ট থে 
অতগ্রনগরের দি পি এম-এর নেতা এবং 
লোকাল কমিটির সদস্ত দীনেশ পালের 
সঙ্গে এ এলাকারই পার্টির অন্যতম 
তকণ সদত্ত আশিস ঘোষ ওরফে 
সোনাইয়ের বিরোধ তুঙ্গে । আশিসবাবু 
সরাপরি দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে পার্টির 
তহবিল তছরুপের এবং পঞ্চার়েতে 
ছুর্মীতির অভিযোগ আনেন। শোনা 
যাচ্ছে আশিপবাধুকে পার্টি থেকে 
বহিকারের কথা ভাব] হচ্ছে। আশিস- 
বাবু নাকি এলাকার এক নকপালপন্থী 
প্রভাবিত ক্লাবের কর্মকর্তা হিসাবে কাজ 


করেন। 

এই যখন পার্টির অবস্থা তখন 
বেগতিক দেখে জেলা নেতৃত্ব ১৯৮২ 
সালের শেষের দিকে সাদপেও সমস্ত 
সঙ্বন্তকেই পার্টিতে ফিরিরে নেন এবং 
স্বখরপনবাধকে নিশ্চিদা এল দি 
সম্পাদকমণ্ডলীর অন্ততম সদন্ত হিসাবে 
আবার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত 
বর্তমানে পার্টিতে যতই হুখররনবাহূদের 
প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন পাটি 
এখনও ছুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত । অবিলদ্বে 
পার্টির রাজ্য ও কেন্্রীয় নেতৃত্বের এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা | কারণ 
কোন কমিউনিষ্ট পাটিতে এই ধরনের 
নোংরা গ্রুপিং চলতে দেওয়া উচিত 
নয়। তাতে পার্টির সনূহ বিপদের 
আকা দেখা দেধ ৷ 





“ন আঠে." 


আলো০-] চর উপর 





হামলা এ" 
সভা-লামিতির্র কাছে বান] নেওয়ার 
ঘটা অনেককে উর করেছে। 
বিশেষ করে উত্তর মালাবার অধলের 
লীগ সমর্থকদের ভূমিকা মোটেই নথ 
চেতনার পারচয়, দেয় না [| 

বামপন্থীদের বিরদ্ধে প্রচারে লীগ 
নেতারা! ধর্মের নামে আবেগকে কাজে 
লাগাচ্ছেন এবং “ইসলাম বিপএ্” এই 
আওয়াল তুলেছেন। তাদের আক্র- 
মণের লক্ষ্য কেবল বামপন্থীরাই নয়, থে 
সব প্ৰগতিবাদী মুসলীম হুপ্রীম কোর্টের 
রায়কে মেনে নিয়েছেন তারাও আজ 
রক্ষপশীল অংশের বিরাগভাজন হয়ে- 
ছেন। এর ফলে অন্য সম্প্রদায়ের 
মাহষের সহাহতৃতি এরা ক্রয় হারিয়ে 
ফেলছেন। অন্তত মানবিক দিক 
থেকে সুপ্রীম কোর্টের রায়কে গ্রহণ 
করা উচিত বলে তারা মনে করছেন। 
এ ক্ষেত্রে লীগের যনোভাব মোটেই 
নারী সমাজের প্রতি সহানভূতিনল 
নয়। এই সুধোগে হিন্দুদের মধ্যে ধারা 
গোড়া রঙ্গপশীল তারা কিন্তু মাথা- 
চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। 


মেয়েরা এগিয়ে আসছেন 


সি পি আই (এ) ও অন্যান্য 
বামপন্থীরা বারবারে ঘোবণা করেছেন 
ঘে তারা শরিয়ং অথবা ধর্মবিশ্বাসের 
বিরোধী নন। কিন্তু প্রচলিত কয়েকটি 
কুপ্রথার তারা বিরোধিতা করছেন। 
তারা বলেছেন যে সুপ্রীম কোর্টের 
রায়ের ফলে নিজেদের মনোবল বেড়ে 
যাওয়াতে মুসলীম মুহ্লারা খ্যাপক- 
হারে গণআন্দোলনে দাহসের সঙ্গে 
এগিয়ে আসছেন এবং পুরোনো প্রথাকে 
বাতিল করার দাবীতে সোচ্চার হয়ে- 
ছেন। এতে কট্টর রক্ষণণীল মুসলমান 
নেতারা বিচলিত। 

অল ইণ্ডিয়া মুদলীম লীগ আদ 
বাম গণতান্ত্রিক ফ্রুট ছেড়ে চলে 
যাওয়ার পর আর ফ্রণ্টের বিরুদ্ধে 
কোন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রপ্রগ্ 
দেওয়ার অভিযোগ কেউ করতে 
পারবেনা । এধন ফ্রন্টের পক্ষে 
অন্য সাম্প্রদায়িক দল ও গোষ্ঠীর বিরুক্ধে 
সক্রিয় লড়াই করা সহজ হবে। 
বিধানসভায় আপাতত ফ্রশ্যের সদন্ত 
সংখ্যা হাঁস পেলেও আখেরে ফ্রণ্টই 
রাজনৈতিকভাবে ফয়ণা ওঠাতে 
পারবে। একই কারণে ই-কংগ্রেস 
পড়বে বে-কায়দায়। বিশেষ করে, 
নতুন পরিস্থিতিতে দুইটি মুসলীম লীগ 
এক হওয়ায় এর! এখন শাসক গোষ্ঠীর 
পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে রইল। 
দেরীতে হলেও কেরালায় সি [পি আই 
(এম) লঠিক নেতৃত্ব দিয়েছে এবং 


বলি সিদ্ধান্ত নিচেছে। 


Price-- 6U Pane 
গা ঢাকা দিয়েছেন 
১ম পৃঠার পর 


দাবীবেনে নিয়েছেন (তাল 
ভেবে দেখেন নি। 
আদামে বানা 1 


মার প'ললান 





মুল 








ভোটে। আজকে তাদের সাথের 
অব সত্যই দলের পক্ষে ক্ষতি 
করবে। পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের উপর 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, বিশেষ করে যে 
আদাম থেকে দলে দলে শরণার্থী এই 
রাজ্যে আদতে থাকে। গোটা 
পূর্বাবলে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। 

আর একটি প্রশ্নে এখানকার 
ই-কংগ্রেসী নেতাৰা বিত্রত ধোধ 
করছেল। তা হচ্ছে আদায়ে 
অসমীয়াদের ভাবা ও সংস্কৃত রক্ষার 
গ্যারারি। আনামে যা? তার! স:ঘ/- 
গরিচই হয় তাহলে তার জয় গ্যারাটি 
কেন? 
আন্তর্জাতিক রীতিনীতি বর্জন 

এছাড়া এই চুক্তির ফলে আইনগত 

জটিলতা বাড়বে । একবার নাগক 
অধিকার পাওয়ার পর দাবন্িকভাবে 
তাদের ভোটের অধিকার থেকে 44 ত 
করার নজির নেই। দশবছর পরে 
তার! আবার নাগরিকত্ব ফিরে পাবে 
এটাই বা কেমন বিচার ? এই দ* বছর 
তারা কেমন করে কজ-রোজগার, 
চাধ্রী-বাড়ীথর করার ব্যাপারে 
দরকারী সাহায্য পাবে? এনধ গ্রহের 
জবাব নেই। 

ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমানের 
চুক্তি অথায়ী ১৯৭১-এর মার্চকে যখন 
ভিভিবধ ধর! হয় তখন তার ব্যতিক্রম 
কি আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করা 
হ্্ঘনা? 


মাইকিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব। 

ই-কংগ্রেসীরা কোন যুক্তি খুঁজে 
পাচ্ছে না কি করে মায়ের মনের 
বিক্ষোভকে মোকাবিলা করবেন। 
পুরাকলের মাচষের উপর কেন্্রে 
অবিচারের অভিযোগ ধারা করেন 
তাদের জবাব দিতে তারা পারছেন 
না। বড় অসহায় বোধ করছেন 
তারা। 

এদের অনোরাস্তির আর একটি 
কারণ শ্রহিতেশ্বর লাইকিয়ার একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিতে। তিনি পরিদ্ধার 
বলেছেন যে আমামের ই-ক(গ্রেসীরা 
১৯৭১ সালকে ভিত্তিবধু হিসাবে গণ) 
করার জন প্রতিক্রতিবদ্ধ। এই প্রশ্নে 
অবিচল থেকে গত নির্বাচনে 'তারা 
জীবন বিপন্ন করেও লড়েছিলেন | এখন 
তা! থেকে ফিরে আসা চলে না । কিন্ত 
দলের নির্দেশ তাই এই যুক্তি মেনে 
নিয্েছি। নীতিগতভাবে আসামের 
ই-কংগ্রেসীরা এই চুত্তিকে সমর্থন 
করতে পারছেন ন1। 





রোড, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্দিত এবং দর্পণ কাযালিয়. ৬১, মট লেন, ঝলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 





উিগরগই।দের হত্যার প্রধান পক্ষ এখন বারনানাঃ 
কিছু অফিসার সরকারী গোগন 


১৬শ সংঞা । 


অষ্টবিংশ বর্ম £ 


শুক্রবার, 





৬০ পয়সা 
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বকেয়া দখ কিস্তি মহ 
টানার গান বা-িনেখন 
কমিটি কার্য দ্বিধাবিতত 


বকেয়া দশ কিন্তি মহার্দ ভাতা 
“নাতে র্নাজ্য সরকারী কর্চচারীকের 
কো অছিনেশন কমিটি কাধত দুইভাগে 
বিভক্ক হয়ে গিয়েছে । সংখাগ|রচট 
িচ্ছপ্রপক্ষের প্রধান দাণী বাছা 
দরকারী কর্মচারীদের বকেছ। এই চাকা 
সরকারকে অবিলদ্ে মিচিয়ে দিতে 
অন্তথায় কর্মচারীদের দাবী" 
দা ওয়ার ক্ষেত্রে আর বিমুখ করে রাখা 
বে না। 
বামদ্রট সরকারের বেশ্রীর হারে 
এহার্দ ভাতার দেবার সিদ্ধান্ত বতমানে 
কানত হাস্তকর পরিস্থিতির কঠি 
+রেছে। সর্বগুরের কচারীরা দরকারী 
উদাসীনতা চরম দুধিমহ অবস্থায় দিন 
কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। সোয়া লগ 
কয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ফমচারীর 
অব] সবচেয়ে করুণ । বঙ্যানে 
এরা এক অসহনীয় পরিস্থিতির সন্মুধীন 
হয়ে তীত্র বিন্মোভ প্রকাশ ক্রুছেন। 
বকেয়া দশ কিন্ত মহার্ঘ ভাতার এগ্নে 
কো-আ[৮নেশন কমিটি আশ্চধ ধরনের 
নারন। প্রতিটি মিছিল, মিটিং ও 
ছোমাতে তারা ক্টিন মাফিক বেন্দীয় 
৮একারকে দোষারোপ করে চলেছে। 
(কিন্ত অগ্য ধরণের নতামত 
করছে। কনচারীধের একের 
ইাতনব্যেই ছঈ হাঃ 


হছে । 


১৮41 


উচিত এখনই । 
তার ধারেগাছেই 


আভিদোগ। 


অথচ কো" 
যাচ্ছে 





মহাদভাতার  প্যাপারে 
দুন্ত কমিটি সবচেয়ে 
বেশি পোগগা? লাই সমগ্র 
আভা ছুড়ে মণ কামটি তালের প্রতিবাদ 
মিছিল করেছে। অগ্থান্ই দার মধ্যে 
তাদের প্রদান দাদ ছেল বকেয়া! মহার্ঘ" 
ভাতা দিতে ভবে খু কাটি তার 
(নজন্গ সমিতর খত হের ডচ বধ, হয় 
সংখ্যা, মাট-এপ্রিল '৮৫-তে দরাসরি 
করেছে। 
সংপাদক দা গায়ের বধবো বল) 
হয়েছে, শ্রেণীর মহাণভাত। 
দানের মত একট লাব বা আৰকারের 
প্রশ্নে আমাদের পে-কাযষণন তার 
মৌলক পারি ॥দতে অক্ষম 
হয়েছে ।” 

দশ [কান মহাসভাঙার দাবিতে 
সাধারণ কমচারী ঘে ইংতমধ্যেই যথেষ্ট 
অধ হরে উঠেছ্বেন তা বলা 'যায় 
কো-আঙনসেশন কানঢর প্রার্তন নেতা 


বকে 
ফেখাদেশন এ ২ 








ব্রাজ্য সরকারকে আক্রমণ 


“কঃচাতী 








অমর গাঙৃলর সাগিহন বুকতেও। 
যiলণ্ড অন গালাৰ এপল আভা 
দোগের এনে উঠেছে। 


এই ভহলোক অত্যন্ত 


অমৃতমর-পারাসে উগ্রপদ্ঠীদের 
আক্রমণের প্রদান লক্ষ্য এখন 
সন্ত নির্বাচিত আকালী দলের অখায়ী 
সভাপতি প্রাঙ্তন কেন্তীয় কিস 
স্থরজিং (দং বারদালা! 

বিশ্বপ্ত সুত্রে জানা গেছে অমৃতসরে 
শ্বর্ণমন্দিরে সংযুক্ত আকালা দলের 
অফিসের পাত্রে ঘরে গত-রবিবার 
কিছু উগ্রপন্ী শিখে এঃ গোপন 
বৈঠক হয়। এই বৈঠে পিন 
নেওয়া হয়েছে দে ভাদ্ইে হো 
বারশাশাকে হং) করতেই হবে। 
কার? গারদালা যে পথে চলছেন ৩) 
শিখ পন্থের (রোব এবং 
খালছানে"র পারপন্থী | 

সম্প্রতি আকালী 
দের সভায় স্থরজিং 1 
সম্মত ক্রমে অ 
নিৰাচিত হন। 
মৃত্যুর পর এই পদটি পাল হ2। 

ধাবনালা যে পথে 
যে নম সহ্বান্ত ঙ্ছেন তাতে 
উগ্রপন্থীরা যোটেই খুশী নন। কারণ 
বারনালা শহীদ সন্ত লগোয়ালের 
পদান্ধক অশ্ুস্রণ করে বেঞ্রের পদে 
আপোদ আলোচনাধ পারা সমগ্র) 
মিটিয়ে ফেলতে আগ্রহী। 

পাঞ্জাবে লোকপভা ও বিধানসভা 
নিবাচনের কেন্তীয় িগান্তকে বারণ/লা 
মাহছদের সর্দে স্বাগত জানিয়ে উগ্র- 


শস্থানটিন 


1, £ 
প্র ত1দ।৫- 







[ছি 


সন্ত 


"ভাপ 5 
লঙঞ্জো়াদের 


এ 


পশ্থীদের কাছে আক্রোণ্রে [একার 
হয়েছেন। 
আকালী দলের গে পারাব 


সৃমন্তা নিয়ে প্রধান, রাজীব গান্ধীর 
শান্ত চুত্তর পরও কিন্তু পাঞ্জাবে 
উগ্রপন্থ; তংপরতাদর [করান ভাঙা 
পড়েনি। 

শুধু তাই নয় [বাড ছত্রে আরও 
খবর পাওয়া গেছে বে, উপ্রপন্থীরা 
হাতমধ্যেই ানবাচন বানচাল করার 
জন্য গোপন প্রন্বাত শুরু করে 
(দয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ঠিক-হয়েছে 
ঘে, কিছু কিছু নিবাচন প্রাণীকে হৃত]! 
করা হবে। এর ফলে কয়েকচি কেন্দ্রে 
নিবাচন ব্যাতল হয়ে যাবে। 

শুধু তাহ নয় উগ্রতা পারকল্রনা 
করেছে থে, নিবাচনের আগে পারাবে 
এক সহাদেস আবহাওয়া হি করবে, 
খাতে সাধারন মামুন 125 অংখ্ত্রহ- 
করতে ভয় পায়। 








আৰও গলত পা 
হস 





পুচ 





উদ্চপ কিড গোপন 





উ্পগ্াপের কাছে পাচার করে 
লক্ষে 





ফলাব / 
গে পোনদ করেন। তারা? 
মাতা বানের সরকারী প্রণানানক 


সং আকানী দলের 


নেতার কাছে পাচার কবে 


ত্য গাটার করছেন 


কেক্টীয় সরকার এবং পাালের 
রাদ। প্রশাসন যদি উগ্রপ্ঠী এবং 
অষ্ট খাত সম্পৰ্কে এধন থেকেই দভাগ 
না হন তাহগে আগামী নি্নাচনে 
পারবে বেশ কিছ তক অপ্শ্ৃহানী। 

সব তেলে বলা দরকার আকাল 
দলের অগায়ী পভাপতি হুরজিং পি" 
বারদাপার ভন কঠোর নিরাপত্তা 
কোন 


দদাই, থা তলে দে 


অগউত ঘতে পারে। 


জীব ৪ ভার ঘনিষ্ট অহৰগীদেৰ 
বিরুদ্ধে বরকত প্রণব 
অনেক কথ| বলচেন 


একজন প্রকাশ্যে অন্যজন খুব 
সন্তপণে আপন লোকদের কাছ 


পশ্চিমবঙ্গের হই প্রা পন কেক্্রীর 
মগী আবুল ধরকত গণি থান চৌধুরী 
এ+: প্রণব দুখাজী কেস্ত্রের রাজীব 
সরকারের কাজকমে প্রচণ্ড অধুশী । 
সাহে খোদ 'যীতে 
বসেই রাজীব গান্ধীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ 
সহকমীর বিরদে ক্রমাগত বি 





বরকত 





করে চলেছেন। 
ঘনিঠ কোন লোক গুন দাহেবের 
[তিনি রাজীব 
পাখচর সম্পকে 


সঙ্গে দেখা করলেই 
গান্ধীর কয়েকজন 
নানা আভবোগ করছেন। ক্বক্ধ বরকত 
সাহেব তার ঘণ্চি লোকদের কাছে 
বলছেন যে, বেছে? তিনি পশ্চিমবদ্দের 
জান্ত কিছু কান করতে গিয়েছিলেন 
তাই তাকে রাজীব গান্ধীর সহক্মীদের 
আক্রোখ্র শিকার হতে হয়েছে । 

গাণ খান চৌধুরী শু! রাদ্বীব 
গান্ধীর থনি সহকমীদের সম্পর্কে 
মন্তব্য করেই ঙ্গান্ত থাকছেন ন!। 
তিনি পোদ প্রধানমহ্রী রাজীব গান্ধী 
ম্পবেই বিরূপ মন্তব্য করা শুরু 
করেছেন। 

এতদিন গা খান চৌধুরী তার 
১২ নহর আকবর রোছের বাডতে 





করতেন | 
এ আই 


মহলে এই সমালোচনা 


এই দব খবর চাপা থাকছেন । 
বরকত সাহেহও তার ক্ষোহ 
চাপা দেধার কোন চেষ্টা করছেন ন 
ফলে বরকত সাহেবের অধিকাং* 
মন্তবাই বিভিন্ন স্ত্রে রাজীব গান্ধী এবং 
তার সহকর্মীদের কানে পৌছে যাচ্ছে। 
তবে এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া সম্পকে 
রাজীব কাউকে কিছু পুঝতে দিচ্ছে" 


মিত্র হারিয়ে বরকত সাহেব এ: 
ক্ন্ধ এবং হতাশ হয়ে পড়েছেন থে, ৫ 
কোন মুহর্তে তিনি কোন চৃড়াঙ্দ 
সিদ্ধান্তে পৌছে ঘেতেন। কিন্তু তা? 
বয়েকছন খৰ ঘনি্ লোকের অলরোধে 
তিনি এধনও প্রকান্তে কোন জেছা” 
ঘোধণা কর] থেকে ধিরিত আছেন। 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ কথে 
প্রণব্বাদুও দাশ ক্ষুক্জ। তবে প্রণদ- 
বানু খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক । 
তাই তিনি তার. ক্ষোভের কথা খর 
ঘনিঠ মহল ছাড়া আর কারও কাছে 
জানান না। 

প্রণনবা,.র মতে কেন্দ্রে এন 
দু-একদন ছাড়া কোন যোগ্য 
নেই যায়৷ ধোগাতার গঙ্গে দেশ 
চালাতে পারে। স্বরাষ্ট মদী এস 
চহ্বন সম্পর্কে প্রণবধাণু মনে কা. 
চহবন আদপে কোন শকতপূর্ণ 

হওয়ার বোগাই মন। 











| নল্পাদকীয় 


হ্ব্রভ ও রাঞ্জা ই-কং 


শিকি ট্রেড ইউনিয়ন এঁকাবদ্ধ ভাবে আগামী ১২ই লেপ্টেম্রর নলে থে 
সমঘটর ডাক দিয়েছে ত! থেকে বি পি এন টি ইউ সি সরে দাচাচে না, 
একথা স্পষ্ট ভাষার বলে দিরেছেন এর সভাপতি সুব্রত দুখার্ধা। রাজ্য 
ক’ দের নাল! মহল থেকে চেষ্টা চলছে সুত্রত মুখী'জীকে চাপ দিয়ে এই দঃঘট 
থেকে পিন্মিয করার ॥ কারণ এই ধর্মঘট নাকি বেন্্র বিরোধী এন: বি পি এন 
টি ইউ (দ এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে সি পি এমের ট্রে ইউনিয়ন সংগঠন সি আই 
টি ইউ এর থেকে ফারদ! তুলবে। কিন্ত স্ব্রত বলেছেন, এই ধর্মঘট বেশ্র- 
দিরো টি নয়, এর অঙ্গে শ্রমিকদের দ্বার্থজড়িত। গত লোকদভার নিবাচনের 
সময় পঠ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেম নেতারা রাজ্যের বন্ধ কল-কারখান! খোলার 
খ্রতিএতি দিয়েছিলেন, পরবর্তী কালে দেই প্রতিশ্রুতি পালন করার কোন 
চেষ্টাই তারা করেন নি। এতে শ্রমিকদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হওয়া 
আশ্ধের কিছু নয়। সুব্রত চাইছেন এই ধঃখটে সামিল ছয়ে কংগ্রেসের প্রতি 
অরমিৎ্দের আহা ফিরিয়ে আনতে | কিন্তু এই ধর্মঘট থেকে নি পি এন টি ইউ 
মিকে সরিয়ে আনার জন্ত যেভাবে চাপ শি কর! হচ্ছে এ+ং দিয়ীতে দৌঢো- 
দৌড়ি ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ভঙ্জাবার চেষ্টা হচ্ছে তাতে শেদ পাস্ত রত 
অন্যনীয় থাকণেন কিন! বলা শক্ত। 

এই ঘটনায় এবটা কথা পরিষার হল বে, রাঙ্জা ই-কাগ্রেসে ই1নগোণ 
আরে! বাড়ছে । গত লোকদ্ভার নির্বাচনে রাজ) ই-ক'গ্রেসের নেতার। যো? 
এটি একাবন্ধ ছিলেন। যাও এদিক ওদিক চোগাখোপা বিরোধিতা 
পাধামারি ছিল। কিন্তু ককাত| পুরদভার নিঝাঢনে প্রা্গী রনোনচন (তে 
“রোধ প্রকাশ্য ঘষে চলে আমে! অভিযোগ ও পান্ট) অভিযোগে প।ধাবণ 
শান্বব বিভ্রান্ত হল। কলকাতা পুরপভার নিরধাচনে ই-কংগ্রেস সগ্যাগরিঠতা 
=! পাওয়ায় নেতৃত্বের কৌদল আরও তুঙ্গে €ঠে এদং পারস্পরিক দোণারোপ 
+্লতে থাকে। এখন পরিস্থিতি হান্তকর অবস্থায়। রাজ্য ই-ক্রেসের 
নভাপতি প্রণব দুখার্জী এই পদে কবে আছেন কবে দেই কেউ ভাবে শা, 
একমাত্র রাজীব গাশ্টী হয়ত বলতে পারেন। নেতারা বে যার পথে চলছেন । 
কে কবে কার সঙ্গে ছোট বাধছেন এবং কে কবে কার সিরোধিতায় শাওন 
দেকথা দেবতারাও জানেন না। কলকা$া পুলে ছার অন্ডাব্মণান (5515৭ 
নিয়ে দোমেন-হ্রত ছোটে ভাঙ্গন ধরেছে। এর মধ্যে সুব্রত নুখাী 1চর- 
কালই চাকলা সৃষ্টিকারী নেতা। এখনও তিনি দেই পথেই হা ছেন। “কব 
তেরি বৰ | লি অন টি ইউ সিকে ধৰ্মঘদে সামির হাশেন তার প্রতি 
পক্ষ্য করার বি্যু। 


কো'অডিনেশন কামটি 1ঘধাবিভক্ত 


১য় পৃঠার পর 











Tr 





ক'চারীদের মধো থে আন্দোগন 
বিমুখতা দেখা যাচ্ছে তার অবদান 
করা ঘাবে। 


এখন যথেষ্ট বিপাকে পড়েছে। বকের 
মহার্দততার প্রশ্নে বিভাগীয় নুরে 
অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে 
তাদের । সন্তোষজনক উত্তর ন! পেরে 
প্রত্যেকেই অনন্তষ্ট। প্রত্যেকের একই 
অঙ্ানা, বকেয়া কিস্তি কবে দেওয়া 
হবে? বেঙ্গী্ন সরকার এককালীন 
নগদান বাবদ রাজাকে ইতিমধ্যেই 
7২৩ কোটি টাকা দিয়েছেন। অর্থমহী 
এাকাকাগীন অশোক মিত্র টিক করে” 
ছ্লেন ববেয়! কিন্তির বৃহৎ অংশই 
=ৎচারীদের দিয়ে দেবেন। কিন্তু কো- 
/এন কমিটির নেতারাই "এইলময় 
[1 বি করেন। স্বপক্ষে যু দিদরপ 
101 বললেন, মহাঘ্ভা তার 
এ আহ আন্তে যেটানোই তালে) । 
15 হবে দুনে। (১) 


মধ কেন্রবিরোরী 


কোনঅ.$নেখন কমিটির বিরোধিতার 
পরেই সরকার বেন্তরীয় অগদানের ঢাকা 
অ%ধাতে ধার স্বরূপ দেন। ঝ!বদা(য়ক 
খুদে নেই ঢাকা ইাতমধে]ই খাঢাশোও 
শু: হবে গেছে । বর্তমানে ক্ঠচারীদের 
তা£ [বয়োধতার সন্ুষীন হয়ে কো- 
অ.:নেশন কাট বিপাকে পকেছে। 
আন্দোলন |বনুবতাঁর বদলে আন্দোলন 





শাঃহে কো-অহনেশন বনাম কোং 
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কলঞাত| বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার 


শ্রীপতি নন্দী 

ভাইস চ্যান্সেলর সয্বোদ ভটাচাদ 
একটা [হলে তো বটেই ; এবং তা 
শ্রধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, 
সমকালীন পশ্চিমঙ্গীয় রাজনীততেও 
একটি ভাকদাইটে হিরো বলতে 
গেলে, ইতি-বে কত ভিসি এলেন, 
কত ভিসি গেলেন, বাট সন্তোধ 


ভট্টাচার্য ই, সন্তোদ ভট্রাচাদ ৷ 
মস্তোনবানূ জানেন, বিশ্ববিষ্যালয়ে 


শিক্ষা-ধীক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘারে 
এ যুগে কোনে! ভিমি-ই কদাপি অমর 4 
লাড করতে পারবেন না সেঞজছ্ে 
চাই রাজনৈতিক, চাই রপনৈতক, 
ইনিশিয়েটিভ এণ্ড ড্রাইভ (initiauve 
4০৫ এriv৫)। এটাই কাগোপবোন, 
এটাই কালজয়ী । শিক্ষার হিতসাধনে 
অযথা কালক্ষয় করার মত মালী 
ভিপি-গার করে কেই থা খ-রের 
কাগজে কতটা “কতারেছ' পেছেছে? 
ধলা বাহুলা, যথাঘথ ।হ তাহৃত দো 
থাকার জনা একদা দন্টোণা ই 
[নিজেকে এবং কলকাতা দিশ্বধিগানয়- 
টিকেও নিতাকার "টিউজ' করে ঠতে 
সক্ষয হযেছেন। 
. 

তৰে (কিনা, কলগাতা দিশ্ববিগালয় 
আইন নামক পদাখাট রচন। বরে 
পশ্চিমধ্গ সরকারও সমধিক খ্যাতি 
অসন করেছেন। হগোধ। ও হৃপাচ্ায 
এহেন একখানা সংবিধান রচনার 
দায়িতে যারা দমানীন 'স্বলেন তেনারাও 
বে ঘেযেন তেমন প্রতভার অদিকাযী 


নন 





পগোচ ৮ করে তাও মেনে 
চিতে হয়। অধিক প্রযাণের প্রথোজন 
1, একখানাতেই ফাটাফাটি 
ব্যাপার-- য় বিশ্বধিগ্কালয় আইন 
মোঙানেক একটি মাতত নির্বাচনের ফলা- 
ফলই দের! প্রমান। আইনী-কলের 
প্রথম প্রোচার-টি নির্গত হতে না 
হতেই বোঝা গেল, গণতঙ্থের নাষে 
নিবেদিত আইনটি কত অনায়াদে 
হ্রৈতবকে পথ করে দিতে পারে, মাত 
ত্রিশ শতা'শ ভোটের জোরে সত্তর 
শতাশ এছিকে ‘ছিরে! পাওয়ার য়ে 
পর্ধবসিত বরে, করাতে, পারে। ত্রিশ 
শতাংখের৪ কম ভোটের মেছো,রটি' 
ঘে কত বড় "সুপার পাওয়ার-এর 
খেল্‌ দেখাতে পারে, উক্ত বিশ্ববিগ্ণলয় 
আইনের ৯1৬) ধারায় বলীয়া ন বর্তমান 
উপাচার তার একটা জলল্যান্ত 
প্রমা-। রণ:ন[তক [*চারে সম্তোবশা! 
নস্্ত: এহপ্রকার ছোটখাট ধার 
শিযান '-এর হালা অতন করেছেন 





জচুপরাজচের 





পর 





থাকবেন থে, ‘$ বি এ হিরো, ইউ 
হাড় টু বিএ হক (Hawk) 1 
বটেই হো. হক্-বর্ধে কতটা প্রত্যয় 
থাকলে একটা শিঙ্াবগালরকে একটা 
আগ্রাপী মুখের ক্ষেত্র রূপে গড়ে ভোলা 
যার, ইযার্চেন্দী ক্ষমতার একটি গার 
ধারাকে হাতিয়ার করে অষ্ট সমন্ত 
ধারাকে কচুকাটা করা খায়, প্রতি 
পদক্ষেপে ইমার্জে্পী “দন চালিয়ে 
সিনেট লিশ্তিকেটকে পঙ্গু করে রাধা 
যায়, পাবলিক ট্রাষ্-কে নিত্য কলা 
দেখানো বায়, অপিচ কুথ্যাত 
ইমার্ডেসীর ফাদার মাবারগণের 
আশীবান কুড়াতে অহোরাহ ঝলকাতা 
দিল্লী শাটুপ ছেরে অবারিত উত্তেজনার 
ইন্ধন গোগানেো দায়। হাহরে 
শিক্ষাকি' হাজরে ভিনি ৷ 

ছুদনে অন্চরের অভাব হয়"। 
ডল গোলা কে অতঃপর সে একই 
জলে মংক্ত শিকারে উৎসাহী বা1গণ 





হণ ॥ শুনার ৩০ অ(0), ১১৮০ 


কেউই আর পিছিয়ে 
গেছেন 


নেই 
জনৈক উতপুৰ আইনভ্রীপ 





দমানে রাঙ্াদভার এন পি, জুনেছেন 
জনৈক ছি পি ডাঙ্কার 
সাধ্যাতীভ বাগাড়দ্বরে দক্ষ 
কেঙ্গীয্ টাক! পদ্দ! হাতড়াতে পিহ- 
হস্ত আর ছুটেছেন বিশ্ববিদ্ঠালযের 
জনৈক শিক্ষক-ঘুঘু যিনি চিত্র তারকা 
অমিতাভ বচ্চনের অগ্যক্রপে দিখ- 
বিষ্ালঃকে দিল্লীর হাতে এপ 
করার ব্যাপারে অন্ততম উযেদার। 
বিশ্ববিস্তালয়ে ‘বাম রাজনীতির অন- 
হ্বেশ'-এর সোরগোল তুলে এশবে 
দিয্নীন্ব 'অরাজনৈতিক' ফাদার মাদার- 
গণের নিকট আপন বিশ্ববিদ্ছানরকে 
বিকিয়ে দেবার ও পুরঙ্গার দর্প 
দিল্লীর বকলমে নিজেরাই যাতে দধ- 
বিগ্ঠালয়ের প্রশাপনিক ক্ষমতার ও টাকা 
পয়নায় ভোগ দখল নিতে পারেন, হার 
জন্যে প্রাণান্ত তির চলছে। তবে 
{ক না. সব খুইয়ে, বিনিময়ে পশ্তিয5- 
বাসী {| পাবে তা-ও নাকি একটা 
বহাপঞ্পদজাতীয় প্রুততপূর্ণ হত" 
চান" মাহ৷ একটি সাইনবোর্ড । 


এহন 
চেটে 


ৰং 


আসামের কাছাড় ভ্রেলায় 
চাকরীর সমদা| 


কমহান  দূক-মুবতীনের 
দারা দেখেই ধা চহে। কিন আবাদের 
বরাক উনত্যকায় সেই নংখ্যাবুদির 
হার নি 
বেশী হবে। কারণ এখনে নতুন পদ 
টির হুঘোগ অত্যন্ত সীমিত। তাও 
দেই পদগুলি থে কপন ফোন দিক দিয়ে 
পূরণ হয় ত! অনেক ক্ষেত্রেই টের 
গাওয়া যায় না। সরকারী অ্বদরকারী 
বেসরকারী নব প্রতিষ্ঠানেই এরকম। 
অবস্ত বরাক উপতাকার বিশেষ করে 
করিমগঞ্জ জেলায় উল্লেখধোগা সংখ্যক 
বেকারকে কান দেবার মতো অপ্সর- 
কারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের 
খা! কম। যা আছে তাকেও 
উদ্দীবিভ করে রাখার ব্যাপারে 
সরকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষ উংপাহী নন। 
উপত্যকার একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান 
কাছাড় সুগার মিল তার প্রষ্টগ্রমান। 
এই জেলায়ই কর্মমংস্থানের কিছু 
ক্ষেত্র আছে দেওলোঃ নিুক্তি দেবার 
ধরণাধারন সূশ্পর্কে কেউ থোদই রাধে 
না। যেমন ধরা যাক, জেলার চা 
বাগানগলো। এইসব বাগানে বড় 
মেজ ছোট অনেক ধরনের দাহেশ 
আছেন একট অগসদান করলে 2৭) 


দ্যা 





“চত 'অ;(Z এসানাক তে 


খাবে এই সমন পরে হানায় মবকধা 
কোন এনোখ পাচ্ছেন 
কি তার এচেৰর তে নিদাল শিখে 
শান একম অভগেখ আছে। 

পলাহের কথা বাদই লাম, যোৰ চা 


আম দা শায়েইহ 







এমন 





আছে। চা শ্রমিক সম্রণহে" 
কোন সভার যান, দেখবেন 
চাকরীর ক্ষেত্রে বঞ্চিত বলে উঠে ৪- 
ভাতে অভিযোগ করছেন। 
সেদিন একজন বেকার 
জানালেন নতুন জেলা হব! পর 
আবরা অনেক আশা করেছিলাম দে 
এবার আমাদের বেকার ঘুডবে। 
জেলা হবার পর দুবছর হয়ে 
আমর! যে তিমিরে সেই তিমিরেই গে 
গেলাম। এব্যাপারে খোজ নিতে 
খেলে লিষ্ট থেকে নাম একেবারে কেটে 
দেয়া হবে_উপাঘুক্তের কক্ষের আই 
পাশে অধস্তন সছায়করা কনে! কণে 
আমাদের এরকম বলে থাকেন। ই), 
চাকরী! কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু ধারের 
হয়েছে তারা হয় শাঁদক দলের দেচুড়' 
নইলে অন্ত কোনভাবে প্রভাব বিগ্তাঞ 
করতে সক্ষ। বেকার যুবকটি আরে। 
বললেন কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছল পরিবারের 
যেয়েদের চাকরী হন্েছে, ধানের 
চাকরীর কোনো দয়কার নেই। 

এ বেকার ঘূবকের মতে| অং 
অনেক কর্মহীন যূবক-যুকতী এধা 
ওখানে প্রায়ই তাদের মনোৰেল 
কথা বাক করে থাকেন। কথ 
বিষয় এধানকার বেকাতুণে 
ভাবে ভাবের মঠামত, 
তাদের আত অবিগাকে 
জনসমক্ষে উপস্থাপিত করত 
বত হালের ফোন ও 


তেনে এম পৃচায় 


ফু 











খালা 


ক্যা, ৩ শে আগস্ট, ১৯৮৫ 


অপারেশন বর্গার নামে গ্রাম বাংলা 
শ্রেণী চেতনার কূল 


অমুগ্য মণ্ডল 


আঙ আট বছরের অধিক কাল 
পশ্চিমবঙ্গে বংফ্রট সরশার চলছে। 
এই সংদের মধো গ্রামীণ গরীবদের 
ভগ্জ বর্মন সরকারের বিবিধ কার্ষা- 
বলীর াধামে তাদের মনে বাচার 
আশা বেড়েছে । 


বিগত দীর্ঘদিনের কংগ্রেল শাদনে 
গ্রামীণ গরীন মামুযঘ়! বাচার আশা 
প্রায় ছেড়েই দিয়ে ছল । এশ্বরিক 


১ শক্ধির উপরও তারা বিশ্বাদ হা রয়ে 


ফেলেছিল। সেক্ষেত্রে বামফ্রন্ট পাসনে 
গ্রামীণ গরীব বিশেষ ঝরে ক্ষেত 
মনজুর, বর্ণাচাষী ও গ্রাস্থিক চাষীদের 
আত্মবিশ্বাপ ফির এমেছে। 


১১৬৭ সালে গ্রামাঞ্চলে ধার! 

গ্রেমকে ত্যাগ ঝরে বাংলা বংগ্সেল 
এ লি পি এম তথা অস্ঠাদা ব'মপন্থী- 
দেয় তোট দিঠেছিল তারাই ১৯৬৭ 
লালে দিলি এম পরিচালিত বাম 
দ্রন্টকে সমর্থন তরে। 


এর খল কারণ হলে| বিগ কংগ্রেস 
সরকারের খাদ্যনীতি। পশ্চিম 
বগ্গের কংগ্রেদ ঘে ভিতের ( বলিয়াদ ) 
উপর দাড়িয়ে ত! হলে! ধনীচাবী 
(প্রান জোতদায় ) মাঝারী চাষী- 
দের সমর্থন । কিন্তু কংগ্রেণী খাগ্ঘ- 
নীতি বিশেষ কর লেিনীতি ফেট। 
গ্রামে ধানমীজ নীতি নমে খাত, 

ই লীতির ফলে ধনীচাধীর। বাঘ” 
ক্লুট দরকাগকে তোট দেঘ্ব। 


বাহস্র্ট লরক্ষার9 এই গতি 
লক্ষা করে ভাগের খন্তি নীতি পরিবর্তন 
করেন। তার মধ্যে চাষীর কাছ 
থেকে ধান সংগ্রহ বাতিল হয়ে বায়। 
উৎপাদক্ক অর্থাৎ, চাধী ফব সময় 
বাজারে ধান চাল বিক্রি করতে 
- পারবে । অর্থ,ৎ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ 
লাগ বেচে আজ পর্বন্থ ধান-চালের 
খোল বাজার চলে । ওই যেখানে 
অবস্থা সে.ক্ষত্রে প্রশ্ন দেখা দূতে 
পারে ১৯ ৪ মালে লোকসভার শিখা 
চনের লালে এমন হেরফের হলো 
কেন? অর্থাৎ দি শি এম তথা 
বাধক্রণ্টের ভোট কমে গেলে] কি 
ভাবে নার কংগ্রেণের ভোট বাড়লো 


কিতাবে? 


এই প্রশ্রের উত্তর খোছার পূবে 


আমাদের আরো ভাল ভাগে 


ডান! দরকার বামক্রন্ট সরকারের 
বগছনাতির দলে আগ লাগান হচ্ছে 
পাঞ্চনী 
মি চনীচাদ্য বর! । কারা 
০শ্চম 
ধান 


ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গারে হে ধান-ঢাল 
আমনে, তা হলে! ঘাঁদের থরে নগা 
(ক্যাশ্রটাক1) অর্থ নেট তাদের ধান 
চাল। এর মধ] গরীব চষী/?1স্তিক 
চাধী, এমন কি বর্গাচাষীকে তার 
ধার দেন) শোধ ও কাপড়-চোপড় 
কেন'র জন্তু ধান চাঁন বাজারে আনতে 
হয়। আর আছে কিছু যাঝানী- 
চাধীর চাল-ধান। 


ধান.চালের যন চড়া বাচার 
বিশেষ করে জুন, জুল।ই, আগষ্ট, 
মেপ্টেম্বর, অক্টোবরে, তখন বাজারে 
বিক্রেতা হলে ধনীচাধারা। মার 
ক্রেতাদের খাতায় নাম লেখায় বর্গ 
চাষী, পান্টাচাী, প্রান্তিক চ.ষী ও 
ছোট চাষী আর ক্ষেংমজ্য । এবারে 
দেখ। থাক কার! কও জম চাষ করে। 


পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৯৮*৬৬ জন 
ধনী চাদ] আছেন। এদের হাতে 
জমির পঠিয়াণ ১২*৫৩৪৭ হেকতার 
অর্থাৎ অর্থ(ৎ 
মোট জমির শতকরা ২৩৮ তাগ। 


২৪৭৭২১৭ একর। 


(মত শ্রাবলয় চৌধুরী, মার্কসবাদী 


পথ, € বর্ষ, প্রথম সংখ), পৃঃ ২৭) 
মাঝারী চাষ) হুলে। ৫৫৮০২৩ জন। 
এদের হাতে ১৪১৪১১১ হেক্তার 
জমি। আর ২৪২৮৪৮৫ জন প্রান্তিক 
চাষীর হাতে মাও ১*৮৯৮২২ হেক্টর 
জমি। অর্থাৎ ১ লক্ষ ৯৮ হাজার 
৬৬ জন ধনীচাধীর হাতে চাষের জমি 
হুলে। ৮১৩১৬২১ বি । 


এবার হিদাব বরুন গড়ে বিছ! 
প্রতি আট মণ করে ধান হলে মোট 
ধানের পারমাণ ৭১১৫২ হাজার ১৬৮ 
মণ। এর মধ্য বোরাকী বীঘধান 
বাদ দিয়ে {তন কোটি ম' ধ.ন বাঙ্গারে 
আলে। গড়ে ৪* টকা) হণ হলে 
কতটাকা ধনী চাষীর ঘরে ধাচ্ছে? 
অর্থাৎ বাসক্র-্টর পা নীতির ঘলে 
পশ্চিম বাংলায় ধনীচাষীরা। বছরে 
5২* কোন ট;কা পাচ্ছে। 

এতো পেয়েও তবু কেন ধনী 
চাধীর। ১৯৮২ দার লোকদগার 
নবাচনে  ব.মক্রণ্টের  বিকন্ধে 
গেলে? 

এর একটি মাত্র উত্তর হাম: 
জ্ন্টের ভূমিনাতি। 


১৯৭% মালে বামক্র্ট 


আদার পর তার বগ- 


বিশত 
ক্ষমতায় 
চাদীদের স্বার্থে ভুমি দ:স্তার আই- 
শাদন 


কেটি গঞ হপুশ 


১ 
উচ্ছেদ 


থেকে বর্গাচাষীকে বাঁচান । এর মধ্যে 
বর্গাজনির মালিক আগের মত আর 
যখন তখন উচ্ছেদ্ব করতে পারবে ন।। 
সর্বোপরি বর্গাচাষীর কাছ থেকে 
ধান খড় বুঝে নিলে মালিঝকে 
রদিদ দিতে হবে। রদিদ না দেওয়া 
দণ্ডনীয় অপরাধ । আরেঞটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ বিষয় হলে| মালিককে প্রধাণ 
কঃতে হবে তার জবিতে কোন 
ভাগচাষী নেই। এবং বর্গাচাধী 
রে+ডভূক্ত যাতে হয় তার জন্তু চালু 
হলো অপারেশন বগণ। 


এই অপারেশন বগণীণ দীর্ঘদিনের 
গুজীতৃত ক্ষোভে বগর্ণচাধীরা এবার 
জমির মালিকের উপর প্রতিশোধের 


বদলা নিতে স্থক্ত করলো বলগ'- 
হ্বীনভ'বে। 
সাতাত্বরে আলা এক শ্রেণীর 


কধক কমী ব্যক্তিগত স্বার্থে এই 
অপারেশন বগণর স্থধোগ হিলো। 
যেগানে কোনদিন ভাগচাধী ছিলনা 
দেই জমিতে ভাগচাধী ব্যাঙের 
ছাতার মত গজিদ্ধে উঠলে।। 


অর্থাৎ অপারেশন বর্গার মার 
রেকর্ভূক্ত বর্গার সংখা। ক্রঠ 
বৃদ্ধির অক্টতন কারণ হলো বাঙ্ক 
কর্তৃক লোন ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত 
ধ্যাঞ্ক ও সমবা ব্যাঙ্ক থেকে লোনের 
বাবন্ধা। এবং দরকারী &ষি বিভাগ থেকে 
লোনের ব্যবগ্বা; এসব ঝবস্থ। আগে 
কন! কর) ঘেঝোন|। গরীব মানুষের 
টাকার দরকার হলে ঘটি বাটি বন্ধক 
দিতে হতো। গক্ষর ছাড়পত্র 
লিখে দিতে হুতো। নচেৎ বাস্ত 
বাড়ি বন্ধক রাপতে হতে।। এব 
ঘাদেএ নেই তার] কোন লোন বা 
ধার কঙ্ কারু! কাছে পেতে না। 
ঘতই তার প্রষ্োগুন থাক বা ঘতই 
তার বিপদ হোক না কেন। কিন্তু 
বাদক্রন্ট সামলে ( বর্তমানে | রেফও+ 
ভুক্ত বব পাটটাচাধী ভার কাগজ 
দেখিয়ে ব্রা ব্যা্ট থেকে 
সংছেই টাকা ধার পাচ্ছে। তপশিলী 
বা খান্বেবাস হলে তে আর কোন 
"কথা“নেই। যৱি এক হাঙ্জার টাক। 
যাঙ্ধ খেকে পার তে! পাশ টাকা 
অমুদান। এ আর শোঁধ দিতে 


হুবে না। অর্থাং অর্ধেক অহুদ।ন। 


অপারেশন বগ? 
বেড়ে 


কলে 


গতিতে যেতো 


জমির সঙ্বে দেল! নেই । দৰলের 


কোন শ্ব নেই। তনু দেটেল- 
মেন্টের পাক! পরুচা হুরেই হছুলো। 
কারণ বগ“চাষার নামে রেকর্ড’ বদি 
হয়, আঃ গ্রাম পঞ্চাছেত প্রধান বদি 
সুপারিশ করেন তো। দে বগ] চাষী 
ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাবেই অতি 
সহজে। 


এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ 
করছি। তা হলো দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
মন্দিরবাজার জে এল আর ও 
অফিদ। এর অধীন ধর্ুঃছাট, 
খরর্দে। সদা শিবপুর, চাউলগোলা, 
রামচন্ত্রপুর, মৌজার ডিতিছ পাট 
চাষী ও বগ্ণচাধীর নামে পুলিশ 
প্রোটেকশান অর্তার হয়েছে । অর্থাৎ 
ওঁ সব চাষীর! পুলিশের নাহাঘচ 
নিয়ে জনি চাধ করতে পারবে। 


মন্দিরধাজার জে এল আর ও 
আপে ভূমি শ্রী সমিতির ণ্ঠৈকে 
বখন এই পুলিশ গোটেনশানের 
অওএরগুলি হচ্ছে, তখন চেট লহ 
জমির মানিক ঝা তাদের মনোনীত 
চাষীঃ) মেই সব জি চাষ করেছে, 
অর্থাং পুলিশ গোটেকশানের আগেই 
জমি অন্ত চাষী চঘ করেছে। 
এমন কি ওঁ সব জর ধান ১৯৮? 
সালে ( জামুয়ার। যেব্রুরারী ) মালিক 
পক্ষ কেটে নিয়েছে। তাতে কিছু 
আসে ষাগ্ন না৷ । ব্যাঙ্ক থেকে রেকড- 
ভূক ভাগচাধীর ( বর্গাচাষী )ট।কা 
পেতে কোন অন্ববিধা ঘাতে ন! হয় 
তারক্ষপ্ত এ পুলিশ প্রোটেকশন। 
জামিনদার পঞ্চায়েত। 


ব্যাঙ্ক থেকে বর্গাচাষী লোনের 
টাকা নিচ্ছে। গ্রে এল, আর ও 
মাক্ষী থাকছেন এ বর্গাচাধী জমি 
দখল রেখে চাঘ করছে। ছামিনদার 
গ্রাম পঞ্চ:যেতের প্রধান ও পঞ্চাথ্েত 
সমিতি। য্যাঙ্ক বগণচাধীকে যে 
জমির বিনিময়ে টাক] ধার দিচ্ছে 
সেই আমি কিন্তু আইনেয় চোখে 
বন্ধক থাকছে ব্যান্তের কাছে। 


ধে।ন ধরুন “জনা ২৪ পরগনা, 
থান৷ আবন্দুংবাক্গার। মৌজা রাযচশ্রপুর 
জে এল নং "৭, থতি্া* ২১২ দ্বাগ নং 
১২৩৪ এক একর ২৪ শডক ধান 
জমি। ন্নিন দায় ব্গাচাধী রেকর্ড 
দোথণে বাযাঞ্ধ থেকে টাক। ধার 
নিদো। বান্ধ গানয়ে দিলো 
দ্থানায় লাং-রেছ্রিস্্র'রকে থে এ মি 
ব্যাঙ্কে কাছে দার্বন্ধ। মাপনি 
জমির মালিক। আপনি পিস্ঠ।কছুই 
আনতে পারনেন ন!। দেই জমির 
মালিক হখন ছ1-বে থে ভার জদি 
ব্যাঙ্কের কাছে দাঘব্ধ, ভন মে আর 
বাদফ্রট্সে ভোট দেবে? 

এই সধ ঘটনার ফলে অনেক 
জর মানিক বর্গাচাধাঞচে স্বীকার 
কারনে তারা 


করছেন না। গই 


॥ তিন 


[তিন-চার বছর পর পর মেই তাগ 
চাষীর কাছ থেকে ধান খড় নিচ্ছেন 
লা। বর্গাচাবীও মূ. র সুখে মালি- 
কের প্রাপা হ্ত্রম করে ধাচ্ছে। শেষে 
দেখা গেলো পে বর্গাচাবীর্কে উচ্ছেদ 
করার জন্কে হাঈকোটে” হামল। কজু 
করেছে। 


বিশেষ করে অপারেশন বর্গার 
দৌলতে গ্রামাঞ্চলে মাঝারী চাষী ও 
ছোট চাষীর! আতঙ্ক দিন কাটাচ্ছে। 
আর প্রতিরোধের দন্ত নিরূপায় হয়ে 
কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকেছে। এখন 
যুলপ্রপ্ন হুলো-_বগ।চাধী কি বগার 
জহি হস্তান্তর করতে পায়ে? কারণ 
বর্গাচাষী কখনও রাহত নয়। এক- 
মাত্র বাড়তি লত্বের জমির মালিকদের 
জমি বাধ।বন্ধক বিক্রয় 
আইনগত অধিকার আছে। 


করার 


বর্গাচাষীর নাম দেটে?ঘেণ্ট 
রেলে ২৩ কলমে নশিনুক্ত হয়। 
১৩ কলম হলো রাগুতি প্রজা 
স্ত্রাং ২৩ কলমের গ্রঞ্জার কোন 
মাইন অধিকার নেই সম্পত্তি বন্ধক 
রাঙা ব। হস্তান্তর করার। এক্ষেত্রে 
বাক্তির কাছে পঞ্চাঘ্েত মারফৎ 
বর্গাচাষী ঘে মি বন্ধক রাখছে তা 
আইনের চোখে অবৈধ | কারণ জমির 
মালিকের অমুমতি ছাড়া হচ্ছে। 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অঞ্চ ইতিয়ার 
লক্মীকান্তপুর শাখা। এই ব্যাঙ্ক 
প্রান্তিক চাষী পাট্টাচাথী ও বগ 
চাষীর নামে মোট ৮ পক্ষ ৪১ হাজার 
টাক। লোন দিয়েছে। এদের বাধিক 
স্ন হলে| শতকরা ৪ টাক1। এর 
মধ্যে «৬৪জ্জন বণ শোধ দিয়েছে। 
ঘার পরিমাণ মাত্র ৩ দক্ষ টাকা। আর 
৬৫৭ জন আজও খা৭ শোধ করতে 
পায়েনি। এদের টাকার পরিমাণ 
« লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। এখন 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ৬.৭ জনের কাছ 
থেকে টাকা। আঘায় করতে হদি 
আইনের নাহাধ্য নেই তাহলে থে মৰ 
জমি ব]-খ্বর কাছে দ্বাংবন্ধ, সেইণ 
অমিত উপর ভগ্রির জামল। হবে। 
তখন জমির মালি:কর অংশ্ব। কি হবে? 
আই সব কারণে ১৯৭৭ মাগে ধায়। 
জেডিনীতির উরে বাখস্ষ্টকে ভেট 
দিয়েছিল, তারাই শাঞ্ অপারেশন 
বর্গার লাথে “বগ অপারেশনের” 
ফলে গাধার বাংক্র্টর বিকদ্ধে 
যাচ্ছে। ঘার পরিণ ত ১৯৮৪ লালের 
লোঙ্মভার নির্বাচনে কংগ্রেদের 
সাফল্য । এর ফলে আগামী দিনে 
গ্রাম বাংলায় তীব্র শ্রেণী হিংসা বেড়ে 
যাবে। আর এই শ্রেণী হিংসা 
গণীবেক দক্ষে ধনীদের নগর, গরীবের 
সঙ্গে গরীবেহ ৷ এই হলো আরকের 
গ্রামে শ্রেণী চে? ন'র কুফল । 


চার | 


বাদলাছেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
কয়েকটি দলিল (২) 


কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে £ 
চীন সোভিয়েত পার্থক্য সম্পর্কে 
নোট (সংক্ষিপ্ত) 


১। লেনিনের মহ'অবস্বান 
নীতির উদ্দেস্ত ছিলো ছুটি। প্রথ- 
মতঃ বূর্জোঘা ও গাতাজাধানদী 
রাষ্্দযূহের প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা কর!। 
দ্বিতীয়ত তাদের সাথে একটা 
দিয়তম কার্যকরী সম্পর্ক বজায় 
রাখা। ll 

২। লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্রাদ্যবাদী 
ও বুর্জোয়া! রাষ্ট্র এবং উপনিষেশিক 
দেশগুলিতে সমাজতাত্রিক ও জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে সহায়তায় 
উদ্দেশে]। 


৩। সহ*অবস্বান নীতির সাথে 
তৃতীর আন্তর্জাতিকের কোন বিরোধ 
নীতিগতভাবে অথবা কার্যক্ষেত্রে 
দেখা দেয় নি। কারণ কোন 
বুর্জোয়া! অধবা। সামন্ত-বুর্জোয়া রাষ্ট্রের 
মীমানা ও সার্বতৌষত্ব রক্ষার 
প্রয়োজন ও দায়ি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ছিলে? না। অন্গদিকে, 
উপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা 
সংগ্রাম জোরদার করার ক্ষেত্রে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো নীতি- 
গতগাবে প্রতিশ্রত। এ জনোই 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং উপনিবেখিক 
দেশগুলির সমাঙ্রতাঞ্িক ও গণতান্ত্রিক 
শক্তিমমূহের মপক্ষে প্রচারণা এবং 
মাত] তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো। 


৪। আ্টালিনের সময় পর্যন্ত 
মোটামুটিভাবে এই নীতি অমুদরণ 
করা৷ হলেও চীনের ক্ষেত্রে এদিক 
দিদ্নে গোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু 
অসুবিধার , সন্মুখীন হয়। কারণ 
একমাত্র চীনের ক্ষেত্রেই কুওমিংটাঙ 
সরকার এবং কমিউনিষ্ট পার্ট এ 
দুয়ের সাথেই সোভিত্নেত ইউনিয়ন 
যুক্ত ছিলো। চীয়াং সরকাণাকে 
লান্রা্যবাদী আওতার বাইরে 
রাধার নীতি এবং চীন বিপ্লবে 
সহাছছতা এই বিগৃখী দায়িতবই 
স্টালিনের কিছু কিছু তৃলভ্রাত্তির 
জন্তে দাদ্রী। 


৫1 খিতীয় মহাযুদ্ধের পর একে 
একে উপনিবেশ দেশগুলির 
স্বাধীনতা অর্জনের পর মান্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে এক নোতুন পরিস্থিতির উদ্তব 
ঘটে। এই দেশগুলি রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা লা করলেও মাস্তাঙগাবাদি 
অগ্ঠ ্রবেশের 

উপ. 


প্বাজির বাপ 


খারা সেই 


নিবেশের পত্তন শুরু হয়। এই নয়া 
উপলিবেশগুলিকে সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন, পূর্ব ইউরোপীয় জনগণ- 
তাত্িক রাষ্্রপমৃহ এবং ভিয্বেতন।ম, 
কোরিয়া! ও গণচীনের বিরুদ্ধে ঘাটি 
হিলেবে বাবহর করার নীতিও 
সাত্রাজাবাদ গ্রহণ করে। 

৬। এই নোতুন হ্বাধীনতাপ্রাপ্ত 
দেশগুলির প্রতি দোভিঘ্েত ইউনি- 
দের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি নির্ধারণের 
আশু প্রয়োজনীয়তা! দেখা দেস্। 
এক্ষেত্রে নিষ্মলিবিত প্রশ্নটি ছিলো! 
গ্রামক্ষিক এবং জরুরী £ 

ঘবিভীঘ্ মহাযুদ্ধের পরবতী 
পায়ে মাত্রাঙ্জাযাদের পতনের যুগে 
নোতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে 
সরাময়ি বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা কয়ে, 
অথবা, দেই দেশওলিকে, অর্থনৈতিক 
লাহাধোর মাধামে, সাহাজ্যবাদের 
আওভার বাইরে নিয়ে এনে, 
সাযাঙজাবাদের লশ্বীপুছির শোষণ ও 
বাজারকে সীমিত ও সঙ্ক,চিত করে 
সামাজ্যবাদকে বেশী আঘাত হানা 
নব? 


লেনিনের সামনে এধরনের 
কোন সমন্তা ছিলো না। কিন্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোরালে স্টালিনের 
আমলেই এই পমন্তা নিয়ে সেভিথেত 
ইউনিয়লে চিন্তা ভাবনা এবং 
আলোচনার সুআপাত হয়। 

৮। এক্ষেত্রে সব থেকে বড়ে! 
প্রশ্ন দেখা দেয় ভারতকে বেন্ত করে। 
যে সমস্ত উপনিবেশিক দেশ স্বাধানত। 
অর্জন করলে! তারের মধ্যে ভারতই 
ছিলে| সৰ্ববৃহৎ। এবং তারতের 
প্রধানমন্গী নেহেরু বৃটেন, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি মাত্রার্াবাদী দেশ- 
গুলির সাথে সখ্যতা করলেও 
মোভিয়েত ইউনিক্জনের প্রতি বন্ধুত্বের 
জন্তেও বিশেষ মাগ্রহণশীল হন। 

৯। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ 
মালের মা্চ-এশ্রিলে ভায়তীয় 
"কমিউনিস্ট পার্টির দিতীহ কংগ্রেদ 
অঠিত হয়। উজ্লেল্লঘোগা ঘে এই 
কংগ্রেসে কোন মোত্তিয়েত প্রতিনিধি 
সেখানে পর্ধবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত 
থাকলেও কংগ্রেসের আলোচনায় 
তারা যন্ততঃপক্ষে কোন অংশই 


গ্রহণ বরেননি। সে দায়িত্ব নিয়ে- 
ছিলে যুগোগ্নাত ভেলিগেশন | খুব 
দম্তবতঃ নোতুন স্থাধীনতগ্রাণ্ড দেশ- 
গুলি সম্পর্কে উপরোক্ত প্রশ্রদদৃহের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পাটির করণীয় 
স্পর্কে কোন সরাধরি অভিমইদান 


বিরহ 


পেকে পাকার উদ্দেশোই 





হই] কগ্রঠে 


অনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেনি। 

১*। দ্বিতীপ্ন কংগ্রেপের লাইন 
১৯৪৯ এর শেধের দিকেই যখন 
অকার্যক্র প্রমাণিত হলো তন 
সোভিয়েট উদ্ভোগে কমিনকর্ ভিন্ন 
নীতি গ্রহণের জন্ত ভারতীয় পার্টিকে 
পরামর্শ দেত্। এই পরিবর্তনের মূল 
কথ। হলো নেহরু ও কংগ্রেলের প্রতি 
পূর্ব অনুম্থত নীতি পরিহার করে 
শাদন-তাস্ত্রিক কাঠাদোর মধো 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্থযোগের 
ঘখ]পাধা নহ্যবহার করা। 


১১। ১৯৫৭ এর বেকে পোভিয়েত 


ইউনিঘন এংং ভারতের মধ্যে 


“সম্পর্কের উন্নতি হতে থাকে. নেহরু 


সোভিয়েত ইউনিগ্ন দফরে ধান এবং 
মাহাধাকে বিভিঃমূখী করার জন্ডে 
গোডিয়েত ইউনিগনের অর্থনৈতিক 
ও কাঠ্গিরি লাহাধোর প্রতি আগ্রহ- 
শীল হুদ। এইভাবে সট।ালিনের 
আমলেই সোঙিয়েত-ভারত অর্থ- 
নৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হ্য়। 

১২। এই পর্ধায়েই সে'ডিঘ্েত 
ইউনিঘ্নের আল্ুর্গাতিক নীতির 
দিক নিণী্ত হয়। তারা দিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে £ হ!আ।জাবাদের পতনের 
এই যুগে মাঞজাঙ্গ)বাদকে অপেক্ষাকৃত 
গুরুতর আঘাত হানার উদ্দেগ্রে নোতুন 
স্বাধীনতাপাপ্ড দেশগুলিকে তাদের 
নিগ্গেদের শিবৃদ্ধির মাধ্যষে সাত্রা- 
জাবাদের শাল শোষণের বৃবের 
বাইরে টেনে আনা| বেশী দররকার। 
কারন এর ফলে একদিকে সামাধ্য- 
বাদী লগীগুজি নিয়োগের স্থযোগ 
মীমিত হবে অন্তদ্িকে তেমনি তাদের 
আন্তর্জাতিক বাজারও হবে সঙ্ক চিত। 
এই অন্থবিধ। নাআাঞাবাদী দেশগুলির 
অভ্যন্তরে সংকট স্থতি করবে এবং 
তারা দুর্বল হযে পড়বে, তাদের 
ধ্বংস তরাধিত হবে। 


১০। ভারত, মিশর, ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে সোতিত্রেত ইউনিয়ন এই 
নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু তাকে 
কার করার ক্ষেত্রে ছুটি মৃল প্রশ্ন 
দেখা দেয়। 


(ক) প্রথমতঃ, সোভিয়েত অর্থ- 
নৈতিক সাহাহ্য বাতীত এই দেশ- 
গুলিকে সাম 1জাবাদী প্রভাবের বাইয়ে 
আনা অধব] অস্রভ:পক্ষে তাদেরকে 
নিরপেক্ষ করা সম্ভব দয়। 

(থে 
নোতন স্বাধীনতাপাপ্ত দেশগুলিতে 





এই স্যন্ত 


কমি ড(ন৪লেং নেতৃত্বে সশস্থ সংঘাম 


সমর্থন করলে সেগানক্কার সরকার- 
গুলির সাপে বন্ধুত্পূর্ণ সম্পর্ক বঙ্গার 
রাধা এবং তাদেরকে সামজাবাদী 


বৃত্তের বাইরে আন] সম্ভব নয়। 


১৪। যূল প্রশ্রটি (১২) সম্পর্কে 
পুর্বোজ সিদ্ধান্তে আদার ছলে ওপরে 
উল্লিখিত অন্ত ছুটি প্রশ্ন সম্পর্কে 
তারা দিয়লিবিত সিদ্ধান্ত নেয় £ 


(ক) বে মন্ত দেশ লামাজ্যবাদী 
আওতার বাইরে খেকে নিজেদের 
স্বাধীনতা ও সাৰ্বভৌমত্ব রক্ষার 
আগ্রহশীল দেগুলিতে বখাদাধা 
অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহাধ 
দিতে হযে (যুদ্ধোততরকাগীন পুন- 
গঠনের জন্তে প্রথম কয়েক বৎসর 
সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অন্ত 
কোন মাহাধ্য দেওয়ার ক্ষমতা ছিল 
না। সেট। সম্ভবপর হয় তাদের 
অবস্থায় দ্রুত পর্নিবর্তনের পর)। 


(শখ) জ্কাতীদ্ স্বাধীনতা সংরক্ষণে 
আগ্রহ্শীল দেশগুলিতে সশপ্ব বিপ্রধী 
তৎপরতার দক্রিয় নাহায্া ও তার 
পক্ষে প্রচারণা অথব1 অন্ত এ ধরনের 
কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপরে হস্তক্ষেপের 
নীত্তি বঙ্গ ন করতে ছবে। 

১৫) এই দুই দিচ্ধান্তকে কার্ধকর 
করতে গিয়ে ; 


(ক) জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার 
ভক্ত এই সমস্ত দেশগুলির দামরিক 
শক্তিবৃদ্ধি এবং দেক্ষেত্রে তাদেরকে 
সামাছ্যবাদী শক্তিসযূহ্রে আওতার 
বাঃরে রাখার জন্যে তাদেরকে 
সাময়িক সাহাঘ। দেওয়ার প্রগ্জোজনী- 
যুত! দেখা দেয়। 


(খ) এইসব দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পের এলাক!। সটি ও তাকে বিস্তৃত 
করার সম্ভাবনাও লেই সাধে বৃদ্ধি 
পাছ। 

১৬। এক্ষেত্রে গমোভিয়েত 
ইউনিচ্রনের তথ্গাত দিন্ধান্তগুলির 
সারমর্ম হলো নিয়ন্ত্রণ : 

(ক) বর্তমান যুগ হচ্ছে সাত্র।ঞায- 


বাধের পতনের যুগ । 


(থ/ এই যুগে দ্বিতীয় যুদ্ধো- 
ত্বরকালীন ব্বাধীনতাপ্রাধ দেশ" 
গুলিতে সরাসরি নশস্ব শ্রেণী 
সংগ্রাদের পরিবর্তে দেই দেশগুলির- 
জাতীয় সরকার সমূহকে গ্বাধীন ও 
সার্বচৌম ভুমিকা পালন করতে 
মাহা) করে, সেধানকার জাতীয় 
মুক্তি আদ্দোলনকে শক্তিশালী করেই 
অপেক্ষাত ক্রততাষে বিশ্বপয়িমূরে 
মাআজাবাধের অবসান ঘটানো 
সভ্য । 


(গ) এই লমণ্ড দেশওলিতে 
সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করলে 
তার। দুবল হবে এবং আভ্যন্তরীণ 
চাপে সাস্্রাজাবাদের ঘরস্ব হতে 


বাধা হবে। কাকেই সাহাবাদের 


দন ॥ শুক্রবার ৩, আগষ্ট 


ঘটানোর 
লেখানে সণস্ব শ্রেণী পংখ্াম ঢোর- 
দার করতে হবে। 

ছে) দোভিয়েত ইউনিয্নদসত 
নমাহতাত্তিক দেপগ,দির অর্থনৈতিক 
সাহায্োর মাধমে এই দ্রেশগ লিতে 
ধীরে ধীরে রাষ্টরাঘ্ত্ত শিল্প ও বানসা 
বাণিজ্যের হে বিকাশ শুরু হয়েছে 
সেট বিকাশ সামদ্রাদাদে অব- 
ক্রয়ের সাথে সাধে আরও তরান্বিত 
হবে এবং এই দেশগুলিতে মশস্ব 
লড়াই ছাড়াই ভোটের মাধ্যমে 
সংগ্রাম করে জলগণ (ঘার মখো 
শ্রমিক শ্রেণীর অমুপাত ক্রমশ: বৃদ্ধি 
পাচ্ছে) উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে 
ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক নীতিকে 
কার্ধকব করে কমিউনিস্ট পাটির 
নেতৃত্বে দেশে দেশে শান্তিপূর্ণভাবে 
পূর্ণ নমাজতন্ত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে 

১৭। তথগত ধিধয়ে ১৬ (ক) 
এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বর্তমান বুগ হে 
সাহাবাদের পতনের যুগ এ প্রশ্নে 
মোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চীনে 
কোন মতবিয়োধ নেই। (খ) এ. 
ক্ষেত্রে চীন স্বীকার করে ঘে নোতুন 
স্বাধীনতাপ্রাপ্ দেশগুলির সার্বভৌম 
এবং এলাকাগত অথগুতা বস্তার 
রাখতে তাদেরকে সাহাঘা করলে 
মাহাজাবাদ আঘাতগ্রা্ত ছুবে।, 
কাছেই পপঞ্চণীলাৎ সামাজাবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে উপঘোগ। 
কিন্তু গোভিয়েত ইউনিছন ধেগালে 
এই দেশগুলির রান সার্বংতীমত 
রক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় আন্দো- 
লনকে জোরদার ও সফল করার 
কথ। বলে চীন দেখানে বলে ঘে 
নশন্ধ শ্রেণী অংগ্রাহই দতিক ) 
জাতীয় দুক্তির একমাত্র পথ। 

তবগত ক্ষেত্রে মেতিপ্েত 
ইউনিয়নের সাথে এখানেই চীনের 
যূল সংঘর্ষের সূত্রপাত । এবং এই 
সংঘর্ষের ফলে (গ) ও (ঘ) দম্পর্কে 
চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বক্তব] দাড়া পরস্পরের বিপরীত । 


দ্রুত পতন 


১৮। কিন্তু তবগত কষে: এই" 
বিপরীত বক্তা সত্বেও বান্তধ ক্ষেত্রে 
চীন দোভিয়েতের এই পার্থক (৭) 
ও (গ) এর ক্ষেত্রে নিশ্চিহ হয়। 
সেভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, মিশর 
আগ্রজিনি়া, গিনি, ঘানা ইত্যাদি 
দেশগধিতে থে নীতি অহুদরণ 
করছিলে] চীন দেই একই নীতির 
উপর দাড়িয়ে পাকিস্তানকে সাছাঘা 
করার যুক্তি প্রদান করে। এ কাঁজ 
করতে গিয়ে দোতিছ্বেত ইউনিয়ন 
যেভাবে উপরোজ দেশগুলিতে দশন 
শ্রেণী দংগ্রামকে মমর্থন থেকে বিরত 
থেকেছে চীনও সেইভাবে বিভিন 
প্ণায়ে পাকিস্তানের বন্ৃতর বিট 
ও বাপক গণহাহিক এবং মশায় 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


পলাল. __ ্ 


দর্পন ॥ শক, 5, মাগা 


- অন্ধ্ৰ ব্যাপক অগুশে জঙ্গলের রাজত্ব 


প্যারী কমিটনের ওপর ফর1ণী 
বুর্মোমাদের নির্ঘাতন প্রসঙ্গে কার্ল 
মার্কস বলেছিলেন, পবুর্জোঘা বাংস্থার 
সভ্যতা ও ক্যায়বিচারের আদল 
চেহারাটা! ধর! পড়ে যখনি এ বাবস্থা 
প্রস্থদের বিককন্ধে বঞ্চিত ওক্রীতদাদের 
দল মাথা উচু করে দাড়ার।” জল- 
সাধারণ ঘতক্ষণ চুপচাপ আর ঠাণ্ডা 
থাকে ততদ্বিন পর্যন্ত শাদকশ্রেণী 
তাদের ভোট প্রার্থনা করে, তাঁদের 
প্রতি সহাম্তুতি দেখান, আর.লোক- 
দেখান কিছু ভালে! ভালে! প্রকল্পও 
হাতে নেয়। কিন্তু বখনি তারা 
১ অধিকারের প্রশ্নে জোট বাধে, তখনি 
তাদের উপর নেমে আলে বেনেট 
আর গুলি, সুরু হয় তাদের সম্পর্কে 
না আর অপপ্রচার । অন্প্রদেশেও 
ন$ ইতিহাদের এই শিক্ষার পরিচয় 
এন খাচ্ছে ছোটখাটো অসংখ্য 
ঠা ও অত্যাচারের ঘটনায় । 
{| _ তদ জাবে আয়োজিত এক 
সাংবাদিক সশ্মেদনে সারা ভারত 
বিপ্লবী সাংস্কৃতিক লীগের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীকে, ভি, রামাণ! রেডিও 
বলেন, এন. টি. রামার1ওএর সবার 
সমস্ত গৰতাঙ্রিক বীতিনীতিকে জলা- 
গুলি দিয়ে রাজোর ব্যাপক অংশে_ 
বিশেষ করে তেলাঙ্নান| ও বার়াল- 
সীমা অঞ্চলে কাগেদ করেছে এক 
জঙ্গলের রাছত্ব। সঙ্ঘর্ষে মৃত্যুর গল্প 
ফেদে ঠ1৩1 মাথায় ওর! খুন করেছে 
১৮ন গাগাংণ মানুষকে । আর এাছর 
এই কমামে ওর| খুন করেছে ২৪ 


পদ্য গৃহহীন 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 
নানা কারণে পৃথিবীর দেখে 
দেশে মান্য গৃহছার] হচ্ছে। ভৃ'ম- 
চার! হচ্ছে । এত অম্ঠায় মাছষের 
খবরকে র|খেন.। পক্চিঘবঞেট দু 
মাঘ ভুমি ভাহুগ। বেচে চলে 
যাচ্ছেন অনিশ্চিত আশ্রয়ে । অর্থা- 
ভাব অনটনই অবগ্র প্রধান কারণ। 
কিছু কিছু অর্থবান বানিয়াযাও 
মাধ্যকে প্রণোভিত করছেন ঘর 
বাড়ী বিক্রি করে বেতে। অবস্ 
বেশীর ভাগ হ্গেচ্ছায় এ কাদ করা 
হচ্ছে কিংবা করানে! হচ্ছে। মঙার 
কথা হলে। একসঙ্গে কাশ টাকা 
পেলেও জমি জারুগা বিক্রি করার 
বিনিময়ে প্রাপ্ত মর্থ বেশী দিন থাকে 
না। খরচ হয়ে যাগ । তখনট নিরাশ 
অধ্ধকায় ভবিষ্যত । টাকা সম্পদ 
_ ন থাকলে খন দ্তালবেধে” কেউ 





আশু দিতে চাইবেন ন! মহাজে। 


জনকে। নকপালপন্থীদের গণলংঠনের 
কিছু কিছু কমীরও প্রাণ হরণ করেছে 
ওরা ঠিক একইভাবে। 

অন্ধপ্রগেশ বিপ্রবী লেখক লঙ্মের 
সম্পাদক ভ: তারাভার। রাও বলেন, 
গত ছুবছরে তেলাঙ্গান! অঞ্চলের 
নানান গ্রামে ছুশ*রও বেশি ঘরবাড়ি 
ভেঙে ধৃলিলাৎ করেছে পুলিশ। 
পুলিশের এই অত্যাচারের হাত থেকে 
রেহাই পাচ্ছেন ন! লেখক-শিল্পীরাও। 
জননাটা মণ্ডলীর অনেক কমাঁকে 
সাংস্কৃতিক মহুষ্ঠান চলার সময়ই 
গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, যেখানে- 
গেখানে হাল! ঢিয়ে। এমন কি, 
বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কাজকর্মকে নিষিদ্ধ 
দ্বোষণ! করার হুমকি দিয়েছেন মুখ/মত্রী 
এন. টি, রামার1ও 1 

র্যাডিকাল ইয়ুথ লীগের দাধারণ 
সম্পাদক বি. এস. রাযালুর মতে অন্ত 
প্রদেশের করিমনগর, নিজামাবাদ 
কিংবা আদিলাবাদ ও ওয়ারঙ্গল 
ছেলাগ পড়ে আছে বিস্তর থাদঙযি। 
ভূমিহীন রুষকরা লড়ছেন ইসধ জমির 
দখল পাওয়া নিয়ে। অগচ সরকার 
এ বিষয়ে উদ্দামীন তো নয়ই, এমন 
কি, সামস্তপ্রতুদের পক্ষ নিয়েছে 
তারা। কে. ভি. মার, রেডিড বলেন, 
দি পি এম-ও এব্যাপারে তাদের মদত 
দিচ্ছে। 

গনদছের মুখোপ পরে এন. টি, 
রাধারাও ৮৩ সালের নির্বাচনের 
আগে নকশালপন্থীদের সম্পর্ক অনেক 
তালো ভালো কথ! বলেছিলেন। 


ডধিহীনদের 


কাছে হাত পানে পারেনা। এর। 
সহজে অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করছে 
পারে ন।। মধ্যবিত্ত অন্বংকার কুরে 
কুরে থায়। নরক্ষের মন্ত্র! শুরু হয 
আন্তে আন্তে। সমর্থ পুত্র হতাশ 
পিতাকে সমালোচনা করে ঘা ইচ্ছা 
তাই সম্বোধন করে। পিতামাতার 
তখন কিছু করার থাকে না। এই 
সব জমি জাথগ। বিক্রি করে ফেলমারা 
মানুঘ আব!র রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 
মহক্ষে আতাত করতে পারে না। 
হতাশা দিল দিন গ্রাস করতে থাকে 
করার থাকে নাকিছুই। 


হুগলী জেলার ডানকুনি এবং 
উদ্তরপাডার বিস্তীর্ণ এলাকায় এই 
মৰন্ত তীব্র । জমির দাম আকাশ- 
ছোয়।। কলকাতা শহর থেকে কিংবা 


কোন বাজ] থেকে 





যদিও অল্প কিছুদিনের মধোই তার 
সে মুখোশ খুলে পড়েছি? তা 
সবেও তেদুগজ দেশম্‌ সরঙ্কারকে 
অস্কার ভাবে উৎখাত করার বিরুদ্ধে 
আমরাও রুখে দাড়িয়েছিলাম, একথ। 
বললেন ভারাভার! রাও। কিন্তু তা 
সয়েও এন. টি. রামারাও সরকারের 
প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের কোন পরি- 
বর্তন আজও হয় নি। সরকারের 
নৃশংস কাজকর্মে প্রধান সহাপ্নক এখন 
আর. এদ. এস এবং অখির ভারতীয় 
বিদ্যার পরিষ্দ। তাদের গার 
হামলা চালাচ্ছে ঘত্রতত্ব।' নারীধর্খণ, 
খুন ও রাহাজামি চালাচ্ছে ওরা 
অবাধে । রাজ্যের বেশ কণ্রেকটি গ্ষেলার 
কোন কোন এগ্গাকা ঘোষিত হথেছে 
উপগ্রত এলাক1 হিসাবে। কেন্দ্রে 
লাম দসন আইনও রামারাও, 
সরকারের মনঃপূত হয় নি। তাই 
ওঃ চালু করেছে আরে! কঠোর 
যিধি-_মান্ধর সগ্রাদ দমন আইন। 
১**টির বেশি পুলিশ ক্যাম্প ছাড়াও 
গামে গ্রামে টহল দিচ্ছে ভ্রাম্যমান 
সশস্ত্র গুলিশ। অত্যাচারের মাত্রা 
কঃগ্রেণী রাজত্বে রেকর্ডকে ও ছাড়িয়ে 
গিয়েছে। 

গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন 
তুলেই নেমে আগছে নির্ধাতন। 
অন্বপ্রদেশ গিতিগ লিবার্টিল কমিটির 
সম্পাদক ডঃ কে. বাঁলগোপাল এবং 
দিলী বিশ্ববিদ)ালগ্নের অধ্যাপক ডঃ 
মনোরঞ্জন মহাত্তির মতো বাক্তিদেরও 
পুনিশ পিটিয়েছে লক-অ'পে রাই- 


কিভবে? 


তৈরী করছেন। শেভ ত্ৈয়ী 
করছেন কিংবা হি কিনে পাকা 
পাগিল তু ফেলে রাখেন হনির্দি 
কালের জন্ভ । শহবে মোট সাহিনার 
বাব্রাও জমির আগুন দাম দিয়ে 
ডালকুনিতে মাটি কিনছেল। জমি 
বিক্রি করে স্থানীয় মাৰ চলে হচ্ছেন 
অনিশ্চিতের উদ্েপ্তে কাচ] টাকা আর 
কতদিন থাকবে? কোল ইণ্ডিয়া 
এলাকার চার হাজার টাকা কাঠ। 
ভানকুদি ঞ্রেণন এলাকায় কাঠা ছয় 
সাত হাজার টাকা) জমি লুঠ হচ্ছে। 
থে ধেমন পাওছেন ঠাকছেন। চাঁষের 
জ্ধনি এদিশ্ে লোপাট হয়ে গেল। 
ডানকুনির আথভাওা গ্রামের একশ 
ঘাট ঘর মাঁহুধের তবিদ্তৎ অনিশ্চিত। 
চাষ আহাদ এদের হীবিক। ছিন। 
চাদের জমি বিক্রি করে দিছে এরা 


জনমদুর তাও কাছ 


ফেলের বাট ধিথে । এমন কি, পুলিশ 
আন]াচারের বব ছাপ।নোর ফলে 
‘উদগ্নম’ এবং উত্তিয়ান এক্সপ্রেদের 
স্বানীহ সম্পাদককেও পুলিশ তলব 
পাঠিয়ে নিয়ে এদে শালিয়েছে। 
রাজ্যধাপী এই দ্মনপীড়নের 
বিঞদ্ধে জনমত সংগঠিত করার ভবন 
উল্লিধিত তিনটি সংগঠন সহ ঈলনাটা- 


| পা। 


মণ্ডলীর প্রতিনিধির! বেরিয়েছেন 
দেশব্যাপী প্রচার অভিষানে। মহা, 
রাষ্ট্র মধাপ্রদেশ ও বিহার হয়ে তারা 
এখন এদেছেন কলকাতাঘ্। এ. পি. 
ডি. আর আগামী ৩১শে আগষ্ট কল- 
কাতায় একটি মিছিলের ডাক দিয়ে- 
ছেন অন্তু ও বিহারে পুলিশী নির্ধা- 
তনের বিরদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে । 


শী 


বাংলাদেশ 


৪র্থ পৃষ্ঠার পর 


সংগ্রাম পল্পর্কে নিশ্চল পেকেছে 
এবং আদ পর্যন্ত পাকিস্তান নর- 
কারকে সামরিক নাহাধ্য দেওগ়ার 
লীতিতেও ঘটল রয়েছে। 


দে সমস্ত দেশের সরকারের লাখে 
চীনের ভালে) সম্পর্ক নেই মেই 
লব দেশের মান্দোলন সম্পর্কে চীন 
খুব গোচ্চ'র কিন্তু ধাদের মাথে তার 
সম্পর্ক ভালো গেখানকার প্রতি- 
বিপ্লবী ও চরম প্রতিক্ষিপ্াশীল 
পরক।রকে চীন দাহাধ্য করছে এবং 
দেখানকার সশস্ব ও গণতান্ত্রিক 
সংগ্রামের কথা তারা বলছে না। 
কাজেই এদিক দিয়ে চীন ও মোভি- 
বেত ইউনিঘ্নের নীতি, তবগত 
পার্থকা সতের, সম্পূর্ণ এক এবং 
ব্বভি্ধ। 


১৯। রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্পর্কিত 
বাস্তব কারণেই চীনের বাস্তব নীতির 
মধো এই লাইন অুশ্থত হচ্ছে। 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে .সাম- 
রিকসাহাধা দিতে শুরু করার চীন 
তার অনেক ধমালোচনা করে। কিন্ত 
ভারতের ক্ষেত্রে তার এই “তান্িক 
দদালোচনা সত্বেও বাস্তব ক্ষেতে 
পাকিস্তানকে সামরিক দাহাধা দেয়া 
এবং এখানে অন্ধ কারধান। স্বপনে 
তারা বিরত থাকে নি) 

এর মহগ্ধ কারণ এই যে কোন 
দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং ত.র 
বিরুদ্ধে সশশ্ম খিপ্লনী সংগ্রামকে একই 
নাবে কখনে। সবর্থন ও লাধাথা করা 
চলে ন1। ঘি মনে কর! বা যে 
কোন দেশ সাআরছ্যযাদের বিরুদ্ধে 
ছড়াচ্ছে এবং তার এই নীডি'হিশব 
পরিয়ে সাম দ্াবাদবিয়োধী 
আদ্দে!লনে মহারক তাহ? সে দেশের 
নশন্্ সংগ্রামকে লাহায্য করার পথ 
বর্জন করতে হবে । 


এ আগ্তেই চীন ভারত, বা, 
খাইল]গু, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশের 
নপস্থ সংগ্রাম সম্পর্কে অহরহ প্রচারণা 
চালালে পাকিগ্তানের প্রতিধিপ্নবী 
াজনৈতিক »ংগঠন ও শক্তিসদৃহের 
প্রচারপীমূলক দদিনই শিকিং র্লিভি- 
উএ ছাপা হয়। মিশরে কমিউনিষ্ট 
শুর প্রতি যে আচরন গোভিথেত 


“খন হার 


পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি চীনের 
এই আচরণের ফোন প্রতে নেই । 
তে শুধু এইটুকুই যে মিশর ছিলো 
সত্যি অর্থে সাষ/জাবা+বিরোধী 
জাতীয় র1$ এব: সোভিয়েত সাহাধ) 
মেখানে বৃটেন ফ্র'ন্সের্ সাথে সংঘর্ষের 
স্থঘোগ নিেমাফিন মৃক্তরাট্রকে মিশরে 
ঘাটি গাড়তে দে নি, মাম রাবাদক্ষে 
দেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত 
করেছে। কিন্তু পাকিস্তান হচ্ছে 
মাকিন সামাঞ্াবাদের এক নথ 
দালাল, পাকিস্তানে সামজাবাদী 
শাদন শোষণের দুল ও প্রবলতদ 
হাতিয়ার এবং দমগ্র দক্ষিণ দৃক্মিণপূর্ব 
এশিয়ায় সামাদ্যহাদের বৃহত্তম দুর্গ । 


২*। পাকিস্তানে চীনের যে মীতি 
অহ্স্থত ইয়েছে চীনের জাতিগজ্যহুক্কি 
ও পৃথিবীর বিভিন্ন দান্ত বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রের সাধে তার কূটনৈতিক সম্পক 
স্থাপনের পর সেই নীতিই আরও 
ব্যাপক ও সাধারণভাবে ছুনিগ্জাব্যাপী 
কাধকর হবে। 


২১। কাজেই ওবগত গতর চীন 
এখনো কিছুকাল শস্ত্র সংএ|মের 
বক্তব্য জামী রাখলেও বা ক্ষেত্রে 
তাদের দারা এই লাইন অদূর 
ভবিস্ততেই মন্পূর্ণাবে পরিত্যক্ত 
হবে। এইভাবে চীনের কূটনৈতিক 
মম্পূ্কের উএতি,মমাত্রড়ান্তরিক শিবিরের 
ক্রমশ: শক্তি বৃদ্ধি এবং দাত্াঙগাবাদের 
দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্বংলের মুখে গোতি- 
গ্লেত ইউনিঘ্ন ও চীনের বাস্তব ও 
তাত্বিক নীতির পার্থকাও নিশ্চিহ 
হবে। চীন তার এতোদিন পর্যন্ত 
দত তাখিক লাইন পরিহার করে 
আণেষে মেৌভিয়েড ইউনিয়নের 
তাত্বিক বছবযের উপরই পুরোপুরি 
ভাবে অবস্থান করছে] এই পরিবর্তন 
কনে যাও মেতুও এম জীবনকালে 
অধবা তা পর দম্ূর্ব হবে কিন! সেটা 
নির্ভর করবে তার আযুর দীর্ঘতার 
ওপর, অন্ত ফোন কিছুর ওপর নঞ্। 

২২। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আগ 
দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি 
সমূহকে নিদেদের পায়ে দাড়িয়ে, 
সাবালক হিলেবে নির্ধায়ণ করতে হবে 
তাদের জাতীয় ও দমাগতাহিক 
ধিপ্রবের রণনীতি ও রণকৌপল। 


«ই ডিসেম্বর 


I ছয় 


গ্রন্থ পরিচয় 


বুজেণয়া সযাজব্/বস্থা ও ব্যক্তিজীবন 


বৈগুলাথ সাহা 


~ 


শ্রেষ্ঠ গলপ / মিহির আচার্য । “দিয়ে একদিকে যেমন সেই নেতৃত্ব” মধ্যবিত্তের অবস্থনিকে বের করে 


লেখক সমাবেশে ১৭২ / ৩৫ জগদীশ 
বস্থ রোড, কলকাতা ১৪। দাম: 
২৫০০ টাকা । 

মাবিন বুর্জোয়া দার্শনিক ও মান্স- 

বাদ-সমালোচক হাৰ্বাট মারকিউজ 
একদা উল্লেখ করেছিলেন থে বুরজোরা 
সমাজব্যবস্থীয় কোন লেখক একক 
প্রচেষ্টায় এন্ট্যাব লিশ যেণ্টের বিরুন্ধে 
নিঃসঙ্গ সংগ্রায় করতে পারেনলা, বরং 
শেষ পঘস্ত তিনি এস্ট্যার লিপ মেণ্টেই 
যোগদান করেন। বেশী দিন নয়, 
মাত্র তিন-চার দশকের বাংলা- 
সাহিত্যের পুবাপর থারাবাহিকতার . 
গতিভাদ যাচাই করলেই মারকিউজের 
কথার আংশিক সত্যতা ধেমন এক- 
দিকে মিলবে, ঠিক তাঁর পাশাপাশি 
তেমনি মারুকিউজের নাকের ডগায় 
তুড়ি মেরে বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে 
যে-কয়েকজন লেখক, প্রচলত দমাজ- 
বাবস্থার খাবতীয় ভষ্ঠাচার, ভণ্ডামী ও 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপগোনহীন 
সংগ্রাম করে যাচ্ছেন বুকের মধ্যে 
সমাজ-বিপ্বের দৃঢ় আদর্শ আকড়ে 
ধরে, মিহির আচা দেই কতিপয় 
আত্মৰিশ্বাপী লেখকদের মধ্যে একজন | 
আপাত জনপ্রিন্নত!, অর্থের প্রলোভন, 
খেতাব ও ক্ষমতার মোহ থেকে দূরে 
অবস্থিত এই আশাবাদী লেখক শ্রেণী 
বিভক্ত সমাজে শিল্প-দাহিত)কে সমাজ 
পরিবর্তনের হাতিয়ার হিপেবে মনে 
করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত মিহির 
আচাধের লতেরোটি গল্পের সংকলন 
"শ্রেষ্ঠ গল্প' বইটি হাতের কাছে পেরেই 
এত কথা বলতে হুল! এবং এত 
কথা বলার আরও কারণ হল বিগত 
চল্লিশ বছর ধরে লিল্প-সাছিত্যের সি 
কর্দে যুক্ত থেকে তিনি আধুনিক 
বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা, চাহিদা ও 
যোগানতবের কারবারের সঙ্গে নিজেকে 
বিযুক্ত রেখেছিলেন বলেই হরত কোন 
প্রকাশকের সঞ্ধান পাননি। ফলে 
একক পদক্ষেপে তীর প্রত্যয়সিন্ধ 
অষ্ট পথে চলার প্রয়োজনেই দেই 
কাজে তিনি নিজেই অগ্রণী দুমিকা 
নিয়েছেন। 

‘শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 
“তীর্থযাত্া'। এই গয়ে একদিকে 
ঘেমন পু*জিবারী সমাদ-বাবন্থার হণ 
সংঘাত ও নগ্ররূপের প্রকাশ ঘটেছে, 
ঠিক তেখনি অন্ঠদিকে লরহারার 
লমাভ-বিগ্রবের গেছে পিক রাজন 


তন্থদখনের ক্ষেতে লঠিক 





নেত একা 
পথ 


সম্পর্কে তীর্থযাত্মীদের মধ্যে পশ্ন দেখা 
দিয়েছে, বিভেদ ও অবিশ্বাস জন্মেছে, 
অন্তাদিকে তেমনি পুঁথি ও ততসর্বস্থ 
নেতৃত্বের বিপ্রব-দর্শনের পথ বা প্রয়োগ- 
কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার 
দরুণ মৃত দলপতি, অন্ধ মতাদর্শ সব 
কিছু পথের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে 
গেছে। গল্পের পটভূমি বিশেষ কোন 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না- 
থাকলেও তা-বে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য তা সহজেই অন্যান করা 
যায়। প্রস্থ হচ্ছে, অন্ত কোন অঞ্চল 
থেকে সেই তীর্থক্ষেত্রে অন্ত কোন দল 
কখনও পৌছতে পেরেছে (কন! তা 
অজানা রয়ে গেছে। বাঁদর মর্থতার 
ওপর দলপতি দাড়িয়োছিলেন তাদের 
ভেতরে কেউ ভিন্ন পথে তীরে 
পৌছনর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কিন! তাও 
জানা গেলন।। গম্পে বণিত সেই 
বৃদ্ধ ব| যুবকের ভেতরেও কাউকে 
মূর্খত। কাটিয়ে প্রান্ত পথপ্রদশকের 
ভূমিকায় দেখা গেলনা এবং এই 
গোলাৰে কোথাও কোন দল সেই 
পথের সন্ধান পেয়েছিলেন কিনা সে 
সংবাদও অনচ্চার্ক রয়ে গেল। ফলে 
পু'বি লিখিত সেই মন্দিরে যাবার 
পথের অ্রান্ততা সম্পর্দে প্রশ্ন থেকে 
বায়না কি? তথাপি বলা) যায় 
আজকের ভারতবর্দে বিপ্লব-দশনের 
ক্ষেত্রে সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের 
সংকটের কথা লেখক সুন্দর নাটকীয় 
রীতিতে ব্যক্ত করেছেন। কোন কুট 
প্রশ্ন বা তর্কের মধে] নানগয়ে রসগ্রাহী 
পাঠকের কাছে এগ উপলব্ধির দাদ্বিত্ব 


অর্পণ করাই ভ্রেয়। 
এই সংকগনের [তীয় গল্প 'চালক'। 
কলকাতার ট্টেটবাস ড্রাইভারের 


মর্ম্পশী মৃত্যুকাহিনী। বিড়ালছানার 
মতো ক্ষুদ্র জীবাস্সাও বাতে চলন্ত 
বাদের তলার চ্যপা না-পড়ে মেঅন্ 
যে-ড্রাইভার বিপদের ঝু কি দেয়, চোর 
সন্দেহে ক্ষিপ্ত জনতার তাড়া খাওয়া 
লোকটি যখন চলন্ত বাসের সামনে 
আকাম্মকভানে এদে পড়ে তাকে 
বাচাতে না-পারার দকপ দেই ড্রাইভার- 
কেই উন্নত জনতার হাতে বিনা দোষে 
ম্ৃ্াবরণ করতে হয়। এখানে একটা 
কথা উল্লেখ করা দরকার বে যাদের 
হাতে ড্াইভারেক মৃত্য ঘটেছে তা 

ম্যাগ "লোক ০৫প্রামক 


ছা অধে মনসা কথা 


সংগোপনে অহরহ ঘে-ট্রাজেডি ঘটে 
চলেছে এবং তার ব্যর্থতা, গ্লানি ও 
পরাঅয়কে গোপন করে সেই অবস্থানের 
কৌলিন্ত বজায় রাখার ব্যর্থ প্রয়াসের 
দরুণ বে-মিথ্যাচার ও শঠত! প্রেম, 
ভালবাসা ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাকে 
নিয়ত ব্যঙ্গ করছে, বাছিক আচরণ ও 
পোশাকের চাকচিক্ে যা শেন পংস্ত 
আর আড়াল কর! ধাচ্ছে না, লেখক 
অন্থপম ভাষায় সেই নিহিত বান্গের 
পোশাক খুলে আসল স্বরূপটি উদঘাটন 
করে দিয়েছেন। তখন আর ব্যঙ্গ 
কৌতুক নয়, তার আদত দ্ধপ দেখে 
পাঠকের মন করণায় জব হয়ে ওঠে। 

“অন্ধকারে একা, প্রার্থনা" 
‘অজগর’, পূব মেঘ-উত্তর যেঘ', 
"অপরাধের নী” প্রতে)কটি গ্&ই 
হলথত। নিসসমধ্যবিত্ত পরিবারের 
ঘারিদ্য ও হেচে থাকার সমস্ত! প্রেম- 
ভালবাণা ও স্বপ্নকাযনাকে যে কীভাবে 
মিথ্যা করে দের, যার দরুণ নমিতা 
বিয়ে করতে পারেন৷ প্রণবেন্দুকে, 
ছোটবোন বিনীতাও নয়; বরং বিনীতা 
তার দিদির পাশাপাশি সংদারের 
জোয়াল টেনে চলতে গিয়ে কীভাবে 
পা পিছলে অতল অন্ধকারে পড়ে যা 
তারই আলেখ্য “অন্ধকারে একা । 
“প্রার্থনা' গলে রোমান্টিক প্রেম-প্রণয়, 
স্প্নকামনার অম্রভুতি পারুলের জীবনে 
এসেছে দাদার বন্ধু শিল্পী পরমেশকে 
বেশ্র করে। কিন্তু এখানেও দেই 
দারিদ্র সচেতন সংসারে তাই 
পাকুলকে বলতে শোনা যায়: 
“আমরা গরিব, একটু মুখের মুখ 
দেখলে লোভী হই, আপনার পায়ে 
পড়ি আমাদের লোভ বাড়াবেননা।'” 
“অপরাহের নদী' প্রৌঢ় বয়নে সন্তান 
সম্ভাবনার ঘটনাকে কেন্র করে এক বৃহৎ 
একাগ্বতী পারবারের কাহিনী। 
“পূবঘেঘ-উত্তরমেমে' দারিঙ্যকঝাঝত এক 
মধাবিত্ত পরিবারের মেয়েকে পাত্রন্থ 
করতে ধাওয়ার যে-দম্ত! তাকে বেজ 
করেই কাহনী গড়ে উঠেছে। 
“অঞগর' গলে দাম্পতাজীবনে ফাটল 
ধরায় বে-লাংঘা।তক পরিণতি আনবাধ 
হয়ে উঠেছে তারই এক ভয়াবহ ।চত্র। 

এই সংকলনের অন্তান্ত গল্প হল 
'পরবাসে',“সমুত্বপাথি', ‘শতাব্দীর শব 
“জান” ‘শিল্পীর জরা, “ঘরণী' 'সময়', 
“দাধু-চোর সংবাদ' ও আন-কাল- 
প্রস্টা। 

'পরবাসো গলে দুরারোগ। ব্যাধির 

কাতগ্ গোগণীর কষ্ট 


শান্তর ছন মত্যুকে তরান্বিত করার 
কথা ভাবেন, তথন ভুল এমুধ প্রয়োগের 
ফলে তার মতা ঘটে। যুত্যুচেতনা 
এই গল্পে এক অনসস্দ্ূপ লাভ করেছে। 
“শহর পাখি” ও 'শিতালীর খন" ছুটি 
ভিন্ন (ভি আধারে পরিবেশিত প্রেমের 
গঢ়। তবে গল্প ছুটির পরিবেশ, 
পরিণতি ও ট্রটমেন্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন 
প্রকৃতির । ‘হাল’ একটি অপরাধপ্রবণ 
মা্গষের মানসিকতার গল্প। 'ঘরণী' 
এক পতিতার নারীহদঘের, মাতৃত্বের, 
স্বপ্রকামনার কাহিনী । থারদ্রের 
কম্াঘাতে যাদের চেতনা ৪ মূল্য- 
বোধের যেমন একদিকে অপমৃত্যু ঘটে 
তেমনি অন্তদিকে তা কখনও কধনও 
মহৎ সৃষ্টিশীল চৈতন্কের উদ্বোধনও 
ঘটায়। ‘শিল্পীর জন্ম" গল্পে সেইরকম 
একটি সম্ভাবনার ও প্রতিভার 
জাগরণের উল্লেখ রয়েছে। 'সাঃ-চোর 
সংবাদ' গল্পে লেখক পু[দাদী পমাজ- 
ব্যবস্থায় সাধুতার ছদ্চবেশে পরল 
লুষ্টননানী চোর কোথায় শাস্মগোপন 
করে আছে তা উন্লাটি'ত করে কিরে 
ছেন। পেশাদার লাধু বা গোর এই 
মঘাজ্বানস্থারই হট । প্তৃদার্থের 
ধারকগণ নিজেপের প্রয়োজনেই 
পেশাদার চোরের (িকে শাদনের 
তর্জনী তুলে ধরে দানুতার আড়ালে 
নিজেদের চৌৰৃত্তিকে লালন করেন। 
‘সময’ ও 'আবকাল পরশু’ এই ছুটি 
গল্প সময় ও মাজ সচেতন গন্প। 





দর্পণ ॥ শুকতবার। ৩১০ আগষ্ট, ১৯৮৫ 


‘ম্ময়' গঞ্জে লেখক তীর্ঘনাথ 
হরপতির ভেতর দিয়ে সমকালের দেশ 
ও সছাজচিত্ের কথা এবং ওদের 
পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে 
যুগমালদের কথা বক্র বরেছেশ। 
অন্তরূপভাবে “আজকাল পরশু' গল্পে 
লেখক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদে 
জন্তু দমাজবিপ্লব অপরিহাধ সেকথা 
উল্লেখ করেছেন। পুঁজিবাদ টিকে 
থাকার বত আপ্রাণ চেষ্টা করুক'না 
কেন মৃত্যু তার অবস্রভামী। 

মিহির আচার্ধ *দ্তবাদী দশনে 
বিশ্বামী। এই গল্পগুলির মধ্যেও তার 
সেই মমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির ইতন্তত 
প্রতিফলন ঘটেছে। "সময়" গল্পে তাই 
তার কঠেই শোনা যায়, “মাজে 
যতদিন শ্রেণী আছে ততদিন সব 
সাহিত্যই শ্রেণীসাহিত্য।” কিন্তু '- 
এধানে উল্লেখ এই বে তার দাশনিক 
প্রতায় রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত! যে 
বন্তব্যধর্দী না-হয়ে আরও শিল্পসং 
রূপে বাহিত্যে প্রতিফলিত হয় ছে 


নজর রাখা প্রয়োগন। 

মিহির আচাধ অতি অব 
ai i PALL 
নিজ বাকডা্রমায় ও নিহিত i 


ব্যজ্নার গল্প বলতে পারেন। ভাষার 
হচ্ছদাতা ও বন্ধধ্যের দৃচ়তায় তার 
গরন্নগুলি স্বকীয় বৈথিষ্টে উচ্ছল 
এ-কালের পাঠক তার গল্পগুলি পড়লে 
উপকৃত হবেন এবং বলিষ্ঠ প্রত্যাশায় 
বুক টানটান করে দাড়ানোর শক্তি 
পাবেন। 





লেখক সমাবেশ 


শারদীয় ১৩১২ 
উভয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখঝদের সেতুবন্ধন 


লেখক ও বিষয়সূচী 
নাঠায়ব চৌদুরী॥ অজয় ভটটাচার্ধের গান 
ভবানী-চুখোপাধ্যায় | কল্লোল গোঠী এবং স্বদেশ চেতনা 


রুণজিংকুযার সেন || লাঙগস্টন হিউজ 
আহ্মদ শরীফ ॥ শষ্টা ও শান 


আনিহুজ্ঞামান || আর্ধ-দামাজিক পরিবেশ ও শিক্গ সমস্ত 

নিরাঁছুল ইসলাম চৌধুরী :। ‘পুতুল নাচ ও ‘পদ্মা নদী’ 

আনল মনসুর | বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলা : পরিচয়ের সংকট 

রদীদ আল ফারুকী ॥ শিরাজীর সমাজ ও সাহ্তাচিস্তা $ 
ঘাত-প্রাতঘাতের সমীকরণ 


থিজেমরলাল নাথ | বাডাশীর রাজনীতি-চেতনার প্রথম পরীর 
অশোককুমার চট্টোপাধা || বিদ্রবের দর্পণ £ তলব ও রবীহুনাধ 


দীপক ভট্টাচার্য ॥ ঈশ্বরের শ্রেণীচরিত্ 


কল্যাশকুমার দত ॥ দাতোর লেখা ক্রিতোর অচ্বাদ (মু গ্রীক থেকে ) 


বিজন যো ॥ সেকালের নঘাদিতী : কিছু সৃতি, কিছু কথা 
গে লৃকাচ | হজ্জনমূলক লাহিত্যের উদ্ভব ও তাংপ 
অন্নবাদ : নিল সাহা 
[হতে মিত্র। দাংকেতিক নাটক 
দাম ১০ টাকা 
মহালয়ার পৃবেই প্রকাশিত হবে 
কামালয় | ১৮/5, আগার জগত বহ বো= করকাত-১৯। 





গণি ॥ শুকবায়, ০০% আন, ১৯৮৪ 


. দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাত৷ 


দেবাশিস চট্টোপাধা। 

বর্তমানে বহুল প্রচারিত দৈনিক 
সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পাতার দিকে 
তাকালে পক্ষপাতিত্ব ও লেখার মান 
যে কোধার নেমেছে তা সহজেই 
“অনমান করা! যায়। অথচ একটা সময় 
ছিল বখন প্রভাতি দৈনিকের নিয়মিত 
পাঠকেরা! অত্যদ্ছ, উৎসাহের সঙ্গে 
অপেক্ষা করতেন সপ্তাহের “যে এই 
বিশেষ পাতার জন্ত। হন্দর পরিপাটোয 
এবং লেখার গুণগত বিচারে তা [ছল 
সতিকারের উচ্চাের৭ প্রভাতী 
দৈনিকের গল্প বার দিপে প্রবন্ধ ছাপা 
হত সত্যিকারের দামি । 

বেশিদিনের কথা. নয় যাটের 
পখকেও আনন্দবাজার রাধবালরীয়তে 
অনেক ভালো রেখা নেশ্িগেছে। 
শরেন্্রলাথ মিত্র কিংবা জোতি রগ 
এনী অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
নিঃমিত লিখতেন এই দময়। হঠাং 

হঠাং দাকণ বোনা ফাটাতেন বলাম 
-স্ট্ববতী। বমরুলেছ হোটগরও ছাপা 
হয়েছে অনেক। 11153 ক্ষেত্রে বান 
ভাবে আলোচা শিদয় হয়ে উঠত এই- 
পধ॥ বর্তমানে তা কিন্তু অণ্কোংণেই 


মান হরেছে। 
দৈনিক প্রভাতির বাদবাদরাধতে 
আন্দধাপার। মাত আাগগাগ। 


সতাবুগ, এবং দৈনিক ধনুমতীর। দিকে 
একট চোখ ফেরানো! ঘাক্ক আলো" 
চলায় বর্তমানকে আমি বাদ দিচ্ছি। 
বর্মানের ররিবানরীর এত নিঘমানের 
থ কোন অবস্থাতেই আলোচনার 
যোগ্য নথ। হঠাৎ অবশ্য এখানে 
মহান্বেতা দেবীর দুটে| গল্প গেরয়ে!ছেল। 
তা খুব সাধারণ মাপেএ। 
আনন্দবা্জারের রূবিবাসয়ীরর 
সারিয়ে আছেন বমাপদ চৌ্রী। 
নত খুরই ভালো! গেখেন। দুধোগা 
নিও একজন পেয়েছেন রাখাশাখ 
এণ্ডলকে। কিষ্ণ বর্তমান র(ববাদরীঘ়তে 
ছোটগল্পের মান খুবই থারাপ। নব- 
কুমার বহু, স্রামর। মনুদদার, কর্নোল 
নছুয়দাররা কি আদৌ দৈনিক বহুল 
প্রচারিত পডত্রিকায় গল্প লেখার যোগ্য ? 
কেন রমাপদ চৌধুরী নিলে গল্প লেখেন 
না। প্রবন্ধ লেখক হিসেবে মাঝে মাঝে 
অমিত্রশুদন ভট্টাচা্র নাদ দেখতে 
পাওয়া যায়। ভগ্রলোক তো এখন 
পুরোপুরি হিনেবী হয়েছেন লেখায়। 
কেন পার্কে (নিখিগ সরকার ) 
করে লেখানো হয় নাট তরখদের 
| অনেক পারশ্রমী সুণাগ দাস) 
ভাবে [তানও অনুপাত মাৰে 
কলকাতায় 











এবিধাসরীয়তে 
ডী? নামে বাহাবাতহিক চাহ 


প্রা 





আমর! পেলাম পূর্ণেন্দু পত্রীর একটা 
বাজে বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখা। 
ব্ববিবারের পাতায় বর্তমানে রপেবশে 
নামে ধারাবাহিক ক্িচারের লেখক 
সঙ্্ীব চট্টোপাধ্যার পাঠকদের কাছে 
অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নিয়েছেন। অনেক 
বস ছড়িয়েছেন তিনি। এবার বিশ্রামের 
সময় হয়েছে। বরঞ্চ মন্দের ভালো 
শেখর বন্ধুর লেখা। আনন্দবাজার 
মেসিনে অনেক সাহিত্যিকের উৎপা- 
দনের মাঝে দু একজন নিমপাতা 
বেরিযেছে। তাদের নাম অবস্ত আমি 
করলাম ন!। চাকরী না করণে তাদের 
অবস্থা খুবই করুণ। তবে "হরিদাস 
পাশ কে” এই ধরনের ফিচার পাঠক 
অবশ্তই আশা করে না। এই ধরনের 
লেখা তো অবস্থই অপরের চুরি। 
মাঝে মাঝে থে দুপ্রাপ্য ব্রযণকাহিনী 
ঝাঁধবাসঙগী্তে প্রকাশিত হয় তা 
দাতাকাবের কৌতৃহল হষ্টি করে। 
শংকর চনেপাধ্যায়ের  সারাবাহিক 
অ্রমণকা(ছণা সতাকারের ভালো 
লেখোইল। এই ধরণের কাহিনী 
অত্যন্ত ছাহাকর । বর্তমানে খারা 
নিয়মিত গম পৰছেন আননবাজারে 
তাদের মধো €/তক্রম রমানাথ রায়, 
হুতপন চটোপা+ঠা। রাধানাথ মণ্ডল, 
ঝড়ের চট্রোপ।ব/ায় এবং খুব অল্প 
হলেও ক্ছাণতী দভ। এদের মধ্যে 
রযানাথের গল্প দপ্ূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। 
ঘাবানাথের গ্রাম/ চরিত্র অসাধারণ । 
যহিমের মধ্যে রাধানাথকে খুজে 
পাওয়া যার। অন্থাপ্তরা মন্দের ভালো। 
দদ্ধদেব গুহ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং 
সমরেশ মঙ্গুমদার ভালো। খুব ফাকি- 
বাজি লেখা নিয়মিত লেখেন শীর্ষে, 
মুখোপাধ্যায় । সমরেশ বস্তুর দীর্ঘদিন 
অশ্পপস্থিতি পাঠককে ভায়েছে। 

* প্রভাতি দৈনিকের রবিবালরীয়তে 
নতুনদের বির পরীক্ষা করার অবাধ 
সুযোগ থাকা সবেও আনন্দবাজার 
চুপচাপ। এই ব্যাপারে তাদের 
আশ্চ্দ ধরনের অনীহা অনেক সময় 
ভাবার়। 

যুগান্তর রবিধাদরীর দাত 
আছেন প্রচুর রাঃ। প্রচুর খাটতে 
পারেন এই মাদদটি। প্রাতটি লেখা 
প্রেসে দেংয়ার আগে |মছে খুঁটিয়ে 
খাটিয়ে পঢ়ে দেগেন। অনা পার- 
শ্রমের পরও বেশ কিছু নিন্রমানের লেখা 
[ন্রাযত প্রকাশ হয়ে থাকে প্রভাতি 
ুগা্রের  রাববাবরীয়তে | আনন্দ 
বাহার আর ।গাষ্ুতের বাবার 


পাণক দান 


এবং এই ব্যাপারটা সম্ভব হরেছে 
বর্তমান পরিচালকের আধুনিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গির জন্য । প্রভাতী রবিবাসরীয়র 
বুগ্রান্তরের পাতার হঠাৎ হঠাৎ অত্যন্ত 
নি্যানের লেখা প্রকাশ হচ্ছে। 
বেমন কিছুদিন আগে *ংকর দাশগুপ্তর 
“চিত্র চরিত্র নামে একটা 
ফিচার বেশ কিছুদিন ধরে নিষ্বমিত 
প্রকাশ হয়েছিল। অত্যন্ত কাঁচা 
হাতের এই লেখা কিভাবে প্রকাশ 
হল? তুলনানুলক বিচার করছে 
বসলে দেথা যাবে ইদানিং বচন দত্তের 
নিয়মিত ফিচার অনেক ভালো। | সমীর 
দাশগপ্তের ধারাবাহিক লেখা “পূব 
জয়ের রা! ধরে” অসাধারণ পায়ের 
হয়ে উঠোছল। এই ধরনের লেখা 
যে ফোন কাগজের পক্ষেই শুভ। 
বর্তমানে আরে৷ দুটো ভালো লেখ! 
বেরোচ্ছে রবিবাদরীয় যুগান্তরের 
পাণার। তা হচ্ছে প্রদোন দাশগগুর 
[শিল্পকলা বিদয়ক লেখা, এবং আর 
একটা হল বিমল করের ধারাবাহিক 
শ্বতিচারন।  আনন্দবাদার পত্রিকার 
রবি“ানরীয়র খেলার পৃষ্ঠা যান কিন 
যুগান্তর পাত্রকা থেকে অনেক এগিয়ে 
যুগাষ্থরে অজয় বন্থর লেখা বাদ দিলে 
অন্তান্ঠদের লেখার মান অত্যন্ত নীচু। 
বিষয় নিবাচনে জয়ন্ত চক্রবর্তীর লেখা 
নতুনত্ব থাকলেও [তনি ঠিক গুছিয়ে 
লিখতে পারেন না। ধুলনাগুলকভাবে 
বিচার করতে বদলে রূপক সাহা, 
গৌতম ভট্টাচাধ অশোক রায় এবং 
সবোপরি মতি নন্দী অনেক বেশি 
আকদণীম়ু। 

রবিবাণরীয় যুগান্তরের বিষয় 
বোচত্োের দিকে আরো বেশি নজর 
দেওয়া উাচত। পাঠকের সামনে 
পরপর লেখাকে সাজিয়ে দেওয়াও 
ঘথেষ্ট মুয়ানার ব্যাপার । |বভাগীয় 
সম্পাদক এই ব্যাপারে আরে কোঃ 


হতে পারেন। 
দ্োনক বস্থম্তীর রবিবাগন্্ীর 
পাতাগ সল্প অত্যন্ত দুবল। ৭৭ 


বোচঠ্যে কহ নডুনছ্ব থাকপেও ত! 
পার্বেশনের জগ্ডে হত থা 
সাধারণ "পাঠকের [বরাত খনয। 
বততমানে এই পাতার দায়িত্বে আছেন 
সুভাধ মেত্র। যথেষ্ট আন্ুরিকতা। 
এনং পরিশ্রমী হওয়া সত্বেও তিনি এই 
বিশেদ পাতাকে ভালো করতে পার- 
ছেন ন। এরকম অনেকেই আছেন 
যারা অনেক লমযই খবরদার করেন । 
অথচ এ. এবাপরীয্র এই পাতা (কইধিন 
আগেও সম্পাদন! করেছেন কল্যাণা্ষ 


বল্দেপাদ্]ায়। লিজ ব্যক্ত এবং 


ভালো লে হাপিয়েছেন | প্রচুর 
ভালো গল্পও পেরিয়েছে এইলম্। 
ব্যান পাঠকরা থে তার থেকে বঞ্চিত 
হচ্ছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে 
না। কর্ঠপক্ষের এখন সংশোধন 
করার সময় আছে। সধাগ্রে মনে 
রাখা উচিত এন] একটা দৈনিক 
পডত্ডিক।। দ্বভাবত তার পাঠকও 
বিডি রল[চর হতে বাধা। 

সত্যমুগ পরিকাধ রবিবাসরীয় 
দেখেন পরিতোদ পাগ। লত্যধুগের 
বিষয় নিবাচন এন আর্গকগত সাজ- 
সঙ্চা খুবই ছুবল। নন্্াত অবঙ্ঠ 
নন্দ .লাল দন্যোপাধাঞের ধারাবা[হক 
রচন| যথেষ্ট সাড়া জা[গযেছে। 
রবিবাসরীয়র পা তাম গের মান প্রায়ই 
দেপা যাহ খু..ই লীড়। এই দিকে একটু 
(িশেয়ভাবে নজর দেওয়া উচিত। 
স্ততে সতাবুগের এই বিখেছ পাতা 
বধেঃ ৮ ন জাগরেইল 

আজকালের র:এবাব্রায় 
[হক কাগের এক অসাধারন দৃণান্ত 
এহ পাতার বায়ে আছেন 





দাস 


দনীদ বন্ত। তবে এটাও এক দত 
এখানেও উীধশভাবে পক্ষপার তদের 
আভধোগ উঠেছে। পক্ধপা;তত্ব 


ব্যাপারটা দখনই সঘটিত হয় তখনই 
লেখার মান অনেকাংখেই নামতে 
বাধ্য। যুগান্তর [ক আনন্দণ|জারের 
পক্ষপাতিত্বের আভঙেগ থাকলেও 
কিছুটা নান বজায় রেখেই তা কর] হঘু। 
আকাল (কপ্ত একেবারে ৭তিক্রম। 
প্রথম দিকে এই [খশেন পাতায় 
নিয়মিত গল্প বেরোলেও সম্প্রতি তা 
অ্গপন্থিত। হঠাৎ হঠাং তা 
প্রকাশিত হয়। এখানে গল্প নিয়ে 
পরীক্ষা চালানোর একট। ইচ্ছা প্রথম 
প্রথম চিল। কিছু পরাক্ষার আদলে 
অনেক নিঞ্মানের গর বেরিছেছে। 
ব্যতিক্রম অধস্ত দন্দাপন চট্টোপাধ্যায় 
সবত্রত দেন5 ৩বং বেবধি সারোশী । 
সন্দীপনের “]া[প্রতম॥” গল্পের পর 


দর্পণ 


ব।ংল। সংবাদ সপ্তাহিক 





॥ BIRT হাঃ | 
বাধিক ৩* ঢাক] 
ধান্যক ১৭ টাকা 
ব্লৈঘ।নিক ৭.) ঢাক। 


ঢাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, ঘট লেন 


কলকাতিত১৩ 


পাচ ভোহেই তিনি নেক জাতে শালা 


I লাহ 


জার কোনো গল এবনও 
প্রকাশত  হয়নি। এই 
সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে বঞ্চনা 
করে চলেছেন। পিভামীয় সম্পালকের 
উচিত প্রয়োজনে সন্দীপনকে আটকে 
জোর করে গল্প আদায় করা। এই 
বাপারে সম্পাদক বেল প্যর্থ দিক 
তেমনিই উনি বার্থ উদ্দালক “যাকে 
দিয়ে আরে! বেশি করে ন! শেখাতে 
পারার জন্য । এই বিখেন পাতার 
সুচিত্রা সেনের উপর ররুন লন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের লেখা অতান নিচু বানের 
হয়েছিল। ঠিক তেমনিই নিরমিত 
লেখক বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের লেখার 
মানও অতান্ভ। নিচু স্তরের। 'তরু৪ 
বিণ, আঙ্গিকে আজকালের এই 
বিশেষ রবিবারের পাতাকে ব্যতিত্রৎ 
করে তোলার জন্ট সমীর “তাকে 
ধন্তবাদ। 


বরকত প্রণব 


১ম পার পর 


প্রণবদাদু চকে 
অধোগ্যতা ও অপরিখামদী প 
রাজীগকে আনামের বিতকিভ হক 
করতে বাধ্য করেছে। প্রণব" 
অভিমত কোন যোগ; গর্াষট 
কখনই এই ধরনের চুক্তি 
প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতেন না। 


মনে করেন 





এ ছাড়াও প্রপববাধু, যমে করেন 
বেজীয় সরকার ঠিক যত কাজ করত 
পারছেন না। যে-সব মী বর্তমান 





প্রণববাবু তার ঘনিষ্ঠ মহলে আর? 
বলেছেন যে, রান্দীব বদি এই স্ব ২: 





লোকের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়বে। 

প্রণববাবু তার ঘনিষ্ঠ 
বলেছেন যে, রাজীবের উচিত বর্তমান 
মন্ত্রিসভার প্রায় অর্ধেক ময়ীকে বাদ 


মহলে 


নহলে 


দিয়ে নতুন করে যঞ্জিমভা তৈরী করা 
যাতে ধোগ্য এবং অভিজ্ঞ প্রান্ত” 
যন্্ীরা মন্ত্রিসভার স্থান পান। 

আলাম চুক্তির ব্যাপারে শ্রণববা? 
সম্প্রতি কলকাতায় তার ঘনিষ্ঠ মহলে 
বলেছেন যে, কোন দায়িতজ্জানসম্ট্য 
সরকার এই ধরণের চুক্তি করতে পাঁরে 
বলে তিনি বিশ্বাদ করেন ন1। 

যদিও প্রণববাৰু এই সব মন্তবা 5 
নিট মহলে এবং খুব সন্তর্পণে কঃ 
বাতে রাজীব গার্ী কোন মতেই ৫ 
ওপর আরও চটে ন] খান তা লি হস 
হতে এইমব মস্তুখা রাজিব 


কানে পৌছে যাচ্ছে। 


Rezl. Ny. WBICC-32 


আ।ডিশনাল 


কন্প্‌ "নারি 


প্রহসনে ছাত্র বলিদান 


নাম তার যৌতম সাহা। বহরমপুর 
রক্ষমাথ বলেন... খেকে, এবার 'অঙ্কে 


পান্টে ঘন কানীতে' তার পরীক্ষা- 
কেন্রে গিয়ে মে-উপান্িত হয, তখন 
প্রায় আঠাই ঘট গরীন্ষা হয়ে গেছে। 
পরীক্ষা - শুরু হবার এক ঘন্টা পরে 
যেহেতু পরীক্ষার হলে কোনো 
পরীক্ষার্থীকে ঢুকতে দেওয়া নিয়মবিরু, 
“জেই কান্দী কেন্সের ভারপ্রাপ্ত 
পরীক্ষ। পরিচালক তাকে হলে চুকতে 
দেন নি। ফলত নিদ্মধ্যবিত্ত পরি- 
বারের ছেলে শোঁতমের একটি বছর 
দষ্ট হতে চলেছে। 
আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটিকে যতটা 
দরল ব'লে. মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে 
শাপারটি"-কিন্ধু অতো] সহজ নয়। 
ঘটনাটি যদি এমন হতো থে, অন্হতার 














প’স্ত লহ 
লিখা 5 
দে গা" করার 
অৱাহ বহয়ে পাশ করলে |) অর্জন বরে 


ফেপতো ? এই পেপারে শৃস্ত পেলেও 


করা খায় কিন্ত অচপন্থিত 
ফেগঁএ কেমন তুঘলকী 


পাও 
গা দেই 


মনে আছে, 









৷ আহার দাম। 


বাধ)তান্ধক ভাগ! শিক্ষার দরকার 
নেই_ভাই ইংরাজী-বাংল। তুলে 
দেবার [সন্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিলেন। 
এর বিরুব্ধে তুমুল বিতর্ক গুরু হলে এ 
বিষয়ে মতামতের জন] প্রন্ছাবটিকে 
সম কলেজের অধ্যাপকদের কাছে 


পাঠানো হয়, এসং পশ্চিমবাঁংলার ৮০ 


ভাংশের বেশি কলেজের অধ্যাপক- 
“সংসদ বি: এ ক্লাসে বাধ্যতামূলক ভাষা- 
শিক্ষা তুলে দেবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
“করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বাম- 
ফ্রটি অধ্যাপকর! ( অধাং বামফ্রণ্টের 
বশংবদ অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্ব) এই 
বিচিত্র গোঙ্গাধিল ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেন যে, এবার থেকে স্থাতক সুরে 
শুধুমাত্র একটি ভাষা ইংরাজী বৰা 
বাংলা--পড়লেই হবে, এবং এরই নাম 
হবে 'আটিশনাল কম্পাল্সারি' | তবে 
তাতে পাশ করার দরকার হবে না 
এমন কি শুন্ত পেলেও চলবে, আর 
২০-র বেশী নদ্বর পেলে সেই নম্বর 
এগ্রগেতে যোগ হবে। তবে তাই 
ব'লে পরীক্ষা না দিলে চলবে না_ 
পরীক্ষা না [দলেই কিন্তু ফেল! পশ্চিম- 
বঙ্গের িক্ষাথ্যবন্থায় মহন্ছদা ধন ভুঘ- 
লকের এই বংশধর" এভাবেই পাশ 
করার-দরকার-নেহ্‌ ম[+) এই আযা।৬- 
শনাল কপ্দাল্পা।ত পগীক্গ। এইদনের 
প্রবতন করেন) 14৩ পাছে এই প্রহসন 
সবাই ধরে ফেলে, তাই পরীক্ষার 
প্রহমনে অংশ না নেওয়াচাকে (তা সে 
যতে যুক্তযুঞ কাগণেহ হোক না 
কেন) ফ্লেখোস। অপরাব বগে থোখ্ণা 


এমন গভারভাবে 
টা করেছেন: থে, 
গে সম্পকহীন-ছাত- 


| ধরেন ॥৭। এই 
বছরহ [ক 
বার সেহ তা।লকাধ 
&তআগ্য গৌতম 








[ছতীয়ত, গৌতমের পরাঙ্গাকে 
যাদ তাগ এানহান থেকে -- [কাম খে 
না হয়ে জের ক্ণেজেই হতো, 
তাহলে 19%মহ বে পা) ওপর এক” 
থ'ঢার মধ্যে কোনোক্নে ডপ। হত হয়ে 
অহ পাতায় রোগ না*!এ৮ পেথার 


এতা শষ 


Phone : 24-4232 


পরীক্ষার 


বিদ্যালছ কর্তৃপক্ষ ( ঘথারীতি বাগ্ুট 
কবলিত অধ্যাপক লমিতির নেবৃঙগেরই 
প্রণোদনার ) নিম করে দিয়েছেন_ 
নিদ্দের কল্ছে ফাইন্কাল পরীক্ষা 


"কিছুতেই দেওয়া চলবে না। ভাবে 


পরীক্ষা চালাবার প্রয়োজনে এর 
যৌস্তিকতা, একেবারেই. মেই-_একথা 
বলছি না. কিন্তু বাস্তবতার বিচারে 
অন্তত মফ:স্লে এ নিয়ম ছাত্রদের পঙ্ছে 
বিভীরিকাময হয়ে ধাড়িয়েছে। 
অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্ব বা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের বড়োকর্তারা কলকাতায় 
থাফেন-_ নিজেদের নাকের ডগার চেয়ে 
বোশ দৃষ্টি তাদের প্রায়শই যায় না, 
তাই কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার বা 
কাছাকাছ কলেশের নিরিখেই তারা 
ভাবেন, মফস্বল. ৫ এ নিয়ম চালু করলে 
তেমন অসুবিধে আর কী হবে? কিন্ত 


মফহ্ণে বাগ থাকেন হা নফল 
সম্পকে যাদের হানতয লারারণ জ্ঞান 
আছে, তারাই জানেন. এপানে এক 
একটা করেজ ২*-৪০-৫* কিমি দুরে 
অবস্থিত, পার+হন ব্যব্াও অত্যন্ত 
অপ্রতুল, ফলত পরীক্ষার টেন্শনের 
মধ্যে পরীক্ষাগদের নতুনতর টেনশন 
শুরু হয়ে, যায়--ঠিক সময়ে পরীক্ষা 
কেন্তরে পে ছোতে পারশো তো? 
বহরপুরের ছাত্র কান্দীতে পা পিয়া 
গঞ্জে, দিয়াগরের ছার আসীপুরে, 
অধার জন্দীপুরের ছাত্র খহরদপুরে--এর 
ফল কী দাড়ায়, তা একমাত্র দৃ্- 
ভোগীরাই জানেন। খাদের তেমন 
আধিক সামর্থ্য আছে, তারা হয়তো 
পরীক্ষাকেন্ডের কাছেই একই! থাকার 
বাবস্থা করতে পারেন, বিন্ধ খাদের তা 
নেই-_এনংঅবস্ই ধারা! স'গ]াগরিঠ-_ 
তাদের নাকালের আর খনে থাকে ॥। 
এ জেলার প্রায় প্রতোকটি কলেজের 
অধ্যাপকরাই এটা বোঝেন, এং তাই 
তারা এই ব্যবস্থার বিরোধিতা? করেন । 
কিন্তু জেলার সম্ভবত সবচেয়ে নিক্ষির 


Price—6r Pui 


এবং সববেরে অপ: ne 
অধ্যাপক সা্নিতির নেতৃত্বের হাতে 
জক্ষেপও নেই, এ নিয়ে আলাপ- 
আলোচনার বা সমন] 
কোনে| উদ্োগ ০০1 
তাদের বিরুঞে তাদের সবচেরে বড়ো 
এরাও তুলতে পারবেন না -তাই 
কলকাতার কেন্তীয় ন্তোনা?দের 
নির্দেশকেই তারা বিনা হায় শিরো- 
ধা করেন। হতভাগ্য ছ।হছাতীর। 
এজন অন্থবিধেয পড়ে, বিপদে পড়ে 
বেষন গৌতম পড়েছে--তাতে 
কী আসে যায়! 

তাই, গৌতমের যে একটি বছর = 
হতে চগেছে - তার জন্ত দায়ী 
বিদ্যালর কর্তৃপক্ষ এনং অধ্যাপক 
সমিতিত বামক্রুটি পা হাহ।। 
ছাত্রদযাদের উচিত, গৌতন এবং তার 
মতো আরও অনেক গৌত। 
দষ্টাথকে সামনে রেগে এদের 
অপরার্ধীর কাঠগড়ায় দাড় করানে: 
নাহবে গৌতমদের 
বা;তেই থাকবে 


ফঙাধানের 
অভযোগ 


তাদের 





নংগ্যা 


রা 


আসামের কাছাড় জেলায় চাকরীর সনস্য। 


২য় পৃষ্ঠার পর 


নেই, কাজেই তাদের অসস্তোধকে কে 
তেমন আমল দেয় না, কারণ বধাই 
জানে একক বা বাচ্ছ্ভাবে এই 
অসন্ভোধ দা।য়ত হতে থাকলেও তা 
কারোর পক্ষে কোন উদ্েগের কারণ 
হবে না। 

এই উপত্যকার থা এই জেলার 
বেকারদের চাকরী পাবার প্রশ্ন তে! 
পরে আসছে, প্রকৃত পক্ষে তাদের 
চাকরী খালি হবার খবরট। জানাস্োএই 
কোন ব্যবস্থা নেই। এ$. সকগেহ 
জানেন যে আসামে সব চাকরীএই 


বিজ্ঞাপন দেয়! হয় গৌহাটির ধোন 


কা .জগ্ুলোতে। ক গোহাটির 
দৈনিক এখানে আসে আনয়ঁষতভাবে, । 
তাছাড়া এই অব্লে এগুলোর প্রচার 





খুবই সীমা।, আসাম স্রকার 





বারেই দেয়া হয় না।, ফলে এখানকার 
ছেলে মেয়েরা “চাক্রী গ্রাওয়া! দুরে 
থাক, চাকরীর জগত যে দরখাত্ত আহ্বান 


করা হয়েছে এই খবরটা পান না। আর 


শিলচর বেতারকেন্ত্রের নিয়োগবাতাদ 
যেসব চাকরীর খবর প্রচারিত ই 
সেগুলো বেশীর ভাগই ইউ পি এস 
[সর চাকরী এবং বড় মাপের চাকরী । 
স্থানীয় বেকারদের সেগুলোতে দরধান' 
করার যোগ্যতা বেশীর ভাগ শ্ষেদ্ই 
খাকে শা 








[দিনে সারার শা এই 
অ্শের বেকার ছেলেমেরেদের আত 
এক অমানবিক আচরন ছাড়া আর 
(1 দুতাগ্যব-ত ধেকা? 
যুবতীর] সংঘবগ্ভাবে আজ 5:৫ এর 
কোণ প্রতবাদ করেন এ <! এই যে 
ব্যাপারটা] এভাবে চলছে ৩] ধদাদোর 
কোনো প্রয়াস চালান 1৭ অথচ 
খানায় এককত বহল শ্রঠা।এত 
পাত্রকা্লোর  মাৰামে ।বঞ্াপন 
শ্রকান। কথা হলে আর বেকার খুবক- 
খুবতাদের গৌহাডর পালকের 
পন ব্যাহুলণ (ও আবকান সময়হ 
খৰ ) অস্বেণ করে বেড়াতে হৃত না। 


চুক 


বেকার যুবকদের [দজেগেএ সমন. 


নিজেদেরই তুলে বরতে, হবে |. কার 
এ অকচণে এখন এমন. আন ঝরা 
মূ্খামি হবে যে গাছের ২ 
প্রতি অগ্ত কেউ মনো 
দেই এক্য যাঁদ বেকার 





এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা 
উল্লেখ করাছ। গত ২ও = আগস্ট 
কারুমগঞ্জের এস পি কনষ্টেবল৷ পদের 
জন্য পরীক্ষা ডেকেছিলেন সকাল ৭টা । 
১লা আগস্ট [বিকেল সাড়ে চারটে 
নাগাদ পুশশ কপ সরকারী মাইকে 
মাঠের অবস্থা খারাপ 

হয়েছে। 

সারে 





ভাত লৈ থে 





কালে 


সরকারী মাইকে পরীক্ষা দৃগিত রাখত 
খবরটা জানানে! হল। কিঃ দ্রদূরা 
থেকে হাদের পরীক্ষা দেবার কপ 
সকান ৎটায়, হারের তো আগের 

(িকেলেই কারমসকে নৌদছুধার কথ 
কালেই তপন আর খদরডা জানে 
ক পাভ। মাঠের অবস্থা এ এক দিতে 
কিন খারাপ স্ব নি। কার” এ 
কডকতে ফোর ছিল_-প থাক্ষ।দ ত! 





এনে শুধু মনে যনে গ্গঞ্জ করেছেন ১ 


আরেকাট  উদাহর+ 
অথ মো৬কেল এচুকেশন সন্ত 
ইছার [৭ এস [দ নাসিং কোলে ভাতর 
ও দরধাও আব্বাপ বরে্ছেন। 
দোদরা আগস্টের আসায় (বিউনে 












মু হখার ২১ 


টানে জহে 
স্ছন।' ছেলেকে? 
পক্ষেইবা বাসীখা। মেয়েদের পক্ষে ত 
কিরকম তা হলেই অহুযেই। , অথ. 
স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরোে 
মেয়েরা ঘরে বসেই বিজ্ঞাপনটা যোগা 
করতে পারতেন। এভাবে কত ছ 
নেয়ে ধে প্রাপা সুযোগ থেকে এ! 
হচ্ছেন তার হিসের 
বেখোবে শা দুগশাজজ 
















কেন্দ্রীয় অন্্িসছায় রদবদল নিয়ে দিল্লিতে জত্গনা? 
কিছু নতুন মুখ আগতে গারেঃ প্রণব বরকত ময় 





সংখা ॥ 


শুক্রবার, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ : 


৬১ পয়সা 





[সি পি এমের বেশ কিছু 


পি এমের বেশ কয়েকজন 

সক্রিয় কর্মীকে বিভিন্ন জেল! কমিটির 
পক্ষ থেকে শো-কজ করা হয়েছে বলে 
খবর পাওয়া গেছে। 

সব থেকে বেশী শো-কজ করা 
হয়েছে হাওডা, হগলী, চব্বিশ পরগণা, 
প্রভৃতি জেলায়। জান! গেছে 
Ee) হাদারধানেক সক্রিয় কর্মীকে 
ভেলা কমিটির পক্ষ থেকে ০্1কজ 
করা হয়েছে। 

যাদের পো-কজ করা হয়েছে 
তাদের বিরক্চে অভিযোগ যে, তারা 
দলের শৃল্দগল| মেনে চলছেন না, দলের 
নিধারিত লেডী অনেকে দিচ্ছেন না, 
কদেকজনের বিরুদ্ধে দল-বিরোধী 
কের অভিযোগও আন! হথেছে। 

ঘটনাটা খান কমিটি পাস 
গন্ডেয়েছে। বাদের শো-কজ রুরা 


শা? 


হয়েছে তারা সরাসরি রাজ্য কমিটির 


কাছে এক লিখিত আবেদন করে 
ভানিদ্রেছেন ঘে, জেলা কমিটির কিছু 
ক্ষমতাণান নেতা তাদের প্রাধান্ 
বজা রাখার জন্ত তাদেরকে দল থেকে 
বের করে দেবার চেষ্টা করছেন। 

এই সব কর্মী যাদের মধ কিছু 


স্থরের প্রভাবশালী নেতা 
অন, তার! রাজ্য কমিটির কাছে 
করেছেন থে 
[ক তাকে 


' সক্রিয় কর্মীকে বিভিন্ন 
জেলা কমিটিথেকে শো-কজ 


বিরুগ্গে নানা দুনীতির হরি তু্ি 


অভিযোগ রয়েছে, 
মিউনিসিপ্যালিটির কাজকন নিয়ে এবং 
জেলার আর-টি-এর সদগ্যদ্র পারমিট 
বিতরন করার ব্যাপার নিয়ে। 

এমনও আডধোগ পাওয়া যাচ্ছে 
খে, কিছু নেতা পঞ্চায়েত এবং 
মিউনিদপ্যালটিতে ব্যাপক দুর্নীতির 
অন্তপ্রবেশ ঘটিঘেছেন (নজেদের ব্যক্ত 
গত শ্বাখে। 

বাপ বা মান বাপের পারমিট 
দেওয়ার ব্যাপারেও ব্যাপক দুর্নীতি 
ঘটছে । এমনও আভযোগ পাওয়া 
গেছে থে, দলীয় তহবিলে টাদার নাম 
করে এক এবজসের কাছ থেকে ১০1২০ 
হাজার ঢাকা নেওয়া হচ্ছে 

যাদের শো-কজ করা হয়েছে 
তাদের বক্তব্য এই পধ ব্যাপারে তারা 
দলের লোকাল কমিটির সেক্রেটারী 
এবং জেল! নেতাদের কাজের সমালো- 
চন! করার জন্তই তাদের বিক্ুক্ষে মথ্যা 
আভধোগ এনে দল থেকে তাড়িয়ে 
দেখার চেষ্টা কর] হচ্ছে। 

এই সব নেতাদের দাবী তাদের 
অভিযোগঞাপ রাজ্য কমিটি তরস্ত করে 


প্রত স্থাধচার কঙ্ছন এব 


কেস্্রীয় যাঞ্ডপভায় রদবদল যে 
দিবীর বারনৈতিক মহলে জোর জল্পনা 
কল্পন! শুক হয়েছে। 

জানা গেছে রাজীব গান্ধীকে তার 
পরামর্শদাতার! কেন্্রী্ধ মন্ত্রিসভার রদ- 
বদল ঘটাবাক অন্ত পরামর্শ দিয়েছেন । 
রাজীব গান্ধীও নাকি কেন্দ্রীয় মহিসভা 
রদণদগ করার জন্তু চিস্তা ভাবনা শুরু 
করেছেন। 

তবে কেউ কেউ রাজীব গান্ধীকে 
পরামর্শ দিয়েছেন ঘে, পাঞ্ছাবের শির্বা- 
চনের পর কেন্দ্রীয় যস্্িদভা্থ রদবদল 
ঘটানো হোক। আবার একাংধের 
অভিমত এখনই কেন্দ্রীয় মন্বিলভায় কিছ 
রদবদল ঘটানো দরকার। | 

এ প্ান্ত যা খবর পাওয়া গেছে, 
তাতে হয়তো যে কোন মূহূর্তে রাজীব 
গাঙ্গী কেঙ্গীয় ম্িসভার় একটা ছোট- 
খাটো রদবদল ঘটাতে পারেন। 

রাজীস গান্ধী ঘা? এই মুতে 
বেনী মন্ঈিসভা্ রদবদল ঘটান তবে 
খুব বড় দরের রদবদল ঘটানো হবে না 
বলে জানা গেছে 

দে ক্ষেত্রে নতুন কয়েকজনকে 
রাষ্ট্ত্রী নিয়োগ কর! হবে এবং কমেক 
জন মন্ত্রীর দপ্রর পর করা হতে 
পারে। 

ৰতদূর জানা গেছে রাজস্থান, 
কেরল, পশ্চিমবঙ্গ মধাপ্রদেশ প্রন্ৃতি 
কণ্েকটি রাঙা থেকে নতুন মুখ রাইস 
হিসাবে নিয়োগ করা হতে পারে । 

বেস্্রীয় মদ্্রিসভার রদবদলে প্রণব 
মূখাজী (কংবা বরকত গণি খান চৌধুরী 
এদের ছুক্গনেরই মন্ত্রিপভার় নেওয়া হবে 
না বলে বিশ্বস্ত স্ত্রে জানা গেছে। 

যদিও বরকত সাহেব কেজ্জের 





একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ী হবার জন্তু রাজীপের 
ঘনিষ্ঠ অরুণ নেহেরু এনং অকণ পিং 
প্রদুখদের কাছে খুব দরবার করছেন। 
বরকত সাহেবের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
কয়েকজন যুব-ছাত্র নেতা হাইকম্যাণ্ডের 
কাছে অগকোধ করেছেন। 

তাছাড়াও ম্ছিসভার রদবদলের 
খবর পেছ়ে বিভিন্ন রাজ্যের এম-পিরা 


এপন দিল্লীতে মূরুব্দী ধরতে ব্যস্ত হরে 
পড়েছেন এই আশায় যদি ভাগো একট? 
মহিত্বের শিকে ছেড়ে। 

যদিও কোন এম-পিই রাজীবের 
ধারে কাছে যেতে পারছেন লা, কিছু 
রাজীবের কানে হাতে তাদের নামঃ 
পৌছানো যায় তার দরন্য অরুণ 
শেষাংশ হম পৃষ্ঠায় 





গা মুখাতী'র টঃস্থিতিতে 
ই-কং এম শি ঘাভোষ লাহ। 
দলীয় কমীদের হাতে গ্রহৃত 


কাগ্রেস এমপি কাণ্রেস কর্মীদের 
হাতে গতর প্রহত হয়েছেন বলে 
খবর পাওয়া গেছে। 

ঘটনার বিবর। গত মাসে 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব দুখাভী 
উত্তর চব্বিশ পরগণার উপদ্রাত অঞ্চলে 
সফরে ঘান। 

কাঘারছাটী থেকে প্রণনবাবুর তার 
জেলা দফর শুক্র করেন। পানি- 
লাটীতে প্রণববাবুর একা জনসভার 
বাবস্থা করা হয়েছিল 

কংগ্রেদের অপর খোদ: আবার 
অন্ত জায়গায় আধ একটি মিটিং-এর 
আয়োজন করে। প্রণধধাধুর আদার 
কথা ছিল সন্ধা! ৬টায় 

কিন্ত জগপ্দল। টিটাগড, নৈহাটী 
প্রভৃতি এলাকা ঘুরে পানিহাটিতে 
আসতে প্রপববানুর দেরী হ্ব। এদিকে 
দমদম কেন্দ্রের এঘ-পি আস্ততোষ লাহা। 
পান্টা মিটিং এ এগে উপস্থিত হছন। 





; প্রকাশ, 





রাত আটট] লাগাল প্রণপদাত অন 
গোটীর মিটি-এ এলে আশ!" 
ঘিটিং-এর উদ্েগ্যে গাড়ীতে করে 
বগলা হন। 
মিটিং-এর 
সঙ্গে 


জায়গায় পেদ্বমোর 
একন্ল কংগ্রেন 
আশুতোষ লাহার ওপর চড়াও ইয়। 
শুক হয় গাড়ীর কাচ ভাঙ। 
আশুবারুকে টেনে নামিয়ে মারধর কর 
হয় এবং জাম] কাপড় ছি'ডে নেও: 
হ্র। 

অতকিতে এই ঘটনায় ভীত দঃ 
আশুবানু হাতজোড় করে উদ্ভে£ই 
কংগ্রেস কমীদের ধলেন 
ছেড়ে দিন, আমি আর পানিহাটিতে 
আদব না। 

প্রণববাধূর লামনে ঘটন। ঘটলেও 
এ্রপববাব অসহার হয়ে কংগ্রেদের 
কোদল প্ৰত/ন্ম করেন। 











আমাকে 








বোষাইয়ের ক্রিমিনালর। জেলধানায় 
গাচ-্জাৰ! হোটেলের হৃবিধ| ভোগ করছে 


বোদ্বাইয়ের ক্রিমিনালর! এত 
ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে 
বে, জেলথানায্ন ভারা পাঁচতারা 


হোটেলের সমান স্থযোগ স্ববিধার 
বাবস্থা করে নিয়েছে। 

জেলখানার বাসিন্দারা সেখাপে 
আদালত বদায়, আদামীদের শমন দেয় 
এবং তাদের পুরস্কার অথবা শাস্ডিদেয়। 
প্রকৃতপক্ষে তারা কোন বাধ্য নিমেদের 
অধীন নয় এব এমন কি তাদের মেয়ে- 


বঙ্ধুহা হক্ষণ সি তাদের সঙ্গে থাকত 2 


এদের মধো অনা এক বড় ক্রিমি- 
নালকে খুন করার জনা বিচারাধীন 
আর এক ক্রিমিনাল করেকদিন আগে 
জেলখানার স্পারিণ্টেঞ্জেটকে আক্রমণ 
করা এবং তার ঘরের আসবাবপত্র 
ভাঙচুর করার দাহুদ পায় । এর কারণ 
লে সন্দেহ করে ধে, সে ঘখন জেল- 
খানার টেলিফোনে তার মেয়েবদ্ুর 
সঙ্গে কথা বলছিল তখন সুপারিণ্টেণেণ্ট 


সে নিজেই শুধু নশস্ত হয়ে 
হুপারিন্টেগডেপ্টের অফিসে যায় নি, 
মে বাইরের, দুজন লোককে নিয়ে গিল্রে- 
ছিল তাকে পাহাব্য করার অন্য। 

যখন পুলিশ ও ক্রিমিনালের সেটে 
যায় সে ভার নিজস্ব ভি ডি ওতে ছবি 
দেখছিল হাতে রিভলবার লিয়ে । 

এই বেপরোরা। ব্যক্তির নাম হামিত 
এবং লামাদ খানকে খুন করার অভি- 
যোগে অভিযুক্ত! তাকে প্রথমে বোছে 
সে] জেলে রাখা হয়। কিন্তু কিছু- 
“ন পরে সে একটি সাব-জেলে স্বানা- 
স্বনিত ব্যবস্থা করে এই 
বাগে লেন্টএল জেলে 


ছওখার 






॥ দুই ॥ 


সম্পাদকীয় 


মূলাহীন আশ্বাপবাণী 


আসাম চুক্তি নিয়ে দেখানকার সংখ্যালঘুদের মনে থেমন আতঙ্কের সি 
হয়েছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাও আশঙ্কিত ধে, এই চুক্তি কাধকর হলে 
হাজার হাজার বাঙ্গালী শরণার্থী এই বাজে; পালিয়ে আদতে বাধ্য হবে। 
আলামের মুধামন্ত্রী হিতেখর নাইকিয়া কলকাতায় বলে গেলেন এই আপন্ধা 
অমূলক । ১৯৬৬ মাল থেকে মার্চ ১৯৭১ পদস্ত যেসব বহিরাগত আসামে 
প্রবেশ করেছে তার! দশ বছরের জন্তু ভোটাধিকার হারাবে মাত্র, অন্ত সমস্ত 
স্ববিধাই তার! ভোগ করবে, চাকরী বাঁকরী, জারগা জমি, বাদস্বান সবই তাদের 
বজার থাকবে। দশ বছর পরে তারা ভোটাধিকার ফেরত পাবে। কিন্ত 
সাইকিয়ার এই আশ্বীদের মূল্য কতটুকু? হার! তাড়াহুড়ো করে স্বাধীনতা 
দিবসের প্রাঝালে আন্মর সঙ্গে চুক্তি করলেন তারা কি সংখ্যালঘুদের কথা 
একবারও ভেবেছেন? তা যদি ভাবতেন তাহলে এই চুক্তি সম্পাদিত হত 
না। কারণ কোন সুস্ববুদ্ধিসষ্পন্ন লোক কি একথা ভাবতে পারে ভোটাধিকার- 
প্রাপ্ত কিছু লোকেয় ভোটাধিকার দশ বছরের জন্ট হরণ করার কথা? তাছাড়া 
একথাও কি ভাবা ধায় যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী একটি সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন 
করছেন? রি 

এইদব অভূতপূর্ব ও সংবিধান-বিরোধী ঘটনা ছাড়াও আপামের পূর্ববর্তী 
আন্দোলনগুলি এবং আম ও তার সহযোগী এ এজি এপ পি-র আন্দোলন 
স্ঘদ্ধে ধারা ওয়াকিবহাল ওরা জানেন এদের চরিত্র । এদের প্রত্যেকটি লক্ষা 
বাঙ্গালী খেদানো। বিধানসভা নির্বাচনের পর হিতেশ্বর সাইকিয়া ক্ষমতার 
শক্ত হয়ে বসার আগে বেশ কিছু সময় আহ ও তার সহযোগীর! ফেভাবে 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে তাতে তাদের সম্পর্কে কোন উচ্চ ধারণা 
থাকার কথা নয়। আনাম পুলিণ ও প্রণাননের একাংশ যে তাদের মদত 
দিয়েছে, সংখ্যালঘুদের হতাকাণ্ডে ইন্ধন জুগিয়েছে, পূর্বাঞ্চে খবর পা এয়া 
সবে? হাঙ্গামায় জারগায় উপস্থিত হয়নি একথা ত আর গোপন নেই, দায়িত্ব- 
শীল পত্রপত্রিকায় এসব ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এই যাদের চেহারা! ও চরিত্র 
তারা যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চুক্তির পর সব ভাগমান্ষ হয়ে যাবে একথা কে 
বিশ্বান করবে? বরং এরপর তারা মহাউংসাহে “বিদেশী তাড়াবার কাজে 
ব্যাপৃত হবে। দশ বছরের জন্ত ভোটাধিকার হরণ প্রকৃত অর্থে দশ বছরের জট 
নাগরিকত্ব হরণ। কিন্তু দশ বছর পরে যাতে এ'রা ভোটাধিকার তথা 
নাগরিকত্ব ফিরে না পান তার জগ্ত কি আন্দোলনকারীরা সচেষ্ট হবে না? 
আরো আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এই কারণে যে, এর! এবার কোমর বেঁধে রাঁজ- 
নীতির মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের যধ্যে দিয়ে। তারা 
যদি ক্ষমতার মসনদে বসতে পারে তাহলে সংখালঘূদের ভবিযাং আরো অন্ধকার 
হবে। স্থতরাৎ এই পরিস্থিতিতে সাইকিছ্া আশ্বাসের কোন মূল্য আছে বলে 
মনে হয় না। 

একথা সত্যি সাইকিয়! ক্ষমতায় আদার কিছুদিনের মধোই আপামের 
পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। আন্দোলনে ভাটা পড়েছিল। 
আন্ুর দাপট ত্রদক্ষী়মান হৃচ্ছিগ। আৰ নতুন করে আন্দো্সন সংগঠনের 
ক্ষমতা হারির়েছিল। এটা নিঃমন্দেছে সাইকিয়ার কৃতিত্ব ত বটেই, প্রয়াত 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও রুতিত্ব। ইন্দিরা আলোচনার টালবাহানা করে 
দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন এবং আন্দোলনের কুচীমুখ ভোঁতা করে 
দিয়েছেন। কিন্তু রালীব গান্ধী মৃতপ্রায় আহুকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজ 
কৃতিত্ব জাহির করগেন। 


মন্ত্রিসভায় রদবদলের জপ্পনা 
১ম গৃঠার পর 
অরুণ নেহেরু, ফতেদার, অস্কার 
ফার্শাণেন প্রমূ রাজীবের ঘনিষ্ট 
লোকদের কাছে ঘনঘন যাতায়াত 
করছেন। 

এদিকে বরকত সাহেব মন্ত্রী হবার 
জন্য উতলা হয়ে উঠলেও প্রাক্তল 
কেন্দ্রীয় অর্থমদী প্রণণ নুখাজী কিছ 
চুপচাপ নলে আহেন। 





আমি মধ্নিত্ব পাবার জন্য কোন দরবার 
করতে রাজী নই। তবে দিন আগছে 
রাজীব গান্ধী নিন্দে ডেকে আমাকে 
মন্ত্রিসভাত্ নিতে বাধ্য হবেন। কারণ 
দেশের যা অবস্থা তা সামাল দেওয়া] 
অনভিজ মহা দিয়ে লন্তব নয় । 


[লো 


তবে দিচীর খান আপাততঃ 


মাহসভাম় 





প্রণরবান ঘনিট পলেছ্েপ- সানাই শেই। 


মুশিদাবাদ জেলায় 


সংস্কৃতি চচার কণ্ঠরোধ 


নিজস্ব সংবাদদাত! || স্বস্থ সংস্কৃতি- 
চর্চার প্রসারে সহায়তা করার প্রতি- 
শ্রতিবদ্ধ বামস্র্ট রাগ্ত্বের অন্ততূক্তি 
হলেও আঘাদের এই মুপিদাবাদ জেলায় 
ওই সব প্রতিশ্রাতি-ই্তিস্রতিকে গুলি 
মেরে বহরমপুরের সাংস্কৃতিক সংস্থা- 
গুলির ক্রোধ করার আমলাতাস্ত্িক 
প্রচেষ্টা অব্যাহত ভাবেই চলছে। 
বহরমপুরের একমাত্র সাংস্কৃতিক মঞ্চ 
রবীজ্রভবনে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
নাটক, আবৃত্তি বা অন্তান্ট সাংস্কৃতিক 
অন্্ঠান করতে হলেও জেলাশাসকের 
অন্চমতি নিতে হয় । অথচ সে অঙ্ষযতি 
আদার করাটাই একটা প্রচণ্ড ঢুরহ ও 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে জেলা 
প্রশাসনের কুপায়। বর্তমানে এই বাজ্যে 
নাটুক ইত্যাদির ওপর কোনো প্রমোদ 
কর লা থাকলেও, জেলা প্রশাদন 
দাংস্থতিক সংস্থাগুলিকে কয়েকশো টাকা 
জামানত অৰ্ম হিসেবে জমা রাখতে 
বাধা করছে। এবং অনেক কাঠ-খড 
পুড়িয়ে টাকা আমা দেওয়া সেও 
আশ্টানিক অন্ধমতি দিতে অযথা দেরী 
কারে সংস্থাগুলিকে সমূহ অগ্নবিধের 
মধ্যে নিয়চ্চিত করা হচ্ছে। কোনো- 
ক্রমে অনঠান সণ্পগ্র হলেও সেই 
জাগানত অর্থ ফেরত পাবার জন 
মাপের পর মাস হাপিত্যেশ ক'রে 
ছতোর হাফসোল খোয়াতে হন্ছে। 
বহুরমপুরে সংস্কতি-চর্চার প্রলার ঘটক 
এটা কি জেলা প্রশাদন চান না? 
স্থানীয় সংস্থাগুলি এ ব্যাপারে 
তাদের বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেবার 
জন্য যাস দেডেক আগে একটি 
সাংস্কৃতিক সংস্থার আহ্বানে সমবেত 
হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে জেলাশাসকের 
কাছে একাবদ্ধ দাবী পেশ করার জনা 
একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিলো। 
কোন অদৃষ্ত হাতের ইঙ্গিতে সেই 
কমিটিরও তেমন কোনো দক্িয় ভূমিকা 
দেখা যাচ্ছে না) শোলা যাচ্ছে, 
এব্যাপারে জেল! প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
সোচ্ার হলে সেটা বামজণট সরকারের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত' হয়ে যাবে কিনা_এই 
অটিল প্রশ্নে কমিটির নেতৃস্থানীর অনেকে 
দ্বিধাগ্রস্ততার জরে আক্রান্ত হয়েছেন। 
এ প্রসঙ্গে জেল! প্রশাদনের কাছে 
আমাদের করেকটি প্রশ্ন আছে: (১) যে 
কোনো অবাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক 
অগ্রষ্ঠানের জন্তও জেলাশাসকের 
অন্থমতি এবং পুলিশের নো অবজেকশন 
সার্টিফিকেট অবশ্য প্রয়োজনীয় কিনা? 
হলে, কোন্‌ আইনের কত নম্বর 
ধারায়? (২) এ ধরনের অম্ষানের 
জনা জাঘানত-অর্ণ জয়া রাখাটা বাধ্যতা- 
মূলক কিনা? হলে, তা কোন্‌ আইনে, 


ভিত্তিতে 7 (5. উপরোক্ত বিদয়গুলি 
অক্সান্য হলের ক্ষয়ে (যেমন, বিষল 
কালচারাল হল, গ্রান্টহুল প্রনৃতি ) 
ক্ষেত্রে তেমন প্রযুক্ত হচ্ছে না. হচ্ছে 
কেবল রবীন্দ্র ভবনের ক্ষেভ্রে। এ বিষয়ে 
রবীন ভবনের জন্য তেমন কোনো 
বিশেষ আইন আছে কি? (৪) অঙ্ঠান 
হয়ে ঘাবার পর জামানত-অর্থ ফেব্রু 
দিতে অথথা বিলম্ব করাটা কি ন্যার- 
সঙ্গত বা আইনসঙ্গত? হলে, কোন্‌ 
নীতির বা আইনের ভিত্তিতে? (৫) 
বাণিজ্যিক অনঠানগুলির ক্ষেত্রে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি সহজেই এবং 
অল্প সযয়েই অহমতি মিলছে-'অথচ 
অবাণিজাক অন্াঠানগুলির ক্ষেতেই 
যতো বিলঙ্গ হচ্ছে। এর পেছনের 
রহ কী? (5) এ ধরনের সমস্ত 
অম্টানে জেলা প্রশাদনের কর্তা- 
ব্যক্তিদের এবং রবীন্দ্র ভবন কর্ঠপক্ষকে 
আমন্থণপর দেওয়াট! কি বাধাতা- 
মূলক? হলে, কটি আমদ্পপয় ? এসং 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার এই নেপ্টেম্বর, ১১৮৫ 


কোন আইনের ভিত্তিতে 1 (৭) অত 
জেলায়, এমন কি কল্কা 7:54 
অপাথোক্গাক অগষ্ঠানের জনা এ, 
বিদিনিয়েধ নেই। তাহলে এ জেলার 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো বিশেষ অ+ইন 
আছে কি? কবে এনং কীভাবে দেই 
জাইনটি প্রণীত হয়েছিলো, এবং কার 
ছারা? "বেলা প্রচাসন বহরমপুর 
স্থ সংস্থতি-চর্গার স্বার্থে এই প্র্র গুলির 
উত্তর দেবেন কি? 

সংঘোজন £ সংবাদপত্রে প্রক্য =ত 
খবরে জানা গেলো, ১লা আগন্ট থেকে 
কোনো ছলে নাটক ইতাদি অনঠালের 
ক্ষেত্রে ১* টাকার বেশী মূল্যের টিকিটের 
ওপর প্রমোদকর ধার্য করার প্রস্থারট 
কলকাতার পেশাদার নাটান!ব 
মালিকদের আবেদনের ভি০্িতে 
মুখাম্দী জ্যোতি বস্তু বাতিল করে 
দিয়েছেন। নাট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে 
পযন্ত যখন রাজ্য সরকার এতো উদার 
নীতি গ্রহণ করেছেন, তখন সেই দা 
সরকারের অধীন মাননীয় ডেলাশানক 
কি অব্যনসায়িক না্যান্ঠানের চ্ষেয়ে 
একট উদার নীতি গ্রহণ করতে প্র * 
না ? [ মুশিদাবাদ বীক্ষণ ] 








কলকাতায় সোভিয়েত জিপগি দন 


ক্গকাতা, ১৭ আগস্ট : সোভিযেত 
সাংস্গতিক যগকের একজন প্রতিনিধি 
আনাটতালি সাগে়েতের নেতৃত্বে 
দোভিয়েত জিপ সিদের ১১ জন সদগ্ঠের 
এক্ষট দা:স্কতিক দল এখানে এসেছেন । 
সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ভারতীয় পরিমদের 
আমগ্থশে এই দলটি বর্তমানে ভারত 
সফর করছেন। মন্দোর বিধান 
রোগেন ভিপি থিয়েটাবের সঙ্গে 
স্টারা মক। 

বিমানবন্দরে এক প্রশ্নের শ্রবাবে 
সার্গেয়েড বলেন যে এটাই তাদের 
প্রথম ভারত সফর। দোডিয়েত ইউ- 
নিয়নে জিপি সংস্কৃতির বৈশিষ্টা 
সম্পর্ক মষ্টবা করতে গিয়ে দলের নেতা! 
বলেন ঘে. রশ জিপ সিদের ভাষা খুবই 
সমৃদ্ধ । এবং পৃথিবীর অগ্কানা জিপ সি- 
দের সঙ্গে তাদের মিল নেই, কারণ 
বিডি স্টূভিওতে। শিল্পকলার স্কুলে 
এবং প্রশিক্ষণগুলিতে তার! অনেক 
পেশাগতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত । তা 
সবেও এক প্রদন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে 
তারা ঘুগান্তের সেই এঁতিহকে বহন 
করে নিয়ে যাচ্ছেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের জিপ.সিদের 
নাচগালের সঙ্গে ভারতের জিপ.সিদের 
নাচগানের মিল আছে কিনা এই প্রশ্নের 
জবাবে (মঃ দার্গেয়েড এই অভিমত 
প্রকাশ করেন যে, ভাষার মূলে কিছু 
[মল খুজে পাওয়া যেতে পারে কিছ্ব 


নাচ গানের ভটীতে বা পগতিতে খিল 





পিগ হয়া বাণে না 





এই সফরের ফলে ভারত ও বোণ্উিযেত 
ইউনিয়নের মধো চিরাচরিত সাঙ্গ ছক 
সম্পর্ক আরও প্রদারিত হবে। 

এই দলে আছেন বিশ্বরিথজ 
৩ জন প্রযোজক--ভালেস্তিন তার কী. 
এবং কনা] । ভালেন্তিন, গ্বেভালভ 
তার মধুর জিপি গানে সকলকে 
মোহিত করেন। অন্যানা শিবা 
দক্ষতা প্রার্শন করেন লৌনদগ্দীতের 
এবং অন্যান্য সঙ্গীতের বাদাযঙ্গে। A 

২৭ এবং ২৮ আগষ্ট রবী সদন 
তার তাঁদের অঙষ্ঠান করেছেন! 


দর্পণ 


বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ উদার হার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 





যাক্লাবিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক *॥ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, ঘটলো 


কলকাতা-১৩ 


দর্পন || শুক্রধার, এই মেন্টেম্বয়। ১১৮৫ 


গদখযালঘ,দের 


চোখে 


আগাম নিয়ে রাজীব-আম্ু চক্তির স্বরূপ 


পি দেশ ছু একবারে ধন্য ধন্য 
|: হব পড়ে গিয়েছে প্রধাসমতী রাঙীর 
গান্ধী একট। খেল দেখি:য়.ছন বটে] 
সভিই, সমাদানের পর সমাধানের 
এমন ছুলঝুরি আয কেউ ছুটি দিতে 
পারেন নি। অবশা সমাধানের 
পণটিও খুব পোদ বেছে সিগ্েছেন। 
ঘাদের পেশীর ছ্োর আছে, ভার। 
ঘা চাদ, তাই দিয়ে দাও, আর যার! 
দুর্বল তাদের সবকিছু কেড়ে নাএ। 
আশা করা বাদ লাদডেঙ্গাকে 
মিজোরাষ। ফিগোকে নাগদযাও, 
চীনকে অরুণাচল এবং পাকিস্তানকে 
কাশ্মীর উপহার দিয়ে ই সমন্ত 
মমন্তার সমাধানও করে নেওয়া! হবে। 
গুধন রাণীব গান্ধীর Mr, 01907 
নামের সঙ্গে আরেকটা নামও যুক্ত 
হবে, Mr. Solution অখব|। Mr, 
01560108107 হতে পাহে fi ধন্য 
সি বিষেচনা ধষ্ঠ র।*পৈতিক 
বুদ্ধি। স্বাধীনতা দিবনে বুলেট 
প্র কাচের প্রাচীরের মধ] থেকে 
প্রধানমন্ত্রী সপে থোবণ। করেছেন 
থে দেশের সংহতির পথে যে মন্ত 
প্রতিবন্ধক ছিল, তার সবগুলোই 
তিনি হটিয়ে দিয়েছেন। অযুর 
প্রধানমন্ত্রীর কথ। অবিশ্বাস করি না, 
শুধু কাচের প্রাচীরটার জর সন্দেহ 
হয় যেপ্রধানমন্ত্রী দিজে বোধহয় এ 
ঝ/পারে তঙট। নিঃমন্দেং নন! 
আমর সঙ্গে আপোধের নামেঘে 
চুকিটি বস্ত্র সরকার সম্প;দন 
ছিল, তার অন্ত নাম দন্তে তৃণ 
ধারণ করে আত্মণমপণ করা। এই 
নক্লক্জ আত্মঘমপণকে চিত্রে শুধু 
কংগ্রেস (ই) দলের ভাব নয়, 
বিরোধ! দলগুলো] পর্যন্ত যে দষ্ফযণষ্ফ 
করছে, তাতে বোঝা ধাচ্ছে এ দেশের 
রাজনৈতিক ক্ষেতে যার| বিচরন 
করছেন, তাদের মধ্য থেকে জা 
: এবং বিচক্ষপত। সম্পুর্ণ বিদায় নিয়েছে। 
|| আগলে চুক্তির সর্তগুলো পর্যন্ত 
বেকবার আগেই আঁভনদ্দদ-প্রধাহ 
গুরু হয়ে গিঘেছিল। চুক্তিতে সাপ] 
কি আছে, আনার পর্যন্ত ধৈর্য কেউ 
ধরতে পারেন লি। এর একটি মাত্র 
কারণ রয়েছে, সবাই পেশীধলে 
বলীগানদের খন যোগাতে বাস 
ছিলেন, তাই আস্মর সন্তোষই তাদের 
সস্থোষ বলে তার! মলে করেছিলো । 
সন্ত গ্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে 
প্রপছেই ঘায়েল করা হয়েছে তারতী 
সংদিধানকে । চু ক্র একটি দতে বলা 
অদ্মায়ু! ৪ললাধারণের 
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ঢংমাজিক- সাংস্কৃতিক ও চাখিক পরি- 


চিতি অঙ্গুর রাধার জদ্ে সাংবিধানিক 
রক্ষাকধচের বাবস্থা কর' হবে| তার! 
ঘদি সংবিধানের পাতা খেলেন, 
তাহলে দেখবেন হে মংবিধানে নংখ্যা- 
গু জনগোষ্ঠীর রক্ষাকধচের কোনো 
বাবস্থা নেট। 
প্রণয়ন কর্তার] ছানাতেন ঘে সংখ্যা- 
পুরুদের রক্ষাকবচ দরকার হয় না, 
ভারা নিজেরাই নি-ভদের রক্ষা করছে 
সক্ষম । সেম্গল্। তার] চ.খ]াদঘুদের 
জন্য রক্ষাকবচের বাবস্থা কধেছিলেন। 
রাদীব গান্ধীর সরকার দেখ গেল 
মংখ্যালঘু দর অধিকার দম্পর্কে একটি 
শষ বায় করারও প্রযোগ্ছন মনে 
করেন নি, তার! দুশ্ি্তাগ্র্থ 
সংখ্যাগুরুগের ₹ক্ষাক্ষণচ দানের জন্য। 
দেই রক্ষাকবংচর স্বরূপ ক্ি হবে তা 
কিন্কু পপষ্ট বরে বল! হয় নি। অশ্পষ্ট 
এই বা হ্যগাল ভেদ করে ভয়তে 
কি ধরন্রে জিনিঘ বেরিঘ্রে আসবে 
তা আদামের সংব্যালঘূর! ক্ষানেন। 
সংখ্যাঙ্গঘুর ভ।ঘাগত অধিকার হরণ, 
তাদের অর্থনৈতিক স্থঘোগ হবিধ) 
প্রত্যাহার, ভোমিসাইল সি ফিকেটের 
প্রবর্তন, অলমীঘ়াদের জন্য চাকুরী 
ও বিধান সভা আফনের শঙকরা 
আশীভাগ »ংরক্ষণ, ইত্যাদি লমপ্তই 
হবে। আমরা হার বঙ্গভাষী, 
আমাদের এই ধরণের কিছু কিছু 
ছোবল কঠে ধরণ বরে গোট। 
পঞ্চাশের দশক অতিক্রম করতে 
হয়ছে, ফলে এ অডিজ্ঞত। ছামাদের 
নূতন হবে না। দুঃখ শুধু এইটুকু 
ধে প্রগতির পথে ধাবিত দেশ সংখ্যা- 
লঘু অধিকারের ক্ষেত্রে ত্রিশ বহর 
পিছিয়ে গেল, আঃ দেশ জুড়ে সেই 
পশ্চ'দ্পসংণকে অহিনন্দন জানানো 
হল। আমাদের দহ? বক্তব্য, একথা 
ম্পষ্ট করে বলে দেওয়া ছোক যে 
ভারতীয় দংবিধানে মংখ্যালঘুদের 
অধিকার সংক্রান্ত যে অহচ্ছেদগুলো 
রয়েছে সেগুদে। আদমের ক্ষেত্রে 
বাতিল কর! হয়েছে। তাহলে 
আগাদের মলে আর কোনে! হিখ) 
আশার কুহক দানা বাঁধবে ন1। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর নাগরিকের কপালে ঘা থাকে 
ভাই ছাসরা তখন মিরিধায় মেলে 
নেবে) । 

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বে এই 
চুক্তিতে কারোই জয় কিংবা পরায় 
হনে ন।। আজ দ্বিকে দিকে আহুর 
বিওয়োধসব চলছে, ফলে গ্রধনমন্ী 
থে মি-]। ভাষণ করেছেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই 
আর দে বিওগোহদুকের চপ কি 


হানে 


কারণ মংবিধানের . 


গৌধাটিতে মহকুমা শাদককে উতি- 
আধো (শুক্রবার) ঘোষণা করতে 
হয়েছে বিজঘ্োধদব হোক, কিন্তু 
সমাজ বিরোগীর হাতে তার স্থঘোগ 
নিতে না পারে, দেঙগ্লে হেল শোভা- 
যাত্রা বের করায় আগে সরকারী 
অনুমতি নেওয়] হয়। দুলাল বক্ষঘা 
আনন্দের মধ্যে শাস্তি ঘাতে বায় 
থাকে তারছন্তে আহ্বান জানিয়েছে ৷ 
বজাঁধাহুলয এই নমন্ত বিয়োৎদবের 
যারা লক্ষ্য, তারা এই চুক্তিরও লক্ষ্য। 
প্রধানমন্ত্রীর 9০/6০০ এদের বলি- 
দানের বিনিময়েই অঙ্জিত হয়েছে। 
ইতিমধরোই গণ্টন বাজারে বোমা 
ফাটায় তিনকম আহত হয়েছেন এবং 
তেক্গুরে বোষ! বিশ্ফোরণে তিনজন 
নিহত হয়েছেন। অবশ্য 
বিছোথৎ্পবের শহীদ বিনা, তা 
সম্পষ্টভাবে জানা যা নি। 
জমস্রানুঘ্ু জম্পর্কে আমাদের 
প্রধানমন্ত্রীর ধারণাট।৪ খুব অদডুত। 
একটি ছাত্র *ংগঠন আলাপআলোচন! 
করে দুপুর ছুটো একটা রফায় 
পেঁছল। বিকেলে তারা জানাল 
তারা আরো অতিরিক কিছুচায়। 
রাত দুটোর সময় এধানমন্ত্রী চেই 


এরা 


অতিরিক্ত সর্ভগুলি মেলে নিল্নে। 
প্রধানমন্ত্রী একট রাজনৈতিক দলের 
সন্তাপতি | দেই রাজনৈতিক দলের 
অস্রিঘভ। পাঁকবে কিনা, পাকলে ছার 
নেতা কে হবেন এবং সেই মঞ্রিদভা্ন 
ক'জন লংস্ক থাকবেন নেই সম্পর্কে 
বাইরের একটি ছাত্র সংগঠন প্রধান, 
মন্ত্রীকে নির্দেশ দিচ্ছে, এবং শেষ 
পর্নস্ত প্রধানমন্ত্রী প্রকারান্তরে তাদের 
কথ! মেনে নিচ্ছেন, এই ধরণের ঘটন! 
ভাৱতবৰ্ধের রাজনৈতিক ইতিহাসে বড় 
একট! ঘটেছে বলে মনে হছ না। 
অর্থাৎ দেশের প্রশাদনিক সর্বোচ্চ 
কর্তা ছিসাবে এবং শাসক দলের 
মর্ধেচ্চ পা।ধিকার হিসাবে নি্ের 
মস্ত অধিকার আসর পায়ে দর্পণ 
করেই রাভীব গান্ধী আমর সঙ্গে 
আপোধ করেছেন। 


১৯৯৩ মালে বিধান সভা নির্বাচনে 
কংগ্রেস (3) দুল গ্রাতশ্রতি দিয়ে 
ছিদেন ছে তাদের হাত শক্ত বরলে 
তারা সংখ্যালঘুদের রক্ষ। করবেন। 
সংখ্যালঘুর" দুহাত ভরে চাদের ভোট 
দিগ্রেছিল, নইলে আমাদেরই উত্তর 
করিমগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্ৰেই দশ হাজার 
ভোটে কংগ্রেদ প্রাণী জিততে পার- 
তেন না। ব্রদ্ষপুত্র উপতাকার সেই 
হাত শক্ত করতে গিয়ে অন্ততঃ বণ 
সহম্র মানুষ বলি প্রদত্ত হঞ্জেছে। ধন 
সম্পদ কিষ্ট হয়েছে কয়েক কোটি 
টাকার। এত তা!গের বিনিমদ্ে 


তন 


ধ'দের ভাত শক কর। হয়েছিল, সেই 
শক্ত হাতের গ'ল্পর খেয়ে দংখয!রঘূর। 
আছ ভূপতিত। এহন ধরণের রাগ 
নৈতিক বেইদানি নিশ্বের ইতিহাসে 
ঝড় বেশী একটা হয়নি। আগ 
রানীর গান্ধীর শক্ত হাত ঘাঢের মহে 
করমর্িন করছে, তাদের হাত দং11- 
জঘূর রক্তে রঞ্জিত । সমাধানের নেশায় 
মাতোগ্ার! প্রধানমন্ত্রীর বোধহয় 
এই ধরণের অপ্রিয় কথ! মনে করার 
মময় হয় নি। 


গোটা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক 
দল যেভাবে আমাদের চরম দুর্গাতির 
কৃপে নিক্ষেপ কযা পর আনন প্রকাশ 
করছে, তাতে বোঝ! যাচ্ছে এদের 
কাছে চাওছা। বা পাওয়ার মতে 
আমাদের কিছু নেই। এর! লবঙগের 
খৃষ্টিকে ভয় করে, চূর্বলের ক্রন্দনকে 
এর| পরিছাদ করে। আদ আমাদের 
সাধ] নেই এদের £8 পরিতাতের 
লম্চিত জবাব দিউ, কাণে ছ্াধীনাহার 
প্র.তাঁ আটত্রিণ বহরে হিনু:মূসস- 
যানে কামড়াকামড়ি ছাড়া বরাক 
উপত্যকার মানুষ আর কিছু শেখেনি। 
তাই শামর। দূর্বল, সর্বভারতীর রা?- 
নীতির ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবলের ভমিকাঘ 
আমর) অবতীর্ণ। এত ছূর্গাতিতে ৪ 
যদি আগ আমাদের চৈত]নোদ ন; 
হয়, ভবে মারো বহতয় লাদি-বাঁ।3: 
আমাদের জন্ত অপেক্ষমান । 


[ যুগক্ধি, করিহগঞ , 


“বিদেশী'র স্বাধীনতা ঢিবগ 


দীপঙ্কর শর্মা 


নির্বাচনী কমিশন তাদের দর্বশ্যে 
নির্দেশে জানিচেছেন থে ১৯৭১ সালের 
ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই, 
তাদের ঘি গিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট 
বা বার্থ দ'র্টিফিকেট না থাকে, তাদের 
নাম ধদি ১৯৫১ সালের ন্তাশঙ্কাদ 
রেজিষ্টার অব গিটিখেনদ-এ না থাকে 
এবং তার! ঘি নদমীয়। বাউপজাতীর 
বংপোস্ভ। না হন, তবে তাদের নাম 
ধেন ভোটার তালিকায় তোলা না 
হয়। অর্থাৎ নির্বাচনী কমিশনের 
সংজ্ঞা ব্ৰচ্‌ পারে এর।'বিদ্েণী', এদেশের 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার 
তাদের নেই। 

নির্বাচনী কমিশনের এই মর্য- 
পেষ কেরামতি অহুদারে ভোটার 
তানিক। থেকে আমার নাষ কাটা 
হাবে। অথাৎ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে অন্তঃ 
প্রাথমিক দুটিতে আমি একজন বিদেখি 
হিদাবে চিহ্নিত হয়ে গেছি। ১৯৭৭ 
সালের লেপ্টেম্বর মাসে আমরা পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে ভারতে অনি। 
ঘন আমি ক্লাস দিস্বের ছাত্র। 


এখনে যে ক্লে আমি পড়াশুনা 
করেছি, তার সার্টিফিকেট মামার 


রগেছে। ম্যাটিকুলেশন, আই এ, 
এবং বি এ এই সবগুলো পরীক্ষা 
আমি গৌহাটি বিশ্ববিগ্ভালয় থেকে 
পাশ করি। উনিশশে। একা সালের 
ভোটার ঘালিকান আমার বাঃ! এবং 
যার নাম রয্লেছে। ১৯৬১ লালের 
তালিকায় আমার নামও ছিল, ডোট ও 
গিয়েছি। কিন্তু ১১৭১ নাদে আমি 
পশ্চিমবঙ্গে ছিলুষ, ভাই এখানকার 
তালিকা আমর নাম উঠঠনি। 
১৯৬১ সালের তালিকায় কপি কোথাও 
খুজে পাই নি। গেলেও কাজ হত 
বিনা সন্দেহ, কারণ ১৯৬১ সাল বা 
তার পূর্ববর্তী নির্বাচনী তালিকার 
মাহ থাক! মত্বেধ বছগোকের নাদ 
কেটে দেওয়া হয়েছে বলে নি লি এম 
দল অচিঘোগ করেছে। ফরাণ্ক্কাল 
রেিষ্টার অব লিচিজেননে আমার নাম 
আছে কিন! জানি না, এ রেজিষ্টার 
কোথায় পাওয়া যান্র তাও জান! 
নেই | আমার বার্থ নার্টিফিকেট নেই, 
কারণ আটচল্লিশ বছণ আগে বার্থ 
সারটিকিকেটের নামণ্ড খুব বেশি 


মানুদের জানা ছিল লা। আর এ 
দাটিফকেট পাকলেও তা হত গ্রুঘট 


জেলার, বার কোনে; অর্ধাদ1] এখানে 
নেই। সামার দিটিগ্রেনশিপ সার্টি- 
ফিকেট নেই, কারণ ভারতীয় সংবিধানে 
বল] হযেছে ঘে ১১৪, লালের :৯:৭ 
জুলাইর আগে ঘারা পাকিস্তান থেকে 
ভারতে এসেছেন, তার] স্বাভাবিক 
ভাবেই ভারতীয় নাগরিক। অথ, 
আমার নাগরিচত্র scquired বা 
অগ্দিত নর, সংবিধানের মৌলনীতি 
অন্থঘারেই আমি ভারতীয় নাগ” । 
আমাকে ধরি পিটিঞেনশিপ সাচি- 
ফিফেট নিতে হয়, তবে ভারতব্ধের 
সত্তর কোটি মাম্যকেই তা নিতে 
ধবে। অধচ দেশ স্বাধীন হওয়ার 
পর ওঁ বরণের সার্টিফিকেট ইহ 
হয়েছে মাত্র চয় দক্ষ। অর্থাত শুধু 
আর্ত নাগরিকত্বের ক্ষেণে ও 
সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন হয়, 
স্বাভ.বিক ক্ষেত্রে নয়। সর্বোপরি, 
অত্যন্ত লভার সঙ্গে স্বীকার করছি 
আমি বঙ্গভাবী, জ্মসত্রে অন্ত কোনো 
গৌরবদ উত্ত1থিকারের শরিক 


হওয়া আধার পক্ষে সম্ভব হু নি, 
এজন দায়ী অংশ্ত আমায় পি 


শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


|| চার | 


আমনণ৪ আধা আশা 


আধা ভতাশ। 


এ এফ কামরুদ্দিম আহমদ 


বিগত কয়েক বছর আকের মত 
এমন অস্ভূত আবহাওয়া] পশ্চিম বঙ্গে 
উপর চেপে বগেনি। একটিকে রোদ্দ,র 
অন্তদিকে বুটি । রোদের হধোই যুষট 
আশ্চর্য ঘটনা! না হলেও একট! 
জেলায় অন্ধ বৃষ্টিতে পুকুর খালবিদ 
ভরে টইটনৃর হওয়ার পরেও পাশের 
একটি দায় শুকনো খটখটে অবস্থা 
-সভাধাই-ঘায় না। অন্ততঃ কম ৰৃষ্টি- 
পাত হবার কথ।। ভা মা হয়ে 
একেবারে খরার মৃত পরিষেশ। 

ছুমাস ধরেই শরতের আকাশের 
মত মেঘ আনাগোনা করছে। 
আগস্টের তৃতীয় সধযাহের খবর দুনিঘ1- 
বাণের বিভীর্ণ এলাকায় চাষ হচ্ছে 
না। আমনের আশ। নেই । বর্ধান 
জেলাতেও এক্ষই অবস্থা। মৃপিগ- 
বাদের মূ্ণিদ্াধাদ সন্দেশ কাগজের 
খবর তুলে নিচ্ছি “দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্ট 
না হওয়ার ফলে নবগ্র।ম কের চাষীরা 
মাথায় হাত দিয়ে বদে আছেন। 
নহগ্র।ম ব্লকের দশটি অঞ্চলের মানুষের 
আমন ধানই প্রধান ভরদ1। ফলে 
বীজতলার বীজগুলো। এখন গরুর 


খাষারে পরিণত হয়েছে। ঘে সব 
এলাকা গভীর নলকূপ আছে কেবল- 
মাত্র সেই সব স্থানেই কিছু চাষ হচ্ছে * 
নবগ্রাম পাঁচগ্রাথ নারাঘণপুর অমৃত 
কুওু প্রভৃতি অঞ্চল গুলে!র অবস্ব! ভগ্না- 
নক হয়ে উঠেছে। 

হুগলী জেলায় অবস্থ! এদিক থেকে 
অনেক ভাগে! | আমন চাষ সম্পূর্ণ 
ভাবে থেবে গেছে হুগনী জেলার 
এএকম এলাকার কথ! আমি শুনিনি । 
হগলীর চণ্ডীতল! জঙ্গীপাড়। এলাকায় 
চাষ আবাদ ভালে! হয়েছে। তবে 
এ বছৰ ধানের চারার দাম বেড়েছে । 
স্থলমন্ধেষরা বীজতগা তৈরী করেননি 
বাঁ যাঁরা বীদ্রতলা তৈরী করেছিলেন, 
ঠিকমত দংরক্ষণ করতে পারেননি বলে 
ধান গাছ নষ্ট হযে গেছে তদের কব! 
অবশ্য আলাদা। 

নানা এলাকা থেকে খবর পাওয়া 
গেছে খালের জল বন্টন নিয়ে 
অশাস্তি। ভিভিণি খালের শাখা- 
গুলোতে জল থাকা সবেও স্থলে 
জল ছাঁড়। হচ্ছে না। কিছু প্রতাব- 
শালী লোক ডি ডি লি খালের স্ন ইস 





লেখক সমাবেশ 


শারদীয় ১৩৯২ 
উভয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের সেতুবন্ধন 


লেখক ও বিষয়সূচী 
নারায়ণ চৌধুরী ॥ অজয় ভট্টাচার্যের গান 
{ ভবানী মুখোপাধ্যায় ॥ কল্লোল গো এবং স্বদেশ চেতনা 


রণজিংকুমার দেন ॥ লামস্টন হিউজ 


আহমদ শরীফ ৷৷ নষ্টা ও শান 


আনিহজ্জামান ॥| আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষা সমন 

সিরাছুল ইদলাম চৌধুরী ॥ 'পুতুল নাচ' ও ‘পদ্ম! নদী" 

আনুল মনম্থর ॥ বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকল! পরিচয়ের সংকট 

রশীদ আল ফারুকী ॥ শিরালীর সমাজ ও মাহিতাচিত্তা £ 
ঘাত-প্রতিঘাতের সমীকরণ 


*দ্বজেশ্রগাল নাথ ॥ বাঙালীর রাজনীতি-চেতনার প্রথম পর্যায় 
অশোকরুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ বিপ্রবের দর্পন ; তলম্তয়,ও রবীন্দ্রনাথ 


দীপক ভটাচাধ॥ ঈশ্বরের শ্রেণীচরিত্র 


কল্যাণকুমার দত্ত ॥ প্লাতোর লেখা ক্রিতোর অচবাদ ( মূল গ্রীক থেকে ) 
বিজন ঘোষ ॥ সেকালের নয়াদিল্লী : কিছু স্মৃতি, কিছু কথা 


গেয়্গ লুকাচ॥ হ্থজনদূলক সাহিত্র উদ্ভব ও তাংপর্ 
অন্গবাদ ; নির্মল দাহ 


হতেন মিত্র ॥ লাংকেতিক নাটক 


দাম ১০ টাকা 
মহালকগার পৰেই প্রকাশিত হবে 


কাখালম ॥ 


২১/5৫, সাচার ভগলীশ রি বো 
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গেট দল করে বেধেছে! ছানা 
উচু এলাকা ছল পাঠাহার পথ তাই 
বন্ধ । 


শ্রামবাপী কিংবা চাষীর! পারে ন1। 


দর লঙ্গে লড়াই লবে অন্য 


কয়েক সংখা। আগ লিখেছিলাম 
কুবি ক’ নিলে হান্গামা। কণের দায়ে 
চাষীর মাধ! বিক্রি। আবার শুরু 
হয়েছে চাষীয় ঘরে বায় হামলা। 
চাধীকে হয়রানি করার সব পথ খোলা 
রাখা হয়েছে। বাম সরকারও আবার 
ঘোধণ] করেছেন খণ শোধ করতে না 
পারার জন্ত মামলার অক্টোপাসে গরীব 
চাষীহক জড়ানে। হবে । বড় চাবীতো 
ধরণের ধার ধারে না। তার। দুতিনশো 
টাকা সধবায় ব্যাঙ্কের কাছে খণ 
নেবার পাত্র নয়। তাছাড়া পশ্চিম- 
বঙ্গে বড় চাষী কোথায়? বড় চাষী 
শব্দটি মহারাষ্ট্র উত্তর প্রদেশ, মধা প্রদেশ, 
ওড়িশা, বিহার, তামিলনাড়, জগ 
কৰ্ণাটক, কেৱলে চলে। পশ্চিমধঙ্গে 
অন্ততঃ নয়। চাষ আবাদে তেমন 
লাভ নেই। তাছাডা এক লগে পর- 
পর বিস্তীর্ণ এলাকা জুমি ভাগ্নগ! 
পশ্চিমবঙ্গের চাধীর নেই | থাকলেও 
তানগণা। দে ক্ষেত্রে মেট বিরাট 
জমির মালিককে চাষী বললে দোনার 
পাথর বাঁটির মত বোঝাবে। কারণ 
যে চাষ করে না, যার সঙ্গে মাটির 
মন্পর্ক নেই তাকে চাষী আখ্যা দেওয়া 
হাহ্তকর। 


প্রস্গতঃ বলা চলে আমাদের 


দেশে চাষী শব্দটি তালে! অর্থে 
বোঝানো হয় না। বন হয চাঘ।। 


একেবারে গ্রাম্য অসভ্য লোক। 
প্রতিবেশী দেশ বাঙনাদেশে দেখেছি 
সাধারণ মধ্যবিত্ত যাহধ নিজেদের 
চাধী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। 
অনেকের নামের পাশে দেখেছি চাধী 
প্দবি। 

যাইহোক চাষীর1গন্তরানে রধিতে 
মার খেয়েছিল । খরিফেও মার খেতে 
বাধ! হচ্ছে। পাটের কথ! ন! বলাই 
ভালো। আলু চাষীরা বখন বেশী 
উৎপাদন করলো, আলু, কেনার জন্তু 
এগিয়ে এলো না| ব্যবলাদী কিংবা 
বরকার। পাট চাষীর ভালো ফদল 
পেরেছে । অথচ জুট কর্পোরেশন 
উদ্ধানীন। পাটচাধীরা চিন্নকালই 
অবহেলিত। নয়কার পাট কর্পো- 
রেশনের মত সংস্থ। তৈরী করে যাবেন 
সরকারী অর্থের অপচয় হবে, আধার 
অঞ্তদিকে স্থাপিত হবে এ্যাগ্রোয মত 
সৃংগ্থা। কিছু রাজনীতিবিদ বসে বদে 
ছড়িঘোরাবেন। নরকারের কোষা- 
গার শৃন্ত হবে। মাধারণ মাহুষ যার 


‘বিদেশা’ 
ওর পুছগার পর 
মাত।। সমস্ত মিলিছে ব্যাপার দাড়ালো 
এই ধে নির্বাচনী কমিশনের সর্বশেষ 
ফতোয়া অহ্ষ'রে আমি একজন 
“পান্তা বিদ্বেষ, ভোঁট/র তালিক! 
থেকে আমার নামের বহিষ্কার '্বয়ং 
ভারতঙাগা বিধাতাও আটকাতে 
পারবেন না। 

ঠিক স্বাধীনতা! ছিবদের প্রাক 
মুছে জানলু হে আমি ‘বিদেশী! | 
১৯৮ দাল থেক্চে প্রতিটি শ্বাধীনত! 
দিবসে আমি পতাক! উত্তোলন অস্থ. 
টান দেগতে গেছি। কোনে! দিল 
কোনো কারণেই নিজের বাড়ীতে 
পতাকা তুলতে ভুগিনি। এবারে 
নূতন করে খটকায় পড়ে গেলুম। 
কেউ কেউ বলছে এ পত1ক1 আমার 
পতাক্ক। নয়। পারেডের মাঠ 
অনেকক্ষণ দ/ড়িছে দাড়িয়ে উত্তেলিত 
তেরংগা পতাকাটি দেখলুঘ | নির্বাচনী 
কমিশন মনে করেন এ পতাকাকে 
অভিনাগল জানানোর অধিকার আমার 
নেই । আশেপাশে তাকিয়ে দেখলুয় 
চেলাজান। দুচারছন অ''ছন, যারা 
ইতিমধে)ই ভোটার তালিকা থে 
থারিন্র হয়েছেন। এই 'বিদেশী"রা 
এখানে এণেছেন কেন? ছিজেস 
করে জানলুম এহাও এসেছেন জাতীয় 
পতাকাকে মন্খান জানাতে । কিন্তু 
নির্বাচন কমিশন হো বলছেন এই 
পতাকা এদের হব! আমার নয়। 
অন্বিধা হচ্ছে আমরা তো অন্ত 
ফোনে! পতাকাকে জানি মা, চিনি 


না। নির্বাচনী কমিশন কি বলে 
দেবেন কোন পতাকা! আছাদের 
পতাকা? 


সেই প্রদঙ্গে আরেকট! কথ! মনে 
এলো] আমরা ন! হয় বিদেশী, 
কিন্তু স্বদেশী কারা? মনে পড়ল 
১৯৮* সাল থেকে আমামে স্বাধীনতা 
দিবস ও প্রজাতগ্থ দিবদের অনুষ্ঠান 
বয়কট করার ডাক দেওয়। হচ্ছে। 
প্রথমদিকে বম্বপত্র উপভাকাদ তো 
ফাকা মাঠে পতাকা উত্তোলন হয়েছে 
এমন কি মরকারী কর্মচারীর! পর্যন্ত 
ধেতেন ন! । তারপর সরকার পতাকা 
উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাধ্য চা- 
যূলক করলেন, কর্মচারীদের হাছিরা 
খাত! মাঠে নিয়ে' যাওয়ার .বাবস্থা 
হল। তারপর অবস্ত অবস্থার কিছুট। 
উন্নতি হয়। অর্থাৎ দে সব ক্ষেত্রে 
জাতীয্ন পতাফাকে সম্বান দেখানো 
এবং জাতীর অনুষ্ঠানকে মফল করার 
জন্ত জবরধতির প্র:য়াজন ছয়, সহজাত 
আবেগ থেকে কেউ তাতে অংশ 
গ্রহণ করে ন!। নির্বাচনী কমিশনের 
ভাষ] মতে ঘারা ব্মকটের ডাক 


দিচ্ছেন এবং বয়কট করছেন. তারাই 
হচ্ছেন আগছার্কা স্বদেশী, আর 
আমরা যায়া প্রাণের বাসনা প্রাণের 


দপৃণ ৷৷ শুক্রবার ৬ই দেপ্টেম্বয়, ১৯৮২ 


আগে নিয়ে ছাতীত্ পতাকা ৪ 
জাতী অনুষ্ঠানকে বরণ করি, সামর। 
হচ্ছি বিদেশী । 

প্থদেশী আরো আছেন, লাগা. 
ল্যাগুকে ভারত থেকে আলাদা করে 
নিয়ে দ্বাধীন রাজা ক্রার জু ঘারা 
ভারত সরকারের সঙ্গে অন্থম নিযে 
যুদ্ধ করেছিলেন, অনেক তোধামোদ 
করে তাদের 'ব্বদ্েশী’ হতে রাজী 
করানে। হয়েছে । তাদের ঘাতে 
চারুরিহ্াকুরিয় কোন অহ্ধিধা ন! হর, 
ডার্ক 'বিজরোহী'দের ডেকে এনে 
বি এম একের ছুটে ব্যাটেলিগনই 
তৈরী চয়েছে। মিঞ্জোয়ামের বিভ্রো- 
হীরাও দেশী, তাদেওর মিরোরাম 
আর পুলিশে বিশেষ সুধেগ স্থবিধ 
দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। তখাকধিত 
স্বাধীন সিজোরামের প্রেছিডেন্ট 
‘লালডে্জা’কে ভূন্িয়েভালিয়ে দিদধো- 
রামের মৃখাচন্তরী হতে রাদী করানো 
ঘা কিনা, লেচেষ্টা এখন চলছে। 
স্বাবেকদ্রন "স্বদেশী? হচ্ছেন তারিক 
আব্দুল্লা, কারণ রাষ্টরংঘে ইনি পাকি- 
স্তালের প্রতিনিধিদলের হয়ে ভারত 
বিরুদ্ধে জেতা ঘোধণ! জবেছিকেলাঠন 
উনি এখন কাশ্মীরে কংগ্রেদ (ই) 
দলের এট মমন্ত 
দুর্দান্ত 'দ্বদেশী’দের তুলনায় আমর! 
হিদেশী বৈ কি? 


প্রধানমন্ত্রীর স্থী মোনিয়। গান্ধী 
ইভালীহান নাগরিক ছিলেন। 
প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রীর পুত্রবধূ হওয়ার 
পর এক যুগের অধিকক1ন তিনি 
বিদেশী নাগরিকত্ব বজায় রেথে- 
ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অন্দরমলে 
একজন বিদেশী নাগরিক 
বমবাণ করতে পারেন কিনা, লে প্রশ্ন 
পালিয়ামেন্ট পর্যন্ত উঠেছিল । 0” 
পর্যন্ত স্থামীয় প্রধানমন্তিতব প্রানি বখন 
নিশ্চিত হল তখনই মাত্র বছর দু:য়ক 
আগে তিনি ভারতীয় নাগরিক 
গ্রহণ করেন। তিনি তো নিশ্চয়ই 
স্বদেশী! 





একছন স্তম্ভ ৷ 


এভাণে 


এদেশের সংবিধানে আছে কেউ 
ছগ্ছমাদ এদেশে বলবা করলেই 
নাগরিতত্বেঃ দাবী করতে পারে।, 
বৈজ্ঞানিক হাদফেন, মাদার তেরেদা 
ধেকে শুরু করে বছ ইউরোপীয় 
এভাবে নাগরিকত্ব নিয়েছেন। কিন্ত 
বিদেশী হিহাবে আমরা এতই অঙ্গ 
থে ৩২ মুর বদবাস করলেও 
নির্বাচনী কমিশন আমাদের নাগরিক 
স্বীকার করেন ম!। 


বিদেণীত নহয় আমর! স্বীকার 
করেই নিলু, কিন্তু দেশ ও জাতির 
মতকার বিপদের মমঘ্ে এই লমন্ত 
আগমার্কা 'দেশী'দের টিকিত নাগাল 
পাওয়া ঘাযে ডে11 স্বাধীনতা দিবনে 
একজন 'বিদেশী'র এটাই হুল সত্যি 
কারের ছুর্তাবনা। 


শার্শা 


দর্প'ণ ॥ শক্রেবার, ৬ই সেস্টেম্বর, ১৯৮৫ 


কনেটুবাদের গরমোধনের ৰান্ত| বন্ধ কেন 


নৌশাছ অনিক 


দীর্ঘদিন যাবত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের 
শিক্ষিত কনেষ্টবলদের প্রমোশনের রাস্তা 
বন্ধ। ইংরাজ শাসনের আমলেও 
এই ধরনের অন্তার অবিচার হয় নি। 





‘ত পীরতেল। বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে কনেটবলদের এক বছর চাকুরী 
পূতির পরই ও পরীক্ষায় বদতে দেওয়া 
হতো। 

বর্তমানে নিয়ম করা হয়েছে ৪ 
বছর চাকুরী পুতি না হলে কোন 
কনেষ্টবল প্রমোশনের জন্ত বিভাগীয় 
পরীক্ষায় বমার যোগ্যতা অর্জন করবে 
না। তাও দীৰ্ঘদিন যাবত বিভাগীয় 
পরীক্ষা বন্ধ । ১০১২ বছর চাকুরী হওয়া 
সবেও কনেষ্টবলরা বিভাগীয় পরীক্ষা 
বা প্রমোশন থেকে বন্ধিত। এই 
কনেষ্টবল এবং কনেষ্টবল পদ থেকে 

শন পেরে, বারা এ এদ, আই, 
এম আই হরর পরিশ্রমের উপরই 
পুলিশী কাধের বফগত| পুরোপুরি 
নির্তর করত'। এই কনেষ্টবল কনে্টবল 
থেকে প্রমোশন গেয়ে. হাবিরদার, এ, 
এস, আই. এবং সাবইদপেক্টর, যাদের 
ডিপার্টমেন্টীপ অফিসার রলা। হয়, এরাই 
ছিলেন পুলিশী কর্মব্যবস্থার মেরুদণ্ড। 
ডাইরেক্ট সাব-ইন্মপেক্টর অর্থাৎ যারা 
সরাসরি পুলিন বিভাগে সাব-ইন্দপেষ্টর 
পদে নিযুক্ত হন, এদের সঙ্গে কনেষ্টবল 
এবং ডিপার্টমেন্টাল এ, এন, আই এবং 
ডিপার্টমেন্টাল সাব-ইঙ্সগপেক্টরদের 
কর্মক্ষেত্রে চলত দারুণ প্রতিদন্বিত। 
কর্মদক্ষতায় কে কাকে অতিক্রম করুবে। 
ফলে পুলিশী কর্মব্যবস্থা খুবই উপকৃত 
হৃত। এই ডিপার্টমেন্টাল এ, এপ, আই 
এবং ডিপার্টমেন্টাল সাব-ইন্সপেক্টর- 
গণ কঠোর পরিশ্রধী এবং কর্ণদক্ষ বলে 
সময়েই সমাদৃত হতেন। কি 

এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে 





কনেইবল (৬পাটফেটাল এ এ আই 


সাবাইজপেরে- 


স্থবিবা থেকে নিদাকণ ভাবে বঞ্চিত । 
তাদের মনে দেখা দিয়েছে নিদারুণ 
হতাশা এবং এই হতাশার ফল হিসাবে 
দেখা দিয়েছে ক্মবিমুধতা এবং নৈতিক 
অবক্ষয়। এটা পুলিশী কর্মব্যবস্থার 
পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ।. 

নিয়তঘ পুলিশ কর্মীদের মধ্যে তীব্র 
ক্ষোভ, বামক্রণ সরকার আসার পর 
থেকেই তাদের প্রমোশন বন্ধ। সত্যই 
তাই? এশার নিয়োগ প্রমোশন 


. সংক্ৰান্ত আইন কাঙ্গন সম্বন্ধে বলা 


যাক। তবে আইন কানন সম্বন্ধ 
আলোচনার আগে একটি কথা পরিদ্ধারু 
ভাবে বলা প্রয়োজন থে দাব-ইন্দপেক্টর 
পদে নিয়োগ নীতির উপরই কনেষ্টবল- 
দের প্রমোশন নির্ভর করে। যদি 
সাব-ইন্সপেক্টরদের সমস্ত শৃন্ত পদ 
ডাইরেক্টর রিক্রুটমেন্ট বা সরাসরি 
নিয়োগ ছার! পূর্ণ করা হয় তবে 
কনেষ্টবলদের প্রমোশনের রাস্তা বন্ধ 
হয়ে যায়। যদি বিভাগীয় প্রমোশন এনং 
সরাপরি নিয়োগ এই ছুই প্রকারের 
নিয়োগ ছারা সাব-ইন্সপেক্টরদের শূন্য 
পদ গুলি পুরণ করা হয় তবে কনেষ্টবল- 
দেরও প্রযোশনের স্থযোগ আসে। 
unarmed branch বা অশস্থ 
বিভাগে একটি সাব-ইন্সপেক্টর পদ 
পিছু দুটো প্রমোশন হয়। একজন এ, 
এস, আই প্রমোশন পেয়ে সাব- 
ইন্সপেক্টর হন এবং এ এ এদ আই’র 
শূন্য পদে একজন কনেষ্টবল প্রমোশন 
পান এবং এ এস আই হন। ফলে এ 
সাব-ইন্সপেক্টরের শৃ্য পদটির জন্ত 
একটি কনেষ্টবলের পদ খাল হয়। এই 
ভাবে সশগ্র বিভাগে একটি সাধ 
ইন্গপেক্টরের শূন্য পদে তিন জনের 
প্রমোশন হয়। একজন হাবিলদার 
মাব-ইন্সপেক্টর হন, একজন নায়েক 
হাবিলদার হন এবং একজন কনেষ্টবল 
নায়েক পদে প্রমোশন পান ফলে একটি 
কনেষ্টবলের শৃহ্য পদ কৃষ্টি হয়। 

বরাবরই সরাসরি নিয়োগ 
(Direct recruitment ) এবং 
বিভাগীয় প্রমোশন দ্বারা নিয়োগ, এই 
ছু প্রকার নিয়োগ ছারাই দাব- 
ইল্সপেক্টরের শূন্ত পদগুলি পূরণ করা 
হতো, ফলে কনেষ্টবলদের প্রমোশনের 
কোন অন্তরায় ছিল ন!। কনেষ্টবল 
থেকে প্রযোখন পেয়ে ইন্সপেক্টর, ডি 
এস পি পথন্ত যোগ্যত! বলে অনেকেই 
হয়েছেন। 

পূর্বে অর্থা২ ১৯৬৩ সাল পদস্থ 
এাকটিং বা এডহক প্রযোশনের 
ধান ছিত পি আর [বি ৭৭৮ হৃলে। 
নিন্ারিত বিভাগীয় নিদেশনানা ছিল 


কি করে চে একা এশা “ছি এপাত 


জেলার পুলিশ সাহেব বা স্থপাঁরিন- 
টেওডেট যোগ্য প্রার্থীদের এ]াঞ্ষভ 
লিষ্টে নাম তুলবেন এবং দিনিয়ারিটি 
অঙ্গদারে শুন্তপদে প্রমোশন দেবেন । ৩ 
বছর বা নির্দিষ্ট সময়ে ঠি আই ছি 


বোর্ডে তাদের এ এযাকটিং বা গ্াওহক 


প্রমোশন নিয়মিত বা রেগুলারাইগ 
কর! হতো এবং তারা এ পদে স্থায়ী 
বা কনফার্ম হতেন। করেকটি জেলায় 
খোঁজ নিয়ে এ এ্যাকটিং প্রমোশনের 
নিয়দাবলীর বিভাগীয় নির্দেশনামা 
সংগ্রহ করা যায় নি। এখনকি ডি 
আই জি বর্ধমান রেরের অফিসেও 
পাওয়া যার নি। 

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ডাইরেক্টরেটে 
ডি এ এল প্রথার নিয়মাবলী সম্বলিত 
বিভাগীয় নির্দেশনামা পাওয়া. যাবে 
কিনা জান! নেই। তবে ১৯৬৩ সনে 
পি আরবি রুল ৭৫৮ সংশোধন হয় 
এবং এাকটিং এাড হক প্রমোশন 
বন্ধ হয়। ১৯৬৩ সনে এক নির্দেশনাম! 
প্রচার করে ডি এ এস প্রথায় এাকটিং 
প্রমোশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পি আর 
বি রুল ৭৪১, ৭৪২ এবং ৭৪৩ 
সংশোধিত হয় এবং প্রবর্তন হয় 
রেগুলার প্রমোশন দ্বারা নিয়োগ 
বাবস্থা । এখানে এই এাকটিং 
প্রমোশন এবং রেগুলার প্রযোশনের 
মধ্যে বিচার বিভাগের ভাষার পার্থক্যটা 
পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এযাকটিং 
প্রমোশন হল আইনের বিধান বহিৃত 
প্রমোশন । এখানে থে কর্মচারী যে পদে 
প্রমোণন পার এ পদে তার অধিকার 
জয়ার না। আর রেগুলার প্রমোশন 
হল থে কর্মচাণী যে পদে প্রমোশন 
পায় এ পদে তার অধিকার জন্মায় 
(8.1 R. 1984 (I Page 573. 


Kerala High Court) এই 
রেগুলার প্রমোশন হল আইনের বিধান 


অহথদারে প্রমোশন। 


সাব-ইন্সপেরীর পদে নিয়োগ 
আইনের উপরই প্রথম বলছি। ১৯৬৩ 
সন পৰ্যন্ত ৭৪১, পি আর বি রুল 
যা ছিল ত! হুল রিজুটমেপ্ট বোর্ড দুই 
রকম প্রার্থী অর্থাৎ বিভাগীয় প্রমোশন 
হারা নিয়োগ এবং সরাসরি নিয়োগের 
অন্ত প্রার্থী মনোনয়ন করতেন। যে সমস্ত 
এ এস আই তিন বৎসর বা তার উদ্ধে 
এযাকটিং অফিসিরেটিং প্রমোশন পেরে 
কান করছেন তাদের মধ্য থেকে প্রার্থী 
মনোনয়ন করতেন। এবং ধারা 
মনোনীত হতেন তারাই নিয্মমিত 
প্রমোশন পেতেন বা পদে এক বংসর 
কাল প্রবেশনার থাকার পত্র কনফারম 
বা স্থায়ী হতেন। আর ছাইরেক্ট সাব 
ইন্দপেরিরগণ এক বৎসর পুলিশ ট্রেনিং 
কলেজে নিঙ্গুলাভের পর জেলায় এসে 


দুই প্সর 
প্রবেশনার থাকার পর পদে স্থায়ী 

হুতেন। পুরাতন এই ৭৪১ পি আর 

বিরুল, যা ১৯৬ দন প্মন্ত কার্দকর 

ছ্বিল তার বৈশিষ্ট্য হল এখানে -মোট 

সাব-ইন্সপেরের শৃন্ত পদের কতগুলি 

সরাসরি নিয়োগ দ্বারা এবং কতগুলি 

বিভাগীয় প্রমোশন দ্বারা পূর্ণ করা হবে 

তার সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং 

আই জি পির উপর এবং এখানে ছুটি 
রিজুটঘেন্ট বোর্ডের একটি ডাইরেক্ট 
রিভুটমেন্টের জন্য প্রার্থী মনোনয়নের 

এবং আর একটি বিভাগীর প্রমোশন 

ছার! প্রার্থী নিয়োগের অন্ত। আর 

তৃতীর বৈশিষ্ট্য হল স্থায়ী পদের 

ভিত্তিতেই সাব-ইন্গপেক্টর পদে নিয়োগ 
হতো এবং ডাইরেক্ট সাব-ইন্দপেক্টরগণ 
এক বৎসর পুলিশ ট্রেনিং কলেজে 
শিক্ষাধীন এবং দু বংসর কাল শিক্ষা- 
নবীশ বা প্রবেশনার থাকার পর পদে 
স্বারী হঁতেন আর ডিপার্টমেন্টাল সাব- 
ইন্সপেক্টরগণ এক বংসর শিক্ষানবীশ 
থাকার পর কনফারম বা পদে স্থারী 
হতেন। 

সংশোধিত পি. আর বি রুল ৭৪১ 
১৯৩৪ সন থেকে কার্কর বরা 
হয় তার বৈশিষ্টা হুল পূর্বেকার ৭৪১ 
যতই নিয়োগ কোটা বিভাগীয় প্রমোশন 
দ্বারা নিয়োগ এবং সরাসরি 
নিয়োগের হার বা কোটা ৫০%-৫০%ই 
রাখা হলো. কিন্তু এই নিয়োগ হার 
রদবদলের ক্ষমতা একমাত্র রাজা 
সরকারের উপরই স্রান্ত হলো, আই 
জিপি বা ডি জ্রির উপর এই নিয়োগ 
কোটা হেরফের করার ক্ষমতা আর 
রইল না। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো 
স্থায়ী এবং অস্থায়ী সব সাবইনসপেক- 
টরের শুন্ঠ পরগুলিই সানইনপপেকটরের 
ক্যাডার পোস্টে এনে এই নিয়োগ 
প্রথার অধীন করা হলো। তৃতীয় 
বৈশিষ্ট্য হলো যে ছাইরেকট লাবইনস- 
পেকটরগণ ছু বছর কাল শিক্ষানবীশ 
থাকার পর পদে কনফার্ম হবে এটা 
আর বলা হলো ন! এবং বিভাগীয় 
প্রমোশন দ্বারা নিয়োগের ক্ষেত্রে 
অঞিংসিয়েটং প্রমোশন দিযে নিয়োগ 
হবে বল হুল। কনফারমেশনের 
বিষয়ে বলা হল স্থায়ী শৃন্ত পদ উপস্থিত 
ডি আই ঝি বোর্ড করে তাদের 
কনফারমেশনের জন্য মনোনয়ন করবেন। 
এখানে তাদের প্রবেশনার বা শিক্ষানবীশ 
রাখার কথা বল! হল না। 

১৯৭৪ সনে রাজ্য সরকার 
Finance Audit Department 
memo No. 22195 of 12. 1. 74 
এক্‌ নিদেশ বগে ডিপাট মেন্টাল 
কোটায় নিয়োগের হার ৬০% এবং 
ডাইরেকট নিয়োগের হার ৪০% করে 
নেন। এখন প্রশ্ন ১৯৬৬ সন থেকে 
পূৰে 


কাল বিক্ষানবিশ 


আজ পর্যন্ত সাবইনলপেকটর 
ঙহ ২১১৯ 


॥ পাচ ॥ 

আদেশের নিপেপ্িত কোটা 
অঙ্গস|রে হয়েছে কি? যদি এই 
নিয়োগ কোটার বিধান অয়দারেই 
সাবইনসপেক্টর পদে নিয়োগ ছয়ে থাকে 
তবে ত বনেষ্টবল এবং এ এদ আইদের 
প্রযোধন বন্ধ হত না] ঘৰি বাজ 
সরকারই এই নিয়োগ কোটার নির্দেশ 
বাতিল করে ডাইরেক্ট রিক্ুটমে্ট দারা 
সকল সাবইদদপেক্টরের শূন্ত পদগুলি 
পুরণ করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে 
এটা সত্য যে রাজ্য সরকারই পুলিশের 
নিয়তম কর্মচারীদের প্রমোশন বন্ধ করে 
দিয়েছেন। কিন্তু কোন রাজ্য সরকারের 
এই ধরনের নির্দেশ ত আমানের নজরে 
গড়ে নি। আমর! রাজ্য সরকারের 
নিকট অন্ষরোধ করিতে পারি ১৯৬৬ 
সন থেকে পি আর বি রুলের ৭৪১ সি 
ধারার এবং ২২১৯ এর নির্দেশ অহচসারে 
সাবইনসপেক্টর পদে নিয়োগ হয়েছে 
কিনা অন্সসন্ধান নিয়ে দেখা যাঁক। 

পিআর বি রুল ৭৪১ এ নিয়োগ 
কর্তাকে নির্দেশ করা হুয়েছে। ৭৪১ 
বিতে প্রতি বছর ১লা জুলাই আই জি 
পিকে দেণ্টণাল রিক্রুটযেন্ট বোর্ড গঠন 
করার কথা বলা হয়েছে। ৭৪১ সি 
কূলে বলা হয়েছে বংসরের একই লমরে 
এই নিয়োগ হার অন্বদারে এই হই 
প্রকার নিয়োগ ছারা আন্-আমড 
ব্রাঞ্চের শূন্য পদগুলি বংসরের একই 
সময়ে পূরণ করা হবে। এই কুলে 
নির্দেশ দিয়েছে যে মবরের ডি আই 
জি তার বেগে এ বংদরের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত সাব-ইপ্পপেক্টর পদে 
কতগুলি পদ শুনা হবে তা ১লা জুলাই 
আই জি পিকে জানিয়ে দেবেন সব 
শূনা পদের হিদাব পাওয়া গেলে এ কলে 
নির্দেশ দিয়েছে ধে এ আই জি পেন্টাল 
রিকুটমে্ট বোর্ডকে জানিয়ে দেবেন 
থে যোট শূন্যপদ কত এবং কতজন 
প্রার্থী সরাসরি নিয়োগ এবং কতজন 
প্রার্থী বিভাগীয় প্রমোশন দ্বার! 
নিয়োগের জন্য ঘনোনয়ন করতে হনে । 
এ আই জি সাহেব নিয়োগের যে হার 
বা কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে দেই 
কোটা অয়মারেই এই দু'প্রকার 
নিয়োগের অনা প্রার্থী মনোনয়ন করবার 
সংখ্যা বোর্ডকে জানিয়ে দিতে বাধ্য। 
এই কুলে আরও বিধান আছে যে যদি 
বৎসরের মাঝামাঝি অনিবাঙ কারণে 
কোন শুনাপদ সৃতি হয় তার মোকা- 
বিলা করার জন্য ডিপার্টমেন্টাল 
কোটার করেকজ্ন অতিরিক্ত প্রাথী 
মনোনয়ন করবেন। প্রার্থী মনোনয়ন 
বোর্ড কি করে করবেন ত! সরাঁপরি 
বা ডাইরেক্ট রিকুটমেন্টের ক্ষেত্রে ৭3১ 
ডি ধারায় পূর্ণ বিবরণ আছে এখং 
ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন বা রিক্র্টমে'ট 
বার ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনের প্রাণী 
মনোনয়ন ৭৪১ই ধারায় বণিত আছে। 
এখন বক্তব্য, সাব-ইনদ্পেক্টর পদে 
শেষাংশ ল্য পৃ্ায় 
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‘পরমা’ পরিণত পরিচালকের বিশিষ্ট ছাব 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
অপর্ণা সেনের নতুন রঙীন বাংলা 
ছবি ‘পরমা’ প্রকরপগত শৈলীতে এক 
বিশিষ্ট তি কিন্তু বিষয়বস্তুতে ঘুক্তি- 
ছ্বীনতা, অবাস্তবতা ও অকারণ যৌনতা 
প্রশ্রশ্ন পেয়ে আবেদন সঙ্চারে বাং! সাটি 
করে। 
কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করে- 
ছেন পরিচালক পর্দা দেল। 
‘খাটিব চৌরঙী, যেন! ছবির পর. 
এটি তার দ্বিতীর চলচ্চিত্র এব. এটি 
আরও পরিপত। অপর্ণা আব শুধুই 
অভিনেত্রী নন, পরিচালক হিসেবেও 
নিঘেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম 
ছবিতে তাঁর মভারনা ছিল উদ্দ্ল। 
দ্বিতীয় ছবি 'পরদা'র মধ্যে দেখলাম, 
্বাতস্াধর্মী বিশিষ্ট ছবি কিভাবে তুলতে 
হয়, বিন্তাস নৈপুণ্যে ছবিকে কি করে 
সাজাতে হয়-তা তিনি ইতিমধ্যেই 
শিখে ফেনেছেল। তবে জাংগিক 
পারিপাটা থাকলেই ছবি ভাল হয়না, 
বিষয়গত গরিম! থাকা চাই যুক্তি 
পারম্পর্য রক্ষা করে। এধানেই যত 
গণ্ডগোল। 
বিরাট বনেদী পরিবার-_স্থামী, 
পুত্রকগ্ঠা, শাশুড়ী, ননদ, দেওর নিয়ে 
জমজমাট সংসারে গৃহবধূ পরমার 
দায়িত্ব কর্তব্যবোধের পরিচয় ছবির 
প্রথম দিকে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। 
রক্ষণশীল এক পরিবারে বহিরাগত 
এক তরুণ ফটোগ্রাফার পরার ব্যক্তি- 
গত ভঙ্গীর বিভিত্র ফটো তোলার 
অস্ঠমতি কেমন করে পায়-__মেটা। ঠিক 
বোঝা যায় না। দারাদিন ঘরের বৌ 
বাইরের একট! ছেলের বঙ্গে টো টে! 
করে দুরে ছবি তুলে বেড়াবে_-এ 
কেমন কথা? দুকি এখানে খাটেনা। 
পরপুরুষের ঘনিষ্ঠ সায়িধ্যে এসে গৃহবধূ 
নিজেকে আবিষ্কার করবে, এতদিন 
বাড়ির চৌহদ্দি বন্ধ থেকে বাইরে মুক্তির 
আনন্দে চঞ্চল হবে, দৈনন্দিল গৃহকমের 
আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দী থেকে হঠাং 
পাওয়া স্বাধীনতায় দিশেহার| হয়ে 
উঠবে_-এমবই 'আইডিয়া' হিসেবে 
শোনায় ভাল-_কিন্ত যে পরিবেশে 
ছবির ছুচন|! হয়েছে. যেখানে এদব 
অচল। পরিবেশ ভি হওয়! উচিত 
ছিল। এ ছাড়াও কথা আছে। হনের 
সাময়িক দুর্বলতা দেখা দিতেই পারে 
সেটা! অস্বাভাবিক নয়। কিন্ত যে 
গৃহবধূর বড় বড় ছেলেমেয়ে, স্বামী, 
শাশুড়ী, ননদ, দেওর সরাই আছে, 
তার পক্ষে সবকিছু ছেড়ে, সব কিছু 
ভুলে গিয়ে এক ব্যাদেরাম্যানের সঙ্গে 
দিনের পর দিন প্রেম করে বেড়ানো, 
দেহদান কর, এমনকি স্বামীজ্ঞানে 
পূব কিছু করে বলবে, মেনে নে ওঘা যায় 
কি? যদি বিবাহ বিচ্ছের হয়ে খেত, 


সংসারের দব বন্ধন ছিন্ন হত, তাহলে 
অন কথা। সব কিছু বন্ধায় রেখে 
এই সামাজিক বিশৃঙ্খল! গ্রাহয হতে 
পারেলা। এই নীতিহীনতার দান 
থেকে পরযাঁও নিস্তার পায়না। বখন 
অবহেলা আর স্বপা সে পায় সংদারের 
কাছ থেকে, তখন কাতর হয় কোন্‌ 
সংগত কারণে? সে কি জানত না 
তার পরিণাম? মেয়েদের অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতার প্রশ্নও উঠতে পারে। 
ছবিতে দেখা যায়, পরম! যখন তার 
সংসারে অবাঞ্ছিত, তখন সে একটা 
চাকরি পাবার জন্ত ব্যাকল_ ইচ্ছে, 
চাকরি করে সে সংসারের বাইরে এসে 
স্বাধীন জেনানার জীবন যাপন করবে । 
অবশ্য তার সে ইচ্ছা ছবিতে পূর্ণ হতে 
দেখা ধায় না। পরিবতে সে'আত্খ- 
হত্যা করতে ঘায়। কিন্তু ব্যর্থ হয়, 
পরে চিকিংসায় সে স্বস্থ হয় ও সংসারে 
ফিরে আদে। এটা পুরোপুরি গোজা- 
মিল। যে সমন্তা রাখা হয়েছিল, তার 
সমাধান এ) নয়। চাকরি করে যা 
খুশী করার নাম তে! ছাবীনতা ন়_ 
“এখক্স' আছে, আছে ম্লাধোব। 
ছবির শেষা'শ বেশ “বোর! করে, 
আরও লঙঙ্ষপ্ত হতে পারত 
ব্যাপারগুলো) 

তবে ছবির আংগিক নৈপুণ্য 
স্বীকার করতেই হয়। ছুর্গাপ্রাতমাকে 
কেন্দ্র করে একটা বনেদী বাড়ির পুজোর 
ধূমধাম, লোকজনের কোলাহল, 
আম্মীয়্থজ্ন্র টুকুরো কথাবাঙা সব 
কিছু খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিয়ে ছবির 
সথচনাপর্বেই একটা বিশিই চলচ্চ 
দশনের আমেজ এনে দেয় শুধু নয়, 
পরমার লে সংসারে উচ্চ মর্যাদার 
আপনটিও নির্দিষ্ট করে দেয়। পরবর্তী 
দৃহ্গুলিতেও। এমন ফি পরমা ও 
ক্যামেরামানেষ অবৈধ সংযোগের 
মুহূর্তগুলিও চমংকার কাঁটশট্‌ ট্টমেণ্টে 
তুলে ধরা হয়েছে। 

অশোক নেহতার ক্যামেরার কাজ 
খুবই হন্দর। অশোক বসুর শিক্প- 
নিদেশসা দেখবার মত। ভান্বর 
চন্্রারকরের সংগীত পরিচালনা 
চমৎকার চিত্রান্তগ। সম্পাদনার কাজ 
নিপুণ ও ক্ষিপ্র। রঙের ব্যবহারও 
প্রশংসনীর। 

পরমার ভূমিকার ব্লাখী গুলার 
আশ্চর্য প্রাপবন্ত অভিনয় করেছেন। 
কাহিনীর দুর্বলতার চারত্রটি বৈষম্যপূর্ণ। 
লে জন্ঠ চরিত্রটি আবেদন সঞ্চারে 
অক্ষম। কিন্তু রাধীর অভিনয় পার- 
দশিত৷ তাতেও জান হয়ে যায়নি 
অভিনেত্রীর এমন বড় ও৭) লীপর 
দে তান বাত রূপ ফুটিয়েছেন। 


ফাকোখ্রাফারকপে মু মাকে 





ভালো লাগে তার মাদকতাময় চাহনি, 
মদাত্রস্তভাবঃ  ক্ষিপ্রগতি, ভবঘুরে 
খেয়ালীর একধরণের রোমান্টিক 
সহাস্থভতি ছুটেছে হন্দর । সন্ধ্যারাণী, 
ভারতী দেবী, মহুয়া রারচৌধুরী এবং 
অপর্ণা সেন সুঅভিনয় বরেছন| 


সুন্দরী লে সুন্দরী 


রঙ্গনা মঞ্চে ‘দ্দয়ী লোটুহচ্দরী' 
নাটকের অভিনয়ের শততম রজনীর 
দ্বাৱক উৎসব অন্নষ্ঠিত হল গত ২২শে 
আগস্ট। সভাপতি প্রধান অতিথি ও 
বিশেষ অতিথির আদনে উপস্থিত 
ছিলেন যথাক্রমে সাংবাদিক তুধার- 
কান্তি ঘোষ, নাট্যকার মনমথ রায় ও 
অভিনেত্রী সরযুবালা । তারা দকলেই 
কমবেশী বঙ্গরঙ্গধককে কেন্দ্র করে শ্বতি- 
চারণ করলেন এবং শতাদু বর্তমান 
নাটকের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। 
প্রযোজক হরিদান সান্যাল নানাবিধ 
উপহার সামগ্রী নাটকের অভিনয় 

মী, কলাকুশলী ও কর্মীদের মধ্যে 
বিতরণের জন্তু সরমূ দেবীর হাতে তুলে 
দেন। মঞ্চে আদীন তিন প্রবীণ 
বিশিষ্ট আতাধও এ থেকে বঞ্চিত 
ছিলেন না। আরও ভাল লাগল, 
শিল্পী কলাকুশলীর! খুশীর স্মারক 
হিলেবে প্রযোজক হরিদাস সান্তালকেও 
পুরস্কত করেন। 

জর্জ বাণার্ড শর বিখ্যাত নাটক 
পিগমালিরন অবলম্বনে নাট) ও গীত 
রচনা করেছেন দেব দিংহ। নির্দেশনা 
চিন্ময় বাদের। দেবনারায়ণ গুপ্ত 
হলেন নাট্য-উপদেষ্টা। মূল নাকের 
বহ পরিবর্তন চোখে পড়ে। আগলে 
এটিকে বাঙালীয়ানায় গড়ে তোলার 
আন্ত কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন না হয় 
যেনে নেওয়া গেল, কিন্ত যেহেতু এটি 
কৌতুক উপভোগের নাটক, সেইহেতু 
সক্্রসনট্টির অবকাশ না রেখে, মোটা 
দাগের কৃত্রিম ভাড়ামির আধিক্য যেমন 
বরদাস্ত করা যায় না, তেমনি চটুল 
সংলাপের ‘এক্সটেম্‌গো' ধারার 
আধুনিক হাল্কা প্রসঙ্গের অবতারণা 
রসাভাস সৃষ্টি করে। মনে রাখতে 
হবে, “পিগম্যালিয়ন' হাঁসির নাটক 
নিশ্চয়ই, কিন্তু ছ্যাবলামির নয়। 
নামকরণের মধ্যেও লঘু চাপল্য ক্রিয়া- 
শীল। সংগীত রচনা ও পরিবেশনার 
মধ্যেও তথাকধিত' আধুনিকতার নাষে 
রদস্থটির শুধু বিরুদ্তাচরণই করা 
হয়েছে। টেপে গান বাজানো এবং 
মঞ্চের ওপর শিল্পীর শুধু ঠোট নাড়া 
একান্তই বিসদৃশ। শিল্পীর কঠস্থরের 
দংগে গাথকের কগের তফাৎ বিরক্তির 


উদ্েক করে। এবন গান পরিবেশন 
না করাই উচিত ছেল। 


লোন হাঃ 
নী 
কেতকীর যত ক্লাব হোটেলে গিলে 
হঝোড় করতে চায় না অপীম- বদলে 
পড়াস্তমাতেই মণ্র হয়। এ নিয়ে 
স্বামী শ্বীর মধ্যে কঙছ। ব্যাচিলার 
ভনছুলাল অসীমের সহকারী । একদিন 
নোংরা বস্তীর মেরে রাস্ত তাদের নজর 
কেড়ে নেয়। দেই অশিক্ষিত গ্রামা 
মেয়েকে স্শিক্ষিত করে তার দাদার 
খগ্নর থেকে মানপিক উত্তরণ ঘটতে 
অদীম ভবছৃলাল প্রতিজ্ঞ! করে। এ 
নিয়ে স্বী কেতকীর সঙ্গে বাধে চরম 
বিরোধ | অবশ্যে ঘটন| পরম্পরায় 
ঘটে মধুরেন সমাপরেং। এই বিষয়টি 
অতিবিস্তার ঘটায় নাটকটি দানা বাধে 
নী। তণু এরই মধ্যে রস্তির সংগে 
অসীমের সাক্ষাৎ, ভবছুলালের সংগে 
তার বিয়ে লিঘ্ে সংঘাত, রান্তির ক্রম 


কেতকীর চরিখের বিপরীত) 


Price—50 Puise 


উত্তরণের দৃশ্য গলির উপগ্াপনা পি 
নিপুণভার স্বাক্ষর ভুলে 
ধরে। কিছু দৃশ্য উপভোগাঞ হয়ে হঠে। 
“অসীম চারত্তে দিলীপ রায়ের 
অভিনয় কিছু অতিরিক মনে হলেও 
কতিতবপূর্ণ। 'ভবদৃলালের” ভূমিকায় 
দেব সিংহ স্বদ্দর অভিনয় করেছেন 
মঞ্জুলা দেবী 'কেতকী' চরিত্রে জায়গায় 
জায়গায় ছন্দ নন। চিন্ময় রায়ের 
‘পাচু' আতিশঘামুক না হলেও সময় 
বিশেষে উপডোগা। যৃই বন্দো- 
পাধ্যায়ের রস্তি শ্রাপবন্ত। অপর্ণা 
দেনের 'ইমেজ' কিছুটা ছুটে ওঠে। 
তবে গাচুত্' ভাড়ামিতে মঞ্চের সব 
চরিত্র যখন হাদে-উপভোগ কবে 
তখন রন্তির ন! হাঁপাটা ও গল্ঠীর মূখে 
থাকা চরিত্রচিত্রণে বিসদৃশ ও অন্গত 
লাগে। তীর স্বাভাবিক উচ্ছল 
প্রকাশটাই সেখানে খুঞ্চিসন্মত। 


ইক্কো বড় ঠিকাদারদের খপ্গরে 


স-্ট(ত সেইলএর 
ভি কদম দুগাপুর ঠাল, এাণর এবং 
বাপুরের ইঞ্ছো কারখানা পরিদশনে 
আপেন। অরুষ্ণনূত্তি ংটি কারখানারই 
অমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের দঙ্গে 
আলোচনাঘ বলে মত বনিমর করেল। 
বার্ণপুরে [লি আই টি ইউ-এর পক্ষ থেকে 
বামাপদ মুখার্জি চেয়ারম্যানের দঙ্গে 
আলোচনা শেধে এই প্রতিবেদকের 
কাছে এক সাক্ষাংকারে বলেদ_ 
“আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বার্পুর 
কারখানা! থেকে ঠিকা প্রথার অবলোপ 
দাৰি করেছি।” [তান বলেন বৃহ 
ঠিকাদারর1 এই ঠঁকারধানার স্নান 
করে দিচ্ছে। প্রদঙগক্রমে (তিনি জানান 
বৃহং ঠিকাদারী সংস্থা অটো ইণ্ডিয়াকে 
|দয়ে ১৭ নং ঝাঠারী নিমাণ করানো 
হয়। মাত্র ১ বছর পার হতে না 
হতেই ব/য়বহল নবনিমত ব্যাটারীতে 
ভাঙ্গন শুরু হয়। আরো আশ্চয ইঞ্চে! 
কর্তৃপক্ষ বিনা টেণ্ডারে একতরফা ভাবে 
এই অটো ইণ্ডিয়াকে ৮ নং ব্যাটারী 
সংস্কারের ঠিক দিয়েছে। বাঘাপদবাবূ 
আরও জানান কারখানায় ৬* মেগা- 
ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরীর যে পাওয়ার 
হাউস স্থাপন কর! হল লেখানে মাত্র 
৮১* মেগাওয়াট বিছা উৎপাদন 
হচ্ছে তার তদন্ত হল না কেন? কর্তৃ- 
পক্ষের এই সব দুনীতি, ঠিকাদারী 
পোষণ চলতে থাকলে কারথাদ! লাভ- 
জনক হবে কিভাবে? তিনি জানান 
আগে বার্দপ্‌র কারখানার কর্মীসংখ্যা 
ছিল ২৪*** হাজার, এখন তা কমিয়ে 
কর! হয়েছে ২০*** জন। এখন 
কর্তৃপক্ষ চাইছেন শ্রমিকদের ক্রীতদামের 
মত বাবহাঁর করতে। বামাপদবাবু 
বলেন এখন এই [শল্লে সবচেয়ে শান্তি 
ব্রয়েছে। কারখানার শ্বাধ রক্ষান্ব আমরা 
সব রকম পাছায় ও সহযোগিতা 


চোবমান' 


করতে প্রস্থত। কিন্তু কারখানার 
দুুদারদ ও আধুনিকীকরণ করার জন্য 
হা করণীয় পেটা আগে করা হোক। 

| পরবেক্ষক 


প্রমোশন বন্ধ কেন 
৫ম পৃষ্ঠার পর 

নিয়োগ কিএই পি আর বি কলের 
কোটা অগ্ূসারে করা হয়েছে? 

এই কোটা অয়ধারে নিয়োগ হত 
ভবে ত প্রমোহনের ক্ষেত্রে এই অচল 
অবস্থার সি হতো! না| ১৯৬০ সনে 
সাব ইদম্গেক্টর পদে যোট শুন্য পদ 
কত ছিল, কতজন ডাইরেক্ট রিকুটযেণ্ট 
ছার| নিয়োগ করা হয়েছে, কতজন 
এ এন আই বা হাবিলদারদের প্রমোশন 
দিয়ে এ পদে নিয়োগ করা হয়েছে? এনি 
এই ভাবে 
১৯৭০১ ১৯৭২, ৭৩১ ৭3) ৭8, ৭৬) ৭৭, 


পে 


১৯৬৭, ১৪৬৮, ১৪৬৯ 


৭৮১ ৭৯) ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩৯ ৮৪ ও 
১৯৮৫ পর্যন্ত প্রতি বংসৱের মোট শুন্য 
পন এবং এই ছুই প্রকার নিয়োগের 
হিসাব নিলেই দেখা ঘাবে এই কোট! 
বা নিয়োগ, হার অগ্পসারে সাব-ইনদ- 
পেক্ট্রদের শুন্ত পদ পূরণ করা হয় নি। 
কেবল ডাইরেক্ট রিকুটমেণ্ট ছার! 
অধিকাংশ শুন্য পদ পূরণ করায় ফলে 
প্রমোশনের ক্ষেত্রে এই অচল অবস্থার 
হি হয়েছে। শুধু তাই নয় ১৯৭১, 
১৯৭২, ১৯৭৩ ইত্যাদি করেক বৎসর 
মোট শূনা পদের চেয়ে বেশি ডাইরেক্ট 
সাবইনসপেক্টর, নিয়োগ করা হয়েছে 
এবং বিভিন্ন ফাও থেকে এদের মাইনের 
টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে শোনা 
যায়। এটা-কি সত্যি? রাজ্য সরকার 
দয়! করে অচুসদ্ধান করে দেখুন না। 
নিয়তন পুলিশ কর্মচারীদের স্থাখে, এই 
অচল অবস্থা নিরসনের স্বার্থে, সমাজের 
সাধারণ মাহধের স্থাথে” এবং পুলিশী 
বাবস্থায় নয়া উদ্যম এবং প্রেরণ! আনার 
স্থাথে দদ্বা করে রাজ্য সরকার একটু 
অমুদন্ধান করন । 


+ ১২৩/১. আচাথ প্রচ চন্দ্র রোড. কলিকাডা-৬ থেকে মুদ্রিত এবং দর্পণ কাঘালয়. ৬১, ঘট লেন, কাঁদিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিড। 


গভাগতি প্রণব মুখাজীকে না জানিয়ে দিল্লী থেক 
সরাসরি প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের কাছে ণি্েশমাসছে 





অষ্টবিংশ বর্ষ $ 5 সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২৯শে মেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ; ৬ পয়সা 


ব্রত মুখাজীর সঙ্গে 
মনোরঞ্জন রায়ের 
নিভৃত বৈঠক 





দি পিএন টি ইউ দি-র সভাপতি 
ত মুখাৰ্জী এক নিভৃত বৈঠকে 
প্রদীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দিটুর 
গাধারণ সম্পাদক মনোররন রায়কে 
জানালেন ফি ধরনের চাপের কাছে 
তাকে ধর্মঘটে যোগদানের সিদ্ধান্ত 
পাল্টাতে হলো। 
_ সতত দুখার্ভী এবং তার ঘনিষ্ঠ 
».ুঘোশীর! ঠিকই করে নিয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ কলকারখানা খোলার 
প্যাপার দিয়ে তার! সিটু সহ অগ্তান্ 
দামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাকে পুরে] 
মদত দেবেন। 
স্থত্রতবাৰু একান্ত বৈঠকে মনোরঞ্জন- 
বানুকে জানিয়েছেন কিছু কংগ্রেস নেতা 
দেন্ীকে বুঝিয়েছে যে, স্বত্রত দিপি 
এমের সঙ্গে হাত মিলিপ্রে কেন্দ্রে 
বিকন্ধে চাপ. সৃষ্টি করে নিজের 
হাভনৈতিক ফয়দ! তুলতে চাইছে। 
স্থএত আরও জানান এই 
এতিঘোগ রাজীব গান্ধী পর্যন্ত বিশ্ব 
করেছেন, যদিও স্বত্রতবানু জানান মে 
এই পিগাস্থ নেওয়ার আগে তিনি 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব 
ঘখার্জীর দমর্থন নিয়েই আসরে নেমে- 











মনোরঞ্নবাবুকে জানিরেছেন একজন 
ট্রেড ইউনিয়ন নেত| হিদানে তিনি 
সব সময়ই কেন্ছের এই দুষ্টিভঙ্গীর 
বিরোধিতা কর্ববেন। বদি প্রকাশ্যে 
ন! পারেন তবে নেপথো তিনি বাম- 
পদ্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজ্যের 
স্বার্থে লছাইয়ের বাপারে মদত 
দেবেন। 

জব্রতবাৰু জানান আই এন টি ইউ 
লি-র সর্বভারতীয় নেতাদের আগে 
থেকেই হাইকম]1ও ফোন করে 
জানিয়ে দিয়েছিল যে, নিপিএনটি 
ইউ দি-র প্রস্তান নিয়ে কেন্ত্ীয় কমিটির 
বৈঠক করে স্থত্রতকে দিঙ্গান্ত বদল 
করতে যেন নির্দেশ দেওয়া হয়। 

লেই মত ওয়াকিং কমিটির বৈঠক 
বমে। এরা হাইকম্যাতডের নির্দেশ 
অন্সদাদী শিল্প ধর্মঘটের দিদ্বান্ত থেকে 
তাকে সরে আসর নির্দেশ দেএ। 
এর পর আৰ কিছু করার ছিল ন! বলে 
সুত্রতবাবু জানান। 

তবে মুগরক্ষার অন্য কেন্সীয় মন্ত্রীর 
যাতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নওলির 
সঙ্গে বসে বামান্থজমকে চাপ দিয়ে 
স্ূবতব|{ দে কাজটি করিয়েছেন বলে 
জানান। 

এই পর যক বৈঠকে সততাৰ 

থেকে বে আদার ভনু অন্তাধ 


ই কে অবোধ করে? 
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পশ্চিমবঙ্গের দলীয় রাজনীতির 
ব্যাপারে এবং বিশেষ বিশেদ ইস্যুর 
ওপর কি দসিশ্বান্ত নিতে হবে মে সম্পর্কে 
প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতিকে না জানিয়ে 
সরাসন্বি দিল্লী থেকে পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেদ নেতাদের কাছে নির্দেশ 
পাঠানো হচ্ছে। 

এই কাজটি করছেন রাজীর গাঞ্ধীর 
মুখ্য রাজনৈতিক উপদেষ্টা মাখনলাল 
ফতেদার এবং তাকে মদত দিচ্ছেন 
দিল্ীর আর কিছু নেতা। 

কিছুদিন আগে ২৮ আগষ্ট ছাজ 
পরিষদের প্রতিষ্ঠা, দিবস উপলক্ষে 
সোমেন মিত্বকে উপস্থিত থাকার ্থ 
আমন্ত্রণ জ। দিয়েছিলেন সুব্রত দুধার্দী। 

কিন্তু ২৬ তারিখ হঠাং রাত্রে দিী 
থেকে মাথনলাল ফতেদার (দান করে 
জানিয়ে দেন সোমেন মেন স্ব্রতর এ 
অষ্ঠানে যোগ না দেন। এর পর 
দোমেন মিত্র আর এ অগ্ঠানে যাননি 
এবং তার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত যাঁদের 
যাওয়ার কথা ছিল তারা? অগ্ষ্ঠানে 
যোগ দেন নি। ‘ 

দ্বিতীয় ঘটন| আসাম ইচ্গাতে 
রাজা পরিষদীয় দল কি সিদ্ধান্ত নেবে 
এবং বিধান সভায় কি'পক্ষবা রাগৰে 
তার সার সংক্ষেপ দ্বয়ং মাখনলাল 
ফতেদার বিধান সভার পরিষদীয় দলের 
নেতা আবদুস সান্তারকে ট্রাগ্গ-টেলি- 
ফোনে জানিয়ে দেন। মাথনলাল 
ফতেদার কিন্তু একবারের জন্তও এ 
ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতি 
প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে দিয়ীতে অথবা 
কলকাতাত্ব কোন কথাই বলেন নি। 

মাধনলাল ফতেদার কোন মতেই 


চাইছেন না ছত্রত গোষেন একজোট 
হযে প্রণববানুর হ!ত শক্তিশালী করুক । 

এ ব্যাপারে ফতেদারকে সাহাবা 
করছেন রাজীব গান্ধীর অন্ত কয়েকজন 
বিশস্ত অয়চর দ্বার ফাণাণ্ডেজ, আহ- 
মেদ প্যাটেল, অরুণ নেহেক্ক প্রমুধ 
নেতারা। এছাড়া মাপনলাল ফতেদার 
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন নেতাকে নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, ভারা যেন কেঙ্্রীঘব 


আইনমন্ত্রী অশোক সেলের সঙ্গে কহ; 
বলে কাজ করেন। 

মোমেন নুত্রতকে দক্গে নিয়ে 
প্রথনবাবু আন্তে আগে রাজ্য ক'গ্রেদে 
দে নিষদ্বশ প্রাধান্ত বিস্তার করতে 
যাচ্ছিলেন তাতে বাধ! দেলার চেষ্টা 
সুরু হয়ে গেছে। 

জেলা ক'গেল কমিটি কলার 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


দিয্ী ঢ্রা| মম শ্রীবাস্তব 


কমিটির ৱিগোটে 


রি & 


গ্রণামনের (হারা ঘাটি 


ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পব (দিল্লীতে 
গত নভেদ্বর নামে মে বাপিকহরে 
একতবফ। দাঙ্গা লুঠতাজ এব 
হিংসাত্মক ঘটনা গটে তাতে পুলিশের 
বার্ণতার কারন অগ়সঙ্ধান করার জত 
গঠিত শ্রব।ন্তদ কমিটির রিপোর্ট থেকে 
ভান! যায় যে গোটা প্রশাদনের রঙে 
রে রয়েছে দুর্নীতি, দিশলা। গোটী- 
ছন্দ এবং মারাহ্থক ধরণের লাম্্রদ।য়িক 
গরিবেশ। 

দীর্ঘদিনের অপরিনাযনশিত্ার ফলে 
রাজধানীর আইন ও শঙ্খলার বাবস্থা 
দাড়িয়ে আছে আজ এখন একটি 
প্রশাদনিক কাঠামোতে যার ভিত বড়ই 
নিৰাপতা সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া সম্ভব নয় এদের ভরণায়। ছে. 
জঙ্ণই প্রতিদিন দি্লীর কাগজে বড়ব্ড 


নড়বড়ে । 


হকে চপ! হয় নানান ধরণের ঘটল" 
ফাৰি, ছিনতাই, রাহাঝানি ডাকাত 
ব্যাট ডাকাতি ও মেয়েদের শ্রীল 
চানির কাহিনী। থে ভাবে 
নেতা একটার পর খুন হয়ে গেল তাতে 
পুলিশের গোপনে সংবাদ সাগরকে 
বাবঙ্কা যে ক্রটিপূর্ণ তা অঙ্গন কর 
যায় এবং শ্রীধানথদ কমিটির অ 
অনুরূপ 

কেন্্রীয় শিল্প বিকাশ দপ্ররের *!5" 
ইএস ডি ভ্রীবাণডর ছিলেন এই কমিটির 
ল্ভাপতি। দিল্লীর প্রান গুলি” 
কমিশনার ভ্রএস এম জোগ এব" 
পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল 
উবীরধল নাথ ছিলেন অপর সন্ত 
এদের প্রদত্ত ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতি- 
শেমাংশ ২৪ গৃঠায় 








ভুগালে গ্যাম দুর্ঘটনায় জাহতদের সম্পরকে 
বেন্বীয় ও মধাগ্রদেশ সরকারের ওদাযীনয 


তৃপালের ইউনিয়ন কারবাইড কার- 
খানার গ্যাসন্জনিত দুর্ণটনায় মারাযুক- 
ভাবে অহস্থ যার! ক্ষডিগ্রন্ত হয়েছিল 
তাদের অনেকের ভাগ্যে এখনও সঠিক 
চিকিংসার বাবস্থা হয়নি । পমাজসেবী 
সাস্থাগুল এ ব্যাপারে উদ্বোগ নিতে 
খেলে তাদের মাহাথা ত দরের কথা, 
নান! রকম বাদাৰ পটি করা হচ্ছে। 

বাজার 
বই ইজ্জত 


সরকারের উদামনা 
পাঁছকালের 


hat 


কাববার, মাকিন নুলুক তাঁদের মূদ্র- 
দখুয। বড বিজ্ঞাপনত] বলেই 
কি কাগদওয়|গা3 একেবরে 
চুপচাপ ? এর চেয়ে অনেক ছোটখ|ট 
প্রশ্নে এর! কিন্তু যথেষ্ট তংপর। 
আবার মাঝে মাঝে মংবদপহের 
াধীনতার নামে এতেরই বে তনডুক 
শাংবাণিকা বথন হৈচৈ করেন তখন 





অবাক লাগে। হকি দিজী 








উদ্চোগে ভুপালের দুর্ঘটনার পরে পরেই 
এক সমীক্ষা কর! হয়। তার প্রতি- 
বেদনের লণটা প্রকাশ কর ছ্যান। 
তৰে ঘেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতে 
পরিষ্কার বলা হয়েছে যে আকাশে 
বাতামে “দাছানাইছ" নামে বিধান 
বদাদনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। 
জামান বিশেষঞ্ঞ ডঃ ডাউন ডেয়ার একই 
আ[ভমত পেশ করেন। তিনি দুর্ঘটনা ণ 

মরা অন্ৰপ্ত হয়েছিল তেন 





1 দুই ॥ 


সম্পাদকীয় 


শ্রমিক ধর্মঘট ৪ ই-কং নেতারা 


পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ধর্মঘট এবারে যেমন ব্যাপক অথচ শান্তিপূর্ণ হয়েছে তেমনটি 
ইদানীং কালে আর হয় নি। এর প্রধান কারণ থে ১৩টি দাবীর ভিত্তিতে 
ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় বাতে সকল দলের সকল মতের ট্রেড ইউনির়নগুলির 
মধো সমঝোতা ছিল। 

ধর্মঘটের:মিরোধিত! করেছিলেন একমাত্র ই-কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা। 













দেশকে “একবিংশ শতাব্দীতে" 
নিয়ে যাওয়ার অতি আগ্রছে এবং 
দুন স্থলের বন্ধুদের পরামশে রাজীব 
গান্ধী প্রতিদিন একটার পরে একটা 
এমন সিহান্ত নিয়ে চলেছেন যাতে 


গাদের মধো উদ্টেখযোগ্য প্রির দাদমুন্গী, প্রথীপ ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মীকান্ত বহু । | বৈজ্ঞানিকেরা এবং "দে শিল্প- 
ধর্মঘটের আগে দুয়েকটা ছোটখাট সভায় এ'রা প্রকাশ্যে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে বলতে | পতিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। নুন 
গিয়ে শ্রোভাদের-কাছে অপদন্থ হয়ে সডা ত্যাগ করে কোন রকমে মান বাঢান। | যে শিল্পনীতি এখন রচিত হতে চলেছে 


তাতে নিশ্চয় এই প্রবণতা আরও 
বাড়বে-বই কমবে না এমন আশগ্কাই 
ুয়েছে। 

ইলেকই্রনিকদ এবং বৈজ্ঞানিক 
বাণিজ্য সম্পর্কে বেনী সরকারের 
দান্পরতিক সি্বান্থে বৈজ্ঞানিকদের যনে 
যথেষ্ট দু্িস্তা দেখা দিয়েছে। তাদের 
আশক্ক| থে এতদিন যে সব ক্ষেত্রে এ 
দেশের বৈজ্ঞানিক ও প্রঘুক্কিবিণর! গত 
কয়েক দশক ধরে ভাগভাবে “রক্ষিত” 
“ছিলেন, নতুন শিল্পনীতিতে গে অবস্থা 
আর থাকবে না। আধুনিকতার ও 
উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগের নামে 
সেখানে পাশ্চত্য দেশের পুরোনো এবং 
বাতিল হওয়া প্রযুক্তি বিষ্ঠা জোর করে 
অনুপ্রবেশ করবে। ফলে যেখানে প্রকৃত 


ধর্মঘটের দিন: অবস্ প্রি দাসযুলী ও প্রদীপ ভট্টাচার্য দিজীতে ছিলেন। অনেক 
দেরীতে হজেও ভা সাধারণ শ্রমিকদের. আজকের মেজালের সামান্ত পরিচয় 
পেয়েছেন। 

অসংখ্য বলকারধানার লক আউট ও ক্লোজারের বিরুদ্ধে যেখানে হাজার 
হাজার শ্রমিক ভীদের বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হয়েছে দেখানে প্রকান্তে তার 
বিরোধিতা যারা করে তীদের তারা মোটেই ক্ষমা করতে পারে না। 

প্রিয় দাসমূন্সীরা শ্রমিকদের আজকের দিনের মানদিক অবস্থা মোটেই 
বুঝতে পারেন নি। সংশ্লিষ্ট বেকার শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণ আরও বেণী 
এই জন্ত থে গত গোকপভা নির্বাচনের সময় ই-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনীত 
প্রার্থীদের ইন্তাহারে, বিশেধ করে শ্রমিক অধ্যুষিত এমাকাম়, কারখানা লক- 
আউট ও রোজার উঠিয়ে নেওর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকনের 
মনে মত্যি সত্যি আশ! জেগেছিল এবং সেজন্ত অনেকেই এদের তোট 
দিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক মাসে এ ব্যাপারে নির্বাচিত ই-কংগ্রেম সদস্থদের 
তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নজরে পড়েনি । বরং প্রিয় দাপগুগী ত এখন 
পরিষার বলছেন যে ভোটের সময় এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি। আর 
কোখাও না হোক, হাওড়া কেন্দ্রে এখনও অনেক দেওয়ানের লেখা প্রিয় 


দাণমুঙ্গীর বিবৃতি যে অসত্য তার সাক্ষ্য দেবে। 'সম্পূর্ণতা গড়ে উঠছিল সেখানে দেশ 
তরি দাদমুলীর এককালের চেলা স্বহত মুখাজী কিন্তু শ্রধিকদের মনোভাব | পেছিণে পড়বে এবং অন্যের উপর 
ভাল. করেই বুঝতে পেরেছিলেন। বি পি এন টি ই দি-র সভাপতি ছিপাবে | নির্ভরণীপত! বাড়বে । 


কয়েক মাদ আগে তার চিন্তাধারার 
আভাধ দিতে গিয়ে রাজীব গান্ধী 
সংসদে বলেছিলেন যে এদেশ অনেক 
পেছিয়ে রয়েছে কারণ অন্য দেশ যা 
একবার আয়ত্ত করেছে এখানে তারই 
বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। এ অবস্থার 
পরিবর্তন হবে যাতে আগামী দশ বছরে 
ভারত বিশেষ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী 
দেশের অন্যতম হবে। 

কেন্ত্রীয় বাণিজ্য দপ্তর বেশ কিছু 
দিন থেকে বলে আসছিল যে সব শিল্প 
সংস্থা বিদেশী-আমদানী ভ্রবোর বিকল্প 
এদেশে উংপপ্য করে যে স্থযোগ 
স্থবিধা ভোগ করে তাদের তা আর 
করতে দেওয়া উচিত নয়। এদের 
উপধঘোগিত! আর নেই ! আগলে এইপব- 
সংস্থা বিদেশী মুদ্রার বথে্ট সাশ্রর করে 
আদছিল মূলত দেশজ প্রযুক্তি বিস্তার 
- বিচক্ষণ প্রয়োগের ফলে। , 

বদি রপ্তানী বাড়াতে হয় তাহলে 
পণ্যের উৎবর্ধতা নিশ্চয় উচ্চ মানের 
হওয়া দরকার । “আরও আমদানী কর, 
আরও রপ্তানী বাড়ানোর স্বার্থে” এই 
হবে তখন গ্লোগান। স্থতরাং অন্ত 
দেশ থেকে কীচামাল ও উন্নত প্রযুককি 
বিদ্া আমদানা করার প্রশ্নে কোন 


ডাকে শ্রমিকদের কাছে জবাবদ্বিছি করতে হয়েছে নিশ্চয়। দেজন্য এমন একটি 
ভ্ররুতবপূর্ণ প্রশ্নে তার পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন কর! মন্তব হয় নি। 
উনি সঠিক ভাবেই বুঝেছিলেন ঘে শ্রমিকদের কাছে যদি তার দলের ভাবমূতি 
অল্ান রাখতে হয় তাহলে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে তার পক্ষে যুক্ত 
আন্োলনের সামিল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেজ্জন্য উনি প্রথম থেকেই 
এই প্রশ্নে বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা করেন নি। যদ্দিও শেষ 
চ্ুর্তে হাইকমাণ্ডের চাপে এবং আই এন টি ইউ সির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের 
অন্গরোধে ধর্মঘটের সামিল নন বলে তিনি প্রচার করেন। তিনি পরিষ্কার 
ভাবে অবন্ঠ জানিয়ে দেন তীর অশ্গাধীর! এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করবে না। 
উনি আরও জানান যে পরবর্তী অধ্যার, অর্থাৎ বেশ্রীয় সরকারের সঙ্গে আসগর 
বৈঠকে এবং তার পরেও যাতে এক্াবদ্ধ কর্মকথী গ্রহণ করা হয় তার জনা উনি 
মচে থাববেন।+ - 

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘটের প্রশ্নে থে সব ই-কংগ্রেস নেতা প্রকান্তে বিরোধিতা 
করেছেন তাদের সুত্রতবাবু কঠোর ভাষার সমালোচনা! করেন। উনি বলেন যে 
উনি খা করেছেন ত! কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধে নয়। থেধানে হাজার 
হাজার শ্রমিক অর্ধাশনে, অনশন ও বেকারিতে রয়েছে লেখানে উদাসীন থাকা 
চলে না, যদি শ্রমিকদের প্রতি এতটুকু কর্তব্য বৃদ্ধি থাকে তাহলে ন্যুনতম 
খান্দোল্ন.ন| কর অপরায়। 

স্বত্ত দুখার্জী আজকে বে অবস্থার এসে দাড়িয়েছেন তা থেকে ফিরে 
আদা দু্ধিণ। যুক্ত আদ্দোলনের পথে না গেলে আন আর শ্রমিকদের চলবে 
না৷ কারণ শ্রমিকরা আন্দোলনের ফলে যেটুকু অধিকার অঙ্গুন বরেছিল ও 
মুঘোগ ভোগ করে আসছিল বেশ কিছুদিন থেকে কেঙ্রীয় সরকার নানান ভাবে 
গেগুলো কেড়ে লিচ্ছে। তারা শ্রমিকদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে উদাদীন। 
শরিক আন্দোলনের সামনে কঠিন আরপরীক্ষার দিন এমে পড়েছে: নানান 
কে যে আঘাত আপছে--তার যোকাহিল৷ কর। কারও পক্ষে এককভাবে 
সমল নয়। চাই ব্যাপক এক)ণ্ আন্দোগন। ৭ 
অবহা আরও ধাপের দিকে যাবে। যে সব সাঃ 


লেল আনু মেছনাতী মার কোন 





[তক স্ট বা চহে, 





1 নোতা এই দল] বাব চলবে এ! 1 এত তালে 


কাকে লা Bila) petted 


দর্গণ ॥ এবার ২০শে গেগ্টেদ্বর, ১৯৮৫ 


বিদেশ৷ প্রতিঘোধিতায় পালা দিতে 
পারবে দেই জোরে । দগে সঙ্গে 
একথাও বলা হুয় যে গত তিন দশক 
ধরে এদেশের শিল্প সংরক্ষণের যে নীতি 
গ্রহণ করা হয়েছে তাতে লাভের চেয়ে 
ক্ষতি হয়েছে বেী। আরও ব্লা হয় 
থে ইলেকট্রনিকমএর আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে এই সংরক্ষণ কার্ত অচল হরে 
গেছে কারণ বিদেশে প্রস্থৃত ইলেকটর- 
নিকদ পণ্যের বন্যায় সারাদেশ আদ 
গ্রাবিত। এর দগ্গে বৈদেশিক ধাণিন্ছো 
দাময়িকভাবে অতুল পরিবেশ হওয়ায় 
সরকারের পক্ষে প্রনুক্ধি বিদ্ধ।'আমদানীর 
প্রশ্নে আগের চেয়ে কোন কোন ক্ষেতে 
উদ্দার নীতি গ্রহণ কর] সহন হয়েছে। 

এই নীতি পরিবতনের ফলে নতুন 
সমগ্ঠা দেখা দিয়েছে । এদিকে প্রযুক্তি 
বিছা আমদাণার “ঢালাও ভোজের” 
আয়োলনে যথেষ্ট প্রাপ্তি যোগের জন্ত 
তির তদারকি শুক হয়ে গেছে। 
প্রণুক্তি বিগ্কা আবদাণী করার পাশা- 
পাশি দেখা থাচ্ছে নুন নীতিতে “মাত্র 
একবছরের জন্য" আমদাশীতে ব্যাপক 
হারে আনা তৈরী ভোগা গণা এবং 
দৌধিন জিনিস, খেযন নামী যোটর 
গাড়ী টি ভি নেট ইত্যাদেবাজার ছেয়ে 
গেছে । এক থলিতে হরেক রকম পণ! 
আনদানীর হথোগে আদ বাচারে 
নানান ধরণের টি তি কমপিউটার ও 
অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের 
আবিঠাব ছাভাবিক ভাবেই দেবয় 
শিল্পের উ্চোগীদের মনে হাগের সঞ্চার 
করেছে। রাতের ঘুম কেড়েছে 
অনেকেরই। 

বিভিন্ন চেহ্বান” অব ক্ণদের মুখ- 
পাত্র! ঘরোয়াতাবে তাদের উকঠা 
প্রকাশ করছেন-_-প্রকাশ্যে বলার মত 
পরিবেশ আর নেই। তাদের অভি 
ঘোগ যে আমদানীর জন্য থে সব পণ্য 
বা প্রযুক্তি তার কোন বাছাবাছি করা 
হচ্ছে না- কোন নিদিষ্ট মানও নেই। 
দেশের দ্বার্থের দিকে নজর নেই কেবল 
কি করে জলদি দুপত্স! কমিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার ধান্দা হয় সে চিন্তাই কা 
করছে। তা না হলে বেবী ছু, 
আইন ক্রীম অথবা তাড়াতাড়ি তৈরী 
করা যায় এমন ধরণের খাবার তৈরীর 
প্রযুক্ি [িগ্থা বা যর্্রপাতি বিদেশ 
থেকে আমদানী করার ঝেশিক কেন 
হবে? দেশের বিকাশের সঙ্গে এর 
কৌন সঙ্গতি আছে কি? দেশের 
পরর্শীতিকে হুর করার প্রশ্ন এদের 





মনে সেই সুদেবীয়াশার পরিবেশ 


আব নেই। 
বাংশাই ছং 


হাহা বকতালে 


রাজীব গান্ধীর নতুন শিল্পনীতিতে 
দেশ আরো অধোগতির পথে যাবে 


হয় থে দেশের. উন্নতি ও প্রি বিদ্যার 
উন্নতি বিধান এখন একবারে নেপথ্যে 
চলে গেছে। 

সব চাইতে খারাপ হচ্ছে থে 
প্রঘুক্তি বিগ্বা ও যন্বপাতি আমদানী 
করার হিড়িকে অনেকের লদর এ চুয়ে 
গেছে যে. ভারতের ইরিনীয়ারে 
শিল্পের রপ্তানি কিন্তু পড়তির দিকে। 
কয়েক বছর আগেকার সেই উজ্জল 
চিত্র এখন অনেকট| মন। রপ্থানীর 
লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান যারনি গত করে? 
বছর। অথচ এর অন্ত কোন উদ্বেগ 
লক্ষ্য করা যায় ন! সংশ্লিষ্ট মহলে। 

এর পাশাপাশি দেখা! যায়-_ব +) 
পাটের মত পুরোনে! প্রতিষ্টভ শিয়ে 
মন্দ। এবং বহু কলকারখানা কু হে 
নানান কারণে। এর সঙ্গে রেল €য়ে, 
বিছাৎ ও পরিবহন শিল্পের মত জঙ্গী 
শিমের সাংঘাতিক রকম বাণও 
আরকের দুনিয়ায় ইলসেকট্রনিকসের ঘুরে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এলেছে 
কিন্তু এদেশে টেলি যোগাযোগের 
ব্যবন্থা মাদ্জাত। আথলের। অগ্রা.ধ- 
কার দেওয়ার নীতিটা কি? 


দিলী থেকে নিদে শ 
১ম পৃষ্ঠার পর 


ব্যাপারে যে জেলায় জেলায় প€বেক্ষক 
নিয়োগ করা হয়েছে তার বিরুহেও 
অনেক ডেগুটেশন দিল্লীতে মাখনলাল 
ফতেদার সহ অপ্তান্ত নেতাদের কাছে 
কর] হয়েছে। আর সমন্ত অভবোগই 
করা হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেদ এট 
প্রণব মৃখাপীর বিরুদ্ধে 

জানা গেছে ফতেদার এ ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় মী অশোক সেনের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে বলেছেন যারা 
বিক্ষোভ জানাতে গিয়েছিল তাদে॥। 

প্রণধবাবুর কিছু ফিছু কাদে সব 
থেকে নিরপেক্ষ সাধারণ সম্পাদক 
অজিত পাদ্াও বেশ অধুলি। তিনি 
দিল্লীতে জানিয়েছেন থে ভাবে প্রণব- 
বাবু তান কিছু অচগত গোকদের দিয়ে 
প্রদেশ কংগ্রেদ চালাচ্ছেন তা সম্পূর্ণ 
ভাবে সাধারণ সম্পাদকদের অপমান 
করায় পায়ে, খাড়ে। স্থতরাং এই 
অবস্থায় তায! তাদের দায়িত্ব পালন 
করতে পারছেন ন!। 

অজিত পান! আগে নিয়ামত 
প্রদেশ আফলে বমতেন। কিন্ত প্রণব- 
বাবুর কাওকারধানা দেখে তিনি এখন 
প্রদেশ অফিলে খুব কমই যাচ্ছেন । 

তবে রা) কংগ্রেসের আভ্যম্থরী- 
ঘটন| দিলীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সাহে 
সন্তাহে গোপনে [রপোট জা।নছে 
দিচ্ছেন। অবশ্ইই আজতবাবু এই 
কাজ করছেন [িীর বিশেষ নির্দেশে 
এহ' মতাস্থ গেগনে। 


রণ 
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যুদ্ধ 9 শান্তির প্রশ্নে আমরা 


শ্ৰীপতি নন্দী 


মানারণ মাঘ মাত্রেই ঘুর 
বিরুদ্ধে, এবং শান্তির সপক্ষে, বেলন! 
যুদ্ধে একমাত্র তারাই কাতারে কাতারে 
প্রাণ দেয়, কাছে বংশে লু হর, সহার 
সন্ধগ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়| যুদ্ধবাদরা 
নিজে দুগ্ধ হরে নাঁ--ফপাল থাকলে 
জেতে, নয়তে| বন্বমোর হারে 





"ছকে, অঘে, অর্থে আরো! যর কিছ 
আহতি দিতে হ্য়। 
হৃতয়াং সাধারণ মাছ্য যাতেই 
মুদ্ধবিযোধী শাছিরশিখিয়ে সৈনিক _ 
3ত1 লে প্রতাক্ষাবেই হোক কিংবা 
পরোক্ষতাবেট হোক, সক্বিয়তাবেই 
ঘোকু ফিবো। অলক্রির অবস্থাতেই 
হোকু। এবং এটাও নিশ্চয় যে এপ 
হৃ্-বিগোধিতায় প্রপ্থে 'বুদ্' ও 'ধৃত্- 
যা৷’ কথাগুলিয় ইতিহাপ-দির্দেশিত 
সংজ্ঞা যেনে নিয়ে তবেই শান্তিয 
উযাটেজী নিখারণ কত হয়। এখামে 
তুলে গেলে চলবে না, “অভায বুদ্ধ" 
দেষন দ্বণা, "জার ধৃত” তেমনি 
নহ্ন্ত। 
bd Ll) ° 
লকলেই মানবেন কায়েশী স্বার্থের 
প্রতিরক্ষা ও ছারেদী স্বার্থের দ্র. 
'লারণই বহঞ্ত একার সণ দুধের উৎল, 
এবং ছু ও বৃত্ধধাগণের বিরোধিত! 
ধলতে এনপ কারেদী প্রতিক্রিয়ার 
আক্রমণাত্মক প্রন্থতি, হিং দমদীডি 
ও বেপরোধ্া সৃত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা- 
বেইযোধায়। দুখধাছদের ছলা-বলার 
অন্ত দেই, হামানদই মূখোল হেছে 
নিতেও কালবিলন্ব হয় না। একাযদেই 
তাদের দুখোল ছিড়ে দা ফেলে, 
তানের বিন্ধ ও বিপর্ধত মা বয়ে 
খাত ঘর! বার্মা, শাতির সংগ্রা- 
মঝে ড়োজপে বিজনী কয়! ধান মা। 
অন্ততাযে ঘলতে গেলে, জমদাধায়ণের 
দেশী-বিদেশী দির্িশেষে-_জাতীর 
ও লাগাজিক সম্পাগুলিকে, তাছের 
গ্রীন জীবিকা উপায় উপকয়ণগুলিকে 
রাষ্ট্রীয় বলগ্রঘোগে গ্রাম করে নেয়া 
ছাড়া ঘাদের কে:লে। ধরণ নেই তাঃ। 
দকলেই শান্তির শক্ত এবং সে তেন 
কাগেমী স্বার্থবাদীদেও দর্ঘগ্াণী ক্ষপ।, 
নিম ক্ষমতা লিগা! ও সপ শক 


নাকে বিন পিটার দুত ত 


এ কারণেই, মাকিণ দাাজাবাদী 
দুন্ধায়োজন ও দুন্ধই একমাত্র দবপ! ঘৃদ্ধ 
ল্য, নাদিবিয়ায় দক্ষিণ মাক্রিকার 
সম্রদারণবাধী আভিঘানও স্পা যুদ্ধ 
কাশ্পুচিয়া লা ওলে কশ-মৎ-পুই তিয়েখ- 
নামী সপ্রলারণধাদী দুদ্ধও দ্বশা বু, 
আফগানিস্থানে রাশিয়ার পূর্ব-পরি- 
কন্টিত প্রতা্ষ দৃদধটিও স্পা দ্ধ, এছন 


কি বে কোনও দেশে গণতগ্রকাধী 
১: সুক্তিকামী আনসাধাপপের বিরুদ্ধে 


রাহী সপ্ত তিঘানগ চরিত্র-বিচায়ে 
বা যুদ্ধ ধৈ কিছু নঘ। যে কোনো 
গৃহযৃন্ধের ক্ষেত্রেও দেখা বাবে, রা 
স্ববিরোধী হিংলাচারের গ্ধোই এ 


- জাতীন্ব যুদ্ধের উৎস নিহিত থাকে 


এবং রাষ্ট্রপতি সেক্ষেত্রে বৃদ্ধাপরাধী। 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, র য় হিংলা- 
ভিছালের প্রতিরোধ করনে আক্রান্ত 
জনগণ থে পালট। সমরায়োজল কয়ে 
তাত চয়িত্রাঃন কি? উত্তরটি সহ, 
সরল এবং গ্রশ্থাতীত__ গৃহযুদ্ধে 
বিজড়িত গণ-সংগ্রামের শক্তি ঘৃন্ধবাজ 
নয়, বরং বিপরীত ক্রয্নে যুক্ধবাজী 
ঘূ'ন্ধর প্রতিরোধ শক্তি নথাৎ শান্তির 
লপক্ষে চরম বা শেষ সংগ্র'দের শক্তি । 
একই অর্থে ত ধ্বংদাত্ময লয়, সটটি- 
ধর্মী; বিশ্বণাত্তিয় সংগ্রাযে এয়াই 
নর্যাগ্রপনণা দৈ নিক, অতএব উতিহাদের 
মমন্ত। 
হ্বসাত্মক ঘুদ্ধের চয়িত্র ও বদ্ধ।াজী 
লক্তিপ্তলিয় চরিত্র সম্পর্কে এপ স্ব 
গুহিতা্জ ন! খাফলে লতাফার যুদ্ধ- 
বিরোধী সংগ্রাষ করা যায় ন1, শান্তির 
শক্তিকেও সংগঠিত কর! ঘায় দা, 
যুদ্ধের উৎলকে প্রতিরোধ করা ঘায় না 
এমন কি শাত্িয় শিবিরকেও বিশেষ 
কিছু হাত! কঃ! দান না। 
Ld) Ll Ll 
আমাদের এছেশেও, বিশেষ বরে 
কলকাতার যুক্চে সামাদ্যহাদী ঘুদ্ধা- 
প্লোছলের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে 
জনগণ বারে বারে বিশাল বিশাল 
ছিছিলে লখঘেত হয়ে সাঁধারণতাবে 
তাদের যুদ্ধবরোধী যাললিকত 
পরিচয় দিয়েছেন, এদং ভবিত্ত্তেও 
দেবেন মানলিকতাট ধিঠারে এর 
গেষ্ট গুরুতর হযেছে । কিন্তু লা 
লায়াজাধাদ. বিরোধী, ফ্যালিবা 
বিরোধী, দুগ্ধ দিয়োধী নেতৃখের 
অভাবে এ মাললিঙতা ফোলরণ 
কার্ধকমী ভপ ব। ঘোগা ত্ুখিকা 
নিতে পারলো না. বরং এল প্রক্কার 
নিংাগার তাধে স্বাদের মত ধারে 
ধারে কলরব তুগে আধান লেট 
বিড়ন্বিত মযাতনাধন্বায মণ লক্াচ্ছে। 
জাত 0 


নীম 


না করে উপায় সেই যে,ধুন্ধ ও শান্তির 
প্রশ্নে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট পরি- 
মানে স্বচ্ছ ও ব্যাপক না হনে, এবং 
বিধযগত ও বস্তগত ভাবে হথেষ্ট 
পরিম'ণে পরিপুষ্ট ও তীক্ষ না হলে 
ফার্যক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা তুগায়ণ 
মূল/হীন নেতৃত্বের য,র্ঘত! এখানেই। 
কেননা, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে 
ছিংলাশ্রশ্নী দৃদলবূলক প্রতিক 
গুলিকে-এঘদ ফি আপন মাতৃ- 
সুমিতেও শোধণমূলক, দ্মনপীড়ল- 
ঘূনক শক়িগুলিকে-গণদীধম ও গণ: 
প্রগতির বিরুদ্ধে ছিংসাপ্রহ্ী শ্রমপে 
চিনে দিতে না পারলে ধৃন্ধের উৎণ- 
গুলিকে এবং শান্তি তথা শান্তিপূর্ণ 
প্রগতির ্ঞ শকিগুলিকে হিচ্ছিয 
করার পথ ও উপান্ন হিলবে কোহান্প? 
প্রসঙ্গকমে বলা যেতে পারে থে, 
“চ্যারিটি বিগিনদ্‌ এট, হোদ্‌" কথাটা 
ল্য সমান প্রধোদা ন! হলেও 
এক্ষেত্রে অগ্রঘো্ছা নগ্ন, কেননা, 
শান্তির প্রশ্নটি সাচ্চ। দেশপ্রেদধূদক 
চিন্তাভাবনা খেকে উ. বিচ্ছিপ্ন ভাবে 
অবস্থান করে না এবং গ্রহণ।স্তি 
বটি বিশ্বপান্ির প্ববিস্বেণ্ত অংশ 
বৈকি। 
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মাকিন সাহাগাবাধসহ দেশী 
বিদেশী গল্তান্ত প্রতিক্রিয়ার শান্তি- 
বিরোধী প্রকল্পগুলি আমাদের দেশে 
অনৈতিক সামাজিক ও র1গনৈতিক 
উত্তেজনার শত দহন “হট, বেড 
হী করে রেখেছে, অধচ আনাদে 
'শাস্তিদোদ্ধাগা। এ সন্ত প্রতাঞ্চ 
ব্যাপারে এত আন্র্ঘলে নীরব, 
নিরুতাপ, নিক্ষি ও উদ্ধাদীলই বা 
ফেন? এ ভারতেচুই বুকে, বিশেষতঃ 
বিগত ক’ংছয়ে, ঘে নমন্ত ঘন পীড়দ- 
যুলক ও শ্রেণী চিংদাহূলক দানবীয় 
আইন কাছদে্র পতন হয়েছে, লে 
গুলিঘ গ্রযোগথিবি হেষন অহিংগ 
হতে পারে না, কার়েষী খার্থের গয়ে 
ভাবের চড়ি্রগত লখ্গুলিও তেষনি 
মোটেই অন্প্ট নয্ব। এ প্রগঞ্গে, 
তথাকধিত ‘উপন্রৰ অঞ্চদ আইন, 
'স্পেগাল কোট আইন ‘একটি টেএটিই 
আইন, 'বেজাইনী কার্যকলাপ ধন 
বাইন’ ইত্যাদির ঘারাগুলি ও বরাদ- 
গুলি তে! বিশেহরণে ধ্যানিধাদের 
উউণাধানে টগর হয়ে আছে। কিন্ত 
এগুলিকে গ্রতিযো কনা কোসন্তপ 
উদ্ভোগ কোথাও দেখা হায় না কেন! 
আবার, মাদলী প্রশাপনের লাহাহার্ে 
তি তিনটি প্রকার সবভাহতীয় 
আধালামরিক বালী লহিত 
আরেক শান নতুন মাহোজনটি-হিশেধ 
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লং বিষ চু স্ধ 


সচেতন দেকে আমর হিপ এ সুত 
লাদন করে পাছি ছে জঙাব দেবে 
কে? আদই ছেকু কান ধোক, 
জার দিতে হবে আমাদেরই | তদুপরি 
দেশবাসীর মুরোদের অতিরিক্ত, এবং 
গয়োগনের তুলনায় মাত্ঞাহিত্রিক 
পরিষাণে অ'ধুদিক বমরসভাবের 
আমদানী রাষ্রীত্ চরিত্রে অতিশক্তি 
অত্ততার সহায়ক কিনা, ফিংয] কট! 
মহায়ক (য়েছে, সে বিচারের দ্বায় ও 
দাদ্িতকেও এড়িয়ে আমাদের শান্তি. 
কাবীগণ শক্তির লড়াইরে এগিয়ে 
ঘেতে পারেন বি? অবশ্যই ন1) 
কেননা, লাহাজাবাদী পু'দিয় অবাধ 
আহঘানীর মধ্য ধিয়ে ও অত্যাধুনিক 
মারণান্ সংগ্রহের মত্ততায় দধা দিয়ে 
কাছেমী গাটছটার যে সছিংম বীজ 
আরে]! পরিপু্ হযে উঠছে তার 
নিকট আত্মপমর্প। করে জগ্ম জন্মাতে 
শাস্তির মুখ দ্বেখ! ঘাবে না। 


“ রঙ চা 

মোদ্দা কথা এট থে, ইতিছাদ- 
প্রত এ সমস্ত দার দারিতগুঠিকে 
উপেক্ষা ধরে আমরা বিশ্ব- 
শাস্ির তথ! শাস্তির লপক্ষে খে 
কোনস্ধণ সংগ্রামকেই জপ দিতে 
অক্ষম। হিংপাশ্রধী প্রত্রিক্রিগ্নার 
বিচুন্ধে জনমতকে জাগ্রত ন! করে 
প্রতিরোগ শক্তিকে গড়ে তোর! ছার 
মা একথাট। যেমন দি), তেমনি নিঙ্গ 
নিজ জনগণতাস্তিক সংগ্রামের পট- 
ত্ছিকায় নিরসন দংগ্রা্ ছাড়। জন- 
গণকে শান্ভিয় পক্ষে সফি গণগংগ্রাদে 
উদ্দ্ধ ফর! ধায় ন1। অতএব ঘুদব- 
বান্ধ ও হিংদাপ্রন্থী গ্রতিক্রিগ্থাকে ও 
যোকাবেল। কয! ধায় না। বস্ততঃ। 
এলদন্ত জাধশিযিক খর্তবো নিরন্তর 
ফাকি মেরে, শুধুযাত্র আছঠা নক 
বিক্ষোওহিছিগ ও বাংসগ্রি? ভাগ পাঠ 
উদ্যাপন করে, আমর] দৃথ্ধ ও যুদ্ধধা- 
আদের বিরুদ্ধে জংগ্রাদে ফোনগপ 
লক্রিয় ভুমিকা পালন কম্ুতে আছে! 
সক্ষম তো নই-ই, বরং প্রত পক্ষে 
লবাপেক্ষা পেছনের লাচিতে স্থান 
লাগ বেছি । কেননা, গংগ্াম 
ফাহেই খিয়োরী লহ প্র্যাকটিলেক 
ব্যাপার, অর্থ। খল দটিশক্ধি, বিশ্ব 
ইতিহাসের শিক্ষা, কঠোর প্রতিজ্ঞা, 
লিঃ দধাবেশ ও পমবেও কারী 
পদক্ষেপ । বি দাতি। 

Ld চে . . 

অথচ, জমদীবদে শাছির শক্রগং 
ধখন দপরীরে মগুখে ধনে মিশিয়ে 
নিয়,প্তবে তাদের ক্যাদিবারী ছুরণ- 
নিাণের কাছ প্রায় লক্পূর্ণ কর 
এনেছে, তখন জনগশ্রে জীহন আীহি- 
কাছ শক্রগণ তা? শোহণেন বেড়া" 
ভালে মামার মারে আাহঠ 
হেৰে রেখে অন্ববালায ডালিয়ে 
মাত নন 
এনা করে 





গুহ্যে মাছে, এব 





উন কলেই 1 


॥ডিন। 


দেবা) আগেোগনট। দম্পূরণ করে 
এনেছে, তখনো আমাদের নাভি 
সংগঘাম’' কেন এত নিল্রাণ, এত 
নিশ্ধিয, এত ছড়তার ব্লিযমান। 
আামরা কি প্রদেশ ভূমিতে নক্রি 
সংগ্রামের সাক্ষাৎ পরিস্থিতিগুলি 
দিক্‌ থেকে মুখ ঘুরিয়ে দুরে বছদুরে 
দুপুর অপর গোলার দিকে দুই 
নিবন্ধ রেখে ঘুন্ধষিরোধিতার নাহে 
মিছে দুল নিক্রিত্বতার আয অক্ষ 
আক্ষালনের মহড়া দেখিয়ে দিয়েই 
‘শাস্তি লংগ্রামের কর্তব্য শেষ কচি 
না? কিন্তু মনে রাখতে হবে, দায়টি 
ইতিছান-প্রধত, অতএব কাউকে ন। 
কাউকে--এক্ষেত্রে আমাঢেয লন্তান, 
মন্তরতিগণকেই _-এ দন্ত দায় দাতি. 
সবের দুলা হবে দিতে হ্ৰে,এবং তা 
হে আসলে, লন গুণে। 


তালে, ঘৃদ্ধধাজী ধুদ্ধকে ধু 
খতম করা, ফ্যাদ্বিযাধী দাদলা ও রত 
নে'লুপতাকে দহন বর! এযং হাক 
গ্রেষিকদের বাছা তৃষা ছিটিয়ে শাড়ি- 
প্রগতির শ্রেণী নংগ্রামকে চূড়ান্ত 
ভাবে বিদরঘ্বী করায় ধাযতীয় দার 
ছাগসিহগুলোকে উত্তন্রাধিফাচীগ:৭॥ 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেছ ছাড়া আমাদের 
এ গাৰি জীবনে দিয়ে ঘাবায় মতত 
আর ফি-ই বা রইলো? তবু শরণ 
যেন থাকে ধে, একবিংশ পতান্ীর 
মাছঘ আমাদের লতিগণ আমাদের 
ফাকিঘয় গতিকে অবশাই ল্মংণ করে, 
তবে কি ন! ইতিহাদের ধ্র/নিছ্পে গণা 
করে গভীর অংগ বিপর্জন দিয়ে । 





দর্পণ 


বাংলা সংবাদ গী্ডাহিক 


॥ BITE tt ॥ 

ঘািক ও, টাকা 
ধাঞ্জাধিব ১৫ টাকা 
উদাদিক । টাকা 


{UBT 
চলচ্চিত্ৰ 


হরিস্য শৈব্যা 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


নতুন বাংল| ছবি রতীন 'হণ্শ্চন্ত 
শৈব]।' দেখলে বেশ বোঝ যায়, প্রচুর 
অর্থ বায় হছে ছবিটির 'নিমাণে। 
ক্রেডিট টাইটেল কার্ড সুন্দর, মৃত, 


চিতায়) ছবির ফাই ভাল । রও 
্দ্দর। দৃঙসন্ছা কারফাধময়, মনে” 
হর আংগিক পোউনত? উল্লেধের 





বিছুই নগ্ন ছুধবর'হন্দর দু অতি 
মাত্রায় ঘা হনে দাড়ায় ক্লাত্তিকয়। 
বুদ্ধি ছাপ গে পত্রিমাণেই.অন্তহিত। 

পৌরাণিক প্রেক্ষিতে ঘাজ। হয়ি- 
শক্ের কাহিনী কৌতুহল উত্বে্ 
ঘারে। -এই বিষ নিয়ে ইতিপৃর্েও 
একাধিক ছঁবি হয়েছে কিন্তু এবন 


৮৮০৪7 


জক জক, সেউদেটিং আগে দেখা 
হায় নি। তবে সব কিছুতে অতিশঘুত! 
প্রকাশ পেয়ে মনেতে অহু গপ ছাবেদন 
দঞ্চার করেনা। 


.. দানশীল রাদ। হরিশ্চন্দের বিশ্ব 
গিকে রাজাদানের আদান চিত্রা- 
স্লিভ হয়েছে জনেকট। জারগ! ভুড়ে। 
পিতা ্রিশ্ুর প্র্গলাভে বাধা স্থপ্ীর 
চক্রান্ত এবং নিগ্গের অজ্ঞাতে দে চক্লা- 
সের শরিক হয়ে হরিশ্স্্ের মনস্তাপ, 
বিশ্বামিঘের ধান তংগের অপরাধে 
রাজাহীন হওয়া, মত্যরঙ্গার জন স্বা 
ধুকে নিয়ে অশেষ কৃ্ছুদাধন করা, 
পরিহাে চরম বিপর্ধয্ের সপ্মুবীন 
হওযা--ইত্যাদি দবিষ্বারে চিত্রায়িত 
হয়েছে এবং অবশেধে শাপছুক হয়ে 
হ্ৃতরাজয ফিরে পেয়েছেন হনিস্চগু | 
একাহিনী বুদ্ধিগ্াহ্‌ ন! হলেও ত্যাগ, 
জায় ও সততার যৃল)কে তুলে ধর! 


তৃতীয় পুরস্কার (৬০) প্রতিটি ১০,০০০ টাকা 

।চুতর্থ পুরস্কার (৩০) প্রতিটি ১০০০ টাকা 
পঞ্চম পুরস্কার (৩০০) প্রতিটি ৫০০ টাকা 
ষন্ঠ পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ৫০ টাকা 
সপ্তম পুরস্কার (৩০০০) প্রতিটি ২০ টাকা' 
অষ্টম পুরস্কার (৩০,০০০) প্রতিটি ১০ টাকা 


এছাড়াও এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় কয়িলদ ও 
হাজার হাজার পুরস্কার (বোনাস) 


অধিকর্তা, রাজ্য লটারী 


৬৯, গলেলহন্দ হাডেনা কিতা তা 


বিশদ বিবরাপর ভন | 





দ্বিতীয় পুরস্কার (৫) প্রতিটি ৫০,০০০ টাকা 


হয়েছে গরমার ঘপ) দেয়ে, 
করার নদু। 


দীপক দামের ক্যামেরার ভা 
কৃতিজনূর্ণ। সুযেশচহ্দের শিল্প হি ে- 
শনা খাই বন্দর রবীশ্র কনের 
সংগীত পরিচালন। চিত্রাহুগ | বিস্ৃতি 
মুথোপাধ্যায়ের চিত্রনাটা রচনা স্থানে 
স্থানে শিধিল। ছবিটি পরিচালন 
করেছেন অর্ধেন্দু চট্রোপাংযায । তিনি 
ছবির ভাব মহিম! প্রকঃশে হয়বান 
ধেঞ্েও রদবোধের তেমন পরিচয় 
দিতে পায়েন নি । আরও পরিমিতি 
লচেতন হওয়া উচিত ছিল তার। 
ছবিটিয় সম্পাদনার কাজও তাঁরই । 


হুরিষ্চঙ্ছ রূপে বিশ্বন্িংকে মানিয়েছে 
হুন্দর। অভিনঘে অ1ও ব]ক্তিত্ব ছিল 
বালী । শৈয্য! চরিত্রে সন্ধা। রায় 
প্রাণবন্ত অভ্িনন্ন করেছেন। শিশু 


রোহিতাশ্বর ভূষিকাটি মোটাদুটি 
স্থঅভিনীত। উৎপল দত্ত, অভি ভটু:- 
চাষ, সত্য বন্দ]োপাধ্যাপ, স্মিজ্ঞা 
সৃথোপাধ্যায়, চিরজিহ, অমুপকুঘার, 
রত্ব। ঘোষাল প্রভৃতি শিল্পী ছবিতে 
অভিনয় করেছেন। 
















প্রতি সিরিজে একটি 





ন০০০১৬ 





দবা ৷৷ শুক ং1র ২৩পে দেপ্টেছই। ১১-1 


পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্ৰ কেন্ত নন্দনের 
উদ্বোধন খ/ড্ধরে 'অহুঠিত হল গত 
বরা সেণ্টেদ্বর। উদ্োধন 
সত্যডিৎ রাঘ। সেজ্রটর "নন্দন 
নামকরণ তারই । বাংল! চলচ্চিত্র 
শিল্পের নু5ল1 থেকে শুরু করে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বিরচিত্র 
ও আনুত্গিক হ্ত্রপাতি ও অন্তান্ত 
প্রদর্শন বস্তুর সাহাধ্য বাংলা 5লচ্চ 
শিল্পের ক্রমবিকাশ শীর্ঘক গ্রদর্শনীটি 
উদ্বোধন কছলেন মুণাল সেল। 
মত্যছিৎ রায় উদোধনী অহুষ্ঠ'নে 
বলেন, ধারা ভাল ছবি দেপতে চান, 
তার] এই নব নিবিত সদর প্রেক্ষা- 
গৃহে তা দেখার হুধোগ পাধেন। 
এ/কঘ মর্বাঙ্গহথন্দর চলচ্চিত্র কেন্্ 
সতাই অভিনদ্দদীয়। তবে এর 
রক্ষণাবেক্ষণের দিকে লঙ্গাগ দৃষ্টি 
কাপতে হবে এবং এই কেন্্র যে উদ্দেগে 
নিযিত ত! চেন লক্ষাভষ্ট ন! হয়। 
প্রধান গতিদির ভাষণে মুখামসী 
জাতি বস্তু বদেন, আশেষে এই 
কেব্তরের নিধাণ মম্পূর্ণ হর । অনেক 
অন্নবিধার সন্মুখীন হয়ে এর দিাণ- 
কার্ধ খেষ হতে দেরী হয়ে গেল। 
এটি তৈরী করতে হিপেষ তত (নং 
হয়েছে। এখানে চলচ্চিত্র নির্মাণ 
ছাড়া বাকি মব কিছুরই ব্যবস্থা 
রচেছে। তবে এর দংরক্ষণ ফরতে 
হবে দদ! সতর্ক দৃষ্টিতে । এই সময়েই 
মাইকটি অচল হয়ে পড়ে এবং দেটি 
অর সচল কর। সম্ভব হয় নি। মাইক 
ছাড়াই বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এন, 
এড. ডি, সির চেয়ারম্যান ভ্বধীকেশ 
মুখাব্ধণী লন্দনের ভুদ্রণী প্রশংদা 
করেন। মভাপতিয় ভাষণে তথ্য ও 
মংস্কৃতি দধৱের প্রতিন্ত্র প্রভাস 
ফ্চদিকার বলেন, অনেকদিনের অভাব 


করলেন 


পুরণ হল। এখানে বড়, মাঝারি এ 
ছোট তিনটি প্রে্াগৃহ, 
রুন। মেমিলার চল, রিদম, দিল 
মংরঙগ্গণের বিশেষ হল ইত্যাদি আছে 
একই ছাদের তলায়। মেঘুর কমল 
বসু ও চাদুনাদ ও1নান। মণে 
উপস্থত ছিলেন অণীত 
শিল্পী ঘঘুনা বড়া, কমল মিত্র, 
হরেন বন্দু এবং হেমন্ত মূখোপাধ্যাদ্র । 
অনুষ্ঠান শেষে চা পানের বিরতির 
পর দেখাল হল্প ক্যালকাটা ফিল 
মোদাইটি প্রধোজিত ও গানক 
শেখর রাপ্র পরিচালিত তথাচিতর 
‘বাংল! চলচ্চিত্র শিল্পের চালিত । 
ছবিটি বিশৃংখল, ছাড়া ছাড়া, তেমন 
দানা বাঁধে না) নির্বাক ঘুগ থেকে 
বর্তমান কাপ পর্যন্ত বাংল! ছবির 
ধারাবাহিক বিবর্তনটাই স্পষ্ট অপ- 
রেখায় ধর। পড়েদি। এরপর দেখুন 
হয় ক্রিক ঘটকের ঘুক্তি ওকে 
আর গ’প্পা।। 


লাইপ্রের 


আর 
দিনের 


ওরা সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই 
সেপ্টেম্বর দিভিত্র দিনে তামিল, 
দেও, মালগলাম, কানাডা, ওড়িয়' 
অসমিয়। হিন্দি ওভূতি অ'ঞ্চ'লফ 
তাধায় নবত্রক্গের বিশিষ্ট পরিচালক- 
দের নান! ছবি প্রদশিত হয়। মে 
সব ছবিকে কেন্তর করে বিডি দিনে 
দেমিনারে অংশ গ্রহণ করন 
আহুর গোপ|লকুধ্ধান। জবর প]াটেল, 
বাগীশ্বর ঝা, শ্বপন মললিক, বিদ্বাধ 
চাট্রোপাধ্যায, মৃণাল গু, শত্দ্র 
চাগী, অয় দে, প্রবোধ মৈ, প্রদীপ 
শিপ প্রমৃথ। বাংল! চলচ্চিত্র 
শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে অ'লোঃনা 
করেন, তপন দিংহ্‌, তরুণ মন্দার 
বুদ্ধদেয দাসগধ, গৌতয দোষ 
অমিতা মালিক, এন. ভি, কে মৃতি, 
প্রেমাবর'্ব অমর পালেকর প্রভুতি। 


কাজীরাঙ্থা অভয়ারণ্যের 
অৱস্থা শোচনীয় 


এ এফ কামরুদ্দন আহমদ 
শহয়ের ইন্্রতির নামে কিংবা 
গ্রামে কর্মদংস্থান রাণ্ডথাট নির্বাণের 
নামে কোটি কোটি টাকা বায় হচ্ছে 
অথঠ দেশের দণ্পদ গুটি কয় জয়া" 
রপ্য, পঞ্চ পক্ষীর নিবাদ অ:হেদার 
ধ্বংস হতে চলেছে। কলকাতা থেকে 
এমন কিছু দূর নগর নদীযার বেখুং 
যাওহরী অথচ এখানে একসঙ্গে চারটি 
হরিণ মারা পড়,লএ কলকাতার 
কাগজে মংবাদ চয় হরিণের 
বিচিত্র কিছু সমন্ধ কিং হাতুড়ে 
পঙম!র। (কির) ডাকার দিযে 
পর মা 


বঢানোর এরা টির হয লা। হার 


এই সব সংবাদ পাঠকরা নাকি ঠিকমত 
“খায় ন)? আমলে “ধায় না, না 
শখাওয়ানে। হয় না”? কোনটা ঠিক: 
শান্তিনিকেতনে .ঘে হরিণের আ1দ 
এবং বাগান আছে, কিছু পাখীও 
আদে। মেই পক্ষী নিবায় পণ্ড আযান 
মংবাদ হমাবে গুরুত্ব পায় না। 
দেশের বন্পপ্রানী এবং পরিবেশ 
বিধরে চিন্ত! ভাবল! দরকার । প্রচার 
দরকার। সাধারণ মাহুধকে বন্ত প্রাণী 
& পরিবেশ বিধয়ে আগ্রহী করে 
তুলতে পরে সংঙাদপত্র এখং সাং 
বাদক সমাস। 
শেঘাশ ৪ম গষ্ঠায় 


দর্পণ ॥ শুরুবার, ২: সেশ্টেদ্বর, ১৯৮৫ 


রাজনৈতিক মঞে ঘোনিয। £ 


গুরোদমে প্রচার 


এবারে সোনিয়া গান্ধীর পালা। 

ভারতের রাজনৈতিক রজ্রমঞে পাদ- 

প্রদীপের সামনে. এসে গেছেন: তিনি। 

সব ফিছু বাধা ছকে, এনিয়ে লেছে। 
আর: 








সারিতে এসে গেঁছেদ। তার স্বামীর 
এধানমহী হওয়ার, সৃর্ারনা। উদ্দল 
হওয়ার পরেই তিনি ভারতীয় 
নাগরিকত্ব গ্রহণ করেম-ঙাদের 
বিবাহের বছ বছর পায়ে এবং দীর্ঘদিন 
" উ্রধানম্ীর বাড়ীতে গুত্রব্‌ রূগে 
কাজীরাঙা অভয়ারণ্যের 
৪ গৃষ্ঠার পর 
কাদীরাঙ্ব। ভাশনাল পার্কের 
অবস্তা শোচনীয়। বসধপুয উপত্যকায় 
একশিংযুক্ত গণ্ডারের (র|ইলোদেরাস 
ইউনিকনিস) বংশ ধ্ৰংনের মুখে। 
১৯২৬ মালে গেম লযাচুতাতী রূপে 
স্থাণিত এই অরণী ১৯৭২ মালে 
ছাতীঘ্ পার্ক হিদাবে স্বীকৃতি পানর ৷ 
চাৱশত ত্রিণ বৰ্গ কিলোমিটার এনাক! 
জুড়ে অবস্থিত দেশের বৃহ রম বন্যপ্রাণী 
_ কাবাদ । এই অভয়ারপো আছে হাতি 
"বাঘ, বুনে| বিড়াল, বুনে! মহিষ, 
লানা জাতের হত্িদ) এক ধয়পের 
হিলেয পবী:। 
এই অভার্ণোর' কোনও নীম” 
রোধ নেই] সীয)রাধুক্ত নয় বলেই 
আণেপাশের বদতি ধেকে সাহ্যরন 
ঢুকে পড়ে এবং ক্ষতি দাথন করে বন্য 
প্রাণী ও পরিবেশের । ১৯১৭ নালেই 
গণ্ডার হৃত]! নিবিদ্ধ হঞ্জেছে। অথচ 
আও গণ্ডার হত্যার ব্যাপারে মাহুঘ 
মক্রিম। এই ব্যাপারে কিনু বন কর্মী 
এবং অনাধু শিকারী চোরাচালান- 
কাছীর চামড়। পুরু হলে গেছে। 
মাইতিশ নম্বর জাতীয় নড়ক কাধী- 
রাঙ্গার দক্ষিণ দিয়ে: ছুটেছে। নান! 
বরণের ঘ/নবাহদ চলাচল ও লোক 
৪লাচতের ফলে বসত জন্তর বস্বাষের 
হন শা পরিবেশ নষ্ট হণেছে 
হাতিষধোই । চব্রিণ ঘণ্টাই গাড়ী 
চলাচল করছে এই পরে । তিনটি 
1 বাগানের ভগ পরিহেশ নষ্ট 


£চ্। 
নট চা বাগানের কনা ও দু 


"করেছেন। 


চে 


থাকার অনেক পরে। 

অতি সম্প্রতি 'ই-কংগ্ৰেসের সান্ত- 
পদ তিনি লাভ করেছেন, যদিও তিনি 
ভার শ্বামীয় মতই “রাজনীতিতে 
কোন আগ্রহ নেই” এমন আভাস 


" বরাবরই দিয়ে এসেছেন, অস্তত যতদিন 


সঞ্জয় ওরফে সদ্ধীব গান্ধী জীবিত 
ছিলেন।, 

ইতিমধ্যে, সোনিয়া। হিন্দি বলা” 
কওয়ার জন্য রীতিমত চর্চা গুরু 
গ্জন্গপে”রু সঙ্গে মিশতে 
গেলে রাষ্ট্রভাষার তালিম ঘে নেওয়া 
দরকার তা! উনি সাংপ্রতিক পরিক্রমাহ 
জানতে পেরেছেন। আর গরীব, 


"নিরক্ষর ও সাদাসিধে আদিবাসীদের 


নাচে অংশ গ্রহণ করেছেন। 

এর আগে যখন ফ্রান্স ও আমেরিকা 
সফরের সময় লোনিয়াকে দূরদর্শনের 
পদায় প্রাধান্য দেওয়া হয় তখন 
অনেকেই একে অদ্বাভাবিক মনে 


অংস্থ। 


ব)কি চারহাদার। ১৯৭১ লালের 
নেনযানে জান! ঘায় অভরারণোর 
কাছেই অবস্থিত তেইশটি গ্রাম। আট 
হাঞ্জার মাছের এখানে বসবাম। 
কানহ! জাতীয় পার্কের কাছাকাছি 
থেকে ঘর তেহরিশটি গ্রাম সহি 
নেওয়া বয়, বদতি ওঠানো ধায় 
চিরতরে তাহলে জাতীয় দ্বার্থে 
আসামের কাদীরাঙ্গ। অভত্র অংগ্যের 
স্ব বিকাশের দন্ত আশেপাখের 
লোক বদতি কেন সরানে হবে ন। 
গুন তুলেছেন আনামের ওয়াহাটি 
হাইকোর্টের মহকারী রেদ্িয্ট্রীয় 
সাহেবের পূত্র আনোগারদ্দীন 
চৌধুরী নামের যন্তপ্রাণী প্রেমী। ইনি 
বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের প্রকাশিত 
পত্িকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 
তার মতে এখানকার বিখ্যাত বুনে! 
মহিষ যার! যাচ্ছে। বুনো -মহিধের 
পেটে কি অন্ভুভ রোগ দেখা দিণেছে, 
যে ব্যাপারে তেমন গধেধণ। কর! 
হয়নি। হচ্ছে লা। শাঁশিপাশে 
বাদ করে মাত থেকে. আট হাজার 
দেশি মহিদ। এই মহিষের সঙ্গে 
সহবাদের ফলে অগ্ম নিচ্ছে নীচু মানের 
পশ্ু। পুনে মহিঘ হুন্দংনের সম্পদ 
ও আকর্ষণ ছিল। আনামের জঙ্গগেই 


তারা বেঁচে আছে। এগানেও এদের 


অপত্বতু] হলে ব। বংশ লুপ হলে ছুঃখের 
যাখাকবে না। বিশ্ব বন্ত প্রানী 
প্রেমী মস্কার গঙ্গে যুক বক্র 


বাঙ্গাবাঙগার ৰ]! চিখিহ। 


করেন কিছ 
মধ্যপ্ৰদেশ,  ও(উশা, বাজান 
কেরাল! পরিক্রঘার সময় প্রধানম্ী 
পরেই ডাকে থে ভাবে দুরদশনের 
পর্দায় ফলাও করে দেখানো হয় তাতে 
সংশ্লিষ্ট মহলকে বুঝে নিতে হয় যে এক 
নতুন জ্যোতিষ্বের আবির্ভাব হয়েছে। 
রাজীবের ভাবকেরা ইন্দিতট! সংলে 
বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে পাটন! 
ই-কংগ্রেসী মহল থেকে প্রস্তাব এসেছে 
কর্মতী সোনিয়া গান্ধীকে ই-কংগ্রেলের 
সভানেত্রী করার জন্য। আগামী 
ই-এ আই সি সির সম্মেলনে নতুন 
মভাপতি হওয়ার নাকি কধা পশ্চিম- 
বঙ্গেও ঘরোয়াভাবে কথ! উঠেছে। 

আসলে ই-বংগ্রেস' তার হট 
থেকেই, সাংগঠনিক নির্বাচন 
করে নি রাজীব গান্ধীও তার 
প্রয়াত মাতৃদেবীর অনুম্থত “লো” 
নয়নের" নীতি বজায় রেখেছেন। 
ভোটাভুটি এড়িয়ে চলেছেন নানান 
অজুহাতে । যারা ই-কংগ্রেসের বিভিন্ন 
পদে আমীন আছেন বাণীব গান্ধীর 
স্থপারিশে। তীর়াও কিন্তু মনেপ্রাণে 
নির্বাচনে উৎসাহী নন। একটু মন 
জুগিয়ে চললে যদি চাকরী থাকে, 
নিজের গনী বজায় থাকে তাহলে 
ঝামেলা যাড়িয়ে লাভ কি-_এটাই 
গাদের মলোভাব। এই ভাবেই 
“সুধী পরিবারে” সকলে মিলেমিশে 
থাকতে চান। দেশের ভবিম্তত, 
গণতন্ত্রের আদর্শ অথবা সমাজতন্ত্র 
কথা আপাতত তোলা ধাক। এই 
উ্ঠাডিশন চলছে চলবে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগা, স্তাবকতা 
কি পর্ধায়ে এসে দাড়িয়েছে ভার একট! 
নমুনা পাওয়া গেল'রানধালীতে 
আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে। 
দিন্তী বিশ্ববিগ্ালরের রাুবিজান বিভাগ 
এবং ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সায়েন্স 
এদোসিষেখনের উদ্ভোগে এই আলো” 
চন! চক্রের ব্যবস্থা হয়। জাতীর 
কংগ্রেদের আন্দোগনের বিভিন্ন দিক 
আলোচনা প্রসঙ্গে রাজীব গান্ধী 
কি' ভূমিকা তা নিয়ে পাচটি নিবন্ধ 
আলোচনার জন্য পেশ করা.হয়েছিল। 
তিনি স্প্ং উপস্থিত থেকে আলোচনার 
উদ্বোধন করবেন স্থির ছিল। শেষ 
মুহূর্তে জাদেন নি। তাঁর জায়গার 
শিক্ষা্বী কে সি পন্থ আলোচনার 
সূত্রপাত করেন। 

বানীব গান্ধী সম্পর্কে ঘে পাচটি 
নিবন্ধ আলোচনার জন্য পেশ করা 
হয় তার বিধয়বন্ত ছিল" রাজীব 
গান্ধী ও তার সমঝোতার রাদনীতি”, 
“রাজীব গান্ধীর ভারতবর্ধ ও বৃহং 
শক্তি", “জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে 
রাজীবের নেভহ” এবং "রাজীবের 
প্রতিশ্রুতি ও তার পালন” । একশজন 
তথাকথিত বুহিভীবী এতে আশে 


গড 


15 ui 


ছিল্রীর পুলিশ প্ৰশাসন 


১ম পৃষ্ঠার পর 


বেদনের প্রতি ছাত্রে ছুটে উঠেছে 
রাজধানীর পুলিশ প্রশাদনের চরম 
দুর্দশার চিত্র ৷ 

বর্তমান অবস্থার জন্য বেশী সর- 
কারকে মূলত দ্রায়ী করে কমিটি বলেছে, 
থে ইতিপূর্বে একাধিক কমিশন এবং 
কমিটি তাদের প্রতিবেদনে প্রশাসনকে 
ম্রবুত বার দন্ত য! স্থপাৱিশ করেছে 
তার কোনটি কার্যকরী করা হত নি। 
এর ফলে কমিটির সদস্তদের নদরে 
পড়েছে পুলিশী ব্যবস্থায় অযোগ্যতা 
এবং দু্দীতি। তাদের মতে পরোটা 
ফাঠাঘোর কাজ কর্মের রীতি-নীতির- 
আমুল পরিবর্তন প্রন্বোজন বদি দুনীতি 
এবং কর্মচারীদের অযোগ্যতাকে সত্যি 
দূর করতে হয়। তা না হলে, যেমন 
রহস্ত্নক কারণে আগের কমিশন- 
গুলির রিপোর্ট ধাপাচাপা পড়ে তেমন 
পরিণতি হবে এটিরও। 

নভেম্বর মাসের দাজার সমঘ্ঘ 
পুলিশের চরম ব্যর্যভার কারণ বিগেষণ 
করে বলা হয়েছে যে পেশাখস্ 
উ$কর্ষতা অর্জন করার জন্তু যে 
প্রশিক্ষণ দরকার তার একান্ত অভাব 
পুলিশ বাহিনীর মধ্যে। অযোগ্য 
লোকে বোঝাই প্রতিটি দণ্তর। এদিকে 
দিজীর প্রপাসলের অযথ! খবহরারির 
দরুণ পুলিশ সংস্থা নিজস্ব দ্থাত্থা 
হারিয়ে ফেলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত 
রয়েছে নানান ধরণের উপদলী চক্রান্ত, 
লবির তংপরতা।। 

সব চাইতে দুর্বল হচ্ছে_-গোয়েলা। 
বিডাগ। অশিক্ষিত লোকজনে 
বোকাই, সেজপ্ত নেই যোগ্যতা অথবা 
কর্মে উ্তোগ। “সব কিছু ঢিলে ঢালা, 
রিকি ব্যবস্থা নেই। গেজ নেই 
পৃর্ঘলা। যে এলাকায় নভেঘর মালে 
দাঙ্গার বাড়াবাড়ি মে এলাকার সঠিক 
চিত্র প্রথামনের কাছে ছিল না। 
সেলস ইচ্ছা হলেও কি ভাবে অবস্থার 
মোকাবিলা করা যায় তার কোন দিগদর্শন 
দিতে পারেন কেউ। এর সঙ্গে রয়েছে 
উদ্ভোগের অভাব। ব্যাপবহাঁর খুন 
অন্লিসংযোগ এবং লুঠতরাজ চলতে 
থাকলে পুলিশবাহিনী কার্ধত' নীরব 
দশকের ভূমিকা পালন করে। সঠিক 
নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিল ন!। রুমী 
অবহ্থায় কিভাবে আচরণ করতে হুর তা 
কেউ জানেনা। সব চাইতে মারাত্বক 
ব্যাধি হল-_গোটা বাহিনীতে সাত 
ঘার়িক পরিবেশ। উপর তলা থেকে 
নিচের তলায় একই চিত্র। সামাজিক 
দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার কোন 
প্রচে্টাই নেই। পুলিশের সব চাইতে 
বড় কান "ভি আইপি'দেব নিরাপত্তায় 
বাবস্থা করা। এই কাছে শক্তি 
একটা বায়িত যে লাবারশ আইন ও 
হুল ক্ষার লিতে নজর দেওয়ার 





মত মানসিক প্রস্তুতি থাকেনা। 

অপরাধনিত ঘটনার তদন্ত হয় 
ভ্রটিপূর্ণ ভাবে, ফলে সাব! হয় খুব 
কম ক্ষেত্রেই। তাান্তের প্রশ্নে উপদলীয় 
চক্রান্তের প্রভাষও দেখা যায়। 
রাজনৈতিক নেতাদের লবি ভাল- 
ভাবেই কান বরে। আর তার 
স্ধোগে শহরের বড় বড় মাস্তান ও 
মাফিযার| পুলিশের বড় ছোট কর্তাদের 
সঙ্গে ভাল রকম দোল্তি পাতিয়ে 
রেখেছে । কাগজে কলমে অপরাধের 
সংখ্যা কর্মতির দিকে দেখানর চেষ্টায় 
প্রমাণ হয় না অবস্থ| উন্নতির দিকে। 
কমিশনের, মতে আসলে গুলিশের 
নজরেয় বাইরে বহু ঘটনা ঘটে যার 
কোন হদিশ নেই। লেজ আইন ও 
শৃখলার সঠিক চিত্র দেওয়া নন্তব ন! 
পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে । আসল অবস্থা 
বড়ই হতাশাবাগক। পুলিশ প্রশাদনের 
বড়কর্তারা নিশ্চিন্তে থাকলে ফি হ্য়। 
দীর্ঘদিনের ব্দ-অভ্যাস্‌ ছাড়িয়ে নিয়ে 
নিয়ে নতুন উদ্ভোগে 'পুলিশবাছিনীকে 
ছেলে সাজার জন্য কয়েকটি, হপারিশ 
কর। হথেছে। তবে আগেকার 
কমিশনের রিপোর্টের মত এটিও বে 
ফাইল চাপা! পড়বে না! তার গ্যারাটি 
কি? 
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দিল্লীর দানার রিগোর্ট সল্প ই-বংদের 
অপ্রচাৰ £ ৱাজীৰ গান্ধী কি বল্মে ? 


ইন্দিরা গাভীর হত্যার পরে দিল 
এ ভার আশেপাশে, ঙ্ে দাদা, তায 
দন্ত কে বা কারা মামী এ লিয়ে, নৃতুন 
ধরে আধার রিড আর, হয়েছে রাজ- 
ধারীর রাজনৈতিক "মহলে ও গন্ধ 
সগ্তিকার। রি 
_ অনেক গেযীতে রালীব . গা এই 
সা সম্পর্কে বিচার. বিভাগীয় তাতে 
বেদী হন, বিন্ধ রিভিঃ, সামরিক 
গ্‌জে ইতিঙ্ব প্রাঙষদর্ীর বিররণ 
নিয়ে বিচু, তথ্য পরিরেশন করা হয় 
যাতে স্থানীয় ই-কংগ্রেসের নেতা, 
তাদের মধ্যে প্রাক্তন, ও বর্তমান যংসদ 
লাশ ও,দিজী পৌরসভার বয়েকদন 
্‌ ইক দাসের কথা, উদ্লেখ ছিল। 
(এদের বিরদ্ধে অভিযোগ ছিল দাঙ্গায় 
উদ্ধানি দেওয়া, অগ্নি, নংযোগের জন্য 
কেয়োমিন.তেল জোগাড় করে দেওয়া! 
.এরং পরে পুলিশের কাছে দরবার করা 
যাতে, ছাঙ্গামাকারী তাদের পেটোয়া 
লোকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এবং 
নুঠের মাল বানেয়া্ড.না কর! হয়। এর 
মঙ্গে পুল্যি প্রশাসনের নিধ্িত্নতা, এমং 
পক্ষপাতিত্বের অভিধোগ কয়া! হয়। 
থিভিজ সাময়িক পে প্রকাশিত এই সব 
প্রতিবেদনের প্রতিবাদ কিন্তু কোন 
ই-কংগ্রেস নেতা! করেন নি। 
এই প্রশ্নে অতি সম্প্রতি বিতর্ক হু 
হয়েছে ই-কংগ্রেসের পরিষদীঘ দলের 
সম্পাদক শ্রীকে, কে, তেওয়ারী ও 
দলের অগ্ততম সাধারণ সম্পাদকের 
(শ্রকাস্ত বার্সা ) মন্তব্যে । দাগ সম্পর্কে 
বে-দরকারী উদ্মোগে দিয়ীর দুইটি 
সংস্থা পিপলদ্‌ ইউনিয়ন ফর সিভিল 
গিবায়টিস এবং পিগলদ্‌ ইউনিয়ন ফর 
ঢেঘোক্রেটক রাইটস, ধারা নাগরিক 
দ্বাদীনত! ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 
দণ্ড সংগ্রাম করে বলে দাবী করে, একটি 
যিপোর্ট পেশ করে। দেই রিপোর্টে 
ইতিপূর্বে সামরিক পত্র পত্রিকায় হে সব 
তপণ। পরিবেশিত তার চেয়ে অনেক 
বেশী খুটিনাটি বিবরণ যেমন রয়েছে 
তেখদি জোড়ালো ভাবে এই দাঙ্গার 
জন্য ই-কংগ্রেমী নেতাদের কয়েকজনের 
বিকু্গ পরত্যঙ্গারশীদের খহ অভিযোগের 
উত্লেণ বরা হয়েছে। 
ই-কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ 
করেছেন যে এই, রিপে।ট প্রকাশিত 
হওয়য় মাশ্গ্রদায়িকতা বাঁড়বে। আর' 
তাছাড়া দিল্লীতে ঘে চুদন ই-কংগ্রেদ 
কলিত মাথেন এব অর্জুন দাম 
সহৃতাযীর গুলিতে নিহত হা 


রর লক্ষা হয়েছেন 




















এপ তের মলে, করত 


_হীরেন বসু । 


সমান 


অনেকের দঙ্গে উল্লেখ ছিল ওঁ রিপোর্টে। 
তাছাড়া আরও অভিযোগ করা হ্য়যে 
বিদেশী শক্তি, বিশেষ বরে;ডসি-আই-এর 
সঙ্গে & দুই সংস্থার যোগাযোগ 
রয়েছে। দেশের মানুধকে বিভ্রান্ত 
করাই এদের আসল মডলব। 
ই-কংগ্রেস বযিয়োণী এই সংগঠন। 


ই-কংগ্রেস পরিষদীয় দলের 


“সম্পাদক উকে, কে. তেওয়ারী তাগ্ন 
"অভিযোগে এই দুইটি সংস্থার কথা 


বঝলেছেন। কিন্তু আরও দুইটি সংগঠন 
সিটিজেশনস্‌ কমিশন এবং পঞ্চনদ 
রিসার্চ ইনস্টিটিউট (চণ্তীগড়) 
সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন। 
পাৱাবে নাগরিক অধিকার কি ভাবে 
লক্গিত হয়েছে এবং ,দিন্নীর দাঙ্গার 
ঘটনা নিয়ে তান্ত করে এর! তন 
ভাবে রিপোর্ট পেশ করেছে। খুটিনাটি 
বিবরণে সামানা হেরফের থাকলেও 
নগুলি রিপোর্টের মূল উপসংহার কিন্ত 
এক-_রিপোর্টে কয়েকজন ই-কংগ্রেদ 
নেতা এবং পুলিশ প্রশাগনকে দায়ী 
নর! হয়েছে । 

এই গ্রচঙ্গে বস প্রয়োজন ঘে এই 
দুইটির মধ্যে গ্রথমটিতে ঘুক রয়েছেন 
স্থতীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি 
জীএদ. এম. সিকরী, প্রাক্তন কুটনীতি- 
বিদ বদর-উন-দিন তাঘ্নাবজি এবং 
রাজেশ্বর দয়াল। আর প্রাক্নন ছুই 
স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ নারাঘ্নণ এবং টি, 
মি, এ শ্রীনিবাপবর্ধন। চণ্তীগড়ের 
পল? রিদার্ড ইনস্টিটিউট তাদের 
সাশ্তদের একটি দল পাঠিয়েছিল 
দিল্লীর দাঙ্গায় তদন্ত করতে । 

রাজীন গান্ধী নানান অঙ্গুহাতে 
দিলীর ঘটনার তদন্তে বাদী হতে দেরী 
হওয়াতেই এই সব সংগঠনগুলিকে 
উদ্যোগ নিতে হয়। কারণ সাধারণ 
ভাবে দিজীর অধিবাসীদের মনে যথেষ্ট 
বিক্ষোভ ছিল পুলিশের নিষ্রিয়তার 
অন্ত আয় কিছু কিছু ই-কংগ্রেস নেতায় 
আচরণে । তাদের বক্তবা ছিল যে 
দিষ্ঠীতে যা. হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক 
দাগা নয়। সোজা দাগী অপরাধী 
ও গুগ্াদের দিয়ে শিখণের উপর 
আক্রমণ, খুন, জধম ও অগ্নি সংযোগের 
সঙ্গে লুঠপাঠ করানো হয় এদের শিক্ষা 
দেওয়ার অন্ত ইদ্দিয়া হত্যার 
পরিণতিতে । “সক গোর নেতাদের 


এলের এন চারণ বাতা 


দোষীকে আড়াল করতে চান। 
পিটিজেনস কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে 


সাধারণ মা্যেরঅভিজ্ঞতর স্তি রয়েছে। 


কারণ এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে নে 
দেশভাগের পর এত ব্যাপক হারে 
হত্যাকাণ্ড আর কোথাও হয়নি। 
ইন্দিরা, গান্ধীর নিষ্ঠুর হত্যার পরই 
তাও লীলা শুরু হর।. মামান্য একটু 
আধটু পার্থক্য বাদ দিলে দর্বত্ব 
আক্রমণের ধরণ একই রকস। ফলে 
অঙ্গমান করতে অসুবিধা হয় না বে 
এর পেছনে পাকা মাথা করেছে 
অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে। তথাকথিত 
অনেক দারিজশলের ভূমিকা মোটেই 
সমর্থনযোগ্য নয়। সতী গান্ধীর 
মৃত্যু সংবাদ প্রায় সাতঘণ্ট। সরকারী 
“ভাবে গোপন রেখে পরোক্ষ ভাবে 
ছিংসাত্মক ঘটনাকে প্ররোচনাই দেওয়া 
হয়। পুলিশ প্রশাসনের নিক্ষিয়তা 
কোন ক্ষেত্রেই মেনে নেওয়া যা না। 
কয়েক ছাজায় পরিবার একেবারে নতুন 
ভিথারীতে করেঃপরিণত হয়েছে রাতা- 
রতি দেশভাগের ময় একবার 
এর! সব হারিয়েছিল। কত খাইলা 
বিধবা হয়েছে তার সঠিক [হিসাব নেই। 
কমিশনের সামনে অসংখ্য মাম 
দায়িত্ব নিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
কথা জানিয়েছেন। ই-কংগ্রেসের 
কয়েকজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও 
পৌরসভার সদস্তর নাম বারে বারে 
উল্লেখ করেছেন তারা। শিখদের 
বাড়ী চিনিয়ে দেওয়া, আগুন লাগানোর 
জন্ত কেরোলিন তেল জোগাড় করে 
নেওয়া এবং পরে খানায় থানায় গিয়ে 
হাঙ্গামাকারীদের ছাড়িয়ে আনার বহ 
ঘটনার কথা এরা বলেছেন। 
পঞ্চনদ রিসার্চ ইনস্টিটিউট তার 
রিপোর্টে অূপভাবে হাঙ্গামার ঘটনার 
বর্ণনা দিয়ে দেখিয়েছেন বে এর পেছনে 
এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রত্যক্ষ মদতে 
অত্যন্ত নিগুণভাবে ঘটনা ঘটানে! হয়। 
গোটা ব্যাপারটা সাজিরে ওছিয়ে মাথা 
ঠাণ্ডা ঝরে করা হয়েছে শিখদের একটু 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্বে আসল দোষী- 
দের আড়াল, করার জনা কয়েকজন 
পুলিশ অফিসারকে সাদ দেওয়া 
হয়েছে। তারা আকে বলির পাঠা 
একথা বলেছে পিপলদ্‌ ইউনিছন ফর 
সিভিল লিবার্টস এবং পিপলদ্‌ 


ও পেলাপাহিণীর "আচরণে নিরীহ 
মাসের হয়রাণি বেড়েছে সঙ্াপ- 
বাদীদের অত্যাচার থেকে সরকারের 
জুলুম ধন বেদনাদায়ক নয্র। 

এই দুই সংগ্থার পক্ষ থেকে বিদেশ 
শক্তির সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগের 
অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। বলা 
হয় সংস্থা, পুরোপুরি স্বেচ্ছাদূলক 
প্রতিষ্ঠান; সামান্ঠ টাদার উপর নির্তর- 
ঈল। তাদের দাবী যে দেশের যাহুমের 
গণতাত্িক অধিকার এবং নাগরিক 
হবীনতা রক্ষার অল্ক তাঁরা 
নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে গত 
কয়েকবছর ই-কংগ্রেস ছাড়া অন্ান্ত 
দলের পরিচালিত রাজ্য সরকারের 
বিচ্যুতির তারা সমালোচনা করতে 
কুষ্টিত হয়নি অতীতে 


এধন সময় এসেছে বন রাজীব 
গান্ধীকে সোজাসুজি বলতে হবে যে 


Price—60 Paise 





এই দুই সংস্থার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ 
করা হয়েছে, তিনি তা সমর্গন করেন 
কিনা? পারাবে এই রিপোর্ট প্রচার 
নিষিদ্ধ এনং সংস্থার একজন কর্মক্াকে 
রাজদ্রোছের অপরাধে গ্রেপ্তার বরা 
হয়েছে। দেশের গণতন্ প্রেমী ঘালদের 
প্রশ্ন যে তারা স্বাধীনভাবে আদল 
সত্যকে জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হবেন কি না? এ বিষয়ে দেশের 
সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারকে খর্ব করা 
হয়েছে কি না? সরকারী উদ্যোগে 
প্রকাশিত “শ্বেতপত্র”: পাঞ্জানের আলা 
ঘটনার সঠিক বিবরণ যদি না হয়, 
তাহলে দেশের মাহুষ্রে প্রকৃত ও) 
জানার অধিকার আছে কিন] ? এস” 
প্রশ্নের জবাব দিতে হবে রাজীব 
গান্ধীকে, যদি তিনি তাঁর “স্কুনাম" 
অন্ধুধ করতে চান। 


ডুপানের গ্যাস দ্রঘ'টন৷ 


১ম পৃষ্ঠার পর 

“পিওদাপফেট?  ইনজেক*ন দিতে 
পরামণ দেন। গান্ধী থেডিকেল 
কলেজের বিশেঘভ্র ডঃ এইচ চন্দ 1*জন 


ব্যক্ষির ময়লা তদস্ক করেন। 


তিনি 
তান 


মৃত 
ভর একই অভিজ্ঞতা | এ! 


একই ধরনের চিকিংলার সুপারিশ 
করেন। 
এছাড়া ঈপাল রিলিফ ট্রাস্ট, 


গিটিজেনপ কমিটি ও আরও একটি 
স্বেচ্ছাপেবী সংস্থার তরফ থেকে 
দূর্ঘটনার ১০৪ থেকে ১০৯ দিনের মধ্যে 
অস্থোপাচার করে একই দি্বান্তে 
উপনীত। এছাড়া ব্যাপক মমীক্ষ1! 
চালিয়ে দেখেন থে ভূপাল শহরের জলে 
প্রচুর পরিমাণে মারাত্মক “থিওসায়- 
নাইড" রয়েছে। এ অঞ্চলের বহু 
মাহযের রক্তেও একই বিষের অন্ডিত 
লক্ষ্য করা হয়েছে। 

কলকাতা ও বোগ্ধাই থেকে 
কয়েকটি শ্বেজ্ছাসেবী চিকিৎসকদের 
সংস্থা নিজেদের উদ্চোগে যে (চিকিৎসা 
কেন্দ্র খোলে.রোগীদের প্রস্রাবে একই 
বিধ যে রয়েছে সে বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত। 
তাদেরও চিকিংদার পদ্ধতি একই 
ছিল। তাঁদের এই চিকিংসা 
পদ্ধতিকে অদ্মোদন' করেছিলেন 
ইত্ডিদ্রান কাউন্দিল ফর মেঙিকাল 
রিসার্চের সদস্তরা। 

এই কাউন্সিলের রিপোর্ট প্রধম 
প্রকাশিত হয় ৩১শে আনুয়ারী। সেই 
অন্থসারে সরকারী সংস্থা আই-ডি-এ- 
এনকে বলা হয় ৬৯,৮** সোডিয়াম 








ব্যাপাহ্ট! এনন কিছুই নয় মনোভাব ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রাটিক রাইটদের খিওসালফেট ইনজেকশন তৈরী 
অথবা রাভীর গাঙ্গীর মস্তগা একট! প্রতিবেদনে কণতে। প্রয়োজন অস্ত 
বিপদ পারাবের এই এই প্রয়োজন ১॥১৪০.০০০টিবু। মোট 
এই সাগর পা 
হক 
সাজি লাঙল. চল ১১:১. তা প্রতি তে ete ৪ 





রেওয়া দরকার। 

লব চাইতে বেদনার ঘটনা হি 
আই-ডি-পি-এন ঘে ইনজেকশন সর- 
বঝাহ করেছে তার মধ্যে 4০৯টি 
একেধারে নিমমানের গণ্য হয়েছে। 
ফলে ভাল করতে গিয়ে ক্ষতি হয়েছে 
অনেক বেশী। 

কেন্দ্রীয় ও মধাএদেশ সরকারেপ 
চরম ওদালীন্যের পরিচয় পাওয়া যাং 
যখন বহু সংখ্যক গর্ভপাত এবং বিক- 
লাঙ্গ মন্তান প্রসবের ঘটনা! নজরে 
আসে। নানান স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে মধাপ্রদেশ সরকারের zt 
আকর্ধণের চেষ্টা হলেও তারা রহগ্তজনক 
কারণে নীরব রয়ে গেছে। উপনরনদ্ধ 
যার! বাইরে থেকে সেবার জন্জ ₹ূপালে 
গেছে তাদের উপর নেমে এসেছে 
সরকারী জুনুষ-গ্রেপ্তার, মিথ্যা 
মামলা ও অনেক রকমে হয়রানি যাতে 
তারা বাধ্য হয় ওখান থেকে চলে 
আমসতে। 


সুব্রত মুখার্জী 
১ম গৃষ্ঠার পর 
সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। 

তবে স্থরতবাূর এই বাম-তেযা 
সিন্ধান্তের জনা রাজনৈতিক ভাগে 
তিনি কিছুটা বেকারদায় পড়বেন 
নিংসন্দেহে। প্রণববাণু অথবা অ”" 
[মং তাকে কতটা শরচাতে পারেন, 


দেই লক্ষণীয় 


মট লেন, কিকাতা-৯৩ থেকে প্রকাশিত। 


গ্রিয়কে মজভাগণি মিযু্ত করায় 


রাজ্য ই-কংগ্রেমে কৌদনন বাড়ল 


od 


t 
bi 


অষ্টবিংশ বর্ষ শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২%শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ £ ৬০ পয়দা 


এলাঙাৱাঢট ব্যাক 


যু ম্যানেজার মনগর্কে 
(চেয়ারম্যান কিমের বাধ দুণ? 


এলাছাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ৬০ লক্ষ টাক! বে-আইশী করণ নেওয়ার রায়ে 
অন্ডিযুক্ত প্রাকন ম্যানেজার আর নারাণকে বিলের হার্থে মনত করছেন? 
আত নারায়ণ আলীপুর বান্বের ম্যানেজার থাকাকালীন বিভিন্ন সংস্থাকে 
হে অফিলের অগ্রগতি ছাড়া এবং বিডি ক্ষেত্রে বোন সিকিউরিটি ছাড়াও 
দু-হাতে কণ বিতরণ করেছেন। 
ব্যাঙ্কের আভান্তরীণ অডিট রিপোর্টে ( রেফারেল নং 1135/) স্পষ্ট উল্লেখ 
কর হয়েছে, 
“The following accounts are irregular/uoauthorised/sticky/ 
-গ8৫ and doubtful, The erring officer responsible for the 
adverse features exhibited in the advance portfolio are Sbri 
R. Narain.” 
এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সমস্ত সংস্থাকে বে-আইনী ভাবে 
*ণ দেওয়া হয়েছে তাদের নাম। এই তালিকার আর নারায়ণ তার বাড়ীর 
নালিক ভগ্্রমহিলাকেও ধণ দিয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৩১ হাজ।র টাকা। রিপোর্টে 
উল্লেখ করা হয়েছে এই খ্যাকাউ্ট “ব্যাড ঞ্যাণ্ড ডাউটফুল'। বাড়ীওয়ালী 
ভদ্রমহিলা এখন মৃত। স্থতয়াং টাক! পাওয়ার কোন আশ নেই। 
নিচে দেওয়া হল আর নারায়ণের মেয়! বিভিন্ন সংস্থার নাম ও বে-আইনী 
*ণের পরিমান যা কোন দিনই ব্যান্ব ফেরত পাবে বলে কেউ আশা করে না। 
নাহ! গ্রপের বিভিন্ন সংস্থাকে মোট ২, লক্ষ ২১ হাজার ২৯১ টাক! 
পাবা এক্সপার্টপ (পি) লিমিটেড 
বিভিন্ন খাতে মোট ১৩ লক্ষ ৬২ হানার ৭৬৪ টাকা 
আর নারায়ণ আরও যে সব সংস্থাকে বে-আইনী ভাবে ক্ষণ দিয়েছেন তার 
বিশদ তালিকা তুলে দেওয়া হল: 
সিগিতা শাড়ী প্রতিষ্ঠান 
ইনডোওয়েদ 
অলটারনপ্যাক এ্যাণ্ড যুণ্ডায়ল 
অটো হাউদ 


অহ্থপমা 
দুবে এণ্ড কোং 
না“নাল ডেভলপমেন্ট এা ও ইনডেস্টমেনট ট্রাই 














পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
ছিদাবে প্রিয় দাসমুন্দীর নিয়োগ রাজ্য 
কংগ্রেসে প্রচণ্ড অসন্তোধ দেখা 
দিয়েছে। 

রাজ) কংগ্রেদের ঘুর, ছাত্র এনং 
প্রধীণ কংগ্রেস নেতারা .অ্ধিকাংশই 
দিীর এই নিক্ধান্তকে খৃণী মনে মেনে 
নিতে পারেন নি। কিন্তু চাপা 
অসন্তোষ তারা ভয়ে প্রকাশ করতেও 
পারছেন না। ভয়, ঘদি হাইকদাও 
চটে যাঘ। 

হুত্রত-দোমেন গোগীর কোন 
কর্মীই প্রিয় দাসমুঙ্দীকে সভাপতি 
হিদাবে মেনে নিতে রাজী নয়। 


অনেক প্রবীণ কংগ্রেস নেতাও প্রিয়কে - 


সডাপতি করায় অপস্ধষ্ট। 

এদের বক্তব্য প্রিয় গলে নতুন 
ঢুকেছে। তাকে দিয়ে এত বাড়াবাড়ি 
নিঙ্ুরা মেনে নিতে পারছেন না। 

জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 
বলেন, "তাহলে কি আম্বগত্য, 
বিপদের দিনে প্রয়াত ইন্দিরানীর 
পাশে দাড়িয়ে ই-কংগ্রেস করার কোন 
মুল্য নেই।” 

প্রবীণ নেতা আরও আক্ষেপ 
করে বললেন, “ধারা দুদিনে ইন্দিরাদীকে 
ছেড়ে চলে খিগ্ছেছিলেন এবং ঘারা 
ইন্দিরাজীর চরম শান্তি দাবি করে- 
ছিলেন, কুংসা রটিয়েছিলেন তারাই 
আদ হাইকমাণ্ডের প্রিয়পা্র।” 

একই অভডিধোগের স্থুর সোমেন- 
সুত্রত গোষ্ঠীর মধোও পোনা গেল। 
তাদেরও বক্তব্য আমরা চরম ঝু*কি 
নিয়ে ই-বতথেসকে এরাদো প্রতিষ্ঠা 
দিলাম তার বিনিময়ে রাজীব গান্ধীর 
কাছে এই প্রত্যাখ্যান আমর! আশ! 
করতে পারি নি। 

প্রণব দুখার্দীকে হেনস্থা করার 
প্রিন্ট বেশ কিছুদিন ধরেই দিল্লীতে 
চলছে। এই হেনস্থার প্রধান উষ্চোজা 


রাদীব গান্ধীর রাজনৈতিক সচিব, 


মাধন্লাল ফতেদার। ভার পেছনে 
মদত রেছে অরুণ নেহরু প্রমুখ রাজীব 
গান্ধীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর। 
হাইকমাণ্ডের এই চক্রান্তে মদত 
মুগির়েছেন অশোক দেন, প্রিয় দাপমুদ্দী 
প্রদুখ প্রণব-বিতোধী নেতারা। 
ফতেদারের নিরদদেশে শেদ পর্যন্ত 
বরকত গণি থান চৌধুরী এবং দোমেন 
মিও এতে মদত দিতে বাধা 


এর বিনিময়ে নাকে বরকত 


রাজীব এগবের রাজনৈতিক 
জীবন খতম কৰতে চাইছেন 


প্রাক্তন কেস্ত্রীহ অর্থমন্ত্রী প্রণব 
মুখার্দীর রাজনৈতিক জীবনে ইতি 
টেনে দেওয়ার ব্যাপারে রাজীব গান্ধী 
মোটামুটি দিপা নিয়ে ফেলেছেন বলে 
তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে বলা হচ্ছে। 

এই যহলের সুত্রে খবর পাওয়া 


গেছে, প্রণববাধুর কার্যকলাপ ও গতি- 


বিধির ওপর নজর রাখতে কয়েকজন 
ঝা কেন্দ্রীয় গোয়েদা আফগার 
নিদুষ্ধ ছিলেন। 

এদের রিপোর্টের ভিত্তিতে রার্জীব 
গান্ধী আর দেরী না করে প্রণববাবুকে 
রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে 
সিদ্কান্ত নিয়েছেন। 

প্রপববার বিকদ্ধে অভিযোগ 
তিনি নাকি গোপনে বেশ কয়েকজন 
বিরোধী নেতার সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে চলেছেন। এবং তাদের লঙ্গে 
নিভৃতে কয়েকটি বৈঠকও করেছেন। 

এছাড়া প্রণববাৰ মাঝে ঘধ্যেই 
নাকি রাষ্ট্রপতি জানী ভৈল সিং-এর 
সঙ্গে দেখা করতেন, শুধু ভাই নয় জৈগ 
দিংংএর সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ 
আছে। 

বিরোধী নেতাদের মধ্যে প্রণববাব 


বরকত মন্ত্রী 


পাঞ্জাব নির্বাচনের পথেই কেন্ডরীয় 
মন্ত্রিসভার রদবদল হবে বলে দিঈীতে 
খুব জন্পন!-কমন! চলছে। সঙ্গে সঙ্গে 
নাকি রাজীব গান্ধী পার্লামেন্টারী 
বোর্ডেরও পরিবর্তন ঘটাবেন। 

দিম্লীর জনৈক কংগ্রেদ নেতা 
জানালেন যে, কেন্ত্রী় মস্নিসভাগ় 
এবারের পরিবর্তনে কিছু নতুন মুখ 
দেখা ঘেতে পারে। 

বিশ্বন্ত সুত্রে জানা গেছে থে, 
কংগ্রেস পার্ণামে্টারী বোর্ড থেকে 
এবার প্রণব মূখাদীকে বাদ দেওয়া 
হবে। বরকত সাহেবের নামও কাটা 
যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাদের মনস্ত্িমভায় 
নেওয়ার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে আন্ত 
পাদা, অতীশ মিনহার নাম শোন! 


যাচ্ছে? 
ঘদি রাঙ্গনৈতিক কারণে বরকত 


সাহেবকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হর তবে 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে আর নতুন মহী করা 
নাও হতে পারে। 

এর আগে খবরু ছিল বরকত 
মাছেবকেও পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে 
সরিয়ে নেও) হবে। এবং মাঠি 
সভা তাকে নেওয়া হবেনা 
(1৬২কে কোণঠাদা 





কিন প্র 


মের 


নাকি বিদু পটনায়ক। নঙ্গিনী শতপধী, 
আই. কে গুজন্লাল ঘর ফার্ণাণ্ডেড 
প্রমুধ নেতাদের সঙ্গে বেশ কক্পেকবাঃ 
গোপনে বৈঠক করেছেন। 

প্রপববাধু নাকি প্রত্যেক বিরোধী 
নেতার সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে 
বৈঠক করতেন। তাছাড়া হারার 
প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী বসন্তদাদ! পাতিল, 
কর্ণাটকের প্রান্তন মধ্যম্ত্রী গুণুরাও, 
বিছারের জগন্নাথ দিত, ওড়িশার 
প্রান প্রভাবশালী মন্ত্রী বল 
বিদোয়াল প্রমথ নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে একটা গোষ্ঠী তৈরী 
করতে চাইছেন দলের মধ্যে । 

এদের উদ্দেশ্য একজোট হয়ে 
রাদীবকে চালে জানানো। এই 
সব খবরের ভিত্তিতে রাতীব প্রান্তন 
কেন্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রপব মুখা দীর ওপব 
প্রচণ্ড ক্ষু্ধ এবং শেদ পর্যস্থ পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেদ সভাপতির পদ কেড়ে নেঞচাহ 
মিশ্বাস্ত নিলেন। 

এখন শোনা যাচ্ছে, প্রণধবাধুর খোট 
পাঝানো বন্ধ করতে তাকে বিদেশে 


রাষট্র্ত করে পাঠানো হবে। 


হতে পারেন 


পাল ফতেদারকে দাহাযা করি 
অবস্থার কিছুট! পরিবর্তন হয়েছে। 

শোন! যাচ্ছে মাখনলাল ফতেদাও 
বরকত সাঁহ্বেকে বেঙ্গীয় মন্রিসভায় 
ঢোকানোর অন্ত চেষ্টা করবেন বলে 
কথা দিদেছেল। দিল্লী থেকে ঘার। 
ঘুরে এনেছেন ভাগের অনেকের 
অন্থমান শেঘ পর্যন্ত বরকত সাহেবকে 
মী করা হতে গারে। 

কেঙ্গীয় রেলমন্ত্রী বংশীলালকে 
মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা 
শোনা যাচ্ছে । এব্যাপারে হরিয়ানা 
মুখ্যমহী ভজনলালের ঘনিষ্ঠ লৌকজনরা 
ছাইকমাণ্ডের কাছে দর্ধবায় করছেন। 

একমাত্র চন্্রশেখর গিং-কে আইন" 
গত কারণে মন্তরিদভ! থেকে বাদ পড়তে 
হবে। এছাড়া আর কোন ওকরুত্পূর্ণ 
কেজীয় মন্ত্রীর বাদ পড়ার দল্ডাবনা 
নেই। 

প্রাক্তন কে্ত্রীর মন্ত্রী পি শিব- 
শঙ্ধরকে মন্ত্রিমভার নেওয়া হতে পারে 
বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থ দর থেকে 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে সহি্ে দেওয়ার 
জনক প্রচণ্ড চাপ সত কর! ছচ্ছে। 

ঘদি বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে 
অর্থ দ্ধ্বর ছাড়তে হয় তবে নতুন 
কাউকে হয়তো অর্থ দপ্তরের পাচিত 


শবয় হতে পাছে 





৪ দই ॥ 


সম্পাদকীয় 


সভাপতি বদল 


"অবশেষে রীতি দাঁসমুজী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ই-কংগ্রেস প্রধানের পরে 

“নিযুক্ত হয়েছেন। “এতদিনে, তার প্রায় এক দশকের রাহগ্রস্ত অবস্থা থেকে 
যুক্তি হল। আকাশবাঁটীর ' স্বাদে আনা ধার যে বেনজ্তরীয় আইন মন্ত্রী 
প্রশোক দ্ন' এই মনোনয়নের অব্রিয় দাঁদমুলীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। 
ইীসেন: নারী প্রকাশ করেছেন বে এর ফলে এই রাজো ই-কংগ্রেস শক্তিশালী 
হবে, 
:. জ্্াসমুজী মনোনয়নে বরেক ফট! আগে পরব মুখার্জী এ পদের থেকে 
ইউষকা দেন, । - ইতিপূৰ্বে কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে ই-কংগ্রেসের পরাজয়ের 
"নৈতিক দাঁরিত দিজের ঘাড়ে নিয়ে দলনেতা ্ররাজীব গান্ধীর কাছে পদত্যাগ 
“লৈশ করেছিলেন প্রপববা[! কিন্ত তা তখন গৃহীত হয় নি। আসলে 
'হাইক্মাণ আর্ধাৎ ্নীব গাধার প্রতি পুরোপুরি আমুগত্য সবচেয়ে কার 
বেশি তা যাচাই: করতে সমর লেগেছে। দলের উপগলীহ কোন্দলে এই সময়ে 
দাসমুজী অশোক মেন নিদ্ধার্থণ্কর রায় চক্রটি প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্ণ হয়। 
প্রণববাবুর অন্গগত স্বত্ত মুখার্জী প্রকান্তে কেন্ত্রীর সরকার বিরোবী শিল্প 
ধর্মঘটে সামিল হুন এবং পরবর্তীকালে প্রিয় দাসমূ্দী ও অন্যান্ত ই-কংগ্রেদ 
নেতাদের এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করার জন্তু কঠোর ভাবে সমালোচনা! 
ফরেন॥ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে ঘৌথ আন্দোলন করার উদ্যোগ 
নেও়াটা 'ই-কগগ্রেসের বেঙ্গীয় নেতৃত্ব মোটেই ভাল চোখে নেন নি। তাছা 
বালাম চুক্তির পরশে প্রগববারু, ও তার অহগতরা মোটেই শাদক দলের পক্ষে 
"জোরালো বক্তব্য পেশ করতে পারেন.নি॥ অথচ এই প্রশ্নে অশোকা] 
সিহার্থ রা ও দাসমৃদ্দী তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উদ্যোগ নিয়েছেন। 
প্তভাবতই এ পব ষটনা রালীবকে মনস্থির ঝরতে সাহায্য করেছে। 

: অলোকবাবুর আশ! কতটা; সফল হবে ত! বল! যায় না, তবে দলের মধ 
তায় গোঠী-ধ-.আপাতত আরও শত্বিশালী হবে দেট। নিশ্চিন্তে বলা যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা! যায় যে শীমতী ইন্দির! গান্ধীর দুদিনের সময় ধারা একান্ত 
আহ্গত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাদের ঘধে প্রপববানু ও বরকত থান চৌধুরীর 
তেঘন আধিপত্য রাজ্য ই-কংগ্রেসে আর রইল না। ধারা সগয় গান্ধীর 
আবিারকে ব্রুদান্ত কর্রে পারেন নি এবং জরুরী অবস্থার পরে ইন্দিরা গান্ধীর 

কার্যত বিরাধিতা করেছেন তারাই এর আদর জ'াকিয়ে বসার সুযোগ 
বি 
হাটি, সঙ্গেবনে ঘুর কংগ্রেমের সডাপতির পদ হারিছে প্রিয় দাসদৃসী 
কালে নবয় পানী তথা ইনি] গান্ধীর নেতৃতের সমালোচনা করেন। পরে 
1২৯) সালের' নির্বাচনে জতী গান্ধীর পরাজয়ের পর তিনি বলেছিলেন “দেশ 
ইজ দ্য়াচারীর শাদনযুক্ত?” পথে “মায়েশ অবোধ মন্তান” আবার মায়ের 
কোলে ফিরে আসেন, যদিও প্রকান্তে বলে ছিলেন দেই-কংগ্রেসে ফিরে এলে তাঁর 
নামে যেন পাড়া নেড়ী তার নাম রাখা প্রিয় দাদমুগ্দী । ই-কাগ্রেদী 
“ক্লচারে সবই, মন্তয |. এখানে দ্থায়নীতি, আদর্শ ও শৃত্খল! না মেনেও কেবল 
ঘৃলনেত। ও নেত্রী প্রতি অক আগত ধারলেই সব দোষ মাম হযে যাকে। 

“বরকত সাদ. প্রপবধাযু শেষ পর্যযল বাধা দিয়ে এসেছেন ধারা দুঃদময়ে 
দলের সঙ্গে থাকেনি নেই সম “'নুধের পায়র!”রের মোটেই প্রাধাঙ্ত না 
“দেওয়ায় | কারণ এরা নিরাপ সহযোগী নয়। 

“তবে প্রিয় দীগদুজী : এমন সময় ই-কংগ্রেদের কর্ণধার হলেন যথন কলকাতার 
টনিক প্রিকাগুলির প্রকাশনা, বযাহত। যথেষ্ট প্রচার নেই। খবরের কাগজের 
পাঠকদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তা গালভরা বাণী বিকৃতি 

"শোনার জন্তু কাণ এমন বচনযাগীশ এখং বহযপী ঝাজনৈতিক চরিয্ের মা 
-এখন পশ্চিমবঙ্গে ধিরল ( অশোক সেনকে মুরুবি ধরে প্রিয় দাসদুগ্লী যথেষ্ট 
বিমানের মত কাঁদ করেছেন। একজন বিচক্ষণ উকীল 
করে অত্যান্ত খারাপ গামলাকে লাজাতে হয় এনং মরেলের জন্য চোপ-বাণ নভে 







জীদেন জানেন, কি 


লর্ডগাল করতে হঘ। উনি নিশ্চয় আগেকার ডু গাব কদেন না । 
সুষ্থে এগোবেন নিজের কিন 


উনি বেঙ্গাইনে পঢ়ে যান। 





পাততে হলে শেখা হকি তা 


বে নির্বাচন আগামী তিন মাসের 
মধ্যে হতে যাচ্ছে, তাতে বদি 
ই-ক'গ্রেদ দল সংখ্যাগরিষ্ঠত! নিয়ে 
ফিরেও আসে, বা কোয়ালিশন মহিসভা 
গঠন করে, তাহলেও হিতেশ্বর শইকিয়া! 
যে আর্‌'আসামের মৃধ্যমন্্রী পদে ফিরে 
আসবেন না, এ সত্য আজ গোঁহাটির 
কংগ্রেস মহলে সকলেরই জানা। 
রাজীব গান্ধী আম্বর সঙ্গে যেদিন চুক্তি 
করেছেন, দে দিনই এই কথাটি গোপন 
পরামর্শের যাধ্যমে সাব্যন্ত হয়ে গেছে। 
প্রধানযন্ী এত কাঠখড় পুড়িয়ে আহর 
সঙ্গে যে পেয়ারের সম্পর্ক গড়ে তুলে- 
ছেন, ত! হিতেশ্বর শইকিয়ার জন্তননষ্ট 
হতে দেওয়া থেতে পারে না বলে 


* কংগ্রেস হাইকমাণ্ড মনে করছেন। 


কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের এই দিনের 
কথ! নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
অন্ততয সাধারণ সম্পাদক রাজেন্তর- 
কুমারী বাজপেয়ী অতি বিশ্বস্ত দু-চার 
জনের কাছে বলে দিহ়েছেন। এই 
সংবাদদাতা তাদেরই একজনের নিকট 
থেকে এই সংবাদটি সংগ্রহ করেছেন। 
এই সিদ্ধান্তের কথা আপাতত: গোপন 
রাখার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্ত 
উপদশীয় কোন্দলের দৌলতে অনেকেই 
এখন খবরটি জেনে গেছেন। 

যৰিও আমর সঙ্গে সহযোগিতার 
সম্পর্ক বজার রাখার রাজনৈতিক 
প্রয়োজনেই ই্রশইফিয়াকে ছাটাই করা 
হচ্ছে, কিন্তু সরকারীভাবে অন্ত কারণ 
বলা হবে। গোৌহাটির একটি দৈনিক 
সংবাদপত্রে সংবাদ বেরিয়েছে ধে 
কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিজস্ব সংস্থার 
সাহাযো হিতেশ্বর শইকিয়া, তার 
মঞ্িসডা এবং তার সময়ের বিধায়কদের 
দুর্নীতির একট! বিবরণ তৈরী করিয়ে- 
ছেন। ছাটাই কলার জন্ত ওঁ দুর্নীতির 
কথাই কারণ হিদেবে দেখানো হবে। 
বলা হবে যে মিঃ ক্রীন রাজীব গান্ধী 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশময় যে অভিযান 
চালাচ্ছে, তারই অংশ হিদাবে 
দুনীতিপন্ধারণ সরকারের প্রধান 
প্রশইকিয়াকে অপসারণ করা হচ্ছে। 
একথা জনলাধারপের নিকট খুবই 
বিশ্বাদযোগ্য. বলে মনে হবে, কারণ 
গোটা রাজ্যে এই মন্ত্রিসভার আমলে 
যেব্যাপক দুনীতিঘন্ত অঙগগ্রিত হচ্ছে, 
তা আগেকার ম্মস্ত রেকর্ডকে মান 
কনে দিছেছে। 
লেভাত স্থির করেছেন হে 
তপত এই বহার 





দর্পণ ॥ শংরুবার ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ 


নির্বাচনের পর হিতেশ্বর শইকিয়। 
বিধায়ক দলের নেতা থাকবেন ন৷ 


বা অন্তর্বর্তীকালীন মন্রিসভার প্রধান- 
যে শ্রশইকিছ্বাকে রেখে দেওয়া হয়েছে, 
তার প্রধান কারণ হচ্ছে সংখ্যালঘু 
ভোট] কেন্্রীয় নেতৃত্ব মনে করেন 
যে আমাম রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট 
কংগ্রেসে আনার ব্যাপারে এখনও 
হিতেশ্বর শইবিয়ার পক্ষে একটা 
উল্লেখযোগ্য তৃমিক! গ্রহণ কর! সন্তব। 
আদাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে যদি শইকিয়াকে বিদায় করে 
দেওয়া হত, তাহলে সংখ্যালঘুদের 
মধ্যে ঘে প্রতিক্রিয়া হত, তারপর 
সংখ্যালঘু ভোট কংগ্রেসের পক্ষে আনা 
অসম্ভব হত। মরকারীভাবে হিতেশ্বর 
শইকিয়াকে হাইকমাও তাঁদের 
সিহাঘের কথা জানান নি। বরঞ্চ 
তাকে বল! হয়েছে থে তিনিই মুখ্যযহী 
থাকবেন। এই কথাটি বিশেষভাবে 
প্রান কথার অন্ত আদাম থেকে 
ছিতেশ্বর বিরোধী কংগ্রেদীরা দিল্লীতে 
প্রধানমহীর সঙ্গে যখন দেখা করতে 
চেয়েছিলেন, তখন প্রধান্মহী তাদের 
সঙ্গে দেখ! বরেন নি, এবং তারপর 
দিশ্তী থেকে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় 
যে আগামী নির্বাচনে হিতেশ্বর 
শৃইকিয়ার নেতৃহেই কংগ্রেল লড়বে, 
কারণ রাজীব গান্ধী হিতেশ্বর বিরোণী- 
দের সঙ্গে দেখা করতেই রাজী হন নি। 
আগলে এই পুরো ব্যাপারটাই দিশ্লীর 
একটি চাল, যাতে শইকি্বা! নিজেকে 
নিরাপদ বোধ করতে পারেন। 
উল্লেখঘোগা যে চিতেশ্বর লইকিয়ার 
নেতৃত্ব অটুট থাকবে, এই মর্মে যে 
সংবাদটি পরিবেশিত হয়, ত! ছাপা 
হয়েছে কলকাতার 'দি টোদগ্রাফ' 
পত্রিকায় । কলকাতার একটি ইংরেজী 
পাক্ষিকে দম্প্রতি সংবাদ বেরিয়েছে যে 
দি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকার সম্পাদক এম 
জে আকবর বর্তমানে রাদীব গান্ধীর 
অস্তরগ্গ পরামর্শদাতাদের অন্ততম। অর্থাৎ 
রাজীব গান্ধী তার স্হযোগীদের 
সহায়তায় এল একটি ধারণ! সৃষ্টি 
করছেন যাতে মলে হয় যে হিতেশ্বর 
শইকিয়া আগের মত দিল্লীতে সমাদৃত। 
সরকারীভাবে ঘোষণা বরে 
ছিতেশ্বর শইকিয়াকে বিদায় করার 
বাদনা বেষ্ীয় নেতৃত্বের নেই। তারা 
এই ব্যাপারে অন্ত একটি কৌশলের 
আশ্রয় নেবেন। ক'গ্রে নমিনেশন 
এবারে একেবারে শেষ বেলায় ঘোষণ! 
কর] হবে। তখন দেখ! খাবে যে 
তালকায় =ইকিযার 

বেমালুম বাল গেছে। 


বাহক 


এইবার নমিনেশন না পাওয়ার কথা। 
এদের ব্যাপারেও দুর্নীতির কথাই 
বলা হুবে। বস্তুত কেন্্রী সরকার 
তাদের নিমন্থ পুত্রের সাহাথেঃ 
বিধারকদেষ দুনীতি সম্পর্কে বিশ্ঞারিত 
ব্যক্তিগত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। 
এই দুর্নীতির ব্যাগারগুলি উল্লেখ করেই 
বর্তমান বিধায়কদের বিদায় নেওয়া 
হবে, কারণ তাদের সবাই-ই কোনে। 
না কোনো ভাবে দুর্নীতির অভিযোগের 
সঙ্গে মুস্তবী। শেষ বেলার নমিনেশন 
দেওয়া হলে এই সমস্ত বিধায়ক বিছোহী 
প্রার্থী হিদাবে দাড়াতে পারবেন না 
এবং ভিতর থেকে অফিসিয়েন প্রাীর 
ক্ষতি করার চেষ্টা করলে দুর্নীতির 
অভিযোগ এনে এদের উপর আইনগত 
ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হং) 
রীৎইকিয়াও অত অমন দময়ের মধ্যে 
বিদ্রোহীদের সংগঠিত করে বড় রকমের 
কোনো ক্ষতি করতে পারবেন ন1। 

হিতেম্বর শইকিয়ার জায়গায় নূতন 
নেত! কাকে কর] হবে, তারমন্য৫ 
কংগ্রেস হাইকমাণড চিন্তা ভাবন' 
করছেল। প্রথমে হরেন তাদুকলর 
এবং ঝিষুপ্রপাদের মধ্যে কাকে নেও! 
ঘায়, ত নিয়ে চিন্ত। ভাবন! হচ্ছিল। 
অম্বুবিধ! হচ্ছে, শরং দিংহ্‌ মহ্ছিনভার 
আমলে এ৫| দুজনেই মন্ত্রী লেন এবং 
তখন এদের বিরুদ্ধেও ছূনীতির 
অভিঘোগ ছিল। কংগ্ৰেদ হাই কম" 
ডেবে দেখছেন যে দুর্নীতির অভিযোগে 
শইবিয়াকে বাতিল করলে তার বিকল্প 
নেতা হিসাবে যাকে আন! হবে তার 
অন্তত 'কীন' ইদেছ থাকা দরকার। 
দেইজনা হরেন তালুকদার বা 
বিষ্ণুপ্রসাদের কথা আপাততঃ বিবেচনা 
করা হচ্ছে না। হিতেশ্বর শইকিদার 
অন্য নহযোগীদের মধ্যেও পছন্দমতো 
কাউকে খুদে গাওয়া যাচ্ছে না। 
কারণ এর! বেউই আন্বর কাছে 
গ্রহণযোগ্য মন হাইকমাণ্ড এমন 
একজন লোক খুঁজছেন যিনি রানীর 
গান্ধীর সঙ্গে আন্বর আঁতাতকে 
অব্যাহত রাখতে পারবেন 
আপাতত; বিপিন পাল দ্বাদকে 
(প্রান্তর বেঞ্জী্ উপমত্ী) দিয়ে দে 
কান চালাদে! যায় কিনা সে চেষ্টা 
চলছে। এ্রদানকে দুটো জিনিস 
প্রমাণ করতে বলা হয়েছে, (১) তিনি 
আছর কাছে গ্রহণঘোগা, (২) আলাম 
এদেশ কংগ্রেস কমিটিতে তার মোট” 
মুটি একট! প্রভাব আছে । 

গত ২৯শে আখ গৌঁছাটিতে 

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 


| 
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স্ববিধাবাছের কানগলিতে রাজ্যের ক্লষক আন্দোলন 


পশ্চিমবগ্গের কঘক আদ্দোলনের 
গতি থেমে গেছে ১৯*৭ মালের জুন 
মাসে। কারণ এ মাসেই কংগ্রেস 
শাসনের অবসান হয়েছে। আনন্দে" 
লনের নেভার! রাইটার বিন্ডিয়ে মন্ত্রী 
হয়েছেন। যার! বাকি ছিলেন তার! 
১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
মাধাযে প্রধান, চেঘারমযান - অর্থাৎ 
পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি হয়ে 
বষেছেম। এক কথার বলা বায় 
আন্দোলনের নেতার হাকিম হয়ে- 
ছেন। ফাসেই রাজগাগার এখন 
আন্দোলনের নেঙাদের নিয়ন্ত্রণে । 
যেই কারণে আন্দোগনের গতি- 
বেগ থেমে গেলেও গণ সংগঠনে 
ভোয়ায় দেখা দিয়েছে। ৭৭ মালের 
আগে রুষক সমিতির সমশ্র সংগ্রহ 
করতে হিমসিম খেতে ছতো।। তাও 
নবীর ভাগ ক্ষেত্রে গরীব চাষী, 
[ক চাষী আর ক্ষেভমজুর এবং 
ভাগচাধীদের মধ্যে কুষক সমিতির 
মস্ত দাগ্রহ সীমাবদ্ধ থাকতে।। কিন্ত 
১৯৭৭ লালে আন্দোলনের নেতারা 
রাইটার্স বিচ্চিংয়ে মন্ত্রী হওয়ার পর 
এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত 
লমিতি নেতাদের দখলে ঘাবার ফলে 
কূধক লমিতির দান্ত সংখা! রকেটের 
গতিতে বেড়ে চলেছে। 
এই সময় লক্ষ] বর! গেলে থে 
ধনী চাষী ও মধ)বিত চাষী, ঘাদের 
মাঝারী চাষী বলা হয, তাদের ঘরের 
ছেলেরা এম এ, বি এ পাশ স্থুল মাষ্টার 
প্যাঠাই পঞ্চাঞ্জেতের ঘেমন কর্তা 
লাগলো, তেমনি কৃষক সমিতির 
বিশেষ করে. অঞ্চল কথক সমিতি ও 
খান। ক্লঘক সমিতির নেতৃতর তাদের 
হাতে চলে গেলে।। 
ফলে অনুবিধ। দেখ| দিলে| ধিবেষ 
করে নতুন এগাকায়। অনভিজ্ঞ ও 
আনাড়ী স্ুবিধাধাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
হাতে সমগ্র কৃষক সমিতি নির্ভরশীল 
হয়ে পড়লো ঈংখামী চেতনার 
পরিবর্তে শুধু "ঠাকুরের: বাণীর যত” 
মি পি এদের (দেলাকনিটির দদ) 
বাণীর উপর ভিত্তি করে: এই সব 
নাবী পক্ষে নেতার! গ্রামে গ্রামে 
কঃ আদ্দোঁদন নু করলেন নতুন- 
ভাবে। যার মুল বথা লোন আর 
অনুদান দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। 
(ক চাই বল? আমর! আছি। 
এই মম থোগ হলে) অপারেশন 
বর্ম।র গ্লোগান। মহাকরণে মর, পঞ্চা- 
খেত সমিতির নগ্তাপতি আর গ্রাম 
7 পঞ্চায়েছের প্রধানের সঙ্গে ঘোগ 
বিল কো-আভিনেশন কমিটিহ প্রডাব 
2 মিলে অপাবেরন বর্গী। আাঁভধান 


ITU 


তে'ভাগ! আন্দোলনে রক্ত চেলে 
তবেই ভাগচাধীকে তার অধিকার অর্জন 
করতে হয়েছে । মেই অধিকার বে 
শুধু কৃষক সমিতির বর্তমান নেতাথের 
কৃপাদৃষ্টি হলেই রেক্ড হয়ে ঘাচ্ছে। 
এমন সহজ ও সরলভাবে বর্গ চাঁধীদের 
রেকর্ড এর দাগে কোন দিন য় নি। 
হতে পারে একথা ভাবা ঘাদনি। 
পঞ্চায়েত যারৎ বর্গ] রেকর্ড হওয়ার 
ফলে কষক আন্দোলনে সংগ্রামী চেত- 
নার বিনিষয়ে স্ববিধাযাদ মাথায় চেপে 
বদলো। 

এখানে মনে রাখ! দরকার পশ্চিদ- 
বঙ্গে ভূমি বাবস্থা ভাগচাধী বা বর্গা- 
চাষী হুলে। সামন্তবাদী ( ফিউডডল ) 
সমাজ বাবস্থা ভূমিদাদ। সামস্তবাদী 
ভূমি বাংস্থাঘ সব চাইতে নিকষ মানের 
শোধণ হলো ভাগচাষ ব1 বৰ্গাচাঘ 
প্রথা। যে কারণে চল্লিশ দশকের শেষে 
তে ভাগ? ম!ন্দোলন রক্তক্ষপ্রী হলেও 
সমগ্র গাম বাংলার দমূড্রের জোয়ারের 
মত গতিবেগ সি হয়েছিল । এর 
সঙ্গে একমাত্র তৃলনা। করা চলে 
গান্ধীঠীর লবণ মত্যাগ্রহ আন্দো- 
লনের। 

দেই ধারা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ 
সাল পর্যন্ত গণ বিদ্নবের রূপ নেবার 
উপক্রম হয়েছিল। কাকত্বীপ ও বড়া- 
কমলাপুর প্রভৃতির ঘটন| তার 
প্রথাদ। 

১১৫২ খালের পর থেকে আদ্দে।- 
জনের নেতার] নিয়মতায্িক ২1 
সংমদীয় পথে "্নগণতাস্িক বিপ্লবের” 
বড়ি দেবন করলেও চাষীর জমির 
লড়াই কিন্তু থেঘে থাুনি। বিভিন্ন 
আন্দোলনের ধারাধাহিকতা পর্ষা- 
লোচন! করনে তা হোঝ। ধাবে। 

এমন কি ১৯৭৫ সালের জুন মাদে 
জরুমী আস্থা জারী হলেও রুধক 
আন্দোলনের দংগ্রামী গতিবেগ নষ্ট 
কমনি। যার ফল স্বরূপ ১১৭৭ লালে 
লোকমডার নিঝ|চনে কংগ্রেসের পরা" 
জয় ( দেশই সরকার যার ফলে কেজে 
তৈরী গুলে ) এবং ১৯৭৭ মালের জুন 
মামে বামফ্রণ্টের সাফ্গ)। ১৯৭৮ 
লালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামবাংলা 
থেকে কংগ্রেমের উতৎখাভ পরাদ্যু। 
এইভাবে জনগণ বামপন্থীদের হাতে 
ক্ষমতা তুলে দেবে, বামপন্থী নেতারাও 
হ্বগে ভাবতে পায়েননি। আর তাদের 
দেই অপ্রস্তত অবস্থার পঞ্চায়েত 
শাদন হাতে নিতে হয়েছে। বর্তমান 
প্রচিবেদনে ২৪ পরগণযর রক 
আন্দোলনের উপর ভি করে এর 
সমা বিবাহ করবো । ১১৭ সালের 


পুরে ২৪ প্রগ্ণা এতেক চিতি ভাব 





{ছিল৷ 


যেমন বদিরহ1ট মহকুমার সদ্দেশ- 
ধাদির চারটি অঞ্চল, হাড়োগ্ার তিনটি 
অকল, ক্যানিংঘের ছুটি অঞ্চল, কুন- 
তলির বিছিন্ন ভাবে ধয়েকটি এষ, 
আর কাবধীপের ছুটি অঞ্চল, সাগরের 
তিনটি অঞ্চল, বড়,লে ছুটি অঞ্চল, 
মহেশতঙাম বিচ্চিন্তাবে কয়েকটি 
গ্রাম, সোনারপুর, ভাগড় এলাকা কিছু 
গাম, কুয্লী, মদ্দিরযাজার়, মগরাহাটে 
ভাসা ভাস কয়েকটি গ্রাম । 

কিন্তু ১৯৬৭ লালে অনয মুধাদীর 
নয়কার শ্রিষ্ঠ। হবার পর নতুন কিছু 
এলাকায় কান সুরু হয়। তার ফল 
দ্বর্ূপ ১৯৭৭ সালে সমগ্র ২৪ পরগণা 
লকল গ্রাম পঞ্চাপ্েত কৃষক সমিতির 
দখলে আলে। তবে ঠিক কৃষক সমিতি 
বলা ধায় না দিপিআই এধের 
দখলে। 

এতো বড় এলাকার কক আন্দে।- 
লন পত্রিচালনা করার মত অভিজ্ঞ 
প্রবীণ নেতার অভাব দেখ। দিলো । 
ধরা আছেন, তাদের কাজ হলে! 
সরকারী দফতরে তদারকি কর]। 
কাগেই তারা গ্লোগান দিলেন বর্গ 
অপারেশন । এ দপ্পর্কে দর্পণে একাধিক 
প্রবন্ধ লেখা হণেছে। 

অপারেশন বর্গার রেফ্ড দেখালেই 
ল়কারী জোন। ব্যান্কে লোন অহ- 
গান প্রভৃতির স্থধোগ। এর কুফলট। 
ভালভাবে বিচার করা হলে! না। 
বিশেষ করে প্রয়োগের সময় ব্যক্তিগত 
খা্থ কাছে লাগান হলে!। ধেমন 
শ্রম্নক আন্দোলনে বড় কারখানার 
শ্রমিকদের দাবী এক করার ফলে বহু 
ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে শ্রমিক 
অশান্তির ফলে। সেইভাবে অসারেশন 
বর্গার স্নানে গ্রামে গ্রামে অবন্তি 
দেখ) দিলো | বিশেষ করে মাঝারী 
চাষীদের সঙ্গে বিরোধ চরদ আকার 
নিজে! 

এছাড়া খানা গু অঞ্চল কুষক 
সমিতির নেতৃত্ব নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
হাতে চলে হাওয়ার দলে বাক্তিগত 
স্বার্থদিদ্ধিতে “অপারেশন বর্গার* 
যোগান কাজে লাগানো হলে1। অর্থাৎ 
গ্রাম্য বিবাদ ধার সবে আছে তার 
জমিতে অপারেশন বগার অস্ত প্রয়োগ 
হুলে। ফলে শ্রেণী বিদ্বেষ চতুম দ্রপ 
নিলো। 

অধ্যবিতত এমন কি মাঝারী চাষী 
ও প্রান্কিক চাষীর একটি অংশ ভূক 
মামতি থেকে পরে ধেডে লাগংলা। 
তার হখোগ নিলে! ধনী চাঘা (মাবেক 
মলের ছোতদ্বার)। তাদের ছাতে 
ইন্দিরা বংগ্রেদ। দেই রাজনৈতিক 
হাতিয়ার নিয্রে তার। পাণ্টা আক্রমণ 
প্রথমে হারা 


গজ করলো! হার 


ভাড়াটে ক্ষেত মদুরদের দিয়ে ভ্তো 
ভাগচাষী দাড় করাদ। 

এবার গ্রামে গ্রামে সুরু হলো 
গরীবে গৰীবে লড়াই । এথানে একট! 
কথ| স্ম্ণ রাধা দরকার, ধখন গ্রামে 
শ্রেণী দন্ত তীব্র হু, তখন গ্রহ) 
শোষক শ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা অনেক 
তাড়।তাড়ি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ 
শোধিত শ্রেণীর চাইতে সে বেণী লগ্রাগ 
ওহিন হয়। 

নেই কারণে প্রো গন হচ্ছে গ্রাম্য 
শোষক শ্রেদীকে দুর্বল বর। (আধিক 
দিক দিয়ে) তাকে খিদ্ছি॥ কর|। 
তাদের মধ্যে হ্ববিরোধকে বাদে 
লগন। কিন্তু ২৪ পরগণার বর্তমান 
অনভিজ কধক নেতাদের অগ্ঞতার 
দন্ত সম্পূর্ণ উল্টো ঘটনা দটছে, অর্থাৎ 
কৃষক আদ্দে|লনে স্থবিধাবাদ প্রবেশ 


॥তিন॥ 


করায় হদকরাট ( মংগ্রামী শক্তি) 
দূর্দল হয়ে যাচ্ছে । এরাই বচ্ছি 
হয়ে পড়ছে। 

গ্রামে এখন সম্পূর্ণ দুটি ছল। 
বাম দরক্ষিণ। ছু দলে ক্ষেত মদ্য, 
গরীব চাবী থেকে মধ্যবিত্ত চাষী প্রায় 
সমান সমান। 

যে গয়ীব ও-মধাবিতদের সংগ্রামী 
এ.পের লঙ্গে থাকার কথা, সুবিধাবাধী 
কঘক নেভাদের অন্ত তার] শত্র 
শিবিরে চলে খাচ্ছে। অর্থাৎ গ্রামের 
গণীধরা গরীবদের, দল থেকে বড়- 
লোকদের দলে 'তিড়ছে কিছু ন! 
পেয়ে। 

অথচ বর্তমানে গরীবদের হাতে 
ক্ষঘতা। দরকার, পচায়েত। পাইয়ে 
দেবার রাজনীতি এখানে এখন দথদ। 


তা সন্ধেও গরীবয়া! মরে ঘচ্ছে গরীব- 
দেন দল থেকে। কেন? 


থার প্রমাণ ১৯৮৩ লালের 
পঞ্চাঘ্বেত নির্বাচন। এবং ১৯৮৪ 


শেঘাংশ তম পৃষ্ঠার 


গ্রামে তালগাছ লোপাট হচ্ছে 


এ এফ কামকুদ্দিন আহমদ 


দুষ্ট লোকে বলেছিল, বধ] 
পালিয়ে যাচ্ছে। বে/ধহয় আবছাওয়। 
দফতরে গেই পার চলে গিগ্েছে। 
তারাও সুরে স্বর দিলিঘ্বে ঠেকে 
দিয়েছিল বর্ধা পালিয়ে গেছে। বর্ষ 
আর বোধছ॥ আছুবেই না। তারপর 


আধার সবই পাণ্টে গের। বর্ধ। 
এলে|। বৰ্ষ আদছে। বিপুল 
বিক্রমে। আমি এই লেখা বসন 


তৈরী করছি তখনও অঝোর ধারার 
ঝরছে বৃষ্টি । আকাশের কোন্‌ পরতে 
বে এত বৃষ লুফিঘ়েছিল। 


আমাদের হুগলী খেলার বঝাদপুর 
গ্রামে গাছগ।ছালী থেরা সবুজের 
লমারোহ। দেখার হত। হন বলে 
ধায়। লিখতে ইচ্ছেই হয় না। 
কা্দিস খে'ধে জল নামছে। নারকেল 
ভাল, আম জাম গাছের পাতা ছুয়ে 
বৃষ্টির জল নাদহে। জলের ফোটা. 
গুলে! বুনে। গাছে পাতার ওপর 
টলটল করছে। বেশ কিছুক্ষণ আগে 
থেকেই আধার নামলো। কাল 
তো এখন লাতট|। তারিখ দেপ্টে- 
ঘরের পনের। পূদ্ধার দম্। এই 
মমখটাতেই বঙ্জার খবর আনে। কিছু 
কিছু ইতিমধ্যেই এসেছে। তবে 
ভীবরতা! কম, এই বৃষ্টি থেকেই অহুধান 
কর! ঘা যন্তা বেণী দূরে নয়। বডায় 
খবয় তৈরীতে আমাদের জেলা) অন্ত 
সব দেলাকেই ছাড়িয়ে বদে থাকে, 
অন্তত এই রাছে)র ক্ষেত্ে। আযাম- 
বাগে খানাকুলেই হনার ধবর আগে। 

চাবগালের বথায় আ।লি। মাঠে 


এখন এমন ধান আমার টোবের 


লামনে যা দেখছি, ছাঁতে বোয়া আর 


ঝাকি নেই। খাঞুড়া বীরদুদের 
দু একটি গ্রামে গত 'মাঁমে ছবি দেখে- 
ছিলাম ধান জমিতে গ্ক চরছে 
ঘাদের আণায়। গোট! মাঠ মুড়ে 
কাম! ভাদছে। হোগা! €লো। ন1। 
বীঞ্জ ধানও নেই, চারাও নেই। 
জানি না ভালে! বৃষ্টিতে সেখানকার 
অবস্থাট। কি রকম দাড়িযেছে। 

বর্ধা্ পাকা তান্তার অবস্থ। 
শোচনীয়। বাষ সরকার গড নাত 
বছরে রাস্তাঘাট মেরামত করায় 
ব্যাপারে তেমন উদ্জোগ কিছু নিলেন 
ন1। পাকা রাশ বংস হচ্ছে । বে নব 
গরুরী গুকতবপূর্ণ কাচা রা] মেযাযত 
কর! ইট স্থরকি ফেলে ভালে রাখায় 
দরকার ছিল নেগলোও অবহেলার 
অনাদরে শেব হয়ে গেল। খা ঠিক 
সময়ে মেরামত করলে ধা খরচ হতে। 
বর্তমানে ত! মেরামত কমলে দাঁত 
গুণ কেন দাওাশগ। খরটেও কিছ 
হবে না। 

গ্রামের রাজার বিষয়ে নকলেরই 
একই কখ|। রাস্তার বিষয়েই ঘার 
বার বলি। একই কথার পুনয়াবৃত্তি 
করি। গ্রামে রা ঠিক দা থাকলে 
কাধ কহন! ভাদের উৎপাদিত নল 
বিজি-বয়ে সঠিক ঘাম পার না। 
অর্ধেক দমে বিক্রি হ্বরতে হয়। 
অযোগ্য রাডার জন্যে চাষীও গৃহস্থ 
বাড়ী থেকে সহজে বের হতে চায় লা। 
মঙ্কাল দকাল কা নেয়ে বাড়ী ফিরে 
ছেতে বাধ) হয়। তাঁছাড়। ছোট 
বিশ্তদের তে। কষ্টের মীম ধাকে ন।। 
এর| মবাই দাতার দ্বানে না| ভাজ 
শেষাংশ চর্থ পৃষ্ঠায় 


॥ চার ।! 


জয়পুর থেকে 


শাসক ছলের গীমানাঃ রাজ্স্থান 


রামপ্রসাদ মল্লিক 

১১ই আগষ্ট । রাজনের রাগ 
দিত আর শুব নিছক বিংাদস্তি। 
পানী জলের যান্ত কেবন নব, 
সেচের জনও দগ্তৃফ! এই দীমানা- 
ধচীণরাক্টোর, এ 





বাবস্থা নিনুজ পেনাধাছিনীর জওয়ান- 
দেয় সঙ্গে প্রতাক্ষ 'লাক্ষাংকার এবং 
সৈনিক ও অঁদানরিক্ষ মনোবল বিরণ 
তা আদব জয়া (২) গরীব, 
“ক্রোগাকল-দিবানী, এই আমিম- 
জাহিরা কি ভাবে জীধম কাটাগ তার 
পচিচয্ন নেওয়া। কিন্তু এখানে 
কিলেট পরিচয় তিনি পেলেন। 
হৈদনয়ের জেলায় ছোট 'আবল' 
শ্রাহ। সন্নিকটে অতি-গ্রাচীন 
অনেক গান্ধের শিলাতবৃত নগুনার 
মংগ্রহালয় (08818 Wood Park ) 
দেখলেন নিন্দয়-বিধূঢ় হয়ে। কিন, 
ঠিক তার পাশেই থে রাজস্থানের 
মুখামন্ত্রী জীহরিদেয যোনী গং এক 
গুরাকালের পিলাঁছবির নমুদা, সে 
থেকাদ প্রধানদয়ীর ছিলন1; থাকবার 
কখাও নধ। কাণ, এই যছর 
ফেব্রুয়ারী নাদের. শেষে তরতগুর 
জেলা ‘দিগ’ ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত 
নিদ্দলীয়'বিধারক, মা. এস. এল. এ. 
ভীমাননিগের জীপ গাড়ি তত্ব 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিবচয়ণ মাধুরের হেলিক- 
পায়ের লঙ্গে টক খাধাঘ ‘অপয়াধে' 
তাকে প্রান, খোগ্ছাতে হয়) নাগ্ানের 
উড়োজাধাজ আধত্তরণক্ষেরে রই 
মাধুরী গার নিকটে দাড়ানে। ডি. 
এস. পি. ভাটি সাহেবকে অন্ুচচ শবে 
{নদেশ (েম, কাওজানহীন মান- 
িওকে 'উচিড শিক্ষ।' দিতে। ওড়ি- 
খড়ি নির্দেশ পালিত ধু, পরদিনই 
খুর্দশদশের দলে মুখোমুখি সংঘর্ষে 
দহ হন তিলি। পষগ্র ভরত ধুর 
(জেলাঃ শুধু নয, সায়! রাছস্বানে এট 
নিহিয়োদী এবং আপল ক্ষেত্রের নির্ক- 
চকছের প্রন্টি 'অনুরক্ত ৭ তাদের 
গাতৃপ্রতিম। এধ, এস, এর 5১0] 
টনা লিখে তোলাপাও হয় 
ক্র টনক নাড়ে; ld 


এংকালীন শ্রণিতিনবণ আখ ত 





'বৃন্ধজীবী 


অনেক থেোঙ্জাধুদ্ধির পর রাছা 
কংগ্রেলের প্রবীণ ধবঙ্গাধারীগের মধ্যে 
প্রবীপতম, বলতে গেলে সবর্কা বৃদ্ধ 
শ্রীহরিদেষ যোশীর দেখ। মিরল। 
ইনি এদর্সেনী যু'গ গৃঝ১্রী থেকেছেন, 
সেই স্বাদ কেন্দ্রে যনোনজন 
পেলেন । কিন্ত রাছো .ঘ বেশ কিছু 
রাজনৈতিক পরবেক্ষক 
ওটাকে কেম্তের.ঘ্বার! জআারিকর। নির্মঘ 
পরিহাম এাং রগনৈতিক নিষ্থাস্ত 
চাপানোর উদ রণ মনে করছে, তা 
বোকা গেল, হখন রাজধানী জয়- 
পুরেই এ.প্রদপ্ে এক প্রবাদবাকোর 
মত সমালোচনা শোন] গেল থনম 
করলাম পুরাকালের হারা, বের: 
এল প্রাচীন লিল কু) মন্দির । 

তবে নতুন দিলীর উচ্চতম ' 
মগের পছন্দদই হরিদেষ ঘোপীজী 
বে ধান জথাবা বেখল্ী কাণ্ড হাই 
বলুন অথবা করুন ন! কেন, নতুন 
প্রধানমন্ত্রী তা গাণে মাশতন না, 
নিক্ষপ্থ ভঙ্গীতে দামলে নেবেন। 
দৃষ্টান্তন্বর্নণ মশ্প্রতি গ্াক্ষরিত যে 
রাজনৈতিক বোঝ।পড়ার ফলে চুক্তি 
প্রধানগন্ত্রী ও প্রগ্নাত অকানী দল- 
নেত! হঃচজ্জ লাঞগোয়ালদ্রার মধো 
হয তাতে পাৱাবের দেয় জন- 
বাংটাঞারার ফদুলা (খা ১৯৫২ মালে 
এবং কেন্দ্রের মধ্যন্থতাদ 
স্থির হয়েছিল ) অগ্ছঘাঘী রাপস্থান 
এবং হরিধ্নান।র প্রাপা দলের পরিমাণ 
কেন তথ] অকালীদপের যধ্যে সাশ্র- 
তিক্ষ রাঙ্গিলামার দৌলতে পুনর্ববায় 
নির্ধারিত হতে পারে কেন্ত্রের বদানে। 
কমিশনের খাবা। সন্ভতাপা জল- 
ভাগাভাগি তবিষ্নৃত আগার 
ছলে রাজস্থানের বরাদ্ধ কমে ঘেতে 
পরে এমনি আশঙ্ক। নিতান্ত নমূরক 
নয়। সেই কারণে লার। রাজস্থানের 
মাচ্ব এই চুক্তি ভাল ঠোপে দেখতে 
পারেলি।  বিধানগভার ছন-অদ- 
স্োখের ঢেউ উঠলে রাজ্য বিরোধী 
বিধাঙকী গলগুলি কু প্রতিবাদ 
তুললেন, রাজা 'ানী আন্দোলনের 
দিলেন নোটিস । ভন নেতৃত্বের চাবি, 
জন-ধিক্ষোভের আহেগবয় শোতে 
মীতার কেঁটে জনগণের দু ক্ষণ 
কর।। এই কাছে বিরোধী দদ্গুলিন 
পেছনে পাছে পঢ়ে খেতে হর, সে 
আশঙ্কার, গোড়ায় মুপামসী ঘোপীগ্গী 


ভনাঠেগ 


১৯৭১ এ 


প্রেরিত হঙগীতে 


বদলে গেছে তার সত্টা। 
কেন্দ্রের উৎ*ঠ1 থোচেন।। 
প্রধানমত্রীর রাজস্থান সফরের 
এবং সর্বাধিক গুকত্বপূর্ণ দিন ১*ই 
আগষ্ট শোন! গেল চিরা€রিত দেই 
আশ্বাধন, যা দ্বিজ্জী পূর্বেই প্রসারিত 
করেছে ঃ জল ভাগাতাগির ব্যাপারে 
রাজস্থানের স্বার্থ *দন্পূর্ণ রক্ষিত" হবে। 
অগচ ভারভীগ্থ জনতা পার্টির প্রদত্ত 
ম্থারকপত্রে উল্লেখ করা, সতৃষ্ণ রা্র- 
স্বানের জলের জন্ত সঙ্গত দাবীর উত্তরে 
প্রধানয্তরী যুক্তি শোনালেন, রাজস্থান 
আপন ভাগের শতকরা পঞ্চাশ 
বাবহায করে এনেছে, এ1ং এ রাজে।র 
পুরোভাগের কোনে! কাটছাট কর! 
হবে না। অর্থ।ৎ, কম-ধিকশিত রাজ- 
স্থানে যত পরিমাণে জলের উপধে!গ 
হচ্ছে তাই এর ভাগ। 

প্রাধঙগগিক তথা কিন্তু অগ্ত দিশ।র 
দিকে মগ লি লি্দেশ করে। হৈস- 
লমের জেল।য় ধেষদ, তেমনি সীমানা. 
বতী/ অন্ত জেলান্বও মাটিয় উর্বরতা 
যথেষ্ট; সেচ জলের অডাবেই এই 
অঞ্চলে ব্যাপক হারে ফদল উৎপাদন 
হতে পারেন! ; ফলে এখানকার মামুধ 
পণ্ুপালনকেই জীবিক! হিগেখে নিতে 
বাধ্য ছুথেছে। কৌতুছলের বিষ, 
ধাল-বাহী ( পানজ্জাবে বীধ ঘোগনার 
ছল, ধা ডিন প্রদেশে প্রয়োজন অনু 
যাত়্ী ভাগ হ্যায় কথা) নহরের জল, 
সীষানাছেবা! এলাকা! পর্যন্ত নিয়ে 
আগা দুরের কথা, এখনও যারমেঢ় 
জেপারই কোলে অংশে খালের দৌড় 
গৌছাও নি। গত ২৪-শে জুন এ. 
লত্য জানালেন ত্কৃতপূর্ব যৃখ্যমন্তী 
(ধর্তযানে বিরোধীপক্ষের বিধান 
সভাত বিধায়গী নেও1) শ্রীতৈরে। 
দিও, দেখাওয়াৎ। তাছাড়া এই 
শ্ীন্ষে। ইন্দির) বাধের (নহর- 
যোছনার অন্তর্গত ) অংশবিশেষ ফেটে 
বা ভেঙে ছাবার পচিণাদহন্তপ প্রচুর 
ছল বেরিয়ে গিয়ে বিন বানিয়ে ফেলে, 
অথচ নেই জল ভূমি-সিফচনের কাছে 
বাবহার কয়ার কথা! কংগ্রেস শাসিত 
র!ব্দ্বান র!দা-কর্তৃপক্ষ ভাবেনই নি। 
তারা আছও ভারতের গেলাষ- 
নস্থার যুগে ধরে নেওয়া প্রশাদনিক 
ধারণ! ধরে আছেন যে, রাজদ্বানের 
মীঘানাবতী“গ্েলার মাটি মসৃণ, 
স্বতরাং কুষির অযোগ্য) 

খুন স্বতাবিক ভাবেই তাই রাজ. 
স্থানের মগ্ন গনতার দমন ও দাবী, 


তবু 
তাই 


শেষ 


সগিসিকে কেন করে 


চর 


দরুন ॥ শুক্রবার ২৭ সেপ্টেরগ, ১১০ 


আকল গ্রামে একত্রিত কিছু লোকের 
মঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ঘখন "মন খুলে* কথ! 
বলছিলেন, তপন দেখা অতি 
সাধারণ মানুষের মুখে অসামান্ত উপ- 
লন্ধির তথা শোনা গেস। বাল্য 
মাটির দরুণ এ ক্ষেত্রে নামল মূশকিল 
হল প্রলাভাব। জল পর্যাপ্ত মাত্রা 
পাওয়া! গেলে, এই সীমানাস্তিক মরু- 
জেদ! গৈসলমেরই কৃধিগত উৎপাধনে 
মার) দেশকে মাচ করে এগিয়ে ধাবে 
এমনি সভভাবন| আছে বলেই ব্রেলা- 
প্রশামনের অধিকারীরা পশুপালনের 
পেশাকেই প্রমুখ করে রাখধার উদ্দেশ্তে 
নিহিত সবার্থচক গড়েছেন। তাদের 
গ্রাহ নেই, মীমান। লাগে| এই 
সকল অঞ্চলে ধাগ্ডাভাব ও রোজগার- 
হীন দশা সাধারণ গরীব মাহ্যগুলিকে 
ছদি খরা ব্যাপক চোরা-চাঙগান, 
শ্থাগলিও। ডাকাতী ইত্যাদির শিকার 
করে রাখে। 

কেহন তাই নয, এই সমস্ত 
সীমান/বত গ্রেলাগুগির সম্যক 
বিকাপ_কাষ ও পশ্তণানন-ভিত্তিক 
শিল্পে না হল, রোদ্রগায়ের বহুদুপা 
রাস্তা না খুলসে, জন-দারিডোয় বহ 
লঙা এখানকার হরক্ষা বাবস্থাকে 
বিপঙ্গ করবে, জন মনোবর আনম 
করে। প্রধানহঙ্জী সগ্ববত:, বছ 
গভীবে পরিধ্যাথ দগ্তটের এই জড় 





তাল গাছ 
৩ পৃষ্ঠার শর 


ও ফাধা ভি মাঠ পথে, পুকুরের 
পাড় দিয়ে হাটতে গিয়ে সহজেই 
গুলে পড়ে ধার। এবছর আপে ডুবে 
মৃত্যুত দংখা আগের চেঘে অনেক 
বেড়েছে। শিশুরা নির্ম বিকার। 
রান্ত। খহাস বলে কোনও গ্রামে 
খুন হলেও পুলিশ আদতে চায় না। 
কার গর পড়েছে দল কাদা কট 
করাঃ। কাছেই রাস্তা ন! থাকার 
কারণেই কিছু গ্রাম ঘোর বর্ষায় 
বিছিন্ন হয়ে থাকে। এন ন সমরেই 
শীতফালেও হ ক্ষেত্রে বা হয়ে ধার 
ঘৃক্ধিণবপ্নের একটি দেলায়। 

পাকা 
এখন তেঁমন 


ভাঙে পচ! গএম খাকে। 
পাকা ভাল খাকে। 
পচ] গরম একটান। হচ্ছে না। এক- 
দিন গরম সা৭19 হলেও পরের দিন 
বৃষ্টির চোটে লব ঠাণড। লব এলাকার 
কহিত 


হয়ে ধায়। তাল গাছের 


নেই । 
তাছাড়া তাস গাহ তে! মোট। ধামে 


গাছে আর তাল নেই। 


হম হা ৷ যবে তাল 


মন্বদ্ধে য়াকিবহাল। কিন্তু শাসক- 
দলে শকিধ্র ধায়! ভারত দয়কারের 
পলিগি রচনা ও গ্রঢোগ ক্রায় দায়ি 
রখ, তার! জেনেও অল্জান। কারণ 
নীতির কাঠ!ছে] বদলালেই নিহিত 
স্বার্থের ভিত নড়ে উঠবে। নংচৎ 
নন্্র। 

আ'্চর্ধের কিছু নেই, দেবীকেট 
হণ! অগণিত তাত গ্রামবাদী ঘ'র। 
প্রধানমন্ত্রীকে গাক্ষাতে তাদের ম- 
স্পা রুছিযোগারহীন অবন্বার 
খুটিনাটি জানাতে চেয়েছিল, কিন্ত 
স্থধোগ পায়নি, তাদের দগ্ধ তৈরী 
খোঞনার কা1ধকারিত। স্থর হয়েই 
চলেছে। বৃহৎ, আমলা, মুখে! 
মহাজন এবং প্রাক্তন মামস্তী প্র্থদূর 
আধুনিক সংস্করণন্ধপী বদদনীদের 
হাথগোঠী ২*'স্তী তথ] জাতীয় 
পরিবল্পনা'উদ্তুত জাতি উতানমূ্া 
বিকাশের বপন ন্তাৎ করে যাচ্ছে, 
মহান আশ্বাপবাণীর রেশ শেষ হণার 
সঙ্গে মগে। গ্রধানধন্ত্রী নবীন, 
আপেক্ষিক অর্থে। নবীন তীর ঘন 
হুঃখ-দারিড্রোর খে নেবার ডঃ 
কিন্তু বহ পুরোনে', জরা রণ, অফেছে। 
বৃহৎ আমলা-কওলিত হয়ে 
রয়েছে প্রণাদন ও নীতি_এ+ং 
দিন্ধান্ত গ্রথণ পদ্ধতি । সেখানেই 
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক মীঘাবদ্ধ || 


এবং 


মাহযে। ছেলেমেয়েরা তাল থেকে 
দুদিন চালিয়ে ছিতে পারতো । গাছ- 
তঙলাঘ গেলেই তে] বাক বাক বাদ 
পড়ে থাকতে দেখ| ধেত। এ" 
আর গছও নেই) যাদের ছু'একট। 
গাছ আছে তাল পড়ার অপেক্ষায় 
সারা রাত জেগে থাকে। 


সম্পূর্ণ পাকলে শিউলী ডেকে গাছ 


তাল 


ছাড়িযে সেঘ্। গরীব মামুযয়। হর 
বঞ্চিত । অথচ কিছু করায় নেই। 
বলার নেই । তাল গাছ থে বির 
হযে এসেছে। কয়েক বছর মাগে 
হগনী বেলার একট] গ্রামীণ ছোট 
পরিকর পা পড়েছিলাম ছোট 
প্রবন্ধ “তাল গছ লাগান" তাপ- 
পাড়ার তবে গ্রাদের হাতপাধা 
বানানোর কুটির শিল্প বন্ধ হচ্ছে ণেই 
কথা উল্লেখ কর! হয়েছে রচনায়। 
তাল গাছের গুড় থেকে বাড়ী- 


ঘরের চাল তৈরী হতে পারে। হাল 
গাছের ঘারাই ধান ও পাট, খড়ের 
গাদা তৈয়ার দয় পাটাতন হতে 

সহি 


ছরুরী তাল গাছ 


লাগালে দৌঁখান শীকধও বাড়ে। 





দপণি ॥ শুক্রবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ 


নাটক 
‘দেবীগজ ন’ ও 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারতীঘ্র নাটামেলায় , চেনা 
অচেন| নিবেদিত ও বালুরথাটের 
ত্রিতীর্ঘ প্রযোজিত ছুটি নাটক £দেবী- 
গর্জন" ও 'দেবাংদী’: মঞ্চস্থ হল গত ৯ই 
ও" ১০ই, পেপ্ট্ঘ্র, বিভামন্দিরে। 
“চেন! অচেলা' সাং! উদের 
যাধিক উৎসব উপলক্ষে ভায়তীয নাটা 
মেলার আয়োজন করে বিভিম প্রদেশের 
নাট্দলকে আমন্ত্রণ করে কয়েকটি, 
মামকর| নাটকের . অভিনয় অহষ্ঠান 
করলেন বেশ কয়েকদিন ধরে. বিষ্যা- 
মন্দির মঞ্চে। শহরের নাট্যোত্পাহী 
জনগণ বহিয়াগত এদব দলের অভিনয় 
প্রযোজনা: প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা! 
পেয়ে অবন্থই সাধুবাদ দেবেন ‘চেনা 

অচেনা!’ গোষ্ঠীকে। 
বালুরঘাটের ‘ত্রিতীর্থ' সংস্থার 
{ [ভিনয় প্রাধোজনায় বিশেষ স্থনাম 
ছে। তাঁদের সে স্থনাম আগোচ্য 
ছুটি মাটা প্রযোদ্নাতেও অঙ্কুর আছে, 
এট প্রকৃতই আনন্দের বথা। দল 
নির্দেশক: হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 
কৃতিত্ব ও মুন্দীয়ান এখানেও কু 
হয়নি। অবশ্য আতিশধ্য প্রকাশ 
পেয়েছে প্রভঙ্জনের নারীদেহ শিকারের 

দৃগ্চে। 

বিজন ভটটাচার্ধর নাটক 'দেবীগর্জন 
ত্রিতীর্থর বিশিষ্ট প্রযোজনায় টিহিত 
হয়ে আছে। ঘোধণয় ‘প্রকাশ, 
বিজনবাবুর জীবিতকালেই ১৯৭৩ সালে 
তাকে যেভাবে ও রূপে. নাটকটি দেখান 
-য়েছিল, ঠিক সেই আংগিকেই 
নাটকটি এদিন. মন্তস্থ ইবে।, গুনে 
আশ্বস্থ হয়েছিলাম, দেখে তৃধ হলাম। 
লোতদার মহাজনের পোষণ, গোষবের 
কপট ভগ্ামী.ও শ্রতানী, পোয়িতের 
নিশ্পেবিত হাঁহারার, হুদ্দন ও রেষে 
কু ও ভুদ্ধ ভূমিদাস রুধকদ্ল শোকের 
বিনাশ সাধনে ' আগুয়ান এবং দেবী 
প্রতিমার প্রতীকী থাত়াবরণে নীরব 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


Ik Bit হার, ॥ 
বাৰিক ৩৭ টাক 
ধাঞ্মাবিক ১* টাকা 


মালিক ৷৷ টাকা 








[ 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মট লেন 
কলন | ত'-১৩ 


ভি জী 


এছেবাংশী” 


গর্জনেই, নাটকের পরিসমাপ্তি... এই. 
শেষের নাটকীয় ব্যপ্রন! উল্লেখের দাবী 
ক্াখে। শ্রোষক গ্রস্ত, রূপে নির্দেশক 
হরিমাধব মুখোপাধারের অভিনয়কে 
নৈপুণ্যে চিহ্নিত করতে খিধা.থাকার 
কথা লয়। তাঁর রূপদক্ছাও. দেখবার 
যত। গোঁতম, লেনের 'ত্রিতুবন! 
ভত্তামী” ও শয়তানীতে যথাবথ। 
অন্তান্ত, চয়িত্রে নির্মলেন্দু: তালুকদার, 
তি বন্দ্যোপাধ্যায়, চারণিকা, ওহরায়, 
মান্সী, ডৌমিক, হাক মদুমদার, 
উজ্জল! রায়,, লক্ষ্মী রায়, যতীন 
ভৌমিক, ভূদেব দত্ত; দীপ্তি সাহা, 
সোনানী .-দাহা, জীবন কানাই 


* মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয় করেছেন। 


সংগীত ও মঞ্চসচ্জ1 অভিনদানীয়। 

অভিজিত সেনের কাহিনী অবলম্বনে 
‘দেবাংশী'র নাটারপ ও সংগীত 
পরিচালন! করেছেন নির্দেশক হুরি- 
মাধব মুখোপাধ্যায়। নাটকের সংলাপ 
উত্তর বদ্দের রাজবংশী ভাষায় রচিত। 
আঞ্চলিক ভাবায় নাটক মঞ্চস্থ হলেও 
স্বপ্রযোজ্ন ও প্রশংসনীয় অভিনয় গুণে 
নাটকটির রদগ্রহণে কোন প্রতিবদ্ধকত! 
সৃষ্টি হয় না) ঘটনাকে বিশ্বস্ত ও 
আবেদনধর্মী করে .তোগার মূলে 
নির্দেশনার নৈপুণাকে স্বীকার করতেই 
হয়। তবে কিছু, দৃশ্যে আতণ্য়তা 
প্রকাশ পেয়েছ্বে। বিশেষ করে প্রথম 
দৃশ্যের কথা উল্লেখ কর! যায়। 

মাঁচছষের মধ্যে দেবত আরোপ, 
দেই দেবাংশীর প্রতি দরিদ্র অদহায় 
গ্রামবাদীর অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তি, 
দেবাংশীর আচরণকে কেন্দ্র করে যুক্তি 
ও কার্ধকারণের বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লোধণ 
ও ঘৃন্য, ঘটলাপরম্পরার দেবাংশীর 
আত্মোপলন্ধি ও স্বস্থ মানবিক চেতনার 
উন্নেষয, জোতদারের শোষণ ও 
অত্যাচার ও শেষে দেবাংশীর নেতৃত্বে 
শোষকের বিরদ্ধে শোষিত গ্রামবাসীর 
জাগ্রত চেতনা, প্রতিরোধ ও সংঘাত 
দৃষ্ট পরম্পরায় সুন্দর ছুটেছে। শোষক 
জোত্দার দেবেন মণ্ডল চরিত্রে 
নির্দেশক হন্গিমাধব মুখোপাধ্যায় 


¢ করে৷ । |: 
য্যক্তিত্বপূর্ন নিপুণ অভিনয় করেছেন = আত রক সভার দানি । যেই 


বিরাম গুনোমান রূপে সাধন ভট্াচা্ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন'। হারান মদুমদার, 
জীবন কানাই মুখোপাধ্যায়, মানব 
পুহ্রায়, অর্ধেু নরকার, যতীন 
ভৌমিক, নিখিল পাল, গৌতম দেন, 
হারঘোহন কুণু, বন্দনা মজুঘলার, 
মানসী ভৌমিক, উচ্ছল! রায়, অনিষা 
বন্দোপাধ্যায়, ঝুবুর তাচ, বেগ 












কৃষক আন্দোলন 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
সালের ডিদেম্বরে 
নির্বাচন! 

১১% মালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে 


দি পি এষের নিয় গায় পঞ্চায়েতগুলি 


লোকমডার 


|. দখলে, ছিল? ঘারারাধপুর, রাম- 


কিশের, গাববেড়িছা, কঝপুর, 
আনা, চাদপুর-চৈতন্তপুর, কেচার- 
কুড়। ১৯৮৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বা- 
চনে & অঞ্চলগুণি দি পি এমেয় হাত- 


| ছাড়া হয়ে হান্। গাযবেড়িয়। অঞ্চল 


এদ ইউ দির হাতে আমে বাকি দব 
কংগ্রেদের হাতে। এর মল কারণ 


হলো কৃষক আন্দোলন হুবিধাবাদের 


কানাগঞ্িতে ঘুর পাক খাচ্ছে । 
এখানে শুধু ২৪ পরগনার কক 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মূল আলোচনা! 
লীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ আমাদের 
জান! আছে হাড়ির ছুটস্ত ভাতের 
মধ্যে মাত্র একটি ভাত টিপে দেখলে, 
সব ভাতের গতিবিধি বোঝ! যায়। 
এই জেলাঘ কৃষক আন্দোলনে 
কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে প্রয়াত 
বন্ধিম মুখার্জী, ভবানী লেন, প্রভাদ 
বায়, প্রয়াত রাদবিহারী ঘোষ, 
হেমন্ত ঘোষাল, শান্তিময় ঘোষ, 
অজিত গাদ্ুলী, কংশারী হালদার, 
অরুণ ঘোষ, মনোঁরঞন শূর প্রমুখর নাম 
করা যেতে পারে। এছাড়া এলাকা" 
গত ভাবে লতেমান আ[লমোা, 
গঙ্গাধর নস্কর, ঘতীন মাইতি, গুণধর 
মাইতি, হযিকেশ মাইতি ও মানিক 
হাজরার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
ঘোগ্য। অপর ব্যক্তি হলেন রেচ্জাক 
খা। পলাশ প্রামাণিক ৬০ দশকের 
জেল! নেতৃত্বে আনেন। আর বর্তমান 


 জশদরেল নেতা ক্ষুদিরাম ডট্টাচার্ 


১৯৫৪ সালে রিফিউলী ক্রট থেকে 
কৃষক ফ্রণ্টে আদেন। 

কমিউনিষ্ট পার্ট” ছু-ভাগ হয়ে 
যাবার ফলে বর্তমানে সি পি আই 
এমের় কষক্‌ ফ্রণ্টে শাস্তিম্হ ঘোব 
(বাচ্ষনুবাযু), প্রভাগ রা, কিরাম 
ভট্টাচার্য, হেমন্ত ঘোষাল, পলাশ 
প্রামাণিক, অরুণ ঘোষ ও জয়ন্ত 
ভটাচার্দের নাদ বিশেষ ভাবে 
উল্লেখবোগ্য। 

এর মধ্যে শান্তিময় ঘোষ সায়া 


জেলায় তার পক্ষে সময় দেওয়া! সম্ভব 
নয়। প্রভাদ রায় মহী "এবং শারীরিক 
অধ্স্থ বয়েদের ভারে। হেমন্ত ঘোষাল 
খাদি বোর্ডের চেয়ারঘ্যান। জয়ন্ত 
ভট্টাচার্থ তব নিয়ে ব্যন্ত। বাস্তবের 
সক্ষে কোন সম্পর্ক নেই অঙ্কন থোঘের 
আলিপুর আর রাইটার? বিজ্ডিংয়ে 
তলদির করতেই সমর চলে হাচ্ছে। 


পাটি সম্পাদক। কাজেই বোকার 
উপর শাকের আটি। ভিনি কি 
করবেন? থাকছেন পলাশ প্রামাণিক। 
ক্ষেত মছুত্রদের নিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন ! 

স্বতরাৎ এই বিশাল এলাকার 


পাচ ॥ 


উহার প্রদঙ্গে একথা বল। চলে; পার্ট” 
শ্লোগান দিয়েছে গৌয়ই জমি ধর। 
স্থতরাং জে এল আর ও অফিদে 
ভেনেন্যাঞ্জে খাতা বে কোন 


অঞ্চল ভিত্তিক কৃষক কর্মীদের তালিম" চোর 


কথন দেখেন? দে সমঘব' তাঁদের 
কোথায়? অতএব "চরে খাও” 
খর পরিপ্তি হলো! গ্রীমে গ্রামে 
গরীবের সঙ্গে গবীবের বড়াই।-. 


ভূমি বাবস্থা 


২৪ পরগণায় ভূমি ব্যবস্থা বড় ' 
বিচিত্র ধরণের। আলিপুর ধইকুম্মীয় - 


এক ধরণের অবস্থা। মোটামুটি 
মধ্যমিতত প্রধান এক্সাকা। জমিদারী 
প্রধা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য দ্বত্ব 
লোপ পাবার ফলে বহ মধ্যবিত্ত 
পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হ্য়। বিশেষ কৰে 
জমির আয় ঘাদের একমাত্র আর্। 
এই এলাকায় বর্গাচাষ বা ভাগ চাষ 
প্রথা খুবই কম। আগাম থালনা বা 
পৌষ খানার চলনট1 বেশী। তেমনি 
সমগ্র হন্দরবন এলাকা শোষণের 
লীলাহ্মি॥ বর্গাঢাষ ও ক্ষেত মঙ্গুর 
সেখানে বেশী। যাদের ভূমিদাসদের 
সঙ্গে তুলনা করা! চলে। আর এই 
কারণে বারবার হুদ্দরবনের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বুনতক্ষয়ী কৃষক সংগ্রাম মাঁথা- 
চাড়। দিয়েছিল। 

স্থতরাং কৃষক আন্দোলনে এলাকা 
গত ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক 
অঙুমন্ধান করা ন! হলে আন্দোলন 
বিপথগামী ছতে বাধ্য। ঘেমন কুম্ী, 
মন্দির বাায়, মগরাহাট, ডার়যণ্ড- 
ছাতবার, ফলতা, বিছুপুর, মহেশতল! 
বারুইপুর খান! এলাকার ডেস্টেডগ্যাণ্ড 





সদ কোন ধার মলে ধা 





লোপ হ্বার ফলে অনৈধেই ভূল দাগ 


‘বিটার্ম'দিযেছে। 


এই সব কারণে দেখ) ঘাট গরীব 
চাষী থে বাহুতে আছে. তার বাস্ত 
ভেম্টেড।, বাগান ভেস্টেড। দেই 
তেক্টেচল্যাওড দখলকারী .ধদি ভিন 
দলের হয়তো আর কথাই নেই। 
নাও ওর জমি কেড়ে নাও। 

এই সব. এঙ্গাকায় ডেন্টেডশ্যাণ্ 
হলেও ভালভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে 
না থে সেই সব জমি যারা দখল করে 
চাষ করছে তার ফদল কার ঘরে 
যাচ্ছে। সেই গরীব চাষী পাচ্ছে, না 
বড়লোকের ঘরে যাচ্ছে। কারণ 
অনেক ক্ষেত্রে আবীর ' স্বজনের নামে 
বেনীম করা! সম্পত্তির উগস্বত্ঠ' ৰা আর 
বড়লোক ভোগ করছে। 

সঠিক কোন লশীক্ষা ন! করেই 
ভেস্টেওল্যাও বিলির ফলে গ্রামে সংঘ 
বেড়ে যাচ্ছে। আর আদালতে 
মামলাও ঘাড়ছে। বিশেষ করে 
হাইকোর্টে । 


নতুন ভূমিকায় বরুণ সেনগুপ্ত 


বরুণ সেনগুধুকে বিধানলভার 
লবিতে এবারে নতুন ভূমিকার ১ 
দেখা গেল। উনি আজকাল ঘত.বড় - 


"সাংবাদিক তার চেয়ে ওঁর বড় পরিচয় 


যে উনি একটি দৈনিক পত্রিকার জবর 
দন্ত মালিক। হকারদের আন্দোলনে 
বিত্রত কাগজের মালিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে 
নতুল সংগঠন করেছেন। হকারদের 
"আবদার" ঘাতে কেউ এককভাবে 
মেনে না নেয় তার 'অন্ঃ একদিকে 


আনদাবাদার গোষ্ঠী অন্তদ্িবে “বরণ রর 
বাবুর উদ্োগে এই সংঘুক্ত মোর্চা 


একেবারে বাঁচার লড়াই ৷. 

মালিক বরুপবাবুকে বেছে বেছে তার 
অতীত দিনে রাজনৈতিক বন্ধু ফরওয়ার্ড 
বকের এন এল এদের সঙ্গে লবিতে 
তীর 
কস হয়েছে তার 


এক? আলাপ্চার; দেখা গেল 


ফতওয়া রক. এছ এল এসব যে 
,বিধানসড়ার, কারের কাধকলারকে 
“ক্লক, (তআনতলিদন) হলে 
কঠোর সয়ালোনায় । 

সরা, দরের, সু আয় একজন 
বাণী খু এবিনি রে. কোন 
সুযোগে, .মরকায়ুকে অপদস্থ করতে 
ছাড়েন নাঁ-তিনিও একই সুরে কথা 
লেন! চির বি, এদ এগ এটি 





আগের এর্ব্ণও. ছাগা, হয়ে খবরের 
কাগবের পাতায় দেখ! গেল ন]। 
ই-কংগ্রেণ নেত। এ্রজালানকে 
বলতে শোনা গেল--দেবব্রতবাবুং এত 
দৌড়ঝাপ আপনার মাঠে মারা গেল 
লোক জানতে পারল =! 
কিছুই । 


Regd. No. WB/CC-32 


হিতেশ্বর শইকিয়। থাকছেন না 


২য় পৃষ্ঠার পর, 

সভা হয়ে গেল, তাতে এ:টো ব্যাপারই 
তিনি একই সঙ্গে প্রমাণ, করার অন্ত 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে 
সফলও হরেছেন। অপমীয়া সাপ্তাহিক 
‘অগ্রনৃত' ও সভার একটি বিবরণ 
দিয়েছেন। ও সভার বক্ত,তা দান- 
কালে বিপিন গাল, দায় বলেন যে 





ক কি ধাত বলটি দলিল এবং 
ভাল করে; বৃৰিৱ়ে. .চলতে হবে। 
তাহলেই অনমীরার] আবার জাতীয় 
জীবনের মূল শোতে ফিয়ে আসবেন। 
উদাস 'দাসাম চুক্তিতে অসমীয়া 
লমাজের প্ার্ণরক্ষার . অন্ত যে লমন্ত 
ব্যবস্থা! নেওয। হয়েছে, সেগুলো ম্পকে 
প্রানে ব্যাপব প্রচার অভিযান চালানো 
দয়কার বলে মত প্রকাশ করেন। এ 
পিসি দির মভ্যদের মধ্যেকার আন্ম- 
পন্থী অংশ ভীদানের বতব্যকে তুদুল- 
ভাবে মমর্থন বরেন। নেই সমর্থন 
এমন পারে পৌছর বে পরে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতি ধরণীধর 
বস্তুযাতারি যখন বিপিন পাল দাসের 
বক্তব্যের খু প্রতিবাদ করতে দাড়ান, 
তখন সভার উপস্থিত: সভ্যর! নিজেদের 
রাজ] কমিটিয় সভাপতিকে শুধু যে 
চীৎকার চেঁচামেচি করে বসিয়ে দেন, 
ভাই নয়, তাদের একাংশ ভীবহ* 
মাতারিবে শারীরিক নিগ্রহ কার জন্তও 
এগিয়ে যান, এবং শেষ পর্ধস্ত মুধ/মন্ত্রীর 
দেহরক্ষীদের হস্তক্ষেপে বহুগাতারির 
নিয়াপত্তা বিধান করা হ়। এই 
ঘটনার ' পুরো! বিষনণাই অসমীয়া 
‘ছগ্রনূত' পত্রিকার বেলিয়েছে। এই 
ঘটনা থেকে (ই) দলের কান্ধ থেকে 
সংখ্যালঘুর কি ধরণের বাবহার 
প্রত্যাশা করতে পারেন, তায় একট! 
আভা পাওয়া যায়। 

ঘাই ছোক; এবন অনেকেই 
আনেন দে বিপিন পাল দাসই সম্ভবতঃ 
আসামের কংগ্রেস বিধারিনী দলের 
পরবর্তী নেতা হৃবেন। বিপিন পাল 
দাদ নিদে এই মর্মে তার পুরনো বন্ধু 
নাঞ্জবধের কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন 
এসং তাদের অঙ্গরোধ করেছেন যাতে 
গনেশ হাইকমাণ্ডের কাছে চিঠি লিখে 
[সপিন পাল দাসেহ নেতৃতের প্রতি যে 
ঠাদেছ আগা আছে, সে কপা জানয়ে 
এ ধরণের চিঠি 


{ne 


করিমখরে এ 
জনে এশা তক টন EEE 


কাছে বিপিন পাল দাসের নেতৃত্বের 
প্রতি সমর্থন জানিয়ে চিঠিও দিয়েছেন। 
শইকিয়ার উগ্র সমর্থক বলে পারচিত 
কিছু মাঘ এখন গৌহাটিতে বিপিন 
পাল দাস, হরেন তালুকদার বা 
বিছুগ্রদাদের সন্গে অহরহ ঘোরাঘুরি 
করছেন, এমন দৃষ্টান্ত খুবই চোঁধে 
গড়ছে। কেউ কেউ আবার দিদ্ধীতে 
গিরে রাজেজ্রকুমাযী বাদপেয়ীর সঙ্গে 
দেখা করে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন। ইতিমধ্যে আবার বিধায়ক- 
দের দুর্নীতির ঘে তালিকাটি তৈরী 
ছরেছে বলে শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ 
তার .কপি পেরেছেন বলেও দাবী 
করেছেন। খবর রটেছে যে ঘর 
তালিকায় ৮৭ জন বিধায়কের না 
আছে, এবং এর! কেউই নাকি মনোনগ্নন 
পাবেন না। 


হিতেশ্বর শইকিছ!' খুবই বুদ্ধিমান , 


রাদনীতবি? এবং তাঁকে হটিয়ে দেওয়ার 
বে সিধান্ত হাইকমাও নিয়েছেন, সে 
সম্পর্কে তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ ওয়াকি- 
বহাল। ব্যাপারটির আভাদ [তিনি 
পেয়েছিলেন মাস দুয়েক আগে চীফ 
সেক্রেটায়ী নিয়োগের সময়ে। অশোক 
পালিত অবসর নেওয়ায় পর মুখ্যমহীর 
ইচ্ছা ছিল ইনামপুই চীফ সেক্রেটারী 
হবেন এবং সেই অগ্রসারে শ্রীনামপুই 
মেঘালয় থেকে চলেও এনেছিলেন। 
কিন্তু শেষ মুহূর্তে কেন্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
হত্ুক্ষেপ করেন এবং রাজ্যপাল ভীম্ব- 
নারায়ণ সিং সরাদরিভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে 
জানান যে শ্রীমতী ভিবেদীকে এ পদে 
নিতে হবে, কারণ কেন্ত্র তাই 
চাইছেন। আসলে আম্ এব্যাপারে 
রাঙ্গাপালকে প্রভাবিত করেছেন। 
ঘাই হোক মুখামহ্রী তখনই বুঝতে 
পারেন যে কেন তাঁর উপর আর নির্ভর 
করছেন ন!। কিন্তমন্ত্ীভাট! টি" কিয়ে 
মাথার ব্যাপারটা তার কাছে এত 
জরুরী ছিল যে প্রকাশ্ত বিদ্রোহে 
যাওয়ার সাহপ তিনি দেখাতে পারেন 
নি। শইকিয়া হিদাব করেছিলেন যে 


Phone : 24.4232 


পাগ দাদ এপি সি দিতে যে বব) 
দিয়েছেন তাতে দেই চেষ্টাই করা 
হয়েছে। মরীয়া হয়ে ভীশইকিয়া 
নিজেই এখন সংখ্যাগুকদের সমর্থন 
পাওয়া যার কিনা, তার চেষ্টা করছেন। 
ইদানীং কালে তার দু'একটা ভাষণ 
সম্পূর্ণ টাই আমকে খুলী করার অন্ত 
দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এত দেরীতে তার 
এই প্রয়াস আর সফল হওয়ার আর 
সভাবনা নেই। কংগ্রেস নমিনেশন 
ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সুখ্যম্ী 
বিশেষ নড়াচড়া করবেন বলে মনে হর 
না। কিন্তু নমিনেশন হদি তার অন- 
মতো না হয়, তাহলে কি কর! হবে সে 
বিষয়ে মোটামুটি একটা ছক তিনি করে 
ফেলেছেন। তীর অতি ঘনিষ্ঠ মহল 
থেকে ইদানীংকালে বাঙ্গালী হিন্দু 
মুসলমান, সমতলীয় উপজাতি এবং 
অনগ্রসর মান্গষের এঁক্য যে আম্বকে 
পরাজিত করতে সক্ষম এই কথাটা 
প্রচার করা হচ্ছে। এমন লম্ব থে 
শইকিয়া কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে এ 
ধরণের একোর উপর নির্ভর করে 
রাজনীতি করবেন। আপাততঃ 
কংগ্রেদ না ছেড়েও এই দমস্ত মাধের 
ভোট যাতে কংগ্রেস বিরোধীদের 
ঝুলিতে বার পে ছুঁচেষ্টা করা হবে। 
অর্থাৎ তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন 
থে তাকে বাদ দিয়ে ই-কংগ্রেস গলের 
পক্ষে সংখ্যালঘু, উপজাতি বা আহোম 
ভোট জোগাড় কঃ সম্ভব নয়। 
অন্তদিকে কংগ্রেস *হাইকমাণ্ড 
এবারে আগামে নিরগৃশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
আশা করছেন ন1। তারা মোটা- 
মুটি পাৱাবে যে রাজনৈতিক কৌশল 
অবলন্বন করছেন, সে কৌশল 
আদামেও নেবেন। পার্াবে 
পুরনো বিধায়কদের প্রায় কেউই 
নমিনেশন পান নি, এমন সমস্ত দূতল 
মাম্ষকে নমিনেশন দেওয়া হয়েছে, 


যাদের নামও কেউ শোনে নি, চেছারাও 
কেউ দেখেনি। 
আপামেও শতকরা! আশী! ভাগ 


নতুন প্রার্থী দেওরা হবে, এবংঃএদের 
অধিকাংশ বদি হেরে যান, তাহলে 
হাইকমাণ্ড এখানে আস্ম কর্ঠৃক গঠিত 


মন্ত্রীসভা টিকিয়ে রেখে তিনি ঘি আকলিক দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করার 


সংখ্যালঘু সম্্রদায়ের সমর্থন নিজের 
পেছনে আদার করতে পারেন, তবে 
রাণীর গান্ধী তাকে হটিয়ে দিতে সাহস 
পাবেন না। মুখামন্ত্রী না থাকলে 
তিনি সে কালটুকু করতে পারবেন না। 
কারণ শাপন ক্ষমতা বাবহার ন! করে 
জনসমর্থন আদাছ করার কৌশল গার 
আরঙে নেই। এখন পরিস্থিতি এমন 
দাড়িয়েছে থে দংখাালঘু সমর্থন পাওঘার 
আশা হায় বিপুপ্ত হয়ে গেছে এবং 
প্রধান্মযী ও আর সে ভরা শা করে 


সখা ডঃ 





চেষ্টা করবেন। হাইকমাও এমন 
এমন আশাও করছেন বে নির্বাচনের 
পর আমর আঞ্চলিক দলকে বোধহুর 


রাজ্য ই-কংগ্রেদ 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দিতকে য়াদ্য কংগ্রেমের একটা গুরু 
পূর্ণ পদে বসানো! ছবে। 

তবে অনেকেই আশঙ্কা করছেন 
প্রিয় স্ভাপাতর পদে হষ্ঠভাবে কাজ 
চালাত পারবেন লা ॥ কারন ইতি 
এলেই চেঃ হয়েছে [+ 


প্রদকে ছেলছা কণা চায। 








দক “হাল বট 


সপ তর কতা 
লৰ কুকার 








রোড. কলিকাতা ৬ থেকে মুতিত এবং গপণি কাযাণয়, ৬১, মচ 


ই-কাথেন দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াও 
সম্ভবপর হবে! সেইলনই তারা 
হিতেশ্বর শুইকিয়াকে সরিয়ে দিয়ে 
আম্বর কাছে গ্রহণযোগ্য ই-কংগ্রেস 
নেতা খুজে বের করছেন। এই 
পরিকল্পন! যদি সফল নাও হয়, তবুও 
রাজ্যপাল ভীয্মনারায়ণ সিং, যিনি 
আমর অতি ঘনিষ্ঠ, তাঁর মাধ্যমেই 
কেন্ত্রীঘ সরকার তার বক্তব্য আহুকে 
শোনাতে পারবেন | আদলে লইকিয়া 
মন্ত্রিনভা কেয়ারটেকার হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায়ই আন্ত, 


Price—60 14136 


রাজ্যপাল, চীফ 
বেশীর সরকার মিলে আসামে একটি 
মমান্তরাল সরকার চালাচ্ছেন! 
কারণে মুখ্যমহীর নির্দেশ আজ সচধা* 
লয়ে কেউ গুরুত্ব লহকারে পালন করে 
না। অর্থাৎ ছিতেশ্বর শইকিয়া এব 
তার মন্ত্রিসভ! কার্ধত% বাতিল হয়ে 
গেছেন, তার বরকারী ঘোষণাটাই 
কেবল বাকী। সেই ঘোষণা করা৷ হবে 
কংগ্রেস নমিনেশন স্থির হওয়ার পর, 
তার আগে প্যস্ত 'শইবিয়া মহ্্রিসডা 
সাঙ্গীগোপালের দত বজায় থাকনে। 

[ হুগশন্তি। 


সেক্রেটারী এবং, 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার 


» পৃষ্ঠার পর 

বাবা ইণ্ডান্িয়াল করপোরেশন ৩৭৬৩১০০ 
বেডিং এমপোরিয়াম ২০,৭৫১০ 
দিলীপটার ৩৪,৩২৬০ 
এনসাইন ইনজিনিয়ারদ ২,০৫৬'০০ 
মৈত্র বিজ্তর্স ২৬,৬১৬০ « 
এম এল দাদ এান্ু কোং এ! নং ২ ৬৩,১২৬০ 
পণ্ডিত ত্রাদাদ' ১,9৪,৮২৭ 
রিলায়েবল গারমেন্টদ ম্যাঙ্গ কোং 2৮,৫৬৩০ 
য়াজ অপটিক্যালস খাণড টোপ ৭৩,৫৬৩১ 

শান্ত চ)াটাজী ৫২,০১৯০ 
স্টিচ ক্রাফট ২৯১১৩৯৭০ 
এদ, এস, ড্রেসেদ ৪৮৯০৮৪০ 
ভেনাদ ইলেকট্রকাল ওয়াকস ৩৬১৩৪৩০৭ 
টিসকো মেশিলারিস (বি) প্রাঃ লিঃ ১১,৪৮০০৪ 
বাস্তকার উদ্চোগ ২,০৯,৪৮৩ 
উ€ল]ও এও কোং ২৮১৭৪২*০ 
€ইপ ঞালাইলযেন্ট ১০০৭,৩৯৯০০ 
জেম প্রাঃ লিঃ EXT 
(রিলায়েবল গারমেণ্টস ম্যাস্ন: কোং ৭,৭৪" 


মোট অনাদারী ও বে-আইনী কণ ৫৯,১০,১৭১১৫৬ 


আর নারাদ্টণ এবং ভি মনধৃশ্বামী দীর্ঘদিন হেড অফিসে কাজ করেছেন। 
নারাঃণ অধিদার হিসাবে প্রমোশন পান ৬৩1৬৪ সাল নাগাদ । পরবর্তীকালে 
নারায়ণ তংকালীন চেয়ারম্যান ভি, নানজাধ1 এবং অমিতাড ঘোষের প্রিয়পা 
হয়ে ওঠেন। ক্রমে অমিতাভ ঘোষের পি, এ ছিমাবেও কাজ করেন। 

এর পর বদলী হয়ে ঘান দোদা আলীপুর প্রান্মে। আলীপুর প্রান্তে 
নারায়ণকে পাঠানোর পেছনেও একটা বিরাট রহন্ত আছে। বেশ কিছু উচু 
পদের অফিসারের স্বার্থ রক্ষার জন্তই আলীপুর প্রান্তে নারায়ণকে পাঠানো হয়। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে থে আলীপুর প্রান্তে লকারের ব্যবস্থা আছে। 

আনীগুর প্রান্তে গিয়েই নারায়ণ শুরু বরে দেন দক্ষ লক্গ টাকার বেআইনী 
লেন-দেন। নারায়ণ এই কাজ করেছেন এই সাহসে যে, বর্তমান চেদ্নারঘ্যান 
ভরীনিধাননের তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়পাত্র। কেন জানি না ইতিমধে 
বর্তমান চেয়ারম্যান আর প্রীনিবাসনের কাছেও নারায়ণ প্রিছপাত্রে পরিণত হন। 

আসলে এলাহাবাদ ব্যাফের ইতিহাস থে'টে দেখ! গেছে চেয়ারম্যানকে 
ঠিক মত তেল মাখাতে পারলেই হাজার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলেও তার 


সাতধুন মাপ। 
না হলে মাত্র ১ লক্ষ ৪* হাজার টাকার ওভার ড্রাফট দেওয়ার অপরাধে 


যেখানে একজন ত্রাক ম্যানেজার সাসপেণ্ড হতে পারেন যেখানে সকলকে আম্চধ 
করে ৬* লক্ষ টাক! ওভার ডাফট দিয়েও নারায়ণ এখন চিফ ম্যাণ্জোর 
ডেভলপমেন্ট এবং প্রমোশন তালিকার তার নাম অপেক্ষারত। 

কেন চেয়ারম্যান আর নারায়ণের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
ন! } দুই জেনারেল ঘানেজার প্রেম দাদ, এবং এম ভি কুলকানি সাহেব এ 
ব্যাপারে অদহাছ। অথচ ইতিমধ্যে [তন জন য্যানেঘারকে একই 
অভযোগে নাদপেণ্ড করা হয়েছে। কয়েকজনকে করা হয়েছে শো-কজ; তবে 
কি বরে [নিতে হবে আর নারাধণের সঙ্গে হনিবাদনের স্বার্থের কোন সম্পর্ক 


রয়েছে 
টলেন, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


2 


চেয়ারম্যানের ণিদেশে ৪ল্রাহাবা। ব্যাঙ্ক থেকে উগযু 
গিকিটরিটি ছাড়া পক্ষ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়েছে 


hod 


অষ্টবিংশ বর্ষ; 28শ সংখ্যা ।। শুক্রবার, বিল 28শ সংখ্যা শুভবার, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৫: ৬০ পালা 








বাট গরবারের বিদ্ধ 
গ্রিয় দামমুখীর জেহাদ 


পশ্চিমবঙ্গ ই-ক'গ্রেপের রাছ) 
কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েই তার 
হুডাবহুলভ নাটকীয় কায়দায় বামঞ্রণ্ট 
তধা লি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে 
জেহালন ঘোষণা করেছেন প্রিয় দাদ- 
দৃ্গী। বামদ্রণট সরকারকে উচ্ছেদ 
করার জন্তু তিনি "লাগাতার" 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন এবং তা 
লাকি হবে শান্তিপূর্ণ ও গণতাস্তিক 
পদ্ধতিতে । 
মনে পড়ে, তার পূর্বস্থরী পরগ্রণব 
মুধাজীকে এ গদীতে বসিয়ে দেওয়ার 
পরেই ময়দানের এক সডায় এক দফা! 
কর্মন্থচী_বামঙ্রট সরকারকে উচ্ছেদ 
-দোষপা করেছিলেন তিনি। কল- 
কাতা পৌরসভা! নির্বাচনে তার দলের 
পরাজয়ের সব দাঘ্বিত্ব নিজের কাধে 
নিয়ে তিনি &ই আর থেকে বিদায় 
নিঙ্গেন। উনি ইন্তফা আগেই 
দিয়েছিলেন কিন্ত দলনেতা ভ্রাজীব 
গান্ধীর নির্দেশে কান্দ চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন । আপাতত তাকেই বিদার 
নিতে হুল, বামক্রট যেমন ছিল তেমনই 
ঘরে গেল। 
এর আগে ১৯৮৭" লোকসভা 
নির্বাচনে জিতেই বরকত গনি খান 
চৌধুরী কলকাতায় এক সদ্বধনা সভার 


সবিনয় নিবেদন 


ঈর্পণের আগামী লংখ) বিশেষ 
শালদীয় সংখ্যারূগে প্রকাশিত হচ্ছে। 
তারপর তিন সপ্তাহ দপণের প্রকাশ 
বন্ধ থাকবে শারদীয় উৎসব উপলক্ষে । 
এ 
হডেছছ। 


ইসি টলিইিউিটি 





পুলা শ্রকাবিত হবে দই 


ঘোষণা করেছিলেন বে যামক্রণ্ট 
সরকারকে বঙ্গোপালাদরে ফেলে 
দেবেন। তারপরেও পাচ বন্ধয় হয়ে 
গেছে। 

এবার পশ্চিমবঙ্গের মাযয আর 
একবার বচনবাগীশ এবং রাজনৈতিক 
জগতের বহরূপীর আগামী দিনের 
কী'ত্ৰকলাপ অধীর আগ্রহে লক্ষ্য 
করবে। তরে তারা কতটা নিষ্পৃহ 
দর্শক হয়ে থাকতে পারবেন ত! বলা 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


এলাধাবাদ ব্যাঙ্কের ছেড অফিদ 
থেকে ভি, অথুস্বামীর তিরুপতি 
কলউ্রাকশন এবং প্রিররত দেহকে 
বে-আইনীভাবে সরাদরি লক্ষ লক্ষ 
টাকা ধূপ মঞ্ুহ করার পেছনে চেষ্বার়” 
ম্যানের মৌধিক নির্দেশ ছিল বলে 
অ[ভযোগ। 

তিরুপতি কনস্রীকশনের মালিক 
এ, লাহিড়ীকে ব্রাকের কোন মতামতের 
তোয়াকা না করে সরাদরি ছেড 
অধিদ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ ২৯ হাদার 


টাকা ধণ মঞ্জুর করার পেছনে চেম্বার" 


ম]ানেয় ব্যক্তিগত স্বার্থ কান করেছে 
বলে অভিযোগ । 

তিক্লপতি কনম্টাকশনের মালিক 
ছিলেন আগে এ, লাহিড়ী এবং 
শ্রিন্নরত দেব। এই কোম্পানীর নামে 
নিউ ব্যান্ধ অব ইতিয়ার গড়িয়াহাট 
আক থেকে ঘণ নেওয়া হয়েছিল। 

এই কোম্পানীর টাকা শোধেক্স 
ব্যাপায়ে কতটা সুনাম ত! এ ব্যাচের 
রেকর্ড ঘাটলেই পাওয়া হাবে। 
এব্যাপারে একটি ইংরেছি লাগাহিকে 
বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। 

তিরুপতি কনস্টাকশনের মালিক 
মিঃ লাহিড়ী এবং প্রিয়রত দেব প্রাকন 
অথমহ়ী প্রণব মুখাজীর খুব ঘনিষ্ঠ বলে 
পারচিত। 

চেয়ারম্যান আর্থমন্রীয় ঘনিষ্ঠ 
লোককে খুশি রাখতে ব্যান্কের নিয়ম" 


কাঙ্গনেহ কোন পরোয়াই করেন নি। 
কারণ অর্থমহীর লোককে খুশি রাখলে 
অর্থমহী খুশি থাকবেন এই অচয়ান 
শক্তি চেয়ারম্যানের ছিল। 

তিরুপতি হনটাকশনের অংশি- 
দারিত্ব পরে প্রিয়রতত ধরব ছেড়ে দেন। 
এবং দুজনেই এদে এঙ্সাছাবান ব্যাঙ্কের 
কাছ থেকে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা 


বেলযরিয়া 


তিরুপতি কনস্ট্রাকশন এবং প্রতিক্ষণ 
কাগদের নামে বণ নেন। 

তিরূপতি কনপ্টাকশনকে ডি, 
মামী (প্রান চীফ ম্যানেজার 
ইগাষ্রঘাল এাচভান্স) এক চিঠিতে 
নং Adv. /F/BNC/1/1/ 
1203 dared 4, 4. 83 কলকাতার 
শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় 


দুই মি গি এম মতবিরোধ 
ফায়দা ভগছে মাজ বিরোধীরা 


বেলঘরিঘ়ার আইন শৃঙ্খলা দিয়ে 
লি পি এম দলের লোকাল কমিটির মধ্যে 
বিরোধ এখন তুঙ্গে । এং দুই মত্রীর 
বিরোধের ফয়ন! তুলছে একদল দমাজ 
বিরোধী । 

বেলঘরিয়ায় সমাদর বিরোধী কা" 
কলাপ প্রায় এক বছর ধরে এলাকার 
স্বাভাবিক জীবন ঘা! বিপর্য্ত করে 
ফেলেছে। 

ছুই দল সমাজ বিরোধীর গণ্ড- 
গোলের মধ্যে এখন রাজনীতিও আস্তে 
আস্তে ঢুকে পড়েছে বলে এলাকার 
মাচধের অভিযোগ । 


সমপ্রতি তিনটি নৃশংস যুনের 


ঘটনাকে কেম্ব করে সি পি এম ॥লেয 
লোকাল কমিটির নেতৃত্বের মধ্যে (রোধ 
চরম আকার ধারণ করেছে। 

এলাকার মা্ষের অভিযোগ 
বুখ্যাত আপামী হাত-কাটা আসংকে 
দি পি এর-এর কিছু নেতা প্রত্যক্ষ 
ভাবে মদত নিচ্ছেল। ন! হলেখে একেই 
পর এক নশটা খুন এবং ভাবাতিয় 
অভিযোগে অভিযুক্ত নেই আসামী 
কি করে এখনও প্রকাস্ে ঘুরে বেড়াচ্ছে 

এস পি চব্বিশ পরগণা নিজে *২ 
ঘণ্টার মধো কুখ্যাত আদীযকে ধাহ 
গ্রতিশ্রতি দিয়েও তা বাধতে পারছেন 
শেষাংশ ৫ম গৃঠার 


স্ুপরিকল্লিতভাবে সাঞ্সদায়িকভায় উঙ্কানী দান 


ইসলাম বিপহ! ছুদলমানদের 
ধর্ম নিয়ে বাঁচার অধিকার ভাঙ্গবার 
চেষ্টা হচ্ছে। একাজে বেঙ্গ ও রাজ্য 
সরকার একযোগে কাজ করছে। 
এরজঘই স্রপীম কোর্ট 'শরিয়তি' 
আইনে হাত দিয়েছে। রাজ্য সরকার 
*রিলিজিয়াস বিচ্চিংদ ও প্লেদ ১৯৮৪৮ 
আইন করেছে। উদ্দেশ্বে, নতুন বে 
সব মসজিদ হয়েছে দেগুলে] ভাঙ্গা। 
এর উপর আলাম চুক্তি বরে ঘুললঘান- 
দের এদেশ থেকে তাডাতে চায় 
বেন্দীর সরকার। পরপর এইসব 
ঘটনা ঘটছে মুসলমানদের মারবার 
আন) এখুনি সমস্ত মূমলমানের উচিত 
এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এনিয়ে 
আদা সঙ্গে সঙ্গে মুদলিম রা্টগুলিকে 
এসব ঘটনা জানান। 

দালী কা হোক, ভারত ও 
পন্চিন হালায় মূললিযত। আহ 
নিপাপল নয়। এজন চাই ইসলাহী 


দেখে মীযান্ তেঙাগাল নিয়ে 


হাজত 


একটি য়াষ্ট। ধা হবে, 
ধর্মযাছ্য পাকিস্তান।" 

এই দাবীর দন্তই অক্টোবরের চায় 
তারিখে সংখ্যালঘুর! “বন্ধ” ডেকেছে। 

এক শ্রেণীর সংখ্যালঘূরাই এই 
প্রচার চালাচ্ছে। দ্রিশীর তুলছে 
ইপলাম বিপদ! এদের অনেকেই 
মোম্লা। আয় জাছে কিছু গোড়া 
লাস্দায়িক মনোভাবের বাছনীতি- 
ওয়ালা । স্থথের কথা, এরা এধন 
পর্যন্ত সব শ্রেণী মুসলমানদের দলে 
টানতে পারছে না। 

এরা কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন 
সংখ্যালঘূ মহল্লায় বিশেষভাবে প্রচার 
চালাচ্ছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী 
অব্যুধিত সংখ্যালঘু এলাকা গুলিতে। 
এলব এগাকাঘই যত্র-তরর নহুন 
মদজিদ গঢ়ে উঠেছে বে-আইনীভাবে। 
এদের এই প্রচার ও একটি পৃথক রা 
গঠনের কথা জানা গেছে একটি বাহ 
আনানে ইনশা হ্যা 


এষ্বাধীন 


এই অভিপদ্ধিনূলক প্রচারের 
প্রধান পাণ্ডারা হচ্ছে জাযাছেত-ই- 
ইদলায, তবলিগ জামাতক, ইসলামী 
মিশন ও হাওড়ার সেণ্টাল মুসলিষ 
ইউথ। যাদের বেশীর ভাগই 
অবাঙ্গালী মুসলমান। বিভিন্ন পেশায় 
এরাজো বসবাস করছে। এয়াই 


ঘাটের দশকে তৈরী করেছে মুদলিম 
পাদেণনাল ল বোর্ড। 

বর্তমানে সভাগুলি ডাকা হচ্ছে ও 
মুসলিম পাদেনাল ল বোর্ডের নামে। 
ওঁ মব সভাওলিতে জমায়েতও ডাল 
ছচ্ছে। এইদব সভায় বক্তারা, 
শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় 


বাতীব গশ্চিসকে হ্বত-দোমেনের 
মাভবঘী বন্ধ কৰতে চাইছেন 


রাজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে দোষেন- 
স্থত্রতর মাতব্ররী আর বরদাস্ত করবেন 
না বলে এবন কংগ্রেস' মহলের দৃঢ় 
বিশ্বাস। 

খাদীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের 
আডমত যাচীর চাইছেন পশ্চিহ্গে 
সন্দূ্ণ নতুন নেতৃত। প্রথমে কোপুঠালা 


কছা হছে হত দুধকে এত তঃ 


করা হচ্ছে সোমেন মিত্র-র 
মহযোগিভার়। 
কংগ্রেস নেতাদের অভিমত 


সুত্রতকে কোণঠাসা করার পালা শ্যে 
হলেই শুরু হবে সোষেন মিত্র প্রভাধ 
খব করার পালা। 

এই দুইজনের বিকট নেতৃত্ব তৈরী 
শ্যোংশ ২য় পৃষ্ঠার 


b দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


প্রিয় দাসমুন্দী জেহাদ 


১ম পুঠার পর 
মৃ্ধিল। কারণ খ্রিয় দাদদুদী ইতি- একটা বড় ভশওতা ছাড়া আর কিছু 
মধ দ্ধ] বাধেছেন: তাতে বথেই নয়। আর ই-কগগ্রেসী কর্মীরা শাস্তি- 
উত্তেগের কারগরেছে। , পূর্ণ ভাবে আন্দোলন করবে এমন কথা 
ৃ রতি ধারীতি, অৰ্থসত্য অন্তত পশ্চিমবঙ্গের মাস্ব বিশ্বাস করবে 









, যাবে আপ্রকাশ নারায়ণ ডঃ ফারুক 
আবহজার প্রতি আচরণ ? তুলে যাবে 
টিযোটেই বিধানসভার ওঁদের দলের সদস্তদবের 
একনাীড়ে দায়িতহীন আচরণ? 

(প্রথম. প্রিয় দাসমূন্দীর মনে রাখা উচিত 





পা লা করেব অনেক পার্থকা রয়েছে। জীবনের 
মাস ছিল। তারিপর'জারীরনতুন পর্ারে অভিষ্কতা দিয়ে অনেক কিছু শিখেছে 
২০৬ ফেব্রুয়ারী: ১৯৭০ সালের শ্রাঘ। ভাচ্র গালভরা কথা দিয়ে 
মার্চ মাল পর ডট সকার পশ্চিং- আর ভোলানো বাবে না। 
বনে ্ষযতার.ছিব। এর ডাকে ফাকে. আদবে নেমেই এন ভাবে উচিত 
এরদিকে“ছিল... যেমন দলছুটমের নিয়ে হয নি প্রি দাসমুন্সীর গদা ঘৌরানোর 
ক্রংগ্রেণীদের :শামন.তেমনি রাষ্ট্রপতির একথা বলেছেন তার একদিনের চেলা! 
শাসনের নাচে কংগ্রেসের বেনামী হত মুযুদী |. গার মতে নতুন 
শাদন। এর .পরে ১৯৭২ সানে সভাপতির প্রথম কাল হবে নিজের 
নিধাচনের নায়ে কি ব্যাপক কারচুপি ঘর সামলানো--দলীয় সংগঠনকে 
হয় ত! গানও কেউ ভোলে নি। মজবুত করা। সকলেই জানেন বে 
আর তাছাড়ঃ এই সময় কংগ্রেণীদের উপদলীয় কোন্দলে গোটা রাজ্যে দলীয় 
একমাত্র ভূমিক! ছিল পুলিশের সাহায্যে সংগঠন একেবারে নিঙক্ষির। তাছাড়া 
রাদনৈতির প্রতিহন্দীদের দৈহিক প্রণব মুখার্দীর আমলে জেলায় দেলার 
ভাবে নিশ্চিছু হর! এব; গোটা পশ্চিম- পুনর্গঠনের যে কাজ শুরু হয়েছিল তা 
হঙ্গে নৈরাজ্য, স্থটি কর]! হাদার মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে নতুন করে 
হাজার গণতন্্প্রেধী মাছঘকে প্রাণ সংগঠনের রদবদল করলে অবিশ্বাস ও 
দিতে হয়েছে এদের কৃপায়। সন্দেহ বাড়বে ছাড়া কমবে না। 
প্রিয় দাদনুজী হস্ত ভেবেছেন যে এমনিতে প্রিয় দাসমূন্গীর বিরুদ্ধে তার 
মাবের শ্বৃতি শক্তি দূর্বল, তাদের সেই পুরনো দল স-কাংগ্রেসের লোকছনকে 
সময়কার কার্নকলাপ তার! তুলে সব ব্যাপারে প্রাধান্তদেওয়ার অভিযোগ 
গেছে। বামঈট ১৯৭৭ সালে রয়েছে যায়া “দুদিনে” ই-কংগ্রেস 
জনগণের রায়ে ক্ষমতায় ঘিরে এনে ত্যাগ কচ্ছিলেন তারা এসে 
িগোযীরার লতি হে সকত! একল মংগঠন কজা করবেন আর আগামী 


করেছে পেটা দুর্বলতা মনে ঝরলে 
ভুল। যাহযের ১গণতদ্ববোধের উপর নির্বাচদের “মনোনয়ন” ম্যানেজ 


ভরদা আছে বলেই তারা প্রতিহিংসার করবেন--এট! অনেকেই বরদাস্ত করবে 
যনৌভাব নিযে চলে নি। সেইপন্ত না। 


আট বছর কোন বিরোধী রাদ- প্রিয় দাসমুদ্গী কিন্তু ইতিমধো তার 
নৈতিক কর্মীকে নানা প্ররোচনা! সব্বেও 


নিবর্ডনূলক আটক বরেনি। তারা দলে বামপন্থীদের চা হয়েছে 
নানান আন্দোলনের প্রচুর সুযোগ বলে জিনীর তুলেছেন। এটাই তার 
পেয়েছেন, এমন কি পরকারী সর্বশেযে চটক। অবশ্য তার থলি থেকে 


কর্মচারীও। 
নিজের দলে ঘেথানে নানতম 





আরও নতুন নতুন চটকের জন্য বঙ্গ- 


বাদীকে প্রন্তত থাকতে হবে। যা 
গণতগের বালাই মানা হয়না, সবাই হোক খবরের কাখছের লোকনের 
র্‌ নী যখালিদুজোন্ছি 
দেখানে কাঠপুতুণী মাত ৭ পোপ? 


অনেক দুসত পাবেন 
বে চলেন, একা 





পি 
তথা কপোঁ।দ 
কে 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 
১ম পৃষ্ঠার পর 
ট্রফেন হাউস ত্রাকের য্যানেজারকে 
নির্দেশ দেন প্রোদ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা 
রণ দিয়ে দিতে। 

এই বণ দেওয়ার আগে ওঁ 
কেম্পামীর মালিক কি সিকিউরিটি 
রেখেছিলেন ত্রাঞ্চ এ ব্যাপারে এখনও 
অন্ধকারে। 

ব্যাক্কের ইন্সপেকশন রিপোর্টে 
তিকপতি কনস্্রীক্শনের ণকে 
অনাদারী খপ বলে মন্তব্য করা হয়েছে 
এবং এই কোন্পানীর স্টক স্টেটমেন্ট 
সম্বন্ধেও সৃন্বেহ কাবু করা হয়েছে। 

ইন্দপেকপনে আরও বল! হরেছে 
এই কোম্পানীর সঠিক অবস্থা দানার 
জন্ত অবিলম্বে কোম্পানীর কার্যস্থল 
বোকারো স্টীল প্লান্ট সাইডে কোন 
অফিদার পাঠিরে তদন্ত করা হোক। 
আমাদের কাছে খবর আছে ব্রাঝের 
দুজন অফিসার বোকারোতে এ 
কোম্পানীর স্টক এবং কানকর্ধ দেখতে 
গিরেছিলেন। কিন্তু তাদেরকে এ 
কোম্পানীর পক্ষ থেকে কোন তদন্ত 
করতে দেওয়া হয় না। দুজন অফিদার 
বাধ্য হয়ে ফিরে আগেন। 

ডি, মধুস্বামীর এখন পদোন্নতি 
ঘটেছে। তিনি এখন এ ছি এন। 
প্রশ্ন হচ্ছে ভি, মধুগ্গামী কি নিজের 
ক্ষমতায় সাড়ে পাচ লক্ষ টাকা এ 
সংস্থাকে দিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক মহলের 
খবর ভি, মধুস্থামী চেয়ারম্যানের 
নির্দেশ ছাড়া এত টাকা প্রণ মধুর 
করতে পারেন না। 

এই কোম্পানীর ৫ লক্ষ ২৯ 
হাজার টাকা এখন তামাদি হতে 
বদেছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ার 
ম্যান এবং অন্য অফিপারদের কে 
অধিকার দিয়েছে জনসাধারণের টাক! 
নিয়ে ব্যক্তিগত প্বার্থ বজায় রাখার 
অস্ত ছিনিমিনি খেলডে। 

অন্যদিকে তিরুপতির প্রাকন 
অংশীদার প্রিররত দেব এবং তার শ্রী 
পা দেখ ছেড আফদ থেকে একটি 
বাংলা পাক্ষিক বেস করায় জন্য প্রায় 
৪৪ লক্ষ টাকা! ধণ পেয়েছেন। 

ধেখানে হাজার হাজার যেকার 
ছেলে ১৭২৭* হাজার টাকা ব্যাক্ষ্ব 
কণ পেতে হন্যে হয়ে বিফল হন 
সেখানে প্রিরহতবাবরা! রাজনৈতিক 
খাতিরে লক্ষ লক্ষ টাকা গেয়ে যান 
বিনা মেহলতে। 

চেয়ারম্যান সাহেব জনছ্ার্থে 
জানাবেন কি কোন জিনিসের বিনিময়ে 


দেব দম্পতিকে এত চাকা খণ মধুর 
করলেন? 
দেব এবং লাহিীর মধ্যে থে 


লিবিড যোগন্জ রয়েছে এই হল 
প্গয়ুর পেছনে হব প্রদান ব্যাহ্বের 


একোতে 


“প্তিক্ষণের' লানে, যার মালিক দেন 
দম্পতি দুই, কিছিতে ৮* হাজার টাকা 
দিলেন কিদের জন্য। 

৮৩ সালের পহলা জুন চেক নং 
১৩১৬১৫ এবং ৬ই জুলাই চেক নং 
১৩১৬১৭-তে  প্রতিক্ষণকে Be 
হাজার টাকা করে চেক দেওয়া হয় 
এবং সেই টাকা যথারীতি তুগেও 
নেওয়া! হয়। তিরুপতি কনটোকশনের 
মালিককে ঘে চেক বই দেওয়া হয়েছিল 
তার নম্বর ছিল ১৩১৬০১--১৩১৬২৪ 
প্ভি। স্বতরাং কারু বুঝতে 
অহ্বিধে হবার বথা নর চেয়ারমান- 
দেব-লাহিড়ীর মধ্যে সম্পর্কট1 কী? 

প্রণববাতু অর্থ দপ্তর থেকে সরে 
যাবার পর চেয়ারম্যান বেশ কিছুদিন 
প্রণববারুর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতেন- 
এখন দিল্লীর হাওয়া বুঝে নিজের 
চাকরী বজায় রাখতে এং তদন্ত 
বন্ধ করতে মুরুব্বী ধরেছেন। 


স্বব্রত-গোমেনের 


১ম পৃষ্ঠার পর 


করার জন্য দিল্লী এখন থেকেই নতুন 
যুর নেতাদের সম্পর্কে খোজখবর 
নিচ্ছে। যেসব যুব নেতারা এতদিন 
দোখেন-হব্রতর চাপে মাথা তুলতে 
পারে নি। 

প্রদেশ কংগ্রেপ সভাপতি হিদাবে 
্রিঘ্বর মনোনয়ন অনেকটা! দিচীর এই 
অন্ধের একটা প্রাথমিক গ্াক্গেপ। যুব 
কংগ্রেসের সভাপতির নাম ঘোষণা 
হলেই ব্যাপাংটা আরও পরিদার হয়ে 
যাবে যে, স্বব্রতকে কোণঠাসা বরে 
সোমেন মিত্র কতটা লাভবান হলেন। 

বরকত সাহেবকে স্পষ্ট বলে দেওয়া 
হয়েছে সংগঠনের ব্যাপারে ঘেন গোষ্ঠী 
কৌদল না নিয়ে আদেন। নতুন 
প্রদেশ সভাপতি শ্রিয়কে মেন কোন 
অবস্থাতেই ল্যাং মারার চেষ্টা না করা 
হ্য়। 

দিল্লীর অন্ধ হচ্ছে শ্রিয়কে দিয়ে 
ছই যূ নেতার রাজ্য সংগঠনে দে 
মৌরসীপাট্রা বিরাজমান তা! খতম 
করা। বারণ প্রিয় সর্বভারতীয় রাজ- 
নীতি করা লোক এবং রাজনৈতিক 
বুদ্ধিতে সোমেন স্থব্রতকে কোণঠাসা 
করার ক্ষমত! তার আছে। 

অনেক কংগ্রেস নেতার ধারণা 
প্রিরকে দিরে দিচী রাজা লংগঠনের 
প্রাথমিক ছাটাই পর্বের কাজ সারবেন। 
এর পরই আনা হবে প্রাক্তন মুখামন্ত্রী 
সিবার্থশঙ্কর রাচকে) 
y সিদ্বার্থবাৰ্‌ দিলীর কাছে ধূরন্ধর 
রাজনীতিবিদ হিসাবে শ্বীকৃত এফং 
জ্যোতি বসুর বিকল হিসাবে সিবার্থ- 
বাঃর প্রঘোজনীঘতার কথাও দিল্লীর 
অজানা নয়! 

তাই অনেক ক্রস নেতাই 


ধারণা পল্মবঙে বিধানসভার নহাত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার £ঠা অট্টোণর, ১৯৮৫ 


খণপতি এন্দপোটকে হেঃ 
পেকে ৭ কোট টাকা সাদি + 
মঞ্জুর করার থবর আগেই লেখা হয়ে- 
ছিল। প্রতিঙ্গপের পাতাগুলি একট 
চোখ বুলিয়ে দেখলেই দেখবেন প্রায় 
প্রতি সংখ্যায় গণপতি এস্থূপোর্টের 
পুরে! পাত! বিজ্ঞাপন ছাপা হতে, 
নিশ্চন্র বিনা পয়সার নয়। 

গণপতি এক্সপোর্টের যালিক 
ধ্রন্দর ব্যধসারী কলকাতার বড় বড় 
কাগজে এবং অন্যান্য পাক্ষিক এবং 
সাথাহিকে নিত্য বিজ্ঞাপন না দিয়ে 
কেন একটা -পাঁক্ষিক কাগজে সংখ্যার 
পর সংখ্যা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন? 

তাহলে কি ধরতে হবে গণপতি 
একপোর্টকে প্রণ দেওয়ার ব্যাপান্ে 
একটা বিরাট রাজনৈতিক বেন্গেছারী 
জড়িরে আছে। 

এ সম্পর্কে অনেক খবর আছে ঘথা- 
লমরে প্রকাণ বর! যাবে। 


ঘাতব্বরী 


চনের আগে সিদ্বার্থবাবুকে রাজনীতির 
পাদপ্রদীপে নিয়ে আগা হবে। 

বর্তমানে বেপব কংগ্রেস নেও! 
এতদিন ধরে সংগঠনের বিভিন্ন শাখাকে 
ভাগাভাগি বরে নিজেদের বৃক্ষীগত 
করে রেখেছিলেন তারা অনেকেই 
এখন প্রমাদ গুদছেন। 

যারা আবার বেশী হিসাবী তারা 
এখন ভোল পান্টে দিষ্ঠীর কাছে 
নিজের নিরপেক্ষতা! প্রমাণ করতে 
রাত-দিল দরধার বরে চলেছেন। 


দপণ 


বাংল! সংবাদ সপ্তাহিক 





॥ উদার ধার ॥ 


বার্ধিক ৩ টাক! 
ঘগ্মাবিক ১৭ টাক! 
ত্রৈমাসিক ৷ টাক! 


টাকাকড়ি ও চিঠিপঞ্জ 
পাঠাধায় ঠিকানা 


৬১, মট লেন 
কলকাতা-১৩ 


৬ পস্পল 


ধপস॥। শুক্র) ৪ঠ। অক্টোবও, ১৯৮৭ 


ভাষা 9 শিক্ষানীতি প্রসন্ন $ 
স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে একাল 


য়ণজিৎকুমার দেন 


১৯৭৭ সালের পয় পশ্চিমবঙ্গের 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শুয়ে মাতৃ- 
ভাঘায় মাধ্যদে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করে ক্ষমতানীন বানক্রুট লয়কার এক 
ঝঙি& মানলিকতার পরিচয় দেন, 
লহ নেই। সামাজিক পরিবর্তনের 
কোনো পরক্ষেপই কোনোখানে 
লষালে'চনা যহিভূত নয়। বর্তমান 
ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু এই নয়া 
ছাংস্থা নিতান্তই সার্ক বিতর 
মত। ১১৬৭ সালে খন পশ্চিমবঙ্গে 
প্রথম দূত সরকার গঠিত হয়, 
তখনই শিক্ষানীতির এই নতুন ধারাটি 
প্রবর্তনের উঞ্চোগ দেখ! ঘেয়। এ 
ঘরের «ই যে তাছালরকার সর্ব্য়ে 
মাতৃতাষার মাধাঘে শিক্ষা দেবার 
কার্যসূচী গ্রহণ করেন । বত 
হিজল পরিষদে উনবিংশ বাধিক 
প্র্িঠ। দিধদ অনষ্ঠানে এ কথা 
খোবণা করে শৎকালীন শিক্ষান্ত 
বলেনঃ গতৃভাহা শিক্ষায় মাধ্যম না 
হলে উপযুক্ত শিক্ষাই হবে ন1। বিশ্ব 
বিগালয় শত পর্যন্ত এখনই বাংল! 
ভাষার মাধাদে শিক্ষাব)বস্ব। চালু 
কয়লেও আগামী কিছুকাল অবঃ 
ইংরেজী চালু রাখতে ছঝে। কারণ 
বাংলা ভাষায় এখনও উপযুক্ত পুন্তক্ 
র5ন! হয্ছনি।' উত্তরে জাতীয় 
অধ্যাপক ওঃ সত্যেজলাথ বন্ধ বলেন 
খেছিন রাজাদরকার এবং বিশ্ববিষ্ঠাল়ু 
নিশ্থান্ত নেবেন -বাংলা তাঘা ছাড়া, 
পরীক্ষা গ্রহণ করা! হবে না, গেছিল 
থেকে জব রিষয়েই বাংলার প্রচুর 
তালো বই পায়! ঘাবে। বাংলার 
পাঠ্যপুস্তকের অভাব, একথ! ঠিক লয়) 
দুঃখের কথা, বিল বছর বাধেও শুতে 
হচ্ছে থে, ইংপ্রেদ্ী আরও কিছুকাল 
থাকা| ছরকায়। লিগেধের জাজ" 
বিশ্বাগ থাকলে বিজঞানগঃ খে ফোনে! 
সতেই ছাতৃভাখানর, পুরোপুরি শিক্ষা 
দেও? চলে ।' 

গেনিদের আলোচনার, অংশ 
নিপেছিলেন শগাপিক জানেরনাল 
তছেতী, অধ্যাপিকা দসীষা চাট্টো- 
পাধায, অধ্যাপক ওঃ মৃণীলরুদার 
হুখোপাধা প্রসূতি । 

ঘৰি বল! হয়। এ আলোচনায় 
যূল ভিত্তি ছিল তৎকালীন কেত্রিয় 
বিক্ষাদপ্তরের তাধাসদন্ত। সম্পিত 
তাৎগনিক বিভঞতি। ও হলে খুন 
একটা মিধো বলা হয় ন{। ১৯৬৭" 
বই যে তারণের সংবাদে প্রকাশ 
কেজির বিগ] দল পৃঠপরিকরিত 


দু প্র্ধার এমনভাবে সংশোধন 


করতে চান ছে নবলময়ই আজ ছুটি 
ভাষ। ছেন ব’ধ্যতামুলক' হ্য়। প্রচ্জ্জতঃ 
ফেব্রিন শিক্ষাদণ্তয় যে প্রস্তাব রন, 
তা হচ্ছে এই. 

শ্রম থেক্ষে চতুর্থ শ্রেণী 
পধায়ে মাতৃভাষা ব! আঞ্চলিক ভাধা 
শিক্ষার বাবস্থা থাকবে। এ সময় 
খবিভীর বা তৃত্বীর কোনো তাহা 
শিক্ষার বাবস্থা থাকবে না। পঞ্চম 
থেকে ধম শ্রেণী পর্যায়ে আঞ্চলিক 
ভাষা বা মাতৃহাধ]। হিন্দী এলা নব 
ইংরেজী অথবা অন্রকোনে! আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা মধ্য! »ংস্কত। হিন্দী 
অঞলে হিন্দী অথথ! ইংরেঙগি। তৃতীযঘ্র 
কোনো ভাষা এদমদে শেখানে। হে 
লা) অষ্ট থেকে দশম শ্রেণী পর্যায়ে 
মাতৃত্তাযা অথবা আঞ্চ'লক তাধা, 
হিন্দী এলাকায় পূর্বের তাষা] চঙবে, 
কিন্তু এই পর্ধায়ে ছাত্র নহূন কোনে 
ভাষ। শিখতে পারে না, কারণ, দে 
পূর্বে শেখেনি। অহিন্বী অঞ্চলে 
হিন্দী অথবা ইংরে (প্রথম থেকে 
সধ্ম শ্রেণীতে পড়ানো হখ্ছনি) 
তৃতীয় কোনো ভাষ। অতিরিক্ত 
হিসেবে শেখানো ধাবে। ভাবাগত 
হংগ্যাগঘুরয পঞ্চম শ্রেণী থেকে ₹শম 
শ্রেণী প্ধন্ত অতিিক ভাষা হিলেবে 
আকচলিক ভাষা শিখতে পায়ে॥'- 
সংযোগের ভাধ। প্রধর্তনের উপর এ 
প্রন্থাযের প্রভাব ব্যাধ্াা করে 
বিজ্ঞপ্তিতে হল] হয ধে, ‘১৯৭৬ লালে 
(১) "পাচ বছর নীতি' সম্পূর্ণ দার্ব- 
লীন হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুই 
ভালোভাবে এক ভা! শিখবে, এ 
ভাষ। হবে মাতৃভ!ঘ) অথব1 আঞ্চলিক 
ভাষ!। গ্বেচ্ছাদুলক ভাবে ভাব/গত 
মুখ্যালঘুরা। আঞ্চলিক তাবা শিখখে। 
এখনে বাধা করার কোনে প্রশ্ন 
নেই। পঞ্চম ও ষ্ঠ শ্ৰেণীতে হজ 
একটি সংযোগের ভাবা (হিন্দী ধা 
ইংরেজি) শিখবে। অষ্ট খেকে 
দশম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্ররা এই দু'টি 
সংযোগের তাহাই শিখে থাকযে ।"৮* 

আর একটু পিছনে হাওয়] ধাক। 
দেহি দাল নাগা পঠিবল্পনা কহি- 
শনের শিক্ষণ প্যানেল শিক্ষার ক1ঠা- 
মোর কিকি পরিবর্তন ও পুনর্গঠন 
গুদোজন, তা শর্থালো5নার জন 
ডঃ দি. ভি, দেশমুধকে ল।পতি কারে 
একটি কমিটি গঠন করেন। পরি, 
কল্পনা কমিশনের বিশিষ্ঠ স্যশ্ত ডঃ 
ভি.কে. আর, তি. হাও মাধ.দিফ 
শিক্ষা কাঠাযোর পুনর্থঠনের ডু 
যাতো বছরের হিক্ষ'ক্রম চালু করাও 


ও পাশাপাশি হণ বছয়ের পাঠ্য রম 
ঘুক্ত সূসগুলিকেও আস্থুর রাধার 
সুপারিশ জানান। এয পিছনে 
ধাকে শিক্ষা কমিশনের সুপ।ৱরিপের 
সমর্থন। এর আগে ডঃ লক্ষ্মনন্বাধী 
মুধালিয়রের লভাপতিত্বে গঠড 
কমিশন তাঃতে ভুলের শিক্ষা 
কাঠামো সন্পর্ষে বিশ্ব আলোচন! 
বহ়েন এবং তার আগে ডঃ রাধার্ণণের 
লঙাপতিকে গঠিত বিশ্ববিগাল্য শিক্ষা 
কমিশনও গ্রগঙ্গ ক্রমে ধিহঃটি আলো- 
চন। ক'রে থাকেন । রাধ্াকৃফণণ কদি- 
শের রিপেটেও স্বপারিণ বর! হর 
স্ুলের ধারে। বছরের পাঠ)কম। 

১৯১৭-১৯ লাগে ভঃ এম. ই, 
স্তাওসায়ের লতাপতিষে ও বল- 
কাত বিধবিষ্ঠাগু কমিশনও প্রা 
এ ধরণের হ্বপারিণ করে ধলেছিলেন_ 
ইন্টারমিডিয়েট পর্ধ রবের পরেই বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের পাঠন্বর শুরু হওয়া 
উঠিত। ইন্টারমিভঘেট ফলের 
নামে এক নতুন খযনেয শিক্ষাতন 
স্থাপন করা দরকার়। সকার, বিশ্ব 
বিগ্তালয়, হাইস্ুস ও ইপ্টারমিডিথেট 
কলেছগলির প্রতিনিধিদের নিয়ে 
একটি মধ। ও ইন্টাএষিডিথেট শিক্ষা- 
পর্ধৎ গঠন করতে হবে এবং যধ্য- 
শিক্ষার প্রণাদনিক ও নিয়গ্রণী দাদি 
ভণ্ড করা হবে এই পর্যদের উপত্র । 
মুগালিয়র কমিশন মাধামিক শিক্ষার 
ফাঠাদে। সম্পর্কে বিবেচনা করতে 
গিয়ে ১১৪৪ মালের সার্জেন্ট কমিটির 
এবং ** বছরেঘ্ পুরনো! হান্টার 
কমিশনের রিপে টওলিও আলোচনা 
করে দেখেন। পরধর্তাকাজে কোঠাহী 
কমিশনও বারে! ক্লাসের প্রবর্তন চান। 
দেইলঙ্গে ভাঘানীতিও পুময়ালোচিত 
হতে ধাকে। 

এই শিক্ষাহিধ্যক আগোচন! 
মঞ্চের পরধর্তী“ ভূপ উঠলো ১৯৬৭ 
এপ্রিলের শেষ ও মেয় প্রথম দ্বিকে। 
তৎকাদীম প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমনতী 
ও-শিক্ষানন্রীয় উদ্োগে ও ফ্যাধিনেট 
সাহ্তদের সহযোগে বিক্ষায্ন কাঠা 
দোকে যুগোপধোগী কয়া উদ্দেত্তে 
শিক্ষাকমিশনের রিপোর্ট চিয়ে 
হললো নতুন কয়ে আল্োচনা!। স্থির 
হলো-ভিভাষা আর চলবে মা। 
শিক্ষা কমিশনের মতে হিভাহানীতি 
নেওয়া হয়েছিল 'রাঙ্নীতিক ও 
লাঘাতিক' ফারণে। চিন্ীডাধীযের 
লক্কষ্ট রাখা ও দক্ষিণ ভারতকেও খুসী 
প্রথার চেই। ছিল এই ত্িভাষ'র 


লল্চাৎপট | বর্তমানে দে লমস্কা 


কাটিয়ে বিভাদ। 7২ মাতৃভাষা, 
ইংয়েকি অথবা হিন্দী পপ চালু করার 
প্রয়োঈনীয়ত। ক]17নেট পৰায় 
গৃহীত হুয়। কিনু একমা শিক্ষা- 
মী ঝাতীত অন্ত কোনো বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদকে মত একাশের ক্ষেত্রে 
ছেবা গেল না। গোটা ব্যংস্থাটাই 
রাঞ্নীতিব্দিদের শিদ্ধান্তে গিছে 
গাড়ালে]। শিক্ষা হলো রাছদীতি 
আশ্রিত । থও [00010755655 
9188৩ ৪০০০০’ লযকারী বাবস্থাধীন 
এংং স্কারমাযেই রাক্গনীতি আশ্রিত 
কিছ লন পদিবন্পনাটাই ঘি 
তাযতের বিহি প্রদেশে বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ অনুমোদন নিযে গড়ে 
উঠতো, তবে সর্ঘগরতী় শিক্ষানীতি 
নিপ্নে কোথাও সমালে।5ল। মোচ্তার 
হয়ে উঠবার অবকাশ খাঁগতে] না। 
মাতৃভাষার যাধামে শিক্ষাদালের 
পরিকল্পনা শুধু এই শতান্দীরই মাত্র 
চিন্তা নন, বিগত শতকেও লক্ষা 
কষরি--.১৮৪৪-এ ঘখন পণ্ডিত ঈশ্বর 
চন্র হিছ্যাদাগর ফোর্ট উইজিত্বাধ 
কলেজের সঙ্গে ঘূক্ত থাকেন, তখন 
হেন্রী হাড়ি প্রথম আান্ভাহার 
হাধাদে শিক্ষায় প্রদায়ে মঅগ্রদয় ছে 
বাং অন্যান একশে| একটি পমী- 
পাঠণ!স। স্থাপনের দিথ্বান্ব নেন এবং 
তার শিক্ষক নির্বাচনের ভার অর্পন 
কণেন বিঃলাগরের উপর | বিদ্যা" 
লাগরই গধয প্রাথমিক শিক্ষায় ক্ষেত্রে 
যাতৃভঃঘায় গুরুত্বকে তুলে ধন্সেল। 
ধালিডের অনুরোধে তিনি থে নোট 
তৈয়ী করেন, তার গোড়াডেই তিনি 
উচেখ ব্রেন £'--.সুবিদ্ব ত এবং স্ুনা- 
ঘৰ্বিত বাংদ।শিক্ষা একান্ত বাৱনীয, 
কেনমা, মাত্র ইহ৷যই সাহাধ্যে আম- 
সাধাণের প্রীদ্ধি সভা।! ১৮৫৪-র 
১৯শে জুই শু19চ'গ উড ভাতের 
শিক্ষাধ্ধিথক চার্টঃর সই কয়েন। 
এই চার্টায়েও শিক্ষাবিপ্তারে হাতৃ- 
ভাষাকেই সমধিক গুরুত্ব ঢেওয়া 
ছয়। বাংলা ভাবার শিক্ষাপ্রদাবের 
জনত বিধ্যাসাগরের একক অন্ধাম 
হিল তুঙনারহিত। তিনি শু পদ্ধী- 
ধাঁংলার নানাক্ষেত্রে অনংখা বিশদ 
প্রতিষ্ঠা ফরেন নি, প্রাথমিক ঘাংলা- 
পাঠা রচন। করে এহং ধাংলা গদাকে 
শুবিষ্ঠা্ত দ্ধপ দিয়ে জাতির মহৎ 
উপকার সাধন কছেস। উর লেখনী 
নফাঙগনেই সেদিন খাংলাভাবা প্রাপ 
যী হয়ে €ঠে। এডছাতীত হাংলা 
ভাষা ও সাহিতোর উন্নয়নে লট ও 
ইংরেডী ভাহায় লগাগ্রতার উপরেও 
তিন বিশেষ গুরুত্ব আরোল করেন। 
তিনি তার একটি নোটে উল্লেখ 
কয়েন ‘The creation of an 
enlightencd Bengali literature 
sbould bs the first object of 


00755 who 816 entrusted with 
the Supcriviendency of elucs- 


তিন ॥ 


lion in Bongali. Such a litern- 
ture canpob be formed by Lhe 
exertions of those who are not 
competent to collec the mate- 
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৪0৫ to dress them In elegant, 
expressive ldiomatlo Bengali. 
An elsgént expressive and 1010৮ 
matio Bengall kyle Cannot be 
& the command of thore who 
are not good Banskrit Scholars, 
E ance the Deceenlty by making 
Bunskrit Bobolars Well reversed 
in the Eoglish language avd 
literatarc? পদিক্ষা সম্পর্ক পতিত 
ঈশ্বর বিন্তাসাগরের কোনে! বিচ্ছি্ 
?8 ছিল না) নাবিক দৃষ্টি দিয়ে 
তিনি লমন্ হিষটিকে অনুধাবন 
ফরেহিলেন। 

পরবতীভাগে রধীশ্মনাথের মধ্যে 
আমরা এই সািক দৃি লক্ষ) কঠি। 
তিনি মাতৃডধাকে তুলনা ধরেছিলেন 
মাতৃহতের লঙ্গে। মাতৃহ্্ত ভিত নিত 
ধেমন পু্টিলাও ওরে না, হেষমি মা 
ভাবা ভিন্ন কোনো একটি এদেশ গে'চী 
শিক্ষায় গড়ে ওঠে না। ইংখেছ 
ভাষায় ঘা! প্রেঠ, তার সঙ্গে সংগত 
ভাবায় ঘা গ্রহণযোগ্য--তার মিলন 
ঘটিয়ে বাংলা! ভাধাকে বড় ঝরে 
তুনবাও চেষ্টা ধেখল বিদযাদাগ:রয় 
ছিল, তেমনি দ্বিপ ববীন্রনাধের | 
তর শিক্ষানীতি বিদ্ধ বিশ্ববাসীকে 
অই কর়েছিল। গাড়ীর মতা 
দর্শও ছিল অহন্্ণ। (ক) যা 
ভাবার মাধ] শিক্ষা (খ) অবৈতনিক 
শিক্ষাথাব্থা, (গ) শিক্ষাকে সরকারী 
নিঃত্ণ থেকে মুক্ত রাধা, এংং (ঘ) 
বিক্ষান্থর ও গৃহের পরিবেশের মধে) 
মতা রক্ষা কর1: এই চারট যূর 
সই ছিল গান্ধীজীর জাতীয় শিক্ষা 
চারিঅধর্। অধীন্ন'খের লক্গে থা 
এবিষয়ে তান মতবিনিময় হ। 
আহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে 
মাতৃভাষার মাবাষে প্রাথমিক শিওদের 
শিক্ষাদানই ছিল রবীন্রসাধের শিক্ষা- 
বিষয়ক জীবনাদর্শ । তত "শিক্ষা" 
গ্রন্থে এবং 345 80৩০ প্রতি ধওড 
ইংত্ৰেছি স্লাঘ এবিবয়ের বি 
ধ্যাথা। গেছে । খারা লেদব পচন 
পাঠ করেন নি, তীর! তব পতিতই 
হোন, অস্ত: বিক্ষাবিবয়ে পূর্ণা 
জবান লাত কয়েননি। 

যাংগার থে প্রাণণক্তি সংস্থতের 
মদে] নিহিত, দেই সংস্কৃত ক্রমে বরণ 
পেলো '05315083885-) তারতে 
হখন হিন্দী বহল প্রচলিত ভাব! হয়েও 
ধ্যাক্রণ ও লাহতোর দিক থেকে 
অত্যন্ত দুর্বল দেখা গেল, তখন 


প্রদেশ ভিত্তিক ভাষাগোঠীর যাতৃ- 
ভাষাতেই গাখমিক শিক্ষা দানের 


শেহাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় 


॥ চার ॥ 


শিক্ষ। ও ভাষান।ঠি প্রসনে 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


আবন্তকতা অস্বীকৃত হবার নয়। 
ঠিক হলে! স্বাধীনভারতে ইংরেজি 
থাকবে উচ্চপর্যায়ের এংং জাবর্জ।তিক 
সংগোগের তাধা হিসেবে এবং 
নবানপক্ষে কুড়ি বন্ধরের 72517 
70608 হিসেবে 'ইংরেশীকে Becond 





কারে উঠতে পারলেন, না, তেহনি 
শিক্ষাজগংযকে: আগাগোড়া রাদ্লীতির 
আংশিক অন্তু হিসেবে ব্যংহায় করেও 
বিক্ষাক্ষেত্রের পরিপূর্ণ পরিমার্জনের 
দ্বারা জাতীয় মেক ওক বলিষ্ঠ ক'রে 
স্ুলবাঁর প্রবণতা কেতো ও এদেশ- 
ভুলিতে দুডার বঙ্গে লক্ষ্য কয়া 
গেদ ল!। 
দীর্ঘকানের হী প্রতীক্ষার ব্ব- 
- কাণে ধধম পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার 
দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে বারো ফ্লাস পর্ধস্ত 
অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেন, 
গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষান্তর্রে বিভালরের 
গখ্যা বাড়াধার উদ্টোগ দিলেন এবং 
সরকারী ক্ষেত্র থেকে শু ক'রে শিক্ষা 
ক্ষেন্ব অবধি নাতৃভাষ। বাংলাকে আব- 
ক্রিক লিখন ও পাঠ.দিদেবে গ্রহণ 
করলেন, তখন নানাদিক থেকে দারুন 
একট] ইংরেজি প্রবণতা লক্ষ্য করা 
গেল । প্রাথমিক স্তরে পূর্বধৎ ইংরেঞ্জির 
আবপ্তিক সংহোঁগনের দাবীতেই লক্ষ্য 
কর! গিয়েছিল এই প্রথণতা | অধচ 
পূর্বাপর শিক্ষাকমিশনের ইতিহ!সে 
এবং হি, বাল্ডে, বিদাদাগর, 
রহীন্্রনাথ। গান্ধীলী এরমুখের বিশ্ব! 
বিবয়ক বক্তব্যে প্রাথমিক সর পর্যন্ত 
মাতৃভাবাতেই মাত্র শিক্ষাদানের নীতি 
ঘোষিত ছঘু। তা থেকে উত্তর ১৯৭? 
পশ্চিমবঙ্গের বাসক্র'ট নরকার বোধ- 
করি বিরোধী ফোলো। পথ আলদ্বন 
করেননি--যয় ফলে অতিরিক্ত 
ইংরেজি চেতনা নিয়ে আগ্থাতাবিক 
উতেঞ্জন। মুষ্টি হতে পারে। থে কান 
উত্তর-দ্বাধীনতার গোড়া থেকেই হওয়। 
উচিত ছিল, তা না হবার জাতীয় 
গান আয়া দীঘকাল বহন কায়ে দে 
বিষবক্ষ আমাদের তথিত্তৎ গ্রজ্ধের 
আন লালন কয়ে চলেছিলাম, তা 
প্রথম পদক্ষেপ হিঙেবে বাংড্রট সরকার 
নিষ্ঠল করবার স্থাহাগ গ্রহণ কঃায় 


সনির কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই। 





এল হোঠ রই কমিশনও দূৱঞনীন 


হবই ল্য পে হানটে এক 


তিনটি উপার নির্ধারণ করেন. হথা - 
(#) Universal Provision, অর্থ/ৎ 
৬ থেকে ১১ বচুরের নফল শিশুর জক 
কাছ1কাছি বিষ্ালয় স্থাপন, (খ) 
Universal Enrolment, অর্থাৎ ৬ 
থেকে ১১বছরের সকল শিশুকে বিদ্যা 
জনে গতি করা, ৫ষং (গ) 00155591 
₹86588100, অর্থাৎ ঘত শিশু প্রথম 
তেরিছে ভন হবে, তাদের চার বছর 
বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ সী বরা। 
এই তৃতীগ্ন দিদ্ধাপ্ত অমুণারে ভাগত 
চ্রন্ধা প্রাথমিক স্তরে N০n-Deten- 


॥i০০ নীতি গ্রহণ করেন এখং বিভিন্ন. 


রাছো হিডিন্লভাবে তা চালু হুয়। 
পশ্চিমবঙ্গের সিলেযাদ কথিটিও স্থপা- 
বিশ করেছিলেন থে, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 
কাউকে আটকানো যাবে না।_এই 
শেষ হথপাতিশটি ভাজোয় মন্দে হিশ্রিত। 
বদি হোগা শিক্ষক খারা গ্রত্যেঞ্টি 
শিশুকে তার ‘Reading 01958 বাঁ 
পাঠাশ্রেণী অনথষাী হখা?খ শিক্ষিত 
ক'রে তোল! সপ হয়, তে বিষয়টি 
উঃলদেছে ভালে; কিস্ক যথাযথ 
শিক্ষিত ক'রে তোলার পরিবর্তে পাশ- 
মার্ক প্রাথ এবং ফেল কর। ছার 
উভয়ই বদি N০০-Detention- 
রীতি অস্থায়ী একই দঙ্গে কৃতকার্ধ 
হয়, তবে পরীক্ষা গ্রহণ হবে প্রহদন 
মাত্র এবং তার হদূরপ্রনারী ডল 
নিঃদনেছে মন্দ হতে বাঁধা। অতএব এই 
সিদ্ধান্তের পরি”র্তন অবশ্তই বনী 
হবে। সরকারী চিন্তাধার'র হেরফের 
অনুযায়ী শিক্ষানীতিরও কিছু পরিবর্তন 
ঘটা স্বাভাবিক, কিন্তু সর্ক্ষেত্রেই 
অমানবিক বিযযযগুলিকে অবশ্থই বর্জন 
করার গ্রয়োত্ধন আছে। 

এতদ্বাতীত প্রাথমিক স্তৱ থেকে 
ইংরেপ্রি শিক্ষার ধে ধারা এদেশে 
ইংরেন্রশাসনকার থেকে চলে আসছে, 
মেই ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে পঞ্চম 
শ্রেণী দেশে ABCD. শুরু কলে 
মাধাছিক ভারে শিক্ষার্থীরা থে বিশেষ 
ইংরেজি জন লাভ করবে না, এটটেই 
যূল ভয়ের কাঃ়ণ। অ'র একটি কারণ 
একট রাডো পাশাপাশি কিওু'রগার্টেদ 
ও ইংলিশ মিডিয়াম স্থুদগুলি নিয়ে। 
একট মাটিতে দু' রকম নীতি বা ব্যবস্থা 
মেলে নেও) চলে না। লেখানে 
Buperiority ও 10107107165 Com- 
চহছাওয় ?শ্র আছে, তত্ব আছে সর্ব- 
ভারতীয় শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত প্রতি- 
ধোগিছ1 নিয় -_খার সঙ্গে আংবন ও 
ভীবিকার গসঙ্গাঙ্গী পল্পর্ক | ইতিফধো 


এ লিয়ে নানা আংলংছলা গড 


উঠলেও কোনো বঞিাগ্ নাতি গড় 
26 । মানুষ 


ভাষার মাধমে শিক্ষাগহণের ভবে!গ 
আছে ও উপরম্ক তার সঙ্গে সংঘুক 
রয়েছে ইংরেজি । সমাজে পাশাপাশি 
বাস ক'রে কেউ ইংতেছি জানবে, কেউ 
জানবে না, কেউ জীবিকার জন্য প্রতি- 
যোগিতাদূলক পতীক্ষায় কৃতকার্ষ হবে, 
কেউ হবে না, এটা চলে ন1। হঙচ্ষণ 
লা শিক্ষায় সমতা] আসছে, ততক্ষণ 
এই '0০m৪য’ থেকে উত্তীর্ণ হবার 
কোনে! পথ নেই। ব'ঙাসীর পক্ষে 
বাংলা ঢাযাও ততক্ষণ পূর্নাঙ্গ নয়, ঘত- 
ক্ষণ না মে সংস্কত-অথগত হচ্ছে) 
অথচ ইতিমধো মাধাহিভ পরীক্ষা 
থেকে সংস্কৃতকে বর্জন কর! হচেছে। 
দৃ।ড়'দে এই যে, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত 
ইংরেজি পুরোপুরি বরিত এবং নবম 
শ্রেণী থেকে সংস্কৃত পুরোপুরি বঙ্ধিত। 
তাহলে এই আবস্তিক দু'টি ভাবার 
অধিগত আল শিক্ষার্থী কতটক 
গেলো-_ঘ! নিয়ে সে পররর্ত ভ্ভীবনে 
অগ্রসর হতে পারবে] এই কারণেই 
পশ্চিঘবন্গের বাংফ্লন্ট দয় জারকে ১৯৮৪ 
মাছে পুনর্চিবেচন]! করতে হয়েছে 
প্রাথমিক ভ্বধে মাতৃভাষার সঙ্গে পূর্ব- 
ব্যবস্থিত ইংকেজিকে আাংশিকভাধে 
রাখা সম্ভব কিনা এবং ইংলিশ 
মিডিয়াম প্থদগ্ুলিকে প্রাদেপিক 
শিক্ষাবোর্ড থেকে ছাড়িয়ে দিলী 
বোর্ডের সঙ্গে যুক করা হায় কিনা! 
কিন্ত তাতেও মূল সমন্তা থেকেই 
যাবে। হদ্বধাঁবুর ছেলেমেয়ে বাংলা 
মিডিবামে পড়ে সে স্বথোগ পাবে 
না। এই কারণেই প্রয়োজন সমতা 
আনবার। 

আর একটি প্রশ্ন আছে প্রবামী 
বাঙালীর ক্ষেত্রে। ভিন্নতর প্রাদেশিক 
ভাষার অঞ্চলে বাঙালী ছেলেমেয়েদের 
আন্ত হাল পাঠোর ব্যবস্থা নেই। 
দেখালে শিক্ষাপ্র।ণ হয়ে ছাদের নিজ 
অঞ্চলে তিরে আনতে ছন্দে, তাদের 
শিক্ষাগত হেরফেরের বিষঃটিও বিশেষ- 
ভাবে প্রণিধান করা প্রছোট্ন। 
সংস্কৃতকে অথবা স্বাসধিশেষে চিন্দীকে 
ধরে ভিভাবার হজে এ সমস্ত! কাটিয়ে 
ওঠা সপ্তত্ব-যি তা সরঙ্গার কর্তৃক 
সম্বিত হয়। শু প্রাদেশিক সরকারের 
একক বাবস্বাই এখানে বখেই নয, 
কেন্দ্রীর লরকায়কেও তার সঙ্গে যুক্ত 
হতে হযে | জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে 
অস্তাংধি বহু আলোচনা হঙ্গেও তাঁর 
দ্বায়ী কাঠামো আজ পর্যস্ত কূপ পার 
নি। মাপাগার মূলে রয়েছে উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতীয় রাঙনীতি। অথচ 
শিক্ষাক্ষেজে রা্রনীতিয় আহগ্রতেশ 
পুরোপুরি নিষিশ্ধ ₹ওয়া প্ররোঞ্ন। 
শিক্ষানীতি গঠন করা সরকারের 
কা, নিস্থ তাকে প্রচোগ ও পরি- 
চালনা করার দায়িত্ব শিশ্গাত্র হীদের 1 
এই দুটি কাজকে একছে জতহিয়ে 


- জম ১২১৪৭ 


নপব ॥ আ্ুক্রংার ৪ঠ। অক্টোবর, ১৯৮৫ 


থেকে অগাংধি লক্ষ। করে আপছি। 
এই কুকশের শিকার হতে হচ্ছে বিহি 
প্রজন্মের দম্তান-পন্ভতিকে। সন্তান 
সন্ততি মানেই এক-একটি পরিবার ও 
অভিভাবক শ্রেণী । শিক্ষানীতি নিয়ে 
উপ্তব দ্বাধীনডাকাপে পর পর পরীক্ষা, 
নিরীক্ষা চালাবাত্র ফলে ছাত্র সমাঙ্গে 
বিভ্রান্তি হ্ব্ও কম তয় নি। লোনো 
স্বনিদ্বিষ্ট পাঠাচমের বঅডাবেই এই 
হিভ্রাস্তি। এই দীর্ঘ দমগ়পীমার মধ্য 
হণ ক্লামের যাগান্ঙ্গ এগারো 
বারে] ক্লাদের উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট 
এনট্রঙ্স এবং স্বাতক পর্যায়ে দু'বছরের 
পাদ ও তিন বরের অনার্গ পাঠা- 
ক্রদ জপ নিচেছে। এগানে মাতৃ- 
ভাষাকে রাখা হলে! এজ্ছিক বিধয় 
কারে, এবং ইংরেজিতে মাত্র কুড়ি 
মন্ত্র পেলেই হগেষ্ট জান কর! হলে]। 
এভন ধে প্রহসন? নাদাস্তর মায়, 
তা উপরন্ধ করতে বর্তৃণক্ষকে 
অধিককাল কাটাতে হলে! না। এই. 
ভাবে মাত্র কয়েক বছরের অবকাশে 
এত পরিবর্তন বিক্ষাধাদের মধে) 
অমস্তায সুই করলে|। শিক্ষা 
যতই দীবিচামূখী বা বৃত্তিমূদক কর! 
ছোক না কেন, তায় প্রথমিক কারই 
হচ্ছে জালোশ্েষ ঘটানো। দেই 
ভ্যানের ক্ষেতে কি রেখে শুধু বৃত্তি 
মুখী পাঠ্যক্রমে মানয় গড়ে ওঠা সম্ভব 
ন্। 

তার মুনে মাতৃভাধার মাধামে 
বিক্ষাদানই বিশেবভাবে প্রয্োক্জন। 
সাতৃতাহাই একটি ডাধাগোঁষ্ঠী মাহষের 


সঞ্জনীন ভংঘা। দেই তাঘার মাধ 

তাঁকে বিশবযুশি আনে সঙ্গে যু 

করতে হ'ব । তাকে শণস্তব বলে 

ঠেকিয়ে রাখলে গোট। শিক্ষ। ধারাটাই 

রুদ্ধ হছে হবে একটি গ্বাদীন দেশ 

চিরকাস একটি বিদেশী ভাষ। বহন 

কারে চলবে, এর মতো হীনশ্বন্তত। 

আয় কিহতে পারে? 

কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ঘগন 

আন্তর্জ(তিক সংযোগ সাধন ভিন্ন বর্ত- 

মানে কোনো একটি দেশও চলতে 

পারে না, তথন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 

জনপ্রিয় ভাব! ইংরেজিকে মাতৃ চাষা 

লঙ্গে 85০০০ 1৪0৪খ৪৪৩ বা ছিতী় 
ভাষা হিলেষে যুক্ত রাধাব প্রয়ো- 
জনীয়ত! অস্বীক|র কর] সন্ত নয়। 
কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনে! প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে তেন ইংরেডির 
পাশাপ।শি মাতৃগাধাকে হেগজান 
করা না হছ্ব। এখানে বাঙালীর 
ক্ষেত্রে বাংলা। সর্বভারতীয় বৃবি- 
মূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির সঙ্গে 
বাংলাকে মম মর্ধাদ] দিতে হবে। 
ছেখানে পাশাপাশি ইংলিশ ও বেঙ্গলী 
মিডিঘাদ স্থুন রয়েছে, ঘেখানে একই 
ধারার শিক্ষা প্রধতিত হওয়া এ্রয়ো- 
অন। হতুদিন তা লা হচ্ছে, ততদিন 
ধেন উতত্থ হিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা 
পরিষারভাবে বুতে পারে যে, বাংলাই 
প্রথম ত!ব। (First 19080989), ইং 
রেজির স্থান দ্িতীঘ। ভাষাগছ হীন" 
শ্মচতা কাটিয়ে ওঠার এইটেই পথ 


শেষ।ংয ৫ম পৃষ্ঠায় 


কুষ্টিয়া সরকারী আবাসনের 


> 
শোচন।য় অবস্থা 

নামটা শুনলেই মনে হয় যেন 
ওপার বাংলায়। না, জাচগাট! এপার 
বাংলার ভিনজলাঘ। ১১৭৭-৭৪ 
মালে কুটির আং!দনের ফ্ল্যাট গুলো 
তৈরী করা হয তৎকালীন পূর্ত 
ভোল! ঠেনের আমল) উদ্ছেশ্র 
ছিল মাাটগুলে। বিক্রি কর1। কিন্ত 
সরকারের মুনাফাবাদীর মনোভাব 
তীর হল। ভেতরে ভেঙঘে কিছু 
অবৈধ দেনধেনও চলন। 

তারপর দিদ্ধান্ত হল, ন! বিক্রি 
ময়, ভাড়া দেওয়া হবে। কিচু ভাড়া 
হয়ে গেস। কিন্ত ভাড়া ছেছায় 
কাছ শেষ হ€ার আগেই মরক্কার 
ধরলে গেল। এলেন নতুন মন্ত্রী 
উতীন চক্রযতী। নতুন উতম 
ছটে গেছেন বিভিগ্র আধাহনে। 
দিদেন অনংবা প্রতিশ্রতি। বিন্ধ 
কাছ হুল না। 


আগ দশ বছর হল কুয়া ও অন্ত 
আহাসনে হোন ১নক য় হরনি। 
হোটোটি যেবামতের কাজ হয, হাও 


নানান তক কগড়াহ পর শান 


খসে পড়েছিল কিছু কিছু ধাড়ির। 
এখনে] ১/ এ, ১ / বি ব্লফ এবং অন 
কিছু কাটের দেওয়ালে গাস্টার হলে 
শড়েছে। ঘেওয়ামে রং নেই। 
শোনা হায় টাক! হা হয়েও ফা 
হয় ন। আগাসনের ভেতর একট! 
তিন কাৎরা বাড়ি তৈরী করা হয়ে. 
ছিল ধিদ্ধুদ্ছিন আগে। কেন জানা 
থায়নি। এখন মেটা অধাধত পড়ে 
আছে। 

আবাগিকদের শিয়াপযার আনত 
প্রাচীরগুলে। এখনে] তৈয়ী ঘয়নি। 
গেট ভাগ]! । আবে মধ আলো 
ভলে। কম পাঁওঘ়ারের বাধ। 
হস্্ীকে ছানাসেও কোন কাজ হয় না 


এখানে জট নিয়ে অবান্ছিতত ঘটনা 
এখনো বন্ধ হ়নি। কমীর| নীরব 
নিশপুহ। খেলার মাঠে খোব গয় 
চরে দিনরা । একটু হেড়। ছেওয়'র 
চে্টানেই। ফ্লাটের ভেতরে মেরা, 
মতের বাঙ নিঞ্জেনের করে নিতে বলা 
₹চেছিল। ত! অবশ্য যৃ্মন্ত্রী পরে 
প্রতাহার করে নিতে যতেল। 


০ কিল oie atin PO — 


দপ'ণ ॥ শুক্রবার, ৪ঠা অক্টো ার, ১৯৮৫ 


গ্রন্থ পরিচয় 


কবিতায় সামাজিক অসামেযের চিত্র 


ফ্লৈত্রাক্ৰদিংঃ শৈলেন্তনাধ বহু । মধ্যাহ্ন; ২:এ, আহহাষ্ ইট, 
কলকতা'৯। দাঃ দশ টাকা। 
আযঠুনিক হন আধুনিক সিষয় লিয়ে চিন্তা করতেই অভান্ত। আধুনিক 
ঘিধয় বলতে বর্তমান সমাজ বাগদা, রাষ্ট্রীতি, অথনৈতিক বিপর্র, নৈতিক 
চরিত্রের অধঃপতন, শিক্ষায় ও মধ্যে নৈরাজ্য, দলগত রা দনীতির আবিলতা, 
দীনের মূল্যবোধের অবলুপি প্রস্ততি। লমকালীন ঘে কোনো সং ও চিডাশীল 
লেখক বা কবি-এই বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যেতে শারেন না। আলোচা 
কাবাগ্রদ্বের কবি, শৈলেজনাথ বহও পারেন নি। তার সাশ্রাতিক প্রকাশিত 
এই গ্রন্থে সামাজিক এই অগামোর দিকগুলিকে তিনি কাব্যে'রবপ দিয়ে তুলে 
ধরেছেন। বলতে পেরেছেন. 
'নিঅস্ব'তলোরারগুলি প্রথাগত ক্ষয় মেনে নিয়ে 
দেলোছেন পেপারের অর্ধাচীন খাম 
সভ্যতার শরীরেই অবাধ ছোটায় 
অথচ রত্তপাত ছাড়া যুদ্ধ অসপ্তব 
মনে হয়। 
কবির এই মনে হবার মধ্যে কোনে জড়তা নেই, কোনো দ্বিধা নেই। 
অন্যন বিয়ান্িশটি কবিতায় আলোচ্য গ্রস্থটি গ্রথহ। কবিতাগুলিতে জালা 
আছে, উদ্না আছে, বেন! আছে, আছে সময়ের মানসিক আকৃতি । যেমন. 
কাশবনেতে সময় হঠাৎ হায়না হয়ে যায় 
পাধাসেতে ট্যাক্সো পড়ে, যা্ঘ ঝুলে থাকে 
খোটানো দড়ির জট খুলতে চায়না কিচুতেই। 
এই জট খোলার দার কবিকেই বহন করতে হয়_ বিশেবতঃ যদি তিনি 
সম্পাদক ও শিক্াত্রতী হন। এই তিনে মিলেই এখানে কৰি এক অধণ্ড সত্তা। 
যদিও বিষয়াল্গযাী প্রকাশের আড়ষ্তা অনেক ক্ষেত্তেই লক্ষ্যে পড়ে তাজেব্রা- 
ক্রুসিংঘ়ের কবিকে তার এই বলিষ্ঠ প্রধানের জন নিঃপদ্দে৫ে সাধুবাদ দেবো) 
খারা তার কবিতা ভালোবাসেন, তারা গ্রস্থথানি হাতে পেয়ে খুশী হবেন 
গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছেন নেবব্রত মুখোপাধযায়। 
দীপন্বর গুপ্ত 


তিরিশটি লিমেরিকের সংকলন 


লিশেরিক £ রধীন পায় প্রকাণক : কোরক, বেলগাছিদা ভিলা, 
কলকাতা ৩৭। দাম £ পনেরো টাকা। 

বর্তমান পৃন্তিকাট কবি রধীন রাথের তিরিশটি লিমেরিকের সংকলন। 

“এর প্রথমটি পিষেরিবের শর! এডওয়ার লিয়রের স্মরণে রচিত 
এওয়ার্ড লিয়র ছিলেন লিঘেরিকের রাজ! 
“অনেক ছড়] লিখেছিলেন করে ঘবা মাদা। 
গণ্ডিতগ্ণ মাথা নেড়ে 
দেখলেন তিনি লেখেন বেড়ে, 
পুশৃথ হেটে রায় ছিগেন 'নলপেন্স সব গাল! 

“আয়াৰ্যাপ্ডের জেলার নাম লিনেরিক থেকে পাঁচ লাইনের আশ্চর্য আশ্চর্য 
পরব ছড়ার চারিত্রিক দাঘে লিমেরিক আজ জগ[ছিথত। ১৯২৯ সালে, 
অর্থাং যখন বিখ্যাত শিল্পী ও কৰি এডওয়ার্ড লিয়রের বয়স মার আট, তখনই 
প্রথম লিমেরিক মুদ্রিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। লিখেরিক হচ্ছে এক 
এক ধরনের ছড়া, হার কয় লিয়রের আগেই । অনেকে অবশ্ মনে করেন 
লিয়রই এর উদ্ভাবক। উদ্ভারক ন] হলেও এই ধারার সবচেয়ে বড় ভক্ত হিসাবে 
তার নাম অবস্তই করা যায়। তবে তিনি নন, একশো চল্লিশ বছরেরও বেশী 
ধরে লিমেরিক ইংরাজী সাহিত্যের একটি শ্কৃদ্র অথচ বিশিষ্ট স্থান দখল করে 
নিয়েছে, যদিও এর দাহিতামূল্য নিয়ে এখনও উন্রাদিক ভাব রয়ে গেছে 
সমালোচকদের মধ্যে!” (লিমোরক স'পর্টে সাহিত্যিক হিমাণীশ গোস্বামী ) 

অনেকে ছড়াকে লিমেরিক বলে রুল করতে পারেন। কিন্তু লিমেরিক ও 
ছড়া আদৌ এর জিনিস নহ । কারণ লিমেরিকের আঁ.শ্রক স্বত্ব, যদিও বুসা- 
হান্ন মিল আছে। অথাৎ উউয়েই অদৃত এক দের সুই করে, যাতে এই 
জগত ও ভীবনের কিছু অনল 


নেক খেকে আলে [গা শু 


তা ও পর্প্রদিহোদেতা ধরা পড়ে। 






রি খিশোগা। 


কেলঘরিয়া 
১ম পুষ্ঠার পর 
না কার চাপে। 
এগাকার কিছু নিরপেক্ষ মানবের 
অভিমত দুই মহী রাধিকা ব্যানাদী 
এবং শাস্তি ঘটকের বিরোধের ফরদা 
তুলছে কুখ্যাত আশীবের নেতৃত্বে এক- 
ছল সমাজ বিরোধী। 
এলাকার মাচষের ব্দভিধোগ দুই 
মন্বীর গোপী বিরোধ কামারছাটী 
মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্র করে প্রা 
প্রকাশ্যেই এসে পড়েছে। 
মন্ত্রী রাধিকা ব্যানাজীর সমর্থক 
এবং শাস্তি ঘটকের সমর্থক কমিশনার ও 
ইউনিহনের নেতারা এখন প্রার 
গ্রকান্সেই ঝগড়া নেমেছেন। যে 
ঝগ$ এলাকার মাহঘ আন্তে আনতে 
বুঝতে পারছেন। 
এঙ্গাকার যাগবের নও জডিযোগ 
আনীযকে মদত দিচ্ছেন জনৈক মহী এবং 
তার গোষ্ঠীর লোকজনেরা। আবার 
অন্ত মন্ত্রী এবং তার সমর্থকরা বলছেন 
হাত-কাটা আনীষকে প্র্র্ন দেওয়ান 
এগাকায় দলের ভাবমূতি নষ্ট হচ্ছে 
স্থতরাং কুখ্যাত আদামীকে অবিলম্বে 
গ্রেফতার করা হোক। 
থানার ও-সি এবং জেলার অগ্ঠান্ত 
উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিদাৱৱ! কি করবেন 
ঠিক করতে পারছেন না। কোন 
বিশিষ্ট লোক অডিঘোগ জানাতে গেলে 
নিজের অক্ষমতার কথা স্বীকার 
করছেন। 
এই হুযোগে কিছু অসং পুলিশ 
অফিসার ছাত-কাটা আশঘের কাছ 
থেকে মাসোহারা খাওয়া! হুর করেছেন 
বলে অভিযোগ। 
এলাকার মাসুম এমনও অভিযোগ 
করলেন যে হাত-কাটা জআমীযের 
(সম্প্রতি নাকি গ্রাহকের হাত 
লাগিয়েছে ) ডেরা রেড হবার আগে 
এ সব দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ অফিদারৱা 
আগে থেকে সতর্ক ঝরে ঘেয়। ফলে 
নিদিষ্ট সমর ও জায়গার ছানা দিযে 
দেখা যায় চিড়িয়া হা ওয়া। 
এদিকে অপর সমাজ বিরোধী দল 
যাদেরকে কংগ্রেস মদত দেয় বলে 
অভিযোগ তায়া পুলিশের ঘেহাও 
অপারেশনে সবাই প্রার এলাকা ছাড় 
নতো জেলে বন্দী। 


কামাবহাটি বিধানমাতা কেস্ত্রে এই 
অসামালিক কার্যকলাপ এ খুন ৪ 
ডাকা[তৰ বিক্গক্কে এলাকার মাহষের 
সঙ্গে হেশ কিছু দি পি এদ নেতা ও 
কমী' প্রচণ্ড স্থু্ধ। 

কিন্তু কেউ যদি বলতে পারছেন না 
কোন শল্তিগালী গোষ্ঠী এ কুখ্যাত 
ওপ্ডকে মদত দিচ্ছে। তবে এলাকা 
খুয়ে মনে হল যদি সি পি এমের 
নেতারা পুলিশকে সক্রিয় বরে আগল 
সমান বিয়োবীদেরগ্রেফতার ন! করতে 
পারেন তবে এন্গাকার দলের ডাবমূতি 
সুজ হবে। 


মাশ্্রদায়িকতা 
১ম পৃষ্ঠার পর 


জাগাময়ী বক্তৃতার সাম্প্রদায়িক বিষ 
চড়াচ্ছেন। এমন কথাও বলা হচ্ছে 
যে জ্যোতিবাবু এরাল্যে উহ ভাষা 
চালাতে দ্রেবেনন!। মসজিদ ডাঙ্গবার 
আইন করেছেন। শাঙ্বাহগ মামলায় 
সুপ্রীম কোটের রায়কে দ্বাগত 
জানাচ্ছেন। এরপরও মুসলিম ভাইরা 
বলবেন এখন মুসলমানরা নিরাপদ? 
অনেক শ্রোতা মাকক বলেছে_-না। 
নিরাপদ নয়, দরকার আগা] রাষ্ট 
ইপলার্মী ধর্মের। এরজন্যই বাংলা 
বন্ধ করে ৪ঠা অক্টোবর শপথ নেওয়া 
হবে। 

অতীতেও দেখা গেছে এইসব 
সংস্থার কিছু সংখাক গোড়া সাস্ত- 
দারক সদনত এয়াজ্যে গুগোল করবার 
প্রয়াস চালিয়েছিপ। এখানকার 
ঘাহ্ধ দে ফাদে পা দেয়নি। তাই 
সে সব চেষ্ঠা বার্থ হয়েছিল। 

কিছুদিন আগে উহ” ভাষাকে নিয়ে 
হৈচৈ হয়েছিল। তারপরই এরা 
“কোরান! মামলা নিয়ে সাস্রদাযিক 
খোট পাকিয়েছিল। তাতেও কাধ 
সফল ছয়নি। 

এবার, স্বগ্রীম কোর্ট শাহ্যাহ্ 
মামলার ফৌজদারী ১২৪ ধারা ₹খ- 
বিধিত যায়, দেওয়ায় চারিদিকে হয় 
উঠেছে ইপলাদ বিপগ্ন। বিভিঃ 
আছে) এই রায়ের প্রতিক্রিহা শুরু 
হরেছে। কি সরকার, কি বিরোধী 
গুলে অনেক লদশ্ুই আদালতের এই 
রায়কে মানতে পারছেন না। তারা 
মনে করছেন এতে ওঁদের ধর্মে আঘাত 





মজাদার করে তৃত্েছেন। অন্তামিলও বেণ প্চ্ছব্দ, কোনরকম কৃত্রিমতা যা 


গোৌদামিল নেই। একটি নমুনা 


মিতিহন্বের দারোয়ান পালোহান পাড়ে 
মুঠো মুঠো ছোগ! ধাত ভিজিয়ে রেখে ডাঁড়ে। 


একদিন চিংগুয়ে 


পড়েছিল মাথা ঘুয়ে 
ফিরে এসে বলেছিলো গু তিয়েছিল ধণড়ে ॥ 
এরকম আরো নানা কথা আছে প্রতিটি লিমেরিকে। পাঠকদের এর 
আহাদ দিতে গেলে গোটা বইটাই উদ্ধত করতে হয়। তবে প্রকাশক 
শোধহয় পাঠকল্ছে কথা ভাবেন নি। না হলে এই ক্ষীণ কলের পুস্তিকার দাম 


পনেহো টাকা কেন 


সিহা রায় 


1 Bn 
লেগেছে এর উপর বছ-তত ধর্মকথা 
গড়া যাবেল। এই আইন এহাছের 
মুনলমানদের আন্দোলনে স্বতাস্থাতর 
কান বরছে। 

এই নিয়েই একভ্রেণীর ধর্ণন্ধ 
মুসলিম অদত্য বধা বলে ছাত্র ও 
ঘুধকদের বিভ্রান্ত করছে ধর্মের দামে 
বন্ধ ডেকে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্য 
সম্দমীতি লট কয়ার চক্রান্ত করছে । + 

'আশ্চণের কথা, এদের এই কাঁদকে 
নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন প্রাজ্যেত 
সযকারপক্ষ ও বিরোধী পক্ষের বয়েক- 
জন নেড়া। 

নাবোগরি এদের প্রধান মহণাদাতা 
হটেরই এক পত্রিকী নেতা। 
ক্ষমতার আপনে বসে তিনি এনের 
কাজে উদ্বানী দিচ্ছেন। তিনি 
জয়গতভাবে এ রাদ্যের অধিবাসী 
নঘ়। বোধহয় কর্ণনতরে প্রতিবেশী 
রাজ্য থেকে এসে এখন প্রচুর বিবের 
অধিকারী হয়েছেন। কি ভাবে এত 
বিভের অধিবারী হয়েছেন তিনি দে 
সম্বদ্ধে তার বিরুদ্ধে বহু অভিঘোগ 
সংসাৰপত্রে বেরিঘেছে। কিন্ত ক্রট 
তার বিরুদ্ধে কোল বাবস্থা নেয়নি 
কি অজ্ঞাত কারণে, তা বোঝা যারনা। 
এই ভদ্রলোক এঁদব সভার করেকটি 
আলামনী লিখিত বন্কৃত পাঠিয়েছেন 
বলে শোনা বাচ্ছে। 


শিক্ষা নীতি 

৪র্থপৃঠা্ পয 

ইংরেদিকে আনয়! ততটুকুই গ্রাধার 
দেযো-ঘতটুহ তা আমাধের শিক্ষা! 
ও আত্মবিক!পের সহায়ক হতে পারে। 
নেখানে মূল গংস্বৃত্ত থেকেও আমাদের 
প্রাণগ্রল আহরণ করতে ছবে। শুধু 
দেহটা আছে, তাতে যত্ন সঞ্চালন 
নেই, এনাটমিতে বোধ করি তা চলে 
না। কারণ ভাতে এছট। দেহ অযগই 
পাওয়া হায়, কিন্ত জীবন খুদে পাওয়া 
ধায় দা অখচ আমাদের দৃল 
উদ্দে্টাই হচ্ছে সমস্ত দেহে নতুন 

এই জীবনকেই প্রতিঠ| করা। যনে 

রাখা প্রয়োজন বে, শিক্ষা ধৈতমা 

হানে শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণী টোহদ্যকেই 

প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিমবঙ্গের ধামফরট 

মগকাঁর থে যনিষ্ঠ প্রক্ষেপ নিয়েছেন, 

তার দঙ্গে গ্রয়োদল শিক্ষার তা! ও 

ছার্বদনীনতা রক্ষা। কেন্ত্রীয় শিক্ষা- 

নীতর লঙ্গে সামন্ত রক্ষা] বরেই 

পশ্চিমবঙ্গের জনয স্থায়ী নীতি গ্রহণ ও 

ভার প্রথোগ আও বাছনীয় ॥ 


Regd. No. WB/CC-31 


Phone : 24-4232 


ডাক ও তার কমাঁদের প্রতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিষাতায়লভ আচরণ 


১৯৮৫ সালের ৩ জুন থেকে 


কেন্দ্রীয় সরকারী অফিলগুলিতে চালু 
হয়েছে পাচ দিনের" সণ্ডাহ। বেঙ্তরীয় 
সরকারের -পক্ষ খেকে খুব ঘটা করে 
এই ঘোষণা 'করা' হয! বাদায়ী ও 
তাবেদার সংযাদগত্রগ্তলি এই মংবাদ- 





বঞ্চিত ' লেন এবং 'তার ৷ ফলে 
প্রতিটি তাক কর্মীকে বছরে ৮৭ দিন 
তিন ঘণ্টা বেশি কা করতে হবে। 
কিন্তু এই বাড়তি কালের বিনিময়ে 
খারা কোদ অতিরিক্ত বেতন বা ভাতা 
পাবেন না ক্ষিষ কেবলমাও ডাক 
কর্মীদের প্রতিই-' এই বিমাতাহলভ 
আচরণ বেদ? 

ডাক কর্মীরা এই প্রথম বে বঞ্চিত 
হলেন তা লয়। এর আগেও হির্তীর 


শনিবার 'ছুটি’ থেকে ডাক কর্মীরা 
বঞ্চিত ছিলেন। এছাড়া বিডি 
কেঙ্গীয় সরকারী দণ্তারে ৭ ঘণ্টা ডিউটির 
স্থযোগ ডাক কর্মীরা পেতেন না। 
তাদের ৮ ঘণ্টাকান করতে হত। 
ডাক কর্মীদের সর্বভারতীয় সংগঠনের 
পক্ষ থেকে এই বৈষম্য দূর করার দাবি 
কর! হয়েছে বারংবার। কিন্তু তাতে 
কোন ফল হয় নি। পুনর্ধাহ ডাক 
ক্সীরা বঞ্চনার শিকার হলেন। আর 
এই বঞ্চনার ফলে কেন্ত্রীয় সরকারের 
অন্থান্ত দণ্তরের কর্মীদের তুলনায় ডাক 
কর্মীদের বছরে ৬৯৯ ঘণ্ট! বাড়তি 
কাঁজ করতে হবে কোন বাড়তি বেতন 
বা ভাতা ছাঢ়াই। 

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে « 
দিন কাজের সপ্তাহ চালু করার পক্ষে 
যে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে তা যুক্তি- 
গা সন্দেহ নেই। বলা হয়েছে যে, 
কর্মীরা যদি অতিরিক্ত একদিন বিশ্রাম 
পায় তাহলে তাদের 'কর্মমন্ষতা বৃদ্ধি 
পাবে এবং গ্বাগ্্য ডাল থাকবে ও 


কর্মীরা সামাজিক ও পান্গিকারিক দায় 
দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। 
তাহলে কি আমরা এটাই ধরে নেব 
যে, ডাক কর্মী সহ অন্থান্ত বেঙ্রীয় 
সরকারী কর্মীরা, যাঁরা « দিনের কানের 
সধাহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা 
সমাক্ষভুক নল এবং তাদের কোন 
পরিবার পরিজন নেই? তাই হৃদি 
না হবে তাহলে কেন্ত্রীয় সরকারের 
যুক্তি এই সব কর্মীদের প্রতি প্রযোজ্য 
নয় কেন? এতদিন ধরে যারা ৭ 
ঘণ্টার বদলে ৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে 
কাত বাধ্য হরেছেন, আগে তৌ 
তাদেরই বিশ্রামের ব্যবস্থা করার 
প্ররো্ন। কিন্তু তা তো হলইনা, 
বরং বঞ্চিত ডাক কর্মীদের আরও 
বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হুল প্রচলিত 
নয়! ব্যবস্থায়। ডাক কর্মীদের রক 
নিংড়ে নেয়া বাড়তি কাজের জন্য 
কেন তাদের দেয়া হবেনা কোন বাড়তি 
বেতন বা ভাতা? কেন্্ীয় সরকারী 
কর্তৃপক্ষকে একথা বুঝতে হবে বে, 


রুষক আন্দোলনে হৃবিধাবাদ 


মূল্য দণ্ডল 

বামক্রট মজা আদার পর পার্টি 
(মি পি আই এম) গৌগান, দিল 
ছুমিহীনদের পাট! বিলি কর। তার 
অন্ত ডেট্টেডল্যাণড দখগ কর। জার 
বাকি ভূমিহীন ও বর্গাচাবীদেন অন্ত 
অপারেশান ঘর্গার ক্লোগান দেওয়া 
ছ্‌লো। 

“বর্তমান প্রতিযেদ্নে যে নির্দিষ্ট 
এলাকায় বথ। বলা হরেছে দেই 
এলাকায় বর্গাচাষী খুবই কদ। 
এখানে পৌষ খাননার বা আগাম 
খাজনার প্রজা বেশী। অর্থাৎ এক 
বিঘা অমিয় উৎপাদিত ধান ও খড়ের 
মুঙ্গা দরুণ অমির মালিককে এককালীন 
নগদ অর্থ দেওয়াকে আগাম খাজনা 
ধলে। আর ফদল ওঠার পয় এ একই 
প্রধায় মির মালিবকে নগদ অর্থ 
দেওয়ার নাঘ পৌষ খাজনার প্রধা। 
বর্তমানে বিঘা প্রতি গড়ে ৩৫* টাকা 
করে খাজনা চালু আছে। 

বর্গাচাধ আইনে ও সম্পর্কে কোন 
নিদিষ্টনিয়ম লিপিবদ্ধ ন! থাকলেও ভূমি 
সংস্কার বিভাগ থেকে সিছাত্ত নেওয়া 
হয় যে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের 
২১বি ধার! মতে ব্গার চাধীর গত 
পৌন-বা আগাম খাজলার প্রজার ভুমি 
কেক হবে ২৩ কলমে। 

ক এই রেকর্ড খেখেছি শ্যান্ধ তা 


সম্পাদক _ হীরেন বহু ৷ সপন কতৃক এইগিলেন প্রেস, 


সরকারী লোন (যার অর্ক অন্নদান ) 
পাবে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ না 
থাকায় কৃষক কর্মীর! দব প্রথাকে বর্গ? 
প্রধা বলে রেকর্ড করাতে ব্যস্ত থাকে। 
কারণ বামঙ্রণট সরকারের ঘোষিত 
নীতি হলো পাটা চাষী ও বর্গাচাধী 
ব্যাঙ্ক বা সরকারী লোন পাবে। 
ব্যাঙের - তার যত গন্ধিয়ে:ওঠা কৃঘক- 
কর্মীরা গ্রামে গ্রামে নীলকর সাহেবদের 
মত জোর বরে এলোমেলো ভাবে 
নিজের হাতের ( পেটোয়া ) লোকদের 
নামে বর্গা রেকর্ড করাতে জাগলো। 
একটানা ৩৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেদ 
শাদন থাকলেও কমরেডী ভাবায় যতই 
বলি না কেন “ধনী আরো ধনী 
হুরেছে, গরীব আরে! গরীব হয়েছে” 
আদতে গ্রামেসামাদিক ও অর্থ নৈতিক 
পরিবর্তন ছয়েছে। ১৯৫৪ সালে যারা 
ধনীকৃহক বা জোরদার ছিল, কালের 
চক্রে অত্যধিক জনসংখ্যার জন্য তাদের 
সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেছে শরিকী 
শেয়ারের জন্তু! 

এতে দেখা গেছে এক কি দুই 
শরিক হয়ত! আ থক উন্নতির পথে 
এগয়েছে। তিন ও চার শরিক মধ্য 
ঢালী এদন কি প্রান্ত? চাদর পাচে 
চলে খেতে। 


বাজার-খানা খরদো দদাশিবগুর 
গ্রামের সরদার পরিবার যাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম হচ্ছে, তাদের একজন দুদ 
কিনে খার। আবার এই রাজত্বে 
ঠিকেদারী, ব্যবসা, চাকরী ও দু-নহ্বরী 
(চোরাই শব বাদ দিলাম ) ব্যবস্থার 
মাধ্যমে কেউ কেউ ধনী চাষীর সমতুল্য 
হরে গেছে। প্রমাণ এ জেল! এ খানা 
চাউলগোলা গ্রামে পাঠক পরিবাঁর। 
এছাড়া বিগত আট বছরে বর্তমান 
বামক্রট সরফারের গ্রামীণ কর্ণযজ্ের 
ফলে কিছু কমরেডের আধিক স্বচ্ছলতা 
দেখা দিয়েছে। অগ্রহারণ মানে 
গোপনে এদের ধানের গাদার খোজ 
নিলে জান! যাবে। অর্থাং গ্রামে এধন 
নতুন ধনী তৈরী হয়েছে, যার হাতে 
রাধনৈতিক ক্ষমতা এই শ্রেণীরাই 
এখন কৃষক সমিতির পরিচালক ও 
পাটির (সি পি আই. এম) এল সি 
এম প্রন্থতি। স্থতরাং কোনরূপ 
সমীক্ষা (সঠিক ) না করে বারভু'ইএ1 
জমিদারদের মত ৮০ দশকের মধ্যবর্তী 
কালে পাটা আর বর্গা রেকর্ড দেখিরে 
নতুন এক ধরণের ক্রীতদাম তৈরী করা 
হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঘাদের কোন 
রাজনৈতিক জ্ঞান নেই কিন্তু দালার 


প্রত অঙ্গ সহা” হা আহগত)। 








৯২৩/৯, আনচান 


ক্রমব্দমান বৈদ্য কটি করে করষপপহান 
অসঙ্ছোষ | কোনমতেই তা কর্তদক্ষতা 
বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারেনা। 

বাড়তি ৬৯৯ ঘন্টা কাজ সম্পর্কে 
এই প্রতিবেদনের শুরুতেই যে কথা 
বলা হয়েছে তার হিসেবটা দিলে 
ব্যাপারটা একটু পরিবার হুবে। 
বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৫২টি 
রবিবার, ১৬ দিল ঘোষিত এবং ১৪ দিন 
সাময়িক ছুটি বাদ দিলে কাজের দিন 
দাড়ায় ২৮৩ দিল। এই ২৮৩টি কাজের 
দিনে অন্ঠান্ত কেম্রীয় সরকারী কর্মীদের 
তুলনায় (৭ ঘটা) এক ঘন্টা বেশি 
কাজ করতে হুয়। অর্থাৎ বছরে ১৮৩ 
ঘটা বাড়তি কাদ করতে হয়। 
আগেও তা করতে হয়েছে এবং 
প্রচলিত নয়! ব্যবস্থাও তা বহাল 
আছে। নন্বা ব্যবস্থার বছরে ৫২টি 
শনিবার বেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের 
জন্ত ছুটি বরাদ্দ হলেও ডাক কর্মীদের 
তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। 
তাহলে ৫২ দিন দৈনিক ৮ ঘন্টা 
হিসাবে কাজ করলে বছরে ৪১৬ ঘণ্টা 
অতিরিক্ত কান্দ করতে হবে ডাক 
কর্মীদের। তাহলে ২৮৩ ঘণ্টা আর 
৪১৬ ঘণ্টা একত্রে দীড়াচ্ছে ৬৯৯ ঘটা 
অর্থাং ৮৭ দিন (৮ ঘণ্টা হিসাবে) 
৩ ঘটা বাড়তি কান্দ করতে হবে 
কেবলমাত্র ডাক কর্মীদেরই। 

বঞ্চনার শেষ এখানেই নয়। নজীর 
আরও আছে। যেমন ধরা যাক ডাক 
বিভাগের একজন চতুর্য শ্রেণীর কর্মীর 
কথা। তাকে শুধু ঘে বাড়তি কাছ 
করতেই হচ্ছে ত! নয় দৈহিক আমের 
সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রমও করতে হচ্ছে 
তাকে। অগণিত চিঠির ব্যাগ রেল" 
গাড়ি বা থেইলভ্যান থেকে নামাতে- 
ওঠাতে হয় তাকে। সেই সঙ্গে ডাক- 
ঘরের লীলমোহুরের (ঘা খুবই গুরুত্বপূর্ণ) 
তারিখ এবং সময় দিনে কয়েকবার 
বদলাতে হয় তাকেই। দেশের কোন 
ডাকঘরে কোন রেকর্ড রক্ষক বা রেকর্ড 
সরবরাহকারী কোন পদ নেই। অথচ 
ডাঁকঘরের বিভিন বিভাগের রেকর্ড ৩৬. 





Price—60 78186 


বছর পর্যন্ভ জমা রাগার নিয়ম । 
প্রয়োজনে রেকর্ড কীপার বা! সাপ্রাঘার- 
এই দুইই করতে হয় চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মীকে। 

ডাবঘরের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীদের 
কথা ঘর| হাঁক। ব্যাক, 'বেন্ীয় 
সরকারের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ দংস্থা- 
গুলিতে পাবলিকের সঙ্গে আথক 
লেনদেন হয় চার ঘণ্টা1। কিন্তু ডাক- 
ঘরে তা হয় « ঘন্টা! কোন কোন 
শ্বেত্রে তা ৬ ঘন্টাও হ্য়। এবং তা 
করতে হয় ডাকঘরের তৃতীয় শ্রেণীর 
কর্মীকে। শুধু তাই নয়, ব্যান্বে যে 
কাউটারে টাক! জম] হয় সেই 
কাউন্টার থেকে টাকা পেমেন্ট করা 
হয়না । ডাঁকঘরে কিন্তু সেভিংগ 
ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে একটি কাউন্টারেই 
টাকা ডিপোজিট নেয়া হয় এবং 
পেমেন্ট করা। হয়। জয়া ও খর? দুই 
হিদাবই রাগতে হয় একজন তৃতীয় 
শ্রেণীর ডাক কর্মীকে। 

ডাক বিভাগ ইমার্দে্সী বিভাগ, 
একথা সত্য । শনিলার দিন ডাকঘর 
খোলা রাখার দন্ত স্বেলিটন স্টাফ দিয়ে 
অফিদ চালু ক?! হোক এবং বিনিময়ে 
কর্মীদের জন্ত অতিরিক্ত ভাতা বা 
পরিপূরক ছুটির বাবস্থা করা হোক) 
কেননা, অন্থান্ট “বেজ্জীয় লরকারী 
কর্মীদের সঙ্গে ডাক কর্মীরাও সধাহে 
ছুদিন বিশ্রাম নিতে চায়। যদি 
একান্তই তা না কর! যায় তাহলে 
তাদের ক্ষতিপূরণ ভাতা! দেবার ব্যবস্থা 
করা হোক। 

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সর্বত্রেণীর 
ডাক বমীকে দোল্চার হতে হবে। 
দাবি তুলতে হবে বঞ্চনা! অবদানের | 
কেন্্ীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠনের 
যে সব নেতা এখন লংদদ মদন্য 
তাদেরও এ বিষয়ে সংসদে প্রতিবাদ 
জানাতে হবে। তা না হলে মূক ও 
বধির কেস্্ী দরকার কোনদিনই ডাক 
কমী দের প্রতি সায় হবেন না; দাবি 
আদায় করতে হবে আন্দোলনের 
মাধামেই। 


দর্পণ 


শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯২ 
॥ এই সংখ্যায় থাকছে ॥ 
বাঙ্গালী একটি জাতি ছিল : পুনওব হওয়া মন্তব কি? / হুভাবচন্জ সকার 
দলে থাকা : লেখকের কৈফিয়ত / মিহির আচার্য 


হাল আমলের বুদ্ধিজীবী / বৈগ্ননাথ সাহা 


বাংলাদেশে শ্রমিক নেতৃত্বের ইতিবৃত্ত / ডঃ মোঃ ফসিউল জালম 


এরা পাউণ্ড / রণ্‌জিংকূমার দেন 


কোম্পারী আঘলে দেশীয় পু'দির চরিত্র প্রদঙ্গে / অশোক চট্টোপাধ্যায় 
বাউন্ট রেখট ও এপেক রিয়ালিজয় / সুপ্িঘ্ ধর 
এছাড়া লিখছেন পতি নন্দী সমর বন্দেযোপাশ্যান্ন ও রমাপ্রদান লিক 
দাম £ পাঁচ টাকা 


প্রচ রোড. কানিকাজা ৬ থেকে মংত্রিত এবং দর্পণ কামার, ৬১, নট লেন, কলকাভা-১৩থেকে প্রকাশিত । 


ি্রীর কালো তার্িকায় চোদন 


রাজ্য হ-কংগ্রেস নেতার মাম 


র 
ূ 


অষ্টবিংশ বর্ষ £ 





২১শ সংখ্যা )। শুক্রবার, ২২শে নভেম্বর ১৯৮৫ £ ৬* পয়সা 





প্রিয় দাসমুন্সীর আচরণে 


'পুরনো ই-কংগ্রেস 


পালাল শিরিন 


ই-কংগ্রেদের পুরনো! নেতাদের 
সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রিয় 
দাসমুক্লীর বনিবনা। হচ্ছে ন!। 

পুরনো সব নেতা এবং কর্মীদের 
শতকরা ৯০ ভাগই প্রিয় দাদমুসীকে 
হাধা্ দেওয়ায় রীতিমত অধুশি। 
কিন্ক পরিবর্তিত অবস্থায় রাজীব 
গান্ধীর ভয়ে অনেকেই দুধ খুলে কিছু 


এ বলতে পারছেন না। 





পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদের দুই প্রভাব- 
শালী যুব ও ছাত্র নেতা সোমেন মিত্র 


| এসং হুত্রত মুখার্জী কিছুতেই প্রিয় 


দাসমুদসীর প্রাধান্য মেনে নিতে পারছেন 


। না। 


কাগ্রেস মহলের অনেকেরই 
অভিঘোগ প্রিয় তার ন-কংগ্রেসের 


| লহকর্মীদের বেশী বরে প্রাধান্ত 
| দিচ্ছেন। কিন্তু পরকাস্টে বিবৃতি দিয়ে 

লোককে দেখাতে চাইছেন তিনি 
' দোমেন-স্থব্রতকে যথাযথ মর্ধাদা দিয়ে 
| কাঙ্গ করছেল। 


কিন্ত আসল ঘটনা ঘটছে উন্টো। 
প্রিয় দলের গোপনীয় ও গুরত্বপূর্ণ 
কাজগুলো করাচ্ছেন প্রদীপ ভটটাচাধ 
এবং সৌগত রায়কে দিয়ে। যেহেতু 


। সোথেন মি দলের অন্ততম সাধারণ 


=" দক তাই তার লক্গে একট! লোক 
1 আলোচন! করছেন) 
হত যাতে চটে না 
তার 





তির 


মাৰে মধ্যে 


নেতারা অন্বখী 


খেছেন। তাই হাইকম্যাড যাতে 
চটে না যায় তার জন্ত বেটুক 
শহঘোগিতা করার ওরা করছেন তবে 
এই করাটাও লোক দ্খানো। 

প্রিয় এখন চাইছেন জেলায় 
জেলায় নিজের হাটি গড়তে। কিন্ত 
পুরনো ই-কংগ্রেদ কর্মীরা এখনো 
গোমেনস্ত্রতর লমর্থক, তাই জেলায় 
নিজের প্রভাব বাড়াতে প্রিয় ব্যর্থ 
হুচ্ছেন। 

জেল! কংগ্রেস কমিটি গঠন নিয়ে 
প্রিয়র সঙ্গে দোমেন, স্থব্রত, বরকত 
সাহেব এমন কি অশোক সেনও একমত 
হতে পারছেন ন1। ফলে জেল! 
কমিটি গঠন ক্রমশঃ পিছিয়ে যাচ্ছে। 

হাইকম্যাণ্ডও বুঝতে পারছেন থে 
প্রি পশ্চিমবঙ্গে দে রকম একটা 
আলোড়ন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। 
তারা বিভিন্ন সুত্রে এ খবরও পাচ্ছেন 
ঘে, অধিকাংশ কংগ্রেস কর্মী প্রিয়কে 
মেনে নিতে পারছেন না। কিন্ত 
দিল্লীর একটা অঙ্ক আছে, সেটা হচ্ছে 
কাটা দিয়ে কাটা তোলা। 

প্রিয় দালমুগ্সীকে দিল্লী এখন কাট। 
তোলার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। যখন 
ভারা বুঝবে যে বিক্ষোভ আর বাগ 
মালানো যাচ্ছে না তখন দিভী আবার 





কয্েস হাইকম্যান্ডের কালো 
তালিকায় চোচ্দজন বেতার নাম 
নথিদুস্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া 
গেছে। হাইকম্যান্ড এই চোদ্দজন 
নেতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর 
মনোভাব নিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সরে 
খবর পাওয়া গেছে। 

প্রণব মখাজশর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 
এবং গত লোকসভা নিবাচনে দল- 
বিরোধী কাজের যেসব রিপোর্ট গেছে 
তার মধো চোদ্দ জনের প্রতি দিল্লী 
অত্যন্ত কঠোর মনোভাব নিয়েছেন। 

এই চোদ্দজন নেতার বিরুদ্ধে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এদের 
কাউকে দলের কোন পদে নিয়ে আসা 
তো হবেই না উপরন্ত; এরা আগামী 
নিবাচিনে দলের মনোনয়ন পাবেন না। 

হাইকম্যাপ্ডের কালো তালিকাভুক্ত 
নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলো 
হচ্ছে প্রফুল্পকান্ডি ঘোষ, আনন্দমোহন 
বিশ্বাস, গোবিন্দ নচ্কর, রাজেশ 
খৈভান, গাব্রত নৃখাজ', আবদৃল 
মান্নান প্রমূখ নেতারা আছেন ॥ 

দিল্লীর এই মনোভাবের খবর পেয়ে 
এখন অনেক নেতাই নিজেদের নাম 


তালিকা থেকে বাদ দিতে 






হাইকম্যান্ডের বিভ্ন নেতার 
ধণ! দিচ্ছেন) 

এদের মধো রাভ্রেশ খৈতান প্রধান- 
মন্তীর রাজনোতক সচব মাখনলাল 
ফতেদার এবং এ আই সি সি-র অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক অস্কার ফাগ[প্ডেজকে 
ধরে নিজের নাম কালো তালিকা 
থেকে আপাততঃ কাটিয়ে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সহ-সভাপতি হতে 
পেরেছেন। তবে আগামী নিবচিন 
পর্যন্ত যাদি অশোক সেনের প্রভাব 
দিল্লীতে অট্ট থাকে তবে রাজেশ 


খৈতানের পক্ষে 
কছ্টকর হবে । 


ঘলোনযন পাতা 


এই ভালিকাতুগ্ভ অনেক মেহাই 
দিল্লঁতে মাথনলাল ফতেদার ও অস্কার 
ফাণাণ্ডেজের সঙ্গে ঘনঘন দেখা করে 
তাঁদের কাছে আর্জ জানাচ্ছেন যাতে 
তাদেরকে হাইকম্যান্ডের রোষ থেকে 
অব্যাহাতি দেওয়া হয় । 

তবে এ ব্যাপারে কাকে বতটা 
ছাড় দেওয়া হবে তা অনেকটা নিভ'র 
করছে ফতেদার ও অস্কার ফাণণ্ডেজের 
ইচ্ছার ওপর। 
শেষাংশ ৮ পৃষ্ঠায় 


রাজ্যপাল বদল কর! হল 
বিদেশ উদ্দেশ্য নিয়ে 


একসঙ্গে করেকটি রাঁজ্যপালের 
পদে রদবদল করে রাজীব গান্ধী 
প্রশাসনে অভিনবত্থ আনতে চাইলেও 
আনলে দেটা যে ই-কংগ্রেদী কাল- 
চারের আর একটা নিদশন তা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। 

ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইড 
কারখানায় বিস্ফোরণে কয়েক হাজার 
মা্গষের জীবন বিপন্ন এবং শত শত 
মাহধকে পুক্যাস্ক্রমে চিরক্ষণ্র করার 
প্রশ্নে ধার বিরুক্কে নৈতিক ও আইনত 
অপরাধের অভিযোগ ছিল দেই অঙ্গন 
পিং-এর এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। 
মধ্যপ্রবেশ হাইকোটে ভূপাল দুর্ঘটনার 


জন্তু তার কর্তবো অবহেলার অভি- 
যোগের শুলানীর দিন |স্থর হতেই 
তিনি রাতারাতি পাপাবের রাজ্যপাল 
হয়ে গেলেন। সেখানে তার 
কৃতিত্ব আকালী দলের সঙ্গে সঘকোনা 
করানো । একসময়ে যে চুক্তি বা।তল 
করে দেওয়া হয় তারই [ভরিতে 
দশ্যাস পরে আবার আপন ছফা 
হয়ূবদিও এর ফাকে বেশ কিছু 
সংখ্যক মান্তষকে তার জন্য জীবন দিতে 
হ্য়। ঘাদের বিচ্ছি৪তাবাদী, সংধিধান 
বিরোধী এবং দেশঘোহী বলত দিদা 
হয়নি তাদের লঙ্গে মিতালী করিবে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





যোজণ| সম্পর্কে তিম্মত রাজীবের পচন নয় 


জাতীয় উদ্নয়ন পরিষদের বৈঠকের 
থে বিবরণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে একট! ব্যাপার 
পরিফার করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী যে ঘোজন! সম্পর্কে কোন 


সব তিক নেই 


প্রিয় দাদমুক্গী যবন কাগজের 
লোকদের কাছে বলছেন “সব 
ঠিক হ্যা” দের মধ্যে জেলা কমিটি 
গঠন নিয়ে মতান্তর নেই, তখনই প্রায় 
প্রতোকটি বাজারী পত্রিকার ফগাও 
করে সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে দলাদলির । 
একদিকে স্ুত্রত ত বলেছেনই তার 
উপর অশোক দেন ও বরকত সাহেবের 
সঙ্গে এই ব্যাপারে লহুমত হওয়া সম্ভব 
হচ্ছে না। এতে অবাক হওয়ার 
নেই। কারণ ধেখানে নীতির প্রশ্ন 
গৌণ, কে কতটা গুছিয়ে নেবে তাই 
মুখ সেখানে সংগঠনের স্থার্দে এরা এক 





ভছে চলবে এটা 





ভিন্ত যত পোষণ করার গ্শ্থ ওঠে না। 

এই একটি কথায় তার গ্রণতগের 
প্রতি আস্থার অভাব খুব স্পষ্ট হয়ে 
গেছে। মুখে ও বক্কুতায় গণতঙ্থের 
বুলি কপচালেও কোন রকম বিরোধিতা 
তিনি বরদাস্ত করতে রাজী নন। 
পরমতা অদহিষ্ণুতা তিনি পেয়েছেন 
উত্তরাধিকার কৃত্রে। এর আগে সবই 
ছিল “তীর” ইচ্ছা। সেই ট্রাডিশন 
চলছে। 

এ বৈঠকে ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের 
মুখামন্ী প্রজ্যোতি বন্ধ ও ত্রিপুরার 
দুখী গ্রনপেন চক্রবর্তী তথা দিয়ে 
মোজনার রূপরেখা বিপ্লেষণ করে 
দেখান যে তা বিত্তবানদের সমৃদ্ধ 
করবে। তুলনামূলকভাবে গরিবী ও 
বেকারী দূর করার লন) প্রচেষ্টা ক্ষীণ। 
তারা সপ্তম যোজ্জনাকে বিভিপ্ন দিক 
থেকে কড়া সমালোচনা করেন। এটা 
রাজীব গার পছন্দ হয় নি। 

হব ভি থোজনাকে সাথ 


মেনে 


দারিছ্য সীমার উপরে অনেক মানকে 
নিয়ে আদা সন্ভব হয়েছে। নানী 
অর্থনীতিবিদদের উক্তি উদ্ধত করে 
গ্রবস্থ এই দাবীর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ 
কবেন। এখন দেশে নথিভুক্ত 
বেকারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আডাই 
কোটি। ১৯৭৯ সালে ছিল দেড় 
কোটি। এদেশে মাথাপিছু আয় 
উ্নশীল দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
কম। গড ৩৫ বছরে খাগ্ঠ ও বঙ্ছের 
মাথাপিছু বাব্হার কমে গেছে। 
বিদেশের ওপর নির্ভরতা গত পাচ 
বছরে চূড়ান্ত ভাবে বেড়েছে। অথচ 
সপ্তম ঘোজনার খলড়ায় এই সব 
কিছুর উল্লেখ কয়া হয় নি। 

প্যোভিবাধু আরও বলেন যে 
শুধুমাত্র রপ্তানি ও বিলাপ পণা তৈরীর 
উপর জোর দিয়ে একটা দেশ এগোতে 
পারেনা। অথচ এদিকে বেশী জোর 
দেওয়া হয়েছে নতুন ঘোজনায়। 
এজগ্রা সমাজের ওপর তলার পাচ 
শতাংশ মামদ বিব্ষে সুবিধা ভোগ 


এদের চাই! 


॥ দুই ॥ 
সম্পাদকীয় 


দ্ান্মীতি দল্প হুশিয়ারী 


কেঙ্গী অর্থমন্ত্রী ও তীর দরের আমলার! মাঝে মাঝে পরিসংখ্যান দিয়ে 
যা-ই দাৰী ক্রন্‌ না.কেন, দেশের মাঘ কিন্ত দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত 








হার ৪ শতীংদর লী উচিত নয়। এই প্রণঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন 


মুযাক্ষীতি় চাগ মুর ৪৬৪ তীব্রভাবে এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার 


হলে এই কিটকে 'ভারতের রথ ব্যবস্থার 
“অতি অশ্্রতি কমিটি’ তার' রিপোর্ট 


যে কেঙ্গীয় সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ীই ষ্ঠ পঞ্চবাধিকী যোজলার 
পাচ বছরে (১৯৮৮১ ধৈকে:১৯৮৪-৮৫ ) পাইকারী মৃলাবৃদ্ধির বাধিক হার 
৮ শতাংশের: কিছু বেনী] / এই সমর শ্রমিকপ্রেণীর ভোগ্য ভ্রবোর মূলা সুচক 


সংখ্যা বৃদ্ধির বারি, গড়'হার ১* শতাং 


শতাংশ | যদিও সকলেই জানেন যে বাস্তব 


জীবনে শ্রদিকদের.শীবমযাত্াঁর ব্যয়ভার আরও অনেক বেশী। ট্রেড ইউনিয়ন 
সুত্ের হিসাবে এই বৃদ্ধির হার দ্বিতণ হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বেশ কিছুদিন 
থেকে বে দ্বাবী:করে আপছেন যে মৃলামানে স্থিতি বজায় রয়েছে তার কোন 
বাস্তব ভিত্তি নেই। অনগড়া হিদাবের কারচুপি ছাড়া আর কিছু নয়। 
দূরদর্শনের পর্দার এক মোলকাতের সময় তিনি কার্যত স্বীকার করেন যে কয়েকটি 
অতি প্রর্রোদনীর স্রব্যের মূল্য কমে নি, বরং বেড়েছে। তবে তার মতে গড়ে 


হার কমেছে। 


কেন্দ্র সরকারের হিসাব সঠিক হলে ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বছরে 
প্রথম ছয় রমনার বাক গড় হার « শতাংশ । এই হার বজায় 
থাকলে'বছরের:শেতরে তা দাঁড়াবে ১* শতাংশ। সেই দক্গে শ্রমিক শ্রেণীর 
ভোগাদ্রব্যের মূল্যসুচী বৃদ্ধির হার ২* শতাংশের বেশী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
এই তথা চাপা দেওয়ার অগ্ত নতুন ধরণের প্রচার কৌশল নেওয়া হবে । 

আজকে কেন্ত্রীর সরকার অস্বীকার করতে পারবে ন! যে করেক হাজার 
কোটি টাকার ঘাটতি বারের প্রতিকূল প্রতিত্রিন্থা অর্থনীতির উপর কোন প্রভাব 
ফেলবে না| সেজন্ ঘাটতি বায় মৃ্যস্থিতিকে বজায় রাখবে এই দাবী 


অবান্তব। 


চাষীদের জন্যে বিদ্যুতের স্থবিধা 


পশ্চিমবঙ্গে বিত্যতের উৎপাদন 
যথেষ্ট বৃদ্ধি কৃষিদীবীদের উৎসাহিত 
করবে পেচের ঘন্ত নলর্‌পে আরো 
বেশী বিদ্যৎ কাজে লাগাতে। বিদ্বাৎ 
পদের তরফ থেকে ঘোষণা করা 
হয়েছে ঘে রাত্রি বেলার সেচের কাজে 
উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ সর্বন্থাহ করা 
এখন সম্ভব। উদ্যোগী চাষীরা এখন 
রাত্রি বেলায় নলকূপ চালিয়ে সেচের 
জন্য নিজেদের জমিতে প্রয়োজনীয় 


জল ধরে রাখতে পানেন। 
[বহা২ পর্দদের পক্ষ থেকে আরও 





এর ফলে মিটার 


৬1 হালক কোন 


করে দেখা গেছে পাচ অশ্ব শক্তি সম্পর 
একটি পাম্প এক ঘণ্টা চালালে বে 
পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয় তা হল ৪'১৫ 


ইউনিট1 এককথার এতি ঘণ্টার অন্ত ! 


খরচের আম্মমাদিক পরিমাপ হল ১'৪৬ 
টাকা। সেই হিপাবে কৃষি কাজে 
বিছাৎ ব্যবহারের জন্কু যাম ভিত্তিক 
মুল্যের নির্ধারিত পরিমাণ হুল 
জাগয়ারী মালে ৬* টাকা, ফেব্রুয়ারী 
থেকে থে মাম পাস প্রতি মানে ১৭৫ 
টাকা, আবার জুন থেকে দেপ্টেমর 
মাসে ৪১ টাকা আন অক্টোবর থেকে 
[দেবর প্রতি মাসে ১: টাকা। 


এলাহত আগেও কেউ ভাবে 





শ্রীপতি নন্দী 


“সত্যযেব জয়তে'-র দেশে সত্য 
বলতে কোন্‌ বন্ধুকে খু'জে বেড়ানো 
হয়ে থাকে তা কেউ কাউকে বলে লা। 
সতোর সন্ধান নিতে বা দিতে যারা 
নিজেরাই নিয়ত ভয় শঙ্কিত, সে সমস্ত 
বর্জোয়া বাকা বিশারদগণের নিকট 
সত্যের প্রত্যাশা স্বভাবতই. নিরর্থক। 
তবে কি না, অবস্থাটা এমন: এক 
পায়ে এসে দাড়িয়েছে যে, এদের 
কাছে নৃত্য সন্ধানের বালাই মা রেখে 
বরং এদেরই মিথ্যাচার সম্পর্কে সদা 
সচেতন থেকে তবেই ইহলোকে জীবন 
ধারণ সম্ভবপর, নতুবা নয়। জাতীয় 
সংহতির প্রশ্নেও দে একই বখ! খাটে। 

bd * 

সাংপ্রতিকতম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা 
যেতে পারে, পরলোকগত ইন্দিরা 
গান্ধীর স্বতিরক্ষার সহিত দ্াতীয় 
সংহতির নামে যে কপট অভিযান সর্বত্র 
শুরু হয়েছে, পে হিড়িকটা এমনি 
অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। “দরিদ্র 
নারাযণের দেবার নামে দৃরিদ্গপকে 
সামাজিক ভাবে পোষ মানানোর 
সাড়ঘর অঞঠান কিংবা রক্তদান 
শিবিরের নামে (অধিকাংশই অবিষ্ঞান 
সম্মত ব্যবস্থাপনায় ) ইন্দিরা প্ৃতিকে 
রাজনৈতিক শহীদ স্থৃতি পে অলংকৃত 
করে তোলার উদ্দেন্ত প্রণোদিত 
প্রচারাগষ্ঠানগুলির মর্মার্থ বোঝ যার, 
কিন্তু সে পরলোকগতা প্রধান মন্ত্রীকে 
(বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর মাতাকে ) 
রাষ্ট্রীয় মর্ধাদায় জাতীয় সংহতির 
শহীদ রূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করার 
মধ্যে 'ইতিহাসের মর্যাদা কতটা কি 
বাচলো কিংবা জাতীয় সংহতির 
ভাবাধর্শকে কতটা উপধান্যাম্পদ করে 
তোলা হলো, আমাদেক্ছ শাসক শ্রেণীর 
সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ষ্টাটেজীর 
আলোকে তা আরো! হুম্পষ্ট ভাবে 
বিচার করে দেখা এ্রয়োজন। 

দরিস্র দেশবাসীকে পু'জিবাদী 
অর্থ নৈতিক কুসংস্কারে চুবিয়ে রেখে 
যারা দেশ ও জাতির পরিত্রাতা রূপে 
তথাকথিত কম্পিউটার বিপ্লবের (যাতে 
শ্রেণীশক্রতা আরে! তীত্র আরো 
নির্মম হয়ে উঠবে ) ধুত্রজাণ দেশময় 
ছড়িয়ে দিয়েছে, তারাই ধর্দভেদ বর্ণভেদ 
জাতপাত ভেদ, আঞ্চলিক তেদাভেদ ও 
শ্রেণী ভেদের বিচার আচারকে 
নিজেরাই প্রতিনিয়ত তাতয়ে রাখে, 
তারাই আবার দক্ষিন আফ্রিকার 
বৃভদতালকে বাপান্ত করতে আতব্য 


দর্পণ ॥ শুকুবার ২২শে নতেশ্বর, ১৯৮৫ 


জাতীয় সংহতির শত্রু কার] ? 


কাছে নাকি দেশবাসীকে জাতীর 
সংহতি সম্পর্কে পাঠ নিতে হবে। 
‘মৃতা’, সত্যাসতা বোধ কিংবা নীতি- 
বোধ তাদের নিকট কতটা কি মূলাবান্‌ 
আদর্শ তা এতাধিক বুঝিয়ে বলার 
অপেক্ষা রাখেনা । সংসারের যাবতীয় 
কুসংস্কার যাঁদের মজ্জাগত, এবং যদৃচ্ছ 
মানসিক রষটাচার ছাড়া যাদের অন্ত 
কোনও কিছু করণীয় নেই রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব হাতছাড়া হবার ভয়ে তারাই 
শ্লোগান-মর্বন্থ ধুয়া তুলে মাচযকে 
প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে রাখে। দে 
সমস্ত সঙ্কীর্ণ শ্রেণী ্বার্থবাদীরা স্বভাবতই 
উদ্দাম উৎসাহ সহকারে এদব কিছুই 
চালিয়েযাচ্ছে-কতকটামামৃলী অভ্যাদ 
বশতঃ। কতকট| নিজেদের অপকর্ম 
সমূহের উলঙ্গতা ঢাকবার জন্তে এবং 
বাকীটা নিজেদের শ্রেণীগত ও ব্যক্তি 
গত স্বার্থের অশ্ঠকূলে জনসয|জে ভাব- 
প্রবণ জিগির সৃষ্টির জগ্তে। বস্তুতঃ, 
এটিই এদের মত/কার পরিচয়, এদের 
‘জাতীয় নেতৃত্ব দান’ সম্পর্কে সারসত্য 
সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের 
হ্বেচ্ছাচার। 
nu * 

অথচ, কাণডছ্গান সম্পন্ন কোন্‌ 
মাগঘটা আজ না জানে, ভারতীয় 
সংহতির প্রধান শক্রগুলিকে-_দামন্তবাদী 
ও দেশীবিদেশী পু'জিবানী শ্রেণীশোষণ 
ও শ্রেণী হিংসার শক্তিগুলিকে_ 
নিল করার পন্থাটি ছাড়া ভারতীয় 
সংহতির অন্ত কোনও পন্থা নেই। 
একমাত্র মতলববাজ গলাবাদগণই তা 
জানে না, বা জানতে ও মানতে চান্স 
না। 

স্বদেশী পুজিবাদী শকুনিকুলের 
কালো অর্থনীতির শাদন শোষণের 
নিকট যারা দেশবাসীর রক্রমাংস 
মজ্জাকে জিত্বা করে রেখেছে, জাতীয় 
সংহতি বলতে তার! কাদের সঙ্গে 
কাদের সংহতির কথা বলে? জীবন 
জীবিকার ও সামাজিক মম্পর্কে যারা 
ইহজীবনে নিরুষ্টতম শত্রু তাদের সঙ্গে 
জলগপের সংহতি? মৃতার সঙ্গে 
জীবনের সংহতি? সংইভি-বিরোধী 


শক্তিগুলির নেতৃত্বে জাতীয় সংহতি 
সাধন।! ফাকি স্বস্থ, ধোকা সর্বস্ব 
এমন স্বমধূর কিন্তু সর্বনাশ! “নিশির 
ডাক' আর কাকে বলে? 





রেড রোডের নতুন নামকরপটি তার 
সাম্প্রতিক উদাহরণ। শুধু তাই নহ, 
ব্যাপারটি বিশেষ ইঙ্গিতবহও বটে। 
ইন্দিরা গীষ্ধীরদূরীর্তাবাদীরাদ্নৈতিক 
হেচ্ছাচার ও জাতীয় সংহতি বিরেদী 
কার্ষকলাপণুলি তাঁর মৃত্যুর জনা দাচী 
কি না নে মীমাংসাঁটি কবে কিভাবে 
হয়ে গেল তা কেউ, জানে না। কিন্ত 
ডান-বাম দিবিশেষে আমাদের প্রতিভা- 
ধর নেতাগণ: ইতিহাসের ব্যতিক্রম, 
সেটুকুও যে. এক পরম সত্য। বৃর্ভোহা! 
ও পাতিবূর্জোযা চিন্তাবৃত্তিগ্লি দে 
অভিন্ন সঞ্চা পথ ধরে চলে থাকে, 
সে পথটিই তাঁদের কালে এক দৃষ্টিভটী- 
গত বন্ধনে বেধে ফেলে। অতএ, 
ইন্দিরার জীবন দর্শনকে জাতীয় 
সংহতির ‘Guiding spirit! কূপে 
প্রতিপন্ন করার মানদিকতাট আজ 
আর শুধু দক্ষিপপন্থীদের একচেটিরা নয়, 
তথাকথিত বামপন্থীরা'ও এর লোংদাহী 
অংঈদার। প্রত্যক্ষ দৃটি এই থে, 
পরমতী গান্ধীর মৃতুুতে শোক প্রকাশের 
নামে যারা আন্তর্জাতিক সংহারার 
রক্তপতাকাকে অবনমিত করতে পারে 
রাদীবি 'কম্পিউটার বিপ্নবে'র এপিটার 
প্রতারণার পতাকা বহন্‌ করতেও তার 
গররাজী নয়। 


নব্য একচেটিয়। পু'জির পতাকা- 

তলে সমবেত এ নব্য ইতিহানের 
প্রবক্তাগণ জাতীর সংহতির নারে 
বুর্জোয়া-পাতিবূর্দোরা সম্মিলিত শক্তির 
একচেটিয়া ভারত শীদনকে কায়েম 
রাখতে নতুন প্রস্ততি গড়ে তুলছেন। 
এবং বলা! বাহলা, এ প্রস্তুতি পর্ব পরম 
নিবিেই এনিয়ে চলেছে। আছ্সঙ্গিক 
আইন-কাছনের, নতুন নতুন ঠাদগুলি, 
"নতুন জাতীর শিক্ষানীতি", আণবিক 
“খে” সম্পর্কে একটানা! প্রচার বাহলা, 
অবিরাম যুদ্তাতঙ্ক হি ও মারণাস্ত্র 
প্রতিযোগিতা, নাষটরনৈতিক 

অর্থ নৈতিক নেতৃত্বে: কম্পিউটারের 
অঞ্ভ আবির্ভীব ইত্যাদি যে ফ্যা'+- 
বাদী উদ্যোগ আয়োজনের ইঙ্গিত বহন 
করে, প্রকৃত জাতীয় সংহতির শ£9- 
গুলিকে সে নিশ্চই বাচতে দিতে চায় 
না, চাইতে পারে না। ছন্দের প্র+ 


দিকটি এখানেই । 





= কাই ত -এং টান, * ৭৫ 


দর্পন ॥ শুক্রবার, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮৫ 


আসাম চুক্তির ধারাগুলি অবিলম্বে 
কার্ধকর' করার জন্য আহ চাপ দিচ্ছে 


কেন্্ীয় সরকারের ইচ্ছা ছিল 
আসাম চুক্তির বিপজ্জনক ধারাওলি 
নির্বাচনের পরে কার্যকরী করবেনঃ 





মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্ত 
আহ্‌ এখন নিজের রাজনৈতিক দল 
গঠন করেছে, অতএব তারও ইমেজ 
তৈরী করার দরকার। সেইজন্য তারা 
দিরীতে গিয়ে রাষীব গান্ধীকে ধরেছেন 
যে চু(ক্তর একটা দুটে| কার্যকরী ধারা 
এখনই প্রয়োগ করতে হবে। 
দেই আব্দার কেন্দ্রীয় সরকার 
এড়াতে পারেন নি, সেই জন্য সম্প্রতি 
দিশপুরের রাজস্ব বিভাগ থেকে এক 
জরুরী বার্তা বিভিন্ন জেলা, সদরে এসে 
পৌছেছে যাতে বলা হয়েছে বে 
আদান চুক্তির ১* নং ধারায় একটি 
 কঢ়াকড়িভাবে কার্যকরী করার অন্য 
! কইণীর ব্যবস্থা অতি দ্রুত নিতে হবে। 
! এ ধারার ও বিশেষ অংশে বলা হয়েছে 
| হে. ‘It will be ensured that 
| laws restricting acquisition 
pf immoval properties by 
4 foreigners in Asam will be 
stricily 099055৫ অর্থাৎ 
আদায়ে বিদেশী বর্তৃকু স্থাবর সম্পত্তি 
অর্জনের বে ঘটনাগুলো! ঘটেছে, সে 
ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ খুব 
কড়াকড়িভাবে করা হবে। দেই 
উদ্দেশে ভূমি রাজম্ব বিভাগ তাদের 






] সম্পন্তি জয় বিক্রঘ্ হযেছে, তার ক্রেতা 
(| এ বিক্রেতার নাম সহ একটি 
| তালিক! যেন অতি ক্রত প্রস্তুত করা 
|! হয় এই তালিকা প্ৰস্তত করার কাল 
! চলছে, এ কাজ শেষ হওয়ার পর নাম- 
! ওলি পেটেলমেণ্ট বিভাগ থেকে যাবে 
| ক তদন্ত করার অন্ত থে এ সমন্ত 


ড 


+ কেও 





1র মধো কোনো বিদেশী আছেন 
কোনে! বিক্রেতা বদি দেখা 
তাই ধিবেনীর কাছে জমি বি 


[হলে তার বেধে 







৯০০13১0190 immoral 


property by foreigners Act, 
1980) অসথসারে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভবেরই একটা বৃহৎ অংকের টাকা 
জরিান| দিতে হবে বলে আইনে 
রয়েছে এবং ক্রেতার সম্পত্তি পুরোটাই 
তখন সরকারের দখলে চলে বাবে। 
১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ এর মধ্যে যারা 
এসেছেন, তারা ঘদি এই ধরণের, 
সম্পত্তি খরিদ করে থাকেন, তারাও এর 
আওতায় পড়বেন। কারণ আনাম, 
চুক্তির ৫ (৩) ধারায় এর! বিদেশী যা 
4518050 বলে উল্লিখিত হয়েছেন। 
বিগত ৫ বংসরে যারা জমি ক্রয় 
করেছেন, তাদের সবাইকেই তাই 
প্রমাণ করতে হবে যে তারা ১৯৬৬ 
সালের আগে আসামে এদেছেন। এবং 
নৃতন যারা জমি কিনবেন, বা পুরানো 
ক্রেতা যারা নামজারী করতে যাবেন, 
তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল 
করতে হবে, নইলে রেজিষ্টেশন বা নাম- 

জারী হবে না। 
আনাম' চুক্তির ১০ নং ধারার 
আরেকটি প্রতিশ্রুতি কার্ধকরী করার 
অন্ত কিছু সরাপরি ব্যবস্থা আগেই 
নেওয়া হয়েছে। সেট] হল ‘It wi! 
be ensured that relevant laws 
for prevention of encroach- 
ment on guvernment land and 
lands in tribal belis and_ 
blocks are strictly enforced. 
Unauthorised encroachers 
will be evicted under such 
l1aw$.' অর্থাৎ সরকারী জমিতে যারা 
অবৈধভাবে বনবাস করছেন বা ব্যবসা 
করছেন, তাদের অচিরেই উচ্ছেদ কর! 
হবে। বলা প্রয়োজন থে ১৬ই আগষ্ট 
বিভিন্ন জায়গায় আঙুর থে বিজয় 
মিছিলগুলি বেরিয়েছিল, তার অংশ" 
গ্রহ্ণকারীর! এ ধারার বলেই ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার বিভিন্ন রেলেশনের 
মঙ্গিকটবর্তী রেলওয়ে জমির উপর 
অবস্থিত দোকানপাট ভেঙ্গে দেয়। 
এখন সরকার স্থপরিকল্পিতভাবে এই- 
গলি নিজেরাই ভেঙ্গে দিচ্ছেন। সম্প্রতি 
গোলাঘাটে আম্বর সম্মেলনে বিষয়টি 
নিয়ে আবার দাবী ওঠায় ঠিক হয়েছে 
যে পি ডবলিউ ডি ও পৌরসভার 
জমিতে বিনা অফ়মতিতে ঘে মন্ত 
দোকানপাট করা হয়েছে, দেগুলো৪ 
অচিরেই উচ্ছেদ করা হবে, অবস্থা 
বিশেষে এবাকায়। 


ফরেট থেকে উচ্ছেদের বালারে কেজীয় 





বিভা 


আহর এই দাবীগুলো৷ মেনে নিলে 
গোলাঘাটে আহ্র নেতৃত্বে গঠিত অলম 
গণ পরিধদ নূতন বে দাবীটি তুলেছেন 
সেটি কেন্্রীয় সরকারের পক্ষে এহুনি 
কার্যকরী সম্ভব হচ্ছে না) অসম গণ 
পরিষদ তার অন্মলঞ্নেই দাবী করেছে 
বে অবিলম্বে সংবিধান সংশোধন করে 
আনাম চুক্তির ৬ নং ধারাটি কার্যকরী 
করতে হবে। এ ধারার বলা হয়েছে 
যে ‘constitutional, legislative 
and administrative safeguards 
a8 may be appropriate will 
be provided to protect the 
cultural, 80০18] and linguistic 
identity and heritage of the 
Assamese people’ অর্থাৎ 
সাংবিধানিক, আইনবিধি প্রণয়ন 
সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
মাধ্যমে অদমীয়া দাতির-ভাবাগত এবং 
সাংস্কৃতিক এঁতিহৃগত পরিচয়কে অটুট 
রাখার ব্যবস্থা অচিরেই নিতে হবে। 
আহ্থর মতে সাংবিধানিক সংরক্ষণ 
মানে হচ্ছে সংবিধান সংশোধন করে 
আদামের সর্বত্র অপমীছা ভাষাকে 
ছাজে)র একমাত্র ভাষা! হিসাবে স্বীকৃতি 
দান, এখানে অন্ত কোনো সংখ্যালঘু 
ভাষার কোনো অধিকার শিক্ষা বা 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে থাকবে লা। আইন 
প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বলতে আহ 
বোঝেন অসমীয়াভাষীদের জন্য একটি 
নিদিষ্ট সংখ্যাক বিধান সভার আসন 
নির্দিষ্ট করে দেওয়। এবং প্রশাসনিক 
সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে অপমীয়া-ভাষীর 
অন্ত শতকরা ৮* ভাগ চাকুরি 
সংরক্ষণের বাবস্থা করা। নীতিগত- 
ভাবে এই দাবীগুলি কেন্ত্ীয় সরকার 
আদাম চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়েই 
মেনে নিয়েছেন, কিন্ত নির্বাচনের আগে 
এই ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন 
করতে তারা রাজী হচ্ছেন না। কারণ 
তাহলে আসাম চুক্তির আদল শ্বরূপটি 
এত প্রকটভাবে বেরিয়ে পড়বে যে 
বঙ্গভাবীর ভোট পাওয়ার আশ! একে- 
বারেই নষ্ট হয়ে যাবে। চুক্তির এই 
৬ নং ধারাটি সম্পর্কে বাজ! সরকার 
জানিয়েছেন থে এখানে 1০ 
Assamese People বলতে লাকি 
“আসামের অলপাধারণ' বোঝানো 
হয়েছে। গোলাঘাট সম্মেলনে আাস্থর 
নেতারা ল্পষ্টই বলেছেন যে এই ব্যাধা 
পাগল![মরই নামান্তর, কারণ 16 
Assamese অসথীয়া ভাষা 
কৌোলোদনই 


আর কাউকে 


2 ree lhe Assamese 


সেই কারণেই linguistic identity 
বা ভামাগত পরিচিতির কথা এ 
ধারায়ই বলা! হয়েছে । বলাধাহল্য 
কেন্্রীয় সবরাষ্ দপ্তর সম্পূর্ণ নীরব থেকে 
আসাম সরকারের রাজনৈতিক উদ্গেন্ত 
প্রণোদিত এই ব্যাথা! যে ভুল তা 
প্রমাণ করেছেন। 

এদিকে বরকত গণি খান বা মুহিব 
মজুমদার তারম্বরে চীৎকার করে 
বেড়াচ্ছেন বে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ 
সালের মধ্যে বার! এসেছেন, তাদের 
ভোটাধিকারই শুধু যাবে। অন্ত সমস্ত 
অধিকার বজার রেখে দেওয়। হবে! 
এই মর্মে একটি অডিনান্ করা হবে 
বলেও তারা বলে বেড়াচ্ছেন। 
কেন্্রীয় সরকারের বড়কর্তারা কিন্তু এ 
সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করেন 
নি। আহর অন্ততম পরামর্শ্দাতা 
প্রাক্তন এম পি দীনেশ গোস্বামী 
বলেছেন যে ভোটাধিকার যার" থাকে 
না, তার অন্ত সমস্ত অধিকার যে সঙ্গে 
সঙ্গে এমনিতেই চলে যায়, তা একট 


॥ তিন। 
[যিশু জানে, অতএ বরকত গে থান 
বা মুহিব মদুষদাবের এই সমগ্ত ছেলে 
ভোলানো কথায় কাল দেওয়ার কোনে! 
প্রয্নোজন নেই। ব্যাপার হচ্ছে এই 
কথাগুলি গণি থান বা! মূহ্বি মজুমদার ও 
জানেন, কিন্তু নির্বাচনের আগে পান 
আসল কথা বলার তাদেরউপা নেই 
সত্য কথা রাজীব গান্ধীর বর্তমান 
পরামর্শদাতা The Telegraph 
পত্রিকার সম্পাদক এম ছে আকবর 
ফাস করে দিয়েছেন। ভার পডত্তিকার 
বেরিয়েছে যে রাষ্টরবিহীন যারা হবেন, 
তাদের অন্ত অধিকার অক্ষুণ রাধার 
ব্যবস্থা করলে সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভ 
কিছুটা কমত সত্যি, কিন্তু তাতে 
আহুর সমর্থকর! বেজায় খারা হয়ে 
যাবে। অতএব আহ্‌র সমর্থকরা 
যাতে খাধা না হয় দেই দহ্বই চুক্তির 
দু'একটি কড়া কড়া ধার! নির্বাচনের 
আগেই কাকরী করার সিদ্াম্ত 
কেন্্রীয় সরকারকে নিতে হয়েছে। 

[ঘুগশকি] 


স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পানীয় জল 
সৰবৰাহেৰ প্রকন্স ছাটাই 


আগামী ১৯৯১ লালের মধ্যে 
সারা ভারতে প্রতিটি শহর ও গ্রামের 
শতকরা ১০০ জনের জন্য গ্থাস্থাকর 
পরিবেশ ও পানীয় জল সরবরাহ করার 
বহু প্রচলিত প্রকন্নটি আজ চরম 
বার্থতার সখুধীনহয়েছে। প্রয়োজনীয় 
অর্থের অভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমলার! আপাতত এটিকে ছাটাই 
করা ছাড়া আর কোন পথ দেখছেন 
না। লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেক দেরী । 

সম্প্রতি সরকারী উদ্োগে পরি" 
চালিত এক সমীক্ষায় প্রকলনটির মৃল্যারন 
করা হয়। স্মরণ করা দরকার যে 
জাতি সংঘের এক প্রস্তাবে ১৯৮১ 
সালে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্ব বাক্ত করা হয় যে 
আগামী ২*** সালের মধ্যে সকলের 
অস্ত স্বাস্থোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত রাখতে 
হবে। দেই লক্ষ্য নিয়েই (১৯৮১ 
৯১) দশকের মধ্যে সকলের মন্ত '্বা স্থা- 
কর পরিবেশ ও "পানীয় জল সরবরাহ 
দশক” হিদাবে ধার্য করা হ৪। 

এই দশকে ভারতে শতকরা ১০০ 
জনকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে লিয়ে যাওয়া 
এবং পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করার জন্তে সালের মধ 
শহরাক্ষলে অস্তত শতকরা ৮০ তাগ 


১৯৯১ 


এবং গ্রামাকলে কম করে ২৫ ভাগ 
এলাকা এই প্রকল্প মাধ্যমে স্বাস্থাকর 
পরিবেশ সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য স্থির 
হয়। 
মা তক সন দেখা গেছে যে 
[ তকে € ) 


বামারলে 


শতকর] মাত্র ৮৯৪ শতাংশ এলাকায় 
ছাস্ছোর উদ্তির বাবস্থ। করা দন্ভব 
হয়েছে। এর পাশাপাশি *হতাঞলের 
চিত্র তুলনামূলক ভাবে ভাল কিন্ত 
মোটেই আঁশীব্যঞ্চক নগ্ধ। যেখানে 
লক্ষ্য ছিল অন্তত ৮* ভাগ এলাকাকে 
এই প্রকল্পের অন্তইক্ক করা 
দেক্ষেহে আনলে শতকরা ৩৩ ভাগের 
বেশী এলাকায় সাধারণ পরিবেশ আনা 
সম্ভব হয় নি। এলাকাওলিকে 
পরিচ্ছদ করা ও ঘখারী[ত প্রত্রোধ 
ব্যবস্থ গড়ে তোগার জন্তু পরিবেশ ৪ 
মানসিকতা স্ুষ্টিই ছিল এই প্রকলের 
উদ্দেশ্ব। পানীয় জল দরবরাছের 
ব্যাপারও অনুরূপভাবে লক্খামাতার 
অনেক নীচে রয়েছে। শহরাঞ্চলের 
শতকরা ১** ভাগের জায়গায় মাত্র 
শতকরা ৫৩২ ভাগ অর্জন করা গেছে। 
আর গ্রাম এলাফার চিত্র হল শতকরা 
ভাগের জারগার় ৮১২ ভাগ 
অর্জন কর! গেছে। 
কয়েকদিন আগে নয়াদিচীতে এই 
প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিট আমলাদের 
বিশেষ করে বিভিন্ন রাজোঁর সচিব চিফ 
ইনজিনিয়ার প্রস্তুতি প্রকপ্নটির রূপায়ণের 
জন্য ঘারা প্রত্যক্ষ ভাবে ভারপ্রাপ্ত 
এমন আমলাদের এক বৈঠক হয়। 
প্রকল্পটির দুইটি অংশ স্বাস্থাকর পরিবেশ 
সৃষ্টি এবং পানীয় জল সরবরাহের 
বাবস্থা নিয়ে পধাগোচনা হঃ। 
যেহেতু আদর পঞ্বাধিকী পরিকল্পনায় 


এই খাতের ধরণ বরাদ্দের পরিখা 








এখনও জানা যায় নি এতে বাগ 


হেখত এম পচাই 


॥ চার ॥ 


কৃষি কাজে ল্রাডের গারিন্নাণ 


বম কেন? 
এ এফ কামরুদ্দিল আহমদ 


পশ্চিমবচের নর্ব্র কৃষি কাছে 
তেমন লাভ মেই। ছনমজুরের খরচ - 
ওঠে না চাষে গ্রাধধাসী অনেকে 
বলেন ধান চাষে জতিহলে পরিষ্কার 





তবু চাষী আশান দরে। মরতে 
বাধা। যতই চাষী ট্যাব করুক ন! 
কেন ধান আলু পাটের চাষে তাদেরকে 
আবার হাত দিতে হবে। পাট চাষ 
লোপাট হবে না হচ্ছে না।. এক- 
বছর চারী সাদার দাম ভালে পেয়ে- 
ছিল আবহাওয়া খারাপহওয়ার দাম 
কম লোকে চাষ করেছিল এবং পর- 
পর কয়েক বছরে পাট চাবে মার খেয়ে 
চাধী চাইছিল পাটে মন দিতে। 


কিন্তু দাম ভালো পাধার পরেই 
সমস্থা দাড়িয়ে গের। যূল সমস্তাই 
হলে| বিক্রির। ভালে! খদ্দের নেই, 
নগদে মাল কেনার লোক নেই। 
সরকারের জুট কর্পোরেশন নামক 
সংস্থার ওপর দোধ চাপিয়ে দিতে চার 
রাধ্য কৃষি দপ্তর। অথচ লদবায়ের 
মাধ্যমে পাট কেনার উদ্ভোগ নিতে 
পারছে ন কৃষি বিভাগ। কেন্ত্র এবং 
রাজা ফেউই চাষীকে সঠিক ঘাম 
পাবার মত পরিবেশ তৈরী করে 
দিচ্ছেন না| ফলে চাষীর অবস্থা 
খারাপ হচ্ছে। চাঁবীকে কিন্ত সার 
কীটনাশক ইত্যাদি কিনতে হচ্ছে 
মগদ দাম দিছেই। যেখানে লেখা 
আছে “বাপ মগদ কাল ধার” কোনও 
তারিখ লেখ! নেই “নাছ” এর প।শে 
অথচ চাবী তো অধন কিছু নোটিশ 
টাঙাতে পারে না তাদের বাড়ীতে। 
চাধীকে আধকোড়ে করে অর্ধাৎ 
অধেকি দমে মাল বিক্রি করতে হচ্ছে 
তাও আবার বিক্রির দয় দাম মিলবে 
লা। পরে হখন উৎপাদিত ফগল 
কড়িচারা বিক্রি করতে সক্ষম হবে 
তারপরে মিলবে চাধীর, অবাৎ মৃল 
উৎ্পাদকের টাক1। 


বেচারা চাষী শাক সবন্থী যূলো 
পটগের মত দান পাট আলু, বি? 
চলবে ৷ 


Ellas লাম 


পড়তে পাতালে ঘচ্ছে। পাটের 
খক্ষের নেই | একপো পনের টাকার 
পাট (পাট চাষীর সমর্থনে বনধ, 
ইত্যাদি হবার পর)সতর আশি 


! টাকায় নেমে এলে! । চাষীর মাথার 


বঙ্গাৰাত। চাষী ফি করবে? 


কুষি কাদে এই ক্ষতি সবাই গু 
বুজে সহ করছে। পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের মার্কেটিং দ্র আছে। ভারা 
হিদাব করে কোন গ্রিনিগ কোন খা 
অব্য ফদল কত দাখে বিক্রি হচ্ছে। 
কত দামে কিছু আগে বিক্রি হচ্ছিল 
এবং বিক্রি করার স্থৃবিধ| অন্থবিধ! 
কতটুকু । এই কৃষি সংস্থা ঘছি কবি 
ক্ষেযে উৎগাধিত ফমলের দাম হ!স 
পাওয়ার কারণ অহুমন্ধান করে এবং 
কেন্দ্রের কাছে আঙ্দি জানায় অথবা 
রাঙ্গা অর্থনীত্তে নতুন চিন্তা ভাবন' 
আমদানী করতে মাহ1থ) করে তাহলে 
চাষী শুধু নয় মধাবিত মাহঘও ক'ব 
ক্ষেত্রে অর্থ বিলিয়োগকে ফালতু খরচ 
বলে ভাববেন না। কৃষি কাগে 
আসবে উৎদাহ উদ্দীপনা এবং আরও 
বেশী বিলিঘ়েগ করার প্রণত1। 
এককথায় আকাপবানীর ডক্টর প্রদীপ 
দের মতে চাধীকে টাকার বানঝন 
আওয়ান্ত শোনাতে হবে। চাষী 
লাভের আশ! পেলেই ঝাপিয়ে পড়বে 
চাষ আবাদে। চাধীকে উৎদাহ 


দেবার কথ! ভাবতেই হবে। 


কদিন আগে হিন্দী পত্রিকার 
সম্পাদক বিশ্বস্ত নেওয়ার চীন সফর 
করে তার অভিজ্ঞতা! বর্ণ ন! করছিলেন 
পার্ক হোটেলে । তিনি চীনের গ্রাম 
গঞ্জে ঘুরেছেন পচাশি সালে । লতা 
উপস্থিত ছিলেন মণি সান্তাল। পুর- 
সভার সথকারী মেগ্র। যণিবাবু 
উনিশশ পঞ্চাশ সালে চীন ভ্রমণ 
করেছিলেন | চীনের রাগ্তাঘ!ট এবং 
শ্রানের চাহ আবাদ কমূনিটি ফার্দিং 
দেখেছিলেন। বর্তধানে চীনে বাক্তি- 
গত মালিকানা দেওয়া! হচ্ছে চাষীকে 
এতে নাকি চাষের প্রতি আগ্রহ 
বাড়ছে। চাধা মনে প্রাণে কষ্ট করে 
বেশী দল তোলার চেষ্ী করছেন। 


ভাতে ভালো জা হছে । চাযীত 


পাঠকের মতামত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার, ২২পে নভেম্বর। "১৮২ 


পরমা' যুববষে যুবগ্রেণীর হলাহল 


নারী দৃক্তি ও নারীর অধিকারের 
বিজ্ঞ।পণী ভ1ওতার আড়ালে, অপর্ণ। 
সেনের 'পরম।॥ অ।সলে এই যুধবর্ষেই 
যুঃশ্রেণীর নৈতিক শিরুদী!ড়া গুড়িছে 
দেবার হলাহল নিস্তে হাচি হয়েছে 
ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক, শোষণ 
মুখর দমাছের পরিবর্তন প্রয়।ল এড়িয়ে 
নারী মুক্তির বিচ্ছি্ প্রচেষ্টা বাত্রেই 
বার্থ হতে বাধা। তাই এমনি লব 
বিচ্ছি্ প্রয়াসের পেছনে সহাজ্রপতি 
ও. তার দ্বালালফের সীমাহীন পৃষ্ট- 
পোঁধণ11 শুধু নারী নয়, শ্রম্ীধী 
গরিষ্টগংখাক পুরুষ এই পুরু শাদিও 
পু'ছি শোবিত সমাজে দাসতের শৃঙ্ঘলে 
বাধা। এ. বন্ধন-মোচনের প্রশ্থট 
সমাজ বদলের, মূল শিগ্নী সংগ্রামের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। 
এই সংগ্রামী প্রচেষ্ট'কে বিভ্রপ্ত করতেই 
সংস্ক'রবাদের বন্ধ! পথ দেখিণে এ- 
গ্রবর্চক সঘাজ বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুন- 
বিবাহ, বা লিভ টুগেদার . জাতীয় 
নথারীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে মাপন 
উদারতার ললিপপ বিলিয়ে চলেছে। 
এই লোক. দধানে৷. শ্রীলোক ঠকানো 
নয়া চাতুরির পাপাপাশি রমরষিয়ে 
চলছে পুরনো) ধাচের পণ-বাবদা, 
নারীচালান, বধৃহ!যা ও ঝারাঙ্গনা- 
বৃত্তি! 

আস্তর্জ|তিক নারীবর্ষ। শিশুবর্ঘ 
দেয়ে ঘুব্ষের পরিণেশে এসেছে 
পরমা । পরিচালিক। অপর্ণ। সেনের 
প্রথম পরিচালিত ছবি “৩৬ 
চৌৱঙ্জী লেন’ আন্তৰ্জাতিক পুরস্বার 
পায়; জুরিবোর্ডে'র চেল্নারষ্যান 
ছিলেন ঘতাজিৎ রাগ্। এ ছবির 
খ্রেষিক যুবক বুধতীর একা কর্ম 
ছিলো! সভোগের তাড়নায় গ্রাড়ি রা 
থয খুঁরে বেড়ানো । ছিতীয় স্বামী 
মিঃ শঙ্াক়ে নিয়ে অপর্ণ। গেলেন 
দ্বিতীয় ছবি, বার নাগক বন্দে দেই 
চৌরঙ্গী লেনেই পড়ে আছে । নাষ্জিক! 
পরমা অবশ্ত এখন গ্রৌঢ়া, বহ 
সন্তানের জননী। ভারতবর্ষ শুষে 
শুবে লাল যে আমেরিকা, হঠাৎ 
তারই এক পোষদান। দালাল ফোটো- 
গ্া্কার পরষার দেহে ঝড় তোলে। 
মাফিনী স্টাইলের এই লেডি কিলার 
হোটেলে অপেক্ষা করে, আর পরমা 
তার স্বামীর অচুপান্থতির ম্থঘোগ 
নিয়ে, পুঅ-কন্া-মরণ1পন্ন। শাশুড়ীকে 


ধোকা দিয়ে, অভিমারে ঘান নিত, 
অ্রেচ ঘৌন আবেগের স্বরলিপি 
খুজতে, স্বামীর দেওয়া অগ্রস্থ কম- 
যেটিকসে বল কারচুপি করে। 
ভ্রেমিকের মু সুভিমেলার কার! চান 
লী ংনের গাছ সমে পরমার লালা করে, 








তত তে 





চল তোৰ 


তারপর ধর] পড়ে যেতে গরম! 
কাদে, সাময়িক ভুলের জন্তে শস্তি 
চাগ্স। কিন্তু লবাকার কাছে প্রত্যাঁ 
খ্যাত হয়ে পরমা তার জঅপকর্ণের 
সাফাই গাইবার যুক্তি খে।জে। শীলা- 
নাক অপর্ণারূপী বন্ধু তাকে দোৎ- 
সাহ প্রবোধ দিয়ে বলে, নারী-পুরুষ 
ফেউ কারো সম্পতি নয, আর পরমা 
কারও কোনে! বড়ে। রকমের ক্ষতিও 
তে! করছে না। ব্যাদ, পরমার 
অপরাধবোধ সাফ হয়ে হাঘ্। নে 
বোঝে যে, দে ‘নহমাতা-নহ্বধৃ’- 
গোছের এক দুক্ত রমণী। প্রবাদী 
গ্রেমিক নিয়ে গেলে মে পশ্চিম 
পালিয়ে যেতেও প্রপ্ত হহয়ে পড়ে। অর্থ- 
নৈতিক স্বাধীনতার প্রপ্রে কাপড়ের 
দোকানে দেলন গার্ল হবার ব]াকডের 
চেষ্ট। চালাদ। একে প্রেমিকের 
দেওয়া গাছে প্রতীকী ছুন ফোটে। 
তার মেয়ে, ভবিঘ/ৎ পরা, মায়ের 
মুখ অহ্গবের অংশীদার হয়ে পড়ে। 
কিন্তু জারপ্ত আহলাদের ধে"1সাশার 
মাঝে গরমা বুঝতে চায় না ধে, এ. 
সমাজে কতো চুল কতোভাবে অকালে 
ঝরে পড়ছে । ওর শহরের দৈনিক 
কাগঞ্জট।ও খুলে দেখে না পরমা। 
এ থে সন্ধে স্বাধীনতার হাতী দেখা। 
এক শ্রেণর আধুনিকা, ঘার! 
অজ্ঞএার দাসত্ব মূল্যে অতি মাত্রায় 
শ্বাধানতার তৃগছে, তাদেরই জাব- 
নাহনের আ্িফিকেশন খোজার 
একট। উদ্দে্ড এ ছবিতে প্রকট; 
আধার উঠ্তলার এই লঘু শ্রেশীরই 
প্রতি স্বধা ও অবজাঘ অঙ্ধাততর ঘারা, 
তাদের উপর প্রতিহিংসা প্রতিশোধ 
নেবার গ্রেরণাও খাকতে পারে এই 
ছবিতে । বিবাহিত জাবন এদমাদের 
নাগীকে বাদ লিগ্যাল প্র্িটিউশনের 
নোন। হা? দিয়ে থাকে, তবে এ- 
ছবির পরমার জীবল-খাপনে পড়েছে 
প্রঠিউউণন ডছদিল প্রস্থিটিওশনেয় 
গতর ছাপ! অথচ সে তাকে 
মুক্ত লে মানে। কিন্তু ধুদীয়ত 
দেহ বিলোনোর স্বাধীনতা, দেহের 
এমন স্থৈয়াচারী মালকান।, এমন 
লাম্পটে)রলাহদেন্স ভবিষ্যতের কোনে। 
নতুন দমাদই অছমোধন করবে 
না। অন্চের কোনো বড়ে। রকমের 
ক্রাতর নএর্থক এপ্স নু, সৎ সামাজিক 
মাছধ কোনো! কাত করার আগে 
অবশ্তই ভেবে দেখবে--সেচ! তার 
প্রগোদ্রনের দঙ্গে কোনো নাদাজিক 
মঙ্গলাকাত্খা মেটাবে কিন।। পরমা 
কিন্তু চরম স্থা্থপরতাকেই স্বাধীনতা 
বলে চালাতে চাম। পড়াত পর্ি- 
বারের যেখে। কূপের জোরে উঠতি 
আমলার নো হয়ছেলো, বি-এ-পড়। 
এখানে লালাবের চাপে তার 


কিস 


সার বাজনা 


এ বিষয়ে ভাগ্যবান ] আমেরিক! 
ভগ্নী দেতারশিস্পী ছে] রবিশঙ্কর? 
তার ভায়া আরপূর্নার সেতার (তে 
থেমে নেই! কিন্তু তীর হদদের 
চাহিদপুরণে এ বিশ্বাদাতক অপ- 
মংস্থতিমান সমাজের ভূষিকাট| কী? 
শুধু আলাউদ্দীন খ। সায়েবকে বাবা 
বলা? 

পরমা অর্ধচেতন শ্রষ্টায়| তার মূঢ় 
মুখে শহরের: কবিতা যুগিয়ে দেয়, 
তার ছোকর। নাগক দেশ-বিদেশে 
যুগ যুগাস্তরের ছবি তোলে, কিন্ত 
আপন দেশের নিঃন্নতা নিরক্ষরতা, 
শোধণ-হস্্রণ। ও শোবিতের সংগ্রাদের 
ছবি তাদের কারো' মে চেকার পথ 
পায় না। এজাভীগ আষ্টাগেরই 
লেনিন বলেছেন_-টাকার থলের 
দাল, বারাঙ্গন।, ধার] প্রতিক্রিয়ার 
আঁধারে আধারই ফিরি বরে বেড়ায় 
আঠারো দৃ'শকির গততা,দুতার 
আগুন নেভানোর ফড়ঘস্ত্রে মাতে। 
হুভাবতই নাবী দমন্তার নামে এ- 
ছবির মাঝে দিনে রাতে তেদে এঠে 
ঘৌন মিলনের পর্দাক্সোড়া। অব'ন্তব 
আলপনা, নান! রঙের ক্লোজ আপে! 
স্থিতাবস্থার প্রহরী বাছারী পত্রিকার 
কলমবাঞ্জেরা এই গোর! ছবির দুল 
পাপ্রত্তে পে্ম রাখে_দিশ্কনি 
অব, দেকৃদ্‌- গাধিকারের কলস্বাদছ়ণে। 
সতাদিতের পিড়-রানার পরম) 
যাহ্বের স্বাধীনতাবোধকেই বিভ্রান্ত 
করতে চায়; দধাঙ্গ বদলের দুতয় 
সাংস্কৃতিক গ্রত্াণরেও ভন কয়ার দা 
বুঝি এর ক্লাধে। গৌঁজামিলের 
চরিত্র এবং দোড়ড়াদিয়ার্ক। কাহিনী 
এই সাকিন) আগাছা! থে কামের 
ঘড় শঙ্ধীতের ব্যবহার নৈধুণেই 
কাকে বিকোড়ে রয়ে, প্রকৃত 
ছটন। ককেরারেই ডা নয়! রচি- 
সুতা-শারীনতাহীন এ হিঘাক ছবির 
এমা চাকা শি বিষ দাপর্কের 


-হৌনত| চোলাইক্কারীদের নির্ণ্জ 


হাতছাদি। পরম! রফিঘেরই 
রেফসিনে বারানো লাইবেরী- 
লংস্কযণ; রিস্ত মাননীয় ম্পাদক, 
উন্নত আক্বিচ নৈধীদ্হ ক্ষতিকর 
রিয়ধসত পরিবেশনা ক্রি অধিকতর 
অর্বনাপা নয়? এভী! সমাজ এ 
ছবির পরিপোধ্ণ! করবেই, কিন্ত এই 
রষ্টভা থেকে যার! দূরে থাকতে চায়, 
ঘা সমাজ বদলের সুস্থ হন্দর শপ 
দেখে, তাদের স্বার্থেই আজ অন্তত 
আমাদের এদোমাশলা ছবিকে 
অকাতরে স্ব) ছুড়বার একটি দল 
চ্টান্ত গড়ে তুলতে হবে, বাজাধী 
অছেলী আলোচনার বিপ্নতীণে। 


নির্মন সাহ। 


দর্পন ৷৷ শুক্রবার, ২২শে নভেম্বর, ১১৮৬ 


রাজ্যপাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যয় নিয়ে 
বামন্রণ্টেব বিরুদ্ধে রাজনীতি করছেন 


রাজ্য সরঝারের শিক্ষানীতির 
বিরুদ্ধে বুদ্ধিদ্বীবীদের আচ্োলন 
করার জন্ত উদ্ধানী ও প্ররোচন! 
দিচ্ছেন ষাদ্যপাল উদাশহ্বর দীরক্ষিত। 
এ উদ্দেস্তে স্বাংড়ার পূদা দেখার 
নামে এক গ্নোপন বৈঠক করেছেন। 
ওঁ গোপন নডাটি হয়ছে মহাপূজার 


অষ্রধীর নকালে। বিশ্বভারতীর 
উপাচার্য নিমাইপাধন বন্থর বাড়ীতে 
হাওড়া, রামকফপুনে। 


বিশ্বস্ত জুত্রে আনা ঘায়। এ 
গোপন সঙায় বামঘেব! কয়েকজন 
বুদ্ধিজীবীও উপস্থিত ছিলেন। 

রাজাপালের এই সভার প্রধান 
উদ্দেন্ত ছিল কলফাতা৷ বিশ্ববিভালয়কে 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নামে হিন্দী- 
ওয়ালাদের। তাবেদাবে পরিণত ঝরা। 
একাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিপ্তিকেটের 
বেশীরভাগ সাশ্কই বাধা দিজ্ছেন। 


সেই কয়েকজন পেটোয়। বৃদ্ধি- 
জীবীকে দিয়ে অন্থদের কিছু পাইছে 
দেবার রা্রনীতির মাধামে একা 


করাতে চান। রাজাপালের এই 
নোংরা রাজনীতিতে বেশ কয়েকজন 
বুদ্ধিজীবী ক্ষুদ্ধ । 


রাছাপাল কলকাতা শহরে প্রাচীন 
বাড়ীর পু একট1ও দেখতে গেলেন 
না। বেলুড় মঠেও তে। গিল্লে পৃ 
দিতে পাঃদেন। ঘেখন আগের 
রাঞ্রাপালনা করতেন । তা ন! করে 
একজন পেটোয়া বদ্ধি্বীবীর বাড়ীতে 
আগার উদ্বেগই হুল রাঙ্গনীতি করা। 
রাঙ্গা সরকারকে কি ভাবে হেয় করা 
ধায় তার পরিপল্পন1 কর1। 

অনেক বৃদ্ধিদ্জীবী বুঝতেও পারেন 
নি ঘে এই উদ্দেশ্তেই তারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছেন। রাঞ্জাপাল যে সেখানে 
এনে রাঙ্ষলীতি করবেন একথা 


গঞ্চায়েত হোমিও কেন নিয়ে 
সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ 


এমমিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ডাউরেকটোরেট অফ হোগিওপ]াথী 
নামক অচল অনড় দৃধয়ের কাকের 
ফলে গ্রামের হোমিও কেন্্রগুলা পঞ্চ- 
যেতের স্বীকৃতি পেয়েও বন্ধ হতে 
চলেছে। তায় ওপূর বছ হোমিও- 
কেন্দ্র স্বাপন কর! খাচ্ছে না পঞ্চায়েত 
কর্তারএবংসাম্প্রদািকতার অন্ত । বলে 
রাখা ভালো ডাইরেকটোরেট অফ 
হোমিওশ্যাধী পশ্চিমবন্ের বিভিন্ন 
পঞ্চায়েতে একটি হোমিও চিকিৎসা 
কেন্ত স্বাপন ফরবে বলে যে উদ্োগ 
নিয়েছিল ত! কার্থত ব্যর্থ । 

হগলীর হরিপাল খানার অন্তর্গত 
পাটর। কমিউনিষ্ট ছুর্গ। বেশীয় ভাগ 
মুদলগানই কমিউনিষ্ট। অথচ পাটা 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনসাচরণ 
মালের মুললীম বিদ্বেষ গ্রাম পঞ্চা- 
মেতে বহু কাজকে তেন্তে দিচ্ছে 
মনসাধাবুর কমরেড পিতৃদেব শৈলেন 
মাল অবস্ত বর্দার স্থঘোগ নিয়ে এফা- 
ধিক জমির মালিক। জমির ধান 
ইত্যাদি ভাগ না দিয়ে একাধিক জমি 
বগী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিচ করে 
সুখে আছেন। তায় মন্তান প্রধানগিরি 
করে কি কি সম্প্ব আহরণ করেছেন 
ত! সয়কারের উর্ধতন কতৃপক্ষ এবং 
গ্রামবাসী জানেন। মনদাবাবু স্কুল 
শরিক্ষকও বটেন। পার্টি তাকে দিয়েছে 
অনেক সৃথখ। 

হাই হোক ব£ দিন ধরে অনন্ত 


হলাকাদু চোম খিবিহদা 


নেবে না। কারন বিভিগ্ স্ধাঘগাঘ 
বিনাঘুলো চিকিৎসা করে পাটরার 
অভাবী ডাক্তার সামহ্জ্জামান প্রস্তা- 
বিত হোমিও ডাক্তারবানায় চাকুরীর 
ঘে)গ/তা1 অর্জন করেছেন। সামন্ব- 
ওামানকে কমপাউগ্ডারের চাকুরী 
দিতে হলে ডাক্তার হহিদাবেও 
মুমদীদ ডাক্তার প্রাণ দাড়িয়ে 
ঘাচ্ছেন। দুটি পদে মুসলমান প্রা 
কেন, একটি পদও তিনি দুদলঘান দের 
ছাড়বেন না। তার নীতি মূলন- 
মানদের বাড়ীতে খাব দরদ 
দেধাধো। বড় চাষী ধূং্ন্মৰ কাম- 
রজ্ছামানের ধান লুঠে মদত দেবে]। 
মুসদমানঘেরই কমরেড হিনাবে লড়িয়ে 
দেবেো|। তবে মুনলমান গ্রামে রান্ত। 
করা হবে না। মূসলমান ছেলেদের 
চাকরী দেওয়া কিংব1 পঞ্চারেত থেকে 
মুসলমানদের বণ দেওয়! হবে না। 
হুরিপল থানার পাটর] গ্রাম পঞ্চা- 
যেতে অধিলন্বে পঞ্চান্েত হোমিও 
বেন স্থাপন কর] হোক। উপযুক্ত 
প্রার্থী অগ্রাধিকার লাভ করুক। 
হোমিও ভির্েকটোরেটে চিফ ইনস- 
পেক্টর তথ! ডাক্তার কালী ব্যানাঘ)ীকে 
ডিরেক্টর করতে চেয়েছিলেন মন্ত্রী 
রাদনারায়ণগোস্থামী। সচিবদের ছারা 
মহজেই কালী ব্যানাজঁকে বানপ্রস্থে 
পাঠানো হলো। কারণ ব্যানানা 
জ্জোর গলায় বলছিলেন স্থাঙ্থা দপ্ত:র 
কাজ কের ছি ত। হাম দপ্তরের 
স ঘাবার্র পর 
গুলোর অটল 





টি উস 





অনেকের কল্পনাও আদেনি। রাঙ্সা- 
পালের উপাচার্ধের বাড়ীতে আদার 
কথা খুব গোপন রাখ! হযেছিল। 


অনেকের মনে জেগেছে রাজ্য- 
পালের এই গোপন চক্রান্তের কারণ 
কি? কারণ ইউনিভার্সিটিতে নোংর! 
রাজনীতি চোকানোর মূল বেন্ত 
এদিঘাটিক সোসাইটি। এখান থেকেই 
চক্রান্ত হয় কি ভাবে ইউনি ভানিটিকে 
কণ্ট্যোল করা হবে। দলীয় লোকদের, 
মাধাদে শিক্ষাকে রাজনীতির পাকে 
নামান হবে। 


দেলাইটির এক ভু'ইফোড় প্রাক্তন 
অর্থমন্ত্রী হষ্ট তখাকখিত বৃদ্ধিদ্জীবী 
দিল্ীকে বলে আনেন বিশ্ববিদ্যালয়কে 
নিতে হুবে। ত! না হলে কমিউনিষ্টরা 
শিক্ষাকে শেষ করে দেবে। একাজ 
সাহাব) দরকার। তিনি থেন বিশ্ব- 
বিদুঃালঘের উপাচার্যকে বলেন, এ 
বুদ্ধিঞ্জীবীটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করার প্রস্তাব তুলবে। তিনি ত 
গ্রহণ করবেন । তাতে ভোট নেওয়া] 
হলে অনেক বিরোধী মদস্তও এ 
প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। দেইমত 
কাঞ্জ হয়। পুক্জার ছুটির কয়েকদিন 
আগে দিণ্ডিকেটের সভা বদে। 
লেখানে এ ভৃইফোড় বুন্ধিত্রাবাটি 
প্রস্তাব তোলেন কলকাতা বিশ্ব 
বিধ্যালয়কে কেন্জের অধীনে রাখবার। 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আপত্তি ওঠে। 
বেশীর ভাগ আপত্তি উঠে কংগ্রেদী 
সদন্তদের মধ্য থেকেই । ভোট হলে 
দেখা বায় ৪২-৯ ভোটে প্রস্তাব 
বাতিন। অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ ও 
প্রগাবের পক্ষে নেই। এ ঘটনায় 
রাদ্যপাল এ বৃদ্ধিজীবীটির উপর ক্ুদ্ধ 
ছন। জানা ছাপ রাণ্যপাল নাকি 
পরে কয়েকজন বুদ্ধিদীধীকে ডেকে 
দোদাইটির এ ুদ্ীবাটির বুদ্ধি 
সন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ফ্রেন। বলেন 
এ কেধন নিজের প্রচার চালাতেই 
জানে। বুদ্ধি বলে কিছুই নেই । 


তারপর থেকেই রাঙ্গাপাল উপা- 
চার্ধ নিসাইসাধন বসুর মাধ/দে 
কাছ করাতেই আগ্রহ প্রকাশ বরেন। 
কারণ শ্রীবস্থুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে; 
বুদ্ধিগ্থীবী বলে অনেকে শ্রন্ধা বরেন। 
সবোপরি এখন বিশ্বভারতীর উপা- 
চার্ধ। তিনি নিমন্ত্রণ করলে নবাই 
আপতেন। এই সব ভেবেই রাঙ)পাল 


শরীর বাড়তে ঠক 


॥ পাচ 


কোটি কোটি টাকার 
ভিট।মিন বিছেশে পাচার 


ভ্চ্ছে 

শংর. কলকাতা! থেকে নেপাল- 
ভূটান হয়ে কোটি কোটি টাকার 
ভিটামিন বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে 
বলে নির্ভরঘোগ্য সুত্রে জানা গেছে। 
ভিটামিন পাচার করার এই চক্রটি 
মারা ভারতে সক্রিগ্ন হলেও এদের দল 
ঘাটি হল কলকাত|। এবং অবিথান্ত 
হলেও একথা সত্য যে, কয়েকজন লন্ধ- 
গ্রতিষ্ঠ চিকিৎ্পক এই স্ব কাজে 
বিদেশী কোন শক্তির এট হয়ে 
কাছ করছেন। 

ভিটামিন বি.১২ এক কেছির দাম 
আহুমানিক প্রা ছু'লক্ষ টাকা। 
বিভিন্ত মেডিকেল রিপ্রেঞ্জেণ্টেটিভের 
সঙ্গে গোপন আঁতাতের মাধ)মে বিডি 
ভিটামিন সংগ্রহ করছেন এছেট্টন্ধপী 
কতিপয় চিকিংসক। কখনে] এইসব 
ভিটামিন থাকে তরল আকারে, 
কখনো ব। পাউডার আকারে। 
রিদার্চের কাছে প্র'্নোজ্রন একধ। বলে 
বিভিন সংস্থার মেডিকেল রিপ্রেছেণ্টে- 
টিভকে বশীহূত করে লিগের কাছ 
হালিল করে নিচ্ছেন ৪ইদব চিকি২দ- 
কর!) বিনিগঘ়ে লংগ্রিষ্ট সংস্থার উৎ- 
পাদিত উধখ প্রেলক্রিকশন করে 
মেডিকেল রিপ্রেঞেন্টেটিভের প্রেটিগ্র 
বাড়িয়ে দিচ্ছেন। 

অবৈধভাবে ভিটামিন সংগ্রহকারী 
জনৈক চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়। 
গেছে। গ্র্যাকটিগ করেন দক্ষিণ কল- 
কাতার | নিজেকে তিনি এম ডি এবং 
কািওগজিস্ট বলে জাহিয় কমেন। 
এবং বলেন যে, তিনি পি হাল- 
পাতাদে ডেপুটেশনে রয়েছেন এবং 
হাপানি ঘোগ নিয়ে রিলার্চ করছেন। 
শি হাদপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে 
খবর নিয়ে জানা গেছে যে, উক্ত 
চিকিৎসক কোন রিনার্চ করেন না। 
এ ছাড়াও সরকারী চাকুরীতে বহাল 


আন্তজাতিক গাসগোর্ট 
জন্য বন গুনিশী তদন্ত 


ইন্টারন্তাশনাল্‌ পাদপোর্ট পাওয়া 
বর্তমানে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাড়ি- 
গেছে । আগে বাড়ীতে বলে ডাকধোগে 
পাদপোর্ট মিলতে।। এখল দে আশ! 
করা বাতুনতা মাত্র । ঘুষের ম1ঘ19 
বেড়ে গেছে অদস্তব। ইদানীং পা- 
পোর্টের আবেদনে ডে?টি দেক্রেটারী 
দয় সরকারী লোকের দই- 

পুল“ কাছেলা 






ন, ঘা ন)। 


থেকে উক্ত চিকিৎসক একটি বহ্‌- 
জাতিক সংস্থায় চাকুরী করেন কি 
কয়ে? এট।ই বিশ্বয়ের। 

ভিটামিন সংগ্রহ করা এবং তা 
পাচার করায় কাদে এই সন্দেহজনক 
চিক্কিংদক জড়িত আছেন। আগে 
তিনি চিকিৎসক কিনা সে বিষয়েও 
সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে এ বিষয়ে 
ইণ্ডি্বান মেডিকেল আযালোদিপেশন 
এবং মেডিকেল কাউন্দি:ল খোন্তখধর 
নেওয়া হচ্ছে। | 

পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ করে কলকাতা 
এখন চেরাচালানীদের কাছে ্বর্গ- 
রাজা। কেননা পশ্চিমবঙ্গ দীমান্ত 
প্রদেশ হলেও উগ্রপন্থী কার্ধগলাপ না 
থাকার পুলিশী নগ্রদারী বেশ কম। 
আর এটাই হল চোরাচালানীদের 
কাছে মন্ত বড় আডভান্টেঞ্ড। 

ড্রাগ কণ্টেোনে এ বিষয়ে থে 
খবর করতে গিয়ে জানা গেছে ঘে, 
ভিটামিন পাচার হবার খরচ তাদের 
কাছে নেই তবে ভিটামিনের যথেচ্ছ 
বাবহার এবং বেহিদাবী খবর তাদের 
কাছে উদ্বেগজনক। বিভিন্ন উ্ধধ উৎ- 
পাগনকারী সংস্থার খাতাপত্র বা ফটক 
চেক করার মত প্রয়োজনীয় সংগাক 
লোকবল তারের নেই। তবে এ 
বিষয়ে ভারা খবরাধবয় নিচ্ছেন। 

কলকাত! শহুরে বসে কতিপন্ন 
ধানাধাজ চিবিৎদক ভিটামিন পাচার 
করে নিদেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন 
আয় প্রশাদন এ বিষয়ে তিলমাত্র 
অবহিত নন। যায ও কেন্দ্র 
প্রশাদন একটু নক্রিয় হলেই এই দ্বনা 
পাচারকারীদের মুখোশ খুলে দে 
ন্‌ হ্য়। কতি তা কি তারা 
করবেন? নাকি ৬ উদ্নাদীনতাৱ 
উরস হয়ে থেকে চাদর জুতো খেলবে 
চুপ করে থাকবেন? 





দয় আবার দুবায় জবাই করে। 
বলির পঠার মত লাদপোর্ট প্রাধীকে 
দাড়াতে হচ্ছে খার্যনার রোডে 
মিকিউরিটি কনট্রোল অফিদে। পুলি- 
শের লোকের! ওখানে হাত পেতেই 
আছে । হে সব ইনসপেক্টর তদন্ত কর- 
বেন তারা কুড়ি টাক! চার্জ নেখেন। 
কাজ তে ইঘু। ভাজে হিপো্ট। 
টাং! ন দিলে মশাই ফান ন' ডি দি 
ম পৃষ্ঠায় 


০] 


ছেবছাঙ্গ' ছবির পঞ্চাশ বছর 


সমর বন্দোপাধ্যায় 


১৯৮০ লালে সতাজিৎ রাছের 
“পথের পাচালী, বধির রজত জনুস্তী 
উৎ্ণব পালিত হল । অর্থাৎ ২৫ বছর 
আগে ১৯৫৫ সালে ছবিটি মুক্তি পেয়ে 
এধেশে ছবির জগতে বুগান্তর এনে 
ছিল বলে ক্মরশোৎলব অনুষ্টিত হয়ে- 


ছিল। খগ্জিক ঘটকের প্রথম ছবি ' 


‘নাগরিক’ নির্বিত হয়েছিল ১৯৫২ 
লালে, কিন্তু মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৭ 
গালে পরিচালকের. মৃত্যুর পর। 
ছবিটি হি হখাসযয়ে মুক্তি পেত 
তবে এ ছবিটিই এক নতুন তদের 
ছুটি করতে হয়তো পাঁরতে|। ১৯৮২ 
বালে যে ছবিরও ০: বছর হওয়াতে 
অনুষ্ঠান, হয়েছিন। কিছুদিন আগে 
'লখের গাঁচালীর ৩* বছর: পালিত 
হল বিভিন্ন আলোচনা ও চলচ্চিত্ৰ 
প্রদর্শনী মাধ্যমে । অতীত কৃতিত্বের 
এ স্মরণ বাছিত ও সঙ্গত সম্মেছ নেই। 
কিন্তু আরও অতীতের দিকে ইতিহাপ- 
নি নিয়ে ফিরে তাকালে সবিশ্বয়ে 
জক্ষা করতে পারি যে, এদেশে সবাক 
ছবির ষধন মাত্র চার বছর বন্দ, তখন 
প্রথম শিল্প সমৃদ্ধ ছবি 'দেবদাম’-এয 
জন্য। এবং এই অপাধা সাধন ঝরে- 
ছিলেন প্রমথেশ বড়,য়া নিউ ধিয়ে- 
টামের পতাকাতলে। পঞ্চাশ বছর 
আগে ১১৯৩৫ সালে ৩০শে মার্চ 
ছবিটির মুক্তি ঘটে। কৈ পে-ছবির 
তো কোন শ্যণ অনুষ্ঠান হয় না। 


কারও কি দেদিকে নজর নেই? 
ইতিহাল চেতন! কি লু& হয়ে গেছে? 
বিবর্তন ও এতিছ কি অন্বীকৃত। 


এ দেশে ছবির আগতে প্রথম 
সার্থক ‘মূতী’ যে ছবি, চলচ্চিত্রের 
নিজস্ব ভাবার যে ছবি প্রথম কধা 
বলে, চিত্রলাট্যের ব্যাকরণে থে 
ছবি প্রথম বিজ্ঞান সিদ্ধ, শিল্প-কলা 
লংঘমে যে ছবি দেখাল গ্রথষ সংহত 
কূপ, ল্বাক ছবির ইতিহায়ে সেই 
প্রথম বিস্বযকর নটি ‘দেবদাস’ আল 
অবহেলিত উপেক্ষিত কেন ] শ্বরপী 
নেই বাংল! ছবি 'দেবদাস’-এর প্রিন্ট 
আদ মুলত নয় বলে কি? কিন্তু 
সেই এ্রতিহাসিক ছবি আজ দুর্লত 
কেন? কেন তার সংরক্ষণে এত 
অবহেল1? নেই মধ্য তিশের শিল্পের 
মানদণ্ডে প্রথম ছবির চিহ্ন নিশ্চিছ 
করার কি এ চক্রান্ত? নইলে এই 
অমূল্য গিকৃচিহ্বাহী ছবির ক্ষেত্রে 
কেন এত হেলাফ্লো? 


ছবি হবে কোথা থেকে শুক, 
কেমনতানে কলাসন্মত হবে দন্ত 
বিন্তাস, শব্দ বহনা॥ মহত হবে 


১, হতাশা বেদনাত 





চিত্রটি । প্রারন্ডে ছোট তিনটি ফ্লাশ 
ব্যাকের উপস্থাপনা, সামাজিক 
বৈষম্যের প্রতীকী প্রয়োগ, ইকনমি 
অফ শট স-এঘ প্রবর্তনা, ইনটার কাটে 
টেলিপ্যাধী শটেএ ধম নাটকীয় 
বোনা, (নেয় ধায়াধাহিক দৃশ্তে 
সাউও মণ্টা ও ব্যাক প্রোজেকশনের 
প্রথম ব্যবহার, ছবির শেষ ভাগে 
অলাধারণ সিঘ্বলিব্যাল সিকোয়েনদ 
ছবিটিতে অলামান্ত মাজা ঘোগ 
করেছে। উল্লেধঘোগ্য যে 'দেবদ1স 
ছবির আগে সবাক যুগে আস্তর্জাতিক 
মানচিত্রে কোন দেশের ছবিতে 
ইনটারকাটে টেলিপাধী শটের 
প্রয়োগ আছে বলে এঁতিহালিক কোন 
বিধরপীতে পাও ধায় ন) । প্রথথেশের 
এটি মৌলিক স্ব হিসেবেই গণ্য হওয়া 
উচিত। পঙ্কজ মল্লিক বলেছেন, 
এ দেশের ছবিতে ব্যাক প্রোজেকশনের 
প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন প্রথথেশ 
বড়য়া। এবং নেট! 'দেবদাস? 
ছবিতেই। 


ছবিতে দেবদাদের ফ্রাদট্রেণান, 
হাহাকার, বিরহে মৃত্যুই একমাত্র কথা 
নয়, বারাঙ্গন! চত্রমুতীর জীবনে ঘেব- 
দাদকে হারিযজে পরিবর্তন, সুস্থজীবন- 
বোধ, আলোকোজ্জল রাজপথে পরি- 
জমা এক নতুন ইতিবাচক মাএ! 
ঘোগ বরে। দেবদাস চরিত্রে গ্রম- 
দেশের অভিনগ্জ তে! স্বরণীয় হয়ে 


আছে। সুধী জনগণ থেকে সাধারণ 
দর্শক সকলেই সে যুগে ছবিটিকে 
অভিনন্দিত করেছিলেন।  '্বয়ং 
শরংচন্ত্র ছিলেন ছবিটি সম্পকে 
প্রশংসার পঞ্চমুধ। 


১৯৩৭ সালে বাংল] 'দ্েবদাস' 
ছিল এদেশে প্রথম সার্থক চলচ্চিত্র । 
তারপরে বিশ বছর বাদে ১৯৫৫ সালে 
‘পথের পাচালী? ছবিটি এদেশীয় 
ছবিতে নিয়ে এদ এক নতুন ঘুগ 
যেখানে ‘পোযেটিক রিঘালিজম' 
প্রাধান্ত পেছ্ে সেলুলয়েডে লিরিক 
মুনা, কাব্য সৌদ্দ্ধ ও শিল্প সুযমা 
প্রকাশ পেল অনেক পরিণত রূপে ঘা 
অনেক আগেই চিত হয়েছিল দেবকী 
বন্ধুর “চণ্তীদাল" “বিগ্তাপতি' ছবির 
গীতি ছন্দোবন্ধ দুশ্তমদ্্তাঘ। হয়তে। 
পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ অভিনব নন, 
কিন্ত অনেক বেশী পারণত, দংহত, 
শিল্প লম্ব্ষ। এহ ভাবেই পথের 
পাচালী সু করে এক ইতিহাস। 
কিন্ত তর এ আগে বশ বছর পূবে থে 
ছবিটি প্রথম আলোচন কি করেছিস, 


মু ততে 


দেখা দেদে। পথের পীচালীর ৩, 
হোক্‌, কিন্তু দেবদাস ছবির স্থর্ণ 
জয়ন্তী উৎসব অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের 
স্বরণ অহঠানও হোক্‌ খুঁতিহযাহী 
বিবর্তনবাদকে বৰ! মর্যাদায় স্বীকৃতি 
দিয়ে।, 


টান্ববাস ভালবাস 


অনতিনব পুরনো ছকবীধ! ভাল- 
বাদার একট! গল্প নিয়ে তরুণ অভুযদার 
রীতিমত ভালঙ্গাগার একটা ছবি করে 
তাক লাগিয়ে দিয্বেছেন। এই অদ- 
ভব ব্যাপারট( তিনি করেছেন লাগসই 
দিনেষাটিক্‌ উপস্থাপনার গুণে মূলত। 
এক্ষেত্রে প্রচলিত কাহিনী তেমন 
অন্তরা হয়নি। যৃদ্ধিদীধ কুইক 
কাট, শট, সম্পাদনা প্রত গতি 
চঞ্চলতা, হংগীত প্রয়োগে মুদ্'না 
ও মোহনীয়তা এবং উপযুক্ত সংলাপের 
বাহাছুরিতে নতুন রঙীন বাংল! ছবি 
“ভালবাসা ভালবাসা’ ভরষটব্য হয়ে 
উঠেছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য 
রচনা করেছেন পরিচালক তরুণ 
মদুমবার স্বয়ং। আলোকচিত্র গ্রহণে 
আছেন শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় । সম্পা- 
দনা নৈপুণ্য রমেশ ঘোশীর। হেমস্ত 
মুঝোপাধাঘ সংগীত পরিচালক । 

ভবে আবেগ উচ্ছণদ, কিছুট! 
অতিশগ্রতা, ছুটি গানের কনতেন্‌- 
মানাল আরোপ তরুণ ৰজুমদারকে 


চিনিয়েও দেয়। ছবির যেধরনের 
কাঠামো! তিনি গড়েছেন সেখানে 
এমব ন! থাকাই বার্শীয় ছিল। এ 
সতের উর্ধে উঠতে পারেন নি। চূর্ব- 


লনা ধা পড়ে গেছে। 
ছোটখাট পোল-ট্র মালিক হয়ে 


দেখ! দিয়েছে নাক। কিন্তু তার 
অন্ত গুণাবলী ক্রমশঃ প্রকাশ গেয়েছে। 





ছর্গণ 


বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চদার হার ॥ 
বাধিক ৩০ ট1কা 
যান্মাযিক ১৭ টাকা 
তৈমামিক ৭ টাকা 


টাকাকাড় ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিক;স 


দর্পন ॥ শুরুবার। ২২পে নভেম্বর, ১৯৮৫ 


কলেজ হোস্টেলে ডিম বেচতে গিয়ে 
নায়িকার সংগে সাক্ষাৎ এবং পরে 
নাগক সাঙ্গানো ঘটনায় নাক 
হিসেবে দেখা দিয়ে নায়িকার মন জর 
করে) এদিকে নাঘ্বিক্ঠার ধনী পিতা 
মেয়ের জন্ক বিলেতফে্ত ইঞ্জিনিয়ার 
পাত্রের বাধস্থা পাকা করে ফেলেছেন) 
এই ছকে ফেলা লঙ্ার সমাধান হয় 
মানা প্রচলিত ধারার ঘটনায় দেই 
মাঞছকের সংগে নায়িকার বিবাহে। 
এখানে প্রকৃত ভালবালার জয়গৌরব 
কীতিত। কিন্তু এই লমাধানের পথে 
আনতে ভাবা বেগের সাগর শেষ পর্যন্ত 
পাড়ি দিতে হবে এবং শেষ লহমায় 
ভামা যাবে বিলেত ফেন্রত ইদ্দি- 
নিয়ার পাত্রের রহিস পিডার প্রথষ 
পক্ষের সন্তান হচ্ছে আপাত ভিমবেচা 
অশেষ গুপমন্পন্ন সেই নায়ক, থে 
নাকি সেই পলাতক নীতিহীন 
স্থধোগ সন্ধানী পিতার একদ| সঞ্ধান 
পেলেও লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত। কিন্ত 
নাছক থে কতখানি বিড়দ্বিত, তা 
আদ্)স্ত গানের মাধ্যমে অনেকট! 
মদয় নিছে লমবেত জনসাধারণের 
সাধনে এক এলদার় পরিবেশিত। 
ধেখানে ইিনিয়ার পাত্রের দায়ি 
আন্হীন পিতা ও নায়িকার পরি- 


বাতের সকলেই উপস্থিত। এই 
দীর্ঘ ইতিবৃত্তমূলক গানের মধ্যদিয়ে 
সকলেই নায়কের প্রতি বিহ্বল এবং 
সেই শিতা এখন অন্সত্থথ ও ক্ষমা- 
প্রার্থ।। অতএব নায়ক নায়িকার 
মিলনে আর কোন বাধ! থাকার কথ! 
লয়। কিন্তু বাধ। হচ্ছে দেই জীবনে- 
তিহাল সম্বলিত পর্দা দীর্ঘ বিলদ্বিত 
গান, ঘা একই লংগে বিরক্তিকর ও 
ছবিতে বেছানান। আবেগ উৎ- 
নায় সম্ভব হছ্ছেছে উচছবানের ভাব- 
বন্ায়--কিত্ত এটি ছবির ওণ নয। 


ছবিতে বেশ কিছু রবীন সংগীত 
ব)ংহত হয়েছে এবং সেগুলির প্রয্নোগ- 
ও সুম্বর। নাসিক পত্রপাঠের 
সময় নায়কের মুখে আধুনিক গান 
এবং আরও একটির কিন্তু প্রশংসা 
করা যায় না। ছবিটি অবশ্যই উপ- 
ভোগা। এর সদ্জীবতাও লক্ষণীয় । 
রণীন দৃশ্তগুলিও মনোঁহর। 


তাঁপদ পালের অভিনঘু প্রাণবন্ত। 
অভিনয় দেব্রও ভাল করেছেন। 
আর হুমভিনয় করেছেন উৎপল 7, 
স্থমিত্রা মুখোপাধ্যায় অহুপকুম।র, 
সন্ত মূথে|পাধ্যার়, রুম। দেবী, মাধবী 
দেবী ও মত্য বন্দোপাধ্যায় । 


সমাজ বিরোধীর খুনকে 
কেন্দ্র করে ই-*?গ্লেগের 
নোদর। রাজনীতি 


হাওড়া দ্রেলর বালী থানার 
অন্তগত বেলানগর গ্রামে গত ৫ই 
অক্টোবর শনিবার রাত সাড়ে আটটা 
নাগাদ ওছাগন ব্রেঞারঘের ভাগ 
বাটোঘারাকে কেন্ত্র করে এক সংঘর্ষে 
শংকর হাতী নামে শনৈক ওদাগন 
ব্রেকার খুন হয়। এলাকার সমন 
হান্থষের কাছে দিবালোকের মতে! 
পর্ট যে এই খুনের মধে] ফোন মাদ- 
নীতি নেই। নিহত শংকর হাতী 
যে একজন দ!গী সমাজবিরোধী তা 
এলাকার সকলেরই জান] | কিন্তু 
আশ্্ষের বিষয় ঘে, এলাকার কংগ্রেল 
নেতারা এই অরাজনৈতিক খুনকে 
রাজনৈতিক খুনে পরিণত করেছেন। 
এলাকার বিধানসভার নির্বাচনে পরা- 
ধ্িত কংগ্রেদী প্রা! মহাদেব মালা 
এবং স্থানীয় পকাদেত স্ধস্ত কমল 
ঘোষের নেতৃত্বে পরের দিন অর্থ 
ভই অক্টোবর নিহত শংকর হাতীর 
মৃতদেহ নিয়ে এক শোক মিছিল করা 
হয়। সেই মি'ছলে মাইক সংকারে 
এই খুনের জন্য দখা এলাকার 
পপ. আহ (এম) এই বনের ছার 


কত হয়। 


শোকণভাও করা হয়। ঠোক- 
সভায় অন্তান্ত বক্কাদের মধে] উপস্থিত 
ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেদ সভাপতি এবং 
এলাকার এম পি প্রিররগুন দানমুদ্সী। 
তিনিও এই খুনের জক্ত সর।দয়ি লি. 
পি. আই (এম)-কে দায়ী করে 
বলেন, পুলিশ ঘদি 'খুনীকে না ধরে 
তাহলে একটি সি।প এম কমাঁবেও 
এলাকায় থাকতে দেওয়া! হবে না। 
দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ)মে 
অনেকেরই জানা ঘে হাওড়া বর্ধমান 
কর্ড লাইনের বেলানগর রেল ষ্টেশন 
বর্তমানে ওঘাগন ব্রেকারদের শব্ণ- 
রাছ্য। ব্রেল পুলিশের সহায়তায় 
এতিদিদই এখানে চাল, গম লোহার 
মহান ইত্যাদি পাচার হচ্ছে। গত 
«ই অক্টোবরের খুনের পরবর্তী সম 
এলাকায় থমধনে ভাব। বালী থানা 
থেকে রেল ষ্টেমন চত্বর সীমানার দিন 
রাত ১০-১৫ জন পুলিশ টহল দিচ্ছে! 
সন্ধ্যার পরেই পুলিশের জীপের আনা- 
গোনা হামেশাহইী চোখে পড়েছে। 
কিন্তু এলাকার শান্তপ্রম মাঈ্য 
পু'লশের উপর নির্ভই করতে পারছে 
করন পুলিশ 


[রোধ দের কেনা। 


উক্ত সমাজ 


দর্পণ | শুরধার, ২২শে নভেম্বর, ১৯৮৫ 


রাজীব গান্ধীর প্রধানমনিত্ের এক বছরে দেশের হাল 


দেখতে দেখতে রাদীক গান্ধীর 
প্রধানমন্ত্রীর পদে আপদীন হওয়ার এক 
বছর পূর্ণ হয়ে গেল.। এই বছরটি 
নানান দ্বিক-দিয়ে ঘটনারিহলও ঘটে। 
জাতীয় এবং. আন্তর্জাতিক ক্ষেত 
রাজীবের 'রর্মডিংপরতা: লক্ষাণীয়। 
দেশের অনেকের সামনে এই কর্মতং- 
পরতাকে দূরদর্মম.ও.আকারবাপী এমন 
ভাবে তুলে ধরছে,যাতে মনে হবে থে 
একটা নতুন নেতৃত গড়ে উঠেছে কেজে 
যার আচার আচরণ ও কানের ধরণে 
অভিনবত্ধ আছে।- দেশকে একবিংশ 
শতাবীতে নিরে যাওয়ার জন্য দৃঢ় এবং 
সঠিক পরঙ্গে নেওয়া হচ্ছে। 

এই প্রদর্গে পাঞ্াব -ও আদামের 
সমঝোতা, মোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, 
শ্রলঙ্কার আপনের ঢেটা এবং শেষ 
পর্যন্ত রাষ্দজ্ঘের বৈঠকের সময় বৃহৎ 
শক্তির নেতাদের সঙ্গে মোগাকাতের 


উল্লেখ করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষ! নীতি 
এবং অর্থনীতির কথাও বলা হচ্ছে তার 
যৃঙ্গে। 

মাধারণ মানুষ কিন্তু তার দৈনন্দিন 
জীবনের অভিপ্রতার” নিরিখে একটা 
মৌলিক পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত 
পেয়েছে কি? না সবই কেবল কথার 
সুলঝুরি। এই প্রশ্ন আজকে যে কোন 
মান্থষের সামনে । " 

প্রকৃতপক্ষে কোন বিচক্ষণ লোক 
এই কর্মতংপরতায় খুব উৎদাহিত 
বোধ করার কিছু এখনও পান নি। 
বরং বে বছরটি গেল তাতে অন্তত 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধথে্ট উদ্বেগের কারণ 
রযেছে। যেটা নদরে পড়ে তা হল 
বাইরে থেকে রাগীবের কাজ করার 
পদ্ছতি। পুরোপুরি তার মাতৃদেবীর মত 
নয় অতটা স্বৈরাচারী, যদিও বাস্তবে 
জাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক কাঠামোর 


ডবল পুলিশী তদন্ত 


৫ম পৃষ্ঠার পর 


সাহেবের কাছে ছুটুন। দেখান কেরা- 
মতী। ধেয়ারাকে পয়স! দিয়ে 
পুলিশকে ঘুষ দিয়ে রিপোর্ট পেলেও 
আই, ধি হিপোট” আনতে হবে তের 
নগ্ছ লর্ড মিনহ! রোডের অফিস. 
থেকে। এই অফিসের ঝ্লিলেপলনের 
দিদি কাউকে সহজে ভিতরে ঢুকতে 
দম না। ঘেষা মুশকিল আপে- 
পাশে । 

এই অফিলে আবার ম্গলমানদের 
আলাদা খাতির! মুসলমান মাই 
বিদেশী চর কিংবা বা়াদেশী কিংবা 
বেআইনী কাঃবায়ে লিগ এখন চিন্তা 
করেই"কাজ কর! হয়। মুদলবানদের 
পাসপোর্টের আবেদল তাই খুঁটিয়ে 
দেখে আবায় নতুন জায়গা পাঠানে। 
হচ্ছে। মৃললীমানিদের হ্রৱানির শেষ 
নেই। তারা বেন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগরিক। জনৈক পাসপোর্ট প্রাথী 
সাজেদুল হক চৌধুরী খলেছেন, কিছু 
বিহারী অধাঙালী-মুর়লমানদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ খাঞে এবং ছিন। তেননি 
হিনু শিখ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধেও অতি- 
ধোগ থাকে। তাই বলে পাইকারী 
হারে সুগলসানধের . জরিমানা কেম? 
পাদপোর্টের ব্যাপারে চক্র আছে 
বলেই তে হয়ং পাধপোর্ট অঞ্চিলারের 
চানুরী গেল গত বছর | ছক চৌধুরীর 
পরিচিত পুলিশের এক মুগলীম 
লী খাদেম আল! মঙ্ছুমর্দার বললেন, 
‘৮ (ড ডি) মহন দফি দাহেবকে 
মি 
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একথা 


মুলগমান দেখলেই নাক কু'চকামি 
স্থুক হয়। ঘেখানে সাধারণ লোক 
পঞ্চাশ টাকা ঘূষ দিলে কাঞ্জ হয় 
ধেখানে একশ টাকা দিতে হু মৃদল- 
মান প্রার্থীকে। বেবোর্ণ রোডে পাশ 
পোর্ট অধিনে পুলিশ রিপোর্ট আদার 
পরেও ছেদিবা খাতুন, রোকেয়া হুক, 
সুলতান! বিবি প্রভৃতি বছ দুসলীম 
রমণীর রিপোর্ট চেপে রাখা হয়েছে। 
এ ব্যাপারে রিদ্জিওন্তাস প!শপোর্ট” 
অফিসে অফিপারই বিরক্তিতে মুখ 
ডেওচি করেন। অফিস স্থপারিনটে- 
ডেন্ট মহিলাও নির্ধিকার। দিন্রীর 
দেই দাপটমন়্ী মহিলার মত ইনিও- 
থাণ্ডায় রমশী। পাত্তা! দেন না 
কাউকে । রূঢ় ব্যবহারে এর জুটি নেই। 
ইদিও মুললীম মহিলাদের (অন্ত 
কোনও সম্প্রদাছেরই নয়) পাসপোর্ট” 
আবেদন গ্রাস করতে চান না। 
একপ্ঘয় মুসলমানদের জমি জাগা 
বিক্রি করতে হলে বিশেষ অহুষতি 
নিতে হতে! অবগত বামফ্রন্ট দরকার 
ক্ষমতায় এসেই মুদ্লমালদের এই 
দ্বিতীন্ন শ্রেণীর নাগরিক স্থলভ লাছন!1 
থেকে ঝাচান। পুলিশ মন্ত্রী ছো!তি- 
বস্তু গুলিশ দণ্তরকে সামান্ত সতর্ক 
করলে নিরীহ ও নিরপরাধ পাসপোর্ট” 
প্রাণীকে হঘুরানি করা বদ্ধ করতে 


পারেন। মুধলমান সপ্রদাগ্ের অন্ত 
আলাদা ভাবে এবং অতিরিক্ত পুলিস 


তদস্থ কি অণ্যানজনক নয় ঘুযের 


কোন পরিবর্তন হয়নি কিন্তু তাকে 
সত্যিকারের জনমুখী করার কোন 
পদক্ষেপ এখনও নেওয়া হয়নি। নিজের 
দলে এখনও “ঘনোনয়নের” রেওয়াজ 
চালু রয়েছে। ইন্দিরা গার্ডীর আমলে 
গণতন্থের অর্থ ছিল একজনের শাসন। 
এখন তা দাড়িয়েছে একটি ছোট 
গোষ্ঠীর বা চক্রের শাসনে। কেতীরি 
মন্ত্রিসভা সাম্প্রতিক রদবাল এই 
গ্োষ্ঠীতস্থকে আরও জোরদার করেছে। 
এই গোষ্ঠী বা চক্রের সঙ্গে যায়া যুক্ত 
তারা দেশের অগণিত মাধের সমস্তা, 
তাদের হৃধ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ছ! ও 
অভাব-অনটনের সঙ্গে মোটেই পরিচিত 
নন। ইন্দিরা গান্ধীর কাধকলাপ 
পুরোপুরি অগণতান্তিক এবং দ্বৈয়াচারী 
হলেও, তিনি দেশের মাহষের নাড়ীর 
খবর রাখার চেষ্টা ক্রচতন। তিনিও 
অনেক ক্ষেত্রে আমলাদের উপর নিভ'র 
করে ঠকেছেন এক সময়। রাজীব 
কমপিউটারের উপর বেশী নির্ভর করেন 
কিন্ত য্ কি মান্তষের মনের সব খবর 
বাপে? তাদের আশা আকাঙ্মার 
সঠিক চিত্র কি তার জান! ? এসব 
প্রশ্ন লোকের মনে আদছে। 

দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে 
নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গালভরা 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা যে আনলে 
মুষ্টিমেয় মান্গধের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, 
কর্মতংপরত! এবং স্বচ্ছলতা আনার 
পথ করে দেবে যে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে নিশ্চয় 
উন্নত ধরনের প্রধুক্ত বিগ্ঠার প্রয়োগ 
করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্ত 
তা প্রয়োগ করতে হবে লীমিত ক্ষেত্রে। 
যেমন এদেশে বিমান তৈরী করতে 
গিয়ে নিশ্চয় উন্নত ধরণের আধুনিক 
প্রঘুক্তি বিস্াকে কাজে লাগাতে হবে। 
সেখানে পুরনো নকদা অথবা! অন্ত 
দেশে বাতিল হওয়া বিদ্যা কাজে 
লাগানো হবে মুর্খামি। কিন্তু সাধারণ 
একটি পানীয়, আইগক্রীম, সাবান 
অথবা! টুথপেষ্ট তৈরী করার জম্ত উচ্চ 
ধরণের আধুনিক পদ্ধতি বিদেশ থেকে 
আমদানী করা হবে আরও বড় 
মূখামি। প্রথুজি বিগ্/া আমদানী 
করার প্রশ্নে ইদানীং ঘথাযথ ভাবে 
বিচক্ষণতা গ্রহণ করা হচ্ছে ন! এঘন 
অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এর পরি- 
পতি হবে ভয়াবহ। আশঙ্কা যে 
ঘটনার গতি যেন সেই দিকে। রডীন 
টি. (ত. আমদানী করে যেমন কিছু 
ব্যজির পকেটে ভারী হয়েছে কও 
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অনেক ভতগ 


বিত্রত। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো, 
আয়ের পথ সুগম করা, এবং সংভাবে 
উপার্জনের পরিবেশ কুটি করার অন্ত 
এখনও সঠিক নীতির প্রয়োগ হয় নি। 
অর্থ নৈতিকভাবে অনগ্রসর মায়যের 
স্বার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের 
সুসম বণ্টন এখনও চালু হতে পারেনি। 
অথচ সঞ্চম যোজনার প্রকাশিত খসড়া 
প্রস্তাবে দেখা যায় বে দারিজ্্য দৃরী- 
করণের সম্ভাবনা রয়েছে এমন সব 
প্রকল্প র্ূপায়ণের জন্তু অর্থের বরাদ্দ 
ছাটাই করা হয়েছে। দেশের 
অধিকাংশ মাল্গষের, জীবনের ন্যুনতম 
প্রশ্বোদন যেটানোর প্রশ্বে চরম 
উদ্নাদীনতা দেখা বাছে। এদের ক্র 
ক্ষমত| না বাড়লে দেশের আধিক 
উন্নতি হতে হবে না এই উপনন্ধি 
নেই। মুখে বড় বড় কথা বললেও 
আমুল সংস্কারের উপযোগিতা সম্পর্কে 
কোন রকম ভাবল! চিন্তা আছে বলে 
মনে হয় না। অথচ গ্রামাকলের 
মানষের জীবন যাত্রার যান বাড়ানো 
তথা গোটা ভারতের আবেক বিকাশ 
এই সমস্তার সৃষ্ট, সমাধানের উপর 
নিভবশীল। গত বছর বে বাজেট 
রচনা করা হয় তাতে কেবলমাত্র 
ধনীদের লাভ হয়েছে। বিদেশ থেকে 
আমদানীর প্রশ্নে থে উদারত! দেখানো! 
হয়েছে তাতেও উপকৃত হনে সামান্য 
কয়েকটা শিল্প এ্তিষঠান । একচেটিয়া 
পুজি সম্পকিত আইনের সংশোধনের 
ফলে বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানী- 
দের এদেশে এসে মুনাফ! শিকার করার 
পথ প্রশস্ত কর! হল। অথচ বছর 
কুড়ি আগে আমাদের সামনে একটা 
ধ্যান ধারণা ছিল দেশকে শ্ঘংসন্পূর্ণ 
করার। এখন সরকারি উদ্যোগে 
শিল্পকে আগের মত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে 
না। i 
পাঞ্গাব ও আদাম চুক্তি নিয়ে 
রাজীবের কৃতিত্বের যে বড়াই করা 
হচ্ছে তা আসলে সুবিধাবাদের কাছে 
নতি স্বীকার তা অস্বীকার করার 
উপাহ্ নেই। যে শর্তে পাঞ্জাব মীমাংসা 
হল তা অন্তত এক বছরে আগেই হতে 
পারত-অযথা লোবক্গয় এত্বং 
মাম্দ্রদারিকতার বিষ ছড়িয়ে পরিবেশ 
দুষিত কথা হুল। জাতীয় দংহতি রক্ষা 
করার নামে বিছিছুতাবাদকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হং । অন্ররূপ আদাদে 
ও মিজোরামে ঘে অবাটীন শক্তি 
ভারতের সংবিধান ও পতাকাকে 
অপমান করেছে তাদের সঙ্গে আপদ 


খালাদেহ থেকে আগত 





হয়ে 
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বারের মঙ্গলের ওঁ উত্তর চিন্তা 
প্রকাশ পেয়েছে । দেশের অগণিত 
নিরক্ষর মানষকে প্রকৃত শিক্ষিত করার 
জাতীয় প্রতিশ্রুতি এখনও পুরন করাত্র 
সদিচ্ছা নেই। ডুন স্থুলের আদর্শে 
স্বচ্ছল পরিবারের সম্তানর! শিক্ষিত 
হয়ে মানের যা কিছু সুযোগ সুবিধা 
তারাই ভোগ করুক এটাই রাজীবের 
চিন্তা। মুখে যতই গালভরা কথা বলুন 
নাকেন। 

মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহ্বধূরা আম্বকরের 
ছাড় আর টি, ভি, ও রেডিয়োর লাই- 
সেন্স উঠে বাওয়ার রাজীবকে তারিফ 
করেছিলেন। কিন্তু আন তারা 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিবের দামের 
হার কমার কোন রকম লক্ষণ না দেখে 
ব্যতিবাস্ত। তেমনি হতাশ হয়েছেন 
ডাক বিভাগ ও রেল দপ্তরের কাজের 
অবনতিতে। গত ছুবছর কেন্্রীয় 
সরকারের কোন দপ্তরে নতুন নিরোধ 
বন্ধ হওয়ায় যুবক মহগে আস্তে 
আস্তে মোহমুক্তি হচ্ছে। লোকসভার 
নির্বাচনের মুখে ঢালাও চাকুরী দেওয়া 
এবং বন্ধ কলকারখানা খোলার প্রতি- 
ক্রত যে ফাকা আওয়াজ তা আজকে 
হাড়ে হাড়ে ডাঁর! বুঝতে পেরেছেন। 
সুতরাং বাইরের চটক ও প্রচারের 
সঙ্গে মান্গষের অভিজ্ঞতা মিলছে না। 
পুলকিত হওয়ার কিছু নেই। সামনে 
ছুদিন। 


চাষাদের স্মবিধা 
২য় পৃষ্ঠার পর 


রয়েছে একশ্রেণীর কর্মীর একনি 
প্রচে্টা। নানান প্রতিকূল পরিবেশ 
ও স্বার্থের বিরুদ্ধে বেষন এদের লড়তে 
হয়েছে তেমনি প্রঘুক্তি বিদ্যার 
কুশলতা প্রয়োগ করেছেন এরা। 
বিভিন্ন ধ্যাণ্টের মেরামত ও রক্ষণা- 
বেক্ষণ আর আগের মত বাধা 
ঠিকাদারের মলির উপর নিররনীল 
নয়। নিজেদের' অঁভিত্রতার নিরিবে 
তারা দেখেছেন, যে হাসে ডিম পাড়ে 
তাকে বাঁচিয়ে রাখলে আখেরোফয়দা 
রয়েছে। 


প্রকল্প ছণাগাই 

ওর পৃষ্ঠার পর 

সংগ্রহের সভাবনা সীমিত মে ক্ষেত্রে 
প্রকল্লের লক্ষামাত্রার্কে কমিয়ে আন! 
ছাড়া আর কোন বিকল্প এদের সামনে 
ছিল না। এল-আই-সি ও অন্যান্য 
আধিক দংস্থার স্থত্বে অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টা কঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে 
সেচের চলকে গাশীয় রূপে বাহার 


বাহে 
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পুর চক্রের গঙ্গে যু রাসস্বর্ণের 
স্বীঝারোজিতে বহ চাথগলাকর তথ্য টদ্যটিত 


রামন্বরূপ নাঘে এক বাবসারীকে 
অতি সমপ্রতি এক গোরেন্দ! চক্রের 
সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে দিল্লীর 
পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আদালতে 
পুলিশ যে তথ্য পরিবেশন করেছে 
তাতে এ'র কার্যকলাপের রীতিনীতি 
আগেকার কয়েকটি ধরাপড়! চক্রের 
থেকে আলাদা। XK 
নিজেই স্বীকাঁরোক্তিতে জানিয়েছেন 
যে তিনি এশিয়া প্যাসিফিক খাটি 
কমিউনিষ্ট লীগের ভারতীয় শাখার 
প্রধান। তাইওয়ানে এই সংস্থার সদর 
দধর। উল্লেখযোগা যে ভারতের 
সঙ্গে তাইওয়ানের কোন কূটনৈতিক 
সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্কে দন্ত 
এখনও চলছে কিন্তু ইতিমধ্যে যেটুকু 
তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে যে কোন 
শান্তিকামী ও গণতপ্রিয়মাহ্য উদ্িগ্ 
না হয়ে পারবে না। দেশের মানুষ 


আশা করবে যে এই তদন্তের কাজে 
শেষ মুহূর্তে যেন তৎপরতার শৈধিল্য 
দেখানো ন! হর। অন্ধ কমিউনিষ্ট 
বিরোধিতা! মাছকে কতটা বিবেক" 
বিরোধী করে তোলে (সে বিষয়ে অনেক 
কিছু জান! যাবে। 
অভিযোগে জানা গেছে যে বাম" 
স্বর্ণ সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার 
ডালাস থেকে ফিরে এপেছেন। 
দিল্লীতে আত্মগোপন করে ভিন নামে 
বাদ করছিলেন। ভালাসে যাওয়ার 
উদ্দে্ত ছিল এশিয়া প্যামিফিক এাটি 
কমিউনিষ্ট সম্মেলনে যোগদান বরা। 
পুলিশের বিবৃতিতে আছে যে ইনি 
তাইওয়ানের সঙ্গে নানান ধরণের 
ব্যবসার দৃত্রে যুক্ত ছিলেন। সংবাদপত্র 
অফিসে কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচারের 
পুস্তিকা ইত্যাদি গৌছে দেওয়া ছিল 
তার অন্ততম প্রধান কাজ। ই-কংগ্রেদ 


রা্ট্রসংঘে যুররাষ্রের 
নিন্দনীয় ভূমিকা 


রা সঙ্মের ৪০ বছর পুতি 
উপলক্ষে আয়োজিত অয়ষ্ঠানের শেষে 
একটি সর্বলন্মতিক্রমে গৃহীত ঘোষণ! 
প্রকাশিত ন! হওয়ায় বিশ্বের মান্সষের 
মনে হতাশা জেগেছে। এটা আজ 
অস্বীকার করার নয় বে প্রথম বিশ্ব- 
যুস্থের পরবর্তী লীগ অব নেশন্সের 
তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সংগঠিত 
বর্তমান ইউনাইটেড নেশনন্দ অথবা 
রাষট্রপঙ্ঘ অনেক বেশী শক্তিশালী । 

কিন্ত এটা তার বাইরের রূপ। 


দপণ 


বাংল। সংবাদ সাপ্তাহিক 
॥ টাদার হার ॥ 
বাৰিক ৩+ টাকা 
যাণ্তাধিক ১৫ টাক! 
ত্রৈমাসিক 1॥ টাক) 





টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬}, মট লেন 
কলকাতা 


দৎপাদক_হারেন বহু | সম 


সায়াজ্যাবাদী শক্তি এখনও এখানে তার 
আধিপতা বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে। ফলে শোধিত ও বঞ্চিত 
জাতিদের বিরূদ্ধে তারা আক্রমণ 
করার কোন সুযোগই ছাড়ছে না, 
সেজন্য সংঘাত অনবরত চল্ছে। 
সকলের গ্রহণ যোগ] ঘোষণা সেঅন্য 
সন্তব ছিল না। 

আসলে গোড়া থেকেই একদিকে 
বড় বড় রাষ্ট্রের, বিশেষ করে মাকিন 
যুকতরাষ ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী 
ধনিক গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সোভিয়েট 
রাশিয়া ও অন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
মধ্য দ্বন্ব ছিল। এই ৪* বছরে এই 
সংঘাতের অবসান হয় লি। এবং 
শী্ই এর মৌলিক পরিবর্তন হবে এমন 
আভাষ নেই। 

প্রাক্তন লীগ অব নেশন্দের তুলনায় 
আমকে রাষ্ট্রক্ঘের সদন্ত সংখ্যা 
অনেক বেগী--৫* এর জায়গায় 
১৫টি॥ এখন কার্যত ওপনিবেশিক 
শাসন আর মেই। কিন্ত প্রকারাস্তরে 
এখনও এরা আফ্রিকা, এশিয়া এবং 
লাতিন আমেরিকার মাঘের ন্যায়সঙ্গত 


অধিকারকে ক্ষ করে চলেছে। 


সেজন্য আমেরিকা তার আৰিপত্া 


ক্র হয় এখন কোন প্রস্তাব পাশ করতে 





এম পি'দের দিয়ে তিনি সংসদে 
লোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও সমাজ- 
তাত্বিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পকিত 
প্রশ্ন তোলাতেন। এছাড়া ই-কংগ্রেস 
ও নির্দল সংসদ সদস্তদের তাইওয়ান, 
পশ্চিম জার্মানী ও আমেরিকা থেকে 
আমন্ত্রণ আদিয়ে দেওয়ার প্রলোভন 
দেখাতেন। তল্লাসীর সময় তার 
বাড়ীতে করেকজন ই-কংগ্রেস সংসদ 
সস্তের চিঠি লেখার প্যাড পাওরা 
গ্লেছে। হয়ত তিনি নিজেই এসব 
প্রশ্ন নিয়ে সংসদে পেশ করতেন। 

আরও জানা গেছে তদন্তকারী 
পুলিশ অফিসায় সুত্রে যে ইনি জনতা 
সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে 
ইপরাইলের বাবসা করার চেষ্টা করে- 
ছিলেন এবং ইনিই সেই সময় ইস- 
রাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল 
মোনে ডায়ানকে ভারতে নিয়ে আসার 
ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ভদ্রলোকের 
কমিউনিষ্-বিরোধিতার অন্ত সারা বিশ্বে 
‘সুনাম’ আছে। তাছাড়া প্যালে- 
াইনীদের গণহত্যার এর হাত 
ছিল। 

তদন্তকারী আপার স্থত্রে জানা 
গেছে যে রামস্থরূপ মাঝে মাঝে অর্থ- 
নীতি, রাজনীতি ও পররাষ্ট সম্পর্কে 
লানান ধরনের সেমিনারের আয়োজন 
করতেন এবং বিশেবঞ্জদের দিয়ে 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা! করিয়ে তা 
তাইওয়ানে পাঠাতেন। ইনি স্বীকার 
করেছেন যে নিয়মিতভাবে তাইওয়ান, 
পশ্চিম জার্মানী ও কয়েকটি পশ্চিমী 
রাষ্ট্রে তিনি খবর পাচার করতেন। এদব 
কাজে ব্যবসায়ী ও সংসদ সদস্ত ছাড়া 
সাংবাদিকদেরও কাজে লাগাতেন। 
করেকক্সন সাংবাদিকের তাইওয়ান, 
পশ্চিম জার্মানী ও আমেরিকা দর্শনের 
ব্যবস্থা ইনি করেন। 

তদন্তকারী পুলিশ অফিদারদের 
সন্দেহ যে কোন কোন সংবাদপত্রে 
পশ্চিমী ধনতাস্ত্রিক দেশের টাকা 
খাটছে। রাতারাতি কয়েকটি পত্রিকায় 
সর্বাধুনিক মুদ্রপবন্জ আমদানী এবং 
পরিকল্পিত ফুলিয়ে ফাপিয়ে সংবাদ 
পরিবেশন এবং প্রচার সংখ্যা বাড়ানো! 
হয়েছে। বিশেষ করে একটি 
পত্রিকা সম্পর্কে তাদের সন্দেহ খুব 
জোরালো। কোন রকমে যে সব 
পত্রিকা টিকে ছিল আজ হঠাং তাদের 
সমৃদ্ধি দেখে পুলিশের নজর পড়েছে । 
একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পকে খোজ- 
খর চলছে তবে তন্তু পেষপঘস্থ 
শা লক্ষন! 


পাবে 














করত 





তু 


*: রোড, কলিকাতা ৬ থেকে 








ষোজন। সম্পর্কে 


১ম পৃষ্ঠার পর 

মাহবের ভ্রনব ক্ষমতা বাড়ানোর 
উদ্যোগের অভাব লক্ষাণীয়। অথচ 
আদল সমৃদ্ধি তাতেই সন্ভব। 


ভূমিহীন মানবের চাষের জমি না 
থাকলে সেচ ব্যবস্থা, সার বন্টন 
গ্রপ ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যে অর্থহীন হয়ে 
পড়ে। দেশের খাদ্য শদা মজুতের 
পরিমাণ প্রচুর হওয়া সবেও “কানের 
বদলে খাদ্য" প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়ান 
জ্যোতিবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 
গ্রামের মানবের খান্ত ও কর্ণের সংস্থান 
এতে কমে গেল। সরকারি উদ্ভোগকে 
মান করে বে-সরকারি ও বাক্তিগত 
মালিকানার উদ্যোগকে প্রশ্ন দেওয়ার 
প্রবণতাকে উনি সমালোচনা! করেন। 

সম্পদের স্বধয বণ্টনের দায়িত্বের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি দেখান 
যে সেচ-ব্যবহ্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের 
জন্তু যেখানে বরাদ্দ কর! হয়েছে মাত্র 
৪** কোটি টাকা, সেখানে মহারাষ্ট্র 
পাবে ১,৮৯০ কোটি, গুজরাট ১,৬৭৬ 
কোটি টাকা। সপ্তম যোজনাকে 
সার্থক করতে হলে পক্ষপাতিত্বের 
পরিবেশ পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ 
মোট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ রাজ্া- 
গুলিকে দিয়ে ৫৫ শতাংশ কেন্দ্রের 
কাছে রক্ষিত রয়েছে! 

তার যতে সপ্তম হোজনার খসড়া 
যেভাবে প্রস্বত ত! রূপাপিত হলে 
দেশের উন্নতি ও জীবন ধারণের মান 
আদৌ উন্নত হবে কিন! সে সম্পর্কে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 

স্থাভাবিকভাবে রাজীব গান্ধী যে 
পথ বেছে নিয়েছেন তার থেকে অন্য 
স্থরে শ্রীবন্থুর বকব্য। এই অপ্রিয় 
সত্য রাজীব শুনতে রাজী নন। যদিও 
জ্যোতিবাবু জানান যে আধকাংশ মত 
ভারা! মেনে নেবেন, আপত্তি সবেও। 


"রাজ্যপাল বদল 
১ম পৃষ্ঠার পর 
দেন অর্জন সিং। এই লেবার জন্ত 
তিনি পুরুস্কার পেলেন কেন্্ীয় মন্ত্রীর 
আসন পেয়ে। তার দণ্চরটিও গুরুত্ব- 
ূর্ণ। কারণ এইই স্থতে দলের তহবিল 
পুষ্ট হয় অনেকটা। 

অর্জুন সিংকে যেদিন মধ্যপ্রদেশ 
থেকে সরিয়ে আন! হয় তখন তিনি 
ই-কং পরিষদীয় দলের সদস্যদের ছারা 
সগ্ভ নির্বাচিত হয়েছেন_যাতে 
দলনেতা হিসাবে তিনি মুখ্যযহী হতে 
পারেন। সদশ্ুদের মতামতের কোন 
মূল্য রইল না। হাইক্যাও অর্থাং 
রাজীব গান্ধীর নিদেশে তিনি গারাবে 


চলে গ্রেলেন। পালাবে আকালী 
দলের সঙ এসন অন ধরনের আচরণ 
দরকার সেজন্ব অন্ব শাকির 


হাই নেব পরতো 


প্র 





চত | 


Price—60 Paise 


আর একজন অন্য অনরক ডঃ দুত 
দয়াল শধাকে নিয়ে আদা হল। 
অদরূপভাবে মহারাষ্ের প্রান্ত 
মুখ্যমন্ত্রী বসম্তপাদা পাটিলকে সরিয়ে 
নিয়ে এসে রাঙ্গস্থানের রাজ্যপাল কর! 
হল। মহারাষ্ট্রের ই-কংগ্রেদী দলে 
গোঠীঘন্থ এদন চরমে উঠেছে থে 
বসম্তদাদা পাটিল আন্তে আনতে কেন্্র- 
বিরোধী ভূমিকা নিতে পারতেন, সেৱন্ত 
ডাকে রাজস্থানের রাজ্যপাল নিয়োগ 
করেকার্মত এরাজ্যের রাজনৈতিক রঙগ- 
মঞ্চ থেকে তাকে অপসারণ বা নির্বাসিত 
করা হল। শ্রীপাটিল কয়েকদিন আগে 
ই-কাগ্রেদের একাংশের আচরণ সম্পর্কে 
প্রকাস্ঠ বিবৃতি দিয়েছিলেন । এরপর 
আর তাকে মহারাষ্ট্রে রাখা মোটেই 
নিরাপদ নয়। রাজভতবনের 'সীবালার 
মধ্যে ওঁকে নজরবন্দী করা হল। 
দিল্লীর উপরান্্যপাল শ্রীএদ এম 
ওয়ালিকে ভীঁর,পদ থেকে ইস্তফা দিতে 
বল! হয়। প্রকাশ্যে কোন কার” না 
জানালেও এটা জানা গেছে যে, 
প্রাজন প্রধানমন্ীর মৃত্যুর পর যী 
শহরে যে নারকীয় হত্যালীলা চলে 
তার সম্পর্কে তদন্ত করতে রাদীব গান্ধী 
স্বীকৃত হরেছেন। এই সময় ছাট 
সচিব হিসাবে প্রওয়ালির ভূমিকা নিরে 
এখন আলোচনা-বিতর্ধ চলছে। উনি 
এমন তথ্য ফাস করতে পারেন 
শাসকগোটীর পক্ষে অন্বন্ডিকর হতে 
পারে। চেজন্য কোন রকম হুক মা 
নিয়ে তাকে প্রশাদন থেকে 
দেওয়া হল। 


দিল্লীর কালে। তালিকা 


১ম পৃষ্ঠার পর 


তবে যারা এখনও প্রান্তন কেন্দ্রীয় 
অর্থমন্তা প্রণব মুখাজপর সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখছেন তাদের প্রতি রাজার 
গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহলের প্রচণ্ড কুদৃি 
পড়ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন 
নেতা ঠিক করেই ফেলেছেন যে ভারা 
প্রণববাবর সঙ্গেই চলবেন এবং দরকার 
হলে হাইকম্যান্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে 
যেতেও তারা প্রস্তুত । 

এদের মধ্যে অন্যতম আনন্দমোহন 
িশ্বাস। আনন্দ ভাল. করে বুঝে 
গেছেন তার পক্ষে কিছু পাওয়া এই 
জমানায় সম্ভব নয়। তাই প্রণববাবদর 
সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা রেখে চলেছেন এবং 
সভাসমিতি করছেন। 

রজীব গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে 
গোষ্ঠাঁবন্তমুন্ত একটা. সংগঠন গড়ে 
তুলতে চাইছেন কিন্তু উপধন্ত লোক 
তান পাচ্ছেন না। তাই অনেকের 
ধারণা সিচ্ধার্থশঙ্কর রায়কে হয়তো 
শেষ পযন্ত পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে 
বসানো হবে। 


ত এবং দপণি কাধাণয়, ৬১, মট লেন, কিকাতা-১৩থেকে প্রকাশিত । 


পপ চপপ্টী শশী 


 গুনঃগ্নরেশের নেগথ্য 


বার্থ রায়ের ই-কংগ্রেনে 


Aw 








অষ্টবিংশ বর্ষ: ২২শ সংখ্য] ৷ শুক্রবার, ৬ই ডিমেম্বর ১৯৮৫ £ ৬৯ পরদা 





রাজা ই.ৰং নেতৃত্ব ৪ 
দিদ্ধা্থ রায়ের গ্রস্যাবর্ভণ 


বোলপুর লোকদভা কেন্তের 
উপনির্বাচনে ই-ক'গ্রেপ প্রার্থী হতে 
রাজী হন নি প্রণব মুখার্মী। এ 
আপনে তাকে 'প্রতিহ্ধদ্থিতা করানোর 
জন্য এক শ্রেণীর সদস্ডের উদ্যোগকে 
তিনি ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। 
তার মতে তাঁকে অপদস্থ করার জন্তুই 
এই প্রস্তাব! কারণ এ কেন্তরে তিনি 
জিতবেনই এমন ভরসা পাননা। এর 
আগে দব দুবার লোকদভ| নির্বাচনে 
তিনি পরাজিত ছয়েছেন। নতুন করে 
তিনি আরু উপনির্বাচনে ঝুকি নিতে 
চান ন|। দলের স্বার্থে “বলিয় পাঠা” 
হতে চাল লা। আর তাছাড়া, রাজ্য 
সভার সদস্য পদটি এধনও যখন রয়েছে 
"আরও কিছুদিন অন্তত চুপচাপ 
থাকাই ভাল বলে তিনি মনে 
করেন। 

প্রণববাবু যেখানে নিজের ভবিশ্লাং 
নিয়ে ভাবলেন এবং ঝুঁকি নিতে 
চাইলেন না, সেখানে দিদ্ধারথশঙ্কর 
রায় এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে দিলেন। 
ভার নাম আগে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা 
করা হল। তারপর তাকে আগট্ঠানিক 
ভাবে দলের সদপ্ত করে ই-কংগ্রেদে 
‘5য় নেওয়া হল । দলে লাকি-আবার 
নি ফিরে এলেল। 
কংগ্রেস কালচার 

গোটা ব্যাপাহটা যে ভাবে ঘাল 


কলা 
একার কাগ্রেস কাদ্চারেই 


শালা 


সুচিত্রা সেনের নাম শোন! গেল। 
বামক্রন্টের ঘোষিত প্রার্থী দোমনাঁথ 
চ্যাটার্জীর বিরূদ্ধে একজন জবরদস্ত 
প্রার্থী খোদ! হচ্ছিল। সিদ্ার্থবাধুকে 
বেছে নেওয়াতে এটা বোঝা (গল যে 
ই-কংগ্রেসের বর্তমান সদস্থদের মধ্যে 
কোন যোগ্য প্রার্থী নেই অথবা আর 
কেউ "বলির পাঠা" হতে রাজী হলেন 
না। এর সঙ্গে সিদ্ধা্থবাবুর শুধু নয়, 
দলেরও ভবিষ্যং জড়িত। 
সুখের পারর! 

প্রিয় দাসমূলী বেশ কিছুদিন 
থেকে চেষ্টা করে আসছিলেন সিস্থার্থ- 
শঙ্কর রায়কে পশ্চিমবাংলার রাজনীতির 
শেষাংশ ২য় গৃষ্ঠাদ 


কাহিণা 


বোলপুর লোকসভা নির্বাচনে 
সোমনাথ চ্যাটাজী সি পি এম-এর 
শঙ্কর রায়ের কংগ্রেমে চোকার পথ 
তাড়াতাড়ি খুলে গেল। 

সিদ্ধার্থবাবু, কংগ্রেসে ঢোকার জন্ত 
৮* সাল থেকে চেষ্টা ঢালাচ্ছিলেন। 
দিদ্ধার্যবাবুকে, কংগ্রেসে নেওয়ার জন্থ 
স্বয়ং কেকে বিড়লাও বহুবার প্রয়াত 
কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 
দরবার করেছেন। 

বিড়ল! ছাড়াও কংগ্রেসের বেশ 
কয়েকজন নেতাও ইন্দিরা গান্ধীর 
কাছে দরবার করেছিলেন যাতে 
সিল্ধার্থধাঁুকে দলে নেওয়া হয়। 

প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী গিচধার্থ- 
বাবুর ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, 
কিন্ত শেষের দিকে তিনি কিছুটা নরম 
হয়েছিলেন। কিন্তু দলে নিতে 
পারেন নি তার ছুই ঘনিষ্ঠ অহগামী 
প্রণব-বরকতের বিরোধিতার অন্ত । 

কিন্তু দলে ন! নিলেও পাঞ্চাব 
সমস্যা খতিয়ে দেখার জন্তু এবং 
কিভাবে ত! সমাধান করা ঘায় তার 
অন্ত সিগ্কার্থাবুকে সরেজমিনে 
পর্দবেক্ষণ করে ইন্দিরা একটা রিপোর্ট 
দিতে বলেছিলেন। এবং দি্ধার্থবাবু 
সানদ্দে প্রয়াত ইন্দিরাজীর নির্দেশ 
মেনে কাজ করেছিলেন। 

গত লোকসভার নির্বাচনেই 
সিদ্ধার্থবাবু দলে মনোনয়ন পাওয়ার 
রাস্তা পাকা করে ফেলেছিলেন। 
কারণ রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সিষ্ধার্থবাবুর 
সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। 


রানীর গান্ধী ইচ্ছা ছিপ তরণ- 
কাছে ঘোনের সঙ্গে সিরার্দপা-কেও 
মনোনয়ন দেওয়া হোক। কিন্তু বাদ 
সাধলো বরকত গণ খান চৌধুরী 
ও প্রপ মুখার্জীর সরব ও নীয়ব 
বিরোধিতা এবং দা্ছিলিং কেন্দ্র ছাড়া 
অন্ত কোথাও হাড়ানোতে সিদ্ধার্থ 
বাবুর অসম্মতি। 

সিদ্ধার্থবারুকে দলে নেওয়ার জন 
যে ক্ষমতাবান ব্যক্ষিটি দীর্ঘদিন ধরে 


পেছুন থেকে ক্লকাঠি নাড়ছিলেন তার 
নাম মাধনলাল ফত্দোর, যিনি 
প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক লূচিব। 


ফতেদার অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও 
বিচক্ষণ । বারবার তার প্রচেষ্টা বার 
হওয়ার তিনি দিদ্ধার্থবাবৃকে আশ্বাদ 
দিয়েছিলেন “একটু ধৈর্ধ ধরুন, 
আপনাকে দলে নেওয়ার দায়িত্ব 


(বোলগুৱে দঢ়াই 
বাতির ইমেজ & 


বোলপুর লোকপভা কেন্ত্রের 
উপনির্বাচনে এ পর্যন্ত সি পি এম 
প্রার্থী সোমনাথ চ্যাটার্জী প্রচারের 
দিক থেকে অনেক এগিরে আছেন। 
সম্প্রতি বোলপুর লোকসভার কয়েকটি 
বিধানসভা কেন্ত্র ঘুরে এ জিনিদটা 
পরিদ্ধার বোঝা গেল। 

এই প্রতিবেদকের সম্প্রতি বোলপুর 
লোকমতার অধীন করেকটি বিধানসভা 
ঘুরে যে জিনিসট] চোখে পড়েছে তা 
হল সোমনাথ চ্যাটাদীর হয়ে নলের 
কর্মীরা গ্রামে গঞ্জে ঘরে ঘরে প্রচার 
শুরু করে দিয়েছেন। 

দেওয়াল লেখার দিক থেকে 
যোমনাথবাবূর প্রচার অনেক এগিছে। 
দোমনাথবাবুর নির্বাচনী কৌশল চূড়ান্ত 
হয়ে গেছে এবং দেইমত দলের কর্মীরা 
গ্রচারেও নেমে পড়েছেন। 


মি ণি ঘাই ৫ ইং কি ঘনিষ্ঠ হচ্চে ? 


সি পি আই আবার নতুন করে কি 
ই-কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত গড়ে 
তুলছে? গত সপ্তাহে সি পি আই-এর 
সাধারণ সম্পাদক শরাজেশ্বর রাও 
একান্ত এক বৈঠকে প্রধানমঙ্গী তথা ই- 
কংগ্রেসের প্রধান শ্রররান্ধীন গান্ধীর 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত 
হওয়ার পর থেকে নয়াদিললীর রাজ- 
নৈতিক মহলে বড় রকমের জন্রনা শুরু 





হয়েছে। এর নেপথো মোর হাত 
মাতে কিনা এন জালা বয় নি। 
এই শগৈকে জাতিয় 


ও রুটিন মাফিক 'বলে বর্ণনা করলেও 
প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে যেমন 
বিরোধী নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন 
এটিও সেরকমই একটা ব্যাপার একথা 
কেউ মেনে নিতে পারছে নাঁ। অস্তত 
ডাঙ্গেপদ্থীদের সেই রকম ধারণা। 

তার কারণ ই-এ আই পি সি ত্র 
থেকে এই বৈঠককে কেবল “যথেষ্ট 
তাৎপর্ধপূর্ণ” বলে নি, দেশের রান্ধ- 
নীতিতে কয়েকটি সাম্টতিক প্রশ্নে মি 
পি আই ঘে দর করেছে ই-কাগ্রেমকে 
মদত দে ওয়ার সেকথা তারা 


আপা ঠহ একটি 





ধরনের” প্রচারাডিষান চালানো হয় 
এই ছু দলের পক্ষ থেকে নে সম্পর্কেও 
একট! বোঝাপড়া হয়েছে। 

ই-কংগ্রেসী সৃত্রের খবর যে একে" 
বারে বাছে লয় তা বোঝা ধায় & দলের 
পক্ষে প্রকাশন বিবৃতিতে আসাম চুক্তিকে 
স্বাগত জানানোতে ৷ তাছাড়া লোক- 
সভায় দি পি আই নেতা প্রইশ্রাজিং 
গুপ্ আরও এক ধাপ এগিয়ে নাগরিক 
আইন সংশোধনের প্রস্থাংকে সমর্থন 






করেছেন। এই আ 
তেরমাটিতে [তিন 0 


টি Rt 








বোলপুরে প্রার্থী ঠিক করার ভন 
যে দলটি প্রদেশ কংগ্রেসের হয়ে সবে 
জমিনে কর্মীদের মতামত নিতে গিরে- 
ছিলেন, তাদের তালিকায় কিন্ত 
সিদার্থবাব্র লাম ছিলই না। প্রতি- 
নিধিদের পক্ষ থেকে জিরযাব্‌ নে 
তালিকাটি তৈরী করেছিলেন তাতে 
ছিল ড; স্থশোভন ব্যানার্জী, 
সুচিত্রা সেন, জীবন মুখার্জী ও সৌগত 
রায়ের লাম 

কিন্তু দিল্লী গিয়ে প্রিয়বাবু যখন 
বোগপুরের প্রার্থীদের নাম স্থপারিশ 
করতে যাবেন, তখন মাখনঙাল 
ফতেদারু তাকে ডেকে পাঠান। 
প্রিন্থবান্‌ যখন ফতেদারের সঙ্গে কথা 
বলতে যান তখন ফতেদার পরিদা্ 
করে প্রিয়বানকে বলেন, সোমনাপ 
চ্যাটালীর মত একজন আদরে 
শেঘাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


সংগঠন বনাম 
রথ 


বোলপুরের ঠা হাওয়ায় যদিও 
এখনও সাধারণ মান্গষ অর্থাং গ্রামের 
লোকের মধ্যে নির্বাচনী উত্তাপ আন্তে 
পারে নি, তবুও রাজনৈতিক দলের 
কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটের 
বাজার গরম করতে নেমেছেন। 

এই কেন্ত্রেয অধিকাংশ ভোটার 
চাষী। ধানকাটা শেষ, এখন চলছে 
ধান যাড়াই-এর পালা। চাদীরা 
এখন অনেকটা খোশ মেজাজে । কারণ 
এবার বীর$ঘে ধানচাষ যোটাদুটি 
ভালই হয়েছে। 

শহর এলাকায় মায়ষের মধ্যে 
নির্বাচনী উত্তাপ একটু-আধটু শুরু 
হয়েছে। চায়ের দোকানে, বিভিন্ন 
অছিসে ভোট নিযে আলোচনা বেশ 
সরগরম হয়ে উঠেছে। 

আচমকা সিথার্থবান্‌ কংগ্রেস 
প্রার্থী হওয়া বোলপুর কেন্দ্রের মধাবিত্ত 
ভোটারদের মধ্যে বেশ একটা চাকলোোর 
সহি হয়েছে। কয়েকটি সরকারী 
অফিসের কর্মী এবং ছোটখাটো 
ব্যবমাদারদেত্র সঙ্গে কথাবার্তা বলে 
মনে হয়েছে অনেকেই মনে করছেন 
সিদ্ধার্থবাবু কংগ্রেন প্রার্থী হওয়া 


নির্বাচনী গ্রতিতন্িতা বেশ জমে 
উঠবে। 
কংগ্রেসের ঘর এখনো! আগোচছাঁলে! । 


এখনও কংগ্রেসীর! নির্বাচনী প্রচারে 
পুরোপুরি নামতে পারে নি। যদিও 
গাড়ীর ছোটাছুটি এখনই শুরু হয়ে 
গেছে। 
কাগ্রেদের না! 
ঢা এাশশাহার ও জাপ 
কিনি ও ২ 


॥ দুই। 


সম্পাদকীয় 


সিদ্ধার্থ রায়ের প্র্াবর্তন 


১ পৃষ্ঠার পর, 
রঙ্গমঞ্চে আনতে:। এ. ব্যাপারে বাধা 
এমেছে নানান দিকে; "বিশে করে 


না। পক্ষের ই-কংগ্রেশে বর্তমানে 
এর বিপরীত মলোভাবাপন্ মস্করা 
আপাতত কোণঠাসা হরেছেন। খারা, 
ই-কংগ্রেস থেকে চলে দিয়েছিলেন. 
দুদিনে তীদের প্রাধাস্ত আঁল। দেন্ত 
সিদ্ধা্থবাবুর পূনরবির্ভাব। 
কিন্তু যে পদ্ধতিতে তাকে ফিরিয়ে 
আন! হল তাতে তার মর্ধাদ! বাড়লো 
না, দলের ত নয়ই। নব চাইতে 
শোভন হত তাঁকে আগেই দলের 
সভাপদে বরুণ কর! উপনির্বাচনের 
প্রস্থতি হিসাবে। কিন্তু এখন 
ব্যাপারটা, বা দাড়াল তাতে মনে 
হবে যে ভোটে প্রার্থী করানোর জন্তই 
তাকে সদস্ত বরে নেওয়া হল। এতে 
আর একবার লোকের কাছে প্রতীয়মান 
হল যে বর্তমানে দলের রাঙ্জাত্বরে এমন 


একজন কেউ নেই বিনি গার স্থান 
নিতে পারেন।' 


বেশ কিছুদিন: থেকে সিরা 
কাজী গান্ধীর শরণাপর হন। ইন্দিরা 
গান্ধী যতদিন 'বেচেছিলেন ততদিন 
এব্যাপারে কিছুই হয নি। তারপর 
গত লোকসগড। নির্বাচনের সময় নিখার্থ- 
বাবুকে নিয়ে যা নাটক হল তা 
অনেকেরই মনে আছে,। -/সত্যি সত্যি 
সারারাত রাজীবের দর্শনের জন্য 
অপেক্ষা করেও ই কংগ্রেসের মনোনয়ন 
না গেয়ে সিল প্রার্থী হিসাবে 
ধাদিলিং-এ দাড়ালেন সিদ্ধার্থ রার এবং 
পরাজিত হলেন। ওঁকে ' আশার 
আশায় রেখে এমনভাবে শেষ মুহূর্তে 
প্রত্যাখ্যান করার তার মর্যাদা মোটেই 
বাড়েমি। এতদিনে হাইকমাশু ওরফে 
রাণী গান্ধী হত নিশ্চিন্ত হয়েছেন 
যে সংঘের বিরোধিতা দিয়ে শুরু করে 
দিন্কার্ন রায় শাহ কথি*নের সামনে 
পর্ব" ত কাণে ফা কিছু করেছেন 

হাই তাকে 
“তৰ দাসহ 


ত 





হুবোগেই সিদ্ধার্থবাবু প্রমাণ করতে 
রে যে চেরি অনেক বড় “'রাব্- 


"জনগণের স্বৃত্তি কি দুর্বল? 


দাক বড় খৰ্বল। তাই তীর মুখ 
11 কালের কার্যকলাপ লোকে ভূলে গেছে। 
: বুষিত গুপ্ত দেবী বার 'বিভৃতি চক্রবর্তী 


রঃ'নিয়োরীকে কে লেলিয়ে দিয়েছিল 
বাংলার শত শত,.ত্রুগের জীবন নিরে 


. ছিনিমিনি খেলতে? এমন অনেক 


মধ্যবিত্ত পরিবার এই রাজ্যে আছে 


 ধেখানে তার রীতির ছাপ পড়েছে । 


শি্ধার্বাবুর ভরস! বাজারী পত্রিকা 
নিজেদের স্বার্থে তার হয়ে প্রচার করে 
ষাবে। চাকুরীর খাতিরে হয়ত 
সাংবাদিকরা তার হয়ে লিখবেন নিশ্চয় 
কিন্তু তা মন থেকে নয়। ইমারলেনী 
চালু হওয়ার দিন থেকেই তিনি 
যেভাবে মৃহাকরণের “প্রেদ কর্ণার” 
থেকে তাদের .তাড়িয়ে দেন এবং 
দুর্ব্যবহার করেন ত! কি সবাই তুলে 
যাবে? তিনি সে সময় “বাড়াবাড়ি” 
করেন নি বন্ধলে কেউ গেট! কি সতা- 
ভাষণ বলে মানবে? 

আগকে সংকীর্ণ বাম-বিরোধী 
মনোভাবের জলন্ত সাংবাদিক বরুণ 
সেনগুপ্ত সিন্ধার্থশন্ধর রায়ের হয়ে হয়ত 
ওকালতি করতে পারেন। তাতে 
আশ্চর্ঘ হওয়ার নেই। কিন্তু এই 


-মিদ্ধার্থবা!র কাজের সামান্ত সমালো- 


চনার জন্ তাকে কারাগারে অন্তরীণ 
করা হয়। এখন তিনি তার চেয়ে 
অনেক বেশী কঠোর এবং একপেশেভাবে 
সমালোচনা করেন বামক্রট ও সি (পি 
আই (এম)-এর | তাদের বিরুদ্ধে দিনের 
পর দিন বিন! বাধায় লিখে চলেছেন। 
মনে মনে তিনি স্বীকার করবেন যে 
শিদ্ধার্থাযর আমলে এর এতটুকও 
বরদাস্তহত না। আর কেউ না হোক 
দর্পণের পাঠক-পাঠিকারা জাদেন এ 
সমন কি ধরণের জুলুম হয়েছিল, 
সম্পাদকের জীবনও বিপদ হয়ে পড়ে। 
অফিপে তছনছ করা হয়। সেদিন 
[ছিল কি ভদ্র দিন। 

(মি্ধার্থবাণু 


বসেছেন আমি 


অধ 


একটি বীভও নির্বাচন £ ঘাস 


শ্ৰীপতি নন্দী 

সম্রদায়বাদ, জাতপাতবাদ ও 
যাবতীয় বিভেদ্বাদের “প্যারাগাইজ+ 
এ ভারতবর্ষে নির্বাচনী রাজনীতি এক 
উর্বর কাল্চার। অতএব, যে যতটা 
ব্যাপক আকারে কর্ষণ করতে সক্ষম, 
নে হলধরই তত বড় ‘দাতীয়' দল 
হরে ওঠার সাধ্য ধরে। ব্যাপারটা 
এদনি ‘ওপেন সিক্রেট, এমনি 
নিবক্ছ্তাপূর্ণ। ‘জাতীয়’ নামাবলী- 
ধারী দলগুলোও একারণে নির্বাচনের 
অন্ত সদ! প্রত্তত। ‘সেকুলার’ মার্কা 
উ্ধী ধারণ করে এরা সকলেই যাবতীয় 
ভেদবাদে ইন্ধন যুগিয়ে একপ্রকার 
'শীপছুল কম্পিটিশন'-য়ে. বা শান্তিপূর্ণ 
এতিযোগিতার মত্ত রয়েছেন। এবং 
সামাজিক ভাগাভাগিগত পরি- 
সংখ্যানের যথাযথ যোগবিয়োগ হিসেব 


'নিকেশ করে তবেই নিজ নিজ 


নির্বাচনী ্াাটেজী বচন! করে থাকেন। 
নির্বাচন ও যেন তেন প্রকারে জয়লাভ 
যেখানে একমাত্র সারকথা ও শেষকথা 
সেখানে কোনরূপ আদশবোধে'র মূল্য 
আর কতটুকু? 
ক » 

অতএর, গণজীবনে মড়ক লেগেই 
আছে--কথনে| কখনো! অভাবনীয় রূপ 
মহামারীরূপে। সাশ্রতিকতম উদ্থা- 
হরণ আসামে আসন্ন নির্বাচন। 
বীভসতম উদাহরণও বটে। সমস্ত 
প্রকার অশুভ শক্তিই ময়দানে নেমে 
পড়েছে, ব্যক্ত অব্যক্ত নানা “ওয়েভ 
লেংখ+-য়ে বিস্তর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির 
স্ঝুরি ও কথার চালাচাঁলিও চলছে। 
কিন্ত হায়! নির্বাচন-সর্বস্থ সহাহতূতি- 
শুষ্ত রাজনীতির এ ফাদ যাদের ধনে 
প্রাণে মায়ের ভোগে নিবেদন করে 
রেখেছে, শত প্রতিক্রতি শত 
সাংবিধানিক সংশোধনীও তাদের 
রক্ষা করতে পারবে দা। নির্বাচন 


কিংবা ভোটার তালিকা তো কোন্‌ 


ছার? 

. নয়াদিলীর স্বদেশনীতি ও বিদেশ 
নীতি সম্পকীয় সর্বশেষ .তথ্যচিত্রটি 
আবার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।_ 
ভারতীয় বুর্জোয়া রাজনীতিকগণ যারা 
জীলঙ্কার ঘটনাবলীর জন অঘোরে 
অশ্রপাত করতে পারে, স্বদেশে বৃহৱর 
উলম্কা গড়ে তুলতে তারাই কতটা 
বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। 

টু + 
আদামে ১৯৮৩ সালের নির্বাচনী 
রক্তল্তানের পর আবার একটা “হেভী 
হোজা সাল্শায়ে কিভেববাণী 


লোকাল 


এবং তা হলো, বর্তমান ক্ষেত্রে এন্ধূপ 
সাম্প্রদায়িক, ও বিভেদবাদী বোকাপড়ার 
ব্যবস্থাটি 'ইনটিটশন্তালাইদড' 
(institutionalised ) হয়ে উঠেছে 
_তখাকধিত “আপাম একোর্ড-এর 
কলাপে। নির্বাচন-দর্বস্ব রাজনীতি 
কতটা নীচুদ্তরে নামতে পারে তার 
এতাধিক নির্লজ্জতর দৃষ্টান্ত বোধহয় 


১ ছুনিয়ার আর কোথাও দেখা যাক্সনি। 


এক্ষেত্রেও পার্থক্য এই বে, দক্ষিণ 
আফ্রিকার কুখ্যাত সরকার 'প্রাপত- 
বয়ন্বের স্মানা ধিকার' ও ‘সকলোতে অন্ত 
ভোটাধিকার” এর কপট অভিনয় করে 
না। 

'ইনষটিটুশন্কালাইজড_ কমিউন্তাল- 
ইঞ্জম’_ভিভাইড এণ্ড রুল পলিসির 
আল্টিম্যাট ব্যবস্থাপত্র-আইনী 
(15891) তো বটেই, আবার 
সংবিধানের পবিত্র বদে এক পাক 
চুবিয়ে নিয়ে আরো দপুষ্প-চন্দন 
আইনী। 

অথচ, এ ব্যবস্থাপত্রটি যেমন বর্বর 
তেমনি করুণ। স্থায়ী সমাধান নয়, 
স্বারী সর্বনাশ ॥ সাম্প্রদায়িক ও উাষা- 
গত অবিশ্বাস, বিভেদবোধ, ভাবগত 
বিচ্ছেদ ও রেষারেষির ব্যবস্থাটা পাকা 
হলো। ১৯৮৩ সালের বিষবাশে যে 
আনাম আজো! বিষাক্ত, ১৯৮৫ মালের 
হলাহল তাকে কোন্‌ পবনাশের কতটা 
গর্তে তলিয়ে নিযে যায় তা-ই দেখার 
বাকী। তবে যতদূর দেখা যায়, এবং 
কেন্্ীয় সরকারও সম্যক জানেন, 


তা হলো-_আসামের জনসংখ্যার, 


একটা বৃহৎ অংশ আজ বলির পাঠার 
মত ‘আসাম একোর্ড'-এর খাড়া 
তলায় এগিয়ে চলেছে& উক্ত একোর্ড 
অছসারেই বারা আসামের ‘নাগরিক’ 
পদবাচা। অথবা দশ বছর পর ( আরো 
কোন্‌ অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে, কে 
জানে) যারা নাগরিকের জাতে 
উঠবেন বলে শোনা যায়, তারাও যথেষ্ট 
পরিমাণ নধিপত্রের অধিকারী ন! হলে 
অবশ্তই ‘ফরেনার'। আশঙ্কাটি এই 
যে, আগামী দশ বছরে-_এবং পরেও 
উক্ত একোর্ড আরো বহুমুখী 'ফল- 
আউট” ঘটাবে__আর্থ-পামাজিক 
সংঘাতের নতুন নতুন শাখা প্রশাথায 
এবং রাজনৈতিক বিড়ম্বনা ও প্রশাদনিক 
উচ্ছ্খলঙার নতুন নতুন আঘাতে 
আসামের গণজীবনে নরক নেমে 
আসতে পারে। তাছাড়াও রইলো 
সে সম লাধো লাখো হতভাগা 
নিগন যারা বিগত পনের বছর 
সাদ করেও 





উক্ত একো 





দর্পণ ॥ শকুবার ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 


উৰার সে ইধার' গলা ধান্কাৰাক্তি গেয়ে 
কাতারে কাতারে পিষ্ট হয়ে মরবে, 
কিংবা বিতাড়িত হয়ে ভিন্‌ রাজো 
আকাশ তলার শেষ শঘ্যা নেরে। 
আপদ-বিদায় নামক ব্যাপবাকাটি থে 
কত নির্মম কত পৈশাচিক হয়ে উঠতে 
পারে, একটি মাত্র দৃষটান্তেই তা 
দুনিয়ার মান্গযের মালুম হয়ে ঘাবে। 
রাজীবি বিশ্বশান্তির স্বদেশী উদাহরণ 
_'ইতিহাস না পড়েই ইতিহাগ 
রচনার’ এ হোম্্যার্ক_আপান 
বাংলাদেশ, সীমান্তে বিশ্ব ইতিহাপের 
বৃহতম গণ-চিতা জালবে। 
Ld * 

তবে কি না, নয়াদিযীতে অবস্থিত 
শানকরা। বেনিয়ার জাত, এনং 
বেনিয়ারা নিজেদের স্বার্থে চ শ্রেণী 
স্বার্থে চ সব কিছুই বিনর্ডন দিতে 
পারে। ভিডাইড এণ্ড রূল-এর 'রূগ'- 
টাই পরম বন্ত, এবং সে বস্তু কেন্ীর 
সকার তথা রাজীবের মুঠোহ আপো 
একপৌচ চেক্নাটু হয়ে দেখো 
দেবে--বি শে য তঃ  দেশীহিদ্শৌ 
পুজি বিনিয়োগকারীদের চোখে। 
শাসক কেন্দ্র বিচারে "আলাম 
পোরেম' না মিটলেও কেন্দ্রীয় সরকারের 
তথা রাীব সরকারের আহ্ব প্রোরেম 
তে| মিটলো। বিদেশী পু্জ- 
মালিকরাও জানলো__পাঙ্জার প্রোরেছ 
আলাম প্রোরেম দুটোই ফুটে! হয়ে 
গেছে, অতএব পু'জি বিনিয়োগের তথা 
সস্তা অমমূল্যের বিনিময়ে পধতপ্রমাণ 
মুনাফা শিকারের আদর্শ মৃগয়াক্ষেত্র এ 
আদমুদ্র ভারতবর্ষ, রাজীযের ভারত- 
বর্ধ। অতএব, আসবে আরো! আ:ঃ। 
বিদেশী পুজি, আরো পুজিপতি, 
আরো! কপ তথা 'ইমপোর্ট”, আরে 
প্রযুক্তি, আরো প্রধুক্তিবিদ্‌ ইত্যা'? 
আরো কত কি। নয়াদিল্লীর যাধিছা 
চক্রের বিচারে এইটিই "গ্রেট 
মাকসেস'- একবিংশ শতাব্দীর সার্কাদ 
খেলার তোরণ নির্মাণ, এলিট স্বেচ্ছা- 
চারের আরে! একধাপ উত্তরণ । 

* . * 

অতএব, আনামে ‘নির্বাচন’ হতে 
চলেছে ( বেন এ ‘নির্বাচন’ কতই না 
মূল্যবান ), এবং একট। কিছু হবেও। 
যেনিক্তিতে ভারতবর্ষের সর্বপ কোটি 
কোটি নাগরিক এক কথার 
‘অ-নাগরিক' হয়ে ঘেতে পারে সে 
নিক্তি আপ।ততঃ আনামে প্রঘুক্ত হতে 
চলেছে। অতএব, যুপকাষ্ঠের দিকে 
এগিরে চলেছে আসাম-_'দকলের ভল্ত 
কাল, সকলের অন্ত শিক্ষা কলের দণ্ড 
আশ্রয়, সকলের জন্য সমান বাচার 
অধিকার' গুলিকে নিবাচন-[নিরপেক্ষ 
অথবা নিবাচন গছিত ব্যাপার রূপে 
মালুম করে নিয়ে। নিবাচনী বান্দা" 


বাজ প্রথম ও হেই কথা, 


সা সস. 





দপণি ॥ শুক্রবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 


‘পার’ ছবির বাস্তব চিত্র দেখ! গেল 


জীবনের সত্য কে গর ৪. উপন্থাখের 
চেয়ে অনেক :রেনী..: বান্ধব, এবং 
নাটকীয় তা আরার প্রদাদিত হল। 
নব চাহি করুণ ট্াজিডি এই 
ধে বিহারে রাষ্ট্র. প্রশাধনের দািত্বে 
খারা রয়েছেন তদের মলে. এই নিদ্বাককন 
অমানবিক ঘটনা. কোন রেখাপাতই 
করে নি। তা' নাহলে বিহারের 
মৃথ্যমন্ত্রী শীবিদ্বেশ্বরী' বে এ ঘটনার 
একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী 
প্রত্যাথ্যার ফেন করবেন? ভাবটা 


“বিহারের মুঙ্গের জেলায় 





সম্প্রদায়ের নাম্যের উপর। নিজেদের 
উচ্চবর্ণ বলে যাদবর! দাবী করে। 


তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা 


যে তাদের চেয়ে নিচু জাতের মানযরা- 


জমির মালিক হবে। বিন্দ 
সম্প্রদায়ের একজন দাম দিয়ে এক 
একর জমি কিনে তা আইনত দখল 
নিতে গেলে তার প্রতিরোধে গোটা 
যাদব সম্প্রদায়ের তৃস্বামীরা “যৌথ 
আক্রমণ করে। পোলা হুজি ভাষায়, 
তারা ঝাপিয়ে পড়ে ঠ্যাগাড়েদের 


একটি বাংলো জনৈক সরকারী 
কমচারী ও অমিতাভ বচ্চন 


এলাহাবাঁর-লোরছিসভা বেছে 
নির্বাচিত 'ইকখ্রেদ সন্ত এবং 
ha অমিতাভ : বচ্চনকে নিয়ে 





দ্র 
ওখানকার জনসাধারণ খুবই বিশ্কু্ । 
সভা-নমিতি ও শেষ পৰন্ত “বন্ধ 
পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর! -তাদের 
বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একসময়ে 
ওঁদের ভ্রু! অযিতাড 
ভোটের দেওয়া প্রতিশরতি-_এলাহা 
বাদের উন্নয়ন. ও সমৃদ্ধির ট্ 
পরচেষ্টা-পালন করবেন। প্রধান- 
মির অতি ঘনিষ্ঠ মহলের লোক 

হাতে ভার উপর আপ! একটু বেশী 
রকমই ছিল। কিন্ত গত একবছরের 
অতঞ্জতা তাদের ওর প্রতি বিরূপ 
করেছে। স্থানীয় প্রতিনিৰি হিন'বে 
কোন উদ্বোগই তিনি নেন নি 
ক হর" পাধা হয়েই তারা আন্ণোলনের 
পত্থ নেখেছেন। 


তলাহাণালদের মাছের 






শহরে যে বাড়ীতে তিনি তার 
রাজনৈতিক কাবকলাগের সদর দণ্তর 
করেছেন নেটা আসলে সরকারী 
আবাদন। রাজা পাবলিক সাভি 
কমিশনের সদস্য জগদীশ রাজনের নামে 
রয়েছে) শ্ররাজন বর্তমানে. দিশ্লীতে 
বদলি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাভিদ 
কমিশনের সমস্ত হয়েছেন। প্ররাজন 
অমিতাভ বচ্চনের নিকট আত্মীয়। 
সেই স্বাদে তিন্নি বাড়ীটি দখল 
করেন। বাদ্য সাভিন কমিশনের 
নতুন সদন্যের অন্ত কোয়ার্টার দরকার । 
অথচ বাঢ়ীটা ছেড়ে না দেওয়ায় 
সরকারকে মাসিক. ৯০* টাকা ভাড়া 
গুণতে হচ্ছে কমিশনের ) 

প্রবঙ্চনের খু্টির ভোর থাকায় 
তিনি এ বাড়ী থেকে রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ, হার ব্যবদা বাণিজ্যের 


অফন চালাচ্ছেন। এমনকি তার 
ছবি “মদা-এর উদ্বোধন 
জন্য যোইরকাক) 
ইহা 


“নিয়ে। 
জমিটির মালিক ছিল আগে একজন 
উচ্চবর্ণের. রাব্দপুত। স্থানীয় 


যাদব জোতদারের ও জমির উপর 


লোভ ছি কারণ ওখানে ফদল ভাল 
হয়। কিন্তু রাজপুতের বিরদ্ধে 
শক্তির পরীক্ষার নামবার সাহদ হরনি 
তাদের । ওঁ জয়িটি একজন বিদ্দ' কিনে 


* নেয়স্্যদিও তাকে আগে থেকে 


ধয়নের জমি নিয়ে ঝগড়া নতুন নয় 


" কারণ এর সঙ্গে "সামানিক প্রতিষ্ঠার 


প্ৰশ্ন জড়িত। 

অথচ বিহার সরকার একেবারে 
কোন উগ্োগ নেয় লা এই ধরণের 
ঘটনা মোকাবিলা করার জন্ত। এই 
প্রলঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করা 
ঘেতে পারে সরকারকে যে এ পযন্ত 
গত দশ বছরে এমন একটি ঘটনা 
ঘটেছে যেখানে আগে থেকে জানতে 
পেরে উদ্যোগ নিয়ে সরকার হশ্ুক্ষে প 
করেছেন এবং মারামারি হতে দেন 
নি? না, সত্যি বিহারের গ্রামে. এমন 
একটি ঘটনাও ঘটে নি যেখানে 
প্রশাসন আগে থেকে গচ করতে 
পেরে সাবধান হতে পেরেছে। 

অন্তান্ত আরও দশটা ঘটনার মতই 
যেমন “পার” ছবিতেও দেখানো হয়_ 
পুলিশের হাটি বসানে! হয় লক্ষ্মীপুরে ও 
আশেপাশে গ্রামে নৃশংস আক্রমণের 
অনেক পরে। এখানকার গরীব 
বিন্দ সম্প্রদায়ের মাঘ এতই ছূর্বল যে 
তাদের পক্ষে বদল! নেওয়া সম্ভব নয়। 
পুলিশের উপস্থিতি কার্ষত যাদব ও 
অন্তান্ট সম্প্রদায়ের ভূম্বামীদের জীবন ও 
সম্পত্তি পাহারা দেয়। তারাই 
লাভবান হবে। রক্ষক ভঙক্ষকের 
ভূমিকা পালন করবে। 

বিহারের জোতদারদের মিজেদের 
ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী, বার ভন্রনাম রক্ষী 
বাহিনী, আছে প্রায় প্রতি গ্রামে এবং 
প্রতিটি জেলায়। কিন্তু বিহার 
সরকার স্বীকার করেন না এই বাহিনীর 
অস্তিত্ব, যদিও দেশের ত্রকাধিক নামী 
পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ইতিপূর্বে ॥ 
ষদি এমন বাহিনী না থাকবে ত! হলে 
লক্ষীপুরের "অভিযান" এমন ব্যাপক 
আকারে সংগঠিত রূপ নেয় কেমন 
করে? এর পেছনে পাকা মাথার 
পরিকল্পনা যে কাজ করছে দে বিষয়ে 
মৃন্দেহ দেই । 

পিভবের গ্রাদাকগে দাগ হামা 





রাজ্যে হত লাইদেন্দ-প্রাপ অ? আছে 
তার দখগ্ুপ সংখ্যার বিন| লাইনেন্দের 
অন্ধ মাসের কাছে রয়েছে। মাঝে 
মাঝে বে-আইনী অর তৈরীর কার- 
থাল! ধরা পড়ার খবর প্রকাশ হয়ে 
পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলি বদ্ধ 
করার কোন প্রচেষ্টা হয়েছে বলে জানা 
বায়ন! । সব ধাপাচাপা পড়ে যায়। 
_ এর থেকে একটা বথা প্রমাণিত 
হয় যে বিহারে রাজনৈতিক নেতারা 
খই স্ব অগামাজিক ঠ্যাক্াড়ের উপর 
ভরসা করেই চলেন না এদের প্রশ্রয় 
দেন অর্থ সামর্থা ও পরামর্শ দিয়ে। 
এখন জান! ঘাঁচ্ছে ঘে যাদব ও 
বিন্দ সম্প্রদাঙ্নের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে 


দেওয়ায় পেছনে উচ্চবর্ণের এক রাব্র- 


পুত জোতদার মিশ্‌রি সিংএর 
ভূমিকা রয়েছে। মুঙ্গের জেলায় 
দিয়াড়া অঞ্চলে নদীর ধারে অনেকটা 
জমির মালিক ছিল খাগারিয়া জেলার 
এই ঠাকুর জোতদাঁর । বেশ কয়েক 
বছর আগে যাঁদবদের কাছে জমি লীজ 
দিয়েছিল চাষ করার জন। মাঝে 
মাঝে ফসলের অংশ আদায় করত 
খাজনার বদলে। কিছুটা সচ্ছলতা 
আমাতে যাদবরা নাকি ফদলের 
ভাগ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। মিশ রি 
সিং গ্রামে থাকে না। আর ঘাদবদের 


॥ তিন 


কাছে থেকে কিছু আদায় করতে পালে 
না। 

এতকাল সমাকে প্রতিপান্র চিয়ে 
থেকে এইডাবে হার মানার লোক নয 
মিশরি সিং। জমি থেকে মোটা টাক! 
সংগ্রহ কর! এবং বাদবদের ভালরকণ 
শিক্ষা দেওয়ার মতলবে এনারে 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ লড়াকু হিন্দ 
সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সে ঙ্খাতাত 
গড়ে, তুলল। দদ্মীপুরের এক হিন্দ 
চাষী চন্দ্রেষ সিং ও তার নিজের 
করেকদন আত্মীয়ের সঙ্গে একটা 
বন্দোবস্ত করল। মিশরি সিংএর 
লোকের! জানতে যে যাদবর!| ধাধা 
দিতে এলে বিন্দদের কাজে লাগানো 
যাবে। 

জমিকেনার দলিল হাতে পেরে 
চন্তদের মিং দখল নিতে যার আর 
তখন যাদবরা বলে যে তারাই জি 
আসল মালিক। সঙ্গে সঙ্গে ডাটা 
স্থির করে এর প্রতিরোধের। বিন্দদ্ে 
উপর হামলা গুরু করার আগে হরিহর 
যাদবের বাড়ীতে ১*ই নভেম্বর এক 
সভায় শত শত যাদব উপস্থিত হয় 
এবং "অভিযানে”র পরিকল্পনা ঘোদণা 
করা হয়। 

স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন দব 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


কেরান। কগ্রেগকে নিয়ে রাজ্যের 
উ-কৎ রাজনীতিতে অম্বপ্তি 


কেরালার রাজনীতিতে আবার 
অনিষ্চয়তা শ্বো দিয়েছে। শাসক 
গোষ্ঠী ই-কংগ্রেস পরিচালিত ইউ- 
নাইটেড ছেমোত্রযাটিক ফ্রন্টের অন্তত 
শরিক কেরালা কংগ্রেসের “রেল 
রোকো” আন্দোগনের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই অনিশ্চয়তার ভাবনা চিন্তা শুরু 
হয়েছে) মুখামন্্রী শ্রকক্ণাকরণ তো 
পরিফার আভাদ দিয়েছেন একটা 
অন্তর্বর্তী নির্বাচনের | 

সরকারের শরিক হয়েও আলাদা- 
ভাবে কেরালা কংগ্রে আন্দোলন 
করা ই-কংগ্রেস অদ্বস্তিতে 
পড়েছে। অন্বন্তির কারণ আরও 
হয়েছে এই জন্তু যে কেরালা কংগ্রেস 
যে দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করছে 
তাতে কেরালাবাসীর একট! বড় 
অংশের নৈতিক সমর্থন আছে। এই 
সংগঠনের মূল অভিযোগ কেন্তরীঘ সর- 
কারের বিরুদ্ধে । এ রাল্যোর বছ দমঠার 
দীর্ঘদিন মীমাংসা হয়নি প্রধানত 
কেশ্তের ওদাসীন্ত এবং বৈধঘামূলক 
আচরণে। 

এই প্রদ্গে সন করা দরকার যে 
খাত বালকদ পিতাই 
তানুপ্রাগ 






এই দলের এ 








করেন এবং প্রকান্তে ঘোষণা করেন থে 
“পাঞ্জাব ধরণের আন্দোলন” ঠা 
কেরাপাধাদীর সামনে আর কোন 
বিকল্প নেই। এই বিব্ৃতিকে কেন করে 
নানান বিতর্কের সু হয় এবং ৫৪ 
পর্যন্ত পিল্লাইএর বিরুদ্ধে রাজছোহের 
মামলা রুজু হ়। পরে তাকে মহিসভা 
থেকে ইস্তফা দিতে হয়। এর ফণে 
কেরালা কংগ্রেস সরকার থেকে তাণ্রে 
মমর্থন তুলে নিয়ে ফ্রুট থেকে বেরিয়ে 
যাওয়ার হুমকি দেয়। তাদের দলের 
মনোনীত একজনকে মধ্রিদভান্থ ফিরে 
নেওয়ার চাপও দিতে থাকে। নীকরুণা- 
করণ এই ঝগড়ার মীমাংসার ভার 
রাজীব গান্ধীর উপর দিয়ে আপাতত 
নিশ্চিন্ত ছিলেন! কিন্তু “রেল-রোকো” 
আন্দোলনের ফলে তিনি বিচলিত। 

ইতিমধ্যে কেরালা! কংগ্রেদের দুই 
গোষ্টি-কে এম মানি ও পি জে 
জোসেফ যার নেতৃত্ব দেন_-আতি 
সমপ্রতি মিলিত হরেছে। সাথনের 
নির্বাচনের কথা ভেবেই তার! জন- 
সমর্থনের জন্তু আন্দোলনে দেনেছে 
যাতে আদল বাটোয়ারা করার দয় 
ভাল ভাগ নিতে পারে। এদিকে 
এদের ইউ ছি এফ ছাড়া গতি নেই। 
বাযগীরা হয়ত এদের উপর আগ 
ভরসা কবে না। 


॥ চারু ॥ 


ক্ুধি গদবাছের অভাব $ 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


কৃষির অগ্রগতির বিষয় বর্তমানে 
ইংরাদ্রী দৈনিক পত্রিকাযও উপজীবঃ 
হয়ে উঠেছে। কিছু বিজ্ঞাপন লাভের 
আশায় হোক বিংবা কিছু লাই কীট- 
নাশক ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের পাশা" 
পাশি কৃষি বিষয়ক কথাবার্তা বলার 
তাগিগেই হোক কৃষি কথা ছাপার 
অগরে দেখ দ্বিচ্ছে। বল! বাহলা 
প্রত চাষীর কাছে এই ভাবা 
পৌছাতে পারছে না। চাষীদের জন্ত 
এই লব কথাবার্তা চাষীর কাছেই 
পৌঁছান না। চাষীর কাছে পৌছাবার 
ঘর চাই আলাদা মাধ্যম। চাৰী যে 
ভাধায় কথা বুঝতে পারেন নেই 
ভাষার কথা বলতে হবে। ঘখন দেখি 
ভারত সরকারের, বৃহৎ কীটনাশক 
কোম্পানীও তাদের কীটনাশকের 
বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বড় দৈনিকে তখন এই 
বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ 
থাকে না। এ সব বিজ্ঞাপন ছোট 
মাঝারী গ্রামীণ পত্রিকা দেওয়া 
অবন্তই উচিত। 


এতো গেলো! একটি দিক। অন্ত 
দিকে কৃষি পত্র পত্রিকায় সংবাদগলো 
কি দবই নিরণ? কৃষি পত্রিকায় এমন 
সংবাদ কেন ছাপ] হচ্ছে ন! যা চাষী 
ও সাধারণ মাহযের মনে আগ্রহ 
ভাগতে পারে? টিজাদ! করছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি সাংবাদিক মমিতির 
সহকারী সম্পাদক অঙজয় মণল । আমি 
বঙগেছি, কিছুকাল ছাগে একটি মংবাদ 
ছিল জনপ্রিয় কবি পত্রিকায় 'লাউডগ! 
{ লাউশাক ) চললো লগ্ুনে'। কার 
লাংবাদিক দৰ বিমান বন্দরে গিরে- 
ছিলেন। লাউশাক কিভাবে পাঠানো 
হচ্ছে তার বিবরণ নিয়ে ছেপেছিলেদ 
এবং দারুন উৎ্নাহ হি হয়েছিল। 
দিদী খেকে যখন কৃষিমসত্রী আসেন, 
কষি সেক্রেটারী অংদেন তখন রুরি 
পত্র পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর 
খায় না? ক্বযিমত্ত্রীর সাংবাদিক মন্ে- 
জনে কৃষি পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের 
যোগ দেওয়ার বাবস্থা তে] যৌথভাবে 
রাজা কৃষি দণ্তর এবং তথা ও সংস্কৃতি 
দুর করতে পারে । ত! করা হ্য় না 
কেন? 


কৃষি পত্র পত্রিকার পক্ষে দেশের 
সর্ব প্রতিনিধি পাঠালো সন্ভন নয়। 
রগ্গোর কমিদপ্ররের মহকুম। কৃমি 


জেল! কমি বিতাগেহ পেন 


প্রিকাগুলোয় সরকারী শ্বীরুতি, সর- 
কারী নবিতুক্তি, সরকারের হায় বিজ্ঞা- 
পন প্রাণির এলজ একেবারে যৃল্যহীন। 


সরকারী আমলার নিরদ ব্যবহারে 
ছোট পত্র পত্রিকার স্থুদে লাংবাদিকরা 
নিত্য বিরক্ত। ডি. তি. মি সেচের 
জল দেবে কিনা, কত এলাকান্ত বোরো 
চাষ এহাবত হয়েছে এই ধরনের 
প্রশ্বের উত্তর দিতেও জেলা কৃষি 
অধিকার অক্ষম | তাঁদের মূখ কাপে। 
কথা বলার অস্থবিধা হয়। 


তাছাড়! ছোট পত্র পত্রিকাকে 
কেয়ার কর! নাকি ছাশ্বকর ব্যাপার। 
ওঁ সব গুদে কৃষি পত্রিকা কতজন 
পড়েন? এই ধরনের মস্ববা স্বাতাবিক 
ভাবেই স্বৰ করে ক্ষ পত্র পত্রিকা 
সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের । তাই 
কোনও পতি ঝামেলায় না গিছে 
পি আই বি (প্রেস ইনফরমেশন বরো) 
থেকে প্রা এক গুচ্ছ লংবাদ হুবহু 
ছেপে দেয়। তাতে পত্রিকার আকর্ষণ 
বাড়ে না। রুধি সংবাদের কদর হয় 
লা। অন্যদিকে আবার ভারত পর- 
কারের কৃষি মন্্রপারপনিভাগ (কুঘি ও 
সমবায় দধর নতুন দিলী) কিছু সংবাদ 
পাঠঃয় কৃষি বিষয়ক । এগুলো! সত্যিই 
অরুরী। ক্রঘি সংবাদ যারা 
ছাপতে চায়, যারা মাঝে 
মধ্যে বিনাঘূল্যে ব্লকও পেতে চান 
তারা ঘোগাযোগ করতে পারেন ডাই- 
রেকটয়েট অফ একধটেনশন, ভিপা্/- 
বেট শক এগ্রিকালচার এ] কো 
অপারেশন, মিনিষ্টি অফ এগ্রিকাল- 
চার, ওনেস্ট রক, আট নশ্বর আর কে 
পুরম, দিল্লী ১***৬৬ এই ঠিকানা । 


একটি আলোচনা চক্রে নিরঞ্ন 
স্নেগুপ (সম্পাদক, কৃষি বিভাগ, 
দৈনিক বাওগা পত্রিঃার কৃষি গ্রামীণ 
সংবাদ প্রকাশে তারপ্রাধ ইনি ) বলে- 
ছিলেন, চাধী বুঝতে পারেন এমন 
ভাষায় লিখতে হবে । ভিন্ন ভিন্ন কৃষি 
পত্রিকা বিভিন্ন তাহান কৃষি সংক্রান্ত 
কথাবার্ত। বলতে চেষ্ঠা ধেন না করে। 


যে পরিভাষা ব্যবহার করা হবে তা, 


মবাই একসলে বারহার করুন। 
বিভ্রান্তির স্বটি লা হঘ। ফোট কথ! 
চাঁধীর বোধগম। হয় এসন ভাষা বাব- 
ছার ঝরতে হবে| লবশেঘে বলা 
বিদ্ধ 


দরকার রশি রর কপও। 





সরকারী এগ বিতাখ কথি ও গ্রামীন 


এল নি বিজ্ঞাপন 


অমূল্য মণ্ডল 

দি পি এম পরিচালিত কুষক 
সমিতির লোকাল নেতাদের অল্ত- 
তার অন্ত কাওজ্ঞানহীন কাজের ফলে 


-ক্কধক আন্দোলনে লাভের পরিবর্তে 


ক্ষতি হয়েছে বেশী ৷ ব্যক্তিগত স্বার্থ 
সিদ্ধির অন্ত রাজনীতিকে হাতিগ্রার 
হিসাবে কাঙ্জে লাগাধার ফলে (হে 
ঘটন] আগের সংখ্যায় আলোচিত 
হয়েছে) ইন্দির! কংগ্রেদ গ্রামে এর 
পূৰ্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। 

হঠকায়ী, অজ, ধান্দাঝাজ কৃষক 
নেতাদের হ্থবিধাবাদী নীতির ফলে 
ইন্দিরা কংগ্রেদ সরাসরি লি পি এম 
সমর্থক গ্ীব কৃষকদের বিরুদ্ধে অধুনা- 
লু খোদার ও ধনীকৃষকণের উকাবদ্ধ 
করছে এবং এলাকার গরীব কৃষক 
নেতাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত 
করছে। 

প্রমাণ স্বরূপ নীচেয় কয়েকটি ঘটন। 
উল্লেখ করছি। দক্ষিণ ২৪পরগণার 
মন্দিরবাঞজার ব্লকের অধীন ধছরহাট 
গ্রাম পঞ্চাগ্রতে দি পি আই এম 
ক্ষমতায়। ১৯৫৭ সাল থেকে কৃুঘ্ক 
আন্দোলন চলছে। মন্দিরবাঙ্জার 
থানার মধ্যে এনুরহাটি অঞ্চল কৃষক 
সমিতির দংগঠিত এলাকা । 

১৯৭৮ মালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের 
প্র .১৮* সালে এখানকার জোতদার 
হলে পরিচিত প্রীরমোহন ঘোষ ও 
প্রীমহুকুল পরদার কঘক সমিতির কাছে 
লিখিতভাবে আবেদন করেন তাদের 


। সঙ্গে বর্গাচাবীদের বিরোধ মীমাংসার 


অন্চ। সেই ব্যকিরা ১১৮৪ মালে 
কুষক সমিতির কমদের উপর সশস্ত্র 
আক্রমণ করেন বলে' অভিযোগ 
উঠেছে। আর এই আক্রমণের নেতৃত্ব 
দিচ্ছে কংগ্রেদ। এট! সম্ভব হয়েছে 
রুষক নেতাদের অজ্ঞতার জন্ত। মধা 
চাষী ও গ্রাস্তিক চাষীদের মি পি এম 
বা কৃষক সমিতির বিরুদ্ধে জেহাদ 
ছেষণার সমাবেশে জড়ো করতে 
সক্ষম হয়েছে ইংকং | আর কিছু নিঃদ্ব 
গরীব চাষী বামফ্রন্ট বা কৃষক নেতা- 
দের কাছে কিছু ন! পেকে কংগ্রেদ 
দলে ভিড়ে হাঁচ্ছে। কাছেই 
বামপন্থী কৃষক আন্দোলন সুবিধা ' 
কাদের কাল।গলিভে ঘুধপাক খাবার 
ফলে গ্রামে গ্রামে ইন্দিরা কংগ্রে 
নতুন করে হংগঠিত হবার হুযোগ 
পাচ্ছে। 


ভুল ব্যাথ্য! 


দর্পন || শুরুন!র, ৬ইডিলেশ্বর, ১৯৮৫ 


রাজ্যেকষক আন্দোলনে স্ববিধাবাছের 
সরকারী ছণ্তর পা ছেয় না স্থষোগ নিচ্ছে ই-কগ্গ্রেগ 


বর্তমান কবি মদন্ত। সম্পর্কে তুল 
ব্যাধ্যা শুরু হয়েছে। ২৪ পরগণার 
দি পি এম পরিচালিত কৃষক সমিতির 
নেতাদের বক্তব/ হলো, বর্তমানে 
খ্রামে গে বিশ্ব পু'িবাদের. অর্থ 
বিনিঘ্নোগ হতে সুরু করেছে, যেমন 
রমায়নিক গাছ ও কীটনাশক ওুধ্ধ 
কুষকর] ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে। 
কাছেই বিশ্ব পু'জিবাদ গ্রামে প্রবেশ 
করছে। বিশেষ করে বছক্ধৃতিক 
সংহ! ও মাঞ্চিন পুরি আজ পশ্চিম- 
বন্ধের কুষিকে রাছুর মৃত গ্রাদ করছে। 
মেই জন্য গ্রামে এরা শোষক শ্রেণীর 
মগো দুটি ভাগ করেছেন (১) পুজি 
'বাদী জোতদ|র (২) গ'মন্তবাদী 
জোত্দ।র। এই সব সিপিএম 
নেতার। কোন সঠিক প্রমাণ দাড় 
করাতে পারেন নি উপরোক্ত মতের 
সমর্থনে। 


যাপ্ডব অবস্থা কিন্ত সমপর্ণভি্। 
বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল 
মিয়ন্তক সামান্ত কঠ্রেকটি পরিবার, 
ঘাদের বড়ঞ্জোতের মালিক বাধনী 
চাধী বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বড় 
ক্ষোতের (বেশী জমি ) মালিকদের 
মানদিকত1 আহ্ছও সামস্কবাদী। 
কোন মতে পু'জিবাদী মানপিকত। 
নয়। এরা চায় অল্প অর্থ বিনিয়োগ 
করে বেশী মৃমাফা। 


থানই এমন একটা ফদল যা হাতে 
থাকলে রাজের রাছলীতি নিমনণ 
করা যান । ধান এমন ফল ঘেট। 
ঘতগিন খুশি মদুত করে রাখা ঘায্ন। 
অস্ত ফললে ত! সম্ভব নয়। ধান 
মজুত করার জন্য হিষথয প্রয়োজন 
হয় না। খাস্ের বাজারে মূনাফা 
লোটা খায় এই ধান মজুত কয়ে। 
১৩৫* মালের পর ধান হয় গ্রামীণ 
অর্থনীতির নিযস্রক ৷ দর্পণের আগের 
একটি সংখ্যা দেখান হয়েছে যে 
পশ্চিমবঙ্গের বড় জে!তের মালিকক বা 
ধনী চাষীর! বামফ্রণ্টের “প্রীরাধিকা'» 
মার্কা খাপ্ভনীতির ফলে প্রতি বছর 
১১ কোটি টাকা শুধু ধান থেকে নীট 
লাভ করছে। 


মে তুলনাত কৃষিতে খুব অন্ত টাকা 
বিনিয়োগ কর! হয়। পশ্চিমঃঙ্গে 
আমনই গুখা ফলল | এই আমল চ'ষে 
সার বাঃছার খুব কঘই হয়। আর 
চার ফ্য়িতে সেচ (সহ সরকার 
এই 





সত 


করে বুসাঘলিক সার বাবহার হয় 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা এড নগণা ঘে 
তা যোজনা পর্ষদ তাদের বুলেটিনে 
উল্লেখ করেনি। শুধু এই বলে মন্থব) 
করেছে “পশ্চিমবঙ্গে রদায়নিক দারের 
চাহিদা এতে] কম তা উল্লেখ করার 
মত নত্ন।* (ধলধালে, ফেব্রুজারী 
১৯৮৫) এখানে সবদী চাবেও কিছু 
উচ্চ ফ্ননঈীন ধানে মার ও কীট- 
নাশক উধধ বাবহার হয়। গ্রামে মূল 
ছবি হলো চাষের জঙ্গি ধীরে ধীরে 
অঃধকদের হাতে হচ্ছে। ধরা 
বিভিন্ন ধরনের চাকরী করেন, বাংলা 
করেন ও ঠিকেদাচী করেন। 

জমি কিনছেন ও জনদদু্রদের গিয়ে 
জমি চাষ করাচ্ছেন। "অপর দিকে 
প্রান্তিক চাষী, হুদ চাধী ও ছে'ট 
চাষীর হাত থেকে জমি চলে ধাচ্ছে। 
তারা ক্ষেত মজুর বা কি মচুরের 
দলে ভিড় বাড়াচ্ছে। 


কাছেই বিশ্ব পুঁজি পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে এখন বিশেষ আমন দখল করতে 
পারে নি। কাজেই কৃষির এই পরি- 
বর্তন মন্পর্ে ঠিক কোন ওষীক্ষা =' 
করে শুধু তাত্বিক ব্যাখ্যার মা 
স্বিধাবাধী মধ্যবিত্ত কথক মন্ডানদের 
হাতে ঘদি কৃষক আন্দোলনের দাযিত 
দেওয়া হ্য়, তাছলে আগামী দিনে 
পশ্চিমবন্ধের গ্রামে গ্রামে "্রাছনৈতিক 
দদা" মরু হবে। উভয় পক্ষে থাকবে 
এক দল লিঃ মান্য । কেউ বুঝে 
আর কেউ দাবুকে। 





দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥ চদার হার ॥ 
বাধিক ৩৪ টাকা 
যান্মাযিক ১৫ টাক] 
ত্রৈম।দিক ৭ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার টিক,না 


দর্পণ | শুক্রবার, ৬ই ডিনেপ্বর, ১১৮৫ 


মুসলমান ডাইরা ভেবে দেখুন 


নিজামুদ্দনি আমেদ 


মধ্য প্রদেশের বিধান গ্রতাধঈীল 
মংস্মদ আহমেদ খান তার বিবাহিত 
স্বী পাচ পুত্র কন্তার জননী শাহবাগ 
বেগমকে তালাক দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে 
শাহবান বেগমের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের 
এতিহাসিক রায় বেরানোর পর 
রিপন বিপরের’ আশঙ্কায় . সারা 
ভারত জুড়ে মুদলিম নমাজে সম্তি 
মোরগোল উঠেছে। সমগ্র বিষন্নটিকে 
স্তরুত্ব সহকারে বিশেষ করে সুস্থ 
সংস্কৃতির ও মানবিকতার প্রশ্নে তেবে 
দেখা দরকার । সমাজ ইতিহাল- 
সন্ধানী বাক্তি মাত্রই জানেন আব- 
দুর ওরদে মাত বিবি আমিনার 
শর্তে মর ছুলাল হল্সরত মহম্মদ 
(মঃ) শুধু থে ইসলামের প্রচারক বা 
শেষ পরগন্বর ছিলেন তা নয়--তিনি 
প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক, মহাপণ্ডিত ও 
মমাদ্র বিজ্ঞানী ছিলেন। সকলেই 
একথা স্বীকার করি আরব দুনিয়ার 
তৎকালীন সমাজে অনাচার ।ব্/ভিচার 
এতই প্রকট ছিল বে, আল্াহের 
নির্দেশে জিব্রাছেল আলেষ সাল্লাম 
কর্তৃক 'একা” অর্থাৎ 'পড়' বিশ্ব বিদীর্ণ 
আওয়াজের হধা দিয়ে নবীয়ত্ব প্রা 
ইদলামের ইতিহ!লে এক অবিস্মরণীদ্ 
ঘটন!। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই 
যহন্মদকে অনাচার, ব্যভিচারের বিদ্ধ 
যেখন লাগাতয় সংগ্রাস চালিয়ে ঘেত 
হয়েছে ঠিক তেমনি এক আহ 
অথাৎ, অহদাহ ল! শারীকালাহর 
অস্ত বাণী পবিত্ৰ কোরাণ মজিদে ও 
মহন্মদের অনুস্থত বাণী পবিয় হদিশ 
শরিফের নির্দেশিত পথে মৃললমানদের 
সমাদর ও ধর্মী জীবনে অক্ষরে অক্ষরে 
মেনে চলতে ঘখাঘখ নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। হর্ষ শৃহুয ও অভ্ভপান বা 
তাৎক্ষণিক: মনা লত্ভার অংলুণ্ডি 
ঘটায় তাকে মৃললগগানদের জন্য নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে । সমাজ বিকাশ ও সুস্থ 
মংস্ৃতির শরয়োজনে ধর্মী নান। অ- 
শাদনের কথা বল! হয়েছে। আমি 
পাঠববর্গের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে 
নিচ্ছি পবিজ কৌরাপ মসজিদ ও হাছিশ 
শরিফ সম্পর্কে আমার জান খুবই 
সীমিত। কিন্তু বাপ্তব জীবনে চলায় 
প্রয়োজনে খোদার নির্দেশিত পথ ঘা 
প্রতি মুহূর্তে আনেদ ওলামায়ে 
কেরামগণ মগঞ্িষে ও বিভিন্ন সময়ে 
ধর্মী জলসায় প্রচার করেন তা 
মনযোগ লহকায়ে শুনবার চেষ্টা করি। 
আর হাতেই শরিয়ত সম্পর্কে পুরো" 
পুরি দযাক ধাঃণ। ন! থাকলেও 
ধ]ংছারেক ধর্মী প্র জীবনে হা প্র'য়াঙ্গন 
প্রান 


নিই আলোচিন।র 





মহ্দের উদার 


~ 





জনে তৎকালীন দুর্গম স্থদূত্র চীন 
দেশেও ঘেতে বলা হয়েছে। কিন্ত 
অতীব দুঃখের বিষয় খোদার অস্তিদ 
ইচ্ছায় খোদার প্রিয় দো ব! বন্ধু যে 
মহম্দের আবির্ভাব তাকেও একর! 
শবে দিবাজ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে 
খোদার প্রকৃত সবন্্প ও মহুষ্য সমাজের 
প্রয়োজনে নিদারুণ কই-কঠিন পথ 
অগ্রদর হ'তে হত্ছেছে। সেই প্রিয় 
মহশীদ্বের বিস্যাশিক্ষার জাহ্বানকে 
মেনে নিলে মুগলিম দমাদের শতকর! 
৮৫% ভাগ নিরক্ষর থাকতো না। 
তাহলে হাদিশের বর্ণনায় মহম্মদ তার 
প্রিয়তম! শ্রীদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষিকা 
রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। 
শুধু তাই নয় স্ত্রীদের হাতের লেখার 
প্রতি ধত্রবান হতে শিক্ষিকাদের বিশেষ 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন । শিক্ষার 
প্রতি মহশ্মদের যে দিবাদুরি তা আলেম 
ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই জানেন 
অথচ মহন্মদের নির্দেশিত পথকে 
বাস্তব|ছিত করার প্রবণতা মোটেই 
লক্ষ্য করা ঘাম না। 

মগ্ডপান শরিয়ত “বিরোধী, এ 
কথাও মকলেই জানেন। তৎদতবেও 
মদাপান মূপলিম সমাজে যে হারে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তাতে 'শরিয়ত’ বিধান অস্ঘাস্্ী 
রোধ করার তেছনতর লামাজিক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না। 
মগাপায়ীর কাছ থেকে ফেতরা, কুর- 
বাণীর মাংল, চামড়া ছাড়াও মৃত 
কালীন '‘জ্ানাঙ্ধ। নামাজ’ পড়ার 
প্রসঙ্গে প্রদ্ছেম্ আলেমে সম্প্রগায়ের 
শরিন্তত সম্পর্কিত চূড়ান্ত শাস্তির 
ব্যবস্থা থাকলে শরিয়ত ধেলাপে মধ্য- 
পান বন্ধ হতে পায়তেো|। 

পর্দা প্রথা নারী মমাজের আর 
একট] শরিয়ত বিধান। একথা 
আমর] সকলেই স্বীকার করি ফেতয়। 
ও কুরবাণীর চামড়ার পদ্নস! সংগ্রহে 
হাজার দূসলিম নারী ঘংন ছিন্বস্ 
পরে জামাতীয় সর্দার হাদের মধ্যে 
অনেকেই ধর্মপ্রাণ মুললষান তারের 
কাছে ঘান অথব। জীবিকান্বযণে শে 
শায়ে মূনদিম নারীরা ট্রেনপথে চাল 
বা অগ্যান্ত পাস! মগ্রী বিক্রি ব্যবসায়ে 
লিগ অথবা মূপিদাবাদ জেলার অঙ্গী- 


চলতে বল! হ’লে “পরিয়ত' খেলাপের 
এতো অধক্ষন্ব নেমে আলতো না। 
এখন পর্দা শুধু কোলকাতা! বা নামী 
দামী শহরের বিত্তবান শ্রেণীর মূগল- 
মান হহিলীদের সৌধিন 'যোরখার? 
মধ্যেই ীমাধন্ধ। 

অর্থোপার্জনের বিযয়েও শতিয়তে 
স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সংগ্রদ্ের 
জীবন চরিত পর্যালোচনা করলে দেখ! 
যার ইললাম জাহানের প্রথম দৃদলঘান 
ধনাঢা মহিলা মহস্মদের প্রচ্ষা ত্র 
বিবি খাদিজার ধন-সম্পদ অকাতরে 
দুঃস্ব মাহুঘের মধো বিলিয়ে আল্লাহ্‌র 
নির্দেশিত সহন্ত সরল পথে জীবন- 
যাপন কহেছেন। হালাল ব! সহৃপায়ে 
উপার্জনের পথ পবিত্র কোরাণ মজিদে 
ঘোষিত রয়েছে। কিন্ত বাস্তবে থা 
লক্ষ্য কর! যায় ক’ঞ্রন বিত্রশলী 
মূদলমান আল্লাহর নির্দেশিত পথে 
অর্থোপার্জনের বাবস্বা করেছেন? এ 
ব্যাপারেও আালেম-গলামায়ে কেরামগন 
'শিরিত' বিধানের নিঘুদ-কাহুন দৃঢ়- 
ভাবে চালুর ব্যবস্থা করলে মূললমান- 
দের হধ্যে মজুতদ!র, মুনাফাখোর, 
চোরাচালানকারী স্থাই হতো না। 
একথাও নিৰ্্ধিধাল বলা যায় উপরোক্ত 
শ্রেণীর মুপলমানদের কাছ থেকে 
জাকাত ছাড়।ও অর্থ সংগ্রহ করে পবিত্র 
মদজিদ ঈদ্‌গাহ এমন কি পবিত্র 
কোরান মাঙ্গিদ ক্রয় করে মলজিদে 
অথবা এলেম শিক্ষাকারী দ্রুস্থ ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 

চুরি, রাহাঙ্গানি বা নারী ধর্ষণের 
শরিয়ৎগত বিধানে শান্তি ছিদবে হাত- 
কাট। ও পাথর ছুড়ে ফেরে ফেলা 
উল্লেখিত রযেছে। ইসলামের আইন 
অনুযায়ী শান্তি বিধানের হাংস্থা 
ভারতবর্ষ তো বটেই এমন কি অধি- 
কাংশ ঘুদলিম রাষ্টগুলিতেও দেখ! যায 
না। শযিয্নৎ অসুধানী শান্তির কৃত 
ব্যবস্থা খাকলে অচিরেই লমাজজীবনে 
এহেন জনত কার্যকলাপ বন্ধ হতে 
পারতো।। এমন কি আদেম ওলেদায়ে 
কেরামগণ এবং মৃনলিম পার্শনাল ল’ 
বোর্ডের মালনীপ্র সশ্তগণের লীরব 
দার্শনিকের ভূষিক! ছাড়। কখনই 
সরিয়ৎ বয়ুধায়ী শান্তির দাবী উত্থাপিত 


পুর মহকুমার ন্ানপক্ষে ৫১/৬* হাজার টে হতে দেখা যাপন নি। ভারতীয় আইনে 


মুসলিম ছিল! বিড়ি শ্রষিক, বিড়ি 
কন্টাকটরদের কাছে শতছিহ কাপড় 
পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিড়ি জয় 
দেওয়ার প্রয়োজনে লাইনে দাড়িনে 
থাকেন তখন হি সহ) মুদলিম 
বিড়ি মালিক আপবানিষ্ি বনঈকটর 





ই 


ঘারের 





অস্থন্্প অপরাধগুনিত শাস্তির বাবস্থা 
অন্যান্ত ধর্মাবলশ্বীদের মতই মুসলিম" 
দের ক্ষেত্রেও সংবিধান রচনার কাল 
থেকে (১১৫৯ সাল) আজ পর্যন্ত 
বিল! প্রতিবাদে চলে আসছে । এই 
ভাবে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়তের 


বিধানকে সকলে তডিযে চলার 








পরল যাহ চলু রে 


চন 


আনির্তারের দুগে নারী পণালামগ্রী 
ছিদাবে ব্যবহৃত হতে! । সম কে নারীর 
মর্ধাদ] মোটেই শ্বীক্রত ছিল না। 
এমন একট] দম ছিল ঘখন জগ্গা 
ন্'লেই হস আঁতুড় ঘরে নহবা 
কুঁয়োয নিক্ষেপ করে হত্যা কর! 
হুতো|। মহশ্মদের (সং) মর্মসপনী 
বেদল] বিগলিত প্রাণ খোদার দরবারে 
একান্তে পাহাড়ের নিভৃত কোণে 
দিনের পর দিন নিষ্ঠ র বাথ প্রতি- 
বিধানে অতিবাঞ্িত করতে হতে। 
নারীকে সামাজিক মর্ধাদাধোধের 
প্রয়োজনে মহস্মঘকে ( খঃ) একাধিক 
বিয়েও করতে হয়েছিল । নারীর 
অধিকার শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনেই 


নয়--সম্পত্তিগত প্রশ্রেও৪ শরিত্তে 


সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। মূললমানদের 
চাংটি বিয়ে করার শরিয়তগত বিধান 
কোন্‌ কোন্‌ বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে 
তাও পরিচ্ছন্ন তাবে বাখা করা 
রথেছে। বিবাহ জনিত প্রশ্নে পণপ্রথা 
শরিঘ্ুৎবিরোদী অথচ আশ্চর্দেত বিষয় 
ধর্মপ্রাণ: মৃদলমানগণও পণপ্রথার 
বাইরে একথা বলা ধায় না। শরিয়ত- 
কে এড়ানোর প্রচেষ্টার নগদ অর্থের 
পরিবর্তে মেয়ে জামাইকে সাজানোর 
জমি জ্লিয়েত ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে 
ভিটেমাটি বিক্তি বা বাধা দেওয়া 
নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটন! ঘটছে । অর্থ 
বা সম্পদ ছাদের নে৯, তাঁদের মেয়ে- 
দের বিয়ে দেওয়। একটা! দুঙ্কর ব্যাপার । 
ফলে অবিধান্থিত য়ে ধাকা। যেখানে 
শরিয়ত বিরোধী তাও মেনে নেওয়া 
হচ্ছে। পণ দেওয়া] নেওয়ার ‘শরিয়ত! 
সংক্রান্ত বিধানকে সমাপ্ত আবনে প্রতি- 
ফলনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা থাকলে বধূ 
হত্যা, অবিবাহিত হয়ে থাকার 
অদাঙাঞ্জিক কার্যকলাপে লিধ থাকার 
মত শরিল্রত বিরোধী ‘পাপ' কাক 
চলতে পারতো না। শুধু তাই-ই 
নন কন্ধ। জক্মানোত্ সাথে স|খে পিতা- 
মাতার দৃখ বিষাদে তরে উঠতো না 
অধব। কৈশোর থেকে যৌবনে পা 
গিলেই কনার মূখ দেখে কঙ্গাদাযবগ্রন্ত 
পিতাষাতার রাতের ধু চলে যেতে! 
ন1। আশঙ্কা কর! একেবারেই অমূলক 
নয় থে, আবার যহ্থদোতেন যুগের 
চার আতুর ঘরে নতুবা! কুহোগ্ কন্তা 
জন্মানোর সাধে সাথে হত্যা করার 
হত কালো অন্ধকারের দিন নেষে 
আসছে। 

এ কথাও সকল আলেম সম্প্রদারই 
স্বীকার করেন শরিঘুতের বিধান অচু- 
হাদী নারীর মর্ধাদা প্রশ্নে বিন! মোহ- 
রামায় মৃদলিম নরনারীর বিয়ে হওয়া! 
সম্ভব নয়। অন্ততঃ বিন! মোহরানা 
জিমে হযেছে এমনতর ঘটনা আমার 
জানানেই। আর এও শরিয়তের 
বিধানে রয়েছে স্বামী তার স্ত্রীকে 


মোহরানা অ-দযমেহ 





UIs 
কিন্তু বাবে ঘ। বলার অপেক্ষ। রাগে 
ন! তা হচ্ছে শতকরা ১৫ ভাগ তালাক 
প্রাপ্ত মদহায়! নারীর তাগো মোহ- 
রানার অর্থ বা ভরণ-পোধণের অর্থ 
বিনুযাত্র জোটে না। বিণ যেদন 
আলেম ও দমান্দ ছাড়। সংগঠিত হয় 
না ঠিক তেমনি তালাঁকও আলেম 
ঝা সমাজের লোক ছাড়া হয় না। 
অথচ মোহরাণায় অর্থ ও ভরণ-পে!বণ 
ম্পর্কে সকলেই উদ্নাসীন থাকেন। 
এ কথাও সচেতন ধর্মপ্রাণ মূদলমান 
মাত্রই স্বীকার করবেন কোরা৭ হাদি- 
শের বিশ্লেষণে ঘেহেতু অধিকাংশ 
তাগাকই হন না--সেইহেতুই তালা- 
কের সমন্র মোংরাণার অর্থ প্রদান ও 
তিন ইদ্দত কাপ পর্ধত ভরণ- 
পোবণের দাঞ্জিব কোন অবস্থায় গ্রহণ 
করার ব্যবস্থা হনব ল।| ফলে তালাক 
একটা নিক গছ।তাবিক ব্যাপার হরে 
দাড়িয়েছে | এছেন পণা সামগ্রী 
অথবা শৌখিন বিলাম অধ্যের 
বাবহার। থে নারী পিতামাতার 
শ্রেছ মাঘ! মমতা কাটিয়ে ঘৌবনের 
উ্ালগ্ে জীবনের পরম প্রিয় স্বাধীকে 
দেবতাজান করে নিছের আগাম 
আগাদকে হারাম আন করে পরিবার- 
কে স্বখী দনবদ্ধ করে তুলল সেই লারীর 
তাগো অকন্মাৎ একদিন নেমে এলো 
তালাক ব বিবাহ লিচ্ছেদ। নারীর 
অর্মবেদলা শুলধার জগ্প কেউ এগিয়ে 


এলে! না। এগিরে এলো। না 
কেউ তালাকগ্রাথ নারীকে 
ইপলামিক মর্ধাদ। দিতে। অবন! 


অসহান! নারী পেল ন! মহনদের 
(সঃ) নিৰ্দেশিত শরিয়তের কোন 
আশ্রয়। যে শরিয়তে বিশেষ কারণ 
বাতীত কখনই ইচ্ছের ওপর তালাক 
দেওয়ার অধিজার দেওয়! হয়নি। 
শরিঘতের খেলাপি যুগ যুগ ধরে চলছে 
বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডোগ- 
বিদাদের দৈবিক পাশবিক ক্ষুধার 
তাড়নায় তালাক নামক অস্তে খ্রী 
পরিবর্তনের সহথথ সরস পথ ক্রমাগত 
প্রদারিভ হচ্ছে । আর তাতেই লক্ষ 
লক্ষ নারীকে তালাকের অভিপাণে 
অভিপত হতে হচ্ছে এবং তীথের 
জীবনে লেখে আসছে এক চরদ অদ্ধ- 
কার। এই অভিশাপ এবং নারীকে 
সামাদিক নর্ধাগার প্রযোজ্নে ১৯৪ 
সালে প্র্াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গ্রান্ধী ফৌদাদী আইনের ১১৫ দফা 
বিল উত্থাপন করেন ঘ। পার্লামেন্টের 
উতগ সভায় বিনা বাধায় অন্ুমে'দন 
পেরে আইনে পরিনত হয়। আইন- 
টিতে বল! হয়েছে তালাকপ্রাপ্ত নারীর 
ঘিতীয় যিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন 
স্বামীর নিকট থেকে ভরণ-পোধণ 
পাবে। ফক্ষ লক্ষ গাথা তালাকগ্রাপ্ত 
নারী অশিক্ষ। ও অর্থনৈতিক কারণে 
আইনের ছাহাঘ! গ্রহণে আদতে 
না, ফলে হু বাথ, 





॥ ছয়) 


অরগমীয়া ছবি ঘগিয়ান’ 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডঃ ভবেন্নাথ নাইকিয়| তার 
“অস্তরীগ’ উপন্ভাসের প্রথন ভাগ 
অবলম্বনে জঅনযীয়া ছি. 'অগ্নিয়ান’ 
নির্মাণ কয়েছেন। পরিচালক বং 
হরোছক। খবর 
লাহে 








টি মহ রাগী: বেয়ালী.। 
নেশার ঘোগ্রেমনকার প্রতি অনা 
ধিক অত্যাচার করে: মেনক। মুখ 


বুঝে সব সম কয়ে ও: ছেলে মেয়েছের 
নিয়ে ভূলে. খাক্ধতে "চায়. একদিন 
মহীকা[স্তর নজর গড়ে কিরগ নামে 
এক তরণীর ওপর এবং তাকে শেষ 
পন বিয়েও. বরে। নেনক! এবার 
মহীকান্তর ওপর কাট হয়, বিন্ধ নতীন 
কিরণকে বরুণ করে'মনের লব যস্ণাকে 
চেপে। এই নতুনধিয়ের পর মেনক! 
স্বামীর সংস্পর্ম থেকে দূরে থাকে, 
স্বামীকেও দুর্বল মুহূর্তে তাকে স্পর্শ 
করার কোন স্থধোগ দেয় ন।। ছেলে 
জেয়েরাও সব দেখে বিন্দয়ের চোখে। 
কিরণ গর্ভবতী হ্য় এবং তার ল্তান- 
বেও দ্বহস্তে গ্রহণ করে সেনক1| কিন্ত 
সে তখন বিজ্রোহিনী। মহীকাস্তর 
বাদক পুত্র ভাবে, বাবার এই অনাচার 
তার ধন দৌলডের জন্য । লে তখন 
তার বুদ্ধিতে গভীর রাতে মদন নামে 
এক পরিচিত. লোককে, যে বর্তমানে 
চুরি কয়ে বেড়ায়, দূরজা। খুলে তেতরে 
ঢুকে চুরি করে বাবারে অয 'কয়তে 
নহাধা করে।' কিন্ত দেনকা জানতে 
পেরে খায় এবং দূর মতলব বানচাল 
হয়ে ধান । পুত্রটি'তার কাজের দন্ত 
ধমক বাদন। মেনক] তধন প্রতিশোধ 
নেবার অন্ত এ চোর মদনের সংগে 
রাতের পর রাত মিলিত হপ্ব। পরে 
ঘন দে গর্ভবতী, তখন মনকে আর 
মুখ দেখাতে নিষেধ কল্পে । মহীকান্ত 
পরে জানতে পারে মেনকা গর্ভবতী । 
বিস্মিত ও কুদ্ধ হয় শুধু । এই সংসারে 
এক সন্তানের আগমন, ঘার বাবা 
মহীকা্ত, কিন্তু মেনকা তার মা নয়। 
আবার এক সস্তান জয় নেবে, ঘার য। 
মেনকা, বাবা নয় মহীকান্ত | এই 
ভাবেই মগাকাগুর ওপর তথা এই 
সামাজিক অনাচার? ওপর বিধ্রোহিনী 
মেনকার প্রতিশোধ গ্রহণ । কাইলার 
এট ছারমদ 
আঙভাবিক হা 


জংগীত ছরির: উপযোগী। 


প্রশ্রয় পেঘেছে। বদল! নেওয়ার 
গুরপটাও স্থ নয়। বন্তনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তা সমাধানের সুত্র ভি হতে 
বাধা । যেদোড়াম! ও আবেগ এখানে 
ওছত্বহীন। ছবিটির সম্পাদনা কিন্ত 
প্রশংসনীয় । নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য অতি- 
নরম গালের। জার-প্রশংমা পারেন 
আনোকচি্রী কমন. নায়েক । 


৷ প্রোজেকশনের ক্রটির রুদ্ধ ছবি কিছু 


রাগজা লেগেছে।- তরুণ ধোাসীর 
বলয়া 
ধোর্রাযীর চরিত্রচিত্রণ খুবই এ্রশং- 
সনীয় ভার মেনকা প্রাণবন্ত হয়েছে। 
বিজু দুকল ধিয়েটাদী ও উচ্ছখ্রামে 
ক্মতিনয় করেছেন মহীকস্তয় ভূমিকায়, 
যা| অনেক সময়ই উপযুক্ত মনে হয নি। 
আর সব অভিনয় মোটাদুটি। 


দিনে টেকনিক 


একটি মাত্র প্রবন্ধ নিয়েই দিলে 
টেকনিক (সেপ্টেম্বর) পত্রিকার 
এই সংখ্যাটি প্রকাশিত) প্রকৃত 
চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে দেই প্রবন্ধ এবং এই 
দীর্ঘ প্রবন্ধটি বেশ মূলীয়ানার বঙ্গে 
রচন| করেছেন সম্পাদক দিলীপ 


বন্দোপাধ্যায় শ্বয়ং। কথায় কথায় 
ভূমিকা লিখেছেন ভালই লধখেগী 
সম্পাদক সুগত সিংহ। 


চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা কি, প্রকৃত 
চলচ্চিত্র ঝাঁকে বলে, নির্বাক ছবির 
ব্যওল। ও তাৎপর্ধ, তার সীমাবন্থত1 ও 
অমত্তরতা, সবাক ছবির উপযোগিতা 
ও দ্বাভাবিকতা, শব্দ ও গুয়ত্ত, শব্দ- 
হীনতার অর্থম্নতা, ছবি:ত রও, 
বাবহারিক ও বহমান্রিক অর্থ ও 
ভাবদ্যোতনাচমংকার সাবলীল গাঘায় 
লেখ! হণেছে। প্রধন্ধটিতে অনেক 
জটিল বিষয়বন্ত দাধ'রণ পাঠকের উপ- 
যোগী সরল ভাষায় প্রকাশ করা 
হচ্ছে, যা অতাস্ত শঠিন কর্ম মনে 
হট! সহঙ্গ করে বলাটাই হোল 
সবচেয়ে শক্ত কাজ, এট! ভুলে গেপে 
চলে না। লেখক দিলীপ বন্দযো- 
পাধায় দেই দুঃদাধ] কমটাই এখানে 
করেছেন। তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার 
ধরণট19 ভাল লাগল। এক একটি 
ৃশ্টের কি সহদ্দ ও সঠিক বিশ্লেষণ 
শেষে তিনি লিখেছেন, অহুভাবিত হয়ে 


সব কিছু লিখেছেন। স্পষ্ট হয় না 
তার এই কথা। তবে তিনি ঘাই 
করুন, রচনাটি প্রশংসনীয় এ রচনায় 
কিছু তণাগত ক্রটি ও ভ্রম লক্ষা কর! 
যায়, ঘেগুসি অনাচা০ ই সংশোধনীয় । 
হেমন, ‘পথের পাচাল্গী' ছহিতে হরি- 
হুরের দুর্গার মৃতু মাবাদ দিতে 
সবজয়া কেঁদে ওঠে নি সরব, কেঁদেছে 
“শারলানাইল নয়। মেঘে 
গাক। হারা ৬৮ হছে নায়কের কাছে 
প্রল্যাপাতা হয়ে নাচিকাই সিড়ি 
বেয়ে নোম এলি, পন চাকিকের 


এগার) সাহা, স্যাহ 2] 














শিল্পের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র বল! হয়েছে, 
ভান্বর্দ নয় কেন, তাঁত ডাইমেনসনদ 
তো বেশী । এদেশের ত্রিশ দশকীয় 
চলচ্চি:ত্রর কথ! বগ! দেও কোন 
চলচ্চিত্রকারের নাম বা ফোন হুষ্ট- 
কর্দের উল্লেখ নেই) প্রমথে: বড়,ঘা 
দেবকী বস্থর ফোন ছবি ফি নেখক 
দেখেন নি? অত্যাধিক উদ্ধৃতি ব্যস্ত 
হয়েছে। এতে লেখায় আস্থার অভাব 
ঘোষছি। মুক্রণ পঠিছন্ন। প্রচ্ছদ 
সাধারণ | দামট। বেশী । পরিশেষে 
চলচ্চিত্র চর্চার সহা্রতান্ প্রকৃত চল- 
চিত্র সক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সংযুক্তি 
মূল্যবান, সন্দেহ নেই। 

পত্রিকাটি ১*।পি বলরাহ বোস 
ঘাটি রোড, কলফ!ত| ২৫ থেকে প্রকা- 
শিত দাম তিন টাকা। 


মুমলমান ভাইরা 
এম পৃষ্ঠার প্র 
ছ্ণা নিয়ে পিতামাতার কাঁছে গলগ্রহ 
হয়ে থাকতে বাধ্য হ্য়। 

যদি শয়িঘ়তের বিধানকে লত্যি- 
সত্যিই ইসলামিক ভাবধারায় মেনে 
চলার প্রচেষ্টা থাকতো তা হলে 
আডকে শরিয়ত বিপন্ন অথবা ৪ঠ 
অক্টোবরের বন্ধ আহ্বানের অধাচিত 
পরিস্থিতির সগ্ুধীন হতে হতো না। 
যৌবনের উষালগ্নে বিয়ের রাতে লক্ষ 
লক্ষ নারীর তস্ত্ীতে যে অসংখ্য রাগ- 
রাগিনীর হুর বেজে উঠেছিল স্বামীর 
প্রথম পরশে ঘে নারী নিজেকে মন- 
প্রাণ দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল মে 
মারী কি কখনও তেবেছিল স্বামী 
কর্তৃক তাকে বিবাহ বিচ্ছেদের ছুঃসহ 
জ্বাল! ভোগ করতে হবে? পাচ পুত্র 
কন্তার জননী বিগত ঘৌবনা শাহবামু 
বেগমও চেয়েছিল আমৃত্যু স্বামীর 
দোহাগে পুঅকন্তাদর মাহুধ করে 
গড়ে তুলতে। কিন্তু বিত্তবান ক্ষমতা 
শাদী মহন্দদ আহমেদ খান শাহ্যাস্থ 
বেগমের সমন্ত প্রেদ ভালবাসাকে 
চুরমার করে গন্তক্ধ! নিবৃততির গ্ররো- 
জনে বিশাল প্রাসাদের কোণ থেকে 
হাজার লক্ষ ভিথারিণীর ভিড়ে চলে 
যেতে তাকে বাধা, করনে।। সমাজ 
তাকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে এলে! 
ন1। বেঁচে থেকে স্রেহ ভালবাসা 
বঞ্চিত সন্তানের বিপপগামিতা বন্ধের 
এবং সুস্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন 
ঘাপনের প্রয়োজনে পূর্বতন শ্বাষীর 
নিকট থেকে ভরণ-পোঁহণ আদায়ের 
জন্যে ফৌজদারী আইনের ১২৫ দা 
মতে রায়পুর আদালতের আশ্রয় গ্রহণ 
করতে রাধ্য হলো। তাই শরিয়ত 
বিপন্রের আওয়াজ লা তুলে 
শরিয়তের বিধানকে পুরোপুরি কার্য- 
করী করে মংশ্:দ (মঃ) নির্দেশিত 
পথে নারীর মর্ধাদা দিতে পারলে 
কোরান ও হাদিশ্রেমর্ঘাদ। তে! বটেই 
উপরস্ত সামাজিক প্রয়োজনে আলাহর 
অস্িম ইচ্ছা মহশ্মদের (সঃ) নিদেশিত 
পথে সমান্ত সংস্কৃতির যে বিকাশ সে 
বিকাশ অনুর পাকবে। প্রাণ 
তাইবকুদের কাছে এই বিলে ওফ 


সহকাতে অন্থ-বাধ 


দর্পণ || শুকুশার। ৬ই ডিসেম্বর, ১১৮২ 


স্কল নিয়ে কমরেডদের 
কগ্রেপী-মাকা খেলা 


কাগ্রেলীদের পুরনো কাদা পি 
পি এম কমরেউরাও কমবেশী শিখে 
ফেলেছেন এবং বেপথে প্ররোগ করে 
পাটির মধ্যে ছন্দের বীর পু*তছেন। 
স্থূল স্বীকৃতির সম্ভাবনা থাকলেই 
বহুকালের শিক্ষককে (বেগার শ্রমিক ) 
তাড়িয়ে আপনজনকে ঢোকানো! কিংবা 
বহুকালের চালু স্কুল পরিত্যাগ বরে 
নতুন জায়গায় স্থলের অবস্থিতি দেখিয়ে 
নিজের কাকা ভাইপো ভাগনেকে 
শিক্ষক করে দেওয়াতে মন্দ! বেশী, 
প্রতিপত্তিও প্রমাণ হয়। 


হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার 
মুসলীম অধুুসিত মুণ্ডলিক| এলাকায় 
স্থলের প্রয়োজন খুবই বেশী। ১৯৭১ 
সালে স্থাপিত মুণ্ুলিকা অঞ্চল ছুনিয়র 
হাইস্থদ চলছে বিনা অন্মোগনে। 
স্কুলের বছ বেগার পরিশ্রমী শিক্ষক 
এলেন গেলেন, স্থুল স্বীকৃতির মুখ 
দেখেনি। স্থল স্বীকৃতির সম্ভাবনা 
দেখা দিতেই খেলা শুরু করেছেন 
কিছুকাল আগে থেকেই দুএকজন 
ডিজে বেড়াল। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
কমরেড শশাঙ্ক কৃণু। এদিকে বেচারা 
স্থলের সম্পাদক জনাব রেজ্জাক ল্লিক 
সাহেব অশীতিপর এবং সমাজ দরদী 
অথচ অশিক্ষিত মূদলীম। সই করা 
ছাড়া ভার কোনও ভূমিকাই যেন নেই। 
শশাঙ্ক কূণুর ভাই বিজয় কুণু এ 
স্থলের শিক্ষক। শশাহ্বান্‌ স্থলে 
আত্মীয় স্বজনদের চাকুরী দেবার জা 
হুগলী জেলার চণ্ডী তলা থানার ভাইয়া 
গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গ্রাম খকুলীর 
জনাব কাজী মুহম্মদ আধজালুল 
আনমকে শিক্ষক পদ থেকে তাড়াচ্ছেন। 
আফজালুলকে বলা! হয়েছে “আপনার 
যোগ্যতা কম।” শুধু বি এ! 
তাছাড়া মশাই আপনি দশটা গায়ের 
পাশের লোক। আমরা চাই স্থানীঘ 
লোক। অতএব আপনি বহিরাগত। 
বেচারা বেকার ছেলে আনাম আশি 
সালের পনেরই ডিনেম্বর স্থলে বিনা- 
মূল্যে চাকুয়ীর নিয়োগপত্র পায়। 
নিয়মিত ক্লাপ করে আদছে। একাশি 
সালের দৌসর! জাচয়ারী স্থলের কাজে 
যোগ দেয়। অন্য করেকজন শিক্ষক 
চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় 
নগর শিক্ষক হিলাবে খাতায় সই করার 
ঘোগ্যভা পায় তিরাশি সালের ডিসেম্বর 
মামে। 


হাঃ 


মহলে বুহযাতকে { যাকে 





মভ্য়ার রহমানের 


পা হেছে কৈ সাক 


তে শঠ 


মতিয়ার অনাত্র কালের বাত) দু নগর 
শিক্ষক হিসাবে হঠাৎ স্বীকৃতি দেওয়া 
হলে|। আফজালুল আনামকে বাদ 
দেওয়ার চক্রান্ত চূড়ান্ত হছলো। অজ 
সম্পাদক সাদ! কাগজেই সই করে 
দিলেন অষ্টকুমার পোড়েল নামের মন 
ঘোড়েল কেরাশীর হাতে। কাগজটি 
মাঠে ঘাটে 'চায়ের দোকানে হাত 
ফেরত হয়ে “মিটিং” হলো। খাতা 
চূড়ান্ত লেখা হলো অদৃশ্ত মিটিয়ের 
কথা। নষ্টের গোড়!অষ্টএবং প্রধানের 
ভাই বিজয় কু স্থুলের মিটিং পাতার 
পাত! ছিড়ে ফেরলেন। আনামের 
নিয়োগ ও যোগদানের ব্যাপারটা উড়ে 
গেল। অযোগ্য মাহদুত্রর রহমান 
চাল বুঝতে পারলেন না প্রধান দাতের 
তার মত কমপাউনডারকে দিতেই 
রোগ রোগী খতম করলেন। প্বলের 
তিনিও সদস্ত। 


এদিকে হুগলী জেলা পরিমদ সন: 
এবং আঁইয়! গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রানতন 
সি পি এম প্রধান স্থধীর গোদ্ছামী বহ- 
কালের জেলধাটা কর্মী। আইয় 
পঞায়েতের সচিব আলম দাহেণ্র 
ছোট ভাই আনামকে স্থলের খাতায় 
সই করতে না দেওয়ায় ক্ষুর। 
গোস্থামীও স্কুলের একজন 
এদিকে স্কুলের অপর সদস্ত গোন্দি 
বাগুইকে বোঝান হয়েছে মুল 
প্রার্থী আনামকে বাদ রিলে অঃ) 
বণিক, অদীম মণ্ডল, স্থকুঘার (7 
(যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হলো হঠা২ 
পচাশি সালের ছয়ই জানগ্ঘারীতে। 
এরা আবার তিরাশি চুরাশি সাপের 
পুরনে| খাতায় “হাতির” বলে *ই 
করার বেআইনী অন্বমতিও পেলেন ) 
চাকুরী দেওয়া যাবে। বেচারা 
বনমালী বালতি স্কুলের সন্ত থেকেও 
ডোলাডাঁল|। গফারেত প্রধান শশাহ 
কুুর কথায় মাথা নাড়াই ভার কাজ। 
গত্বজডগৃর হাইন্থলের শিক্ষক. এবং 
মুগুলিকা পঞ্চায়েত প্রধান শশাঙ্ক বু$ 
চাইছেন বেন মুণুলিকা. ছল স্বীরতি 
পেলে মুসলমান শিক্ষকের স্থান ন! 
থাকে। তার মতের বিরুহাচার" 
করলে তিনি চিরতরে ্ক.লটির স্বীকব ত 
পধ বন্ধ করবেন। 





এদিকে সি পি এম সৰঃরাই 
সুযোগ সন্ধানী শশা্বানু কিছ 
আত্মীয়দের প্রাইমারী স্ব লে চান 
নিজের আখের 
সাহ্দায়িকতা প্রচার 








দিয়েছেন এবং 
নিয়ে 
পাটিকে হোলাচ্ছেন তা জেনে 


শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


দর্পণ | শুক্রবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫ 


কাকাতা গুরমভায় একটি পদ 
নিয়ে বিধিহিভূ কার্য বলাগ 


কোয়াটারে থাকতে হয়। কিন্ত 
মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের লিখিত 
আদেশ সত্বেও ডঃ 'মণ্ডদ কোয়ার্টারে 
“থাকেন না। তিনি আাডমিনিষ্টেটৱের 
২*-১২৮৩ তারিখের আদেশও লক্ষন 
. করেন। 

১৯৮৪ সালের জুলাই থেকে 
কেন্্ীয গবেষণাগারে আযানালিটটের পদ 
খালি হয়। কিন্তু সেখানে অধিক 
অভিজ্ঞতা ও যোগাতাসম্প্ন ব্যক্তি 
থাকা সবেও অফিসিয়াল আদেশ 
ছাড়াই ডঃ হগুলকে ত্যানালিষ্টের কান 
করানো! হতে থাকে। ইতিপূর্বে এই 
ক্ষেত্রে কে্ত্রীর গবেষণাগারে সবচেয়ে 
দিনিয়র আযানালি্কে এ পদে কাজ 
করানো হত যতদিন ন! বিজ্ঞাপন ও 
মিউনিসিপ্যাল 'সাভিদ কমিশন মারফত 
পদটি পূরণ হয়। জানা গেছে ডঃ 
মণ্ডলের ব্যক্তিগত ফাইল পাসেশনেল 





.আযানালিসিসের.. কোন সমপক নেই। 
এর আগে তিনি আঁর.কে মিশন হান- 
পাতালে ( অরুণাচন) বায়োকেমিন্ট 
ছিলেন। 

তাছাড়া পলতা গবেরণাগারে 
আ্যানালিষ্টের পদাধিকারীকে পলতার 


বিভাগে পাঠানো হয়েছিল তার 
নিয়োগ বিধিসন্মত করার জন্ক। কিন্তু 
তারা এ “প্রস্তাব নাকচ করে প্রশ্ন 
তুলেছে ডঃ মণ্ডল একই সঙ্গে পলতা ও 
কেম্্রী্ন গবেষণাবারে আ্যানালিষ্টের 
পদে থাকেন কি করে: আর আন্চর্ 
প্রয়োজনীয় যোগ্যতাদম্প্জ বিভাগীয় 
প্রার্থীর কেন্ত্রীর গবেষপাগারের আ্যানা- 
লিষ্টের পদের অন্ত আবেদন পাসোলেক্গ 
বিভাগে পাঠানোই হন্নি। 

এরপর চীফ মিউনিসিপ্যাল হেলথ 
অফিসার হঠাৎ সচেতন হয়ে ৭১০৮ 
তারিখের এক- আদেশে ডঃ মণ্ডলকে 
পলতা গব্বেণাগারে ফিরে ঘেতেবলেন। 
কিন্তু ড: মণ্ডল খই ও ৮ই অক্টোবর 
তার দায়িত্ব অন্ত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে না 
দিয়ে হঠাৎ » তারিখে ছুটির আবেদন 
করলেন লক্ষ লক্ষ কলকাতাবাদীর 
ব্যবহার করার জলের উপযুক্ত 
কোয়ালিটি কন্টেবালে বাধা স্থটি করে। 
এরপর বোঝা গেল ডঃ মণ্ডলের প্রভাব 
কতখানি। কারণ চী্চ মিউনিদিপ্যাল 
হেলথ অফিদার আগের নির্দেশের 
৫ দিন পরে ১২-১৪-৮৫ তারিখে 
আগের নির্দেশটি নাকচ করলেন ডঃ 
মণ্ডলের স্থবিধার্থে। 





লিগ্যাল এইড আইনগত 


সাহায্য বাবস্থা 


এই সাহাবা ব্যবস্থা অনুযায়ী পচ্চিমবঙ্ে যে কোন নাগাঁরক যাঁর মোট বার্ধিক আয় 
গ্রামাঞলে পাঁচ হাজার টাকা অথবা সহরাগ্ুলে সাত হাজার টাকা তাঁরা তাঁদের মামলা 
শারচালনার জন্য উাঁকলের ?ফ সহ মামলার যাবতীয় খরচা বাবদ সরকারী সাহায্য 
পেতে পারেন। তাঁদের আয় সম্বন্ধে একটা সার্টিফিকেট দরকার। পঞ্চায়েত 
প্রধান, পল্চারেত সামাতর সভাপতি, পৌর সদস্য, জেলা পারদের সভাধপাঁত বা 
সদদ্য, এম এল এ, এম পি এ'রা যে কেউ সার্টিফিকেট দিতে পারেন । 


আয় সংক্রান্ত সাঁটফকেট নিয়ে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, রিপন আধিকারিক 


, জবা জেলা বা মহকুমা আইনগত সাহাথা আঁফসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন 


পশ্চিমবঙ্গ দরকার 





নেপথ্য কাহিনী 


১ম পৃষ্ঠার পর 


প্রার্থীর বিরদ্ধে সিগ্ধার্থবানুকে কংগ্রেসের 
মনোনঘন দেবার জন্ত অনেকে বলছেন, 
আমি চাই তুমি সিদ্ধার্থবাহূর নাম 
সুপারিশ কর। 

ইতিমধ্যে ফতেদার কেন্রীয় মী 
অশোক সেনের সঙ্গে কথ! বলে নিয়ে- 
ছেন এবং দিদ্ধার্থবাবুকে তাড়াতাড়ি 
দিল্লীতে এসে রাজীব গান্ধীর কাছে 
আবেদন করতে নির্দেশ দিরে- 
-ছেন। সেইমত অশোক সেনও 
লগ্নে ট্রন্ব-টেলিফোনে সি্া্থবাবূর 
সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলীতে চলে 
আসার নির্দেশ দেন। 

সিন্ার্থবাবু দিল্লীতে এনেই নির্দেশ 
মতো ফতেদারের সঙ্গে দেখা করে 
কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার জন্তু আবেদন 


করেন, আবেদনের বয়ান দিদ্ধার্থবাবু 


ঘেটা করেছিলেন ফত্দোর "তা 
সংশোধন করে দেন। দেই আবেদনে 
সি্বার্থবাবু লেখেন “আমি কংগ্রেসের 
দেবক। রাজীব গান্ধীর 'তরণ 
নেতৃত্বের প্রতি আস্থামীল। আমি 
মনে করি রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বেই 
দেশ একমাত্র শক্তিশালী ও প্রগতির 
পথে এগিয়ে যেতে পারে। আমি 
অতীতে অনেক তুল করেছি, 
রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাত থেকে 
আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তাতে 
পুরনো! ভুলের পুনরাবৃত্তি আর হবে 
না। অতএব আমাকে কংগ্রেদের 
একজন সাধারণ সন্ত হিলাবে মাননীয় 
মভাপতি যদি গ্রহণ করেন তবে 
বাধিত হবো।” 

রাজীব গাঞ্ধী তখন বিদেশ সফরে। 
ফিরে এসে সিষ্কার্থবানুর আবেদন 
পত্রট তিনি পান,ফতেদার মারফত। 
ফতেদার প্রধানমন্ত্রী রাজীব "গান্ধীকে 
বোঝাতে সমর্থ হন যে বোলপুরে 
লোমনাথ চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থ 
বাবুকে প্রার্থী করলে ফলাফল ভাল 
হবে! এবং নব কংগ্রেন ক্মীই 
িদ্ারথবাবুর মনোনয়ন মেনে নেবেন 
বলে তাকে,জানিয়েছেন। 

এরপর সংসদীঘ় বোর্ডের সভার 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থবাবুর 
নাম কংগ্রেদ প্রার্থী ছিলাবে হৃপারিশ 
করেন। বরকত সাহেব এংং প্রণববাৰু 
বুঝে গেছেন '৮৪ সালের রাজনৈতিক 
ক্ষমতা এখন আর তাদের নেই। 
সুতরাং অকারণে রাজীব গান্ধীর 
ঘনিষ্ঠদের আক্রোশ কুড়োতে তাদের 


লাহদ ছিল না। 
তারপর 
মাফিক সিনার্থবানকে 


যথারীতি পরিকল্পন! 


মদ করা 


USI 
বোলপুরে লড়াই 
১ম পৃষ্ঠার পর 
হয়েছে। কিন্তু অফিদগুলোতে 


জমায়েত কর্দীদের মধ কেমন একটা 
ঢিলেঢালা ভাব। 

কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে 
কথ! বললাম। তাদের মতে বীরদের 
পাঁচটি কেন্দ্রে মধ্যে সিন্ধার্থবাৰু তাল 
ভোট পাবেন। কিন্তু ওদের আশঙ্কা 
বর্ধমানের দুটি কেন্দ্রের জন্ত। কারণ 
মি পি এমের দুরে দুর্গ বলে পরিচিত 
মঙ্গলকোর্ট ও আউশগ্রাম হয়তো 
কংগ্রেসকে ডোবাবে। দেক্ষেত্রে 
ভোটের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে 
অনিশ্চিত হতে পারবে। 

সি পি এমের কোন বড় নেতার 
সঙ্গে দেখা ,হ্য়নি। কিন্তু আঞ্চলিক 
কয়েকজন নেতার সঙ্গে বলে মনে 
হয়েছে ওরা দোমনাখবাবুর জয় সম্পর্কে 
খুব আশাবাদী ৷ 

গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু মায়ষের 
সঙ্গেও কথা বলেছি। ভোট দ্পর্দে 
তাদের মতামত জানতে চাইলে স্পই 
করে অনেকেই উত্তর দিতে রাজী 
হন নি। তবে দোমনাথবাণুর প্রতীক 
কাস্তে হাতুড়ী তারার প্রতি কয়েকজন 
তাদের সমর্থনের কথাও কবুল করলেন। 
কিছু কিছু গ্রামে চাষী এবং রিন্সা- 
ওয়াপাদের মধ্যে আবার হাত চিহ্নের 
প্রতি দুর্বলতা দেখা গেল। 

গ্রামের মোড়ল গোছের কয়েক- 
জনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। 
দাওয়ায় বসতে দিয়ে হ'কোয় টান 
দিতে দিতে বললেন, এখনো কিছু 
ঠিক করিনি। দেখা যাক কাকে ভোট 
দেওয়া যায়। 

বোলপুর জোকদতা৷ কের জেতা 
হারার প্রশ্ন এধন দুই দলের কাছে 
রীতিমত সম্মানের প্রশ্ন হয়ে 
দাড়িয়েছে। কংগ্রেসের এম এল এ 
ডঃ স্থশোভন ব্যানার্জীকে দেখা গেল 
তিনি বীতিমত সিরিয়াদ। রোগ দুর 
ডাকবাংলো বনে তিনি নির্বাচনী 
কাজের অন্ত বিভিন্ন" কেন্দ্রের কর্মীদের 
নির্দেশ দিচ্ছেন। 

সিদ্ধার্ঘবাৰু_ বা সোমনাথবান 
কারুর সঙ্গেই 'দেখা হুয়নি। তবে 
শুনলাম দুজনেই নাকি গ্রামে ও শহরে 
ছোট ছোট মিটিংনের কাজে ব্যন্ত। 
এই মিটংরের ব্যাপারে দোমনাথবাণ 
অনেকটা এগিয়ে গেছেন তার প্রতি- 
নবীর তুলনায়। 

তবে দিদ্ধার্থবাৰূ চেষ্টা করছেন 
প্রতিটি গ্রামে গিয়ে মতা করতে। 
তার অন্ত তিনি বড় বড় দভা করার 
থেকে ছোট ছোট সভার ওপর গোর 
দিচ্ছেন বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হাতে 
সময় কম এই কম স্মঘের মনে 
তিন তার বাক্তিগত উপস্থিত গ্রামের 
মাশযের কাছে কতটা বেন 

॥ 
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ঘ্রাণ ফরমুলায 


হাড় জেলায় 


গি গি এমে গোষ্ঠাবিরোধ ধামাঢাণা 


ছাওড়ায় গোদন্বে বিক্ষত. সিপি 
এমের তয়োদ্শ” জেল! সম্মেলন গেয 
হয়েছে, মূলীহাটে চারদিন: ধরে এই 
সম্মেলন চলেছিল। লঙ্গেলনে বেল! 
সম্পাদবযও্ডলী ও জেল| কমিটিকে 
পরিবধিত কর. হয়েছে।: ফলে জেলার 
সি পি এমের গো সাময়িকভাবে 
চাপা দেওয়া শেছে। তবে বর্তমানে 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর হাতেই গেলার 
ভার থাকছে ॥ কিছু বিরোধী গোষ্ঠীর 
শদস্ত নেওয়া হয়েছে। 

জেলা সি পি এমের এই গোষ্ঠী- 
বন্ধক ধামাচাপা! দিতে প্রাদেশিক 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদপ্ত অনিল বিশ্বাসকে 
এরজন্ত কঠোর গনি করতে হয়েছে। 
এবথ পার্ট সূত্রেই জানা গেল। 
এভাবে পরিবধ্ধিত করে নতুন কমিটি না 
হলে নাকি পার্ট দু টুকরো হত। 

পার্টিতে গোষ্ঠীঘন্দের ফলেই 
জেলার শি পি এমের সংগঠন ভীষণ- 
ভাবে হার খাচ্ছে সবচেয়ে বেশী মার 
খাচ্ছে ছে ইউনিয়ন ও কৃষক জ্টে। 
কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যাদের সবচেয়ে 
বেশী দরকার, সেখানেই জেলা দিলি 
এম বেশী মার খের়েছে। এবথা 
সম্মেলনে রানৈতিক ও সাংগঠনিক 
রিপোর্টের প্রস্তাবেই পেল! সম্পাদক 
শ্বীকার করেছেন। ওঁ প্রস্তাবে আরও 
বলা হয়েছে, ছলে শৃঙ্খলার ' অভাব। 
যেটা পার্টির দিক থেকে সবচেয়ে 
খারাপ নজীর। বার ফলে জেল! 


স্কুল নয়ে খেল৷ 


»& পৃষ্ঠার পর 

হয়েছেন। শিক্ষক আনাধকে কষ্ট 
দেওয়ার কোনও যুক্ধি থাকতে ' পারে 
না। বিন! কারণে তাকে স্কুলে ঢুকতে 
দেওয়াই হচ্ছে ন! ৷ চুকলেও হিয়ে 
বাধা হচ্ছে। খাতা দেওয়া হচ্ছে না। 
বেকার শিক্ষক: আনাম যে 
ইনসপেকটর অফ স্কলকে 
দিয়েছেন ॥ বি এ পাশ এই শিক্ষকের 
হাতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সার্টিফিকেট 
দেখেও প্রধান শশাঙ্ক কুণু বলে ফেললেন 
» অমন সার্টিফিকেট মশাই কিনতে 
পাওয়া যায়। বহঘাটের দল সপ" 
কারী শশাস্ববাবুর এই জালিয়াতির 
আভযোগ শুনে মাথা মোটা কয়েকজন 
বিস্ব1রত লেজ বলেছে-_-আপনার 
স্থলে যাবে! সার্টিফিকেট কেনার বানা 
নে যাই ছোক বেকার ছেপে 
আনাম আমলার 





কার আমভানগ 


ইত পাকে 
পৰেই দেহ 2 





কমিটির সভা ঠিকমত লমরে করা যার 
না। জেলা কমিটির সদস্তর| সময়মত 
সভার আসে ন!। সভা সেজন্ত 
নির্ধারিত সমরের পর কোন সময় হয়, 
আবার হয়ও না। সম্পাদকীর 
রিপোর্টেই একথা জানান হয়েছে। 
বারবার বল! সত্বেও সাস্তদের মধ্যে 
শৃধলা আন! যাচ্ছে'না। অর্থাং 
বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। এর কারণেই 
নাকি গোষ্ীদন্থ। একথা কয়েকজন 
প্রবীণ নেতাও যনে করেন। 
জ্রেছ। সংগঠনের এই পরিস্থিতি 
পর্ধালোচলা করে অনিলবাবু দু'পক্ষকে 
বুঝিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী ও জেল! কমিটি 
সম্প্রসারণ করেছেন। বিনা প্রতি- 
দন্বিতায় সব সন্স্থই নির্বাচিত 
হয়েছেন। 
পুরাতন কমিটিতে সম্পাদকমণ্ডলী 
ছিল নয় জনের । এবার তিনজন বাড়িয়ে 
কর] হয়েছে বারো। জেল! কমিটির 
সদশ্ বেড়ে হয়েছে ৪৯ জন। ক্ষমতা- 
সীন গোষ্ঠীর চাপে পড়ে প্রবীণ ও 
বিশিষ্ট তিন নেতাকে সম্পীদকমণ্ুলী 
ও জেলা কমিটি থেকে বাদ দেওয়া 
হয়েছে। 
এই তিনজনের একজন প্রবীণ 
নেত! শ্যামা প্রসঙ্গ ভট্টাচার্য অবিভক্ত 
কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। লোকসভার 
প্রাক্তন সদস্যও । আর একজন বর্তমান 
ংসদ সদস্য হাহান মোল্লা ও শঙ্কর 
চক্রবর্তী বাদ পড়েছেন। 
জেলা সম্পাদক পদে পুনরায় 
অশীতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ নেতা নরেশ 
দাশগুধ নিবাচিত হয়েছেন। বর্তমানে 
তিনি অস্বস্থ। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট 
পার্টি থেকে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে তিনি 
জেলা সম্পাদক পদে বহাল থাকলেন। 
এতেও তরুণ কমীদের মধ্যে একটা 
ক্ষোভের সঞ্চার হরেছে। 
পার্টি সতরেই আনা যায় নরেশবাবু 
যদি সম্পাদকের দায়িত্ব ন! নিতেন, 
তাহলে পার্টি দু টুকরো হতই। 
বিরোধীদের ক্ষোভের আরও কারণ এই 
প্রবীণ নেতাকে হাতে রেখে বর্তমান 
ক্ষমতাদীনরা একটি চক্র সি করেছে 
দলের মধো। এ'রা হলেন প্রাক্তন 
মন্তী চিন্তর্রত মদুমদার, স্বদেশ চক্রবর্তী, 
দীপক দাশগুপ্ত প্রচৃত। এ'রা পাটির 
সংগঠন বাডাবার কে যন না দিয়ে, 
এনাদন, পরায়েত, পৌরপভা প্রভূত 


মৃনুকাহী এ আ 





দোকলের 


Phone : 24-4232 


হাওড়া পৌরসভার মেছর অলোকদূত 
দাশ। কিস্ত আসল ্ষমত! স্বদেশ 
চক্রবর্তীর হাতে। এরকম ঘটনার ফলে 
পার্টিতে দুর্নীতি ঢুকছে। অনমানপে 
পার্টির ভাবস্থৃতি নষ্ট হচ্ছে। 

এদের এইসব কাঁজের প্রতিবন্ধক 
হওয়ায় কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ কর্মী 
ক্ষমতাসীনদের কুনজরে পড়েছে। 
ক্ষমতাসীনরা এদের জেলা অফিসে 
কোণঠাসা করে রেখেছেন। ক্ষমতাসীন- 
দের ধারপা এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন 
জেলার এক মন্ত্রী প্রলয় তালুকদার । 

শুলয়বাবুর মন্ত্রী হিসাবে সুনাম 
থাকায় চিত্তরতবাবুর ক্ষোভ । চিত্তত্রত- 
বাবু ঘখন কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী 
ছিলেন তিনি তখন যথেষ্ট কাজ না 
করায় সুনাম অর্জন করতে পারেন নি। 
তাই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। 
কিন্তু রলয়বাবু বর্তধানে ওঁ দপ্তর সুষ্ঠ 
ভাবে পরিচালন! করছেন। 

প্রলয়বাবু সেজন্ত কোণঠাসা 
হয়েছেন এমন কিপ্রকাহী সম্মেলনের 
মঞ্চে প্রলয়বাবুকে উঠতে দেওয়া হয়নি। 
শুধু প্রলয়বাংই নয়, হাওড়া পৌরদভার 
মেয়র অলো কদূত দাশকেও মঞ্চে বসতে 
দেওয়া হয় নি। এরা দুজনেই মঞ্চের 
নীচে বেঞ্চিতে বসেছিলেন। মঞ্চের 
আলোয় ছিলেন নরেশবাবুর ডানে ও 


বামে চিত্ত্তবাবু। স্বদেশ চক্রবর্তী ও 
দীপক দাশগুপ্ত। 


প্রনয়বাবু ও আলোকদূত দাশকে 
মঞ্চে না তোলায় কয়েকজন প্রবীণ 
নেতা ও কয়েকজন তরুণ নেত! ক্ষোভ 
প্রকাশ করেন। 


বহারের চিত্র 
য় পৃষ্ঠার পর 
কিছুই জানত। কিন্ত চুপচাপ বলে 
থাকে। মিটমাটের কোন চেষ্টা করে 
না। 

অবাক হওয়ার কিছু নেই, যদি এই 
ঘটনার পেছনে নকশালগন্থীদের হাত 
রয়েছে বলে এখন প্রচার কর! হয় 
কারণ আবার নকশীলদের দমন করা 
এবং তাদের “প্রভাব মুক্ত করার” জনক 
“উন্য়নযূলক" কাজ করার দরকার 
বলা হবে! তার পর সেই বাবদ 
বিশেষ বরাদ্দ টাকা নিয়ে যথারীতি 
ছিনিমিনি খেল! হবে। 


বীভৎ্ন নব [চন 

২য় পৃষ্ঠার পর 

তখন গওরুগন্তীর মেজাজে মানবিক 
অধিকারকে উপহাস করে চলেছে। 
ফলত; দৃষ্টি এই যে উদ্ধে, বছ উর্দ্ধে, 
শাপনতআস্থিক স্বৈরাচার তার বজ্রকঠিন 
পরিহাদের হাসি হাসছে, আর নীচে 
নিবাচকমণগুণী নামক রক্তমাংসে গড়! 
গ্বদেরতার 


আকুল (িডাতাখ 


Price—60 74155 


বাংল। ছবি দর্শক নিয়ে 
একটি সমীক্ষ। 


দেবাশিস গলোপাধ্যাদর 


বাঙ্গালী বাংল! ছবির ভাগ্য- 
বিধাতা। মে চায় তার মধ্যবিত্ততার 
সমৃদ্ধ, দেটিমেন্টভরা সরল হুথের ছুবি। 
যার আর এক নাম বাঙ্গালী মেটিমেণ্ট। 
এই সেট্টিমেণ্টে ঠাস! পঞ্চাশ, বাট এবং 
সত্তর দশকের স্ব ছবিই হিট বা হুপার 
হিট। এক সমীক্ষায় ৬* শতাংশের 
মততাই। আর ৮২ শতাংশ হিন্দি 
ছবির নকল করার ব্যাপারে ঘোরতর 
আপত্তি জানিয়েছে। বাংলা ছবির 
আর এক বড় শক্ত টেলিভিশন। 
বাঙ্গালীর .জাত আলসেমি টিভিতে 
চমংকার প্রশ্রয় পায়। সমীক্ষা বলে 
মাত্র ২৮ শতাংশ বাঙ্গালী বছরে ৪-৬টি 
বাংলা ছবি দেখে। কারণ বোধ হয 
সে প্রায় প্রতি সপ্তাহে টিভিতে একটি 
বাংলা ছবি বিনা পয়সায় দেখতে পায়। 

বাংলা! চলচ্চিত্রের রুগ্রতার জন্য 
তদন্তের মন নিয়ে “ট্যালেন্ট” সংস্থা 
এই সমীক্ষা করেছে। এ জাতীয় 
ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম। বাংলা 
ছবিকে এক কথায় পানসে, প্যানপেনে 
প্রভৃতি নানা অপবাদ না দিয়ে 
“টালেন্ট” সরাদরি হাজির হয়েছে 
অপবাদকারীদের সামনে । চারপাশ 
এমন কি সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রায় 
৪*০* হাছার যায়যের মধ্যে সমীক্ষা 
চালিয়েছে নানান প্রশ্নের যাধামে। 

নানান জাতীয় প্রশ্ন রাখা হয়েছিল 
সেই সমীক্ষাপত্রে। সেই সব উত্তর 
খাটলে পরিষার বোঝা যায় বাঙ্গালীর 
অর্থাৎ যারা বাংলা ছবি দেখেন তাদের 
ক্ষোভ প্রথম পরিচালকদের উপর ঠিক 
তার পরই সব কিছুর উপর।' শতকরা 
হিসেবে বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে এ'দেয় 
মতামত-_ 

ভাল গল্প নেই ২৬ 

ভাল গান নেই + 

পরিচালনা! দুর্বল ২৪ 

গতাহছগতিক ১৬ 

কম পরমান তৈরী ২* 

ঠিকঠাক জমাতে পারে না ৯ 

এছাড়া কি ধরনের ছবি দেখতে 
চান এই প্রশ্নের উত্তরে 

গল্প প্রধান ২৯ 

সঙ্গীত প্রধান ৭ 

হাসির ছবি ১৩ 


মারামারি ৩ 
আর্টি্িক ৩৭ 


সামাজিক ২ 
অভিনয় প্রধান ২৪ 
প্র 
হর লাক 








হেড বেল কপিকাআড 


এক কথায় না বলেন ৮২ শতাংশ এবং 
হ্যা ১৬ শতাংশ । কোন উত্তর দেননি ২ 
শতাংশ । সিনেমার পরিচালকরা এবার 
দর্শকের মনের খবর অনেকটাই জানতে 
পেরেছেন। এখন তারা তাদের পূ্ব- 
পরিকল্পিত চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চঃই 
ভাববেন বলে আশা কর! যায়। প্রির 
পরিচালক এই সমীক্ষায় শতকরা 


হিসেবে-_ 


সত্যজিৎ রায় ৩৫ 

মৃণাল সেন ৩১ 

তপন সিংহ ২« 

তরুণ যদুয়দার ১ 

উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ২ 

গোঁতম ঘোষ ২ 

এখানে একটা মজার ব্যাপার ন্খো 
গেছে প্রিয় পরিচালক সত্যজিং ক" 
মৃণাল, কিন্তু প্রিয় ছবি সুখেন দান বা 
জহর বিশ্বাসের। সন্দেহ ভাগে 
সত্যজিং রায় বা মৃপাল সেন ভাদ্র 
তৈরী ছবির জন্তু প্রিয় পরিচালক নন, 
সম্ভবত কোন মানসিক ব1 ব্যকিগভ 
কারণে হবেন। সেক্ষেত্রে ওনারা 
ভাগ্যবান। সত্যি বাংলা চুদির 
ভাগাই এমন। 

এরপর যখন সরকারী প্রশ্ন তোলা 
হলো যে বাম্রট সরকার বাংলা ছবির 
জন্ত কি করেছেন? ৬৫ শতাংশ লক 
এক কথায় বলেন কিম্ না। 
শতাংশ বলেন অনেক কিছু আর ২৪ 
শতাংশ বলেন সাধারণ। এটা স্বীকৃত 
যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেশ কিছু বাংল! 
ছবি তৈরী করেছেন। তবু দর্শকরৃল 
তাদের এক কথায় নন্তাং করে 
দিয়েছেন। হতে পারে এর কারণ 
বহব্ধি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খুজন- 
পোষণ নীতি, তৈরী ছবি দেখানোর 
অব্যবস্থা, নঠিক প্রচারের অভাব নানান 
কারণ থাকতে পারে! এ বিষয়ে 
সরকারের এবার থেকে ভাবা উচিত 
বলে মনে হ্ছ।. তাদের জনসংযোগ 
বিভাগ কি ব্যক্তিগত সংযোগ ছাড়া 
আর সমস্ত বিয়োগ করেছেন? দর্শক 
সাধারণ তা জানতে চায়। 

ট্যালেন্টের প্রশ্নের শেষভাগ থেকে 
বাঙ্গালী আর একবার উজল হয়ে ওঠে 
আলসেমিতে। তার শ্বাডাবিক 
অনীহাতে বখন ৬২ শতাংশ স্চছন্দে 


জানিয়ে দেয় বাংলা ছবি সংক্রান্ত কোন 
আলোচনা বা এ জাতীয় কিছুতে তা? 
বিন্দুয়াত্র উৎসাহ নেই। আন্নকে 
আনন্দ হিদাবেই নেওয়া উচিত, 
পরিশ্রযে নয় ট্যালেন্টের এই 
পুকম উৎরদাতার সংখা ৬৬ 
আর মহিলার সংখ্যা ৩৯ = 





যং দগদি কাধালয়. ৬১, মট লেন, কানিকাভা-১৩থেকে প্রকাশিত। 





| নির্বাচনে সিদ্ধার্থ রায়ের বিপক্ষে 
৷ অনেক রাজ্য ই-কং নেতা সন্রিয় 








অষ্টবিংশ বর্ঘ £ ২এশ সখ্যো || "শুক্রবার, ১খই ডিসেম্বর ১৯৮৪? ৬* পয়সা 





'প্রজাপতি'র বন্ধনমুক্তি 
আনন্দবাজার এবং 
সুপ্রীম কোর্টের রায় 


নারায়ণ চৌধুরী 


অবর্শেধে 'প্রজাপতি'র বন্ধন মুক্তি 
হলো।। দীর্ঘ সতেরো বছর যাবত 
তার ডানা আইনের নিগড়ে আবদ্ধ 
হয়েছিল, সেই আবদ্ধ দশা থেকে 
সম্প্রতি তার অব্যাহতি ঘটেছে: 
প্রজাপতি আবার উড়বার শ্বাধীনতা 


প্রেসিডেশ্সি ম্যাণিষ্েটের আদালতে 
দায়ের করা হয়। আদালত বইটিকে 
“আন্লীল" বলে স্বম্প্ট রার দেন এবং 
তদম্রযারী বইয়ের লেখককে জরিমানা, 
জরিমানা! অনাঁদারে কারাবাসের 
আদেশ দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধ 
দেশ সাপ্তাহিকের নালিক-মম্পাদক 
অশোককুমার সরকার ( অধর প্রয়াত) 
উদ্মতর আদালতে অর্থাৎ হাইকোর্টে 
আপীল করেন। “দেশ'-সম্পাদকের এই 
আশীল দায়ের করার কারণ তারই 
সম্পারেত পাপ্তাছিক পত্রিকার এক 
এর সংখ্যার এই উপন্যাপটি 
পাত হয়েছিল এবং যেহেতু তারই 
লেখক তার পর়িকায় 
বুঃশাটি পথে ছিলেন? 


একাণেহ লয় 


দেই কারণে তিনি নাকি লেখককে 
সর্বপ্রকার আইনগত লা্ছনা-নিপীড়ন 
থেকে রক্ষা করতে স্থায়তঃ ও ধর্মতঃ 
বাধ্য। এ কথা 'আমরা জানতে 
পারলুম আনন্দবাজার পত্রিকায় 
প্রকাশিত এক প্রতিবেদকের সাম্প্রতিক 
এক প্রতিবেদনের বদ্মান থেকে। 
লেখকের প্রতি প্রকাশকের কী অপামান্ত 
‘দরদ! KE দায়িত্ববোধ ! এ রকম 
উদারমন! নীতিবুহ্ছিপরার়ণ প্রকাশক 
আরও গোটা কয়েক যদি আমাদের 
দেশে অন্মাতেন তো এ দেশের 
সচরাচর দক্গভাল গ্রন্থকার ও লেখকদের 
কপাল ফিরে যেত! 
, মহামান্ত হাইকোর্ট কিন্ত আপীল- 
কারীর যুক্তিতে টলেননি, হাইকোর্টের 
মাননীয় বিচারক নিয় আদালতের স্লার 
বহাল রাখেন, শুধু তাই নয়, উপরন্ত 
সংশ্লিষ্ট দেশ শারদীয় দংখ্যার অনেক" 
গুলি পৃষ্ঠা অশ্লীলতার দোষে বাজেয়াপ্ত 
করেন। হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী 
পত্রিকার আপত্তিকর পৃষ্ঠাডলি বিনষ্ট 
করে ফেলা হয়। 

হাইকোর্টের দণ্ডাদেশ্রে বিরুদ্ধে 
পুনরায় পত্রিকা-সম্পাদক সক্রিয় হন 
এবং সুপ্রীম কোটের এজলাসে পূর্বোক্ত 
দণ্ডাদেশ মহুণের জন্য আবেদন করেন। 
দীর্গদিন যাবত এই আপটলের মামলাটি 
সুগম 


কোটে কুলহিল।  হলিগ 


কংখ্রেদের অনেক নেতা! সিদ্ধার্থ 
বার জেতার জনা. আন্তরিক ভাবে 
কাজ করছেন না বলে সিদ্ধার্থবাবৃর 
জনৈক ঘনিষ্ঠ অগ্গগাধী অভিধোগ 
করেছেন । 

সিন্ধার্থবাৰূর এক ঘনিষ্ঠ অচ্গগাধী 
এবং যুব কংগ্রেদের এককালের প্রথম 
সারির নেতা ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন 
কংগ্রেসের অনেক প্রথম সারির নেতা 
চাইছেন না “'মাচদা” ( সিশ্র্মশস্বর 
বায়ের ভাঁকনাম ) নির্বাচনে দিতে 
লোকসভায় যাঁন। 

এই নেতার মতে সবার মধ্যে ভয় 
ঢুকে গেছে দিদ্ধার্থবানু ঘদি নির্বাচনে 
জেতেন তবে বর্তমান প্রতিষ্ঠিত 
নেতাদের আগের প্রভাব প্রতিপত্তি 
রাজ্য সংগঠনের ওপর থাকবে না। 

এই যুব নেত! আরও জানান যে, 
অনেক নেতা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করছেন নেহাৎ হাইকম্যাণ্ডের হাত 
থেকে বাচার জন্য। এবং গাড়ী করে 
আনছেন, ছোট বা বড় জনসভায় 
মামূলী বক্তৃতা রেখে আবার গাড়ী 
করে কলকাতায় ফিরে ঘাচ্ছেন। 

এই অবস্থা দেখে দলের নেতাদের 
স্তাবোটেজের ভয়ে সিদ্ধার্থবাবু কলকাতা 
থেকে তার ঘনিষ্ঠ অম্নগামীদের আনিগনে 
নিয়ে একটা সমান্তরাল নির্বাচনী সংগঠন 
গড়ে তুলেছেন। অবশ্য এই সংগঠন 


গড়ে তোলা *হয়েছে এমনভাবে এতে 





দিহ্াগণা প্র অনা একজন অভগাহী 


পোনাখুলিই বললেন যে, রা্য 
কংগ্রেসের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত নেতা 
এমন কাজ করছেন যাতে সিদ্ধার্থবানু 
অস্থবিধেয় পড়েন। এমন কি এ 
নেতাদের নামকরা ঘনিষ্ঠ অগ্গগানী 
ছাড়া বাকী লাধারণ অঙ্গত কর্মীরা 
নির্বাচনের ব্যাপারে গাছাড়া দিয়ে 
চলছেল। তবে পিগার্থবাবু যাতে খুব 


বেদী ভোটে হাপেন তার ভতা 


সন্তু 





করেকভন আজণ্ট 


করছেন। হও প্রকাশ্যে এরা দিশা 


পাজি 


বাবুর পক্ষে প্রচার করছেন মাতে 
অফিসিয়ালী কোন অভিযোগ তাদের 
বিরুদ্ধে না কর! ঘেতে পারে। 

সিহার্থবাৰু সমস্ত অবস্থা 
ওয়াকিফহাল এবং তিনিও এখন ভাপ 
দেখাচ্ছেন ঘাতে কেউ মনে করতে না 
পারে তিনি কয়েকজন কংগ্রেস নেতার 
দলবিরোধী কাছের ব্যাপারে হণেষ্ট 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় 


বালপুরে সিদ্ধার্থ রায়ের 
ভ্রয়লাভের আশা কম 


বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে সি পি 
এম প্রার্থী সোমনাথ চাটাজীর জয় প্রা 
সুনিশ্চিত বলে পি পি এম এবং কংগ্রেল 
মহলের অভিমত। 

দোমনাথ চ্যাটার্গীর জরের 
ব্যাপারে প্রা কথাটা লিখলাম এই 
কারণে ঘে, যদি শেষ মুহূর্তে কোন 
অঘটন ঘটে বর্তমান অবস্থার হেরফের 
করে দেয়। অবশ্য তার সম্ভাবনা খুবই 
কম। 

বোলপুর লোকসভার ভেতর 
সাতটি বিধানসতার মধ্যে চারটি বিধান- 
সভায় সোমনাধবাবু এগিয়ে আছেন। 
ছুটি বিধানসভায় সিব্বার্থবান্‌ এগিয়ে । 
একটি বিধানসভা ক্ষেত্রে দুই প্রতি- 
ছদ্বীর পায়! প্রায় সমান সমান। 

সম্প্রতি বোলপুর লোকসভার 
বিভিন্ন বিধানসভা! বেন্ত ঘুরে এবং 
ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়ে উপরোক্ত 


ফলাফল সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতা 
এবং সাধারণ ভোটারদের মতামত 
আ্ৰানা গেছে। 

দোমলাথবাংর বড় পুঁজি প্রদাত 
সি পি এম গোকসভা সদস্য ডঃ পরঠী৭ 
রায়ের উজল ভাবমূতি এবং ধর্গাদারদে 
মধ্যে দি পি এম দলের এক বিরাট 
প্রভাব। 

তাছাড়া বাড়তি সুবিধা হিদানে 
ফোমনাথবাবু পেয়েছেন নির্বাচন পর 
চালনার কাজে সংগঠিত এক মংগঠন। 

তবুও পোমলাথবানু বিভিন্ন কেঙ্ছের 
ভোটারদের কাছে নিজে গিয়ে আবেদন 
জানাচ্ছেন এবং প্রতিশ্রতি দিচ্ছেন 
ভিনি জিতলে গ্রামের গরীব চাষীদের 
দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জনক লোকসভায় 
কেন্দ্রীর সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই 
করবেন। তাছাড়া রানা দরকার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


বর্মতীতে ভবন গোষণ ৪ দুগীতির ঘভিযো? 


মাসে লোকসানের পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 


রাজ্য সরকার অধিগৃহীত বসুমতী 
কর্পোরেশন স্বজন পোষণ ও দুর্নীতির 
আখড়া হয়ে-উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানে 
১৯৮২ সালে প্রতিমাসে লোকসানের 
পরিমাণ ছিল ৪* হাজার টাকা, এখন 
তা হয়েছে ১ লক্ষ ২* হাদার টাকা। 
অথচ অকারণ ওভারটাইম বাবদ বহু 
টাকা খরচ হচ্ছে। কর্মীর সংখ্যাও 
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। 
তার ওপর নতুন কর্মী নিয়োগ চলছে 
বেপরোয়া ভাবে। সালে 
বহুমতী অধিগ্রহণ কালে এখানকার 
কমীসংখ্য| ছিল ২৪৮ জন। ১৯৭৭ 
সালে বন্থমতীতে তদন্ত কমিটি কর্তৃক 
তদন্তের সময় কর্মী সংখ্যা ছিল ৩৫০ 
জন) ১৯৮৫ সালে কর্মী সংখা! 
হাচাঘ ৫০০1 গত 5ঠ| নভেম্বর থেকে 


১৭ই নভেঙ্গবের মারা লশিজিনকি 


১৯৭৪ 





কর! হয় এর অধিক: ই তি 


ভাবে নিধুজ। যার কৃতিত্ব প্রাপ্য 
ম্যানেজিং ডাইরেরর শাস্তিশেখর বস্ুর। 
এই বসু মহাশয় বিদায় গ্রহণের আগে 
বিনা বিজ্ঞাপনে ঢালাও লোক নিয়োগ, 
প্রমোশন, গ্রেডেশন। বিশেষ ইনক্রিমেন্ট 
মেরিট ইনক্রিমেন্ট নগদ পুরস্কার ও 
বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা! করে গেছেন। 
বহৃমতীকে এর ফলে এর অন্ত বহু 
টাকার দায় নিতে হয়েছে । বিজ্ঞাপন 
বিভাগের স্থধাংশু মুখার্নীকে এক বছরে 
তিনটি গ্রেডেশন ও 9টি স্পেশাল 
ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তাকে 
€** টাকা ওভারটাইম ও বসুমতী, 
মাসিক বন্থ্মতীর জণ্ বিশেষ ভাতা! 
দেও হচ্ছে। শোন! ঘার প্রম্ধার্জী 


নন-মাট্রিক। অন্য বিভাগেও বহু 
লোকের যোগাত! ছাছাই পখেছতি 
ঘশানো হয়েছে। 


লালে বহ্গমঠীর ওভার 


টাইমের পরিমাণ ছিল বড় জোর ছয় 
হাজার টাকা। ৮২ সালে দেটা দশ 
বারো হাজারের বেশি নয়, এখন প্রতি 
মাসে ৩৭ হাজারের কম নয়। এছাড়া 
বিশেষ কিছু কর্মীকে বাড়তি টাক! 
পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞাপন 
বিভাগের কী দের পিছনে নানাখাতে 
টাকা খরচ করেও বিজ্ঞাগনের পরিমাণ 
বাড়ে না। 

আব ওয়ার্ক ও যন্াংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে 
ব্যাপক ছুর্দীতি ও অর্ধের অপচয় 
চলছে। হাউপ দ্ার্ণাল, বিভিন্ন বিশেষ 
সংখ্যা এবং মাসিক বন্থমতী প্রকাশের 
মধ্য দিয়ে হাজার হাজার টাকা অপচর 
হচ্ছে। নিউজ কম্পোজ বিভাগে 
ওভারটাইমের মিথ্যে হিদেবের মাধ্যমে 
হাজার হাজার টাকা পকেটস্থ হচ্ছে 

শাভতি বন্দু অপ্রয়োজনে চোর 
শেদাতশ এম পৃষ্ঠায় 


৪ দুই ॥ 


সম্পাদকীয় 


পুরসভায় বর্বরত৷ 


গত নির্বাচনে ই-কংগ্রেস কলকাতা পুরসভায় ক্ষমতামীন না হয়েও এই 
দলের কিছু কাউদ্দিরার চৌরঙ্গীর লালবাড়িতে গত সোমবার যে কাও করলেন 
তাতে বুঝতে জস্থবিধা! হয় না বে, আগামী ১৯৮৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে রাদীব গান্ধীর কংগ্রেস নিরন্শ মূখখ্যাগরিঠতা পেলে এই রাজ্যের 
হাল কী হবে। ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার । কলকাতা পুরমভার একজন 
উপাধাক্ষের ওপর কষিত ই ই-কং কাউন্দিলারয়া তাঁকে বেদম প্রহার করেন, 
যার ফলে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে-হয়। এই উপাধ্যক্ষের অপরাধ, . তাকে 
পুরদভায় বিরোধী ই-কং দলের নেতা সুশীল পাল কাউন্সিলরদের ক্লাবরুমে 
ডেকে পাঠান। কিন্তু এ অয়িদার সেখানে তাজির হন না। অতএব তীর 
“অপরাধে"র শান্তি দিতে কিছু ই-কং কাউদ্সিলার এবং পুরসভার কয়েকজন 
কর্মী তংপর হয়ে ওঠেন। অফিদার ভদ্বলোককে কিল সবি চড় লাথি মারা ত 
হয়ই, পাথরের পেপারওয়েট, ছাইদানী ও চেরার দিয়েও পেটানো হয় এবং 
তার দঙ্গে চলে অশ্রাব্য গীলিগালাজ | ঘটনার বিবরণ পড়ে মলে হবে যেন 
আমরা দিদ্ধার্থশঙ্কর বারের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে বাদ করছি যখন কণগ্রেসীদের 
গগামী ও সাস ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার । সেই সময়ে কলকাত! পুরদভাও 
গুণ্ডামী. সগাস ও যথেচ্ছাচারের হাত থেকে রেছাই পায় নি। বাইরের লোক 
সেক্রেটারীর ঘরে ঢুকে পুরদভার কর্মচারীকে ডেকে পাঠিয়েছে এবং পেক্রেটারীর 
মাঘনেই তাকে পিটিয়েছে, কিন্ত একটি প্রতিবাদ বাকাও উচ্চারিত হয় নি। 
কংগ্রেদীরা পুরসভার করিডোরে ও ঘরে ঘরে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। 


কলকাতা! পুরদতা চিরকালই আজব জায়গা । যখন বিধানসভার নির্বাচনে 
কলকাতায় বামপন্থীদের দাপট, তখনও এখানে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে 
ক্ষমতায়। আর কলকাতা পুরসভার দুর্নীতি দ্ধ প্রবাদতুল্য। আগেকার 
কাউন্সিলারদের অনেকেই ছিলেন হর দুরনীতিপরারণ, রয় দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা, 
কিছু কর্মীর মধ্যেও সততার অভাব । সেইজন্ত কর্ণক্ষ, সং ও ত্তায়পরার়ণ 
কমিশনার এলেই তীর সঙ্গে কাউন্সিলরদের বিরোধ পাকিয়ে উঠত। কারণ 
তিনি কাউঙ্গিলারদের বেআইনী কাধকলাপ ও অন্তায় আবদারে বাধা দিতেন। 
এই প্রদঙ্গে ত্রিবেদী, বি কে সেন ও হুনীমবরণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 
বি কে মেনকে সোজা পথে শারেন্তা করতে না পেরে াদে ফেলে অন্তভাবে 
বেইচ্জত কর! হয়েছিল। থাটের দশকে দ্বনীলবরণ রায়ের সঙ্গে কাউঙ্সিলারদের 
পাল্জাব লড়াই হয়ত এখনও অনেকের মনে আছে। সেই সময়ে প্রতিদিন 

বাদপত্রের পাতায় এ'র! খবর হতেন। শেষ পর্ব্ত আই এ এদ অফিদার 
স্থনীলবরণ রায়কে ব্বাইটার্স বিচ্ডি(রে ফিরে যেতে, হৃত্েছিল। যজার কথা, 
কলকাতা পুরদভার কমিশনারের পদ থেকে তাঁর অপসারণে যে কংগ্রেণী 
কাউন্লিলীর. নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভিনি পরবর্তীকালে বিদেশ ভ্রমণান্তে দম 
বিমানবন্দরে অ-ঘোধিত জিনিলপঞ্জ সঙ্গে থাকার জন্তু কা্টযসের হাতে ধরা 
পড়েন ( তখন তিনি কলকাতার মেয়র )। 


কিন্তু কলকাতার নাগরিকরা, অর্থাৎ করদাতার! এ'দের যেজন্ত পুরপভায় 
পাঠান সে ব্যাপারে তানের সক্রিয়ত| দেখা যায় না। কলকাতার অবস্থা 
ভয়াবহ। কৃলকাতা| পুরসভার করণীয় কাদের ৫* শতাংশ হয় কিন! সন্দেহ। 
একদিনে এই. অবস্থা হ্য় নি। পুরদভা লরকারের নিয়নণে যাবার আগে থেকেই 
এর শুরু । তারপর দিনে দিনে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেছে। কিন্ত 
নির্বাচনের করেক মাস পরেও বিশেষ কোন পরিরর্তন দেখা যাচ্ছে না। 





আদামে মোট ১২৪৮ ছন বে প্রা রয়েছেন আপার আসামের 
প্রার্থী প্রত্দ্বন্থিতা করবেন ভিত্রগড়ের মোরান কেন্ত্রে। সেখানে 
আপামে এবারকার নির্বাচনে প্রাধী সংখ্যা ২১ জন। 


১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ১৪টি 


শ্রীপতি নন্দী 


দীর্ঘ আসমানি, দীর্ঘতর প্রতীক্ষা, 
বু অপমান, বহুতর টিট্‌কায়ী, আকুল 
আবেদন, প্রাণাত্ত লট্কা-লট্কীর 
ছঃখকাল অবসান হয়েছে। সিদ্ধার্থ 
রায়ের ইহজীবনে এতাধিক সংগ্রাম- 
বিজ্রয় আর কি-ই বা হতে পারতো? 
একটা পুনর্জন্মও এর কাছে তুচ্ছ ঘটনা। 
আজ আর তিনি একটি ছেঁদো পুরুষ 
নন, রীতিমত রাজীবের ক্ষমা-প্রাপ, 
কং (ই)-র নির্বাচনী ফাইটার। শক্রর 
মুখে ছাই দিয়ে আর মিত্রের বুকে 
হিল্লোল জাগিয়ে স্বয়ং রাজীবের বুলেট- 
প্র, গাড়ীতে একটিবারের জ্রন্তে 
হলেও চড়ে বসার অন্তগ্রহ লাভ 
করেছেন। 

বীরত্বে যিনি বরুণ সেনগুপ্ত, ডিগ- 
বাজীতে ধিনি প্রি দাদমুন্দী, রাজ- 
নৈতিক ঘাতক রূপে ধিনি সিদ্ধার্থ রায়, 
ইনি সেই ত্রিগুণেশ্বর। ইনিই দেই 
একদা মুখ্যমন্ত্রী যার তত্বাবধানে এই 
পশ্চিমবঙ্গের হকে একটানা ছ'বছুর এক 
জানোয়ারের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল, 
ইংরেজের ছিজলী নিধন কংগ্রেপী 
মহান আদর্শে পরিণত হয়েছিল, জেলে 
জেলে বন্দী হত্যার হিড়িক পড়েছিল, 
ভূত্বা এনকাউন্টারের নামে শত শত 
রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানষ খুন 
হয়েছিল, বিশ সহভ্রািক মান্য থর- 
ছাড়া হয়েছিল, আরে! কত কি। অপিচ 
ইনিই সেই কুখ্যাত ইঘার্জেলীর 
উকিল। 

তবে কিনা জন্মই হোক্‌, কিংব! পুন- 
নন হোক্‌, এতেই সিদ্ধিলাড বোঝায় 
না। এবং তিনি মা্ রায় হলেও না। 
অবস্ত একদিকে বিচার করতে গেলে 
মানত বারের জীবনে বন্ধ কিছুই আজে! 
অঙ্ষ্ রয়েছে_তার ধনদৌলত, ‘বংশ 
গৌরব", বিড়লা পরিবারের ত্রীফ,, তার 
সবিশেষ ধান্দাবাজী নির্লন্ধতা ইত্যাদি। 
| মিলিয়ে যা গেছে তা হলো--রাজ- 
| নিক চেকনাই, এঘ পি গিরির 
গৌরব, মুহীগিরির সৌরভ। কাঁতর 
সিদ্ধার্থ-প্রাণ ভাই আন মরীয়া ; রাজ- 
নৈতিক নিৰ্বাসন থেকে মুক্তি তার 
চাই-ই চাই। অতএব, ‘তুই-তুকার' 
ছাড়া যাদের জীবনে কখনো] ‘আপনি’ 
সম্বোধন তিনি করেন নি, ভবিত্ততেও 
করবেন না, নির্বাচনী অভিনয়ের ও 
ধাধাবাজীর কর্তবা সাধন করতে 


আনামের মুখা নির্বাচনী অফিসার | তাদেরই মাঝারে তিনি আজ ঘুক্তকর, 


লোকনডা আনে মোট ১২৪৮ অল 
প্রানী” প্রতিদ্বন্িত| করবেন। ইতিপূর্বে 
আনামে আর কোন নির্বাচনে এত 
বেশী প্রাণী প্রতিদ্বন্দিতা করেন নি। 
অবব্ত কেছ্দেই বচযুণী প্রতিদস্থিতা 
রাহাবাতী কেন্ছে 








আদিয়েছেন যে, সদাহাস্ত, মুক্তক্ বিনয়ের অবতার। 
| অক কুল-কৌলিন্কের কথা ভেবে 
{ গসিটি্স করা যা না। দু'দিনের তো 
ব্যাপার $ অতপর ঠাং দেখালেও 


কোনও শালার কিছুই করণীয় থাকবে 
চি 


"আদায়ে যোট 
১৩,৭০৫টি ভোট কেন্্র স্থাপন করা 
হবে। এজন্স অস্ত ৯২ হাজার 
লোকের দরকার হবে। একদিনের 
ইাদাৰ পালিত 


বা দলত" হলে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই ডিদেম্বর, ১১৪৫ 


রাজীপি নেতৃত্বে ঢে' নী" সবর্গযাত্র 


সকগার্থকে যতবড জরয়াচী করে তুলুক 
না কেন, দৃগ্ঠের "াজিক' দিকটি এই 
ঘে, রাজীরি রাজনীতির দবাখেলার 
এহেন দিধু বায় একটি বড়ে মাত্--ফ্রন্ট 
লাইনের_-অতএব মৃত্যুর সুখোমুধি, 
একটি তৃচ্ছ খেলার সামগ্রী। অর্যাং 
বছ-গ্রাধিত 'ছোম্কামিং-টা কতটা কি 
পুন, কিবে! পুলমুর্তার প্রাক্দশা, 
তা দেখতে তার এখনো বাকী । আর 
‘কমিক্‌' দিকটি এই ঘে, নিধাচনে 
জিতলে তিনি তো হবেন লোকসভার 
আরেকটি এবগেন্ট ডোটার, অমিতাভ 
বচ্চন সদৃশ অনারেবল এম পি, হারলে 
পুনমূ'ষিক মি: এস এন রে। 

আর পশ্চিমবঙ্গের দৃখ্যমনীগিরি? 
সেই মোহ যদি কেউ তার মনে জাগিয়ে 
দিয়ে থাকে, তাহলে গল্প-বণিত 
সার্কাসের গাধাটার ভাগাফলটাও কি 
সে স্মরণ করিয়ে দেয় নি? 

+ ঙ A 

অতপর, আগামী শতাবীতে 
আমাদের সিদ্ধিলাভ হবে - আক, 
নৈতিক, জাগতিক, মহাজাগতিক, 
তদ্বপরি শিক্ষায়, প্রতিভায়, জ্ঞানে 
বিজ্ঞানে, শাদনে প্রশাপনে, নিয়ম 
শৃঙ্খলায়, ইমেজে, বিশ্ব-বাজারে। এণ্ড, 
কালচার্যাল? অফ. কোপ | এক 
কথার, সাবিক সিদ্ধিলাভ । 

উপায়? ভেরী দিম্পল্‌। যেমন 
বনেদী তেমনি আধুনিক; যথাঃ 
(১) দেশে দেশে ফ্যাটিত্যাল্‌ অব ইণ্ডিয়া 
মেলা অঞ্ঠান কর 'আর ইমপোর্ট 
বাড়াও, অর্থাৎ বিদেশী ধনকুবেরগণের 
চিত্ত বিনোদন কর এবং টাকা সহ 
টেক্নোলোজী আমদানী কর, (২) 
এক্সপোর্ট বাড়া ও, অর্থাং জাতীয় সম্পদ 
ও অম-নি'ডাঁনো উৎপাদনের সিংহ- 
ভাগটি দরিয়া পার করে দাও; ত২সহ 
দেশী শ্রমিকের একাংশকেও, এবং (৩) 
আধুনিক কম্পিউটার আধুনিক সমর 
সভার ইত্যাদির মহার্ঘমূদ্যে আধুনিক 
আভিজাত্যের কগমেটিকম্‌ লাগাও। 

‘দূন্ন কালচারে'র বিভূতি মণ্ডিত 
দেবাদিদ্েবও বগে নেই-ক্রিয়েটিড 
কালচারে শশবাস্ত হয়ে আছেন। 
অর্থাং একদিকে আমলাকুলের বিরচিত 
রসালো রদালে| রচন! মুখস্থ শুনিয়ে 
স্তাবককুলের শুক প্রাণে বারি সিঞ্চন 
করছেন (নিউ ওয়াইন ফ্রম নিউ 
বটল), আর অপর দিকে অনাগত 
টুছেটি ফাষ্ট দেক্ষৃরীর নামে “হাই 
স্পীড, হাই টেকৃ' ইত্যাদি ধ্বনি-মধৃন্ধ 
হাই ডাযা নিবেদন করে চলেছেন। 
নিউ টান্স পলিপি, নিউ যিচিয়া 


নিউ টোইল পলি, চটি 


পিপি, { 


এস পা 





এলো পলিপ নিউটেক’ প ললি, 
নিউ লেবার পলিসি, নিউ, নিউ আর 
নিউ'র দোয়ার উপচে পড়ছে। 

বিস্মিত স্তাবকহ্ুল_পাতিনৰ্চোয়া 
হাতিবুর্োরা নিধিবেষেঁ-_-বুকে যেন 
হাতির বল পেয়ে গেছে। পরুন 
ওয়াশিংটন প্যারিস টোকিও বন-এর 
শকুনি বুলও আহ্লাদে আকুল। আর 
মনত বর্জোয়! জার্পেল-কগৎ। আমাদের 
ক্রিয়েটিভ ভার্পেল-পগং | ক্রিয়েচিত 
জার্পেলিজম নতুন আকারে 
প্রকারে তাঁর নতুন অবতার ও অবতার- 
বাদের ক্স দিয়ে, নেঁলেছে। রেড 
টিভি খবরের কলম আর সম্পাদকীয় 
স্তম্ভে সমহ্থরে সঙ্গীত উঠেছে" 
দেবঃ দরবকর্ধেঘূ-*”তিলি এসে গেছেন” । 
নেই অন্ৰান্ত, দেই 'নো-অল, দেই 
একমেবাদ্বিতীয়ম পুরুষকে আমর! পেন 
গেছি। পেয়েছি তার বার্ড-"রব 
শিক্ষা পরিভাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" 
তারই প্রদশিত পথে ভারতীয় গণ তয় 
এবারে একথান! ‘বিগ দীপ আপ €যার্ড' 
মারতে চলেছে, এক লন্দছে একবিংশ 
শতাব্দী। অতএব, আইস, তোমরাও 
দেই পিতার পিতা মাতার যাতা দেই 
অঘটন-ঘট-পটিয়ালের পাদোদক 
আমাদের সহিত একত্রে পান করিয়া 
দেশ ও জাতির প্রতি শেষ কর্তবটি 
করে যাঁও। তাহলেই স্থসভ্য বুজোঘা 
প্রগতির উর্ধতন স্বর্গলোকে তুমিও স্থান 
লাভ করবে। অতএব, একচিত্তে অটল 
বিশ্বাসে, অথগড নির্ভরতার সেই মহা- 
ল্ের জন্তে অপেক্ষা কর। নিশ্চই 


নুন 





জানো, বিশ্বাসে মিলিবে কুঘ্চ তকে 


বহুদূর। 

‘নিউ' তো নয় কচু; যথা চিং বন্ত 
উপুড় হচ্ছে, উপুড় বন্তু চিং, আর হচ্ছে 
মহামমারোছে ঘেশবামীর মহা-্শান- 
যাত্রা। লণ্ন-প্্যারিয টোকিও" 
ওয়াশিংটনের লজ চতুর ধরে 
ভারতীয় বুর্জোরাকুলের হাই ন্বাম্প। 
হাতে হাতে খা ॥ বাজীবি নে 
ভারতীয় ুর্ামারুলের -হর্গঘাতা। 
ঢোঁকীর স্বরযাজা ৷ 


সিদ্ধার্থ রায়ের বিপক্ষে 
১ম ধৃষ্ঠার পর 
ওয়াকিবহাল। 

সিদ্ধার্থবাবু তার অশ্রগামী কংগ্রেস 
নেতাদের দিয়ে প্রচুর নতুন ছেলেকে 
নিবাচনের কাজে নামিয়েছেন যাতে” 
তিনি ভোটদুছের বৈতরণী পার হতে 


পারেন। কিৰ বিংধ তার বাম 





| 


দর্পণ ॥ শৃকবার, ১৩ই (সেম্থর, ১৯৮৫ 




















ই 


ঈদের পরে বৈল, ইভা) স্বস্তার 
আব্দার গোট খাঁধালী হুবলমার 
সমাজকে অস্বস্তিতে :ফেলে। যেন 
মহামেজান “ঘর, “নাই ইসলাম 
অত্মোধিত দল। মহমেডান হওয়া 
উচিত মিলনী সংঘ) 

শরীয়ত রঙ্গ: দস পট ক্রতে 
গিয়ে & যর হাযডু/দাহাই,আবেগ 
আগুত হয়ে বন্ধের, করা তোলেন। 
ঘরোরা সভার হেরে ঘন র্ধের ডার। 
সুযানে কি প্রতিজ্ি] হরেক ভাবেন 
ন]। এই ব্য পা .বিকুকে 








সমিতি সদস্যের বর 
করে প্রতিবাদ হোক। 





আথবারে মশরিক আজাদ হিন্দ। 
আপনারে মশরিকের সঙ্গে ঝগড়! হলো 


ঈগা পত্তিকার। ঈক্রা দৈনিক 
প্রধাণ্তি হবার আগেই কোর্টে মামলা 
?কছেন উদ” পত্রিকার নায়ক। ইকরা 
খাটি শব পবিত্র অক্ষর সমৃদদ। 

এই এন্ধকে পত্রিকার নাম হিলাধে 
খাবেন]! বলা বাংলা 


মঙ্গে খা হজ 


হেৰ তার সব সংবাদ ছাপ! হি 


বলে নিজেই দৈনিক গত্তিাঁ বার 
করেছেন এবং সাঈপাঙ্গ দিয়ে উর্ঘ্ 
একটি দৈনিকের ৱিদিরপূর এলাকায় 


" গোঁৰ্যই বন্ধ করেছেন।- তার ছবি ও 


বর ছাপা হবে না-এ কি বা? 
‘-নাপ্পৃতিককালে উ্ুপেত্রিকাগুলোর 


“পা ভায়া বড় নীচু শানের। চিন্তা 
ভাবনা ও আধুনিকতা সমৃদ্ধ নর। 


নিনের.ঢাক চোল পেঁটাতেই ব্যস্ত 


টন (হব সংখাক ছাপা হয় দৈনিকগলো) 


পত্রিকাগুলে!। 

ঈকর! গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া 
লাগে আখবারে যশরিকের। অতি 
বাচা বখা লেখা হয়। ঈকরার জনৈক 
লেখক আবদুল আজ সাহেব নাম 


"দিয়ে গালিগালাদ করেন ঈকরার 


পাতায় আখবারে মশরিকের মিফাতা়ী 
সাহেবের বিরক্ধে। আববারে যশরিক 
৪ঠা অক্টোবর শরীয়ত আইন রক্ষার 
নামে বন্ধ প্রথম তরে সমর্থন করলেও 
পরে বিরোধিতা করেছে । দৈনিক 
ঈকরা আখবারে যশরিকের বিরুদ্ধে 


‘দু একটি উ্দু পত্রিকা ও এক শ্রেণীর 
| মুসলয়ানের ধম বন্ধ মনোভাব 


ঘুবটুষের অভিযোগ প্রকাশ্যে আনছে। 
আখবারে মশরিকুর সম্পাদ্বক 
ওযাদিমুল হক, মিফ্ুতা়ীর সতের 
পুতুল ।, 'ঈফ্ার, আনিল খাছেব 
তখন মধ্যপ্রাচো। যর্ত্বর্তু আবিদ 


মিঞা, পাদ্োেনীন ল' বোর্ড, 


ডেট ইসলামীক মুভমেন্ট (ম্পাদক 
আদিক ই করঠক-সাংবাদিক্দের 
'ঝাছে বন্ব্য পেশ টেলিগ্রাফ দৈনিকে 
চিঠি প্রকাশের মাধাযে) জামাত 
ইসলামী হিন্দ প্রতি 'সংস্থা বন্ধ 
্থণিত রাখার আবেদন করলেও 
ঈকরার আজিজ সিঞার বক্তব্য ভিত্। 
তিনি বললেন, মানসিক ভাবে বন্ধ 
ব্যাপারে আমর! প্রস্তত। তাই যা 
আলোচন! হবে চার তারিখের পর। 
বন্ধ আগে হয়ে যাক। কাদা 
ছোড়াছুড়ি (উহ পত্রিকায় এবং 
অন্থত্র) যা চলছে তা বন্ধ হবে পরে। 
এই সব মুষ্টিমেয় অবুঝ ও অহঙ্কারী 
অবাঙালী মুসলমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর 
আবেদনে সাড়া না দিয়ে বন্ধ রূরতে 
অনড় অচল। এর! বুঝতে চায়নি এর 


এশিয়াটিক সোসাইটি নিয়ে 


চন্দনের বিরুদ্ধে 


এশিয়াটিক সোসাইটির অতি- 
উদ্ভোগী সম্পাদক ভাঃ চন্দন রায়- 
চৌধুরীর বিরুদ্ধে এবারে ই-কংগ্রেদের 
পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শহ্বব্রত 
মুখার্জী জেহাদ ঘোষণা! করেছেন। 
তিনি বলেছেন যে বিধানসভার আগামী 
অধিবেশনে দলমত নিবিশেষে সকলের 
উদ্লোগে এই.ভদ্রলোকের (উনি অব 
এ'কে প্রতারক বলেছেন ) মুখোশ, খুলে 
দিতে হবে। ওঁর মতে. চন্দন রায়- 
চৌধুরী গশ্চিমধাংলার শিক্ষাজগতের 
ষামনে কুছৃ্াস্ স্থাপন করেছেন। স্বজন 
পোষণ ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত 
হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি । কেশ্তের 
টাক! নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর 
চলতে দেওয়া চলে না! 

র্ধার্সীর বিবৃতিতে এটা বোঝা 
যায়ে ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী “কর্ম- 
তংপরতায়” এমন বাড়াবাড়ি হয়েছে 
ঘে তার দলের গোকেরাই তার বির 
মু খুলতে বাধা হয়েছে । অথচ গত 
কিছুদিন থেকে কি কলকাতা বিশ্ব 


৮, £ক বিভোর তি শিশ্বঃ 





ঘাববপুর 





সুব্ৰতৰ জেহাছ 


জপ্টেহ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটি পদ- 
ক্ষেপের বিরুদ্ধে এর অভিঘান। 

কলকাতা. বিশ্ববিস্তালয়কে কেন্দ্রের 
নিয়ঃণে নিয়ে নেওয়ার অন্ত তিনি 
প্রকাস্তে দাবী করে চলেছেন। তীর 
সঙ্গে করেকদন ই-কংগ্রেসী বুদ্ধিজীবী 
সামিল হয়ে এককালে ইন্দিরা গান্ধী, 
তারপরে রাজীব গান্ধীর কাছে বারে 
বারে দরবার করেছেন। এমন কি 
তারই পরামর্শে রাজ্যপাল অনন্ত শর্মা 
এবং পরে উ্নাশঙ্কর দীক্ষিত অনেক 
দিন্যান্ত নিয়েছেন বাঁ রাজ্য সরকারের 
নীতির বিরোধী। 

বাদারী পত্রিকাগুসির বর্তা- 
ব্যক্তিদের আপনজনকে সোশাইটিতে 
চাকুরী দিয়ে ডাঃ রায়চৌধুরী নিয়মিত 
ভাবে ওঁর নিজের ঢাক পিটিয়ে শক্র 
বাড়িয়েছেন। শ্বয়ং পরধানময়ী, রাই 
পতি, উপরাই্পতিকে নিয়ে এসেও 
ডাঃ রায়চৌধুরী এখন দলের লোকের 
আহাভাজ্ন কারণ গোটা 
ব্যাপাহটা শিবপুর ফ্রেটারনিটির পক্ষীগত 

ঘেলেছেশ। পাখির 

িবেকাসল চোচাইটিৰ ছে ইল 


প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। 

এই দুষ্টমেয অবাঙ্গাগী মদলনানর] 
বাঙ্গালী মুদলমানদের পাভাই দেন না। 
কলকাতায় বসে এরা যা ইচ্ছা করতে 
চান। বাঙালী ব্সলনানের ওপর 
চোখ রাঙানী এদের অন্যতম কাজ। 
কিছুকাল আগে কলকাতার দন্তি 
অধ্যুষিত বাঙালী মুদলমান অধ্যুষিত 
ঘেটিয়াবরুজে আনছুমান সংস্থা এরা 
দখল কহলেন। ভোর করে বাঙালী 
মুসলমানদের হটিয়ে দিলেন। বলা 


“বাহুল্য অবাঙাপী' মুসলমানদের উগ্রতা 


এবং বাঙুলী মুসলমানকে দাবিয়ে 
রাখার মনোভাব পূর্ব পাকিস্তানে 
বিপত্তি এনেছিল। 

এরা ধর্ম ধর্ধ করে চেঁচান অথচ 
নিজের! বাক্তিগত জীবনে প্রচণ্ড 
স্বার্থপরতার ছার! প্রভাবিত। এদের 


এডিন॥ 


নেতৃত্ব দানঝাদী উগ্র মেজাচের কলন 
শামস সাহেন দুসলমান সদাজেন চনয 
এক পয়সার কাম করেন না অথচ 
হাঝ্ভাবে লেবচারে নুদলমানদ্রে 
মুক্তিদাত! বলে প্রচার করেন। 
ব্যাপার ফরোয়ার্ড ব্লকের অনেক 
ঘোষের কাছে ঘঘকানি খেয়ে লে 
বেড়াচ্ছেন, দুমলীম সংগঠনঞ্লের দুগে 
আমি নেই। আমি সব সম্পর্ক (দি 
করোদি। বলী বাহলা কলিম সাহেএই 
তাবৎ উগ্র সাম্প্রগারিক মুসলমানদের 
নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। পশ্চিমের 
বাঙালী মুসলমানদের ভাষ! ব1ঙগাকে ও 
স্বণা করে এনেছেন। বাওয়া বল! ও 
শিক্ষা করার কথা আজও ভাদেন 

কলগিমবানু। ম্ট্িমের অশাঠালী 
সাম্প্রদায়িক মূসলমান পণ্চিদলদের 
কাঁডালী নুদলবানগের ভাবিয়ে তুগেছে। 


মজার 


ই-কগগ্রেসের বিরোধী জিগীর 


গত কয়েকদিন ধরে পণ্চিমবাযলার 
ই-কংগ্রেসী নেতাদের কারও কারও 
কর্মতংপরতায় একটি ব্যাপার জলের 
মত পরিষ্কার এবং ভা হুল যে তারা 
ধামক্রুট সরকারের চোখের খুন বেড়ে 
নিতে বস্থপরিকর। নিয়বমা'ফক 
বিধানসভার নির্বাচন ১৯৮৭ পর্যন্ত 
অপেক্ষা করার যত বৈধ তাদের ই। 
একটানা প্রায় আটবছর গচছিচ্যুত হয়ে 
তারা হাফিয়ে উঠেছেন। 


সেজস্ত এই সরকারকে বিব্রত. 


করার জনা বেপরোয়াভাবে নানান 
ধরণের বাস্তব এবং অবাস্তব পরিকল্পনা 
ও সমনহ্ার অবতারণা করছেন | মনে 
হয় তারা যেন তেন প্রকারেণ একটা 
অন্ধ বাম-্বিরোধী তথা কমিউনিষ্ট 
বিরোধী আবেগ স্কি করতে চান। 
তাঁদের আশা সেই আবেগের জোরে 
তারা সব কিছুই ভামিয়ে নিয়ে যাবেন। 

ঘতই দিন যাবে ততই এদের 
আক্রমণের তীব্রতা বাড়বে এবং তা 
হবে সর্বব্যাপী । ধারা এই সদয় 
ভাবছেন যে দূর থেকে নীরব দর্শকের 
ভূমিকা পালন করবেন তার! কিন্তু তুল 
করবেন। বাঘ একবার মাচ্য-থেকো 
হয়ে গেলে পে যেমন হয় দুঃসাহদী 
ক্ষমতাচ্যুত নীতিহীন রাদনৈতিক 
নেতারা তেমন হন বেপরোয়!। এদের 
হাতে সহছে নিশার নেই। 

মত্তর দশকের নরমেধ যজের 
হোতার। আস্তে আস্তে নতুন করে 
শক্তির সমাবেশ করছে। আবার 
নৈরাজ্যর হি করে ক্ষমতায় আদতে 
চায়। ছোটখাটো ঘটনায় এয! ইতি" 
মধ্য নানান ধরণের প্ররোচণার হুই 
করছে। অনেক চেষ্টা করেও 
রুমে? হালিম, নন এ পাপে 


[জারি 





মান্ষবকে বিভ্রান্ত কর! যার তার জ্্ 
এদের চেষ্টার কটি নেই। 

তবে কাঁটা] যত সহজ 
করছেন এ'রা, আদলে অতটা দহ 
নয়} জীবনের বিলিঃয়ে মানব অনেক 
কিছু জেনেছে এই ক বছরে । এখন 
এদের ডাকে রান্ডাদ্র জীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলতে আর কেউ সহজ 
নামবে ন!। অল্প কিছুদিন আগেও 
লোকদতার ভোটের সময় চাকুরী 
পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে অনেক 
যুবককে জমায়েত করা সম্ভব ছিল। 
আজ তাদের অনেকেরই মোহভঙ্গ 
হয়েছে। পৌরমভার নির্বাচনে তার 
কিছুটা নমুনা পাওয়া গেছে। 

তবু ই-কংগ্রেসের তরুণ সভাপতি 
প্রিয় দাশমুগীর উদ্যোগের অভাব 
নেই। প্রবীণ অশোক দেনের পরামর্পে 
সিদ্ধার্থ রায়কে সামনে নিয়ে তিনি 
বামফ্রণ্ট-উচ্ছেদ্‌: আন্দোলনের সুত্রপাত 
করেছেন ইতিমুধো উদ্বান্থদের নিয়ে 
বাঙার. গরম -কৃরার চেষ্টা করেছেন। 
পঞ্চায়েত, ও. শিক্ষার সমস্কাকে বেজ 
ক্রে,সমাবেশ. রোদন, অনেক হৈচৈ 
বরেই।- এর মনে-রাজাপাল উমাশহর 
দীক্ষিতের কাছে: বামক্রণ্টের নামে 
একটি "চার্ট" দাখিল করেছেন 
দলবল নিয়ে। 

এদিকে প্রিয় দাসমুক্ধী বাইরের 
কাগজের লোকের, সামনে "খুব দাড়া 
পেয়েছি জনগণের কাছে" বলে প্রচার 
করলেও বোলগুর ও নাছর নিবাচনী 
এলাকা ঘূরে এসে নিজে ডালরকম 
বুঝেছেন যে তার দলের কাধকলাপ 
এ"ং বিশেষ করে প্রাণী সিগার্থপহর 
রায় সম্পর্কে সাদারণ মানের তেমন 
আহা ০েই। 

বানায় কহীদের সঙ কথা বলে 


সদ দশকে গালের 


HBS 


গ্রাম ঘ.রে গ্রাম সমীক্ষা 


এ এফ কামকরুদ্দিন আহমদ 


কিছুকাল নাগে দৈনিক পত্রিকান্ 
খবর ছিল শচরের সম্েকজন যুবক 
নিয়মিত মাসে একবার গ্রাে খেতেন 
এবং থাম ঘুণে ঘুরে গ্রামের সবান্ধেতে 
সস্তার কথা জানতেন, শগরেও পত্র 
পত্রিকায় লিগতেন, ব'্ডুপক্ষেণ কাছে 
চিঠি লিখে ভানাতেন। এট ভাবে 
কর্তৃপক্ষের দুটি আকর্ষণ সরগেও 
কর্তৃ ক্ষ চিরতাল উদাসীন থাফেন। 
কাছ হতে চান্স না। তবু প্রচেষ্টা 
মহহ। 

সমপ্রতি হুগলীর দিপুর বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষক এবং “বশ কিছু বটগ্েন লেখক 
মদউদ আর রহমান ও তাব বন্ধু 
গল্পকার বন্দীপুর স্কুল শিক্ষক “ামাপদ 
ক্যকাণ এনেছিলেন ছগলাৎ গ্রাম 
বাদপুর ঘূরতে। আকুনী গোপালপুর 
মশাট দেখে গেলেন ঠারা। এছাড়া 
বংদপুরে দ্বোড়। শহীদ আন্ধানায় 
কোন আছুঘের কর আছে, কার 
ঘোড়া শহীদ হয়েছিল, কোন যুদ্ধ 
ক্ষেত্র থেকে কোন্‌ পথে আহত ঘোড়া 
অদূর এসে শেষ নিঃশ্বাদ ত্যাগ 
করেছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্বানীয় 
মামুধ কেন কথে এবং কি ভেবে 
মাঙ্জারে মাটির ঘোড়া! তৈরী করে 
রেখে দেন সেই বিষগ্রে তথ। জানতে 
তব খুজতে গিয়েছিলেন দুই লেখক। 
তা! আরও অনেক গ্রাম ঘুরছেল 
প্রা প্রতি রবিবাবেই এবং ছুটির দিন 
ছোটেন তার! দুই বন্ধতে। গত 
বছর পুঙ্গার আগে গঠীত হয়েছ 
গা সমীক্ষা এবং গ্রা্ীণ =ংযোগ 
বিষয়ে আলোচন। ও পঠন পাঠনের 
মস্থা ইণ্ডিয়ান রুরাল স।ণ কদানিকে- 
শন কলেজ। নংস্বার অবৈতনিক 
পরিচালক কুষি বিষয়ক লেখক বি, 
কে, মুখোপাধযায়। এবং বর্তমান 
লেখক এই সংস্থার একজন কর্মকর্তা। 
নংশ্ব/টি বিশাল ন! হলেও গত' বছরে 
পরায় অদংখ্য গ্রাম ঘুঝেছেন সংস্থার 
লোকগন। গ্রামের মানুষের নান) 
মসন্তার কথা আগে!চনা করেছেন 
এংং গ্রাসযালীর মতামত নিয়েছেন। 
কিছু তথ্য ছাপানো হন্কেহিল ছোট 
পত্র পত্রিকায়। 

আধুনিক কবিতার সরকার বিণ 
মিঅ বলেছেন, এই ধনের উদ্তোগ 
শভ। গ্রাম গঞ্জের যে নব পত্র পড্রিক 
প্রচাশিত হয় নেই পত্রিকার লিপিবদ্ধ 
চাষী ও রুষি শ্রমিকদের দন্ত উপদেশ 
ঠিক জায়গায় পৌছানো দরকার । 
চাষীদের কাছে কি রুখ বিধ্য়গ পত্র 
পত্রিকা ঠিকমত পৌদ্বায় আপনারা 
যারা কমি পত্র পত্রিক। ছাপেন তাহা 
কি হারে চানীর কাছে পত্র পথিক 
পাঠান 


জনৈক পাঠক আবদুর রহমান ধললেন্‌ 
চাষীরা সার আর বীজ কিন ন্ই 
হয়রান হচ্ছেন । ভীদের পক্ষে রুবি 
পত্র পত্রিজা প্যদা দিয়ে কেন! কী 
অস্থবিধা সে কথা কে বুঝবে ? হাওড় 
জেলার ধুলাসিমলা গ্রামে কথা হচ্ছিল 
স্বামুদ আলীর সঙ্গে । তার দুঃখ বারা 
গ্রাঙের কপ ভাবতে বদেন, অল্ল 
বয়মে স্থূল কেক পড়ার সমদ্র গ্রাম 
দেবা করায় ব্রত নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে 
পড়েন, তাদের আশ! উৎসাহ চিরঞ্থায়ী 
হা লা। হঠাৎ নিভে ধার । কয়েক 
বছর পরে আর খে! খর পাওয়া 
যাদব ন! ও দব অতি উৎসাহীগের। 
কোথাদ্র হে নিভে ধায় আশ গাকাছ। 
তার ঠিকানা থাকে না। 

গ্রামের বিষয় সমীক্ষা করার 
কথ! আলোচন! করছিলাম দুি- 
দাবাদের লালবাগের নরেণচ্তর 
সিংঠের লঙ্গে। তিনি বললেন গ্রামের 
কাঞ নিয়ে ধারা মেতে ওঠেন তাঁদের 
অনেকেই শিকার হন রাজনৈতিক 
দলের দাদাদের। তারা সাধ্বান্ত 
সুযোগ হৃবিধা পেয়েই দলে ঢুকে ঝিম 
মেরে যান। ঘেন রাতারাতি ভারত. 
বর্ষের গ্রামের মাগষের সব লমন্ত। উবে 
গেছ। 

অথচ গ্রামের সমীক্ষার কা 
ব্যাপক ভাবে করা ঘায়। করার 
অবকাশ ম্া্থে। ছুঃখের কথা এই 
নব মহতী কা্েও রাঙ্জনীতির ঝাপটা! 
আলে। স্থানীয় পঞ্চাহেত নেতা ও 
ক্ষুদে রাছট-তিক নেতারা স্বাধীন 
সম কমার টিকতে দিতে চান 
ন)। চাইছেন না। গ্রাম সমাক্ষ) 
কি ভাবে হবে? 


চক কৃষ্ণরামগুর 
রায়ের গথে 


কৃষ্ণ শব্দটি বহ গ্রামের নামের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে। রাম শব্মটিও 
কম গ্রামের নগেন সঙ্গে যুক্ত নয। 
হুগলী জেলার একাধিক গ্রামের নাসের 
মক্গে কঝ ও রাদ যুক্ত। হুগলী জেলার 
চত্তীতল] থানার এক নম্বর পঞ্চাগেত 
সমিতির নধীন গ্রাম চক কৃষঃামপুও ) 
কৃষয়ামপুর নামও আছে কাথাকাছি 
এলাকার । কৃষ্ণনগর গ্রাসও এই 
এল!কাণু না হলেও একই গ্রাদ পঞ্চা 
দ্বেতের অধীন। 

চক কুষ্রামপুর গরমের লোক 
সংখ্য! দুহাঞ্ার। গ্রাম পঞ্চায়োচর 





নাম নবাবপুর । গ্রামে মৃদলম!ানদের 
মধোই নিবক্ষরত! নেশা । শিক্ষার 
হার কম কোন" 


চক্ষু কুদ্ঃতামণুধ উতহরপাডার 
জামা উদ্দীন খ| গাহেবের সঙ্গে জদা 
হচ্ছিন স্বামার। শ্রীরামপুর মগকুচ 
অ'দ্বাদত্রে আইনঙ্গীবী রাঘপদ 
দাসের বাড়ী এট গ্রামেই । জঙ্গল- 
পাড়া বাজার পেকে ভগবতীপুবের 
দিকে “ধ রাস্তা চুটেছে সেটি অবিগঞ্ছে 
পাকা করা খুব জক্রী। গ্রামের 
দৃক্ষিপদধিকে গুয়গুড়িপোত। গ্রম। 
ছুধকলমী গ্রাম। পশ্চিষে আলীপুর, 
পূর্বে চিটপুকুর। এখন থকে আইয়া 
স্াস্থাকেন্ত্র নেক নেক দূরে । 

চক রুষ্রায়গুরে যোট দশটি 
টিউবওসেল বর্তযান। আমি হখন 
এই লেখা তৈরী করছিল'ম তখন 
অনেকগুলো টিউাওয়েস অকেগ্তো 
হয়ে পড়ে গাছে বলে অভিষোগ কর- 
দেন গ্রাম্গাসী। গ্রাধে ব্যক্তিগত 
মালিকানায় চোদ্দট স্তালে| টিউব- 
ওয়েল রগেছে। গ্রামে শিক্ষিত চাষী 
গ্রাবহুদ থালেক। খালে সাহেব ব্লক 
অফিন থেকে এক সময় পুবস্ধার পেয়ে 
ছেন অধিগ ফলনের। 
চক রুষয়াষপুরে প্রাইমারী বিগ্যালয় 
আছে। গ্রামে ছাত্র ছাত্রীর মংগা! 
অনেঙ্গ বেড়েছে। চাই আরও একটি 
প্রাথমিক বিগ্তালয়। বর্তমানের প্রাই- 
মারী বিগ্ালপের আদখাথ পরের 
অবস্থ' শোচনীয় । 

গ্রামের বেশীর ভাগ লোকও 
লানারকম কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। 
কলকাতা আনদানদোল দুর্গাপুর 
বোশ্বাই দিল্লী কানপুরে মনেকেই 
থাকেন। শোন! পানিশের কাছে 
অনেকে নিধুক্ত। 

গ্রামে ছুটি মাপ্রাপা অধ্বিত। 
মুদলমানদের ঈনগাহ সজ আছে। 
গ্রাঘের ছুটি জিনিল অনেকেই বলেছেন 
(১) অশিক্ষা, বিশেষ করে মূদলমান 
অধিবাসীর মধ্যে (২) স্থচিকিৎসার 
অভাব। নবাবপুরে বেড ক্রণ ছাদ- 
পাতাল স্থাপনের জন্ত আস দান করা 
ছয়েছে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কে 
গিয়েছিলেন হুগলী ফেল।র তৎকালীন 
ছেল! শাসক। স্বায়কে্ন্্র আদও 
হলে না। গ্রাষব'দী ক্কু্ধ। 


ছ্‌পঁণ 


বাংল! সংবাদ সাপ্তাহিক 


॥চাদার হবার ॥ 
বাধিক ৩* টাকা 
বাদ্মাযিক ১৫ টাক] 
ত্ৈমাদিক * টাকা 





টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 


দন || শুক্রগর, ১:ইডিদেশ্বর, ১৮৫ 


প্রমোশনের ম্থুযোগ 
থেকে কনেষ্টবলছের 
বঞ্চিত করা হচ্ছে 


নৌশাছ মল্লিক 


হরি পুলিশের সাব ইন্দপেক্টর 
পদে নিয়োগ পি. আর.বি রুলের 
৭৭১ ধারার বর্নিত কোটা অন্গদারে 
করা হত তবে নিয্নতম পদে গরমে! 
শনের ক্ষেত্রে মাদকের অচল ঈনদ্বার 
হৃষ্ট হতো না। পুলিশের সপন্থ 
বিভাগে সাণইন্পপেকট4 পদে লিগ্জোগ 
বিধান পি মার বি রুলের ৭৪২ ধারাঘ 
বণিত আছে। নিয়োগ এংং কনফার- 
ষেশন বিশান একই প্রকার হওগার 
পুনরায় গার বিস্তারিত ভাবে লেখ'র 
প্রযোগ্রন নেই। 


এ এম গাই পদে নিথেগ দাধা- 
রসত কনেষ্টনল থেকে প্রমোশন দিয়েই 
করার বিধান। সরাসরি নিয়োগ বা 
ডাইরেক্ট রিক্রুেন্ট খু! বিশেষ ক্ষেত্র 
ছাড়া হওয়ার বিধান নেই। পি 
আর বি রুল ৭৪৩ ধারা এ এস 
আই পরে নিয়োগ বিধি বর্ণিত মাছে। 
এখানে বিধান আছে প্রতি বহ্গরই 
রেপ ভি আই ক্রি ভার রেণের সকল 
পুলিশ হপারদের নিয়ে বে. করবেন 
এং কনে্বল থেকে এ এস আই 
পথে প্রমোশন দিয়ে নিঘ্রোগের থলত 
প্রার্থী মনোনগ্রন করবেন। অবস্ত 
ঘদিও আইনে বল] নেই ধে কতজন 
প্রার্থী মনে'নগ্নন করবেন। তবে 
প্রচলিত বিধান হল যে প্রতি জেসার 
প্রাপ/ শৃক্ক পদের উপর প্রার্থী মনোনয়ন 
নিওর করবে। তবে এই বোর্ড ঝর'র 
পূর্বে এক প্রণাণনিক নির্দেশ অনুমারে 
প্রমোশন প্রার্থীদের একটি লিখিত 
পরীক্ষার্থ বলতে ছবে। এবং এই 
পরীক্ষা প্রশ্নপত্র হনোনঞন ইত্যাদি 
ব্যবস্থা করার দা'রুঘ পুলিশ ডাই- 
রেইরেটের | কিন্তু ১৯৭৮ মনের পর 
থেকে কোন পরীক্ষা এবং বো 
হঘছনি। 


প্রশ্ন, পুলিশ গ্রমাণনিক কর্তৃপক্ষ 
কার স্বার্থে এবং কোন অধিকার বলে 
কনেইবলদের প্রমোশন থেকে বঞ্চিত 
করলেন। এবং কোন অধিকার বলে 
আইনের কোটার বিধানকে অমাত 
করে সাব-ইনস্পেক্টরণের শুট পদ- 
গুলি সরানরি নিগোগ কা ডাইরেক্ট 
রিক্রুউখেট থার! পর্ণ করে কনেট- 


বলের ন্তাঘা 


কর্তৃপক্ষের বেনট বা এই সরাদণা 
বাড়াইরেকট রিক্র টমেন্টের প্রতি 
এত ঝোক1 এট ভালভাবে ৩৭ 
হলে হনেক কিছুই প্রকাশ পেতে 
পারে। 

হদি ক্ষেউ বলেন পুলিশের দগ 
সাধারণ ম নৃষেত। মাথা ঘাম তেন? 
তার উত্তরে বলব এই নিছ“গে 
পুলিশ কর্দাগণ সম'দের দির ন- 
সাধারণের দর থেকেই এলেছেন | এবং 
এব অর্ব ৎ কনেষ্টাল, হাবিল?1র, 
এ এম আই ও সাব ইনিদপেক্টর 
সাধারণ ম'ইযের আাপদে, বিপদে ছুট 
যাঘ। তাদের লাদর্থা অরে 
সাহাধা করে। কে কথন উপরওয়াপ। 
জক্ষিনরদের কর্মক্ষেত্রেবেশি দেখেছেন, 
পুলিশের যা কাঙ্গ এই সা নিত 
পুলেশ কর্মীরাই ত ত! করেদ। একট 
কথা লকল শুরে॥ সাধারণ মানুষের 
নিকট তুলে ধরছি যে, খে নিগ্ততন 
পুলিশ বর্জগারীদের উপর সমানে 
শাস্তি শৃঙ্ঘল] রক্ষা) এবং জনগণের 
ভ্রীবন ও সম্পত্তির নিযাপতা বিধানের 
দার তারাই ধরি আইনের বিচার 
থেকে বঞ্চিত হয় এাং অন্তায় অবি- 
চারের শিকার হয় তবে তারাকি 
করে সারে গাইনের শালনকে বলবৎ 
করবে। 

মপ্রতিকালে অনেক পত্র পত্রিকায় 
অনেক লেখ| হয়েছে ঘে নিয়ত পুলি 
কর্মচারীদের বধ্য দৃংখলাবো-ধর 
অভাব ছটেছে। কিন্তু দুঃখের বিষ 
কেউই গভীরে প্রথেশ করে কত 
মমন্তার সঞ্ধান করেন নি ৰ! করার 
চেষ্টা করেন নি। 

কিছুদিন পূর্বে একগন সংংহাদিক 
পুলিশের প্রতি দগ্ধ পরষশ হয়ে বনে- 
ছিলেন যে পুলিশদের নিজেদেরই 
মিরাপত। নেই, ওয় লাধাগণ মাহুযে। 
নিরাপত। বিধান কয়বে কি গুঁকারে ” 
আনি এই স্তবোর প্রতিবাদ করছি। 
এবং বলছি পুলিশের কাই হল 
নিদ্রের জীবনের নিয়াপত্তাকে বিঞিত 
করে দাধারণ মাছযের নিরাপত্তাকে 
স্থনিছি্ট কঃ! । আর এর দন্ত প্রথো- 
জুন নিয়তম পুলিশ কর্মচারীগন হাতে 
আইনের হুবিটার পান্ত এবং অগ্রায় 
অ'1চারের হাত পেকে মুক্ত থাকে 
₹1 হনিদ্দি কয়৷। তবেই পুলণ 
কমাগণ ছাদের উপর সা দাঃ ও 





কণ্তবা যোগাহার সে পালন 
পাহণে 


দর্পন ৷৷ শুক্রবার, ১৩ই ডিদেক্বর, 


বাট'্ট ব্রেখট ওএপিক ৱিয়ালিজম 


সুপ্রিয় ধর 
ব্রেধট্‌ শিশ্ব নাট) নাহিত্যের একটি 
উচ্ছল জোতিক্ধ। নান! কারণে 


ব্ৰেট একজন হিডকিত দাটাকায। 
শুধুমাত্র মমা ও জীষন প্বদ্ধেই নব, 
নাট।রাতি ও পদ্ধতি সম্পর্কেও ব্রেবটের 
চিন্তাতাবন! প্রচলিত ধাযানধারণ। ও 
যুলাবোধের গগতেই- শুধুমাত্র জাথাত 
করেনি, সঙ্গে ফজে নতুন এক বিশ্ব 





আর হতাণা জার্মানির যাছযের নিতা- 
সঙ্গী । বাদীতি.  বিছেটারের 
আগতে পুরনো হুল)বোহগুদে। তখন 
অনবতত প্রশ্নের, সন্মুখীন হচ্ছিল। 
নতুন ‘নতুন আন্গক-.ও বিষবন্তকে 
লিয়ে চলাছ?জ] তখন নিরন্তর পরাক্ষা 
নিরীক্ষা) প্রথম বিশ্বদুদ্ধোতর জবা" 
লিকে ব্রেখট. আবেগ প্রবণ দৃষ্টিতে নয়, 
তীক্ষ দমালোচলার ঘুইতে দেখে 
ছিলেন. অচুতবৰ করেছিলেন মানুষের 
মবেদন!কে | ব্রেখট দেখেছিঞ্ন 
যুদ্ধোত্তর জার্মানির সমান্রজীধনে 
বেফারবাহিনীর দীর্ঘ মিছিল, ভয়ংকর 
মৃত্রা্ষীতি, দুনীতি, নীচতা এবং 
লাগামহীন লোষণ ও অবিচার । ফ্রান্সে 
একদল বৃদ্ধিজীবী তখন প্রচলিত 
বন্দোবন্ধোর প্রতি তাদের তীর দ্বণ।কে 
নানাভাবে প্রকাশ করছিলেন। 
পৃথিধীব্যাপী লাযাজাবাদীদের বাজার 
দখলের লড়াই তখন তুগে । ধনতঙ্ত্ের 
সংকট ক্রমণঃ বিস্ত ত হচ্ছিস | ব্রেখট 
তার মদকালীন এই অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থাকে তয় এবং 
কৌতুকের সঙ্গে দেখেছিলেন। কিন্ত 
ঘেহেতৃ তার নদাদ ও ম|ছধের প্রতি 
অঙ্গীকার ছিল হট মার্কদধাদী 
দর্শনের প্রতি বিশ্বান ছিল অবিচল, 
এবং থেহেতু তিনি: জানতেন যে এই 
প্রণাস্বকর অবস্থ। থাকবে না, এর 
পরিবর্তন অবশ্থস্ভাবী ॥ রেখট তাই 
হতাশ হননি, জীবনের প্রতি বিশ্বাস 
হারান নি। অর্থনৈতিক, রানৈতিক 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক 
সংকটের আবর্ডের মধ্যে তিনি মাথা 
উচু করে দাড়িয়েছিলেন, নিাঁক 
চিত্রে উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করে- 
ছিলেন 
Of 90985 91668 wil remain £ 
Only the wind thal swept 
through Them. 
John Gay-4T [15973068078 
070৮-র উপর ভিত্তি করে ১৯২৮ এ 
ভ্রেখট-এর চাকলাকর সাফল] আলে 
Tho Tnres Penny 05৩৮ নাটকের 
মাধমে ঘা মুগ একটি সংগীত 


-টক8- 
নাটকটি;ত প্ৰেগট 


করলেন ধেবানে ভিক্ষৃক্ষ। গোর, 
ছুন্গুতিগ্রন্ত আলা, অবাধ শোষৰ 
ইত্যাদির কুৎসিত, বিকৃত চেহার। 
নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে 
ব্রেখট-ম্বষ জগত এমনি একটি জারগ! 
ধেখানে প্রেম এবং গ্রেষগীনতা পাশা 
পাশি চলে। নাটকটিতে বিক্ষিভাবে 
ছড়ানো রয়েছে মানবিক মৃলযবোধের 
উপর ব্রেখটের কিছু তীক্ষ মন্তযা এ" 
আমল ধ্বংসের দভ:ব৭ লঞ্জে অগ্রিম 
সাবধানবাণী । 

Mother Courage and Her 
Onildren ব্রেখটের অন্তসব শেষ 
অধ]!য়ের নাটফের মতো এমনই এক্সটি 
নাটক যেখ'নে আমরা দেখা পাই একটি 
ঘথার্থ সহাহদূতিদম্পন্। সংবেদনশীল 
চরিত্রের, যে ফিন। আপ্র৷1 চেষ্টা 
চালায় এমন একটি পৃথিবীতে বেঁচে 
থাকতে, এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে 
টিকে থাকতে ঘে বাবস্থা. যে পৃথিবী 
প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধকে, 
স্থস্থ চেতনাকে ধ্বংস করার আন্ত 
উদগ্রীব। সন্দেহ নেই বলতাস্থিক 
দুনিয়ার অন্ধকারম্র দ্বিকগুনোকেই 
ব্রেখট নাটকের চরিত্র চিত্রণের মাধামে 
অজন্ন গার মাধামে, স্তীক্ষ সংলাপ 
রচনার মাধামে গ্রগাশ করেছেন। 
যুদ্ধের নিশ্ফনতাকে অতুলনীয় টিছু 
গানের মাধামে ব্রেস্ট আলোচা নাট- 
কের সামগ্রিক গঠন পদ্ধতির মধ্যে লিপ্ত 
করে গিণেছেন। যুদ্ধ ছাড়া যে ধনওগ্র 
টিকে থাকতে পারেন।_এই চরম 
সতাটিকে ব্রেখট অবিল্বরণীয় ন1ট।- 
সাবান প্রকাশ করেংছেন। 

The good Woman of 8965০ 
an এবং The Oavcasisn 01081 
0৮০৪ ন।টকহটির গঠনপত্ততি চীনা 
ধিয়েটার এর নির্াণপন্ধতিকে স্বরণ 
করিয়ে দেত্র। প্রথম নাটকচিয় 
কোমলপ্রাণা নার্নিকাকে বেখট ধন- 
তান্ত্রিক বানিঞ্জোর জগতে স্থাপন করে 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থকরী দি ছকে 
মগ্রভাবে প্রকাশ করেছেন। ধন ততে 
অর্থ, মূনাফাই লব। শ্বেত প্রেম, 
মাথা, মমতা এইদধ স্বকুধার মলো- 
বৃত্তির কোন স্বান সেখানে নেই। 
The Good woman of Setzosn 
নাটকের সেই কোমল প্রাণ মে়েটিও 
অবাক বিশ্ময়ে দেখেছিলে। যে ধন- 
তাস্তরিক বাবলা-বণিজোর জগতে তার 
কোমল, দংবেদনশীল মনের কোন 
মুলা নেই। ধনতান্ত্রিক বন্দোধস্তে 
অন্যমব কিছুর যতো দ্ধ, মমতাও 
পণোর মতে!। কিছুট। অগ্ততাকে, 
তিনহর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেধটের যতে 
প্রায় এই রকম আতজ্ঞতা অর্জন 


করেছিলেন 


নামিয়ে আনায় নয় অর্যকরী প্রথাদকে 
দেখেই তি আর্ন্ড তাদের Philistine 
বলেছিলেন? [The Ouuoasian 
08518 Girole নাটকও ব্রেখট শেষ 
করেন এই বনে হে আইন এবং অধি- 
কারের সনাতন লংজায় পরিবর্তন 
অপরিহার্য । 

ব্রেখট তীর প্রান্ত সন্ত নাটকের 
মধা দ্বিয্েই পরিবর্তনের কথা বলে- 
ছেন। পরিণ্ভন নাটকের পা" 
পাত্রীর করবে ন]। পর্নিবর্তনের 
দায়িত্ব নিতে হবে দর্শক্দের। নির্দগ্ 
ধনতত্তিক বাঝিডিক অবস্থার পরি- 
বর্তন করে বেঁচে থাকার মতো স্বস্থ 
পরিবেশ, নিজের বাকিবকে প্রকাশ 
করার মতো ষযকুল পরিবেশ নির্মাণের 
দাছিত নিতে হবে দর্শকদের, এন্ত কথায় 
সমাঞ্জপ্ব মাহবদের। ব্রেগটের নাটকে 
তাই আসর! মার্কদীয় বিশ্বদর্শনের 
আবহাওয়া অন্থগব করি। ব্রেধট 
জানতেন নাটক, কবিতাকেই করে 
তুলতে হবে তার মঙাদত প্রকাশ ও 
প্রচারের অগ্চত মাধাহ। তাই তায় 
নাটক চংগাপরচনার ক্ষেত্রেই হোক 
কিবে| লামগ্রিক নির্াণপদ্ধতিয় দিক 
দিথ্বেইে হোক্‌ ন। কেন-ইতিহুকে 
অস্বীকার করেই নতুন এক নাটা- 
ভাবনা ও নাটঃরীতির জন্ম দিয়েছে, 
এবং এই নাটককেই ব্রেখট এমন এক 
শকিশালী শিল্প যাগাথের চেহারা 
দিঘেছেন ধা কিন। গুলভাঙ্্িক বন্দে 
বন্ডের হাবতীয় নীচত1ও কুশ্রীতার 
বিরুদ্ধে মান্ধযের চেতনাকে উদ্্ধ 
করার ক্ষেত্রে অবার্থ অগ্থ। ব্রেখট 
জানতেন ধনতাত্বিক বাবস্থা শিল্প 
সাহিত্য ক্রম'গত আক্রমণের লক্ষা- 
স্থল এবং একারণেই শিল্পকে হতে 
হবে বকধা ও আহিকের দিক দিয়ে 
শক্তিশালী, ধন হথ্ে হাবতীঘ আক্র- 
সদকে প্রতিহত করার হন শিল্পের 
দুর্গকে করতে হবে সুরক্ষিত, দূরীভূত 
করতে হবে দর্শক এবং মঞ্চের মধ্যের 
দূরত্বকে। ধনতত্ের মগ শিল্পের এই 
বিরোধকে মর্কণ তার Trueories of 
53pখ৪-V৪৷এ৪ তে অনেক আগেই 
বলে গিয়েছেন “Capitalist 
production is hoabils bo cortain 
branches of spiritual produo- 
৮6০0১ lor example, art and 
poetry.” 

ব্রেখট ঠার সময়ের সামাজিক ও 
অর্থনৈতি5 চূড়ান্ত অবাবগার পাণা- 
পাশ দেখেছিলেন শিল্প সাথি তার 
জগতে সামাঞ্জিক বান্তবত। হ্গবহেলিত 
থেকে হাচ্ছে। টিক এরকম পরি- 
স্বিতিতে ব্রেঘউ জাধানিঙে নতুন এক 


লাউ ধার দ্য পিলেশ 


নাটাধারাই এদিক বিহালিসংা নামে 
সমধিক পরিস্তি। 
ব্রেধট-মব? তক করেছিলেন ইবনেনের 
বাস্তবতা] পড় বেশী চংয়ীর্ণ, বাক্তির 
জীগনক্চে নয়েট বড় বেশী আবস্তিত। 
ইবগেনের বাস্তবতা তাই আধুনিক 
সমাক্ের নানাবিধ ৪টিলতাকে, ৪টি 
লতার স্ুরঢে থিয়েটারে লিয়ে আদতে 
পারেনি। ব্রেঘট গভীর ভাবে মহুভা 
করলেন থে নাটককে ইগসেনীঘ্ন 
পন্ধঠিতে এত বেশ। আটে(শাটো 
না হয়ে গঠনশৈলীতে হতে হবে আরো! 
বেশী চিলরেচাল।, আরো বেণী কথ- 
কথার মতো, আরে| বেশী আখ্যান- 
ধ্ম|। রোদ।|টি এবং এলিজজাবেখন 
বিছ্েটাবের হিহটাই ব্রেখট ফিবিয়ে 
আনতে চাইলেন। এপিক য়া 
লিষের তত্থাহসারে ব্রেখট নাটকের 
স্থ বিকাশের নতুন এক আরর্শ 
উদ্ভাবন করসেন যেখানে অনেক 
শিখিল আখ]নকেও নাকের সাএ- 
গ্রিক্ক গঠনপন্জহিতে ধক করে নিতে 
হবে একটি বিশেষ সামাদ্িক [বধ 
বা ঘটনাকে তীক্ষভাবে প্রঙ্গাশের 
জগ্ত। রেখটের মত'হ্ণারে বাণ্তব- 
ম্বত চরিজচিহণ ও ঘটনার বিধরণের 
মধ্যেও নাটকের সামগ্রিক গঠন- 
্রাক্রয়ায় ঘূক্ত করে নিতে হবে দ্বগব- 
তোক্তি, কখনো কোন বিশেষ চরিত্রের 
মস্ত], কোরানের সংলাণ, গান ও 
নৃত্য, এ'ং সর্বোপরি দর্শকদের 
প্রতাক্ষ দংলাগ। ব্রেধট তীর এপ 
রিগ্রালিগছের পাহাথো ভেঙে দিতে 
চাইলেন মকের সঙ্গে দর্শকদের 
আবেগপ্রবণ একাৱতাবোধ, এবং 
এজনই ্রেষট দীর্ঘ দৃশ্যের পরিবর্তে 
ছোট ছোট দৃগ্রের আবতারণ। কর- 
লেন, এবং নাটকের গাতকে অনেক 
লদঘ্ই মাঝপথে কিছুট। স্ব করে 
দিলেন। ব্েধটের নাট/দর্ণের দুল 
হলো নাটকের মাধাদে দর্শকে সব 
সম৷ দচেতন করে দেও থে একজন 
দর্শক ছাড়। দে আর কিছু নথ। 
মঞ্চের হাষলেট হ্যামণেটই, আর 
দশক লে দর্ণকই। আবেগ নন, 
নাটাকারের নাট্যাদশই বড় কখ!! 
ছেহেতু ব্রেথট চেয়েছিলেন থে তার 
নাটক দর্শককে শিক্ষিত করবে ও 
আনন্দ দান করবে, তাই নাটকের 
ঘটনাবলী ও চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের 
যানপিক মেচু বন্ধনের তিনি ছিলেন 
তীব্র খিরোধী। ব্রেথটের কাছে 
নাট্যকার তার নাটকে ক বকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাঃছেন নেটাই ধড় 
কথা, দবসেছে তাংপরপুর্ণ দিক । 
দশককে যুকিশীলতার ক্ষেত্রে 
বিচরণের অবাধ হধোগ দেওয়ার 
হবিধার্থে খাবেগপ্রথণতার পথকে রুদ্ধ 
করা, কিংব! নাটক্ককে একটি বিশেষ 
সতের প্রকাশ মাধ।ম ন। করে নাটকে 
"সাপাপ্র গ্ুতিষলন 


নেই, 








1 পচ 
কৌশলের হতে এফ দতুন মাও 
মুক্ত করেছে। ত্রেগটে এশিক 
রিয়ালিছম প্রচলিত মঞ্চমাহার বির 
এক সোচ্চার প্রতিবাদ । যে দশকত 
নাটক দেখে চিন্তা কবে না, বিচার 
করে না; কেবলই দটনার স্রোতে ডেম 
যায়_এধংণের দর্শকের প্রতি ব্রেগটের 
ছিল তীর স্বপ৷ ও অনাদক্ষি । বেট 
এমন এক দর্শকলমা্র তৈর। করত 
চেখেছিলেন যার! মাটজ দেগে ভাবে, 
তৃপ্না করবে, প্রস্থ করবে; নাটক 
দেখে শুধুষাত্র দুঃধ বা আনন্দ অত্র 
করবে না| ফগত ব্রেণটের কিলয় 
রীতি স্টানিদ্‌না হুষ্ধির অনয বীর 
চেয়ে যৌলিঝভাবে ভিন্নহর হুথে 
গেল। ব্রেখটের মতে একগন মি 
নেত! অভিনীত চরিত্রের পক্ষে কপ, 
নোঃ মানদিক দাঘৃগ্জা গ্রাপন কদে 
না, আভনেতা শুধুষার তাত 
মাধামেই চট্জটিকে প্রগাশ করণে 
চরিঅটির সামাপ্িক অবন্ব। ও 
তাৎপর্থকে বির্লেষণ করবে। 

প্রশ্র উঠতে পারে, ব্রগ্টের এট 
তত্ব কতটা নল হয়েছে। কণা 
অস্বীকার করার উপায় ন: থে, 
ব্রেগটের আনেক নাটকের কনর 
চরিজর' বিপুল পিছনে সগাগনুতি, 
আবেগ দশ কনে উদ্রে্গ “কে, এবং 
অধকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান চরিররো 
দর্শকের বুদ্ধ তির চাইতে হ-যুবৃত্ির 
ঘবজাতেই বেশী আঘাচ কট। 
Mother Courage and her Chil- 
৫799 নাটকের ঘ। চরিত্র, [175 g০০৭ 
woman of Setzuan নাটকের 
দেই কোমদহৃদয়ের মেয়েটি, কিংবা 
The Caucasian Obatk Circle এর 
রাজ্রপ্রণাদ থেকে পলাতকা মেয়েটি কি 
দর্শকের দপ্রণংপ উচ্ছাস, ভালবাসা 
সান ভূতি ঘর্জন করে না? বিষ্টি 
বিজিত এবং এনিয়ে এখনে! পর্যন্ত 
তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। তবে এদৰ 
তর্ক বিতর্কের উর্দ্ধে যে বিষাটি ওকত- 
পূর্ণ তা হগে! নাটো প্রকাশিত 
ব্রেখটের বিশ্বদর্ণন ও মানবেতিহাসের 
তবিস্ুৎ সব্দ্ধে চূড়ান্ত আশাবাঘ। তার 
নাটকে অস্থির, অর্থনৈতিক ও রাক- 
নৈতিক দিক দিযে বিশৃংখল প্রধিবীতে 
বাকির বীরস্বপূর্ণ সংগ্রামই প্রধান 
বিষয় ।রেখট তীর নাটকে তায় নিদ্থ 
রাগনৈতিক চিন্তাভাধনাকে কখনোই 
গোপন রাখেননি । হিগাবের সম্ভাংনা 
এবং লামাধাদের প্রতিষ্ঠা সন্ধে তার 
কোন সন্দেহ ছিল না। তার মানে 
এও নর ০ ব্রেথট তার নাটকে শুধু 
লামাবাদেরই জাগান করেছেন। 
পাশাপাশি তিনি তার নাটকের মধ্য 
দিয়ে বুর্জোয়া নাদের আক্ষ 0৭ 
দেখিত্রেছেন ঘে বুর্জোতু। সয়ত্র মান- 
ধিক যূল।বোধকে ধ্বংস করতে তত্পর। 
স্থতরাং ব্রেধটের এপিক 'রয়াল জম 
বা এপিক বিচেট'রে: যূল কণ! ঠলো। 
চমক সমা৯ গঠনের 


এটা 





vu 


ফিনুয় সেন্সর ব্যবস্থা কি উঠ গেছে? 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেশে ঘে ফিল্ম সেন্সশিপ আছে 
তার হদিশ বিদ্ধ ফিদা দেখতে গিঘে 
পাওয়া বায় না। বোছের হিন্দি 
ছবিতে সেম্ম আর ডাঁয়োদেনের ছড়া- 
ছড়ি। দিব্যি সম্য়যিয়ে দেখান 
হচ্ছে। কখনো! দখলে] “এ যার! 
সার্টিফিকেট, নই (ঠা, ইউ) 
দক্ষিণ তারের নাজ 








ছাড়, তর, কৌর.. হয়ে 
পড়তে হয়া ুকি রক 
বাপারটা, ঘটেছিল. যৃত্যজিং-ত্রনয় 
সন্বীপ রায়ের. 'কটিকদাদ। ছুবি দেখা 
বায় সম। ছরিটি মুকিত পর কিছু- 
দিন বাদেই, পতানতিত্রে '4' মার্কা 
ছবি *পিকুণও প্রদর্নিত ,হতে থাকে 
ছেলেদের জন্ব তৈরী 'ইউ' মার্ক] 
“্কটিকচাদ' ছবির সংগে। এটা সত্যিই 
এক অদ্ভূত ব্যাপার। তবে সয়চেম্বে 
তাজ্জব ব্যাপার ঘট অপর্ণ। সেনের 
“পরম” ছবির বেলায়,। ছবিট। বিশ্ব: 
কর ভাবে 'ইউ' স্াটিফিকেট গেল 
ফিল্ম সেন্সর বোর্ড থেকে। পরি: 
চালক! শ্বহং যেখানে বলেছেন, 
আযাডাণ্ট সাবজেক্ট নিয়ে এই ছবি, 
লেখানে মেল্পরশিপ্‌ বিবেচনা () কুরে 
ছবিটাকে ইউনিভারুগাল এক্জিবি- 
মনের ছাড়পত্র দিল্নে। বলিহারি 
এই অনুমোদূন 

পরমা? ছবি যধন, ‘ইউ? মার্কা 
পায়, তখন সন্দেহ আগে ফেন্দয র্যব- 
স্থার সত সলগর্কে ৷ এই ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হয় দেশের লাধারণ্‌ দশকের 
মানিক স্বাস্থ, রুচি, চেতনা যাতে 
বিকৃত না হয়, নেন্তন্ত ছবির আপত্রি- 
কর. অংশ ছেঁটে খাদ. দেওয়ার উদ্দেশ্য 
নিযে! দেখারে নেখা. গেল মেয়, 
তায়োলেস আত... কিছু বিপত্তিকর 


অংশকে পেশ দিয়ে 'আ][ভান্ট' চিছিত- 


করণের প্রবণত।। আমু ওসব প্রভাব 
মুক্ত ছবিকে 'ই্টনিভাপ্ণাল” করার 
কোকও দেখা গেল। এই নীতি ও 
নির্দেশও আর পালিত হবার কোন 
নক্ষণই দেখা যায় না আগকাল। 
ঘে ছবি ‘এ’ চিছ নিয়ে দেখা দেয়, 
সেখানেও ধত্রতত্র যৌনতা আর 
বীতৎ্দ খুনোধুনি। ঘা সমাদ শরীরে 
শুধুই গরল আর কুপ্রভাব ছড়াচ্ছে। 
কোন ফে্িতা।লে প্রশ্নের অযোগা 
বিবেচিত হয়ে বাজার ৯ {কিয়ে বসেছে। 
অপদংপ্বতি কথাটা উচ্চারণ করতেও 
আজ ₹চল। লাগে। কত চন্য 


[নস 


শাসক দলের পুরোপুরি মদে 


নাম বিকোচ্ছে। 


এসব 





অনাচার । হপাহলে জর্জরিত আচ্ছন্ন 
সাধারণ মাহঘকে শোধণ নির্যাতনের 
শিকার করতে সুবিধেতো তাদেরই । 


ফরামী ছবি উৎসব 
দৃতাবামের ৪৫ তম ধাঘিকী উৎসব 
উপলক্ষে কলকাতায় ফর।সী দূতাবাস. 
ও দিনে-ইনগ্িটিউটের উপ্চোগে চার- 
খানি ফরাসী ছবি দেখান হল $লা 


পেকে ৪ঠা ভিমেম্বর ইতি ন মিউচভিয়'ষ 
“অডিটোরিয়ামে (আশুতোষ যেটি: 
এ. নামী হলে)। - এই উৎসবের উদ্বোধন 
" করলেন ফরাসী দৃতাবাঘের ডিরেক্টর 


এরং কালচারাল. ও1ইম কনদাল 
_মিজিয়েয, ‘উনে আাফেয্থার ভি 
হোষেম', 'লীনে ভারনিয়ের এ 


মারিয়েনবাদ' ও 'গার্দ এ ভিউ'_এই 


চারখানি ছবি প্রদৃবিত হয বিভিন্ন 
দিনে। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে ও ঘটনা! 
চমৎকারিতায় ছবিগুলি বিশ্ষ্ট। 


পুস্তক পরিচয় 


রাজা আসছেন এবং এবার মুখো- 
যুধি: প্রসাদ রায়, শ্বপন চক্রবর্তী 
চাক্দহ, নদীর!) দাম : আট টাকা । 


ছুই নাটাকারের ছুটি নাটক একই 


সংগে প্রকাশিত | শোঘণ ও নির্ধা- 
তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছুটি নাটক। 
কিন্তু উপস্থাপনার ভংগী ও পরিবেশনা 
ভিন্ন। মোটামুটি সুলিখিত। 


গ্রদাদ রায়ের 'বরা্জা আদছেন' 
১৯৮২ সালে রচিত। এখানে দেখা 


ধায়, রাজ! ও সেনাপতি স্থণাদনের 


আদর্প নিযে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে 
রাজা প্রশাসনে নিযুক্ত। কিন্তু পুজি-. 
বাদী শাদন ব্যবস্থায় রাজ! প্রতিপদ 
প্রতিশ্রতি ভঙ্গ করছেন। অংশেষে 
নিপীড়িত প্রজাদের স্বার্থে গ্লেনাগতি 
বিদ্ৰোহী ছয়ে ওঠায় রাজা সম্বিত ফিরে 


পান। অত্যাচাদী রাজা হয়ে উঠ- 


লেন, প্রজ্াবংদল। ভগ্ন আর ব্যক্তি 
স্বার্থ বিদর্জন না দিলে সত্যিকারের 
প্রতিবাদী হওয়া হায় ন1। রাজার 
এই পরিবর্তন আকস্মিক, ‘রিভিলানি- 
জম্‌+এর প্রশ্রয় আছে। এখানট।তেই 
যৃত গোল। 

স্বপন চক্রবর্তীর 'এবার মুখো- 
ছুধির রচনাকাল ১৯৭৪-৭১। এ 
নাটকের আংগিক হুল মং, প্রগতি- 
শীল। জীবন ধনী” বিভিন্ন নাটকের 
নির্বাচিত দৃশ্তায়নের মধ) দিয়ে অত্যা- 
চার আর শোঘণের প্রতিবাদ, তার 
সংগে রথেছে সং নাট্য সম্প্রদায়ের 
ওপর ধনতাগ্রক দালালের হামলা ও 
পরিশেষে সেই হামলার মোপাবিল। 
ও বিজয় সাফল্য। তবে পুলিশের 
সামনে নকল অ'্ডনঘ়ের ব[ড়াবাডিট। 
নাটককে কিছুটা থু করে ফেলেছে । 
দাম কিছু বেশী । প্রচ্ছদ ও মুন 


পরিচ্র। 


কর্ণাটক সরকারের দুধের দাম, 
বাদ ভাড়া এবং বিদ্যার হার বাড়া- 
নোর প্রতিবাদে দি. পি. আই. ও দি. 
পি. আই (এষ) যৌথ উদ্যোগে সারা 
রাঙ্গাব্যাপী বন্ধের ডাক দিচ্ছিল 
সপ্প্রতি। তাতে মোট ১৯টি জেলার 
মধ্যে দশটি জেলায় পুরোপুরি বন্ধ সফল 
হচেছে--অন্তত্র আংশিক! অত্যা- 
বস্তুক জিনিসপত্রের দাৰ বাড়ার প্রতি- 
বাঢ়ে রাজা ওকেন্ত্রীয় সরকারের জন- 
বিরোধী নীতির বিরদ্ধে, এই আন্দো- 
জন পরিচালিত হলেও” মূলত রাচ্য- 
সরকারই ছিল আক্রমণের লক্ষ্য। 
এখানে উল্লৈধ্য থে কেন্দ্রীয় ট্রেভ-ইউ- 
নিয়ন সংস্থা 'আই. এন টি, ইউ দি, 
এইচ, এম. এস ও সিটু এই বনের 


সমর্থনে এগিয়ে আদে। 


বন্ধ পানের যৌক্তিকত! ব্যাখ্যা 
করে সি. পি. আই-এর রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক এম এস কুষণ এবং মি. পি. 
আই (এম) নেতা এস স্র্ধনারায়ণ 
রাও এক বিবৃতিতে সাংবাদিকদের 
ভানান যে কর্ণাটক সরকারের অন্ুস্থত 
নীতিকে খোদ জনত! দলের রাজা 
কমিটি কঠোর ভাষায় সমালোচনা 
করেছে। অত্যাবন্তক জিনিযপত্রের 
মূল্যের মান স্বির করার প্রশ্নে রাজ্য 
সরকারের ব্যর্থতাকে কমিটি নিন্দা 
করেছে। 

তায়া এই মস্তবা করেছেন মূখ্য- 
মস শীয়ামরফ হেগড়ের একটি অতি- 
যোগের জবাবে । শ্রীছেগড়ে এদের 
বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ত্গের অভিযোগ 
আনেন। 

শ্রীরফণ ও শ্ৰীয়াও জানান বে 
জনতা দল পরিচালিত কর্ণাটক সর- 
কার ক্রমশ জনগণ থেকে দূরে চলে 
যাচ্ছেন -এবং যেন তাদের বিশ্বস্ত 
খিজর1 আস্তে আস্তে সরে ধাচ্ছেন। 
ওদের ডাক! সাংবাদিক সম্মেলনে 
জনতা দলের পরিচালিত হিদ্ব মঙ্গছুর 
সজ্ঘ (এইচ এম এস).এর নেতা 
জীপি পি বামদেব উপস্থিত ছিলেন। 
ইনি কিছুদিন আগে জনতা দল থেকে 
পদত্যাগ করেন এবং প্রকান্তে বন্ধের 
মমর্থনে এগিয়ে আদেন। আই এন টি 
ইউ সি রাজা নেতা শ্রীউগার1ভাও 
উপস্থিত ছিলেন নেখানে। 

দি. পি আই ও সি পি জাই (এম) 
নেতারা বলেন থে গত দুযার বিধান 
সভা এবং লোকসডা নির্বাচনে তারা 
জনত! দলকে মমর্থন বরেছিলেন 
ঠিকই, শিস্তু তা জনতা দল বা 
শ্রীহেগড়েকে খুশী করার জন্ত নয়। 
ছনত। বদন সঠিক নীতি নিয়ে 
চলবে, ততদিন তারা তকে চ্মর্থন 
করবেন এবং গন-হিবোধী কোন কাজ- 
কেই মদত দেবেন না] প্রতিটি গ্রহে 
হজ সংকর অত ন; 


দ্র ॥ শুক্ত1র, ১৩ই (দেশর, 


ভেগড়ের সঙ্গে কমিউনিষ্টছের বিরোধ 


গত বিচার করাছবে-_অন্ধ সমর্থন নগর? 

তারা মনে করেন ঘে শ্রীহেগড়ের 
তাদের বিরুস্কে অভিঘোগ ঘে তার! 
আমলে “বিরোধী”: দদের তুমিকা 
পালন করছেন এট! সতি)ই *ক্ষতি- 
কারক” বক্তব্য। উল্টে তারা এণ্র 
করেন, শ্রীরাম হেগড়ে কি ক্রমণ 
রাভীব গান্ধীর দিকে ঝুঁকে যাচ্ছেন 
না 

এদের বিবৃতিতে পরিকর জানা'ন। 
হয় তাঁঃ। জনতা সরকারের" গ্রগতি- 
শীল কধন্থচীকে সমর্থন করাবেন মানে 
এট নয় যে, তার] জনত! দলের “বেন! 
গে'লাম” হয়ে পড়বেন। ওাদের 
দলের নিজস্ব কহু অনুধায়ী আন্দো- 


বান্ট রেখ 


«ম পৃষ্ঠার পর 
সম্ভাবনায় আন্বাপ্থাপন, এবং সামাজিক 
যন্দোবত্তের বিচিগ্ন দিকগুলোকে 
বিশ্লেষণ করে সেই দমাঞ্জের ইনুতি- 
বিধানের চেষ্টা কর] অথবা লমাপ্র- 
কাঠামো পরিবর্তন কর]। নিশ্ডের 
বক্তব্য বিষয়কে পরিগ্ম'ট করার শ্বেত্রে 
নাটকের কাঠামো ব! গঠমশৈলী নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাট্য আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্র! যুক করেছে 
সন্দেহ নেই,কিন্তু তার নতুন অভিনন্- 
রীতি ফি ততট! কার্ধকরী 'ভূমিন1 
গ্রহণ করতে পেরেছে? 

ব্রেখটের খে কোন নাটকেই 
আমরা দেখি অপরিদীম বীরতের দক্গে 
নিঃদল ব্যক্তিসত্তার সংগ্রাম । ব্রেখট 
মার্কদীয় পন্থা ধিপ্বে বিশ্বাসী 
ছিলেন, কিন্তু তাঁর নাটকে তিনি 
কখনোই সাদাশাদী বাবগ্থার জগ্্রগান 
করেন নি। ব্রেখটের অধিকাংশ 
কেনত্রী চরিত্ররাই কোন নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্তবোধে আস্ত নন, একটি ধণ্ডিত 
সান ব্যগ্থার কতগুলে! নিদ্ণন হর 
তারা। ফলত খণ্ডিত সাজের নানা 
অংশের সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়েই 
ব্রেখটের নাটকের কেন্রীর় চরিত্র! 
আত্মপ্রকাশ করেছে। তার নাটকের 
লক্ষ] বান্ধধ পৃথিবীর খধার্থ উপলব্ধি 
থে উপলব্ধির প্রতিটি স্তরে দিখা হরে 
আছে সমাজ পারবর্তনের চরম আশ" 
বাঁধ, থণ্ডিত সমাদ্রকে সামগ্রিকডার 
চেহারা দেবায় উদ্বগ্র আগ্রহ । 

ব্রেখটের, নাটক ও নাট।াদশ 
নিয়ে এখনে! পর্যন্ত গে।ট! পৃশিবীতে 
বিংর্ক চলছে। বিতর্ক চলুক, কেননা 
বিতর্ক 'থকেই সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব 
হয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
সময় মাও গে তুং এই বিতর্কের উ রই 
জোর দিঘেছিলেন। রেগট নিজেও 
ভার নাযক ও নাটকে প্রকাশিত 
পক্ষপাতী 
রথ 





মমাস্দশনি সহক্ষে বি ফের 


ছিংসন | আমার মনে হয় 


লন কারার দ্বাধীনতা আছে এবং সেট 
কর্মদ্তী ও শীতিয় বিরোধী কিচু 
ঘটলে তর প্রতিগাদ করার অধি- 
কারও ফেউ কেড়ে নিতে পরে না। 
তারা কোন মুচলেকা তেনে নি 
জনত! দলের কাছে! 

শ্রীধেগ্ের রাদ্ীব গ্রশন্তিকে ওঁ! 
নিও দলের কার্ধ নির্বাহ সগি'তর 
বৈঠকে সমালোচনা কর। হর। উনি 
মনে হয় দৌটানার পড়েছেন। জীয় 
উন্ন্নন পর্যদে তাও ভূমিক! আর ঘাট. 
হোক অতীতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দয়, 
কারণ ত'তে বিহক্ষণতার অভাব লক্। 
কর] গেছে। এই বিরক্তি কি রাজ 
নৈতিক এই প্রশ্ন অনেকে হনে । 





ষ্টার নাটকের মধ] দিয়ে একটি কণাই 
তাক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন, 
তাহলো-একটি বিশেষ সাযাণিক 
অবস্থায় বাতির ভূমিক! কি হবে, কি 
অবস্থান দে গ্রহণ করবে। এব)।সারে 
ব্ৰেথটের চিন্তার শ্বচ্চত! ও সত”! 
উল্লেখযোগ্য । ইউরোপে ধগন ফ্যালি- 
বাদ নগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে৷ 
তখন তব ব! আদর্শ কি ছৃিক 
পালন করেছিলে, বৃদ্ধিক্ীবীর তুমি- 
কাই ধা কি ছিলো_এসবই দীর্ঘ 
আলোচনার দাবী রাখে) আ্যাক্টিস 
গোকি ফ্যামিবাদের বিজয়রধ চলার 
সময় একটি সুন্দর পরশ্ব উত্থাপন করে- 
ছিলেন। প্রশ্নটি ছিল" ৪5 
of culture, which side are 
Y০৷০n?" প্রায় একই সময়ে ৱে?ট 
বললেন £ 


In days to oome they vill 
DOb say : 


“The times were dark", 
Bub: “why were tbe poets 
silent ? 


ব্রেখট তার নাটকে নি্বের অবস্থান- 
কেও অনবয়ত প্রশ্ন ধরেছেন, শিল্পী 
ছিগেবে তার ভূৰিকাকে প্রতিটি পরি- 
বর্তনের ধাণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে- 
ছেন। তায় অগ্রন্র কবিতা, গান, 
নাটক ইত্যাদির মাধামে ব্রেখট 
দশকের বুদ্ধিববত্তিত্র দারজাদু আঘাত 
করতে চেয়েছেন ; সমাদ পরিধর্তনের 
মন্ত্রে অমুপ্রাণত করতে চেয়েছেন। 
“Our thestre musk encourage 
the thrill of comprehension and 
train people in the pleasure of 
changing reality. Our audiences 
must not only bear how Pro- 
metheus waa eeb.tree, bub 610 
train themselves in the plessure 
of freeing him. They must bo 
taught to feel, in our theatre, 
all the 85181806100, and enjoy- 


ment 1616 by the inventor and 
the discoverer, all thea triumph 


felt by the liberator.” মাহষকে 
স্থাদীনতার শপথে অঙ্গীকারব্ঠ 
করাও শ্গেত্রে শিল্পের ঘে বিরাট 
ভূমিকা রয়েছে, ব্রেংট তার থিছে 
টারের মাধামে সেই কঘাট।ই বাজ 
রেহেন। 








ঘপ ॥ লুরুবার, ১৩ই ডিনেম্বর, ১৯৮৫ 


প্রঙ্গাপতি 
টম পৃষ্ঠার পর 


সতেরো-আঠীরো . বছর পর ওই 
আপীলের মামলার. রার প্রকাশিত 
হয়েছে। স্বধীম'" কোর্টের মান্বর 
বিচারকঘর* ইবুক "এন, সেন-ও 
প্রযুক্ত পাঠক বব দি বিচার:বিবেটনা 
করে 'প্রজাগতি'উপস্থীদটিকে অদ্নীল- 
তার দায় থেকে” অব্যাহতি দিয়েছেন। 
প্রজাপতি উপন্টাদের' কোন, কৌন 
অংশ অভব্য ভাষী প্রয়োগে ইতরতা- 
দোষ { 'ভালগাৰ’ ) “হলেও তাকে 
অনলীলত! (অবনীনিটি)-র কোঠায় 
ফেলা চলে না।'. স্বতরাং ভারতীয় 
দণ্ডবিধির প্রচলিত বিধান অনসারে 
অচনাটির বিরদ্ধে শাস্তির আদেশ 
প্রত্যাহার করে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। 
অর্থাৎ, উচ্চতম ধর্মীধিকরণের 
বিচারে নিরতর দুই আদালতের রায় 
টিকলো! না, উপস্তাপের লেখক (এবং 
দেই লক্ষে উপন্থাসটি ) স্তপ্রীম কোটের 
রায়ে বেকম্ুর খালাম পেয়ে গেলেন। 
বিষয়টি নিয়ে বিশ আলোচনা 
করবার পূর্বে একটা জিনিস এখানে 
প্রদন্বতঃ বলে নেওয়া দরকার | আমর! 
কিন্ধ এই দীর্ঘ মতেরো1-আঠারো বছর 
যাবং আদৌ জানতুম না যে, সিদ্রতর 
দুই আদালতে বচনাটির বিরুদ্ধে 
অগীনতার দায়ে শাত্ডি প্রদ হয়েছে 
এবং রচয়িতাকে জরিদানা, জরিমানা 
অনাদারে কারাভোগে দণ্ডিত করা 
হয়েছে। স্রধীদ কোর্টের রায় 
প্রকাশিত.হওয়ার পরেই কেবল আমর! 
এই অতি গুরুবপূর্ণ সংবাদটি জানতে 
পারলূম! আমি নিয়মিত আনন্দ- 
বাজার পত্রিকা পড়ি। বিশেষ করে 
ওই কাগজে প্রকাশিত সাহিতা-শিল্প- 
সংস্কৃতি সংক্রান্ত খবরগুলি খু টি দেখি, 
আমার মনে গড়ে না আজ থেকে ১৭ 
১৮ বছর আগে. ওই পত্রিকার, কলামে 
রায় অথবা হাইকোর্ট কর্তৃক নিমতর 





সমরেশ বস্তু অনীলতার দে দাস্তিশ্রাপ 
হয়েছিলেন। 

আমার কেমন. যেন সন্দেহ হয় 
আনন্দদাদার ই. -সমরে তাদের 
অন্বগৃহীত ও ঘর জামাইয়ের আদরে 
প্রতিপালিত লেখকটির রার্জনিগ্রহের 
সংবাদ বেমালুম চেপে গিয়োছল। 
এই পত্রিকাটির পূর্বাপর ইতিহাস 
£21 জানেন এবং সতাগোপন ৪ 
এদের 


প্রচারে বিছা 





করেই থাকে তাতে মোটেই বিশ্মিত 
হবেন মা। আনন্দবাজার এ-জাতীয় 
বচ্ছাতিতে হর-হামেশ] অভান্ত। 
তার পত্রিকার স্বার্থে দিনকে রাত 
"করতে পারে, রাতকে দিন করতে 
পারে। আজ স্বপ্রীম কোর্টের রায়ে, 
তীদেন পেটোয়া. লেখক সমরেশ বন্ধ 
িতেছেন বলে ওই কাগজের প্রতি- 
বেদক আনন্দে ডগমগ হয়ে জয়ের 
সংবাদ ডংক! পিটিয়ে প্রচার করেই 
ক্ষান্ত থাকেননি, পুরনো দিনের 
পরাজয়ের সংবাদটাও ওই সঙ্গে ফাদ 
করে দিয়েছেন! বিজয় গৌরবের 
আনন্দের অতিপয্যে এখন এককালীন 
পরাজয়ের গলানিটাও তুলে ধরতে 
বাধছে না। তাইতে বিড়াল ঝুলি 
থেকে বেরিয়ে পড়েছে। 

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতি 
মযত্বপরারণ কেউ কেউ বলতে পারেন, 
আম বে ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে 
প্রয়োজনীয় সংবাদ গোপন করার 
ঢালাও অভিযোগ করছি তা হয়ত 
ন্ছিকই আধার অগ্চমান, ওই 
অভিযোগের সপক্ষে নিশ্চয় করে বলার 
মত তথ্য কি কিছু আমার হাতে 
আছে? এমনও তো হতে পারে 
থে, সেই সংবাদ বেরিয়েছিল, আমার 
নজর এড়িয়ে গেছে । আমার অমনো- 
ঘোগের ফাক গলে ওই সংবাদথগ্ুটি 
মুদ্রিত হওয়! সবেও অপঠিত থাকা 
কিছু অমস্তব নয়। 

এরকম মস্তাবলা অবশ্ঠ উড়িয়ে 
দেওয়! যায় না, তবে আমার যতদূর 
বিশ্বাদ, কলকাতার ছুই আদালতের 
রায়ের খবর আনন্দবাজারের পৃষ্ঠায় 
চেপে যাওয়া হয়েছিল। এই বিগ্ঠায় 
ওরা খুবই দড়। অপছন্দের খবর 
বেমালুম লুকিয়ে ফেলতে কিংবা 
ছাপলেও বিরত করে পরিবেশন করতে 
এদের জুড়ি কেউ নেই। সেই জন 
আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমার 
প্রতি শুভেছাপ্রপোদিত হয়ে আমাকে 
আনন্দবাজার না পড়বার পরামর্শ 
দেন। কিন্তু কী করব, অনেক দিনের 
অভ্যাস, ছাড়তে পারি না। মেই 
স্বাধীনতার আগের আমল থেকে 
নিয়মিত পড়ে আদছি, পঞ্চাশ বছরের 
ওপরকার অভ্যাস বলা যায়। অবস্তি 
হ্বাধীনতা-পূর্ব আনন্দবাজার আর 
শ্বাবীনঙা-পরবর্তী আনন্দবাজ্ারে 
আকাশ-পাতাল তফাং। তখন 
ছিল জাতীর মুক্তি আন্দোলনের স্খ- 
পত্র, আর এখন যত প্রকার প্রতি- 
ক্রিয়াবীল ভাব-ভাবনার প্রচারক । 

আর আনন্দবালান পড়া ছেড়ে 
দিয়েই বাঁ কোথায় থাবো, কলকাতার 
বনের ভাগ দৈনিক কাগজই তো 
নৃগাসৃর,। আছকাল, বহমান 





প্রড় 5) সানন্দপাডারের পরের চে 


ছ্রবি টিম মাত্র-দব সমগ্থার্থে জড়িত, 
সমন্থত্রে গ্রথিতা এদেশের হর্চোহা 
শাপকশ্রেণীর স্বার্থের দেব! করাই 
এদের আসল উদ্দেশ্ব। 

এখন আর সতেরো-আঠারো 
বছর আগেকার আনন্দবার পত্রিকার 
ফাইল খুলে আমার অভিযোগের 
সত্যাসত্য নিক্কপণের উদ্েশ্ত 
প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করার 
অন্ত যে-পরিশ্রম স্বীকার ক্র! দরকার 
তার উপযুক্ত ধৈর্যও নেই বয়মও নেই। 
তবে দরপণ-এর পাঠকদের মধ্যে সদাশয় 
কেউ যদি আমার হয়ে ওই কষ্টটি 
স্বীকার করতে রাজী হন এবং দেখাতে 
পারেন যে আনন্দবাজারের পাতায় ওই 
সময়ে নিয় আদালত ও হাইকোর্ট 
বিচারের রায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
তাহলে অবশ্যই আমি আমার 
অভিযোগ প্রত]াহার করে নেব, শুধু 
তাই নয়, এ বাহ্দে আনন্দবাঞজার 
কর্তৃপক্ষের কাছে নিঃসর্ত ক্ষমা চাইব। 

* a 

্থপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারক- 
ছয় কোন যুক্তিক্রমের ছার! চালিত 
হয়ে প্রজাপতি, উপন্াসটিকে 
অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি দিলেন 
তার বিবরণ সংবলিত রায়ের পূর্ণ বয়ান 
আমরা পাইদি। এখানকার কোন 


কাজেও সে-নঘান প্রকাঁঠিত হয়েছে 
বলে আমরা দেখিনি। তরে মাননীয় 
বিচারক মি: জাস এ এন. দেনের 
বক্তবা বলে কথিত রায়ের একটা 
অংশের চুম্বক প্রতি বৃহম্পতিবারে, 
বৃহদ্পতিবারে প্রকাশিত কলকাতার 
স্টেটনম্যান পত্রিকার “এ ক্লোজ লুক" 
শীর্টক সাপ্তাহিক ফীচাঁরের একটি 
কিস্তিতে প্রচারিত হতে আমর! 
দেখেছি! এঘূক সহার খুবই দায়িত্ব 
নীল লেখক, তদুপরি ভারতীয় আইন- 
বিধি সম্পর্নে একছন বিশেষ ওয়াকি- 
ফহাল বাকি। স্থতরাং তার প্রদত্ত 
নিচারপতির ভাব আমরা হচ্ছন্দে 
গ্রহণীয় বলে মনে করতে পারি 
্য়জ সহায় হতীম কোর্টের মাননীয় 
বিচারপতিরা আইনের ব্যাথার ঘে- 
"ঘুগোচিত উদারতার” মনোভাবের 
দ্বার চালিত হচ্ছেন তাকে স্বাগত 
জানিয়ে এই মস্করা করেছেন বে, 
'অবসীনিটি' আইনের ব্যাথ্থায় এই 
'যুগোচিত উদার্ঘ' প্রান্ত ঢিল, 
কারণ চারদিকে এখন ‘লিবারেলিন্জন্‌'- 
এর হাওয়া বইছে, ধর্মীধিকরণ গুলিতেও 
ওই হাওয়া না বইবার কোন কারণ 
নেই। 

অতঃপর ফীচার-লেখক মাননীয় 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 


+ম্মমতী'তে স্বৎ্ন পোষণ ও দ্রশীতি 


১ম পৃষ্ঠার পর 


টেবিল, ওয়াটার কুলার, ফ্রি, জেরক 
মেদিন, সাইক্লোইাইল মেসিন, ইলেকট্র- 
নিঝ টাইপ ঘেসিন ক্রয় বাবদ অন্তত 
দু লাখ টাকা অপচয় করেছেন। 

বস্থঘতীতে গাড়ি বাবদ প্রচুর গিকা 
অপচয় হচ্ছে। বন্ধমতীর নিজস্ব তিনটি 
ত্যাঙ্গা সাভার এবং তিনটি ভীপ। এর 
মধ্যে একটি আযমবাধাডার কারখানায় 
এবং একটি ডিজেল জীপ চলছে না। 
ভাড়া গাড়ির সংখ্যা চার। বন্বমতীর 
নিন্দন্ব ড্রাইভারের সংখ্যা তেরো, 
ক্লিনার এক এবং মেকানিক দুই। তবু. 
প্রতি মাসে প্রত্যেক ডাইভার গড়ে 
৪** টাকা ওভারটাইম পাচ্ছে। গাড়ি 
ভাঁড় বাবদ খরচ হচ্ছে মাসে ৮১৭ 
হানার টাকী। ১৯৮৫ সালে প্রতি 
মালে পেট্রোল বাবদ খরচ হচ্ছে ৩৬ 
হাজার টাকা। 

কর্তৃপক্ষের নেকনজরে পড়তে 
পারলে সব দিক দিয়েই লাভ। ধরা 
বাক বহুমতীর মূদ্রাকর ও প্রকাশক 
তিমির মুখার্থীর কথা । তিনি শাস্তি 
বস্তুর বদাগ্ততায় ফুলে ঢোল হয়েছেন। 
[তিনি একের পর এক প্রমোশন, 
গ্রেডেশন, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট, বিশেষ 
ভাতা, এন কি প্রতিদিন ১৭ টাকা 
করে আপা।রন ভা পেয়ে খাকেন। 





না। 

আর এক উদাহরণ সাহৃলেশন 
মানেজার কমল ঘোষ। অধিকতর 
ধোগ্যতা সম্পর, অভিজ্ঞ ও দীর্ঘধিনের 
কী চিত্তর৪্ন সিকদারকে সাসপেও 
করে রেখে-তার জায়গায় এই অনভিজ্ঞ 
জুনিয়ার টেনোগ্রাফারকে দাকুলেশন 
ম্যানেজার নিঘ্লোগ করে শান্তি বহু 
সাকুলেশন বিভাগকে অকেজে! করে 
দিয়েছেল। এমদ্মদার পাচ বছর 
অস্থায়ী সাব্'লেশন মানেগার ছিলেন। 
কিন্তু কমল ঘোষ বন্ধমতীর চাকয়ী 
ছেড়ে সত্যযুগে গিয়েছিলেন । কমর 
ঘোষকে. এক বছরে দুবার প্রমোশন, 
বিশেব ইনক্রিমেন্ট ও বিশেষ ভাতা 
দিয়ে তার প্রাপ্য অনেক বাঁড়িরে 
গেছেন শাস্তি বন্থ। 

এছাড়া লাইনে! ও অন্তান্ত বিডাগে 
দুর্নীতিপরায়ণ বাকিদের, এমন কি 
খাদের বিরদ্ধে দুনীতির অভিযোগ 
প্রমাণিত তাদেরও প্রমোশন দেওয়া 
হয়েছে। অথচ যোগ্য ও সং লোঁক- 
দের প্রতি আবচার করা হয়েছেঃ এমন 
কি তাদের কাউকে কাউকে লাপপেও 
কর! হয়েছে। 
ন লালের ফেব্রুয়ারী থেকে 


হতেও 


bad 
ই এম আই এ! 


মাছে 


মা, থেকে এ 


॥ সাত ৷ 


দিগ 


লাঠি 
ওয় পৃষ্ঠার পর 
রাজত্বে দিদ্ধার্থ রায়ের আদেশে পুলিশ 
বীরফমের গ্রামে কী নিম অত্যাচার 
চালিয়েছিল তা ওখানকার লোকে 
মোটেই তুলে যায়'নি। গ্রে কয়েক 
দিন, জাগে: .মিদনার্ রায়ের প্রকাশ্ত- 
ভাবে ঘোষণা ও সমন একমাদের মধ্যে 
বীরছুয়কে ঠা” দিয়েছেন এবং এবার 
ক্ষমতায় এলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
“একেবারেসি পি আই।এম)কে উচ্ছেদ 
করে দেবেন" জেলার মাম্যকে দাক্চগ 
শঙ্কিত করেছে। এই আট বছরে সেখানে 
অন্তত পুলিশের দহাপ হতে দেদেন নি 
তারা। আগেকার মত জোতদারদের 
মদত দেওয়ার ভন্ত বাপক হারে 
পুছিশের সমাবেশ হয় নি একেবারে। 
সিঙ্কার্থ রায়ের 'হুমকি' তে বিরূপ প্রতি- 
ক্ৰিয়াই হয়েছে। 
গভীর রাত পর্যগ্ব ঘনিষ্ঠ সহধোগী- 
দের কাছেনবাচনী পরিস্থিতি বিপ্লেনণ 
করে এবন 'প্রয় গাপমূখী বলছেন যে 
ভোটে জিততে ন] পারলেও আগেকার 
তুলনায় ভোটের ঝাবধান কথাতে 
পারলে দেটাও কম কৃতিত্ব নয়। 
নিজেদের আপনজনের কাছে এখন 
থেকে এই স্বর গাইছেন। 
তাছাড়া তিন দলের মধ্যে বড় 
রকমের চযালেঞের সশুষীন হয়েছেন 
বরকত গণি খান চৌধুরীর গোর 
থেকে। সিদ্ধার্থ রায়কে ফিরিয়ে আনার 
প্রশ্বে বরকত লাহেবের আপাতর কথা! 
গোপন নেই। প্রিয় দালনুদ্গী তার 
মাহদাকে [ফরিয়ে আনার বাদাহ্রী 
এক! নেওম্াতে বরকত সাহেবের সঙ্গে 
ভুল বোঝাবুঁঝটা আরও বেড়েছে। 
যদিও বরকত সাহেব বর্তমানে আনামে 
দলের হরে প্রচারা(ভবানে রয়েছেন এবং 
ছু এক [গনের জন পৃশ্চিমবঙ্গে প্রচারে 
জংখগ্রহণ ক্রা কঠিন, হৃত না। আর 
বিশেষ করে তার ডৃমিকা ঘখন এবারে 
আসামে ততটা প্রাধান্ত পায় নি। 
বরকত লাহে ত আসেন নি, তার সঙ্গে 
তার অহগামীরাও কেউ এগিয়ে আনেন 
নি. বোলপুরে ভোটের প্রচারে। এত্ত 
পাশাপাশি প্রণব গুধারর' উৎসাহ 
বরকত সাহ্বেকে আরও বিরূপ 
ক্নেছে। 
আবার উরঙ্াবাদের এাবীমন্যেনয়ন 
নিয়ে বরকত 'সাছেরের লগ্নে জেলার 
নেতা এবং পরিষদ দলের প্রধান 
আবদুস সাহারের প্রতথাদ্বতা আজকে 


আর মুশিদাবাদের যাদবের কাছে 
গোপন দেই | এ ব্যাপারে [প্র থান 
নুন যত সহজে শা ডখাও কছতে ঢেয়ে- 


1 আর নর হত 





ইলিশ 


Regd No. WB/CC-32 


| সমরেশ বহ মনির অপচয় কৰছেন 


এম পৃষ্ঠার পর 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত সেনের রায়ের 
অংশবিশেধ উত্ভত করেছেন। তিনি 
বিশেধ করে যুক্ত সেনের রায়েরই 
বধান উদ্ধত করেছেন, মাননীয় 
বিচারপতি প্রযুক্ত পাঠকের অভিমত 
সংকলিত করেন নি। তার কারণও 
আছে, কেননা শীযুক্ত সেন, জাতিতে 
বাঙালী; বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তার 
অভিজ্ততা প্রভাবতই অবার্া্লী 
বিচারক প্রযুক্ত পাঠক অপেক্ষা বেশী 
হওয়ারই বথা।' প্রন্নতপক্ষে শীযক্ত 
দেন তার রায়ে বাংলাসাহিতা মনন্বতার 
প্রমাণও রেখেছেন। তিনি নিয় 
আদালতদরে ‘প্রজাপতির’ লেখকের 
অচবুলে প্রদত্ত দুজন দামী সাহিত্যিকের 
লাশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 
তিনি বলেছেন, প্রচলিত অবসীনিটির 
আইন মোতাবেক কলকাতা চীফ 
প্রেদিডেন্দী য্যাজিষ্টেটের আদালত এবং 
কলকাতা হাইকোর্ট ‘প্রজাপতি’ 
রচনাটিকে অঙ্লীলতার অভিযোগে 
দণ্ডাল্রা দিয়ে সঠিক কাজই করেছেন, 
সংশ্লিষ্ট আইনের এঁতিহামমোদিত 
ব্যাখা! অন্যায় 'তাঁদের বিচারে কোন 
ভুল ছিল না। কিন্তু ঘুগটা নাকি 
ওদারেে ধূগ, ওই উদাধ বলে, অতি 
ঝ্ৰদু-কঠিন আইনকেও কিছুটা নমনীয় 
মনোভান নিয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা 
উচিত। তবেই যুগের মর্যাদা রক্ষা 
পার। 

তার ওপরেও কথা আছে। 
মাননীয় যুক্ত সেন বলেন, বাংলা 
ভাবার দুজন “প্রথিতযলা সাহিত্যিক” 
(বুছদেব বস্.ও ডঃ নরেশ গুহ) নিয় 
আদালতে সাক্ষ্য দান কালে রচনাটি 
অন্লীল নয় বলে তাদের নুচিস্তিত মত 
প্রকাশ করেছেন। এরা যেহেতু 
বাংল! সাহিত্যের ছজন নামী লেখক 
দেই কারণে এঁদের অভিমতের প্রতি 
তিনি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে 
বাধ্য। অন্লীলতা আইনের অস্তনিহিত 
মর্ম বাই হোক, দুজন বোঝা যখন 
বলেছেন রচনাটি অঙ্লীল নয় তখন 
আইন যে-কথাই বলুক, তিনি তাদের 
মতামতকে কোনমতেই উপেক্ষা করতে 
পারেন না। স্থতরাং উপস্কাসটিকে 
অন্লীলতায দায় থেকে জব্যাহতিদানের 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তিনি এই দুই 
খ্যাতনামা সাহিত্যিকের অভিমতের 
বারা চালিত হয়েছেন, এ কথা তিনি 
স্বমুখেই স্বীকার করেছেন। 

খুকজন ন্বপ্রীম কোর্টের বিচারপতি 
দাহিতাকের অভিমতকে এতট! গুরুত্ব 
দেন এ তো সাহিত্যিক শিল্পীদের 
পক্ষে খুবই ধার কথা। কিন্তু 


Phone 24.4232 


মাননীয় হিচারপতির সাহত্য প্রীতির চীফ প্রেদিডেনদী ম্যালি্টেটের আদালত 


প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ ন! করেও বলতে 
পারা যায়, প্র্ধাত লেখক বুদ্দেব 
বন্থকে একজন “প্রধিতবশা সাহিত্যিক" 
বলতে আমাদের আপত্তি হওয়া উচিত 
নয়, কেনন! বুছদেব বনু স্দীর্ঘকাল 
বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন এবং 
বাংল! সাহিত্যের নান! বিভাগে তীর 
অবদানের পরিমাণও কম নয়। যদিও 
সঙ্গে সঙ্গে এও আমরা জানি যে, তার 
চিন্তাধারা ছিল একান্ত ব্যকিকোল্রিক, 
আত্মপ্রেমী এবং কমবেশী অপরিণত ও 
উদ্ভট । পরিণত বয়দেও তিনি বয়: 
সদ্ধিকাগীন এক ধরণের তরল যান- 
সিকতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন 
নি। আর তিনি তো অশ্লীলতার 
ভিতর আপত্তিকর কিছু খুজে পাবেনই 
না, কেনন! তিনিও তো! পাঠকশ্রেণীর 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বিচারে 
একই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হন। 
বয়সের প্রান্ত সীমানায় এসে শি ভেঙে 
বাছুরের গলে মেশবার আকৃলতায় 
তিনি “রাত ভোরে বৃষ্ট' নামক যে 
উপন্তাদটি লেখেন সেটিও তো সমরেশ 
বস্থর “গ্রজাপতি'র যত আদালতে 
অশ্লীলতার দাগে অভিযুক হয়েছিল। 
মাতাল যদি চোরের সাঙ্গী ন! দাড়ায় 
তো আর কে দাড়াবে? 

কিন্ত বুদ্ধদেব বসুর তবু না হয় 
একটা দীর্ঘকালীন সাহিত্যিক পরিচিতি 
আছে কিন্তু এই নরেশ গুহ লোকটি 
কে? তিনি আবার বৃদ্ধদেব বহর সঙ্গে 
সমনিঃশ্বাদের উচ্চারণে “প্রথিতযশা 
মাহিত্যিক” হল্নে কবে থেকে! 
আমরা তো জানতুম এই ব্যক্তিটি 
বুদ্ধদেব বন্থরই এক ‘আগ্ার-স্টাডি', 
সেই হুবহু বুদ্ধদেব বন্থুর কণ্ঠস্বর নকল 
করে কথা বলা, বুদ্ধদেব বস্তুর ঢঙে চলা, 
বুদ্ধদেব বন্বর ঢঙে ইংরেজী কায়দায় 
কাধ বাকানো, ইত্যাদি। বাংলা 
সাহিত্যে এই মান্ষটির কী বিশেষ 
অবদান আছে কেউ জানে না। 
মাননীয় বিচারপতি কোন্‌ স্ববাদে একে 
বুদেব বসুর সমসারে ফেলে তার 
গায়ে “প্রধিতবধা সাছিত্যিক'-এর 
লেবেল এ'টে দিলেন ডাল বোঝা গেল 
না। অবস্তি চামচিকেকে বদি পাখি 
বলতে আপত্তি না থাকে তে! নিশ্চই 
ডঃ নরেশ গুহ একজন মান্যগণ্য 
সাহিত্যিক. সেকথা মানতেই ছবে। 

তাহলে বুঝুন একবার ব্যাপার- 
খানা। স্বত্রীমা কোর্টের মাননীয় 
বিচারপতি নিজ মুখেই কুল করেছেন 


ঘে অবসিনিটি বা অন্গীলতা সংক্রান্ত 
প্রচ'লত আইন অ্সারে কলকাতার 


কিংবা হাইকোর্ট ‘এন্গাপতি’ রচনাটিকে 
অল্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করে দাঙ্গা 
দিয়ে বেঠিক কোন কা করেন নি; 
শুধু যুগোচিত উদার্ের আবহের প্রতি 
মম বশতঃ এবং দুই “নামী-দাশী” 
সাহিত্যিকের বিপরীত অভিমতকে 
ওরুত্ব দিয়ে সুপ্রীম কেটি” উপন্যাসটির 
ওপর থেকে অশ্লীলত! বাবদে প্রাপ্য 
শান্তি প্রত্যাহার করে নিলেন। 
রচনাটিকে অশ্লীলতার দোষ থেকে মুক্তি 
দিগেন। 

এই যেখানে প্রকৃত পরিস্থিতি, 
সেস্থলে আনন্দবাজার কোম্পানীর এত 
বগল বাজিয়ে নৃত্য করার কী কারণ 
থাকতে পারে? জয়ের আনদ্দ 
তাদের এতটা মুক্তকচ্ছ হ্বারই বা কী 
যৌক্তিকতা? জনৈক আনন্দ বাগচী 
নামক “দেশ, সাপ্তাহিকের এক 
ভাড়াটিয়া কলমচি কলকাতারআদালতে 
সাক্ষাদানকালে বুহ্থদেব বহর সঙ্গে 
ফরিঘাদী পক্ষের কৌস্থলির যে কথা- 
কাটাকাটি হয়েছিল তার এক পূর্ণ বয়ান 
সম্বলিত বিবরণ নিবন্ধের আকারে 
'দেশ-এর এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় 
প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা 
যায় বুদ্ধদেব বন্ধ লাক্ষ্যপান স্থত্রে বলে- 
ছিলেন, সাহিত্যে ল্লীল-অঙ্লীল বলে 
কোন বথা থাকতে পারে না, খারাপ 
অথবা ভাল এই দুটি কথাই শুধু 
সাহিত্য রচনার প্রতি প্রধুজ্য ! 

অছো। কী অপরিদীম জানগর্ত 
আর্ষোক্তি! এমনতর কাধি-বাকোর 
সুগভীর প্রাজ্তায় স্বত:ই গাত্র 
রোমাঞ্চিত হয়। কিন্ত একবার কি 
বুছদেব বস্থু খেয়াল করে দেখেছিলেন 
“তিনি তার আলোচ্য বক্তব্যে সাহিত্যের 
উৎকর্ষঅপকর্ধের যে মানদণ্ড জন- 
সমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন সেই নিরিখে 
তার দিনের সাহিত্যহু্টি কোন্‌ পর্যায়ে 
পড়ে? 

যাক, তিনি আঙ্জ আর আমাদের 
মধ্যে নেই। মুতের প্রতি নিষ্করুণ 
হওয়াট! ভাল দেখান্ব না। যিনি 
জাগতিক সব নি্দা-প্রশংসার পরপারে 
চলে গেছেন তাকে আর জননাধারণ্যে 
হেনস্থা করে-কী নাভ ? 

আসল কথাটা এবারে বলি। তা 
না হলে হয়ত পাঠকমহুলে 
এই লেখকের মনোভাব সম্পর্কে 
তুল বোঝার অবকাশ থেকে থেতে 
পারে। সমরেশ বন্ধ যেখানে ইচ্ছা- 
কুতভাবে অশ্লীলতা করেন, “বিবরণ, 
‘প্রজাপতি, 'পাতক',  'মাহধ, 
স্বীকারোক্তি", “বারোবিলাদিনী' 


জাতীয় বই লিপে পাঠকের কচিকে 
সচেতনভাবে নিগনী করবার চেষ্টা 
করেন, সেখানে আমি ঙার রচনাঠীতির 
একজন প্রচণ্ড বিরোদী আপপহীন 
সমালোচক । তার খানে এনয় যে, 
আমি তার সব রকম রচনার প্রতিই 
বিদ্বিষ্ট। সমরেশ বন্থুর লেখনীর শক্তি 
যত্তা আমি শ্বীকার করি। সমরেশ 
বন্ধ তার যে সকল ছোটগল্পে ও 
উপচ্ছাসে শিল্পগুণের নিঃসংশযন স্বাক্ষর 
রেখেছেন, রেখেছেন অগ্রসর সমাজ 
চেতনার অন্রাস্ত প্রমাণ, গার সেই নব 
শিল্পস্থটিকে আমি আহ্রিকভাবে 
অভিনন্দিত করি এবং তাকে সেইসব 
বিশেষ রচনাবলীর জন্ত সংদাহিত্র 
নষ্টা রূপে স্বাগত জানাই। 

কিন্তু সেই একই সমরেশ বস্তু যখন 
বিবর, পাতক, প্রজাপাতর মৃত দিন- 
ঘিনে সব উপন্যান লেখেন তখন প্রবল 
হরে প্রতিবাদ ন! জানিয়ে পারিনে। 
এই গ্লেখকটি সম্পর্কে আমার নিয়ত 
ক্ষ, পীড়িত, বেদনার্ড প্রশ্নঃ যে- 
লেখক কথাপাহিত্যের এলাকায় 
এতদূর শজিমত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, তিনি কেন জেনেশুনে এইদব 
কুচিবিগহিত, নিগাঘিনী প্রবৃত্তির 
উত্তেজক গল্লোপন্যান লিখে স্বীয় 
লেখনীর অপমান করেন সেইদঙ্গে 
সাধারণ পাঠককে বিহ্রান্ত করেন? 
ঘে-লেখার দ্বারা অপণংস্কৃতির ঘোলা 
জলের বন্যাকপাট উম্মুক্ত হয়, 
পন্োগ্রাফীর তুলা কদর্ধতার আবিল- 
তায় পাঠকাচত্তকে রেদাক তথা 
বিপথগাখী করে তোলা হয়, সে 
লেখা কি সমরেশের মত শক্তিধর 
লেখককে মানা? এর দ্বারা তিনি 
নিজেকেই কি নিজের চোখে ছোট 
করে তুলছেন না? 

ঠিক বলতে পারব না তবু আমার 


২ লগ 
Piice— 60 Paice 


কেমন যেন সন্দেহ হয়, লহাদেশ বন 
এসব লেখ! আনন্দবাজারী নূসছের 
উত্তেজনার বিল্রযে পড়ে লেখেন । 
ওঁর! গুদের স্ুল বাবশান্বিক স্থার্থ 
পূরণের তাগিদে ওঁকে তাতিয়ে- 
মাতিয়ে প্ররোচিত ধরে ডাকে য়ে 
এসব লেখা লেখান। তিনি তার 
লতার অন্বস্থিত ঘহততর লেধক- 
বিবেকের নিষেধ 'অগ্রাহ্‌ করেই তখন 
এই লব বাণিজ্যিক সুনাফা-প্রয়াদের 
ফাদে গা দেন। কিন্তু তার অবগতির 
ভজন্ত বলি কোন দেশেরই মহ লেখক 
এইভাবে স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ব্যবসায়ী ও 
শিল্পী, দুল ও সৃশ্ম_এনপ দুভাগে 
ভাগ করে লেখনী চালনা করেন ন1। 
তার! জানেন এক্ূপ কৃত্রিম বিভাভমের 
ঘারা তাদের যূলগৃত শিল্পীদব্রার 
অবমানন| ঘটে, মায়যের ও সমাচের 
কাছে দায়বদ্ধ তাদের শ্জীজীধনের 
সমাধি রচিত হয়। 

আমার স্থির বিশ্বাস সমরেশ বদ 
এখনও উদ্ধারের আশা আছে। তিন 
যদি তার, তাবৎ ইচ্ছাশক্তি এক 
সংহত করে, নিরবচ্ছিন্ন 'সংসংকগ্ের 
প্রেরণার উদ্ধ দ্ধ হয়ে, আনন্বাচার 9 
দেশ কোম্পানীর বিম্বাপ্পপূর্ণ ক্ষতিকর 
আবহ থেকে আপনাকে সলোরে 
ছিনিয়ে আনতে পারেন এবং পুরাতন 
দিনের মত আবার বামপন্থী প্রগতিশীল 
সাহিত্যান্দোলনের ধারার সঙ্গে 
নিজেকে মিশিয়ে দিতে সমর্থ হন, 
সেক্ষেত্রে তার পুনর্বাসন বুঝি এখনও 
সম্ভব। নয়তে| মতরববান্জ বাজারী 
ব্যবসায়ীদের পালায় পড়ে তার শিল্পী- 
ন্তার অপমৃত্যু অনিবার্ধ বলে আশা 
হয়। শিল্পীর আত্মার খন ধীরে ধীরে 
অথচ নিশ্চিন্তভাবে অবলৃণ্ি ঘটতে 
থাকে, তখন সেই দাবনা! রোধ কর! 
শিবেরও বুঝি অসাধ্য 1 


জয়ঘাভের আশা কম 


১ম পৃষ্ঠার পর 


যাতে ভূমিহীন চাষীদের অস্থবিধাৎলো 
দূর করতে আরও তংপর ছন তার জন্ত 
তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন। 

এদিকে সিদবা্ধবাব্ও প্রচণ্ড 
খাটছেন। প্রতিটি বিধানসভায় দুই 
থেকে তিনজন এম এল এ দারিত্ব নিয়ে 
বধে আছেন নিবাচন পরিচালনার 
জন্য। 

সিদ্ধার্থবাবুও গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
ক্ষেতমদুরদের যার! সংখ্যার ভোটার 
বেশী তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন 
যে ক্ষেতযদূরদের অন্য যে আইন 
হয়েছে তা তিনিই করে দিয়েছেন তার 
মুধ্যমহিত্বের আমলে গরীব চাষীদের 
স্থাথে। 

সিদ্ছার্থবার ভার [বিভিন্ন বক্ধতায়ু 


€ 4 ৫ ডি 
সমপাদক _হীরেন বহন । সম্পাদক কর্তৃক দাঁপাল প্রেস, ১২৩/৯ আচার্য“ প্রফণললচদ্ছু রোড, কলিকাভা-৬ থেকে মুত্রিত এবং দর্পণ কায লগ, ৬১. মট লেন, কালিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত । 


এবং বাড়ী বাড়ী প্রচারে একটাই কথা 
বলছেন যে তিনি যদি (লোকসভায় 
যেতে পারেন.তবে গ্রামের গরীব চাবী- 
দের স্বার্থে কাজ.কয়বেন। 

কিছু, কিছু চারী এবং সুমলমান 
সম্দায়ের..ললোক অবস্ত সিদ্ধার্থবাবর 
কথার প্রভাবিত ছচ্ছেন এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই ফিন্তু তাদের সংখ্যা খুব 
একটা বেশী নন্ন। 

সি পি এমের নেতার! সোমনাথ- 
বাবুর অয় সম্পর্কে পুরোপুরি হুনিশ্চিত। 
এমন কি কংগ্রেদের কয়েকজন প্রথম 
সারির নেতা এই প্রতিবেদকের 
মন্তব্য করেছেন যে সিদ্ধার্থবাঠুর জয়ের 
কোন আশা নেই। 





7 শীট পাপে উপল আন” পা আপা পরা ৯ 





বোমবাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের শতবারিকী 
গালনের সংবাদে অধিবাসীরা টীত সন্ত 





অষ্টবিংশ বর্ষ £ ২৪শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার, ২,শে ডিদেম্বর ১৯৮৫ £ ৬* পর্দা 





াটতি বনাম প্রধানমন্ত্রী; 
ভাণীজীর বি দশ অথ ছাটাই 


রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে 
বিতর্ক এখনও চলছে। বদিও রাষ্ট্র 
পতি ভবনের অধ্ষ্ঠানে সাংবাদিকদের 
সঙ্গে লঘু আলাপচারিতায় এধানমন্তর 
রাজীব গান্ধী মন্তব্য করেন ''আমাদের 
ভালো রাষ্ট্রপতি” । 
দর্বশেষ ঘট! £ প্রধানমহীর শাস্তি- 
নিকেতন যাবার জন্তু রাষ্ট্রপতিকে «ই 
ডিসেম্বরের কলকাতার কর্মস্থচী বাতিল 
করতে হুয়। 
দানার উপার নেই, কি করে দুই 
শীর্ষ ভি ভি আই পির একই দিনে 
পশ্চিমবঙ্গে আগমনের কর্মনূচী স্থির 
হল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার বথন 
এই কখ! জানতে পারলেন, তখন 
ভারা ন্বাদিস্তীকে জানিয়ে দিলেন বে, 
দুজন ভি ভি আই পিকে নিরাপত্তা 
দেবার মত যথেষ্ট পুলিশ তাদের নেই। 
শ্বভাবত কদ ভি ভি আই পিকে 
পশ্চিমবঙ্গে আগমনের কর্ণনুটী বাতিল 
করতে হয়। 
মাদধানেক আগে এই ধরনের 
আর একটি মজার ঘটনা ঘটে। রাষ্ট- 
পতি লাক্ষার্থীপে একটি লগা পাড়ি 
দেন। দশদিন পরে প্রধানমন্ত্রীও 
লক্ষোহীপ যান সেখানকার অধিবাসী- 
দের অবস্থা দেখতে । পেখানে মাত্র 
কয়েক হাজীর লোক বাল করে এবং 
বছর তাদের কথা কেউ ভাবেনি। 
ক্র হার ঈর্দে আবস্থানকারীদের হঠাৎ 


১-০০৫ কথা মনে পড়ে হাছ। 





প্রধান 


ক্ষেত্রে ঘটেনি, কিন্তু তিনি চান না 
রাষ্টরপতি তার মত দাহ! বিশ্বে ঘুরে 
বেড়ান। দেন্ত সম্ভবত জ্ঞানী জৈল 
সিং দেশের ভেতরেই ঘুরছেন এনং 
বারবার দিলী ছেড়ে দেশের অন্যত্র 
যাচ্ছেন। 

কিন্তু কেন রাষ্ট্রপতি তার বিদেশ 
ভ্রমণের কর্ণন্থচী ছেঁটে ফেলবেন, 
প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ বাতিল করবেন? 
নেট] কি এই জন্ক যে, তার ভ্রমণ বিদেশে 
বন্বান্তর স্বটি করবে যে, কে কার 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


ই-কংগ্রেসের উদ্টোগে বোশ্বাইতে 
“ছাতীয় কাগ্রেসের" শতবাধিকী 
পালনের থে প্রস্থতিপর্ব চক্ছছে তাতে 
মহানগরীর স্থারী বাসিন্দারা মন্ত হছে 
পড়েছেন। অনেকেই স্থির করেছেন 
ধে ডিসেম্বরের ২৭ তারিখ থেকে ২৯ 
তারিখ পধন্ত অন্তত এই তিনদিন তীর! 
বাইরে কোথাও চলে যাবেন। নাগ- 
পুরে ই-যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীফব 
সম্মেলনের দময়কার তাণ্ডবলীলার শ্বতি 
অনেকেরই মনে রয়েছে। তাদের 
আশঙ্কা এবারে তিন চারদিনে প্রায় 
দেড় লক্ষ লোকের “আমদানী” 
সুতরাং তারা য পালায়তি স জীবতি 
এই নী!ত মেনে চলবেন। 

ইতিমধ্যে স্থানীয় মায়ের চেষ্টায় 
বোশ্বাই হাইকোর্টের কল্যাণে আগে- 
কার পরিকল্পনা অশ্গযারী “ওভাল 
মন্দানে” অগ্ঠানের কর্মস্থটী বাতিল 
করে “ক্রদ যন্দানে” লম্মেলনের ব্যবস্থা! 
করতে হয়েছে। এর জন্য “ওভাল 
বাচাও কমিটি” হয়েছে। অন্ন্বপ- 
ভাবে “ক্রদ ময়দান বাঁচাও" কমিটিও 
হ্‌ছেছে। 

সদ্দেলল উপলক্ষে বোস্বাই-এর 
ক্রিকেট ক্লাব, মহালক্ষ্ীর রেলকোস? 
চৌপাটির সমুদ্রতীর, ওয়ানগেড়ে 
স্টেডিয়াম ও আজাদ মন্ঘদান 
ই-কংগ্রেসের “দখলে” । এ ছাড়া 
ছোট বড় হোটেল, রেস্তোর'। সব বুক 


করা হছ্ছেছে। হাজার হাজার বাদ, 
ট্রাক ও ট্যান্দী এই সম্মেলনের জন্য 
নেওয়া হবে। 

মহালগ্রীর দাজানো রেসকোসে 
অদংখ্য শৌচাগার তৈরী করা হয়েছে। 
রেপকোপের উয়ার্ড ও ঠিকাদারদের 
বাধা কর! হয়েছে এই কাছে। তা 
নাহলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করা 
হবে। এদিকে মেয়র সাহেব ছকুম 
দিয়েছেন যে পুরসভার অচমতি না 


আব 


পাদখানা তৈরী কৰতে দেছছা হবে 


এই বিরাট আয়োজনে 
প্রদীণ স্বাবীনত| সংগ্রাধীরা 
করেছেন। এদের মুখপাত্র অধ্যাপক 
উষা মেহতা বিবৃতিতে 
বলেছেন বে, ই-কংগ্রেল। জাতীয় 
কংগ্রেপ। আমকে যারা ই-কংগ্রেসে 
ক্রি তার! সবাই জবরাখলকানী, 
কেউ দেশের দ্বাধীনতা। সংগ্রামের 
শরিক নয়। 

ই-যুব কাগ্রেলীরা এবারে গাধান্য 
পাবে শুনে অনেকেই শদ্ধিত। এই 
সন্মেজ্নকে তাই তারা নাম | মেন 
“গ্রেট বোস্বাই সার্কাদ। 


[কন 


এক 


জরাটে গোলযোগ মঠত 
মদত দিচ্ছেন গ্রাকধণ যুখাগনী 


৯ই [উপেস্বরের গুজরাট বন্ধ শান্তি- 
পূর্ণভাকে অতিবাহিত হয়েছে। রাজ- 
নৈতিক পধবেক্ষকরা! এখন বন্ধের কারণ 
ও তার দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রয়া সম্পর্কে 
তাবছেন। 

গুজরাটে অথবা ভারতের অন্তান্ত 
রাজ্যে বদ্ধ নড়ন কোন ব্যাপার নয়। 
কিন্ত গক্বরাট বন্ধ গুজরাটের এঘন এক 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ঘাতে এই 
রাজ্য পাচ মাপ ধরে তোলপাড় হয়েছে 
এবং খুন জখম ও দাঙ্গা দৈনন্দিন 
ব্যাপার হয়ে গাড়িয়েছিল। এর 
পরিণতিতে মূধ্যমত্রী মাধব সিং 
দোগাশীর পতন ঘটেছ্বিল যখন চাকরীর 
ক্ষেত্রে ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 


কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শাহ দুকুল রাখতে 


অনেকের ধারণা যে একদিকে 
বেগম আবদুপ্লা ও ছেলে ডঃ ফারুক 
আবদ্্লা ও অগ্চদিকে মেরে খালিদ! 
বেগম ও জামাই এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী 
জি এম শাহের মধো এক সমঝোতা 
হয়ে বাবে। 

শেখ সাহেব মৃত্যুর আগেই জ্যোষঠ- 
পুত্র ডঃ ফারুক আবছুপ্লাকে গদীতে 
বদানোর ব্যবস্থা করার পর থেকেই 
মেয়ে'আমাই-এর সঙ্গে মনোমালিন্ত 
শুরু হর নেখম আনছুল্লার। দিছীর ই- 
কংগ্রেসের প্রশ্রশ্ন পেয়ে জি এম শাহ 
মগী হন সে ইতিহাস 








জাতীয় কনফারেন্স ও ই-কংগ্রেপের 
মধ্যে রেযারেধি এতে ইন্ধন জোগায়। 
ডঃ আবছুল্লা ই-কংগ্রেসের প্রাধান্ত 
মানতে রাজী হন নি, দেজগ্ত তাকে 
চলে ধেতে হয়। কিন্তু রাজ্যের অধি- 
বালীরা এটা মেনে. নেয় নি। বারে 
বারে ভোটের মারফ্কং তাদের মনোভাব 
বুঝিরে দিত্বেছে। ই-কংগ্রেস নেতা 
তথ! রাজীব গান্ধী ভেবেছিলেন যে 
মৃখামন্্রী হতে পারলে [জ এম শাহ্‌ খুশী, 
তারপর যা বল! যাবে তাই মেনে 
নেবেন। কিন্তু কাত দেখা গেল যে 
জি এম শাহ আদলে নিমের শ্থাতগ্া 
বজাছ রাখছেন শি নয়, বিঞিমতা- 





পুরোপুরি কক্তায় আল! সম্ভব নয়। 
এদিকে এককালে প্লেবিনাইট 
ভ্রণ্টের নেতা এবং অভিজ্ঞ জি এম শাহ 


সংরক্ষণের পক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন 
প্রত্যাহার করা হ্র। * 

কিন্তু দোলাছির বিদারের পাঠ 
মাপের মবো সংরক্ষণের বিক্গে। আবার 
আন্দোলন শুরু হয়। শোনা হায় এই 
নয়া আন্দোলনের নেপথ্যে কিছু ই- 
বংগ্রেনী আছেন, খারা! মধ্যমহ্রী অমর 
সিং চৌধুরীকে সংকটে ফেলতে চান 

অবশ্য এই দ্ধ ও দয়া আন্দোলন 
একদিক দিয়ে চৌধুরী সরকারের কাজের 
প্রতিক্রি্া। চৌধুরীর শিক্ষামযী হাস- 
দুখ প্যাটেল সমপ্রতি একটি সাকু'লার 
জারী করেছেন একাদশ মানেও বিজ্ঞানে 
৩১ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকরী বরে। 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার 


চান 


এখন নিজেকে বাচানোর জন্তু বুদ্ধিমানের 
মত বিপদকালে “অন্ধং তাজন্তি 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার 





প্রফুনন সেন মনন হত 


বোলপুরে লোকনভা উপনির্বাচনে 
ই-কংগ্রেস প্রার্থী ওদিদার্থ রায়ের পক্ষে 
প্রচার করতে গিয়ে বর্ধীঘান নেতা 
প্রকুল্প দেন যথেষ্ট মর্মাহত হয়েছেন। 
ভার জনা আয়োছিত জনসভায় কোন 
শ্রোতা [ছিল না। মুইষেছ উদ্যোকা 
ছাঢা আর কেউ উপাস্থৃত ছিল না 
আলঠানিক 


ভাবে মাইকের লামনে শেফ হই মিনিট 


গজনপভায়।” নেহাত 


তিনি নিজেয় এই "্অপরিণামদশিতা"র 
জন্য আপশোষ করেছেন) তিনি 
দুঃখ করে বলেছেন £ এই বরণে ঠাণ্ডার 
মধ্যে না গেলেই ভাল করতাম। 
ই-কাশ্রেসীরা আমার সমর্থনের 
ভরসায় নেই। কেবল অশোক 
সেনের কথায় রাণী হয়েছিলাম) ত) 
লা হলে দেখারে ডাঃ রায়ের মগ্গিসভা 
থেকে পদত্যাগ করার সময় সি] যে 
ঠা বিবৃতি দেচ, তাতে হিল 
ই আমার 5 








UL দই ॥ 
সম্পাদকীয় 


বোলপুরে বলিদান 


অনেক আশা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রান দুখয্ী, বাহারের নির্বাচনী কারচুপির 
ও সত্তর দশকের শ্বেত সের জনক, জরুরী অবস্থা দারী করার পরামর্শদাতা 
নিষ্ার্থ রায় বোলপুর লোকসভা কেল্রের উপনির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী সোমনাথ 
চ্যাটার্ীর বিচ্ক্তে লড়তে সিয়ে. একেবারে গো-হারা হারনেন। প্রতিতথ্ী 
কোন পক্ষই ভাবতে সারে নিযে, সোমনাথ’ চ্যাটার্জী প্রার এবলক্ষ'ভোটে 

উভয় পক্ষ 'মোটারুটি বুঝতে 'পেরেছিল এই নির্বাচনে | ' 
সিদ্ধার্থ রর পরীর অনেকটা ছেনেউনেই দিদাৰ্থ বার বলির 










তার কোন রা 'রিক যেমন তিনি এই স্বাদে কংগ্রেসের নানা 


রাজনৈতিক অপক দে জড়িত, ,অনদিকে তেমনি তীর ঘে রিন্দুযাত 
রাজনৈতিক সতী কলে একনত, এন কি,ই-কংশ্রেস 
দলের মধ্যেও। “উপ লেভার কোন অনগামীও নেই। লত্তর দশকের 
শুরুতে এক্‌ কর চা এবং পাড়ার মততনরা তাকে.কেজ বরে সিপিএম | 
ও নবশানর্জ জর শা পরবর্তী কালে তারা দৈখল যে, 


ইনি অতি উর্বর, বা্িণ নিজের স্বার্থে এদের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দিতেও 
পিছপা নন। 'নিণের 'দলের'লোক এবং মন্ত্রিসভার সদন্দের পিছনে পুলিশ 
লেলিয়ে দিতেও: এ্র/কোন দ্বিধা রা সংকোচ হয় না। ইন্দিরা গান্ধীর দুঃসময়ে 
দিদধা্থ রাঃ তাকে'দ্াল বদনে পরিওাগ.করেছেন | আবার ইন্দিরা গান্ধীর 
হুসময় আসতেই” দেখা গেছে ইন্দিরা কংগ্রেসে ঢোকার অন্ত তাঁর আকৃলি 
বিকুলি। এবং. এর জপ তিনি নির্লব্দতারি সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। এই সব 
মিলিয়ে তার যে চরির-পরিচয়'ভোটারদের কাছে স্কটে উঠেছে তার ফলেই তার 
এমন ভরাভৃবি ) 

এখন প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী কি জেনে-শুনেই সিদ্ধার্থ রায়কে বোলপুরের বধ্য- 
ভূমিতে পাঠিরেছিলেন, গার থেটুকু ইন্দত_যদি কিছু থেকে থাকে_ 
অবশিষ্ট আছে সেটুকু হরণ করার জন? বিগত লোকসভার নির্বাচনের সময় 
সিদ্ধার্থ রায়কে নিয়ে অনেক টালবাহান! করে সারারাত অপেক্ষা করিয়ে রেখে 


রাজীব তাকে দুলে ঠাই দিলেন না। এট! ইচ্ছাকৃত কিনা জান! ন! গেলেও | 


তার প্রতি. রাজীব গান্ধীর আচরণ সন্দেহননক | নানাহৃত্রে দিবার্থ রায়ের 
ধরাধরি নৃবেওইন্দির গাঙ্ষী তাকে পাৱাই দেননি, কিন্ত রাজীব তাঁকে খেলিরে 
বেই্দত করলেন।. কে বলে রাজীব তাকে জ্যোতি বহর বিকল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছিলেন? 

তার শোচনীয় পরাজরে রাজ্য ই- কংগ্রেসে কারে! কিছু এসে. যাবে না 
তবে অশোক-দেন প্রিয় রী এবইস-কংগ্রেস থেকে ই-কংগ্রেসে আগত কিছু 
নেত দুঃখ পাবেন জ্যোতি বহর বিকল্প তৈরি হল না বলে। কিন্তু চরম হতাশ 
হয়েছেন ভার! খারা বিগত গোকসভা! নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ই-কংগ্রেসের আসন 
সংখ্যা বৃদ্ধিতে উপ্নসিত-হয়েছিলেন ১৯৮৭ সালের ' বিধানসভা নির্বাচনের কথা 
ভেবে। কিন্ত না, গ্রাম বাংলা সি পি এমকে পরিত্যাগ করেনি। 


মাকিন দেশে সংরক্ষণ নীতি 


মাকিন কংগ্রেমে প্রস্তাবিত একটি 
বিল আইনে পরিণত হলে বিদেশ 
থেকে বয়নশিল্লজাত পপ্যের আমদানী 
সঙ্কুচিত করা 'যাবে। যদি আইন 
নাও পাশ হর তাহলেও মাকিন সরকার 
ধে আমদানী সম্পর্কে সংরক্ষণ নীতি 
গ্রহণ করতে চলেছেন দে বিষয়ে আর 

কোন সন্দেহ নেই। 
এই নীতির ফলে ভারতের বন্ধু 
শিল্প বড় রকমের আঘাত পাবে। 
কারণ এই দেখে ভারত থেকে বছরে 
নিলি 





হলার 


করা হয় । ভারত সরকার তার নতুন 
বন্ত্ণীতিতে বিদেশে রপ্তানীর উপর 
জোর দিয়ে দেশের বাজারকে উপেক্ষা 
করার যে পরিকল্নন| করেছিলেন মাকিন 
সরকারের নতুন আইন ও নীতিতে তা 
বাছত হবে। 

নিজের দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারী 
ও তার সঙ্গে উত্নত জাপান, উন্নশীল 
দাক্ষণ রেকারিয়া ব্রাজিল তাইওয়ান 
এবং হং কংএর বগ্শিপ্রেন সঙ্গে প্রতি- 
যোগিহার মোকাবিলা করার জনয 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে ডিসেছর। ১৯৮৫ 


ঘর জামাইয়ের টোপর 


খ্রীপতি নন্দী 

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকারের মাথা 
নিত্য নতুন খান্দরানী জিগির জে'কে 
বসে। আর এ সবের খরচ ঘোগ!তে 
ফতুর ভারতবাণী আরে! ফতৃর হয়ে 
য়াচ্ছে। নয়ামিল্লীতে-. অলিম্পিয়াড 
একে জানার, অর্থাং,দু'চার হাজার 
এ কোটি টাকা. উড়িয়ে, দেবার খান্দানী 
থা লিগিরটি মাথায় উঞ্চ হয়ে 





১, তা কি অর্য, বাদে থাকা 
যায়? অবশ্ুই নয়. অতএব, লন 
ই. প্যারিসের শর মাকিনমূর্কের-ডজন 
কষ শহরে বরে বিরাম ডারতোৎ- 
নর চলছে।. অর্থাং, প্রাচীন ভারতীয় 
নিদশনওলির, প্রানী চলছে। 


আধুনিক নিদশনিও রয়েছে, যথা: 
“মোদের, গরব যোদের আশা” ধার- 
কর! টেকনোলোজির উংপাদিত ফদল- 
সমূহ, ভারতীয় খানাগিনা, লাচ গান 
গায়ক গা্ছিক! ইত্যাদি, তংদহ নতুন 
সংযোজন ভারতীয় ভালুকের ডিগ্‌কো- 
ড্যা্্‌ ইত্যাদি। মাকিন মুলুকের পর 
আস আগামীতে জাপানী মূলুকে 
এবং ত২পর রুশ মুলুকে মেলা খুলবে। 
কোথাও এক বছর কোথাও টানা দেড় 
দু'বছর জুড়ে। অতঃপর আরো আরো 


" কোথায় কোথায় এহেন মহোচ্ছবটিকে 


টেনে নেয়া যায়, তা নিয়েও নয়াদিস্তীর 
পলিদি প্ল্যানিং কমিটিতে গবেষণার 
অস্ত নেই। 

তা না হয় হোক্‌, ‘না’ বললেই বা 
"শুনছে কে? "তবে কি না, সারসত্যটি 
এই যে, জাতীয় ওঁতিত্রে স্বাদগনকটুকুও 
,এদেশবাসীর কপালে কোনকালেই 
ভুটবে 7| আর, উৎসবের আলোচ্ছ- 
টার মেলাচ্ছটায় উদ্ভাসিত স্বদেশের 
ইমেজ দর্শন? সে, দৌভাগ্য, তো. 
| দঃ শই রাই | 


প্রশ্ন হতে পারে, এতটা ক্ষেপে 
ওঠার কারণটা কি? গরীব বেস 
বাদীকে আরে! ফতুর করিয়ে, সারা 
বিশ্বের ফ.তিবাজগণের চিত্তে ফ্কুতি 
লাগানোর জন্যে এমন বিশ্বজোড়া 
ফতি-ওড়ানো উৎসবটি কেন? আগলে 
যা উড়ছে সে তো 'গৌরী দেন'স্‌ 
মানী’ নয়, এ বে দেন্ট, পারমেন্ট, 
পাবলিক মানী, এবং প্রধানত: পরোক্ষ 
কর নামক দরিদ্র-নিংড়ানো করের 
টাকা! আর এটাও জানা ব্যাপার 
বে, এহেন পরের ধনে রাজসিক 
পোদ্দাবীর বেহিসেবী খরচ] যোগাতে 
নিত্যনতুন পরোক্ষ করের বোঝা 
বাডবেই। অর্থাৎ কমলা, কেরোদিন, 
বিডি, দেশলাই জাতীঘ নিত্য 
প্রমোজনীঘ পণ্য কিনতে গরীব আনো 


হুমহং সংকার কানটির উদ্যেটি নাকি 
আনো স্ুমহং। এবং তা হলো, 
ভারতবর্ণ সম্পর্কে অন্ত দেখগুলিকে 
প্রার্ত করে তোঁগা, অপিচ বহিবিশ্বে 
ভারতের উনের, বাড়ানো। অর্থাৎ 
নিতান্তইযুতি বিনয়, ভারতীয় 
এঁতিহ সম্পৰ্কে-বিদবরাসী যাতে 
অবহিত জঁ, মে কারণেও ব্টে। 











বছর এরেশ,, শাদন-শৌবণ করেও : 


ইংরেজ জাতি যদি এ দেশ সম্পর্কে 
এখনো কিছু ন| জানে, লওনের যাঁতু- 
ঘরে, জাতীয় এরন্থাগারে, 'আর্কাইভ'-য়ে 
ভার্ত সম্পকাঁ় সংগ্রহ ' সস্তার যদি 
আজে! ইংরেজ-চিত্তে চৈতন্য জাগাতে 
না পেরে থাকে, তাহলে কি মেল! 
জমিয়ে তাদের ভারত দর্শন ঘটানো 
হয়েখবে? ওদিকে মঞ্ষো তো] বহ- 
কাল ধরেই আমাদের ‘ঘরের লোক'। 
মাকিনী জাপানী লক্ষ লক্ষ পরিব্রাজক 
পাররাছিকা এদেশের এক প্রাস্থ থেকে 
ওপর প্রান্ত ছুড়ে ঢুড়ে নয়ন-মন সার্থক 
করে গেছেন; তারা যদি ভুল দেখে 
শিখে থাকেন তাহলে সে ভুল 
শুধরানোৌর দাদ কি দরিদ্র ভারত” 
বাদীর ? তাহলে দেশবামীকে ফতুর 
করে দিয়ে প্রযাগমেটক দিম ওয়ালারা 
কী উদ্দেশ সাধন করতে চাছ? বিদেশী 
পুঁজিওযালাদের আরো টুপি পরিয়ে 
আনে! অধিক সংখ্যা ঘুরে জামাই 
আনতে চায়? 
Ll 

ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় 
এঁতিহ্ন ইত্যাদি ধ্বনি ইদানিং তাদের 
মুখেই বেশী উচ্চারিত হয়, যাদের সঙ্গে 


+ এউজ সংস্কৃতির যোগাযোগ যত কম। 


ভারতীর ওঁতিহ্‌ বলতে এর! কি বোঝে 
তা কেউ জানে না, ওরাও মুখ ছুটে 
বলে না। তবে এটুকু সত্যি যে, এরা 
প্রায় কেউই অতীত ভারতীয় সমাজের 
সামাজিক বিবর্তন, ভারতের নিজ্ব 
উৎপাদন-প্রণালীর বিবর্তন, ভারতীয় 
ভাবা ও লাহিত্যের বিবর্তন ভারতী 
বিজ্ঞান চর্চার বিবর্তন বা প্রযুক্তি বিদ্যার 
বিবর্তন ইত্যাদির খোঁজ খবর নিদেরা 
রাখেনা, এমন কি এ সমস্ত বিবর্তনের 
ধারাবাহিকতাকে বাচিয়ে রাখতে 
আগ্রহীও নয়, উৎকর্ষ তো ঢার-ই না। 
অবশ্থ, সুমূহূ সাবস্ত-দমাজের প্রতিভু, 
বড়জোর ক্ষীণ প্রাণ বৃর্জোয়া সংস্কৃতির 
তথা ক্রিকেট-ক্যাবারে কালচারের 
মুখপার, এ সমস্ত বাক্যবীরগণের নিকট 
এতাধিক প্রত্যাণাও বৃবা। 

অঠএং ভারা যধন এলে ভাব হী 





নি চিন্তার, নিজস্ব ভাষায়, নিশুস্গ 
সাহিত্যে, নিজস্ব উৎংপাদন-প্রণানী € 
প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পথে গড়ে %ার 
কথা, তথা বৃহত্তর সা-স্কৃতিক গা" 
নির্ভরতা অর্জনের কথা| বলে না। 

একই নিরিধে দেরা 
বহিবিশ্বের দেশে দেশে তথাকথিত 


৮ অব ই চর চাইতে 


ঘা, 





বরে, না। শৃরিন্ততাত্বিক ভারতীয় 
সমাজের ছবি গিয়ে তারা বিদেঈ দের 


মনে এ প্রত্যয় জাগীতে চায় বে, 
সত্য জগত মিথ্যা'-র বিদ্বাদী ভারত 
সযাদে সন্ত] শ্রম, সন্| শ্রমিকের অভাব 
কোনকালেই ছিল না, আজে! নেই__ 
মুখ বৃদ্ধে যার! তোমার তাজমহল 
গড়ে দেবে, ভোমার কুবের মহল তবে 
তুলবে, কিন্তু বাড়তি আবার করে 
তোমার চিত্তদাহ করবে না; বর! 
নিজের রক্ত মাংস নিংড়ে দিয়ে তোমার 
প্রযুক্তিকে ভারতের বুকে সার্থক কদে 
তুলবে আর দিনান্তে তাড়ি হাড়ি গেছে 
মাদল বাজিয়ে রামধূন গেয়ে আপন 
ক্লান্তি তুলে যাবে। অতএব প্রত, 
“এসো আমার ঘরে এসো, 
আ--মা ' র ঘরে।” 
চা 

শুধুমাত্র বর্তমান ভারত বর্ষ কেন, 
অতীত, ভারতবর্ষকেও এ কারণে 
খেসারত গুণে দিতে হচ্ছে। প্রাচীন 
এঁতিহ্যের অমৃলা বহু নিদর্শনই কোন 
না ক্যেন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, 
অথবা হবার " অপেক্ষায় আছে 
অবশ্তই দফায় দফায় জাহালে জাহাজে 
লোডিং আন-লোডিংস্এর ঠ্যালায়। 
আরো! আরো টানা-্যাচড়া হবে 
বিশেষজ্ঞগ্রণের পরামর্শ অগ্রাহা করেই 
আরো আরো অমূল্য সম্পদের 
ভাঃদশা ঘটবে। কালে কালে হয়ত 
দেখার ব! দেখানোর মত বহু কিছুই 
আর টিকে থাকবে না। 





২য় কলমের পর 

করতে হচ্ছে। এর জন্য একদিকে 
যেমন শ্রমিক সংগঠন, অন্যদিকে 
তেমনি শিল্পপতিরা ক্রমশ চাপ টি 
করছে আমদানী হাস করার জন্য । 
এই সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে কৃষিজাত 
পণোর মালিকরা একসময় আপত্তি 
করলে তারাও আর অবাধ বাণিজ্যকে 
যেনে নিতে পারছেন না। স্বাভাবিক: 
ভাবেই সারা বিশ্বের উহ্যনপল 
শে লোকে নতুন করে ভাবনা চা 


করত হবে 






শক তত 


বাশ 


পণ ॥ শুক্রবার, ২০শে | দের» ১৯৮৫ 


তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়নে উন্নত দেশের কলাক্ৌশলগন্ 
সহযোগিতার নেপথ্যে সাহ্রাজ্যবাদী মুনাফার স্বার্থ 


প্রবীর ছা 


তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক উতরয়নে শিল্প বিকাশের প্রয়োব্দনীরতা 
দীর্ঘদিন ধরেই উপলন্ধ হয়ে আনছে। তাছাড়। শিল্প বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ 
সহাবন| রয়েছে এই সকল উতয়নশীল দেশের সামনে। সভাবনার কথা বলতে 
গেলে শিল্লোরয়নের প্রধান দুইটি উপকরণ-_বথা, কাঁচামাল ও শ্রদের দিক দিযে 
তৃতীয় বিশ্ব যথেষ্ট সঙ্গতিসম্প্র। কিন্তু তা সত্বেও শিল্পের দিক থেকে তৃতীয় 
বিশ্ব কেন এতটা পিছিয়ে রয়েছে? এ প্রশ্নের ব্রবাবে বল! যায়, শ্রিল্োঃদবনের 


. তৃতীয় শর্টি অর্থাৎ পুজি বা কলাকৌশলের দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্ব বে অনেকটা 


দুর্বল অবস্থার রয়েছে সেটা অনশ্ীকাধ।. আর এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার 
জন্যই তৃতীয় বিশ্বের উনয়বননীল দেশগুলি উঠত দেশের সহযোগিত! প্রার্থী। 


এবার দেখা! যাক উদনঘবনশীল দেশগুলিকে এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলি 
কতখানি সাহায্য করতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিশেষ লক্ষ্যণীয় ঘে, এই 
সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে উচয়নশীল দেশগুলিই বা কতখানি অগ্রগতি 
বাস্তবায়িত করার স্থধোগ পাচ্ছে। 


এই প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে বাস্তব অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায় 
উন্নত ও উপয়নশীল দেশগুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ আগ্রহী । 
এটাও সত্যি বে, এদের মধো যা হোক একট! আদান প্রদানের সম্পর্ক উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে এট] ভেবে দেখার প্রয়োজন যে, এই আদান প্রদানের মধে 
সহযোগিতাই বা কতখানি আর মুনাফার উদ্দেশ্যই বা কতগানি রয়েছে। কেননা 
এই সহযোগিতা ব! মুনাফার উদ্দেন্টটাই এই সকল দেশের প্রকৃত চরিত্রের 
পরিচায়ক এবং যদি সহযোগিতার ব্যাপারটি মেকি হয় আর মুনাফার উদ্দেশ্টটাই 
প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তাহলে এটা খুব দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে এই তথাকথিত 
সহযোগিতা উন্নয়নশীল দেশের শিল্প বিকাশে আদৌ সহায়ক নয়, বরং এটাকে 
নাহাজ্যবাদী শোষণেরই একটি বিশেষ কৌশল বলা যেতে পারে। 


অতএব, ‘সহযোগিতা! “সাহাঘা' ব্যাপারগুলিকে প্রথমে খোগদা করে 
নেওয়া এই কারণে, যেহেতু এই সকল কথাগুলির মধ্য মহত্বের চেয়ে প্রতারণায় 
উল্্কই বেশি করে দেখা গেছে। আর এটাই তৃতীয় বিশ্বের মায়বের কাছে 
আজকের দিনের সবচেয়ে বিশ্ব্কর অভিজ্ঞত! । 
এবার আনা যাক শিল্প বিকাশের কথানন। এ ব্যাপারে পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, শিল্প বিকাশের অনেক সম্ভাবনাই তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে কিন্তু তা 
সবেও এ ব্যাপারে আশীন্বরূপ অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। আর এই অগ্রগতির 
জন্তই সহযোগিতার প্রশ্ন । তা নে সহযোগিতাই হোক বা মুনাফার উদ্েই 
“হোক, উহত দেখু থেকে কিন্ত কলাকৌশল ( Techaology ) বা পুজি দুটোই 
বেশ ভাল পরিমাণে তৃতীয় বিশ্বে আদছে। এটা যেমন একটি বাস্তব সত্যি, 
তেমনি এই আময়ানীর প্রত্যক্ষ ফল ছিলাবে তৃতীয় বিশ্বের উত্নয়নকামী দেশগুলি 
বেটা আশা করে ত! হলো এই সকল দেশে শিল্প গড়ে উঠুক এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অথ নৈতিক উন্নয়নের পথও সুগম হোক। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের শিল্পের 
সামগ্রিক চরিত্রটি পারা বার-নিদ্নের পরিসংখ্যান ও উদ্ধৃতিতে। 
“The third world industries as also 00815901254 by the very 
Primitive level an which it exploits and processes its natural 
resources.” ( Fidel Castro's The World Economic and Social 
Crisis) 
ও একই বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে বিশ্বের শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে 
তীয় বিশ্বের অংশ শতাংশে _ 
ধাতব খনিজ ( Metal Mining ) 
ধা হব শিল্লজাত উৎপাদন 
( Metal Manufactured Products ) 
খ.ণজ তৈল ও গ্যাস 
(Oil and Natural gass ) 
কলারন ( Chemistry ) 
৪ ( Textiles ) 


Wie 


গুড়শা_ 


(জন| কালেই! 
বনাম বানী 

























বন্থ ও পোশাক দ্রব্য ( Clothing ) ত লা ১১৭ লিক ওড়িশার কোরাপুট্ের তরুণ জেলা 
তৈরী খাত ( Processed (০০৫5 ) ১২৫ ১৬৪ ১৪১ ১৪২ | কালের অরুণ সামভরায়ের সঙ্গে বাই 
কাগজ ( Paper ) ৪৯ ৫৫ ১৬ 2৯ | মত হবিবুল্লা খানের বিরোধ হেনেছে 


৫৫** ব্যাগ চোরাই সিমেন্ট উদ্ধার 
এবং জনৈক কণ্টৰাক্টরের বিরু্ে 
গ্রেঞারী পরোয়ানা জারী করার ঘটনা 
নিরে। শোন! খায় এই কণ্টীার্রের 
লঙ্গে হবিবুদ্) খানের ঘনিষ্ঠতা আছে। 
সিমেন্ট উচ্চার কর! হয় বিশাখা" 
পটমে এবং পরীক্ষা করে দেখা যায় থে, 
আমদাশীরুত এই সিষেটে কোরাপুট 
জেলায় সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য 
নিদিট। আপাতদৃষ্টিতে বিশাখাপটমে 
সিমেট আহাদ থেকে নামিয়ে কোরা- 
পুটে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তা কালোবাজারে বিক্রী কর] হয়। 
খবর পেয়ে জেলা কালেক্টর নভেঙৃ্র 
মাসে পূর্ত দরের গুদামে হান] দেবার 
আদেশ দেন। এর ফলে দেখা যায় 
গুদামে ঘে পরিমাণ সিমেন্ট থানার 
কথা তার চেয়ে (৫০০ ব্যাগ কম 
আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের আদেশ দেওয়া 
হয়। কারণ আশঙ্কা ঝরা হয় যে, 
সন্ধি ও বারিগুমা চেক-পয়েন্টে রেকর্ড 
কারচুপি করে দেখানে! হয়েছে যে, 
ট্রাকে করে সিমেন্ট কোরাপুটে 
পৌছেছে যা প্রকৃতপক্ষে বিশাখাপট্রমে 
কালোবাজারে বিক্রী করা হয়েছে। 
কালেক্টর রাজ্য সরকারের কাছে 
সুপারিশ করেন ক্তাক্টর মহেস্বর রাও 
পটনাযকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্ারী পরোয়ানা 
জারী করার জন্য। 
কিন্তু মজার কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় 
জব্য আইন বলে গ্রপ্তারী পরোরাশার 
গারিত পড়ে খাদ্য ও সরবরাহ দণ্তরের 
বাম হবিবুলা খানের ওপর । তিনি 
গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারী করতে খিধা- 
গ্রস্ত হন যেহেতু কট্টর ভদ্রলোক 
তার ঘনিষ্ট বান্তি। 
এই ঘটনা নিরে পেলায় তোলপাড় 
হয়। জনতা পার্টি এক জনসভা ডেকে 
প্রস্তাব নেয় জেলা প্রশাসনে মহীর 
হংক্ষেপ সম্পর্কে। অগ্রদিকে হী 
স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে 
বলেন যে, এই ঘটনার সঙ্গে তার কোন 
দম্পর্ক নেই। 
জেলা কালেক্টরের সঙ্গে মন্ত্রীর 
বিরোধের কথ! কোরাপুটের সকলেরই 
জানা। একবার তারা মুখ্যমহী ছে বি 
পনায়কের উপস্থিতিতে প্রকাশে 
কগডা করেন। মীর সমর্থকরা পেন 
হেখা এয পটার 


প্রথমে উপরোক্ত উত্ধৃতিটির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে সেখানে খুব 
খোলাখুলি ভাবে বলা হরেছে তৃতীয় বিশ্বের শিল্প বিবাশের শুর নিতান্তই 
প্রাথমিক পারে রয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে যা! বলা হয়েছে, 
তার তাৎপর্য হলে! উন্নত দেশ সহযোগিতার নামে তৃতীয় বিশ্ব থেকে সম্পদ 
শোষণের কাই চুলিরে যাচ্ছে। দ্বিতীঘ়্ত, পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য করলে 
উক্ত উন্মৃতিরই সতাতা প্রমাণিত হয্ব। কেননা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে 
তৃতীয় বিশ্বের ধাতব খনিজ উংপাদন যেখানে ১৯৬৩ সালে বিশ্বের লমগ্র 
উৎপাদনের ১৭৬ শতাংশ ছিল সেধানে ধাতব শিল্পজাত উৎপাদনের 
পরিমাণ মাত্র ২০ শতাংশ। পরবর্তী বংসরগুলির দিকে তাঁকালেও দেই একই 
চিত্র দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্পজাত পণোর অবস্থা দুলনা- 
মূলক ভাবে আশাব্যরক ॥। যেমন বয়ন ও পোশাক শিল্প, তৈরী থাগ্যদ্ব্য বা 
কাগজ শিল্পের অবস্থা বরং ভাল। 


তাহলে উপরোক্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেগণে এট! স্পষ্ট যে, অত্যাধুনিক কলা- 
কৌশল যাই আহক ন! কেন তৃতীয় বিশ্বের শিল্প বিকাশের স্তর এখনো প্রাথমিক 
পর্ধারেই আছে যার অর্থ হলো এখনে। এই সকল দেশ উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী 
সম্পদ শোষণের সম্পর্কের বাইরে এনে দাঁড়াতে পারে নি। আর এটাকেই 
নয়! উপনিবেশিকতাবাদ বলা যেতে পারে। 


এই বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে, দেখা যাক উন্নত দেশগুলি কলাকৌশল- 
গত দহযোগিতার ( Technical Co-operation ) নাম করে তৃতীয় বিশ্বের 
দেশগুলির সঙ্গে কি ধরনের মুনাফা আদায়ের বাবসা ফাদছে। 
“‘Process of transfer ( technological know-how ) actually 
the sale of technologies." (Fidel Castro ) 


উক্ত মন্তব্যটি অবশ্যই এক গভীর ইক্ষিতবহ। কেননা এখানে সহযোগিতার 
নাঘগন্ধ নেই, বরং খুব সরালরি বলা হয়েছে যে, এটা একটি ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ 
যার অর্থ হলো গিয়ে মুনাফাটা এখানে প্রথম ও খেষ কথা। স্থত্রাং মুনাফা বা 
শোষণের অস্তিত্ব যখন স্থস্পষ্ট, তখন খুব দ্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ জাগে যে এই 
শোষণের চরিত্রটা কি রকম সে বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতে । 


প্রথমত, উন্নত দেশগুলি উন্য়নপীল দেশগুলিতে যে সকল কলাকৌশল 
পাঠাচ্ছে তার চরিত্রটি নিয়ের বত্তব্যে সনল্পষ্ট হয়ে উঠেছে £ 
“Techoology transfer are not usually the most up-to-date, but 
actually are often the most absolute. In fact according to 
the study made by the ‘Inter American Development Bank’, 
two percent of the techoologies that Lalin America im- 
ported from the developed Capitalist Countries at the 
begining « of the present decade were absolute." (Fidel Castro : 


The World Economic and Social Crisis) 


এখানে দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে যে কলাকৌশল 
আসছে ত! দৃূলত অপ্রচলিত বা পুরনো ধাঁটের। কলাকৌশল আমদানীর 
দ্বিতীয় বৈশিষ্্যট হলো, উন্নত দেশগুলি যখন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই তথা- 
কথিত কলাকৌশল পাঠাচ্ছে, তখন এর সঙ্গে সঙ্গে বিশেদ কিছু বিথিনিষেধও 
আরোপিত হচ্ছে এই দকল আমদানীকারী দেশের উপর । এ ব্যাপারটি নিচের 
তথ খুব রূঢ় হয়ে উঠেছে। 
“UNCTAD studies have shown the existance of 14 restrictions 
imposed on the underdeveloped countries exports whom 
they imported technologics.”" 
উত্ত ১৪টি “তেরে মবো দিয়ে উঠত দাম জাপানী দেশ যে [বিধয়টতে সতকতা 
করেছে হা হলো আশ্তগাঃতক বাজারে এই সকল উনযনণিল বেখের 





ব্দোএ 


।। চাব।| 


পাঠকের মতামত 





দণ্ব || সুকাার, ১৭৭ ডিদেদ্র, ১৮২ 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যনন্লীর কাছে খোলা চিঠি 


আপনার হতে] স্বর? আছে, 
১৯৭৭-এ আপনি এবং আপনার সর- 
কার পশ্চিমধ.্গ নির্বাচনে দিতে 
ক্ষমতার আমীন হয়েছিলেন থে সমস্ত 
স্থম্প্ প্রত্িশ্রাতর ভিত্তিতে, তার 
অন্তত প্রধান ছিলো গণতাস্রিক 
অধিকারের প্রতিশ্রীতি। বিশেষত 
১৯৭৫-৭৭-এর জরুরী আবস্থাকালীন 
দ্বৈরতাঙ্জিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে 
আপনাদের সেই প্রতিশ্রীতি অধিকাংশ 
গণতান্র চেতনাদন্পন্ন মানুষের 
বিবেকে নাড়া দিয়েছিলো, তাদের 
সমর্থন আপনারা পেবেছিলেন। এবং 
নরকার গঠনের পর-ওই: গ্রতিশ্ীতিকে 
কার্ধকরী ক'রে আপনারা ঘখন সম 
ৰাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির বাবস্থা করে- 
ছিলেন, তথব আমাদের সংস্থা! গণ- 
তা! রক অধিকার 'রক্ষা সমিতি 
(86508185105 for the Proteotion 
of Damooratio Rights-—দংক্ষেপে 
এপি ডি আয় )-সহ *ম'্ব গণতান্ত্রিক 
স্থা ও মাহ্য আপনাদের অকৃঠ 
অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 

কিন্ত ক্রমে ক্রমে দেখ! গেলো, 
গণতাঙ্জিক অধিকারের প্রশ্নে আপনারা 
পিছিয়ে যাচ্ছেন। ভ্বক্রী অবস্থার 
মধ্যে এত্তো গণ :স্তিক অধিকার 
হ্রণে॥ বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত করার 
দন্ত আপনা: বে হরতোধ চক্রবর্তী 
কষিশন গঠন করেছিলেন, ১৯৮০-তে 
শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধী কেন্দ্রে আবার 
ক্ষমতায় অধিঠিত হবার পরেপরেই মে 
কহিণন আপনার' তুলে দিগেন। থে 
সমন পুলিণ অফিপার. জরুরী অবস্থা 
মধো গণত্াস্িক অধিকারের চরমতন 
অবমানন! ক'রে নৃশংল অত্য!চার 
চাগিরেছে, তাদেরকে কোমোর ঃদ 
দও না দিছে পূর্ণ র্ধাগায় আপনার! 
গুনপ্রতিষঠিত করলেন। খানার লক- 
আপে পুলিশী মিধাভনে বিচাধাধীন 
বন্দীর মৃত্যুর মংখ্য| ক্রমশ বাড়তে 
লাগলো ।  মর্িধাপির হতভাগ। 
উধান্তর দস, ট্রাম-বাস-তাড়। বৃদ্ধি 
বিরোধী দান্দোলনকাগীা, কলকাতা 
বন্দর শ্রমিকরা, লাওতালভির বিহৎ 
কমার, দুনিয়ার !জার॥া এাং 
আধে| অনেকে আন্দোলন করায় 
"অপরাধে আপনার সরকারের পুলি- 
শের লাঠি-গুলি উপহার পেলেন, 
দনীর কাদের খরা আক্রমণের 
ঘটনাও বাঘ গেলে! না। বিনা 
প্রমাণেই অস্তর্থাতদূলক কার্যকলাপের 
অডিঘোগে বিদুৎ কমাঁদে॥ আপনার! 
ছ'টাই করবেন ( সমপ্রতি ইাইবুদালের 
রাগে তার। চাকরী ফিরে পেণ্রেছেন ), 
এমনকি কংগ্রেধা দুষ্ট অহথপরণ ক’রে 
পু 





রর রিণোট মাতে এই অঙ্গ 


হাতেই আপনারা দিনত ক-ঠদের 
ছাটাই করলেন। এসমন্ কিছুই 
এ রাজ গণতান্তিক অধিকারের প্রশ্ন 
আপনাদের ক্রমবর্ধম'ন প্রত্শ্রি'ত- 
ভঙ্গের দন্ত তি করলো 

অতি ত এই রাজোৌর় জেলায় 
জেলায় আপনার] 'নফশানপন্ী? 
দমনের অভিধান শুরু করেছেন। গত 
মে মাসের বিভীন্ন সপ্থাহে কেন্দ্রীয় 
সৱকারের গো়েন্দ! বিভাগের ওত্বা- 
বধানে অন্ধ, বিহার, মধাপ্রদেশ, মহা- 
রাষ্ট্র প্রভৃতি রাজোয় সঙ্গে পক্চিম- 
বঙ্গেরও পুলিশপ্রধানর! পুয়ীর সমৃদ্র 
দৈকতে বণে সন্মিলিতভাবে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সমাজ- 
বিরোগী-ডেজালদার-মজুংদার, খুনী- 
ওওু-ন্ম'গনার চেরাবাক্ারী, ছুনীতি- 
বাক্ষধর্ণণকারীর! নয়, বরং মকশাল- 
পন্থীরাই হচ্ছেন এদেশের যাহ্ঘের 
অর্বপ্রধান শত্রু; এবং এই দিদ্ধাস্থের 
ভিত্তিতে সারা দেশ ছুড়ে নকশালপস্থী 
দমনের সর্বাত্মক কর্মনীতি প্রণীত 
হুলো। এই পটতৃমিকায় পশ্চিমবঙ্গে 
সরণি সুচিত নকশালপন্থী দমনের 
অভিধানে বিশেষ গতিবেগ সঞ্চ.রিত 
হয়েছে, পুলিশের আটি নঙ্কশাগ 
স্কোয়াড পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, এবং এর 
দায়িত্বপ্রাপ্ত সি আই ডি র স্পেশাল 
স্থপারিণ্টেডেণ্ট রঞ্জত যুমগার মদমত্ত 
হৃন্তীর হতো। মমন্ত পশ্চিমবঙ্গে তার 
ক্ষমতা প্রদর্ণন ক'রে বেড়াচ্ছেন। 


লাস্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কালি" 


গঞ, প্রভৃতির পর সমপ্রতি এ জেলার 
বহরমপুর, কানদী, ফ্রাক্কা প্রস্ততি 
্বানও তার পুণাপদম্পর্শে বন্ত হবার 
সুধোগ পেয়েছে। 

আমর] যতোদৃূর জানতে পেরেছি, 
বহরমপুরের হু’জন সরকারী কর্থচারী 
শপাংক ঘোধাল ও প্রভাদ সেন, এস 
ইবির দত্য চৌধুরী, ফরান্কার গণ- 
তাত্রিক আন্দোজনের কর্মী (এবং এ 
পি ডি মার-এর মস্ত) হশান্ত চক্র- 
সহ মোট প্রা ১৭ জনকে গ্রোর করা 
হুয়েছে_কারও কারও বিরুদ্ধে নক- 
শালপন্থী হবার অভিযোগ, কাবো 
কারে। বিরুদ্ধে সমাছ-ধিরোধী কা 
কলাপের। সব হিলিতে প্রায় শতা- 
ধিক বাড়ীতে পুলিশী অভিধান 
চলেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিন 
ও্রারেন্টে, চলেছে খানাতল্লাসী ও 
গিজ্ঞাণাধাদের নামে জিনিসপত্র 
তছনছ কর, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি । 
বিশেষভাবে উেধযোগ্য যে, এদের 
অধিকাংশের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ 
ব!গোছেন্দা বিভাগের কোনে। অভি. 
যোগ হা রিকোউ ছ্িসো নাকি 


দেখলেন 


সব দয় করলেন__তাঁর নির্দেশে অপি- 
কাংশ ক্ষেত্রে স্বানীঘ থানায় এইপর 
খান৷অললাদী বা গ্রেপ্তার অন্পর্ক 
কোনোরকম কেস বা নবিপত্র পর্যন্ত 
থাকলে] না। প্রথম চারজন-দহ 
অনেককেই. কলকাতার বা চর্বি 
পরগণার খুন দাগ হাঙ্গামার কেসে 
জড়িয়ে কলকাতায় নিয়ে হায় 
হয়েছে। 

এ প্রধন্দে প্রথমেই জানিয়ে রাখ) 
তালে। যে, আমাদের সংস্থা এ পিভি 
আর এর একমাছ কাজ হচ্ছে এরাগ্ে 
গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে জনমত 
আন্দোলন গড়ে তোলা। আমাদের 
সস্তা কোনো রাচনৈডিক দল বা 
গোষ্ঠির সমর্থক নগ্ন । পশ্চিমবঙ্গে 
আপনাদের নকশাল-দমন অভিঘ নের 
ঘোষিত প্রধান লক্ষণ দ্বিতীয় কেন্রীয 
কমিটির কমীর। আপনাদের অভিধোগ 
মতো গণ-আন্দোলন বিচ্ছিন্ন খতম, 
রাইফেল ছিনতাই প্রভৃতি কার্যকলাপ 
হি পত্যি সত্যিই চালিয়ে থাকেন, 
তবে তাদেরকে সমর্থনের কোনে! 
প্রশ্নও এ পি ডি আর-এর দিক থেকে 
উঠতে পারেনা । আমর! মনে করি, 
ধিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মারা ব 
অন্ত ঘে কেউ যদি কোনোভাবে আইন" 
ভঙ্গ ক'রে থাকেন, তবে আঃন অঙ্থ- 
সারে তালের বিচার হওয়া উচিত_ 
মিঞ্জের হাতে আইন তুলে নেবার 
অধিকার প্রশাসন বা পুলিশের কোনো 
অফিগারের নই। 

কিন্তু আপনার দরকারের হন্ত 
রজত মজুমদার কি নিথ্ে আইন 
অনুসারে চগছেন? গণতাহিক অধি- 
কারকে মর্ধাদ। নিচ্ছেন? শাস্তিপুর, 
নবদ্বীপ কালিগঞ্জে ব্যাপক গনতাহিফ 
মানুষ ত! মনে করছেন, না। রগত 
মনগুমদারের নাল্রতিক জেলা সফরের 
পর আমরাও তা মনে করতে পারছি 
না। 

আমাদের প্রথম প্রশ্ন: দ্বিতীয় 
বেন্দ্রীয্ন কমিটি কি একটি নিধিদ্ধ 
পাটি আপনি জানেন, তার উত্তর 
ছচ্ছে_না। তাহলে এই দোটীকে 
কেউ মলে মনে সমর্থন করলে, বা 
এই গোষ্ঠীর কাউকে ছু-একদিন বাড়ীতে 
থাকতে ছিলে, বা এদের কোনো 
গ্রচারপঞ্জ কারে! কাছে থাকলে কী 
ত.বে এসব শাস্তিযোগ। অপদাহ ব'লে 
বিবেচিত হয়? আইন ভগ করলে 
তার বিচার হোক-কিন্ধ শুধুমাত্র 
সন্দেহের বশেই কাউকে শ্রেপ্তার ক'রে 
আটকে রাখাট1-_তাও আজগুবি সব 
কেসে_কি গণতান্ত্রিক অধিকার হঃণ 
নট মাননীয় মুখী, আমারা 

বি হাধা পক্ষে লেন, 


কার এই ধরণের কাহ্রকণ করলে 
আপন'র। কি .তাকে স্বৈরহানতিঃ 
আখ্য। দেননি? তাহলে] 

মুশিদাবাদ ছেলার বিশেষত 
কান্দী অঞ্চলে গত এক বছরে বেশকিছু 
খুন ও রাইফেল ছিন হাটের ঘটন। 
ঘটছে, এবং এই সব কিছুকেই নক- 
শালপন্থী ছিতীয় কেন্ত্রীয় কমিটির কাজ 
ব'লে থানার মফিনা পেকে এস পি, 
জেল। শাদক, এমনকি আপনি পর্যন্ত 
বিরতি দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি 
এই সবগুলিই হিতীয় কেঃকঃ-র 
কাজ? অন্তত এ জেলার গোঘেন্দ| 
দৃধর ক প্রকৃতই তাই মনে কেন। 

আপনি একটু খোক্গ মিলেই 
জানতে পারবেন ধে, এমনকি স্থাশীন্প 
গোদেন্দ। দপ্তএের হিপোর্টেও কান্দী 
অঞ্চলের সমস্ত ঘটনাকে দ্বিতীয় কেঃ 
কঃ কার ব'লে চিহ্নিত করা হচ্ছে 
না, এখানকার ॥ন-.গঞ্জেটেড পুলিশ 
ংস্থ!ও এই মধধে উপরওমালার কাছে 
ভডেপুটেশন দিঘ়েছেন--তবু ক্ষিস্ক 
অহেতুক 'নকশালী মগ্াদ-এর ধূয়ো 
তুলে শ্বেত মত্ত্রাদের তথা গণভাত্রিক 
‘অধিকাঃ হরণের বাস্তব ভিত্তি রত 
হচ্ছে। তাহনে। 

তৃতীগ্রত, বদ! হচ্ছে; এদেরকে 
ধরা হয়েছে রাঃনৈতিক কারণে। 
তাহলে কেন এদের বিরুদ্ধে ঘাদ্ধপুর 
বা কলকাতার ধন, মগ্রিদংযে।গ, দাঙ্গা 
ইত্যাদির কেদ দেওয়া হয়েছে? ধৃত 
অনেকেরই নাকি কেদ ঘাদবপুর 
খানার_মাগষ্ট মাছের «নং কেগ। 
শোনা ঘাচ্ছে, দেই কেনের ছিনে ধৃত 
ব্যক্তিরা অনেকেই নিজ নি অফিদে 
কার করেছেন। মাননীয় মৃধ্যধতরী, 
আপনার পারি বিরোধী প-ক্ষ থাকা- 
কাগীন সরকারী নির্দেশে পুলিশ 
কর্তৃক মিথ্যে দাঞ্জানো ফেগে আপনা" 
ঘের কমদের গ্রেপ্তার করার শ্ৃতি কি 
এতোই দূরে, এতোই ধৃদয়? 
অত্যাচারীগণতন্ত্র-বিরোধী ্বৈংতাত্ৰিক 
পুলিশ অফিদাররাই কি আজ আপন।- 
দের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রড়ি- 
শ্রতিকে ধর্ষণ করছে ন! ! 

এই রজত মদুনদার চু'য|পুরে 
ৰিতীশ্ৰ কেঃ বঃর একজন প্রান 
মহিলা! কশীর বাড়ীতেও হানা দিছে- 
ছিলেন। কমীটিরে ন! গেয়ে তার 
পরিবারকে ভর দেখানো হর। এইং 
পাত্র পরদিন ওই মহিলা কমাঁটির 
বাব। জনৈক প্রী5ক্রবতণঁকে রত 
মছুয়দার ধমকে বলেন-_ মেয়ে কোথায় 
আছে না জান|লে প্রচক্রবণীর বড়ো 
ছেলেকে (ধে কোনাক্মেই রা, 
নাতি করেনা) কলগাায় তুলে নিয়ে 


হু$কব হী তাত 


পুদর্শনের প্রতিধাদ জানানে রঙ্গ 
বাবুবলেন_-কোনো মক! উঠ তব 
কিছু করতে পারঠে না, শন 





এখন তার হাতে। যাননীগ মৃ 
এইস পৃশিশ অফ্িগাররাঘ'রা 
সমাদ্থ-হিরোপী আস্থানদের মো 
ছেলেকে তুলে নেবার কু দেখান__ 
এদেরকে দিয়েই কি আপনি এট 
রাঙ্ছো গণতাত্রিক অধিক্কার পিঠার 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন? 

মাননীয় মুধামন্তরী, আসনি কি 
জানেন, ছু'ওন দরকারী কর্মচারীকে 
শ্রেগুরের প্রতিবাদে মরকারী কম. 
চারীদের একটি সুস্থ বখন গ্রেলা 
শাদকের কাছে বিক্ষত ও মুক্তির 
দাবী জানাচ্ছিলেন তখন রগ্ুতগাবু 
তাদেরকেও ভগ্ন দেখিয়ে বলেন- ধৃত 
ব্যক্তিদের জামিনের চেষ্টা করলেই 
কলকাতার কেসে তাদের খ্লিগ্রে 
দিয়ে কলকাতা নিঘ্ে ঘাণ্নে। এর 
পরেও কি বিশ্বাগ করতে হবে (হে 
রছতবাবু আইনদগ্মত পদ্ধতিতে কাদ- 
কর্ম ক'রে চলেছেন ? ম'ননীর় দুপ্য- 
মন্ত্রী, আপনিই তো প্রাঃ ৪নগ্ণকে 
আইন নিঙ্ের হাতে তুলে না নেবার 
উপদেশ দেন। রঙ্কতবাবদের মতে 
'দক্ষ' পুলিশ অফিদারদের কি আলনি 
নিজের হাতে আইন নেবার বিখেষ 
অধিকার দিয়েছেন? 

মাননীয় মুখী! আপনার 
কাছে আমাদের মংস্া এপি ডি আর 
সঙ পশ্চিমবঙ্গ তথা মুপিদাবাদ চেলা, 
প্রতিটি গণত!'স্বক চেতনামন্পন্ন দা 
ও ধাণির পক্ষ থেকে তাই দাবা 
রাখছি ১ এই রাডো গণতা সক অধি- 
কার গ্রুতিঠার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর - 
পশ্চিধবজে গণতাগ্রিক অধিকারের 
ওপর ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ বন্ধ ছোক। 
রজত মদুঘগারের মতো গণতাঠিক 
অধিকার ভংগকানী পুলিশ অঞ্চিমার- 
দের কার্ধকলাপ নিয়ে প্রকান্ত তদন্ত 
ছোক--এবং দেবা মাবাস্ত হলে 
তাদের শান্ত হোক। 


এবং দবশেধে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
আপনার কাছে বিনীত ওশ্র; এ 
কাছে এসম।-স্তান! প্রভৃতি বরের 
আইন কার্যকরী না খাকাঘ_ ঘের 
আপনিদাযাধের মতে| অনেকেরই 
অভিনন্দন অর্জ। করেছেন -এইসব 
আইন বাধার না! করেও ঘ? 
আপনার প্রশাদন তথা পুলিশ বাহিনী 
স্বৈয়তাস্তিক কাৰ্যকলাপ চালিয়ে ধায়, 
ত হলে আপনি স্বৈতাদ্ৰিক লেঃলব 
অকিলায়কে দণ্ড দেবার ব্যবস্থ] করবেন 
না? আপনি ফি জানেন, এ দেলায় 
সেপ্টেম্বর সালের দ্বিতীন সপ্তাহে বত 
মজ্মদ'রের ক্ষমতামদষত দাপাদাশির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে 
জেলাশ!সক, এপ. শি প্রভৃতি সবাই 
উপরগদালার এইসব কাধকলাপের 
শেষাংশ *ম পৃষায় 


দপন।) শুক্রবার, ২৭ ডিমেম্বর, 


পূলিশ দপ্তরে গাব-ইনগপেকটর পদে 
- প্রমোশন নিয়ে অবিচার 


নৌশাদ মল্লিক 


পুলিশের নিও পদে নিয়োগ 

বিষয়ে বোর্ড প্রথার ধে পদ্ধতির প্রচলন 

ছিল সে সম্পর্কে গং পুলিশ কণচারী- 

৮ গণের মথো প্রবল বিক্ষোভ ছিল। 
কিন্তু তখনরার পুলিশ প্রণামনের 
কা$বলাপৈর নিঃঙল পুলি কর্গা্ী- 
গণের প্রিয়া করার কোন 








ত! বজায় নী, 
পুলিশের একার 
১৯৮২ সালে পৃ: 
মামলা কহেন 






করেন তাতে তিনি হেন থে বোর্ডের 
ইন্টাঃভিউয়ের বিরুদ্ধে থে অঙিধোগ 

| অ:ছে তা একেবারে ভিতিহীন বগে 
উড়িয়ে দেওয়। ধায় না এবং এইজন্য 
তিনি রাঙা সরকারের নিকট প্রমো- 
শনের ক্ষেত্রে ইণ্টাতিউ. প্রথার অব- 
সানের অল্প লিখেছেন। 


১৯৭৭ মনে বামক্কন্ট সরকার ধখন 
ক্ষঘভায় আমেন পশ্চিম বংগের নিয়তন 
পুলিশ কর্মচারীগণের পক্ষ থেকেও 
এই ইন্টারভিউ প্রথার ' বিপক্ষে অতি- 
যোগ ওঠে। বাহকৰ দরকার ১১৮ 
সনের প্রথম দিকে এই অভিযোগের 
বিভিন্ন দিক বিবেচন] কয়ে এক নির্দেশ 
বলে এই বাবস্থার অবদান ঝরেন এবং 
রাইটার দিচ্ছিক্েতপুনিৰ আক 
উরেটর লেমে। নং 2800(16) Per/A/ 
465:80/3-7-860 মতে বিভিন্ন ডি 
আই পিকে অবগত করান হয়। 


পশ্চিম বঙ্গ পুল ডাইরেকটরেট 
ছাতে স্বর্গ পেলেন। অমনি এ এস 
আই থেকে সাব ইনগপেকটর পদে 
এবং কনে়বল থেকে এ এল আই 
পদে প্রমোশন বন্ধ করে দিলেন। 
এদের যুক্ধি, যোডের ইন্টারভিউ 
বন্ধ কর! (য়েছে! আর প্রমোশন 
হযে কি করে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন 
রাজা দরকার কি প্রদোশন বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন? তা তে! করেন নি। 
আর এই প্রমোশন বন্ধ করার অধিকার 
রাঙ্গ ঘরকারেরই আছে। মাননীয় 
ডি প্রি সাহেবের নেই । এটা আগেই 
বল। হয়েছে) পিআর বি রুল ৭৪১ 
সিধারাঘ নিয়োগ নীতির রদবদল 
করার একমাত্র অধিকার রাজা সর- 
কারের ॥ তবে পুলিশ ডইরেকটরেট 
কোন অধিকার বলে মোশন বন্ধ 


রাখলেন? রাজ্য মরকার হখন ইণ্টার- 
ভিউ প্রথার “মাত্র অবসান কণ্ছেন 
তখন ইন্টারভিউ. বাঘ দিয়েই প্রমো- 


“পনের জন, প্রার্থী মনোনয়ন করে 


প্রমোশন বাবস্থা রাখতে হবে। তবে 
এটা পরিষ্কার ছয়ে যান থে পশ্চিম 
বন্ধের পুলিশ-ভাইরেকটর়েট তায় 
মীতিবা আইনের নির্দেশের প্রতি 
কোন তোয়ান্কাই রাখেন না। 


এবার আমা হাক পদে স্বায়ীকরণ 
বা কনফারফেশনের বিষপ়্ে। এর 
পূর্বে ধে-ইিং ব্যবস্থায় কধ। আইনে 
অর্থাৎপি আর বি রুলে ডাইরেক্ট 
সাব-ইমলপেকটরদের ক্ষেত্রে বিধান 
আঁছে থে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তারা 
পুলিশ ট্রেনিং কলেজে একবৎদর কাল 
শিক্ষাধীন ধাকবে। এবং এটা পালন 
করা হচ্ছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল 
সাব-ইনসপেকটরদের ক্ষেত্রে বলা 
হয়েছে পি আর বিরুল ৭৪১ ই '৩ফ) 
হে গ্রমোশনের অনতিবিলন্থেই তারা 
৬ সাল কাল পুলিশ ট্রেনং কলেছে 
শিক্ষাধীন খাকবে। কিন্তু এটা আর 
পাপন: কর] হবে না। ১০১২.১৪ 
বৎ্মর পর তাদের ট্রেনিংএর অন্ত 
যল। হঘ। এর উদ্দেগ্ আর কিছুই 
ন', এই ডিপার্টমেণ্টাল মাব-ইনস- 
পেকটরগৰ যাতে পদে স্থায়ী হতে 
ন! পারে এবং পরব প্রমোশনের 
জন গ্রাধী” হতে না পাৱে, অর্থাৎ 
এদের চাকুরীগত সুযোগ স্থবিধা 
থেকে বঞ্চিত করা। 


এখানে বল। প্রয়োত্রন থে ১৯৬৩ 
লন পর্যন্ত যে নিয়োগ বিধি প্রচলন 
ছিল (শিআন্রবি৭৪,) তাতে 
ফেবল স্থায়ী প.দর ভিত্তিডেই নিয়োগ 
হুতে|। ‘সংশোধিত পিআর বি রুল 
য। ১৯৬৪ সন থেকে কার্যকর হয় 
তাতে স্বায়ী এবং অস্থায়ী সকল শৃল্ত 
পদ গুলিকেই দব-ইনদপেকটর ক্যাডার 
পোষ্টের আওতায় আনা হু এইং 
কোট! অহুমারে এ পৃষ্ঠ পদেই নিয়ে।- 
গের ব্যবগ! কর! হর | বিশেষ তাৎপর্য 
হল যে ওাইরেকট দাব-ইনমপেক্টর 
এক বদর প্রশিক্ষণ অন্তে জেলায় 
এপদে ছুই বহর শিক্ষানাবীশ 
থাকার পর পদে স্বাচ্নী বা কলফারম 
হবে এবং ডিপার্টমেন্টাল সাব-ইনম- 
পেকটরগণ এক বৎ্লর শিক্ষানধীশ 
থাকার পর পদে স্থায়ী ব। কনফারম 
হুবে। ডিপাটমেণ্টালদেরক্ষেত্রে ছ সাদ 
কান প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবাশ সময 
বলে গণা হবে। তখন খারা মাব- 


ইনমূপেকটর 


তার! দকলে মকিপিয়েটিং দাং-ইনদ- 
পেজটর | যার! এ পদে ছুই বা তিন 
বংসর বা তারও ধিক সময় দাব- 
ইনসপেকটর পদে “অফিলিয়েটিং দাব- 
ইনদপেকটর ছিলাবে কার্য করেছেন। 

পরবর্তীকালে, ৭৪১ পি আর বি 
করুন অফিসিয়েটিং প্রঘোশন দিয়েই 
নিয়মিত ব! রেগুগার প্রমোশন বা 
প্রমোশন ছার! নিরোগের বিধান 
১৯৬ বদ থেকে প্রবর্তন করে। 
মাশোধিভপি আরবি জল যা! ১৯৬৪ 
সন থেকে প্রন ছু তাতে ডাই- 
রেকট পাব-ইননপেকটর ছুই বম 
শিক্ষানাবীশ থাকার পর পরে স্থায়ী 
হবে তা লেখা নেই। পরবতী” 
সরে এজ নির্দেশ দিয়ে বলা হয় 
শিক্ষানবীশ কালের শেষ হলে এরা 
অর্থাৎ ডাইরেকট মাব-ইনদপেকটরর। 
একেকটি বলে দ্বোধিত হবে এবং 
নাব-ইনদপেকটর পদে বহাল ঘা/বে। 


কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল সাব-ইনস- 
পেকটরদের স্থানীকরণ বা কলফার- 
নেশন সন্বন্ধে. বল! হয়েছে স্থায়ী শূন্য 
পদ পাওয়া গেলে ডি আই জি তার 
রেকের এ এপ পিদের নিয়ে বোর্ড করে 
ঘে সমণ্ড মাব-ইনসপেকটর ধোগাতার 
সবে ছয় মাস কাল ট্রেনিং পূর্ণ করে” 
ছেন তাধের কনক্ষার্েণনের জলা 
মনোনগন করবেন। কিন্তু এই স্বায়ী 
শৃঙ্ধ পদ কখন কিতাবে পাওয়া যাবে? 
আইনে ম্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও 
ন্যায় নীতির বিধান অগ্জলারে সাব- 
ইনপপেক্টরদের মোট পদের ৫? 
শতাংশ কোটার বিধান অগুপারে 
ডিপার্টমেন্টাল সাব-ইনদপেকটরদের 
পদে গা করে পুরণ হবে এবং বাকি 
৫* শতাংশ ভাইরেকট দাব-ইননূ- 
পেকটরদের কোট! নিয়ে ডাইরেকট- 
সাব-ইনসপেকটরদের পদে স্থান 
করতে হকে। বিদ্তু কার্থ ক্ষেতে হচ্ছে 
অন্য পগ্রঙ্গার। আইনের নির্দেশ বা 
নাঃ নীতি বলে কেউ কিছু মানছে 
না। ডাইরেক্ট নাব-ইনলপেকটরদের 
পূর্বতন পি আরবি রুলের বিধান 
অনুসারে ( ঘ। ১৯৬৩ সন পরস্ত কাধ- 
কর ছিল) তিন যংদর চাকুরি পূর্তি” 
সঙ্গে লঙ্গেই পদে কনফারম ব! স্বাযনী 
কর হচ্ছে এবং ডিপার্টমেন্টাল লাব- 
ইনসপেক্টরঘের প্র:মোশনকে অফি- 
সিছেছিং প্রমোশন হিদাবে গণ করে 
১২১৪ বা তারও অধিককাল রাখা 
হচ্ছে ফলে তারা দিলেকশন পোষ্ট এবং 
পরবস্তী প্রমোশন থেকে বকিত। 


পুলিশী কইযাবস্থার মেদ এই 


সাব টনদূপেহটত হাত ঘা টন তে! 
মারহশদলেকউব 
পরান নিবারন 
তাস, পরার 
দংগ্রহই এবং মাল 
এদা পারইনসপেকটররা করে এবং 
এই কার্ধে তাদের সহায়তা করে 
কনেষ্টবল, হ)বিসদার এবং এএম আই- 
গণ। এর। ছড়া জার কে দত্যি 
কারের পুলিশের কাজ করেখাফেন। 
এম পি এডিশনাল এপ পি, ডি এস 
পি ইড)1ছির তো পুজিশী তদন্ত কার্ধে 


কোন ভূমিকা নেই। 


পিআরবিরুদ *৪১ই (এইচ)-এ 
বিধান আছে ধে ভিপাট দেন্টাল সাব- 
ইনসপেকটরদের কনফারমেশনের 
জন্তু ভি আই রি পোর্ড করে মলো- 
নছুন করবেন। এই পি আর বি রুল 
বৈষম্যমূলক এবং আইন বিরোধী । 
কারণ একই রিক্রুমেন্ট বোর্ড পরীক্ষার 
মাধ)মে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন ছারা 
নিঘ়োগ এবং সহ1দরি নিয়োগের জন্য 
গ্রারী মনোনয়ন ধরেছে এবং তারা 
এই নিয়ম নীতির মাধ)মে পদে বহাল 
ছছ্ধেছে। কেবল ডিপাট “মেন্টাল 
সাব-ইনসপেকটরদের কনফারমেশনের 
জন্তু ডি আই প্রি বোর্ড হবে কিন্ত 
ভাইরেকটবা বো’ ছাড়াই কনকফারম 
হবে এটা বৈষমাঘুনক। 


পশ্চিববঙ্গ পুলিশের বিডি গেলা 
কিছু লেডি লাব-ইনদপেকটনন ও লেড 
এ এদ আই আছেন। হুগলী জেল" 
ছিলেন একজন লেডি মাধ. নদ 
পেকটর এবং তিনজন লেডি এ এস 
আইী। এই লেডি দাং-ইনসপেকটর 
এবং গেড়ি এ এদ সাই সাব-ইনপ- 
পেকটর এবং এ এম আই ক্যাডার 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু ধর্তদানে 
হুগলী জেলায্স আছে চার জন লেডি 
সাব-ইনদপেকটর। কি করে হুগলী 
দ্রেনায় একজন (ডি সাধ-ইলদপেক্‌- 
টরের জান্গায় চারজন লেডি লাব- 
ইনলপেটর হলেন রাঙ্গা দয়কার 
তো কোন মতুঃ পোষ্ট ব। পদ হি 
কয়েন নি বা চারছন লেডি এ এন 
আই৫ পদ আপগ্রেড করে সাব-ইনস 
পেকটএ করেন নি। আদলে পুলিশ 
ভাইরেকটরেট নির্দেশ দিয়ে বে 
আইনি করে তিনজন লেডি এ এম 
আইকে পাব-ইনদশেকটর ক্যাডার 
শোষ্টে প্রমোশন দিয়েছেন। একমাঞ | 
রাজা সরকার ছাড়। এই লাব-ইনস 
পেকটর ক্যাডার পোষ্টফে ছেড়ি মাব- 
ইনমপেকটর কাভার পোরে স্বপান্তর 
করতে পারেন না। এই লেডি বাং 
ইনসশেকটরদের প্রমোশন দেওয়ার 
কি প্রমোঙ্ছন ছিল। এর! মাব-ইনদ 
পেকটর হিদাবে কি কাঞ্জ করছেন? 
এঁরা অফিলে কারিকেদ কাট ছাড! 


আর কিইই করেন করার 





1 প'5 | 
যোগাৰ এদের নই | একজন শিক্ষিত 
কনেইালকে দিযে দে তাজ করান 
হয় এর!19 তাই করেন। তবে এট 
প্রয়োশন কেন দেওয়। হল এবং যখন 
প্রমোশন দেবয়| গল কেন এদের দিয় 
দাব-উনসপেক্কটরদের কাজ করান বা 
সাব-ইনমপেকটরদের কাছে এদের 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হল লা। এ প্রশ্নে 
কোন জবাব পাওগ়া! বাধে ন1। সাব 
একটি মাত্র! পুলিশ ড1ইরেকটরেট 
খুশি হলে সব কিছুঈ সম্ভব হয়। 

পুলিশ আাইরেকটরেটের এই 
খেয়াল খুশির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
সমাজের সাধারণ মাহঘ। কারণ 
পুলিশের নিকট থেকে যে কাছ 
তার! আশ! করেন এবং ঘে পুলিশী 
লাহাযে।র তারা অধিকারী তা থেকে 
তার! বঞ্চিত হতু। 


পাঠকের মতামত 
রথ পৃষ্ঠার পর 


বিরুদ্ধে তাদের কিছু করণীয় নেই বলে 
জানিচেছেন। ফলত, অবস্থ। দড়াচ্ছে 
এরকম ঘে, থে কোনে! লোককে রক্ত 
মছুষদারের দল যদি ঘে কোনো 
অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রে তুলে মিয়ে 
যাও, তবে ছেল প্রশাসন তার বিরুদ্ধে 
প্রতিজ্ুতি দিত পারছেন না, খেলার 
বিচার বিভগ ভার বিচারের সুযোগ 
পাচ্ছে লা_-এবং কলকাতার টালি- 
গঞ্জে রজ 2 মজুঘদার়ের বড়ে। সাথের 
ট$ার-চেম্বার 'রিরটাএ রঙ্গত মন্ুমৰার 
নিদেই সব ফিছু বিচারের দাগিত 
নি নিচ্ছেন। এনতাবস্থাঘ। পশ্চিম- 
বঙ্গে ও অন্বিহার তাষিলনাড়র মতো 
গণতান্তিক অধিকার চরমতম বিপন্ন 
ছুয়ে পড়েছে ব'লে ঘাতে কেউ দিন্ধা ্ত 
ক'রে না বসে। মেদ্রন্তই, মাননী 
মুখাম্ত্রী আপনাকে অ:র একবার 
আত্ততিকভাবে অহরোধ জানাচ্ছি, 
পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার 
জন্ত আপনার দরকার প্রতিশ্রতিকে 
ঘবাধধ মর্ধাদা দিন। 

দীপঙ্কর চক্রবর্তী 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি 


মু্রিদাবাদ জেল! কমিটি 


দুর্গণ 


বাংল! সংবাদ সাগাছিক 


॥াদাহ হার ॥ 
বাধিক ৩* টাক! 
বাল্গাধিক ১৫ টাকা 
হ্ৈমামিক ৭ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 
৬১, মঠ লেন 
কলকাত]-১৩ 








এবছর লাঙ্গার উওপাদন ভালে 
চাষীরা যেন ভালে দাম পায় 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


লাক্ষা ভারতের প্রাচীন মম্পদ। 
ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ এশিতার় অন্তান্ত 
দেশের বাংসা বাণিজ্া এমনকি ইউ- 
রোপ আমেরিকাতে লাক্ষার মাধ্যমে 
সহওতাবে বেড়ে উঠেছিল। বর্তম।মে 
লিস্থেটিকের যুগে লাক্ষ। পুরোমাতার 
টিকে আছে। সমপ্রতি ভার সরকায়ের 
খঅধীলশ্ব সংস্থা শ্বেলাক একদপোট” 
গ্রোমেশন কাউন্দিদ কর্তৃক আঁছোঞ্জিত 
অংলোচনা সঙা তথা বাধিক সভায় 
উপস্থিত ছিছে ন কেন্দ্র মন্ত্রী অণ্ণেক 
সেন। দেন মহান বলেছিলেন সাতান্র 
ফাদে তার প্রথম কেস্রীয় মন্ত্রী পদে 
বৃত হওয়ার সময়ে চালু হয়েছিল এ 
নাস্বা। সভায় বিশিষ্ট অতিথি রাজ্য 
কষ শিল্প মন্ত্রী প্রলয় তালুকদার বলেন, 
লারা ভারতে হত জাক্ষা উৎপন্ন ধয় 
তার শতকরা পনের শতাংশ পশ্চিম- 
ধদে হয়। বিশিষ্ট লাক্ষা উৎপাদক 


উ্গাল বলেন এ বছর লাক্ষার দারুণ 
উৎপাদন হত্েছে। কুহ্ৃম কাটনী 
বোপেবী কোন লাক্ষার জন্তই ভাবতে 
হবে না। ফলে রপ্ু।নীও বাড়বে। 

এ বহরে অর্থাৎ চুরাশি পচাশি 
সালে লাকা রপ্রানী চল্লিশ কোটি 
টাকাকে ছু'ত্রে যেতে পায়ে। দেশে 
মে'ট তিরিশ লক্ষ আদ্বিযাসী ও বন- 
বাদী গরীব স'মুষের রুটি রুজির সং- 
স্থান হতে পারে লাক্ষার্ন থারাই। 
লাক্ষা চাষের ব্যাপারে চাষীকে আরও 
উৎসাহী করা এবং সাধারণ মাহৃধকে 
কম খরচের এই চাষে আগ্রহী করা 
দরকার । এক!কে পশ্চিদবন্ত সরকারের 
স্দ্র ও কুটির শিল্প বিভাগও এগিছে 
এমেছে। 

এই বিভাগের দ্বারা! পশ্চিমবঙ্গের 
অহ্থ্ত জেলায় লাক্ষা চাষের ব্যাপারে 
উৎ্লাহ দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে 


বিড়ি শ্রমিকছের মত্বরী 
বৃদ্ধির দাবী উপেক্ষিত 


প্রতিবেদক £ চিত্তগাদ-_ধুনিক়ান- 
অন্রয়াবাদ বিড়ি শ্রমিকদের আন্দে|- 
লনের মুখে দাড়িয়েও বিড়ি খালিক 
দের মনোভাব অমননীঘ়। ছিপক্ষিক 
আলোচনায় শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন সং- 
গঠনের প্রতিনিধিরা একমত (ঘরে 
ছাঙ্জার গ্রতি বিড়ি ব/ধার হজুয়ী দশ 
টাক! দাবী করলেও যাদিকেরা নয় 
টাকা পঃজিশ পরস। হারের বেশী 
মন্তুমী দিতে রাজী নন। ফলে ২৪শে 
নতেরের খিণাক্ষিক আলোচন! ডেগ্ে 
গেছে। প্রপঙজক্রমে উল্লেখ কর] প্রথো- 
জন গত ১৪ই নভেম্বর খন্গীপুরর মহ 
ঝুমার লেবার কমিশনার অঞ্চিমে 
ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকে মালিকপক্ষ শ্রমিক- 
দের কোন দাবী সম্পর্কে আলোচনা 
করতে নিজেদের প্রস্তুতির কথা 
ঘোষণা করেন এবং আশ্বাদ দেন যে 
বিপাক্ষিক আলোচনা তাঁরা শ্রমিব- 
দাবী গুলে বিবেচনা ঝরে দেখবেন । 
ঘিপাঙ্ষিক আলোচনাও শেষ প€স্ত 
মনু বৃদ্ধির পক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে 
এবং এ আলোচনাও মালিকপক্ষের 
অনমনীয় মলোভাবের ফলে ভেঙ্গে 


ঘাগ। 
বিড়ি আহি "দের একটি মূল দাখী ই 


পরিওয় পত্র অর্থাৎ [199৮৮ Curd 
প্রধানের দাবা। তিমি কোটেরি রায়ে 





এই পরিচয় পন হধ 


থাক! দণ্ডেও ম/লিকে্] এই ব্যাপারে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তার কিছুতেই কোন 
শ্রমিঙ্চকেই পরিচয় পত্র দেবেন না। 
ইতিপূর্বে বিভিন্ন ত্ৰিপাক্ষিক সভায় 
তাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ মূন্দীদের ছারা 
তামাক পাতা ও মশলা! সরবরাহের 
ক্ষেত্রে ঘে হাতচিট। প্রবর্তনের ব্যবস্থ] 
করবেন বলে প্রত্ক্রিত ছিলেন, কোন 
ক্ষেত্রেই তা কার্যকয়ী হয়'ন। 

বিড় শ্রামক কর্মচারীদের আরো 
একটি দাঁধী শ্রধিক কল্যাণের নামে 
সরকার শুক হিসাবে থে টাক! 
আদায় করে থাকে এ টাক! শ্রমিক- 
দের কল] গে গর্ত ব্য কঃতে হবে| 

শ্রমিকদের পরিচয় পত্র প্রদান, 
বোনাস, সরকার নিদ্ধারিত মুর, 
প্যাকার্সদের কর্মচারী হিদেবে গণ্য 
করে ন্যুনতম মাসিক ছয়শে। টাকা 
মানের দাণীতে গত ১৬ই নভেম্বর 
ভঙ্গীপুর মহ$মার গিড়ি প্াকার্ণ বিড়ি 
অমক্ক কর্মচারীদের সাতটি বাধপন্থী 
ইউনি।নের পক্ষ থেকে একদিনের 
প্রতীক ধনঘটের যে ডাক দেওয়া হয়ে 
ছিল তা দহত্র সফলতার সংগেই 
গ্রতিপালিত হয়েছে। 

অ:ই-এন-টি-ইউ-মি সংগ)ন এই 
ধ্ণৰটের সমর্থনে ন; থাকলে ও বিরে- 


| মুধিগাবাদের খ্বর 


পুরুলিয়া জেলাতেও তালো! লাক্ষ। 
হয়। রাজের দুরিদাবাদ সহ কণ্কেটি 
স্থানে লাক্ষা চাষের ব্যাপারে ট্রেণিং- 
দেধার বাবস্থা রয়েছে। লাক্গা বিক্রি 
ও বাক্ছারজাড করার ব্যাপারে সাহাধ। 
সহঘোগিতার জন্য গঠিত সমবায় 
বামিতি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের 
নহযোগিতায় ভালোভাবেই চলছে। 


শ্কু্র লাক চাষীরা প্রশ্ন তুলেছেন 
লাক্ষ| বিক্রি কি নঠিক দাঘে হবে। 
লাক্ষা রপ্তানী সহ'য়ক লংস্বার বক্তবা 
লাক্ষা ডথাকথিত বাবলা পণা নগ্ু। 
লাক্ষার সামান্িক দিক আছে। 
ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর নির্বুদ্ধি 
আদিবাসী ওবনজঙ্গলের অনুন্নত মাহুয 
লাক্ষার ধার। জীবিকা অর্জন করেন। 


লাক্ষা চাষে উৎসাহ দেবার জঙ্গ 
লাক্ষা রপ্তানী সহায়ক সংস্থা এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘৌঁধ উদ্ভোগে 
লাচ্ছ] চাষীকে বিন।দূলো জক্ষার বীজ 
তথা ক্রড দ্যাক দেওয়া! হয়েছে। 


নাক্ষা চাষের আর একটি অরুতী 
দরকার হলো গাছ। আতশ্রয়কাণী 
গাছ) লাক্ষা তো এক ধরনের পত্র- 
গাছ।। পরগাছা কোন গাছকে 
আকড়ে ধরে উঠবে বা বাচবে? কুন, 
কুৰ পলাশ ইত্যাদি গাছকেই আশ্রয় 
করে বাচে লাক্ষা। এই ধরনের গাছ 
তো] শেধ হয়ে আলছে। এই সব গাছ 
না থাকলে লাঞ্চ! চাঘ কি ভাবে হবে? 
লাক্ষা (তা ₹ঁধি বিষয়ক চায় নয়? 
একে বলা হয় ইনভাসট্র্াল কালটি- 
তেশন। তাই কৃষি দরের না হয়ে 
এই চাষ শিল্প দরের অধীন। কাধ 
বিভাগের সঙ্গে এই চাবের ব্যাশারটিকে 
কোনও তাবে কি ঘুক্ত কর যায় ন1? 
ফ্ৃধি বিভাগের মাধ্যমেও জাক্ষা! চাবের 
বৃদ্ধির কথ! প্রচার করা খা না? 


শেল্যাক একসপোর্ট প্রোযোশন 
কাউন্সিল সম্প!দক শীএস মজুমদার 


জানিয়েছেন দোভিয়েত দ্বেশ, আমে 
রিক1 ইংলণ্ড পশ্চয় জ্রার্ঘণনীতে 
ভারতের লাক্ষা রপ্তানী হয়। আমে- 
রিকাতেই গত বছরে সবচেয়ে বেশী 
লাক্ষ রপ্তানী হয়েছে। নতুন নতুন 
এলাকায় আদিবাদীরা ঘাতে লাক্ষ' 


চাষ করে সেদিকে ছাগু) প্রচার করছে 


দপণ || সুক্ৰ, ২০পে ডিদেম্বর, ১৯-৫ 


করাত-কলগ.লির 
প্রয়োজনে বজবন্ত বৃক্ষগৃনয 


হতে চলেছে 


সম্প্রতি বদবছের আঞ্চলিক পট- 
তুষিকার “করাত কল” ব। ৪৪. 1[1 
বলানোত এমন ব্যাপক অছ্ংযাগলে বা 
উৎপাহদ্ছানে স্বানীন্ন জনদাধারণের 
মধো প্রচণ্ড ক্ষোতের সরি হুয়েছে। 
বজবজ শিল্পাঞ্চল ছয় মাঙটি কাঠ- 
চেরাই-এর কারখানা চলছে তার 
ওপরেও এই জনবহুল এলাকার মধো 
অতি সম্রতি উড়িগ্ান বাঞ্জার পার 
হ'য়ে কেপি গুল রোডের পাশে 
স্থাশনাল ক্লাবের পেচনেই একটি নতুন 
কারখানা বসানোর উগ্যোগ চল/ছ। 

আঞ্চলিক অঠিজতায় দেখা ঘাচ্ছে 
কাঠচেরাই-এর ঝারখানাগুলি চালা- 
বার জন্য ব্যবসায়ীর] বনদপ্তর থেকে 
কাঠ ন! এনে স্থানীয় তেঁতুল, আম 
ইত্যাদি গাছ কাটান্ছেন দালালদের 
মাধমে মানুষের অর্থনৈতিক দৃরবন্থার 
স্থযেঃগ নিয়ে। গত জুট মিল লক্‌- 
আউটের ফলে বজবঙ্জ ও তার পার্বতী 
অঞ্চলের বহুগ!ছ এইভাবে কেটে ফেল! 
হথেছে। বঙ্জবস্ যে রকম জনবছস 
শিল্পাঞ্চল তাতে এখানকার কাঠচেযাই 
কারখানাওুলিকে এই মুহূর্ত থেকেই 
উপযুক্ত ভাবে নিষ্রণ এবং নতুন ক'রে 
আর এঞ্জাতীয় ব্যবসার উদ্বেগ না 
করতে দেওয়ার আদেশ জারা ন। হলে 
বঙ্ছব্ডের জনন্বান্ব) প্রচণ্ড পরিমাণে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আণ্মা। করা 
হচ্ছে। এমনিতেই বর্তমানে ছ'1পানী 
শ্বাসক্টজনিত রোগী প্রায় প্রতি পরি- 


বারেই একজন করে এবং ছুদ্ছুস বন্ম।র 
শিকার প্রা প্রতি তিনটি পরিবার 
পিছু একছ্ন ক'নে_-এছাড়া আবহ- 
দূধণের প্রান্ত রোগে প্রায় সকলেই 
আবির রোগগ্রনড। তেঁতুল গৃহস্থের 
বিভিন্ন রেগ প্রতিয়োধের ও সঙ 
সস্তানধারণের সহায়ুক--এই গছ 
ব্যাপকহারে কেটে ফেলার স্বল্প রোগ 
প্রতিরোধক ক্ষমৃত! আজ বক্ধবত্ের ৪ 
পাশ্ববর্ে অঞ্চলের সকলেই প্রায় 
হারিয়ে ফেলেছেন বলে £অনেকেরঈ 
অহিমত। ফলত ওষুধের দোকান 
গত পাঁচবছরে পাচগুন ধেড়ে:ছ__ 
চশমার দোকান তিন৪৭। 


ধাই হোক স্থানীয় অধিবাদীদের 
আবেদন-_আর কোনোক্রমেই স্বান'য় 
গাছপালা কাটা নগ্ন এবং নতুন 
কারে আর কোনে! Sa Nill বা 
কাঠ চেরাই কারখ ন! নয়। জনস্বার্থ 
বিরোধী কাজ বলে ব্যাপরটিকে 
আঞ্চলিক থেকে রাড্যন্তর়ের সংশ্লিষ্ট 
সকল কর্তৃপক্ষ এ. ক'রে মনতিনিলক্ে 
ব্যবস্থা গ্রহণ ধরলে স্থানীয় অধি- 
বামীরা হত্তির নিঃস্বাগ ফেলতে পার 
বেন। পরিধেশমন্ত্রী ঘি বঙ্গের 
পরিবেশ ও ব্যাপক হারে গাছকাটা। ও 
নতুন ৪৪-810] স্বপনের ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ কেন তবে বন্ধবন্ত তার 
কাছে বিশেষভাবে উপকত হুণে। 


[অগিশিখা) 


পুতিশ ঘ.মিয়েই থাকবে? 


নিজদ্থ সংবাদদাতা ৷ বহরম- 
পূরের শতাফী প্রাচীন কফনাথ 
কলেদ্রে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী 
হুনাতিগ্রপ্ত কয়েঞ্চন ছাজনেতার 
সংযোগিতায় গঃ কয়েক বছর ধরে 
মার্কদীট জাল পতৃত্রি মাহাঘো 
কলেজে ভণ্তি হয়েছিলে।--এ দংবাদ 
এই পত্রিঙ্াদহ স্থানার বেশ করেকটি 
পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে । কলেছের 
গভনিং বডির দিগ্ধান্ত অহ্পারে 
প্রতিটি কেদ সম্পর্কেই থানাঘ এফ. 
আই, আর পর্যন্ত কর। হয়েছে অন্তত 
ছ'সাম আগে । কিন্তু £ব5ও পর্যন্ত 
এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কোনো তদস্ত 
পুলিসের পক্ষ থেকে শুক করা হয়নি। 
অনেকে সনদদেহ শোধপ করছেন, পর্দার 
আড়ালে খাকা মূল সপরাদীদের মগ 
পু'লশের ঘোগম হলের ফলেই পুশ 





এাা"রে Eh 


তার ওপর গত তিন মালে কৃষ্চনাধ 
কলেজ থেকে কয়েকবার বেশ কিছু 
ফূলাধান জিনিষ চুরি হয়েছে। লে সব 
ব্যাপারেও থানা অভিযোগ দঘ়ের 
কয়৷ হয়েছে। কিন্তু পুলিশী তদন্তের 
কোনো লক্ষণ ধর! পড়ছে ন] এখনও 
পর্যন্ত । জেলার এস. পি-কে একাধিক 
বার এদব সম্পর্কে জানয়েও কোনে! 
ফল হ্য়নি। 


পুলিশের নিত] ও অপর র্থত1 
দন্পর্কে সুস্পষ্ট দঙিহোগ সত্বেও ছেল! 
প্রশাসনের এখনও পধন্ত কোনো পদ- 
ক্ষেপ গ্রহণের প্রমাণ মিলছে না। 
তাহলে কি এই অপদার্থতার দা 
জেল প্রশালনের ওপরেও বর্তাচ্ছে 


[মুশিদাবাদ ৰাক্ষণ ) 


দর্পণ | শরবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 


H সামাজ্যবাদী মুনাফার স্বার্থ 










ও পৃষ্ঠার পর 


অস্কএরবেশ যেন কোন রূপেই,না ঘটে। তাই মূলত এই পর্তগুলি আরোপিত 
হয়েছে উ্নমদশীল দেশের দ্বধানীর উপর।- তাহলে ব্যাপারটা দাড়ালো এই যে, 


. কমাকৌশলগত সাহায্য দেয়া যেতে পারে, কিন্তু অগ্রগতি বা. প্রকৃত অর্থে 
যাকে বলে নাতনির বা নৈতিক বিজাণ তা" কোন ৪৬৬ "দেওয়া, যার 
পবন 












রুদ্র উপ 


না 7020 for দা 






পপ কলাঝোশরা- ( Technological kate: 
পরত বছর তৃতীয় বিশ থেকে এক বিপুল পরিমাপ অর্থ 
চলে যাচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে | তাছাড়া এই কলাকৌশল আমদানী বা তার 
প্রয়োগের মধ্যে দিরে:উ্নিয়মদীল.দেশে শিল্পায়নের পথে উন্নত দেশগুলি যে ধরনের 
অষ্তায় শর্ত আরোপ বরে-চলেছে তা সত্বেও তৃতীয় বিশ্বে যা কিছু সামান্ত 
শিল্পায়ন হচ্ছে-তার মাধ্যদে বে অকল পণ! উৎপাদন কর! অন্তব' হচ্ছে, সেই 
সকল পণ্যের করি বিন্ধ করলে-প্রেধানত দুইটি সত্যি ধরা পড়ে। প্রথমত, 
এই দমকল পণ্যের বেশির ভাই রয়ে যাচ্ছে আধা শিন্জাত। এর মানে 
হলো কীচামাল থেকে শিল্পজাত হয়ে থে আকার নিচ্ছে তাকেও রূপান্তরিত 
কাচামাল বলা বেতে'পাঁরে।” দ্বিতীয়ত, যে ধরনের.পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে তার 
চরিত্র ছলো একত্রীকরিণ জাত পণ । এই-ছই প্রকারের ,পপাই মূলত তৃতীয় 
বিশ্বের শিল্প খেকে উৎপাদিত হচ্ছে। আর এর মাযগ্রিক মূল্যায়নে দেখা যার 
এতে করে লিয়লোরত দেশগুলি লোধপের দ্বিদুধী সুযোগই করে নিয়েছে। যার 
মধ্যে সম্পদ শোষণের অস্তিত্ব যেমন বর্তমান, তেমনি স্বলভ শ্রম শোষণের 
অন্তিত্বও পূ্ণমাত্রায় রয়েছে] এছাড়া বাড়তি যে সংযোজন তা হলো কলা- 
কৌশল বিক্রয়ের লাভ্বনড় ব্যবলা। 

স্থলভ শ্রমের কথাটা যখন এসেই গেল তাহলে এ ব্যাপারটিকে -একটু বুঝে 
নিতে হলে বলতে হয়, উন্নত দেশের অমের মূলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের 
শ্রযের শল্য শু কম €১*৮১)। “ভর খুলোর - এই বিরাট ব্যবধানই 
অনেকাংশে উন্নত দেশকে অঙগপ্রানিত করছে তৃতীয় বিশ্বে বিনিয়োগ বাড়ীতে। 
আর এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির'লিম্বনে-যে মোট! মুনাফার স্বার্থ রয়ে গেছে সেটা 
বল৷ বাহল্য নয়,রি 1... 1+» 

এত সবগুলি ভার গু'জির সংকটের মুখোমুখি হতে 
বাধ্য হচ্ছে জরি এইট, জড়িয়ে মুনাফা ও সামাজ্যবাদী স্বাখকে টেনে 
নিয়ে যাওয়ার জন্তু গু*জিবাী তাত্তিকদের উদ্ভাবিত শোবপের নিপুণ কৌশলগুলি 
সত্যিই প্রশংসা না ঘুম! পাওয়ার যোগ্য সেটাই তৃতীয় বিশ্বের মাগ্যের কাছে 
বিন্ান্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। 

এনার দেখা যাঁক সান্রাজাবাদের সংকটটা কোথার ? সংকট মূলত দন্দের 
দ্বিমুখী প্রতিজ্তিরার। আমরা জানি যে প্রত্যেকটি কার্ধেরই একটি ইতিবাচক 
দিক ও একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। স্থতরাং সায্রাজ্যবা? ধখন বহুজাতিক 
নংসথাগুলির মাধ্যমে উনরুনশীল দেশে পুজি বিনিয়োগ ব! শিল্প গড়ে তুগ্তে 
উল্োগী হয়, তখন সেই সকল লিয়ে উৎপাদন বরধিতকরণ ও অধিক মূনাফার 
দ্বার্থে অতি অবন্তই অত্যাধুনিক কলাকৌশলের প্রয়োগ ঘটে যাচ্ছে। এর 
অবশ্যন্তাবী ফল হিপাবে উহয়নস্ীল দেশের আদক্ষ শ্রমিকদের দক্ষ হয়ে ওঠার 
সভাবন! দেখা দিচ্ছে। দৃশকিলটা ঠিক এখাঁনে। অদক্ষ শ্রমিক দক্ষ হরে 
উঠলেই তার শ্রমের মূল্য বেড়ে যেতে বাধা, কিন্তু সাত্রাদ্যবাদ তার মুনাফার 
[কে তাকিয়ে এটা কখনই চাইবে না থে, তৃতীয় বিশ্বের স্থলত শ্রম কখনই 
মহাদ হোক | তাহলে কি করা ঘা? এই সমস্ার দমাধানে পু'জিবাদী 





শী তাকের যে কৌশলের পথ নির্দেশ করেছেন তা হলো, 'শ্রমবিভাগকে অতি- 


মাহা বাড়িয়ে [য়ে কপাকৌনপের জটিলতাকে বেশ কিছুটা সহজ করে নিয়ে, 


কাজ 





সপ্তব অবঙ্গ শ্রমিক বা আব এ 


সেটাও এদের মূনাফার দিক দিয়ে কামা নয়। তাই এরেছিঘেছ' বা প্রচলিত 
অমিক থোগানকে কাছে লাগাতে পারলেই লাভট। বেশি হয়। দ্বিতীয়ত এই 
সকল কলাকৌশলের যতটুকু কেবল উৎপাদনের স্থার্থে বারহার না! করলেই নয় 
ততটুকুর বেদী বেন তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিক আয়ত্ত করতে ন! পারে অর্থা২ কলা* 
কৌশল লুকিয়ে রাখার পদ্ধতির নীতি। 

অতএব এই তথাকবিত দহযোগিতার ব্যাপারটি সম্পর্কে আমাদের অর্থাং 
তৃতীয় বিশ্বকে অবশ্ই সজাগ থাকতে হবে। এবং এ বিষয়ে সিহান্ত নেওয়ার 
আগে অন্তু এ ব্যাপারটি যাচাই করে নিতে হবে। কেননা সহযোগিতার নাম 
বে আসছে তায পিছন, মুনাফার উদ্দেশ্ত কতখানি আর প্রকৃত অর্থে 
হযোগিতাই রা, কৃতথানি. এটা বোকা গেলে, খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যার যে 
উন্নত দেশওুলির মধ্যে কাদের সরা প্যবাদী বলে আর কাদেরকে তৃতীয় বিশ্বের 
শিল্পায়নে.সহ্যোস্ বলে চিহ্নিত করা যায়। আর এই চিহ্নিতকরপের সঠিকতার 
জুই তৃতীয় বিশ্বের বি্ায়ুনের ব[ অগ্রগতির সত্যিকারের পথ ধৃ'জে পাওয়া 


অন্তর! <... 
কাশ্বীর - 
১ম পৃষ্ঠার পর 
পত্তিতাঃ” এই নীতি অগ্ঠসারে শালক 
ও শাশুড়ী ঠাককণের সঙ্গে আগুনের 
চেষ্টা করছেন। 'ই-কংগ্রেস ও দিলীর 
চাপ থেকে বাঁচার অন্ত ভার আর 
পথ নেই। আবার তীদের সঙ্গে বগড়া 
করতেও চানন1। 

কয়েকদিন আগে একাধিক জন- 
সভায় ড..ফান্দক আবছা সোজাসুজি 
ঘোষণা করেন.যে ওঁর মা এবং উনি 
জি এম শাহ এবং খ/লিদ| বেগমের সব 
রকম অপরাধের ক্ষমা. করতে রাজী 
আছেন যদি তার! প্রকান্তভাবে জন- 
গণের কাছে নিজেদের দোষ স্বীকার 
করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর 
পরেই সম্ভব হবে ড:-ফাঙ্কক আবদুল্লার 
নেতৃত্বে জাতীয় কদফারে্স এবং-বেগম 
খালিদার নেহৃবে গঠিত দ্বিতীয় গোষ্ীর 
মধো সমকোত|। তিনি আরও 
বলেছেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তার মা 
ও তার কাছেক্ষদ। চাইলে: সদকোতা 
হবে দা। তাদের: অপরাধ দেশের 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ব্যাপারটা 


মোটেই ঘরোয়া নহ । 
এর আগে ডঃ আবছুজা জানান যে 


বেশ কিছুদিন থেকেই উর মায়ের 
কাছে দন্ত তরফ থেকে বারে বারে 
বগড়া মিটয়ে ফেলার দন্ত তত্জির করা 


-্হ্চ্ছে। 


জি এম শাহের লোকেরা অবশ্ত এই 
ধরনের প্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করেন। 
তিনি কিন্ত দুই গ্োঠীর আপোষের 
কথা একেবারে উড়িয়েও দেন নি। 
বরং আপোধের জন্ত নিজের প্রস্তাব বা 
এক ফরমূল! দিয়েছেন। এবং 
মীমাংসার শর্ত অন্থসারে বলেছেন যে 
তিনি নিজে ত ননই, ডঃ আবদুল! 
মুখ্যমন্ত্রী হবেন না! একথা মেনে নিতে 
হবে। আর ঘা কিছু হবে তাতে 
রানীর গান্ধীর অন্মোদন চাই। 
ইনি অনেক দেহানা, দুই দিকই বদাহ 
রাখতে চান। 

শীগ্ুই জানা যাবে কার চাল শ্ষে 
পর্যন্ত দফল হয়; কেক হরাই মহী 
চন উ কাজে কয়েকদিন 


কাটিয়ে কাজ 


এস 


রাষ্্রপতি 
১ম পৃষ্ঠার পর 
চেয়ে বড়_রাষ্টপতি, ন! প্রধানমন্্ী। 
আর একটা কারণ হতে পারে ধারা 
ক্ষমতার হাল ধরে আছেন তারা মনে 
করেন রাষ্ট্রপতি যেভাবে নিজেকে 
চালান তাতে দেশের সুনাম হর ন!। 

তারা কয়েকটি উদাহরণ বেন। 
কেনত্রীয় ম্িস্ভায় শেষ বড় রদবদলের 
সময় সামান্ত যজার ঘটনা ঘটে। 
রাষ্ট্রপতি নতুন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ 
করানোর পর সাংবাদিকরা কয়েকটি 
রাজ রাজ্যপাল নিয়োগ সম্পর্কে 
জানতে চান (ঠিক এ সময় দিল্লীর 
লেঃ গডর্ণরকে সরিছে অন্য একজনকে 
বসান! হরেছে)। রাজীব গান্ধী 
হেসে বলেন "রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল 
নিয়োগ করেন। ডাকে জিপ্রেস 
করুন।" নিকটেই দণ্ডায়মান রাষ্ট্র 
পতির দিকে ফিরল্নে সাংবাদিকরা। 
এতে জ্ঞানী জৈল তার নিজস্ব ভঙ্গীতে 
বলেন, “আপনার! ভালো করেই 
ানেন আমি কি করতে পারি। কিছু 
কাগজ বা বিল সই করতে দেরী করা 
ছাড়া তার বেশি আমি কি করতে 
পারি?” 

স্বরণ করা যেতে পারে যে, কয়েক 
মাস আগে জ্ঞানীঘী স্বাদ সম্পর্কে 
একটি বিলে সম্মতি দিতে দেরী করে- 
ছিলেন। সঙ্গে দঞ্ষে ক্ষমতাধানীদের 
জকুটি এবং কেন্ত্ীর মন্ত্রিসভা থেকে 


রাষ্ট্রপতির কাছে তাগিদ। অতঃপর 
জ্রত স্বাক্ষরদান। 
দম্্রতি বিহারে জ্ঞানীদীর 


মফরের সময় আর একটি ঘটনা ঘটে। 
জনৈক প্রশ্নকর্ডা তাকে দিজ্ঞেম করেন 
লোকপাল লণ্পর্কে এবং উচ্চ মহলে 
দুর্নীতির তদন্তের জন্য কাকে নিয়োগ 
করা হচ্ছে। জ্ঞানীজী লঘু পরিহাদের 
স্থরে বলেন, কি দরকার লোকপালের। 
“আমাদের ভাগ দুঝখাঘহী আছে, 


ভালো আলাল 


॥ সাত ৪ 


ওড়িশা 
ও পৃষ্ঠার পর 
যে, কাপেক্টরকে মহ্রীর স্বার্থের বিক্রদ্দে 
কাছ করতে উদ্ধানী দেন তার আহ্ীর় 
ও প্রাজন মন্ত্রী বসন্তকুমার বিশোযাল। 

মন্বী বলেন, কালেক্টরের দর্দে তার 
কোন বিরৌধ নেই। কিন্তু তিনি যা 
শোনেন তাঁই বিশ্বাস করেন তিনি 
বলেন, এই- জেলার, এক ই-কংগ্রেল 
এন এল এ ভার বিরদ্ধে অনেক কিছু 
বলে বেড়ান আর কালেক্টর মেই সব 
শোনেন। 

মুখ্যমন্ত্রী এই স্বাযযুদ্ধ বন্ধ করার 
অন্ত কোন বাবস্থা গ্রহণে রাজি নন, 
যদিও দুজনেই দুজনের বিরুদ্ধে তার 
কাছে নালিশ করেছেন। য1॥ 
কালেক্টরকে ক্ষমতাশালী প্রাক্তন মী 
বদস্ত বিশোয়াল মদত দিয়ে থাকেন 
তাহলে মন্ত্রীকে মদত দিচ্ছেন স্বয়ং 
মুখামন্্রী। কারণ মন্ত্রী হবিবুল্লা থান 
দেলার মুখী ছুই বিরোধী প্রান্ত 
মী রঘুনাথ পট্টনাক ও রামচগ্র উত্কার 
প্রভাব দূর করার ব্যাপারে কাছে 
আদবেন। 

কালেক্টর মন্ত্রীর শ্বশুর এ আর 
খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
কোরাপুটের এক শ্রেণীর মাঘষের 
প্রশংদা পেয়েছেন। জেলা প্রশাদন 
প্রান্তন এম এল এ এ আর খানের সঙ্গ 
আইনী লড়াইয়ে নেমেছে ৬২ একর 
জমি অধিগ্রহণের না যা সরকার- 
নিদিষ্ট সীমার বেশি বলে মনে +র! 
হচ্ছে। 

দেল প্রশাসন কর্তৃক এই বাড়তি 
জমি দখলকে কেন্জ করে মন্্রী-কালেক্টর 
লুকোচুরি খেলা চলছে। * কালেক্টর 
নওরঙগপুরের তহণীলদারকে এ জমি 
দখল করতে আদেশ দেন, অমনি মন্ত্রী 


.ভীকে অন্তত বলী করেন। এই অভি- 


ঘোখ করেন জনত! নেতা হরিশচন্তর 
বন্সীপুজ। 

বন্ধীপুত্র বলেন, তহশীপ্রদারকে 
কালাহাত্ডিতে বদলি কর! হলেও তিনি 
ফোরাপুট ত্যাগ করেন নি। পরিবর্তে 
তিনি তুবানেস্বরে ঘান, এবং মন্ত্রীকে 
বলেন, যদি তীর বদলীর আদেশ স্থগিত 
রাখা হয় তাহলে তিনি বাড়তি জমি 
দখল বিলম্বিত করবেন। 

মহা! থেকে মদ তৈরীর লাইসেন্স 
দেওয়া নিয়েও কালেক্টরের সঙ্গে ময্ীর 
বিরোধ । মন্ত্রী চান তার সমর্থকদের 
ঢালাও লাইনেন্স দিতে। কালের 
চাইছেন মহত! ফলের সরবরাহের ওপর 
লাইসেন্স সীমাবদ্ধ রাখতে। 

বিরত সামস্তরার সরকারকে দেবেন 
লাইদেন্স দেবার ক্ষমত! কালেইীরের 
কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হোক অর্থাত 
কর অবস্থা দূর করার জন্তু। হাবশুরা 
থান যখন আবগ্ারী দপরের রিমন 

এ উনার ঘি 


এস না 
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নধর অনয য গি শি এম কগীর| নিজ গা 
টার করিলেন তাদের গরণে 


লৌগত সের 

আমার সামনে এই মুহূর্তে একটি 
তালিকা রয়েছে ২৬টি নামের । নাম- 
গুলোর অধিকাংশই অসমীর! ছিদ্র 
নাম-_বিরিঞি পাটোরারী, ফটিক 
কলিতা, কেশব শইকিয়া, অনিল পীঠক 
প্রভৃতি । ভালিকার একজন মহিলার 
নামও বয়েছে-একমলা কলিতা। এই 
২৬ জনের কেউই আজ বেঁচে নেই। 
এরা সবাই ছিলেন সি পি এম দলের 
কর্ধী-আদাম আন্দোলনের বিরোধিতা 
করার অপরাধে উগ্রপস্বীদের হাতে 
এরা নিহত হয়েছেন ৮৩'র নির্বাচনের 
আগে ও,পরে। এছাড়া ছাত্রকর্মী চর 
বর্মণের দুখানি কান কেটে দেওয়া হয়, 
পাঁঠশালার মনো পাটগিরি কান ও 
নাক দুই-ই হারাতে হয়। অন্ত বাম- 
পন্থী দলগুলোর, যেমন সি পি আই, 


মি পি আই (এঘ এল) দলের কর্মীদেরও 
অল্প বর্বরতার, শিকার হতে হয়ে- 
ছিল, দুর্ভাগ্যবশত: তাদের তালিকা 
এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই। 

বীরত্ব নানা ধরনের হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে 
শক্ৰ নিধনের যে বীরত্ব, তার গৌরব 
নিশ্চয়ই ছোট করে দেখা ঠিক নয়। 
কিন্তু এও সত্য যে নিজেদের আদর্শের 
ভিত্তিটুকুকে যাত্র সম্বল করে উত্তাল 
দীর্ঘস্থায়ী. জন-জিঘাংপার মুখে দাড়িয়ে 
স্রোতের প্রতিকূলে নীরবে লড়াই 
চালিয়ে যাওয়া এবং তার জন্তে মৃত্যু 
বরণ করার মধ্যে বীরত্বের যে মহান 
দীপিটি ছুটে ওঠে ত! অন্তত্র লভ্য নয়। 
এই ২৬ জন বা তাদের সহগামীরা 
কেউ-ই বড় মাপের নেতা ছিলেন না, 
এদের কেউ ছিলেন শিক্ষক, কেউ বা 


ষদ্ত দচ্ছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 


১ম পৃষ্ঠার পর 

রাজ্য সরকারের এই নীতি সংরক্ষণ 
বিরোধী শিবিরকে সমস্যায় ফেলেছে। 
লেজন্য নব রচনা] সমিতি এবং শিক্ষা 
সংস্কার সমিতির নেত! গুরুং শাহ 
[ডিসেম্বরের ৯ তারিধে বন্ধ ডাকেন। 

মুখামন্্রী প্রথমে পরিস্থিতির গুরুত্ব 
বুঝতে পারেন নি। সরকারের পক্ষে, 
অর্থাৎ হাসমূখ প্যাটেলের তাড়াহড়ো 
করা দরকার ছিল না। এ ঘোষণা 
না করলেও চলত। 

রাজনৈতিক মহল অবস্ঠ এর মধ্যে 


রাজনৈতিক মতলব খু'জে পাচ্ছেন, 


হাদমুখ প্যাটেল মুখ্যমন্ত্রীকে বিত্রত 
করার অঙ্ক তার লঙ্গে পরামণ না করেই 
এই ঘোষণা করেন। 

ই-কাগ্রেদের মধ্যে ধারা চৌধুরীর 
বিরোধী ভারা বলেন এটা হতেই পারে 
না যে মুখাদত্রী এই ঘোষণা] সম্পর্কে 
কিছু জানেন না। তাদের বন্তব্য এটা 
সকলেরই জানা বে বিধানসভার কোন 
বিবৃতি দেবার আগে তা অন্মোদনের 
জন্য মগ্্িসভাকে মানাতে হয়। অতএব 
এটা অনন্তব যে, হাঁদঘুখ প্যাটেল মুখা- 
মন্ত্রীর অন্গমতি ছাড়াই এ ঘোষণা 
করেন। 

উল্লেখযোগ্য যে, হাদমূৰ প্যাটেল 
প্রা কন গুখ্যম্রীর খুব ঘনিষ্ট বলে মনে 
করা হয়। এবং এটাও ঘউনা! যে, 
গর হিশেবে 





আন্দোলনের পিছনে দোলাংকির হাত 
আছে এবং হাইকমাণ্ডকে তিনি তীর 
ক্ষমতা দেখাতে চান। 

বলা হচ্ছে, যখন ঘোষণাটি করা 
হয় তখন সোলাঙ্কি শুধু রাজ্যের নয়, 
দেশেরও বাইরে ছিরেন। তিনি 
ব্যবসা" স্তরে ইউরোপে যান। কিন্ত 
এব্যাপারে তার পক্ষে দেশে থাকা কি 
খুব দরকার? তার অন্কপন্থিতিতে 
তার সাঙ্গপা্গরাই তো কাজ শুরু করে 
দিতে পারে। 

অভিযোগ এই যে, যখন মাধ্যমিক 
স্থুলের শিক্ষকর! তাদের দাবির সমর্থনে 
আন্দোলন শুরু করেন তখন হাসমুখ 
প্যাটেল তাদের বলেনঃ আপনার 
আন্দোলন চালান, তারপর আমি 
একটা পথ বার করব। এরপর তিনি 
শিক্ষাকে আতীরকরণের সরকারী ই 
প্রকাশ করেন। 

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল ন! এই 
প্রশ্নের, তিনি মাকুলার জারী করেব 
ঘোষণা করলেন কেন এবং মুখ্যমন্ত্রী এ 
সম্পর্কে জানতেন কিনা। 

ইতিমণে। দোলাস্কি সহ প্যাটেল 
লবি ও জিনাভাই গোগ্রীও মুধামহীর 
বিরোধিতা! করছেন। মৃখ্যময়ী এটা 
ভাগ করেই জানেন। সান্ততিক এক 
সাঙ্গাংকারে তিন বলেছেন "তার 

গোক মাহে আরা 


চাষী, কেউ বা তরুণ ছাত্র। এ'রা 
ভাল করেই জানতেন যে তাঁদের 
মৃত্যুতে খবরের কাগজে কেউ শোক- 
গাথা লিখবে না, খবরের কাগজের হেড 
লাইনে তাদের নামের উল্লেখ থাকবে 
না- তাদের রকতর্িত নামগুলি খবরের 
কাগজের পাতার নেহাত-ই সংখ্যার 
অঙ্কে প্রকাশিত হবে। তবুও হিং 
কঠিন মৃত্যুর দোরগোড়ায় দীড়িয়েও 
তারা মাথা লোরান নি। উগ্র 
জাতীয়তাবাদের প্রতি সামান্ত মৌবিক 


'আশ্মগত্য প্রদর্শন করলেই যেখানে 


জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা! ছিল, সেখানেও 
তারাদের ঝাওখটি উ'চু করে তুলে 
মৃত্যুবরণ করে ঘাতকদের হিংশ্রতাকে 
অনায়াসে পরাজিত করেছেন। 
আগেই বলেছি অকুতোভব এই 
সমন্ত নাম না ঝানা সৈনিকদের গরিষ্ঠ 
অংশই ছিলেন অদমীরাভাবী | অসমীয়া 
ভাবা ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের অ্রাগ 
অন্ত কারে! চেয়ে কম ছিল না, অসমীয়া 
জাতির জন্য মমতহবোধেও তার! অন্যের 
চাইতে পিছিয়ে ছিলেন না। কিন্ত 
তারা এও জানতেন যে সংখ্যালঘু 
প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচার নিপীড়ন 
কোনো জাতিরই সম্মানবৃদ্ধি করে না, 
জিঘাংসা এবং বিদ্বেষের বিষবাম্প 
আত্মপর কোনে! জাতিকেই গরীয়ান 
করে তোলে না । মৌলিক এই মানবিক 
প্রতারে উদ্ন্ধ হয়েই এরা হিংসাছ্েয 
অর্জরিত রক্ুলোলুপ আন্দোলনের 
বিরূদ্ধে রুখে দাড়িয়ে অলমীয়! জাতির 
সর্বোষ্ট গ্রীয়ান এঁতিহুটি তুলে 
ধরতে চেরেছিলেন। দীনবন্ধু এগ 
সম্পর্কে রবীজনা বলেছিলেন বে 
একজন এণ্ডরুদ ইংরেজ জাতির বে 
গোঁরবকে তুলে ধরেন, বলদপী বৃটিশ 
সাধরান্যঘাদও তা পারে না। এই 
মস্ত জীবনী বীরও একইভাবে স্বীয় 
জাতি ও নমাদকে যে গৌরব মহিমা 


“দান করে গেছেন, আহ্ গণসংগ্রাম 


পরিষদের সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে। 

দুর্তাগ্যতঃ এদের এই জীবনদানের 
পরিপূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। 
আমাদের সংবাদপত্র অগতের রথী 
মহারগী সাংবাদিকর! আলাম আন্দোলন 
নিয়ে বিপ্র উদ্গম হৃতা করেছেন, কিন্ত 
মৃত্যুযঞ্জের মধো জীবনের মহান বাণীটি 
খারা এক বারিয়ে উন্চারত করেগেলেন, 

একট বাক 


নাম সাংবারিকদ্রে পাপ কলমের 
মাধ্যযে উচ্চার্তত হার নয়। 
আজকের লাংখাদিকরা উত্তেজনার 
খোরাক থোজেন, ঘেমন শকুন খোজে 
ভাগাড়ের মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদেহ__ 
ওদের সামনে শ্বয়ং বীশুধৃষ্ট যদি তুশবিদ্ধ 
হতেন, তবুও বোধ হয় তারা একটি 
মাত ছত্রে একজনের নিহত ছওয়ার 
সংবাদটুক পরিবেশন করেই ক্ষান্ত 
হুতেন। অথচ চল্লিশ বছর আগেও 
এমন অবস্থা ছিল না। আমাদের 
শৈশবে মনে আছে কলকাতার দাজায় 
আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের বাচাতে গিয়ে 
গান্ধী শিল্ত শচীন মিত্র প্রাপদান করে” 
ছিলেন। সমসামরিক কালে তো 
বটেই,:পরবর্তী বহুদিন ধরে শচীন 
মিত্রকে শান্তি ও মানবতার প্রতীক 
হিসাবে উল্লেখ করে সংবাদপত্রগুলো 
মানবের অন্তর্লীন মহত্বকে অশপপ্রাণিত 
করার চেষ্ট। করেছে আজকের সংবাদ- 
পত্র আর মানবতার জয়গান গায় না, 
মাঙ্গষের পণ্ুত্বকে বেশী করে তুলে ধরাঘই 
সে আগ্রহী। তাই স্বাধীনতা উত্তর 
ভারতবর্ষের মহৃত্রম মানবিক উত্তরা- 
ধিকার সম্পর্কে দেশের মাক্ষষকে 
অবহিত করার দায়িত্ব লে পালন 
করতে পারল না। 
গোটা রাজ্য জুড়ে আজ নির্বাচনের 
ডামাডোল চলছে। রাজ্যের জনসমটি 
আজ খও বিধণ্ড, নান] শিবিরে বিভক্ত। 
ছিংসা, দবেষ, সাম্প্রদায়িকতা, আধ 
কতা, জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি 
মানব সমাজের যাবতীয় পাপের 
ভাণ্ডার আজ উন্োচিত। মনে হয় 
আদিম পাঁপের অন্ধকার গহ্বর খেকে 
প্রেতলোকের সমন্ত সেনানী এসে 
আসামের অঙ্গনে তাণ্ডব নৃত্য সুরু 
করে। বিষজর্জর এই পরিস্থিতিতে 
রক্তের অক্ষরে ঘারা অমীয়া বাঙ্কালী 
হিন্নু মুসলমান সকলের জনসন মিলনের 
গান রচনা করে গেল, তাদের কথা বড় 
করে মনে পড়ছে। শহীদের রকদান 
এখনও আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর 
যধ্ো মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করতে 
পারে নি। বে বলিষ্ঠ আদর্শ তাদের 
তাকী হতে শিখিরেছল, সেই 
বামপন্থী আদর্শের জয়বাত্রার পধও 
এখন পর্স্ত উন্মোচিত হয় নি। বরঞ্চ 
নির্বাচনের "প্রান্কালে আমরা ক্রমশই 
আরে! নীচে নেমে যাচ্ছি বলে 
প্রতীয়মান হচ্ছে। 
শোপিতেয় বিনিমরে যার! মানব- 
তার পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরেন, 
নির্বাচনের তাংক্ষণিক প্রয়োজনে 
তাদের ব্যবহার করা পাপ। কারণ 
নিবাচন আমাদের মতের সবৌচ্চ 
দিকটির পাএচায়ক নয়, বরধ। রাঞজ- 
নীতির এই হাওয়ার দাশতিক- 
সহাতলৰ মান সকত 


কাছে! 





(নিন ৩1১৩ থেকে 


Price—60 Paise 
নির্বাচনের সামরিক লাভক্ষতির্র চাই? 
মানবতার চিরন্তন বাণীরূপটির দু 
অনেক বেশী । আজকের এই উঃ 
তাণ্ডব দুসপ্তাহ পরেই শেষ হয়ে যাহে 
তখন স্থিতধী প্রদ্া নিয়ে আমান 
পরিবেশকে বিচার করার স্থগো 
আমরা পাব। তখন দেখা যা 
সমস্ত ধরণের উত্তেজনা বিতঙার উ 
বিরাজ করছে আদর্শের পরি, 
দীধিময় কয়েকটি মুখ, সংখ্যালঘুর না. 
সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্ত সংখ্যাও 
সংপ্রদার্ের মান্য হয়েও বারা আহ 
বলিদান করেছিলেন, এরা নির্বাচনে 
নায়ক নন, এরা ইতিহাপের নাথ ন 
জান! সৈনিক, যুগে যুগে এদের বন্ধ 
ধারার উর্বর হয়েই ইতিহাছে 
সবোংস্নষ্ট ফসলগুলি সমাজের ভাং! 
লংগ্রহক্ৃত হয়েছে। নির্বাচনের লন 
ন! হোক, নির্বাচনের পরেও যা 


একটি বারের জন্তও এদের শট 


আমাদের মানব মহিমায় উৎন্ধ করে 
তবেই অবলীলার অনারাসে এম 
একটি জগতে আমরা উত্তীর্ণ হ 
ধেখানে কোনো কালিমা কলুষ কখন- 
পৌছতে পারে ন|। মানবজাতি 
মহান উত্রাধিকারের শরিক হওয়া 
এই স্থয়োগটি বেন আমাদের জীব 
বার্থ হয়ে না ঘায়। [ যুক্তি] 


পদ্মানদীর মাঝ 


াট্যানৃষ্ঠান 
১ম পৃষ্ঠার পর 

গত ১৩ই ডিমেম্বর সন্ধ্যা ৬ 
রঙ্গনা মঞ্চে সেণ্টাল মেডিকেল চে 
ষ্টাফ রিক্রিরেশন ক্লারের সমস্তরা মা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্তাস অবল 
“পছ্থানদীর মাঝি” নাটক মঞ্চস্থ ক' 
উপস্াদের নাট্যরূপ দিয়েছেন * 
মানাল এবং নির্দেশনা ও সম্প, 
শিশির বিশ্বাস। পর্ানদীর সং 
জেলে লনদায়কে নিয়ে কাহি 
বিস্তার তাদের স্ব দুঃখ জীবন সংগ্র, 
অনবসথ প্রযোজনার নাটকে ছুটিয়ে তো: 
হরেছে। ঘবন্ব'সংঘাত ভর! এই নাট 
ছিল তীব্র গতিসম্প্। প্রায় সকলে 
সার্থক অভিনয় করেছেন। এর যং 
উল্লেখযোগ্য শিশির বিশ্বাস, স্ব 
ঘোষ, দেবাশিস সেন, মানবেন বন্দো 
পাধ্যায়, রাজনারায়ণ বন্দোপাধ্যা 
সোমেন সিনহা, বাণী সরকার । সা 


সুরারোপিত গা I 


প্রবণ! 


চৌধুরীর 


ইলা 
৮041 


ছু 





আই এন টি ইউ দি তথা ই- 
গ্রেসের নেত! স্বরত মুখার্জী বিদেশ 
[রে যাওয়ার আগে অতি ঘনিষ্ঠ 


সবন্থ নেতাদের মুথোস খুলবেন। 
তের সংগঠনকে মজবুত না করেই 


রান সারের মত সি পি আই 


ছে, যা শেফ ছেলেমানবী । 
সর তার মতে, ১৯৮৭-র নির্বাচনের 
তত হিসাবে সিথার্থ রায়কে মঞ্চের 
ঠ]দএদীপের সামনে হাজির করার 
টানে গাল বাড়িয়ে চড় থাওয়া। অত 
তকিত মাহুঘকে নিয়ে জুয়ে| খেলার 
কার ছিল না। কেবল খবরের 
(জর উপর ভরদা লা রেখে 
[রর সী[য়ত সাংগঠনিক শক্তি 
যে এগিয়ে গিয়ে গতবারের চেয়ে 
টের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করা 
&চত ছিল। তাহলে বলা যেত যে 
ক্রি পি আই (এম) তথা বামফ্রণ্টের 
*প্রিমৃত। কমছে। কিন্ত অতি 
স্রংসাহী নেতারা, বিশেষ করে প্রিয় 
রমণী ও অশোক সেন এ উদ্মোগে 
পা্থশঙ্করকে শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন 
|]: ২ঠকারিতার পরিচদ দিয়েছেন। 
+1৩1 পুরসভার নির্বাচনে সিহ্ার্থ 
| ভমিকাকে বড় বেশী করে 





হৃতরত বাক-দবস্ব ই-কং 
নতাদের যুখোস খুলবেন 
















বোঝ] যায় নি। সিক্তার্থবানুর কোন 
কৃতিত্ব নেই। 

পুরমভার নির্বাচনের পরেই 
দলের বিপর্যয়ের জনা “নৈতিক দায়িত্ব" 
নিজের কাণে নিয়ে শীপ্রণব মুখাজী 
রাজ্য ই-কগ্রেদের সভাপতির পদ 
থেকে পদতাগ করেন। দেই দৃষটাস্ 
অয়সরণ করে এবারে লোকদভা ও 
বিধানসভায় দলের ব্যর্থতার জন্য 
অপ্রিয় দাসন্জ্পীর পদত্যাগের দাবী 
ইত্তিযধো উঠেছে। উনি অবশ্য একার 
ঘাড়ে দায়িত্ব নেন নি--সবানুই ওপর 
কামের ভার দিয়েছিলেন প্রচারাভি- 
ঘানের--সেজন্ত তিনি পদত্যাগ করবেন 
না বলে জানিয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে যুবনেত{ এবং অন্ততম 
প্রাদেশিক সম্পাদক শীদোষেন ঘিয়ে 
মন্তবাটিও উর্লেগধোগা । তিনি বঙ্গে- 
ছেন যে কলকাতা থেকে দাগী গুণ্ডাদের 
ভোটের সময় নিয়ে যাওয়ায় স্থানীয় 
লোকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। 
প্রিয় মুক্ধী যে নেহাং বাজার গরম 
করার জনই বলেছিলেন যে সহাসের 
পরিবেশ সৃষ্ট কর! হয়েছে ত! প্রীযিত্রর 
মন্তব্যে পরিষ্কার হয়ে ঘায়। শীঅশোক 
সেনও বলেন ধে শমান্িপূ্ণভাবেই ভোট 
হয় তথাকধিত “উপদ্রত অকলে”। 

সিখার্থবা] দূরদশনের প্রতিনিধির 
কাছে বঙেছেন যে সাংগঠানক দুবলতা 
সামানা ছিপ-সেটা। ঠিক করে নেব 
একারে। 





বোলপুর লোকসভা কেন্ত্রে 
পরাজয়ের আন্ত সিদ্ধার্থ ' রায় দাবী 
করেছেন কেজ্সীর মন্ত্রী বরকত গণি খান 
চৌধুরী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণব 
মুখার্জীকে। 

গত সপ্তাহে সিক্ধার্থবাবু হাইকমাণ্ড 
থেকে ডাক পেরে ছিলী গিয়েছিলেন। 
সিদ্ধার্থবা?র ইচ্ছা দিল প্রধানমন্ত্রী তথা 
কংগ্রেদ মভাপতি রাজীব গান্ধীর সঙ্গে 
দেখা করে তার কাছে অভিযোগ 
জানাবেন। 

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও, এমন 
কি প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব 
মাধনলাল ফতেদারের সাহায্য নিয়েও 
দিগ্ধার্থবাবু প্রধানমন্ী রাজীব গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। প্রধান- 
মন্ত্রী তার সাচবালঘকে বলে দিয়েছেন 
এখন তিনি কংগ্রেস শতবাধিকী এবং 
অন্যানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দি্বার্থ- 
বাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। 
দিদ্বার্থবাবুর যদি কোন অভিযোগ 
অথবা বক্তবা থাকে তিনি যেন দেটা 
মাখনঙাল ফতেদারের কাছে জানিয়ে 
দেন। 

অগত্যা দিদ্ধাৰ্থবাৰ্‌ একটি লিখিত 
অভিঘোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ 
করার জনা তার রাজনৈতিক সচিব 
যাথনপাল ফতেদারের হাতে জয়া 
দিয়ে এদেছেন। 


এই অভিযোগে সিদ্ধার্থবানু 


লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, বোলপুর 
কেব্্রটি সি পি এম-এর শক্ত ধাটি হলেও 
তার এই বিপুল ভোটে পরাশয়ের 
পেছনে রাজ্যের দুই শক্তিশালী ন্তো 


বরকত সাহেব এবং প্রণব দুখাজীর- 


প্রত্যক্ষ মদত ররেছে। 

দিক্ধার্থবাব সব থেকে বেশি 
অভিযোগ করেছেন প্রাক্তন মহী প্রপব 
সুধা বিকুস্কে। সিদ্ধার্থবাৰু তার 
অভিযোগে জানিয়েছেন বীরদুম জেল] 


শ্রথব্ধাত ০ 





“ৰ শিক জোবজনতা রে 
নারি 


লায়ছ { 
আদেন 


য়ে ভোটের ৭ 
নি। 
কয়েকটা! সভা সমিতি করেছেন কি 
মেটা একট! আহষ্ঠানিক ব্]াপার। 
শিক্ষার্ধবান তার অভিযোগে 
বলেছেন, বোলপুর লোকসভার মধ্যে 
বর্ধমান জেলার ছুটি বিধানলভা কের 
অন্বতুক্তি। বর্ধমান জেলার এই ছুটি 
কেম সি পি এমের শক্ত ঘাটি হওয়া 


সত্বেও সেখানে কংগ্রেদের ভোট 
বেড়েছে। 


অথচ বীরভূম জেলার পাটি 
কেন্লের মধ্যে প্রতোক কেলেই গত- 
বারের তুলনায় এবার কংগ্রেসের ভোট 
অনেক কষে গেছে। এমন [ক 
যেথানে হোলগুর বিধানসভার বেন্ছে 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 





যদিও প্রথবণাল 


সি পি এম পার্টি কগ্রেস 


মেক নতপূর্ণ সিদ্ধান্ত খহণ £ 
রব জল্পন| কল্পম| দিথ।| পমাণিত 


কলকাতায় সি পি আই (এম)-এর 
ছাদশ কংগ্রেসের অধষ্ঠান যথেষ্ট আগ্রহ 
সৃষ্টি করেছে নানান কারণে। বাঁজারী 
পত্রিকার সবান্তা ভাবাঝারদের অনেক 
আগায় জঙ্লীলা কল্পনা এই আগ্রহ 
বাড়ায়, যদিও তার অধিকাংশ মিথ্যা 
প্রমাণিত। এই কংগ্রেসে অতি হুশুঙ্ছল 
ভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ [সদান্ত নেওয়া 
হয়েছে নিয়ে আগাঘী দিনে নতুন 
উদ্দোগ ও কমভ২পরতা দেখা হাবে। 
বিতর্কের অবসান হয়ত হবে না, কিন্ত 


তার ধরণ কাগজওয়ালাদের 
মাফিকও হবে না। 

নতুন দাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ 
বাজ] নেতৃত ও কেন্ত্ীয় নেতাদের যবে 
সংঘর্ষ এবং বা্ণ্টের শি্ঈনীতি 
বিরোধ হওয়ার “সংবাদ” সত্য এমা এত 
হয়ন। বরং আরও একাধদ 
আলোচনায় সাংগঠনিক তুল 
সম্পর্কে মূল্যায়নের একটা চেষ্টা হয় 
বিভিত্র প্রান্তে আকোলনের অসম 
খ্যোংশ ৮ম পার 





কংগ্রেসের নামে শতবাধিকী ভাখাশ! 


শ্রঅতুলা ঘোষের মত অনেক 
প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তি যথাযথ- 
ভাবেই মনে করেন যে ১৮৮৫ সালে 
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ক'গ্রেদ নামে থে 
প্রতিষ্ঠানের জন হয় তার আর অস্তিত্ব 
নেই। আর অনেকের মতে এই 
প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশ্ষে পরিবারের 
ঘরোয়া সংগঠনে পরিণভ। তালা 
নজির হিসাবে এবারের লোকসভা- 
উপনিধাচনে দক্ষিণ দিল্লীর বেন্তে 
ই-কংগ্রেলের প্রার্থী প্রান সিংএর 
পক্ষ থেকে দলের দরকারী ইন্তাহার ও 
পোষ্টারের উল্লেখ করেন। তাতে 
লেখ। ছিল যে তিনি রান্ধীব গান্ধীর 
দলের লোক এবং তার অত্যন্ত বিশ্বাস- 
ভাজন। এটা পোলা হভি প্রমাণ করে 
যে ই-কাগ্রেস এখন একটা পর্বতের 


খাস জমিলাজ। 


উৎসবের আয়োজন করেছেন তারা 
অনধিকারী। কারণ সেই আদি 
কংগ্রেস ১৯৬৯ মালে ভেঙ্গে গেছে 
ছুভাগে। সুতরাং আদি জাতীয় 
মহাসভার জীংনের অবসান হয়েছে। 
কিন্তু মন্তা এই থে অনা কোন সংস্থা 
এই উ২সণ পালনে অগ্রণী ভমক। 
এধনও নেয় নি। সেজন্ত ই-কংগ্রেস 
যদি খালি মাঠে ওযাকওডার নেয় 
তাতে অতুল্যবাংদের আপশোধ করার 
নেই। 

তবে অতুলাবাবু. নিশ্চিত থাকতে 
পারেন যে র:জীবের নেতৃত্বে যে "গ্রেট 
বোখাই শাগাস” হয়ে গেল তাতে 
কাগ্রেসী কাল্চার অনেকাংশে বজায় 
হিপ একমাহ সভাপতিকে তিথে যে 


শোহাতাত থাকে কারে তা ছয় 





ছিল। 

যথারীতি গুমের কয়েকজন 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এবং 
আধকাংশ সময় শোতার আসন ঠাখা 
ছিল যখন গুরুত্বপূর্ণ কর্মস্থচী ও প্রতি- 
শ্রুতির কথা রাদ্বীব গান্ধী বলছিলেন! 
কারণ প্রায় এক লক্ষ লোক ধারা দেশের 
নান! প্রান্ত থেকে ওখানে হাপ্রির হন 
দ্বারা ত কেউ নির্বাচিত প্রতিনিধি 
নন। সঠিক কোন সাংগঠনিক পস্থতির 
সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। নেই 
দেঅন্ ঝাছনৈতিক সচেতনতা এং 
শৃলাবোধ । সেম্স্ুই অরুণা আপফ 
আলি, গুলজানীলাল নন্দ, এন, জি, রঙ্গ 
ব্রহ্ধানন্ৰ গেডিড এবং এমনকি নেদিলের 
হিরে। প্রণব মৃখালী দৃভামগুপে প্রবেশ 
গিয়ে লাকিত হুন। 
পাশাপাশি দিনেদার সাধক অমিত 


করতে তার 





ভর জোরে 


॥ দুই ॥ 


সম্পাদকীয় 





আসামের নির্বাচন 


আগানের নির্বাচন সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমীক্ষা পড়ে মালে হয়েছিল 
আলামের বিভিন্ন জনগোষ্ীর যেমন অবস্থান তাতে কোন দল নির্শ সংখ্যা- 
গরিঠতা পাঁবে 'ন]। কিন্তু বাস্তবে দেখা, খেল সেগ্রানকার মাদদুরেক, জাগে 





ভুমি আফিদিক নি 


সম গঁণপরিধদ একাই নিরনুশ স্ংহ্যাপ্নরিঠত! রাড় 


করেছে। ” আমর” ইএরদের উচ্চ মের অরেকানেক নেতা আমানে 
জারি নল পানী জনযোধীকে বেন বু বার্থ 
হয়েছেন্‌। , তেমনি, সুবাদপৃতেরপ্রতিন্যেীরা)ও ছ চারদিনের সে - নির্বাচনী 
চালচিত্র আসল চারু ধরতে, পারেন .নি। অনেকে রূলছেন। স্যদম গপ 
পরিষদের সর ব্যালট বাকে কারচুপি করেছে । না হরে কোন কোন 
কেন্দ্রে শতকরা ১০ ভাগ কিছ ৯* ভাগ. ভোট পড়ল কি করে। একথা যদি 
সত্যিও হয় তাহলেও এটা অস্বীকার করা যায় না বে, এপারে আসামের 
নির্বাচনে লাধারণভাবে অন্তান্তবারের তুলনায় অনেক বেশি ভোট পড়েছে আর 
অসমীয়া জনগোষ্ঠী অসম গণ পরিঘদকে ভোট দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল। 
তাদের এই অভি উৎসাহ নির্নাচনের আগেই বোঝ] গিয়েছিল এবং ত! সংরাদ- 
পত্রের রিপোর্ট থেকেই। তারাই লিখেছে অগপ-র নির্বাচনী মতায় অভূতপূর্ব 
জন দমাবেশ আর কংগ্রেদের সভার নাথমাব্র উপস্থিতির কথা, এমন কি প্রধান- 
মন্ত্রী রান্বীব গান্ধী অথব! বোস্বাইদ্রের নাগক অমিতাভ বচ্চনও তেমন ভীড় 


টানতে পারেন নি। 


প্রকৃতপক্ষে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে আদাম চুক্ষির পর আহর নেতারা--ধারা 
এখন অলম গণ পরিধদের নেতৃবে বৃত _অনমীরা জনগোষ্ঠীর কাছে হিরো বনে 
গেছেন। বান্তবকে স্বীকার করলে বলতেই হয় যে, বারবার আলোচনার 


বোস্বাইয়ের নারী-বাবসায়ীদের 
কবলে অষ্টাদশী তদলিষা 





কলকাতার এক নিষ্পাপ তরুণী 
তসলিমা বোদ্বাই শহরের কুখ্যাত 
পল্লীর ভয়ঙ্কর নারী বাবপান্ধীদের কবল 
থেকে অদমসাহলিকতায পালিয়ে 
এসেছে। 

বোখাইরে গৃহস্থ বাড়িতে দারা- 
ক্ষণের কার পার! বাবে কলকাতার 
এব মধাবরণী স্ত্রীলোকের কাছ খেকে 
এই আশ্বাস পেরে তনলিদা এ মহিলার 
সঙ্বে রোঙ্গাই বায়। বিদ্ধ মেখানে 
পির মেখে রে তাকে ইতিমধো এক 
নেপালী বেযার্য দারিরের কাছে ছয় 
হাজার টাকার বেচে দেওয়া হর়েছবে। 
তসলিদার বরন জাঠারো বছর। দে 
পাচ বোন ও 47 ভাগ দয়্যে লযচের়ে 
বড়। তার“! কলঙ্কাতাঃ আংশিক 
সময়ের আনা বিয়ের কার করে। তস- 
লিমার তিন ঘরের “ডাই তাদের 
ভবিষ্যতের একমাত্র আপা, কিন্তু লে 
পূর্ণ অঞ্জ। 

একদিন এই ছুঙাগা। লাদুক ও 
নিপাপ তগলিমা তার ভাইবোনেদের 
সঙ্গে যধন রাগায় ঘূরে নেড়াচ্ছিল। তখন 
এক মহিলা! তাকে কাছের প্রন্তাণ দেয় 
তাদের বওমান অমাগ[ধক 'অণপ্থা থেকে 


পুন গণের 


দেওয়া হবে তিনশো টাকা । এ কথায় 
তপলিমার মনে ভবিঘাতের নান! স্বপ্ন 
ভেদে ওঠে। ভগলিম! কাদতে কাদতে 
বলে, “আমি চেরেছিলাম আমার 
আয়ে ছোট ভাইবোনের, অধ বাব 
ও মা স্বন্থ জীবন যাপন করুক ।” 

২৪৫শে নভেম্বর গীতাঞুলি একপ্রেসে 
পূর্বোক্ত মহিলার সঙ্গে তসলিমা 
কলকাতা! ত্যাগ ফৱে। লারা পণ 
দবনূলমা প্রথম চাকরী াওযার 
ডিরেপন| অচভৰ করে। 

*৬শে নভেম্বরের মধ্যরাত্রি নাগাদ 
ভি টি ট্টেশনে পৌছে তসলিদাকে 
ছটপাতে রাত কাটাতে হয়। পরদিন 
লফালে দুজন গুণ্ডাপ্র্ৃতির লোক ও 
এক নেগালী মহিলা তাকে নিতে 
আমে। তদলিমা দেখে, বে মছিল 
তাকে কলকাতা থেকে বোথাই নিয়ে 
গিয়েছিল তাকে এক বাতিল নোট 
দেওয়া হয়। তাকে অজানা জাগার 
নিয়ে ঘাবার জনা ট্যাকি ছাড়ার আগে 
কলকাতার মহিলা তাকে 'মালিকের' 
আদেশ মেনে চলার জন] বলেন এবং 
কাজে 


একদা বলেন। মালেক হার 





আকা ভালো 


টালবাহানা করে ইন্দিরা গান্ধী আদাম আন্দোলনকে প্রা গতম করে এনে- 
ছিলেন, আর কিছুদিনের মধে।ই তার অন্তিমদশ1 ঘনিয়ে আদত। ইতিমধোই 
র্ষগুহ উপতাকার হাভাবিক অবস্থা [ধিরে আপছিল। ঠিক এই সময়েই 
আহ্বর অর্ধাচীন নেতাদের সঙ্গে চুক্তি করে রাজীব গান্ধী তাদের যর্ধীদা ও প্তকুত্ব 
বাড়িয়ে দিলেন। অসমীয়ারা দেখল, এরাই ত আমাদের প্রকৃত নেতা এবং 
এ দের.দন্তই আমাদের দাবীর-অনেকটাই আদায় হল। তাই এছের নেবে 
বখন জলম গণ পরিষদ গঠিত ইল তার প্রতি একান্ত, অন্থগত হতে তাদের 
মনে খিধা হয়নি। পরিবার ডায়ার বলা যায় রাজীব গান্ধী আসাম ঢুকি করে 
আসাম, কংগ্্সেকে ভুবিরেছেন আর. আহর নেতাদের শপ লাভের পথ 


প্রত রে দিয়েছেন। ,.. 


“কিন্ত একী! মার্ক দিক. আছে। ই 
রাজো আঞলিক দল ক্ষষভায় এয়েছে। কেউ 
খর অয় দারী. কের অবিচার এবং সংশিষ্ট র 
কৌন, দীতি, যখদ্াচার ভৃতি। রাজীব গাভীর উাহিতা আসামকেও | 
স্বাকলিক-রাল্পনীতির লাখে ঠেলে দিল। আলামের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকভাবাদ | 
আরে! মারাম্মক. এই কারণে যে, সেখানে বিভিত জাতিগোঁঠী ও ভাযাগোষ্ঠীর 
মায়ের বাদ। দেশভাগের পরে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী উদ্ধান্ত এই রাজ্যে আশ্রয় 
নিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এদের অন্প্রবেশকারী, বহিরাগত বা বিদেশী বললে 
সতোর অপলাপ করা হয়। দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত এইদব মান্য এদেশের 
আইনাচ্গগ নাগরিক। এদের এক বিরাট অংশকে অদমীয়ারা আগাথ থেকে 
বিতাড়িত করতে চায়, যাদের নেতারা এশাব্রের নিবাচন মারফ২ ক্ষমতায় 
বলেছেন। আসাম চুক্তিকে কার্ধকর করতে তার! প্রতিক্রাতবন্ধ। তার ফল 
কি দাড়াবে তা সহজেই অনমের। এদিকে আদামের সংখ]ালঘু.অধুষিত 
অঞ্চলও আদাঘ চুক্তির ফলে অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ। তারা আদাম থেকে 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার ছাবী তুলেছে। এখন লক্ষ্য করতে হবে অগপ মরকারের 
কার্ধকলাপ। তার ওপরই নির্ভর করছে আনামের ভবিষ্য২। 


নি, খন 


যায় এবং ভার যদি কখনও কিছু 
দয়কার হত সে যেন তার নতুন ‘দিদি’ 
অর্থাৎ নেপালী মহিলাকে বনে। 

তমলিমা তার প্রথম বেতের টাকা 
বাড়িতে পাঠাবার আশায় বারা তাকে 
কিনেছে তাদের অন্ত্গমন করে। কারণ 
দে দুশাক্ষরেও দূঝতে পারে নি তাকে 
যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে 
বেহোনো একেরার্বে অসন্ভর না হলেও 
গুবই পক্ত র্যাপার। 

উৎপীড়িত ও বিপর্যত্ত তদলিমা 


1 তার নতুন মালিকের বাড়িতে তার 


সঙ্গে কী নির্মম বারছার করা হত লে 
কাহিনী বিত্ত করে। বেইমা দে 
বোদ্বাইঘ্ের কুখ্াত অকলে কড়া 
প্রহরাহীন তার নতুন মালিকের 
বাড়িতে পদার্পণ কষে. তাকে নিয়ে 
হাংয়! হু এক্ক | ঘরে যেখানে তাকে 
খেতে দেওয়া হয় ভাত ও ডাল। তাকে 
পার জন্য একটা ছোট স্বাটও দেওয়া 
হয়, যেটা তললিযা পরতে অন্বীকার 
করে এই বলে থে, তার মত বয়সের 
মেয়ে পক্ষে এ পোষাক বেমানান । 
আর একটি মেখে এমে তার কম্পিত 
অধররে |লপটক লাগাতে যায়| কেক 


ই একটি তে 


দর্পণ ॥ শতবার ওরা ল্ায়ছ্থারী, ১১৮৫ 




















কংথ্েসীদের গোঁ 





ও ভীত হয়ে কেঁদে ফেলে এং 
সাহ।যোর জন্ত আতনাদ করে, কিন্ত 
খ্যে ব্যর্থ হয়ে দয়াভিঙ্গ] চায়। এই 
সময়ই গে প্রথম খু'ধি ও লোহার রডে 
সার! শরীরে নির্মমভাবে আঘাত পায়, 
পরবর্তীকালে গো অনেকবার তাকে 
এইভাবে মার থেতে হয়। 

তসলিমা মার খেয়ে অ+6৩৪ ছয়ে 
পড়ে। মে যখন জ্ঞান ফিরে পার তখন 
সেরারা মা ও ভাইবোনকে দেখতে 
চায়। তার অচৈতন্ অবস্থায় সে তুলে 
যায় যে, চাকরী পাওয়ার স্বাগার 
কলকাড়! ছাড়ার পর ধ্বেকে ডার 
জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে 
যখন সে কেঁদেছে তার পাতল শরীরে 
পড়েছে অমাচধিক কতকগুলো ঘুষি। 
বারো ঝোরে কাদে দৃ*দিও স্বারো 
অমা্চবিক ছত। স্বতৱাং ভার কায়া 
ৰাতে ন! শোনা যার তার অন্স তদ লিমা 
তার মুখে কাপড় গুজ্ত। ইতিমধ্যে 
দে দেনে গেছে ওরা কার! এবং ভাদের 
আদল বাবদা কি। 


কলকাতার মহিলা তশলিমাকে 
ঘেমন আদেশ করেছিলেন সমহার কথা 
নেপালী ‘দিনকে জানাতে দেই কথা 
মনে করে সে একদিন নেপালী মহিলার 
পায়ে পড়ে খেল ডাকে এই ভাচ্কের 
করার আবেদন 


জায়গা পেকে সত 





চাল্য়ে। নাহলাট 





সে বেস্তালয়ের মালিক নেপালী 
বহিলাকে বলে, কলকাতা পৌছতে 
পারলেই দে তার ছত্ হাজার টাকা 
শোধ বরে দেবে। একথা শুনে 
নেপালী মহিলার মুখে ব্যন্নের হাসি 
ছুটে ওঠে এবং শরীর সৃঙ্গে সঙ্গে চলে 
দম প্রহানড; শেখ পর্যন্ত শেষ কথ 
বলে দেওয়া হয় যে, আর বদি কোন 
দিন এই ধরণের অযৌক্তিক অগ্চরো, 


কর! হয় অথবা! সে কাদে তার জীব,» 


বিপ্র হবে । তার প্রতি দর সাবা: 


ত্র বলে = 





তার ভাগোর ওনার নিজেকে ছে" 
দে 

ওঁ নরকে অন্য মেয়েরা ঘা কা 
তদলিয়াও তাই করতে বাধা হ:. 


কয়েকদিন পরে সে অস্থুখে পড়ে এঠ 


একজন রক্ষী দিয়ে তাকে এক চিকি 
সকের কাছে পাঠানো হয় বিনি তা 
একটি ইরেকশন দেন। ডাক্তার 
থেকে ফেরার পথে মে একটি মন্দ 
গিয়ে কেঁদে ঠাকুরকে বলে তাকে উ 
করার জন্ত। মন্দিরের পৃজারী 
আবন্থা। দেখে দুঃখ পায় এবং তদ 
আ। করে পূজারী হয়ত তাকে ৫ 
রকম আশ্রম দেবে, কিন্তু পাত 
পৃজারী তাকে প্রার্থনা করতে + 
এমন কি থে চিকিংসং 
কাছে তাকে পাঠানে হয়েছিল তি 
সাহাধা করতে অস্বীকার করে 
তার বাড়ির শ্বাতি, ঘন ঘন গ্রহ! 
বর্তমান ঘিনঘিনে পরিবেশের জন্গ তা 
স্বাস্থ্য গরুতরভাবে আক্রান্ত হয়। 

ভিষেম্বরের ৯ তারিখ সকালে 
চিকিৎসকের কাছে যাবার স' 
তদলিমা জীবন ধিপছ করে বত ভ্রু 
পারে ভার ছুই রক্ষীর ছাত খে 
পালিয়ে রার। দেখ কিছুদূর বা 
পর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ববান। ত' 
কিছু পথচারী তাকে নিকট 
রেলওয়ে পুলিশ টেশনে দিয়ে বায়, « 
তাকে পুলিশ হেইকোরার্টারে ডিঙি 
নন্দ শাখার হাতে অর্পণ বরে। । 

তলনিদায, “ৰিবৃতি অনা 
ধেন্তালযের ৩৯ বখলর বরম্ধ মারি: 
শোভা স্বামবাহাচ্র তাদাঃকে গ্রেগ' 
করে আর্দালতে হাদিয়' করা হয় < 
আদালত তাকে ২৪শৈ ডিলেম্বর * 
পুলিশের হেপাজতে রাধার আচে 
দেন। তললিমা এখন কদধাঃাঃ 
ফেরার অন্য আদালতের আদর 
অপেক্ষায় উৰায় আতমে !4 
ঠাই৷ 


আর কোনদিন দেরীতে পাবে না, তা, 


দর্পন | শুবার, ওর" জাহুয়ারী, ১৯৮৬ 


মার্কগবাছী চেতনার শরিক শরওচন্তর 


মিহির আচার্য 
শরত্তশ্র এবং তার সাহিত্য কতি 
৯. আজ আমাবের কাছে ডিছে পরিণত 
হয়েছে । দে উতিহ্কে আমরা গর্বের 
সঙ্গে হন করি'। এই এতিহিবোধ 
|. হে লকলের কাছে এক ধরনের, 
| এমন না । 
৬ 





যাননি, প্রতিকূল পারিবারিক পরি- 

বেশে শ্বচে্টায় তীর তাষাজন আয়ত 
১ করে কীভাগে শর সাহিত্যকে 

গোগ্রানে গ্লিল্ছেন। সেট। একট! 
+ বিশ্বের ব্যাপার । কপাটা পুরোপুরি 
+ সত্য থে শরৎচজ্্রট তাঁদের গল্প পড়ার 
" আগ্রহকে গ্রস্ত করেছেন। আমার 
১ দিদ্বিদাকে জীবনে কলম হাতে নিতে 
েখিনি অথচ দেখেছি সেকালে তিনি 
| শরং রচনাবলী বারধার পড়ে মুখস্ত 
{রে ফেলেছেন। 


} এটা যে একজন লেখকের পক্ষে 
ক্রতথানি গৌরবের মেটা নতুন করে 
কথখাপন কর! নিশ্রযোজন। এই 
তাভাবিক গৌরবের ধ্যাপাঃটা তথা” 
কখিত সদালেচক পণ্ডিতদের কাছে 
হত মূলা পায়নি। তাদের মতে 
শরৎ্চস্্র এই তথাকথিত অশিক্ষিত 
| ন।টিদেরই লেখক । সাহিত্য জীবনে 
পদার্পণের দলে সঙ্গে তার যে অগামান্ত 
টি গ্নপ্রিহতা আধুনিক লাহিতো ইতিছাদ 
তৈঘি করল পেটা সমালোচকরা 
চি তাো চোখে দেখলেন ন!। তাছের 

মতে শর্চন্গের লেখা পাঠকমনো- 
্মীরতনকারী, শল্তা। খেলে! জিদিস। 
ধহেতু তাদের অভিজ্ঞতাগ্ম এমন 
“এনিদটি ছিলনা । তাদের অভিজ্ঞতায় 
নী ম্রনাখ ঠাকুর, আদর করে যে 
পর্বচির নাম দিয়েছেন ৩81 'রবীন্ত্- 
[4 হু" লে যুগের বীমা বান যরে 
গরিব প্রভাবের বাইরে, অজ্ঞ তরুনণীল 
চি তিজাতাতীন, পেশার কেরানী, 
চতুর বাউওলে, মাহুষটা। কিনা 
এজ] থেকে ফিগেই কেবলমাত্র লেখনী 
হল করে 'হোল্-টাইথার' লেখক 
রর যে গেলেন। জমিদারি নয়, চাকরি 
টু} ন, বাবদাও নয়, পূর্ণ সময়ের লেখক 
এ ধনে গেলেন। এটা নিশ্চয় শরৎ 






















ছুই 


'ীন্রনাথ। 
প্রত্িতটি এফ লঙান্র শরংচজ্রকে এই 
“শ্রেণীর লেখক বলে বিশ্বাল করেন 


লেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সুবোধ 
দেনগুপু প্রমুখ। 

কিন্তু ক্ষমতাশালী একদল অধ্যা- 
পক গো্ী জন্মপতবর্ধের প্রা!লে 
এবং অন্াপি তাঁকে দবিতীঃ/তৃতীয় 


শ্রেণীর লেখক, বলে বনে করেন । 


বলা বাছঠয এরা রবীপ্রাঙছরাগী, 
লাহিত্োর যাদ্দও তীধের কাছে 
স্বকুষার লেন-নাহক 


এবং গল] বাজিয়ে গে'ষভ প্রচার 
করলেও ফোনে! মহন থেকে প্রতিবাদ 
ও(ঠন।। হেষন ওঠেনি আনন্দবাজার 
পত্রিকার পৃষ্ঠার সেিন নস্তেযকুষার 
ঘোষের যস্তবো, ঘিনি কোন্‌-ন! কোন্‌ 
‘চন্ৰ'-গ্রন্ত লেখকের শতবর্ষ উদ্যাপন 
অপ্রয্নোদন বলে মনে করেন এবং 
ছাপার অঙ্গরে লেখেন শরৎ্চন্দ্রের 
“আলুর ঘোধ? চিল। নে সমগ্র 
কোনো সধ্যাপক-পণ্ডিতদের প্রতিবাদ 
করতে দেখিনি । দেখিনি, তার 
কারন তাবড় অধ্যাপকদের লেখা 
ছাপাবার জবন্ত ওই দোধবাবুরই দারপ্ব 
হতে হয়। বিদেশে শুনেছি অধ্যা' 
পকরা শ্বমহিমান্র প্রতিঠিত, এদেশে 
তারা সংবাদপত্রের তৃতা হন, এট] 
একট! ঘটন।। 

মজার ব্যাপার, ওই আনন্দবাজার 
কোম্পানীই মল্রতি “অথণ্ড শরৎচন্্র” 
প্রকাশ করেছেন, ঘতদূর ম্মরণ হচ্ছে 
ওই পণ্ডিতগ্রবর সুকুদার দেন-ই 
বোধ হর ভাড়াটে ভৃমিকা'লেখক। 
ব্যবদাদার একেই বলে। 


ভিন 


আমাদের বামফ্রন্ট মহস, সরকার, 
যাদের মধো মার্কপীর প্রভাব অধিক 
বলে শুনেছি সে মহলে শরৎচন্দ্র থে 
ঘথাঘোগ্য সমাদর পেয়েছেন তার 
বান্ধিক প্রদর্শনী দেখিনি। শরৎ" 
চগ্রের নামে আলা একটি সরকারী 
পূরঞ্ার দেবার মতে। মনোভাব এখনো 
লক্ষে। পড়েনি। সরকারী 'পশ্চিম- 
বঙ্গ' পঞ্জিকা *রবীন্র-সংখ্যাও" ঘেমন 
ঘনঘট। শরংচগ্জ সেখানে অপমানজনক 
অবহেলিত । রধীন্তর.দ্বনে 'শয়ৎ- 
লনা" অহষ্টিত হয়েছে বলে জানা 
নেই। 

মার্কদীপ্ন পণ্ডিতদেয় মধো শরৎ 
সাহিতোর বিশদ বৈজ্ঞানিক যন্তধামী 
বিশ্লেধণ সম্ভবত এস, ইউ, পি-র নেতা 
প্রয়াত শিবদাস দেবঃ সৃত্রপাত করে- 
ছেন। এবং এটিই ধে মঠিক মার্কপায় 
বিলেয় এ বিয়ে আম নিশি 





উত্সাহ পাঠকের] হই এ১নাটি পড়ে 


বলে নিশা: । 


গবেষক নেপাল মজুমদার শরৎচক্রের 
“বর্তমান মুসলমান নমন্তা'' প্রবন্ধে 
শরৎচন্রকে মূসল্মি বিছ্েধী হিন্দু 
সাশব!ছিক বগে চিন্ধিত করেছেন। 
এবং আরেকজন সমালেচভ, সম্ভবত 
নিতাই বহর গ্রন্থে প্রমাণ ছ'ড়াই 
শোনা কখ! লেখ! হয়েছে যে শন্্ুং- 
চন্্র নাকি দগ্রফাদের কাছে মুচলেকা 
দিয়েছিলেন: পথের দ্বাবীর পর 
আয় কোনে! রাঙনৈতিক উপন্তাস 
লিখবেন.না। 

ব্থচ সত্য কথা বাচাই করবার 
হতে| এখনো আমে সধো নির্তর- 
ঘোগা লেখক আছেন শযৎ অন্তর 
ভ্রমণবিল!সী উ্ষাগ্রসাদ মুধোপাধ্যায়। 
যাকে বাধা হয়ে মাতুল হয়েন্রনাধ 
গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা সাধারানী দেবীর 
'সতাভাষণের বিরুদ্ধে কলস ধরতে 
হয়েছে। কৌতুহলী পাঠক উমা- 
প্রদাদের শরৎ বিষয়ক রচনাগুলি 
পড়ে দেখতে পারেন। 

শরংচন্ত্রের উক্ত প্রহদ্ধ “বর্তমান 
হিন্দু মুদলমান সম” এবং শ্রীকান্ত 
১ পর্বে 'বাঙাদী'-'মূসল্মানে’ খেলার 
মাঠে দাংগ। বর্ণনায় জেখককে তৃপ 
ব্যাথা! করেন। খেলাটা হচ্ছে বিহারে, 
লেখকের যাতুদাগয়, ভাগলপুরে__ 
বিহারী মুপলমান বলাম বাঙালীদের 
মধ্যে! বাগাদী ও মুসলমান এমত 
বর্ণন। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। 
রযীঞ গবেষকর13 সেট! ভানেন। 

এরক্্ত হিনু' লেখকদের নির্জন 
দোধ দিলে তো আর ইতিহাস 
অন্বীকৃত হত্বনা। সাপ্ুরান্িক রাজ- 
নীতি পত্তনের সঙ্গে বাঙদ! দেশের 
মুসলমানরা ও কবে উপল'ন্ধ করেছেন 
তারাও বাঙালী । মূমলম্যন বঙালী 
লেধকেরাও কী এ অপব্যাথার স্বীকার 
হননি? 

রাধীস্রিক-মার্কদবাদী লেপাল 
মজুযদারদেরও স্বরণে রাখতে বলি 
বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত দ্বদনং 
রবীজ্নাধও এই হিনুত্বানির শিকার 
হয়েছিলেন । রবীন জীবনীকার 
প্রভাত্কুঘার মুখোপাধ্যায়ের রচনাই 
তার লাক্ষা বহন করছে। 

একজন সাহিত্যিকের ঘধার্থ বিচার 
তার স্বদ্নশীঙ্গ কর্মে। তিনি খদি 
মৎ হন তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত 
ধিশ্বালকে সেখানে গোপন করতে 
পারেন ন!। গক্র,। গহয, আকবর 
প্রমুখ চরিত্রকে একগুন সাশ্রদাছিক 
লেখক জন্ম দিতে পারেন না। 

আমলে এদেশে প্রথম পর্বের 
বুদ্ধিত্রীবারা কেউ ব্রাহ্থ। বেউ রাখী- 


(্িক, মাকলাম চেতনাৰ তানের 


নহীশ আছ পর্ণ ‘চার অধ্যায়ের’ 
অণকর্মন্তে মমর্থন করতে রবীন্দ্রনাথকে 
কীরকম দিপ্রবীরা ভক্তি করতেন, 
ধিশরহীরা রবীন গীতিতে উদ্ধ দ্ধ 
হতেন, কিংবা কারাগারে কেমন 
'রখীঞ্র-জশগ্রোৎদয পালন করতেন 
ইত্যাকার কথা বলে জহীপাল্ের 
প্রীত গাইতে থাকেন। এদব যুক্তি 
আউড়ে কী চার অধ্যাধকে লযর্ঘন 
করা যাৰে? 

আমতা! প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি 
বলে ছুঃখিত। প্রসঙ্গ ইখাপনের 
উদ্দেশ্ব চচ্ছে এর প্রতিক্রিয়া পড়েছে 
শঃৎচঙ্জ বিচারে। 

একজন মার্কসগাদী বিচার করেন 
না শিল্লিদত্তার স্বাধীনতার প্রয়োজনে 
শরৎচজ্্র জাতীয় আন্দোলনে অংশ 
নিতে বংগ্রেমে ধোগদ ন করেন, ধার 
রাজনৈতিক প্রজা িপ্নবী আন্দোলনে 
মদত জোগান, যিনি গমাটতাস্ত্রিক 
আন্দোলনে সোস্কালিশ্য পার্টি গঠনের 
প্রেরণা দেন (যে বৈঠকে উপস্থত 
ছিলেন ডঃ তৃপে্ছন।খ দত, ডঃ 
কানাইলাল গান্ূলী, সষ্কোধঝুম]র 
মিত্র, ডঃ স্থবোধ বন্ধ, ডঃ প্রভাবতী 
ছানা, বঞ্চিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ) 
বাঙলা দেশে প্রথম যোহ্যাল্ষ্ট নিউ- 
ক্লিন্াম গঠনে তার ভূমিকা এওঁতি- 
হাসিক। ডাঙ্গে সম্পাদিত 'দি 
সোশাল পত্রিকার তিনি গ্রাহক 
ছিলেন। গোষ্চির লেখা গড়লে 
ধার মাথা ছয়ে আসে, বিনি বিশ্বাম 
করতেন রাশিঘ্রান সাহিতে/র মতো 
আমাদের সাহিত্য ঘভদিন না নীচু- 
তলার মাঘের মধে] নেমে আসতে 
পারে ততদিন আমাদের সাহিতোর 
ভধিস্তত নেই! আর মি পি আই 
নেতা দৌমেঙ্জমাথ ঠাকুর পর্যন্ত 
সততার সঙ্গে দ্বাকার করেন "মজুর 
আন্দোলনকে জাতীয় স্বাধীনতা 
আদ্নোদনের অংশ হিপাবে দেখাও 
তাকে উপন্তাসের বিষয়ংস্তর অঙ্গীভূত 
করা-আঘাদের দেশের সাহিতি]ক- 
দের যে) একাদ সংপ্রধয করেছেন 
শবৎচন্।” 


মার্কসবাধীদের কাছে একগন 
প্রধান লেখকের গুরুভ বিচার হচ্ছে 
তিনি স্বকযদের মূল সমাঞ-বাস্তব 
তাকে ধঃতে পেরেছেন কিনা । পারলে 
দে সম্পর্কে গার প্রতিক্রিয়া কী? 
বাছা মার্কপবাদীদের সঙ্গে তাদের 
পান্তিত্Jের সঙ্গে প্রতিযোগিতার 
ধোগাত। ন! থাকলেওবিনীত জিচ্াস। 
কর: ত্রিটিশ ম:দর:৪]বাদ ও সামন্ত- 
তত্র তথা ছমিদঃরি প্রধাই কী মূল 
হুশ নয়? সংাগাবাধ যে শূরং:হকে 
শক্ৰ হিসোবে চিহ্নিত করছে পেরোঁহল 
হই কী 





এদের দাবী হ 


| তিল | 

আছে। ভয়িদায়ী এশর্ধ যে কক 
দের রক্ষে রতিত লেখক দে ব্যাপারে 
মাগ । কাতিনীতে জামদার নাচক 
হন আর প্রেমিক'উ হল, এ-সৃতাকে 
গোপ্ন করেননি 

'অতাগীর স্বর্গ ও “মহেশ তো 
নির্মম শে:যণ ও বঞ্চনার দধবি। আধু- 
নিক বগলা সাহিডে] 'অভাগীয় 
স্বেরি' খতো। ফ্যান্টালি শরৎচচ্রের 
আগে বা গঞ্জে কেউই লেখেননি। 
আর 'যহেশ'? গ্রাম্য অর্থনীতি 
থেকে উৎখাত দয়িত্র চাষির পাটগলে 
মজুরে উত্তরণের মাণ্যমে লেখক 
অনায়াদে মার্কদণাদী বিশ্বাদকে স্পর্শ 
করেছেল। ঘবীজ্রনাথ থে এধর(নর 
চৃষ্টিভক্দিপ্রদূত কাহিনী 'লগতে পা'রন 
নি তার কাণে তার শ্রেদীগত্ সীষা- 
বছগতা। রবীন্তরনাপের বিপ্লবী ঠেতদা 
ছিলন। বলে আমর] দেটাকে অপরাধ 
বলে ধরিনে। 


চার 


আমাদের দুর্ভাগা, দেশে রা 
নীতিই বলুন আর শিল্প লাহিত/5 
বলুন, তাগে সঠিক লক্ষ্যে লে 
দেবার মতে] স্ব্নশীল প্রতিডাঃই 
অভাব। নিছক অধ্যাপনা] করে 
পাঠাপুস্তক লিখলেই যে সাহা. 
সমালোচকের চলেন|, আধুনিক 
স্বঃনশীল ক্ষমতাও থাকা দরকার 
মেটা তারা বোঝেন না। স্টার 
অধিকাংশই গ্রদ্বকীট ( উভয় অর্থেই), 
তাদের তথাকথিত পাণ্ডিহ] কঠিন 
পাথরের মতো, কোনে! প্রতিবিদ্ 
সেখানে প্রতিফলিত হয় ন।। ব/'তক্রম 
থাকতে পারে, ত! নিমের মতো 
পড়েন|। 

একজন মৎ ও মহৎ সাহিতিকের 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচার তার ব্তু'ল কাহিনী 
ব্ণনের পারদশিতার মধো নয়। গর 
ছাড়িয়ে, সাঞ্র-বাস্তবতা, চরিত্র. 
চিত্রণও দব কথা নয, তার উদে 
অভিজঞেতা পৰ্যবেক্ষ। দৃটিওস্গির সংধয়ে 
তিনি একটি দার্শনিক পরিমণ্ডল হৃষ্ট 
কয়েন। দেই দার্শনিকতার শ!লে!কে 
এমন কিছু সত্য উদিত হা, ঘা 
শিল্পিদত্তা এধং ব্যক্তিত্বকে মহীয়ান 
করে তোনে। বস্তুত তার দর্শনের 
মধ্যে এমন সত্য দীপ্র হযে ওঠে ধা 
প্রচলিত থাংনখরণা, গৃতাছ্গতিক 
বিশ্বাসকে নগ্াৎ করে দেয়। বিশ্বের 
হঙ্গে সচেতন পাঠক লক্ষ্য করেন 
তার দৃ্িতর্দি 'গাংস্কাতিক হিপ্নবের' 
নান্দীমুখ রচনা করে। তদুপরি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুজিকে এমন সংজ্ঞাংদ 
তিন করেন ঘা প্রবচনের পায়ে 
পড়ে ঘায়। চু্টাস্তস্বন্বপণ উল্লেখ করতে 
হয় শরৎচন্তরেখ *বিগবের' সংঘ্তটিকে । 
শবপ্রধকী? এনিয়ে পৃষ্ঠার “রগ পেগ! 
ক শর্ত তথা একটি বাবে 





| ভার ॥ 


মুদলমানছের 


শ্লধে; 


পরিবার পরিকল্পনার 
প্রচার বানচাল করছেন 
কিছ, সরকারী বনী 


মুদলসানর! পরিবার পরিকর 
আগ্রহী নন এংন একটি প্রচার জোর 
কামে চালান বাজারী কিছু বাংলা 
ও ইংরাছী পত্রিকা। আসল তথ্য 
জিন্ত উণ্টে।। শুধু মুদলৰান কেন, 
চিন, বৌদ্ধ খৃষ্টান, জৈন এবং ধর্মহীন 
বলচারী মানব, আবাদী প্রস্তুতি 
সম্বাদ্েও পরিবার পরিকল্পনা বিরোধী 
মনোভাব আছে। বিতর্ক ও ভিন্ন মত 
আছে। থাকবেই স্বঘং মাদার 
টেরেদাও ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং 
তা গ্রচার করেন। 

মুপলমাঁন সমাক্গেও তির মত থাক! 
অপরাধ ন্। তাই বলে সমগ্র মূদল- 
মান সমাজ পরিবার বৃহত্তর থাকার 
মনোভাব শোষন করেন একথা ঠিক 
কি? হ্রিকনয়মোটেট। পশ্চিম 
সরকারের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকগীন। 
হিভংগের দার থাগিত্ব অনেক। তার! 
হলীম গ্রাম এড়িয়ে চলেন। দূর 
থেকে মন্থর] করে চলে যান। বাস্তণে 
হনলমান গ্রামবামী চাইছেন ছোট 
পরিবারের উপদেশ । মা এবং শিশু 
রক্ষার কথা শুনতে। 

মধ্য কলঙ্গাতার এক ডাজার 
বলগেন বাঙালী মূদলদান দেয়েরা 
গওঁপাড করতে আসছেন। আদহেন 
অবাঙালী মূদলঘান যেয়েরাও। দ্যধের 
ফখ। পশ্চিদব্ষ সৱঢ়াৱরের পরিবার 
পরিকল্পল| তথ! পরিবার উন কল্যাণ 
প্রভৃতি নামধারী দুর দৃসলয়ান 
গ্রামে বা শহরের মুসলীম এলাকার 
কিছু করতে চান ন।। সম্াতি ওয়াচ” 
কেডারেলিন্ট নামক সরা ছরেরী দংস্বার 
সম্পাদক মোহিত ব্যানার্গী বলেন, 
মধ্য কলকাতার কলিন এলাকা পার 
সার্কাদের লা দুরে পরিবার পরি- 
কয়ন। ও শিশু চিকিৎমার আলে।- 
চন। চক্র ও বিলাঘূলো রে/ণী দেবার 
বাধস্থা কর! হয়েছিগ। মুস্লমাদ 
রোগীর জন্তই নাড়। মিগেছে। 
আনল হাকিম নামের জনৈক দদ1গ- 
বেবী বলেছেন বাঙালী মুসগম।ন 
গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার কাজে 
আএহ দেখালে মূদলমান সমান 
কমাঁফে কি রকম গোগে সে স্বাস্থ ও 
পরিবার পরিকল্পন। দপ্তরের দোকেরা 
দেপেন জাশেন ? 


স্থাস্থা দপ্তরের যটভেটার এংং 


কী হালীর ছুতাগউদ্দীন সাহেব 
পরিবার পরিব্ল্পনার কারে সাফল্য 
লাত করেছেন ছগলীর মুলদীয় অধ 
বিত এবং হাওড়ার গ্রামে প্রচুর লাই- 
গেশন ও ভ]াদাঝটমী কেস কণে। 
অথচ এসব কা থে পুরষ্কার মূম- 
তাকে তা দেওয়া হলে! না মুদলীম 
বলেই । নেচার! যনমূ। হয়ে বাড়তি 
কাছে উৎদাহ দেখানো ছেড়ে দিতে 
চলেছেন। 

রাজা স্বাস্থ দপ্তরের কমিটিতে 
পরিবার পরিক্ষপ্নন। কমিটিতে মুদল- 
মান নেওয়ার কথ| উঠলেই সাল্র- 
ছ্াগিক মনো হাবের অফিগাররা নাক 
দিটকান। বান্ধায়ী পত্রিকাগুলে বলে 
মুদলমানদের ছয় বিয়ে সাত বিয়ে। 
হিন্দু'দর কি একাধিক বিয়ে নেই? 
ফিলু স্টার ধর্ণেক্্র মত এক বউ 
থাকতেন একাধিক বিবাহ করছেন 
অনেকে ৷ একদিক বাচ্চ'ও তওয। 
দ্বাডাবিক । বাস্তবে বহুবিবাহ মুসলমান 
সমাক্রে একেবারেই নগব্য। 


পরিবার পরিকরনা বিষয়ে বিজ্ঞাপন 
এবং প্রচারে মনিশ্বাস্ত গতিতে এগিয়ে 
এদেছে স্বয়ং মোজ|দে? পত্রিক!। 
ফুরছুরার পীর সাহেব পুত্র 
এই পত্রিকার পরিচ!লিক। তিনি 
নিগ্গের পত্রিকাতে পরিবার পর্জি- 
কল্পনার বিজ্ঞ/ঞগন হেপেছেন। 
আকাশরাণীর বেতার জগত পত্রি- 
কাতে পরিধায় পরিকল্পন! রিষয়ক 
অনঠঠানের খবর ছাপাই হয না। 
শ্রোতারা পরিবার পরিষরর র কথ! 
ফি ভাবে জানবেন এ ং ফি তাবে 
শুলবেল ? আকাশবাণীর পরিবার 
পরিকন্ন] অঃষ্ঠানে হিন মূলসমান 
দাদিবাসী খৃষ্টান দব সমান্গ থেকে 
লো ঢুকে ডাক! হোক । (কেবগমাত্র 
শিক্ষিত ডিগ্রিধারী নঘ) সাধারণ 
মানুধদেরও ডাক! হোক) প্রোগ্রাম 
দেওয়। হোক। 


কেন্দ্রীয় সকার সাস্থ্য ও পরিবার 
পরিক্নন। বিষগ্রক কমিটিতে মুপল- 
মানৱ! অপাঙক্ৰেয় পাকধেন কেন? 
গ্রামে পরিণার পরিকল্পনার কাজ 
করার গন্য থে কমা নেহা হু তাদের 
মো মুধলযান খাতে না বসলে 


তুর্কি হবে এ} । পি এইড? (কন 





শয়ৎচন্দ 


ওয় পৃষ্ঠার পর 


পরিবর্তন ।* “দ্রুত” এবং “আল 
অমোধ ছুটি শব্দের সাহাঘ্ে লেখক 
বিদ্লুের চরিত্র অনায়।সে বুঝিতে দেন। 
বিষয় সম্পর্কে ধারণ! সারীতৃত হলে 
পরেউ প্রবচনের মতো এমন বাকা 
ব্যবহার করা বায়। 

শরংচঙ্র যে নিচুক রখাহিত 
গল্পকথকই ছিল্নে লা তার প্রমাণ 
তিনি উজাড় করে দিয়েছেন অসংখ্য 
উজ্জগ্ চরিত্র কটি করে। যে চয়িত্র- 
গুলি বাওল! ঘাহিত্যে আদও এফক 
মহিমায় দীপামান। আগে বা পরে 
এগ্ডাতীষ্র চরিত্র কোনে! জেখচ্ই 
সৃষ্টি করতে পারেননি । তার সপ্রদা- 
দিদি, অওয়া, অচলা, কিরণ, কমল, 
সথমিত্রা, ভারতী, যোড়শী-গ্রকৃত 
অর্থে সনাতন ভ'রশীপ্ আদর্শকে 
ভেঙেচয়ে একটি আন্তর্জাতিক আদল 
পেয়েছে। ধোড়পীকে তো রণীশ্ুনাথ 
দেখেননি বগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তর্কও 
লরেন'এবং শরৎ মনোরওনকারী দেখা 
লিখছেন এ-ছাতীপ্র অপবাদও দেন। 
শরৎচন্দ্র আশস্য পত্রোতরে রধীজ্র- 
নাকে জানান £ *এট| লিখি একট! 
অতান্ত কনিঠতাবে আনা বাস্তব 
ঘটনাকে ভিত্তি করে।” রবীন্্রনাধ 
মোডপীকে দেগেলনি, শরৎচন্দ্র দেখে 
ছেন। এ নিয়ে তর্ক চলে না। 

কেনো লেখকের শ্রেঠহ নিযে 
থে দার্শনিক উপলব্ধির কথা তুলে- 
দিলাম এবার আমর! পাঠককে চে 
লক্ষো পৌ'ছে দিতে চাই। উদ্নাহরব 
শ্বর্ূপ দুটো উপন্যাদই আমরা! প্রমাণ 
হিগেবে দাঁধিন করতে চাই | লেখকের 
প্রাগ্রদর চিন্তাগুলে! পাঠককে ধরিয়ে 
দিতে চাই। 

প্রশ্নোৱরের ভঙ্গিতেই লেগুলে! 
লিপিবদ্ধ ধাক। 

ই ধর্মপ্রন্থ সম্পর্কে লেখকের অভি- 
মত কী। 

£ কোনো ধর্মগ্রন্থ কখনও অত্ৰান্ত 
হতে পার়েনা। বেদও ধর্মগ্রন্থ। 
স্থতরাং এতেও মিথোর অভাব মেই। 

£ অবিনাশী আত্ম! সম্পর্কে লেখ- 
কের স্কী অভিমত? 

£ এমন দণ্ড আমার নেই যে 
সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই 
মহাপৃন্ত আমিটির কোন ন ধংস হবে 
না। এবন কাঁমনাও কিনে ছে, 
আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমিটি 
বেঁচে খাকুক। 

£ শাস্বের অহশাপন সম্পর্দে লেখ- 
কের কী ধারণা? 


£ জনি স্বতি, তন্ন, পুরান, এই 
নি. 





গায়ের জোর আর চোখ এ 
[বাই অপু যায হয়ে দেশশদ্ধ 


দলও 0 শির, ওরা! জামুগ্ররী, ১৮৪ 


€নেছেন। নিগের ভাল কে বোকে নাঃ 
বুঝিয়ে বললেই ত তযু বাপু, এই জলে 
এই তোমার ভাল-_তাই এই সন 
হিধিলিঘেধ তৈরী করে দিদুম। 
অ মাকে ত বুঝতে দেওয়! চাই, কেন 
এই পথে আমার অঙ্গল। 

‘চরিত্রহীন’ থেকে শরৎচন্তে্র এই 
উক্তিগ্ুলি রাখা! ছল। পাঠচ্ছেরা 
নিশ্চই বুঝবেন লেখক এই জাতীয় 
চিন্তা করতে পেরেছিলেন বলেট লিখে 
(যেতে গেরেছেন। দা-বুবে মূধন্ত করে 
যে'জেখেননি পাঠক নিশ্চয়ই বিশ্বাদ 
করধেন। এই উপস্মাদটির নামকরণের 
যোধ থেকে কিরণমনীর চিত্রের 
'অতায়তী' যনোভদ্দি অংকন করে 
গেখক অর্থ! হিদেবে আত্মপ্রত্যয়ের 
স্বাক্ষর ঢেখেছেন। এই উপস্কানটি 
প্রকাশের বাপারে রক্ষণনীল সহা 
হবেই বাধা কটি করেছিল এবং দেখক 
নিজেই যে ‘চরিত্রহীন’ এটা দাখাস্ত 
হয়েছিল । বোধ হয় শঃৎচন্্রঃ রবীন্র- 
নাতের 'চোখের বালি'-র মন্স্তাবিক 
অগুদন্ধানকে ছাড়িয়ে একটি সমাজ. 
তারিক সমীক্ষা বাসা দহিতে পর্ব- 
প্রথম উপস্থিত করতে পেরেছিলেন। 

এবার স্বাদ! ধাক দ্বিতীয় সাক্ষা 
‘শেষ প্রপ্ন-কে মবলদ্বন কবে। প্রার- 
ভেট বলে মেওয়া ভালো ঘে সচলপন্থী 
সম'লোচক শেষ প্রশ্ন শরত্ঞঙ্ছের 
প্রতিভার অপহৃত দপর্বে নিঃসংশগু 
হলেন এবং এটিকে উপন্যাদূঃ হয়নি 
এমন দতেচাও জারী করচেন। 
মার্কচ্ব'দী মহলে নীরেজুনাগ রাও 
এটির দিয় সমালোচনা করেছিজেন। 

মজার ব্যাপার, বাম-ডান ছুই 
গঞ্চ-ই তাদের সীমিত অভিজ্ঞতা ৪ 
জানের উর্ধে উঠতে পারেন নি। 


‘শেষ প্রন প্রচলিত অর্থ কাছিনী- 
সর্ব্থ বতুল উপন্যাস নগ্ন, এটি তথ্ব- 
মূলক রুচন1| লেখকের নিছ্‌ৃন্ব তাত্বিক 
ও দার্শনিক চিন্তার বলি প্রতিফলন 
ঘটেছে এই গ্রন্থে । ভাবতে অবাক হতে 
হয়, ‘কিনুন ছেলে’ "রাধে সুতির! 
গল্পকৎকের কলস থেকেই এই 
ধিশ্বপ্বকর ও দুঃলাহসিক বিশ্ফে'রণ 
ঘটেছে। এই সব অভিথাক্তিতে 
Mill, Kant, Hegel, Sohopen- 
hauer, Spencer, Darwin, Berga- 
500, Marz প্রদৃখের দর্শন ততের 
প্রঙাব পড়েছে কিনা! উপযুক্ত অধি- 
কারীরা বসতে পারেন। তবে দিঃ- 
সন্দেহে বরা ধায় এদের চিন্তাধারার 
সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ ছিল। 
এক্ষেত্রে কষল চরিত্রে কতখানি প্বত- 
বিরোধিতা মাছে পেটা বিচার্ঘ নয়, 
মচেতনভাবেই লেখক তাকে রক্ষণ" 
শীলতার বিপক্ষে একটি গণ্িশীল মত" 
নাদের প্রবক্ষা। করেছেন। ব্সাবাছুলগা 
সাহিতো তীয় সমাজতাবরিক 


মূনঞ্র এ অোপ্ঠার ইতিপুবে হই 


ন 








এ হা: 


এবার জুনতার আদালতে আমরা 
‘শেষ প্রশ্নেই এক্সিবিট, হিমেনে 
রাতে চাই। 
£ ভারশীঘ় বৈশিষ্ট) সম্পর্কে লেখ- 
কেন কী অভিমত? 
£ ভারতের বৈশিষ্টা এবং ইউ- 
রোগের বৈশিষ্ট প্রতেদ আছে। কিস্ত 
কোন বৈশিষ্টোর আগ্জেই মাচুষ নয, 
হ্াচুষের জঙ্গই তার আদয়। আসল 
কথা বর্তমানকালে নে বৈশিষ্ট ওয় 
ফল্যাগকয় কিন] । এছাড়া মমন্তই 
.ড মন্ত যো :কোন এজটা রাতের 
কোর এরি বিশ্রের বহুদিন চলে 
আসছে বলে মোট ছাচে ঢেলে চির- 
দিন দেশের সবাচুযকে গড়ে তুলতে হবে » 
তার অর্থ কই ? মাহযের চেয়ে মাহু- 
যের বিশেষরটাট বড় নন্ব। আর ডাই 
ঘখন ভুলি, বিশেষর ধায়, মাহধকে এ _ 
ছারাই। 
£ সনাতন অ দর্শ মন্বন্ধে লেখকের 
মতামত কী? 
£ লুপ্ত বন্তর পুনরুদ্ধার মাই থে 
ভাল তার প্রমাণ নেই। মেহের 
থরে, মন্দ বর ও পুনঃগ্রতিষা সংদারে 
ঘটতে দেখ] ধায়।--লৌকিক আটার 
অনুষ্ঠানই তোক বা পারদৌকিক পর্ম- 
কৰ্মই হো, কেবলমাত্র দেশের বলেই 
আবড়ে থাকায় হুদেশপ্রীতির বাহব! 
পা দা ঘা, স্বদেশের কল্যাণের দেব 
তকে খুশি করা ধায় না। 
£ হিল মারার বৈধব্য মন্দ 
লেখক কী লেন? 
একটি বড় নাম দিলেই ত লোন 
জিনিস দংলারে পিই বড় হয়ে যায় 
ন11.- মহা শন্বটা বহুদিন ধরে 
মর্ধাথা পেয়ে শেষে এমনি ক্ষীত 
হরে উঠেছে যে, তার আর স্থান-কাল 
বারণ অকারণ নেই। অনেক অনেক 
দিন ধরে কিছু একট! চলে আদচে 
বলেই আমি মেন নিই নে। স্বামীর 
নৃতি বুকে মিয়ে বিধধার দিন কাটা- 
নোর মত এহন স্বতঃসিদ্ধ পধ্তরিতার 
ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ 
করে ন! দিলে স্বীকারি করতে বাধে। 
উদ্ধৃতি দীর্ঘায়ীত ফরে দাত 
নেই। এমনিতেই ১১৭৫-এর ফেব্রু 
য়ায়িতে আমার শতবর্ধের আলোকে 
শরৎচ গ্রন্থটি পড়ে একা! আমার 
আ্বদরপ্রাণ্ নার্কম্যাী বন্ধু ইণেন নাগ 
আৰাকে কটাক্ষ করে শুনিয়েছিলেন 
* মাপ্নার শূরৎচন্ত্র-কোটেশদের বটি 
দেখলাম |” বন্ধুর আত্মদমীক্ষা কর- 
লেই বুঝতে পররেন তাদের মতো 
মার্কস মৌখিন পণ্ডিঃদের চোদে 
আঙুল দিরে দেখাবার জন্ইই ওই 
কৌখল নিয়েছিলাষ। থাকে বলে 
হাতের দামনে 8990). Rauleronco 
তুলে দেয়া, সেই কায়দা। 
ডথাকথিত আশ্রম, বশ, ত]1গ- 
মক ইত্াাকার বাশারে শরংচন্ত্রের 
শ্েষ্যংশ এম পৃষ্ঠায় 
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দপণ ৷ শুক্রবার, ওরা জবাহিছারী, ১৯৮৬ 


গ্যাস ট্রাজিডি 


ডপাল থেকে দিল্লী 


প্রস্থ এক যুগ ধরে মধ্যপ্রদেশ 
সরকার ভূপালে একটি বহ্জগাতিক 
কোম্পানীকে মারাত্মক গ্যাল উৎপাদন 
ঝরতে দিলেন এবং দির।পত। বাবস্থা 
প্রতি সম্পূর্ণ চোখ বুজে রইলেন । 
যখন সধগ্রদ্তাী ঠাজিন্তী নেমে এল 
মতর্কগানী সত্বেও” রাজা সরফার 
নিজে ধোছা তুলসী্দাতা সেজে ও৭ন 
ভাগে প্রতি ছনলধারণের ক্রোধকে 
বহগতিক কোশ্পীনীর দিকে ফিরিয়ে 
দিলেন। 

দিশীতে ডি লি এহের গ্যাস 
প্রাণ্টের কত একই বাপার। 
এখানেও দোষী দিল্লীর লেঃ গভর্ণঃ। 

= কথেক মাল আগে শ্রষ কমিশনার 
রিপোর্ট” দিয়েছিলেন কারখ'ন। 
ওখান থেকে সরানোর দন্য। কিন্তু 
মেঃ গভর্ণ॥ কোন ব্যবস্থা নেন নি। 

এ এফ আঙব সরকার। ভিপি 
এম ঘখন ভাগের একটি কারণান1 
সরানোর ইচ্চা প্রকাশ করল তখন 
সরকার তার বিরুদ্ধে দিবেধাজ্ঞা জারী 
কর়লেন। আবার যখন সরঙ্গারী 
অধিপারর| জানালেন ডি দি এদের 
কেমিজ্যাল কারখান! সরানো দরকার 

৩ তপন সরকার ঘুমিয়ে পড়লেন। 


তৃপাল ট্রান্ছিভীর পরেও নির্া- 
পত্তা বাবস্থার উএ্রতির দন্ত বা কর! 
হয়েছে বলে দাবী তাও তৃয়! প্রসা- 
নিত হযছে। নিযাপত্তা বাহিনী, 
টান্ধ ফোন, আই এল ও এমপার্ট ও 
আরে! অনেকে ক!রখান! পরিদর্শন 
করে রিপোর্ট ছিচ্ছেন। ছাধী করা 
ছয় তার দথই কবির করা হচ্ছে। 
অথচ খোদ দিল্লীর ফারধানার আযাসিভ 
ট্যান্কের সাপোর্ট ঠিকমত পরীক্ষা 
করে দেখা হচ্ছ না। সিষ্েট ও 
উন দাপোট' ক্ষয়ে গিয়েছিল, কিন্তু 
কারো এ নিয়ে মাধাধ্যপ! ছিল না। 
অতএব ফ্যাক্টরী আইন অহা 
সেফটি ইন্সপেক্টরেটকে শক্তিশ!গী 
করার সব ব্যাপারটা প্রগার-সর্বন্থ। 

ভূপালের দুর্ঘটনার পরেও কি 
সরকার, এই ধরণের শিল্প দুর্ঘটনার 
কোন প্রতিষেধক নিয়েছেন? দিলী 
দেখিয়ে দিল নেওয়া হয়নি। ডি মি 
এমের কেমিক্যাল প্রা:ণ্টে দুর্ঘটনা 
ফামার ব্রিগেড আলে, কিন্তু তাঁরা 
মালফিউরিক আ্যাসিতে জন দেওয়া 
ছাড়া আর কিছু জানে ন|। স্কুলের 
কেচিযর বইয়েও দেখ! আছে তরল 
করতে গিরে সালকিউরিক শামিভে 


হুল দিও না, লে আসিড মেশাও। 
ফলে ম্যাদিড লিক করায় ভচ্চই যে 
শুধু গ্যাপ যেরোছ তা নয়, আ|দিভে 
জল দেওয়ার ছন্তও। ফাছার মাপ্তিদের 
লোকেরা দাবী করে একে নিয়স্রণে 
আনার ছন্য তারা জাইমপাওটার 
ছিটিয়েছে কিন্ত প্রহাক্ষদশশুর। লে 
বিষয়ে একমত না। 

ইতিমধো লোকেরা পালাতে শুরু 
করে? কিন্তু তাদের বলায় কেউ ছিল 
না যে, পাঁধিরঁদা। ভিছে তোয়ালে 
ব্যবহার কর। 5 

এই ওপর দরকার দি এ আই 
আরের ডাইচেক্টর জেনারেল নাইকরা 
বিজ্ঞানী ডঃ এস ভরর্বারাজনকে নগ্ন 
এলেন এই কথা বলতে যে, শাগফার 
ভাক্ষোইভের বাপে চোখ ও গস 
সামান্য জাল! করা ছাড়া আর কোন 
বিপদ নেই। কিন্তু পাঠাপুহকে ঘা 
লেগ! অ'ছে লেই অধুযায়ী ডঃ তরদা- 
রাজনের বল। উচিত ছিল, এই বাপ 
বিপদঃনক। এতে নিঃশ্বাস লেখেন 
না। ভিছ্ছে হোথালে বাধার করন) 
চুন দেওয়া জল পান করন) যেকোন 
দক্ষ সরকার দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের 
মধ্যেই এসব ব্যবস্থা করে ফেলতে 
পারতেন। কিন্তু তারা ভূলের পর 
তুন করে সবট। ত:গ্যের ওপর ছেড়ে 
দেন। 
শেষাংশ গম পৃষ্ঠায় 





শরৎচন্দ 
৪র্ণ পৃষ্ঠার পর 
বিরূপ মন্তব্য যেমন ‘শেষ প্রশ্নে” আছে 
তেমনি দিলীপন্ুমার রায়কে লেখা 
চিঠিতেও পাওয়। বায়। “---কোন 
আশ্রমের পরেই আন প্রচন্প নই, কিন্ত 
কোন একট। বিশেষ আশ্রমের পরই 
কিমা বিদ্বেষ য) আক্রোশ নেই। 
আমি জানি ও জধই মান, সবই 
তৃয়ে।””** প্রবর্তক মংঢের বতিমার 
রায়ের বহু অনুরোধ সব্বেণ্ড শরৎচন্দ্র 
“শেষ প্রশ্নে” অভিষি-কে তীর আক্রমণ 
কযেছেন। পাঠের] জানেন শরৎ" 
চন্ের এক তাই রাসকঞ্ক মিশনের 
মাসী হচ্ছেছিলেছ, পাষতাবেড়ের 
বাড়িতে দাদার কোলে সাধ! রেখে 
হতভাগা ভাহিটিগৃহা হুয়। পোধা 
ছাগলের নাম 'বাশীঙ্জি' রেখে শরৎচন্ 
কি প্রতিবার দানিযেছিলেন। 
এব্যাপায়ে দ্লাদিক দৃষ্টান্ত পাঠক- 
দর অবগতির আন্ত নিবোন করি। 
[মার বিশ্বাম বন পাঠকই ঘটন।টি 
নেন না। একবার বেলুড়ে রামকৃষ্ণ 
মশন ঝুভাধচজ্জ যহুকে আসন্্ণ 
স্থানান। সুভাযচঙ্র সে'মিটঙে শরৎ- 
টনকেও লঙ্গে নিয়ে ঘান। ম্বতাষ- 
চক্রের অহরোধ তিনি যেন আশ্রমের 
বিরুদ্ধ বব নারাধেন। স্থভাষচক্ 
ক্ঠুছাথ মিশন সম্পর্ক গতানুগতিক 
প্রখংপা করলেন । বারদার খনন 
হলে শরংচন্ছ উঠে টাকিছে মিশনের 


ভ্রান্ত করে বলে পড়লেন। বিন 
সুভাষ পঠিৰ্বিতি দামলাবার জন্য হখন 
পুনধার উঠে দাড় জোড়াতালি 
দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে শরৎধাবু 
ঠিক ওই তেবে বলেন নি, ইত্যাদি, 
তখন প্রতিবাদে পরৎচন্ত্র আবার উঠে 
দাড়িয়ে মিশন সম্পর্কে তার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার পুনকক্তি কর:জন। 
স্থতাবচন্্রকে ঘধেষ্ট নংকোচে পড়তে 
ছুয়েছিল বলাই বাঙুলা। ( তুলনা 
করুন হালের মার্কলবাধী মত্রীষ্রেত নিশম 
এবং মাদার তেয়েজ্জ। সম্পর্কে নির্দ্বনা 
সুতিবাদ। ) 


পাচ 


আম! আমাদের প্রতিপালকের 
শেষ সীমায় এসে পড়েছি । ন্রি 
“শেষ প্রশ্ন' থেকেই দেবে। 


রধীঙ্রন]থ থেকে শুর করে গীতি- 
কার অন্দর ভট্ট চার পর্যন্ত তা্মগলকে 
যুগধ্গকীতিত “প্রেমের সমাধি” রলেই 
চিনিয়ে গেছেন। আমাদের পরম 
মৌভাগ্য থে শরৎচন্্ুই লেখক হিমেবে 
মধ'প্রৎ্ম মিপা! প্রচারটাকে সঘৃলে 
আঘাত করবার সতসাহদ দেখান । 
আশ্চর্দ তার স্থবাদী দুীতাঙ্গ। 


শরৎচ'ন্রর অনতুকংণীয় তাধায় £ 





শাাহানে 


৫ 
ছেল 


আরও 
ছকে 





আরও 


দশক্নকে বাসতেন। হয়ত কিছু 
বেশী হতে পারে, কিন্ত একনিষ্ঠ প্রেম 
তাকে বল] ঘা ন।।.--ঘমডাজ একটা 
আকম্মিক উপলক্ষ । নলে এমনি 
্থদ্দর সৌধ তিনি ঘে-কোন ঘটনা 
নিচেই রংল1 করতে পারতেন। ধর্ম 
উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহশ্র 
লক্ষ মাহঘ বধ-কর দিকের স্মৃতি 
উপলক্ষ হলেও এম নি চলে ঘেত! এ 
একনিষ্ঠ প্রেমের গান নধর, বাদশার 
স্বধ্ীয্ব আনন্দদোকের অক্ষয় দান। 
এই ত আমাদের কাছে ঘথেষ্ট। 


ইতিহাগের মদোধোগী ছাত্র যতই 
খবর রাখেন তাজমহল নিদ1ণকালে 
ঝযরেক বছর ধরে রাজাধাপী ভদ্বাধ 
ছুতিক্ষেয অবস্থা চলেছিল । জার দেই 
্ববস্থায় অবর্ণনীয় পীড়নের মধ্য দিয়ে 
্রঙ্গান্ধের কাছ থেকে জোর বরাত 
করে বর আদা কর হয়ছিল। 


হাতের কাছে Vincent Smith’ এর 
History of Indin গ্রন্থধানির পঠা 
উন্টোলেই পরিশ্রমী পাঠক ইত্ছামটি 
জনতে পারবেনা 


রগ্গণশীল পরিতগের সম্পর্কে 
আমাদের লিমার শিরইপীড়া নেই, 
বাবী্রক-মার্বপগাদংর! ঘর মোংগত 
ছেকে এেরিয়ে আদতে পারেন তাহলে 
কাথা অগ্রসর সন 





মাছি 


গণের উপকার হয়। 


ois 


উপনিবাচনেই-কগগ্রেসের 
বিপযয়ের দায়িত্ব 
রাজীব গান্ধীর 


“ৰাদীয় কংগ্রেদের'” শতধাবিকী 
উপলক্ষে ই-কংগ্রেদের উদ্ভোগে যে 
“গ্রেট বোদ্বাই সার্কাদ” হূতে চলেছে, 
ততেরিং মাইর রান্বীব গান্ধীকে 
থে তার আশ্রিত ভ্বীবেরা এবারে 
বিব্রত করতেন এমন ইঙ্গিত পাওয়া 
খাচ্ছে। 

ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এর। অবনত 
এমন পোষ মেনে কিমিতে গেছেন ছে 
গক্ঠোস” কর! ছাড়! আপাতত আর 
কিছু করারনেই| “কামড়ানের” 
হত সাহদ নেই । তবে ধার। “ডাল- 
মন্দ" থেকে বঞ্চিত’ তারা কিন্ত 
বেড়ার ধারে দাড়য়ে অপেক্ষা) করছেন 
স্থধোগের সন্ধানে । সংপদ ভবনে 
দলের এম পিছের কথাবার্তার স্থর 
অনেকটা পালটে গেছে আদামের 
ভোটের পর। 

মণ্ড অহুষ্ঠিচ লোকসভা ও বিধান 
সভার নির্ব/$নে বিপর্ধঘ ও আসাথে 
ই-কংগ্রেন গলের ভরাডুবি হার 
সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সংধদীয 
বোডের এক গোপন” বৈঠক বগে। 
ইতাঠক সম্পর্কে সংবাদতাত দের শুধু 
জানানো হয় ঘে র1914 গান্ধী বনে: 
ছেন .ধ আদমের নিব:গনে ভার 
দলের “বিণর্ঘয়হর' পরা হয়েছে। 
বৈঠকের আলোগা ধিধ্ত্র দ্পর্কে 
হখেষ্ট গোপনীয়ত। বঙ্জায় রাধা হ9। 

ংগ্রেদী কালচারে গোপনীয়তা বলে 
কিছু নই--মব কিছুই আন্তে দান্তে 
ফাস হছে ঘায়। কিন্তু এবারে সতর্কতা 
একটু বেশী রধমু। কিন্ধু ধেট। তাৎ- 
পর্ধপূর্ণ তা হুল পাঞ্জাবেও ই-কংগ্রেদ 
ভাল রকম ধার! গেয়েছিল কিছু এ 
নিয়ে লাংগঠনিক ভাবে কোনো পর্ধা- 
লো/ঃল। বরার স্থধোগ দেননি রাজীব 
গান্তী। জনক পরে নাংবাদিবদের 
জানান ধে শতকয়া ৪* জন তান 


দলের পক্ষে তোট দিণেছে। স্বত্রাং 
হাতা পাণ্ডাবের রাজনীতিতে উপে- 
ক্ষিড নান! দলের কারও দাহন হয় 
নি এনিয়ে আলোচনা ও বিক্লেধণের 
দাবী করা। পাঞ্জাবের বেলা এক 
কালের ‘ অবাৰ্িত' অকালী ছলে 
লাঙ্গেছালের সঙ্গে চুক্তি কর'লন 
রাদ্রীব গান্ধী, এবং তাঁর পরেই ফায়দা 
ওঠানোর জগ্ত রাতারাতি ভে'টের 
ডাকাধলেন। আসাছেও ঠিক একই 
কায়দাঘ হতাশা গ্রস্ত এবং চনগণ থেকে 
দিনে দিনে বিচ্ছিন্ন হগ্ে ঘাওয়া এক 
দল অর্থ চীন ছার ঘূৰতদের সঙ্গে 
চক্ষি কংলেন প্রতিত্িত রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা 
চুক্ষির কথা 
[৬ করতি 


তেলের 


দলকে উপেক্ষা ক 












দেওয়া! প্রতিশ্রুতি তঙ্গ করে সংখ্যা- 
লঘৃদ্বের আস্থা! হারালো ই কংগ্রে। 
পরে নতুন আইন করে আবার অদ- 
মীয়া ভাষীদের বিশ্ন/্গভাব্ন হলো। 

রাতারাতি গলিয়ে ওঠ অসম গণ 
পরিষদ এবং সংখ্যালখুদের বোর্চার 
সাফগ্য একথাই প্রমাণ করে। অদ্য 
গণ পরিষদ পরিষ্কার ছানিয়েছে 
খে তার] নাগরিক অধিকার দিগ্নে 
নতুন সংশোধনীকে কার্যকরী করতে 
মোটেই আগ্রহী নয়। তার মানে 
তার! সংখ্যালথুদের নিরাঁপাৰা, ধায় 
দো বাঙালী, নেপাপী, বিহারী ও 
€ড়িয়ার রয়েছে থে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 
তার ওক ভবিষ্যতে জানা যঃবে। 

এবাকার নির্বাসনে ই-কংগ্রেমের 
বিপর্যয় মাদাম থেকে রানস্থান পর্ন্ত। 
লোকমভার সাতটি আমনের উপ- 
নির্বাচনের ফলাঞ্চলে পরিষ্কার ই- 
কংগ্রেস বিরোধী, মনোভাবের প্রাধান্ত 
দেখা গেছে । গত বছরের “ইন্দিরা 
হাওয়া” এখন স্তিমত। প্রতিটি নির্বা- 
চন কেন্দ্রের ফলাফল নোজাহুদ্ধি সেই 
ইঙ্গিত দিমেছে। 

হেন, রাদ্থানে ই-কংগ্রেদ প্রা্গীণ 
(চুক) নঃহঙ্ছকৃমার বুধানগা গতবারের 
একলক্ষ ভোটের আমুগাঘ ৬৭ হাতার 
ছোটে জিতেছেন ॥ জগজীবন রায়ের 
কন্তা মীনা কুমার উত্তর প্রদেশের 
পিঙনৌর কেন্ত্র থেকে মাত্র ৫,৭১০ 
ভোটের বাবখানে ছিঠেছেন। গতবার 
এই বাবধান হিল একলক্ষেএর উপর। 
ওড়িশা কেন্দ্রপাড়ার জনতা দলের 
প্রার্থী গতবারেপর বিঞ্য়ী বিদু পট- 
নায়ক থেকে বেশী তোট পেরে 
ভিতেছেন-_১৭ ছাজার খেকে বাধধান 
বেড়েছে ৪* গ্রাঙ্গার। চুর 'অর্ম 
যায, গুণ! আমদানী করে কম হচনি। 
পশ্চিমবন্গে বোদপুরেও একাই চিত্র । 
সিদ্ার্থশঙ্থর যায প্রায় এক দক্ষ 
তোটে (েৱেছেন সি গি আই (এষ) 
প্রার্থী সোঁঘনাথ চাটিঞার কাছে। 
গতবার এই তোটের ফারাক ছিল 
প্রা ৬* হাঞার। বিহারে ফিনান- 
গণের আলদনটিও হাতছাড়া হয় 
অনেক ভোটের ব্যধধানে। বিহারে 
প্রাক্তন দুখাবন্ত্রী চন্্রশেখ্র জিতেছেন 
বিহারে আরা কেনে কিন্তু একত্রে 
আগের তুলনা কম ভোটে এবং 
বিরোধীদের ভাট ভাগ না ছলে 
তিনি দ্রিততে পারতেন না। 

একই রজ্ম চিত্র বিধান সভার 
উপনির্বঃচনে। নয়টিয় যথে। চ1৫টি 
আদন কোনরকমে ই-ঝংগ্রদ বস 
রেখেছে | দলের পিপর্ঘঘের সত 
রাজার গান্ধীর দায়িত্ব আনেক । 
সেনা তার কাছ থেকে মঠৰ যথা 


"ETI 


নব্য ধারার ছবি প্রসঙ্গে 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 


দ্বারিঙা শোষণ হয়িন নিধন 
অধুনা কিছু চলচ্চিত্রে: প্রাধান্্র পেয়ে 
বুদ্ধিদীবীমংলে প্রশংসিত হচ্ছে, লর- 
কারী পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক 
স্বীরতিও লাত করছে। এমব ছবিকে 
মচরাচর বল] ছয়ে থাকে মবাধারায 
পরীক্ষা নিচীক্ষ। ধর্মী ছবি) ছবি 
যাদের নিয়ে, সেই সব দরিজ শোষিত 
হরিজন কিন্তু ছবি দেখার যোগ পার 
না, ছবি মেখে বেশীরতাগই সাধারণ 
মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিণীবী, সরকারী আম- 
জারা। এদব ছবিতে আপাত দারিস্রা, 
নির্যাতন বিরোধী প্রতিবাদ থাকে, ঘা 
কখনই মল সস্তার ইংগিত দেয় না, 
গভীয় বিল্লধণী কোন বাওনাও গ্রতি- 
ভাত হয় না, শুধুই দৃষ্টি বিভ্াস্তকারী 
দ্ুশোর মংযোজনায় অতাচার অনা” 
চারের ঘটন! জংস্বপন করে বিছিন্ন 
প্রতিবাদী একটি চয়িত্র নির্যাতনকারী 
গ্রকটি শোষককে হত্যা করে শোষণের 
সাত্রাকে বাড়িয়েই তোলে, নিম 
অত্যাচারে শে ত?ন অসহায় । কারণ 
তার পেছনে কোন প্রত্যিদী হংগঠন 
নেই। এক শোষক ঘায়, আর এক 
শোষক আলে, শোষণ চলে সীমাহীন 
এই পুজি ব্যবস্থায়) এই একক 
বাকিছত্যায় মূল সস্তার সমাধান হয় 
মা, কিন্ত সুবিধে হয় শাদক গোর । 


প্রতিবাদী চরিত্রকে বাহবা দিয়ে 
গ্রগতিখীজতার তেক বারণের হুধোগ 
পেয়ে যায় শোষক ধনতান্রিক সরকার । 
এইজকই এসব ছবির ঝণালে জোটে 
দয়ফারী শিরোপা । উৎলাহিভ হয় 
শোষক দন্প্রথায়। কারণ মূল চনস্া 
থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিচ্ছিন্ন শোষক 
হত্যার প্রতিবাদ স্বলম্পর্ন তয়েছে। 
জনরোয সেখানে প্রতিফলিত হয় না। 
মাংগঠনিক প্রত্বাদও সেখানে ধ্বনিত 
হ্য় না। 

এজাতীয় চলচ্চিত্রের নির্খা তারাও 
সরকারী পুরস্কার অর্জনের এই শিওর 
সাক্সেসের পৎটুকু ধরে ফেলেছেন 
এবং তামাম দরিদ্র জনদাধারণের সংগে 
নির্দয় ছজনা করে আপাত দরদী সেজে 
একক প্রতিবাদ জানিয়ে জনবিরোধী 
ছবি নির্মাণ করে সরকারী শোষকের 
হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ বর.ত লক্ষা 
বোধ করেন না। ভূলে গেলে চলবে 
না বে, কতক ঘটকের কে'ন দ্ববি তাঁর 
ভীংদ্বপায় কোনরকম সরকারী দ্বীরুতি 
পায় নি। 'কালকাঘোগী? নব তরুণ 
চলচ্চিত্রকার এইসব তথাকথিত জ্ালা- 
মী প্রতিবাদী ছবি করে পুঃস্কার 
পেয়ে ধন্ম হচ্ছেন, কিন্তু জনমানসে 
কোন প্রভাব রাধতে পারছেন ন1) 
কারণ শোধন হরিজন নিধন আভকের 


চিত্রভাষ £ বিশেষ ঘরে বাইরে সংখা! 


মতাগিৎ রাগের থে ফোন ছবি 
লিঘেই আলে1চলার ঝড় ওঠে। কিন্ত 
শন জাবের কাহিনীর চিত্রক্পপ হনে 


তার তীব্রত। বেশি হয়। যেমন 
হয়েছিল ‘চারুলতা'র ক্ষেত্রে । ধেমন 
হয়েছে 'ঘরে বাইরের’ ক্ষেত্রে । সমা- 


লোচনারব্তবা সাধারণত দিধাবিভক্কি 
হয়ে যাঘ্-এক্দূল পক্ষে, একদল 
বিপক্ষে। “ঘরে বাইরের ক্ষেত্রেও 
এর ব্য] ঘটেনি) দেদ্িক্ট থেকে 
‘চিত্রভাষ’ পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যাটি 
হূল)বান। এতে সত্যপ্িৎ রায়ের 
এই মাশ্ুতিক ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি মননশীল 
রচন। ঘেমন বন গেচেছে, তার 
বজবে)র বঙ্গে কলে একমত হন ব! 
ন! হন, তেগদি অনেক তথ্যও এতে 
পরিবেশিত হয়েছে। এই সংখ্যার 
মোট সাক্ষাৎকার আছে গাচটিঃ 
মতাছিৎ য়ায়, শ্বাতীলেখা চটো- 
পাধ্যায়, সৌমিত্র চটোপাধ্যায়, ভিক্টর 
ব্যানাগী” এবং ‘ঘরে বাইরের’ শির 


[নদেবিক অশোক বসু । 


ছবিটি সম্পর্কে সৌমেন্দু রা, ধরব গুপ্ত 
ও গৌতম বোধের একটি আলোচন! 
চক্র এই মংখ্যার বিশেষ আবর্ষণ। 
ঘরে বাইরে নিধাণের পূব ইতিহাস 
বিৰৃড বঢেছেন হরিলাধন দাণওপ্ত। 
“ঘরে বাইরে’ ছবি »ম্প্কে মোট দাওটি 
আলো$ন। স্বান পেয়েছে এই মংখ্যাঘু। 
তার মধ্যে কোনটির লেখকের মতে 
উপস্ঞ।ছের চেয়ে ছবি সমৃদ্ধতর সরি, 
কোনটর লেখক আগোপিত ব্যাথা) 
দিয়েছেন, ঘ। হয়ত সত্যজিতের ভাব- 
নার ছিল না, কোনটির দেখক বিকৃত 
কুচি পরি5 দিয়েছেন, কোনটির 


লেখক পরিচালকের লক্ষাতরটতার 
ব্যাখা] করেছেন। এছাড়া বেশ কিছু 
তথ্য লংকগন কর! হয়েছে বিভিন্ন 
হুয্র থেকে, খেখন, বিদেশী পত্র- 
পত্রিকায় ঘরে বাইরে, উপন|।সের 
দশা বিচার, ইউরোপীয় সাহিত্যিক 


শিল্পী দমালো5কের চোখে উপন্যাস । 


‘চিতডাল' নর্থ কালকাট1 মিল্ম 





চলচ্চিত্রে শ্রেছ, যুগের ফ্যান । পুর" 
স্কার লাভের কৌশল আর হাততালি 
পাবার প্যাচ । 


আলোচনা চক্র 

মাক দূলার তষন ও ফেভারেশল 
জব ফিল্ম সোদাইটিজের উদ্ভোগে 
‘নন্দন সেমিনার ছলে গত ২৮শে 
থেকে ৩* শে নতেষ্বএ ফিল্ম ও যন- 
পুত্র ওপর এক আলোচন! চক্র 
অহপ্তিত হল। পশ্চিম জার্যাণীয় 
লমালোচক হান্‌য্‌ জোগিম্‌ জ্লেগেদ 
আলোচনার মূল বক্তা ছিদেন। তার 
আলোচনার লহায়ক হিসেবে কিছু 
ছবিও প্রদর্ণেত হয়। প্রদর্ণিত ছবি- 
গুলির মধ্যে ‘দিক্রেটস অফ এ সো,” 
“এ ক্রেজি পেজ’, উইক", জি জেনা- 
রেল লাইন, প্রভৃতি উল্লেখষোগা ! 
হান্স্‌ বলেন, ছবিতে থে লব মন- 
স্তাত্বিক ঘটন1 ধাঁকে, তার বিশ্লেষন 
খুবই জরুরী | কারণ, ঘটনার শেছনে 
কার্ধকারণের বাপারগুলি বুঝতে 
পারলে তার সঠিক অর্থ সম্যক উ4লন্ধি 
করা যাছু। 


সিনে সেপ্টালের 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী 


মহান অক্টোধর বিপ্লবের ৬৮ তম 
ন্মরণ বাধিকী উপলক্ষো একগুচ্ছ 
দোভিয়েট চলচ্চিত্র প্রদণিত হয় 
দিনে নেণ্টাদের উগ্চোগে গত ৬ই 
থেলে ১*ই নভেম্বর আইল গ্েটিং 
প্রেক্ষাগৃহে । বিডি দিনে গ্রদবিত 
হয় 'মঞ্চো ভিদ্রাদট্‌দ টিয়ার্স”, কাইফ 
ইভনিংদ?, 'ফেলাদ, '€পেন হার্ট" 
'ইনদিভেন্ট ইন মাপগ্রিড ৩৬৮." 
ইত্যাদি ছবি। ছবিগুলি আধুনিক, 
সমাজ সথশ্তা, কোনটা যাঃনৈতিক 
সমস্তামূলক | আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। 


সিনে সে্টল সংস্থার বিশ 
বদর পুতি উপলক্ষো ধারাবাহিক 


ক্ণহুচীর অন্তর্গত জিদান ছবির এক 
উৎসব জঙুর্ঠিত হুল গত ১৩ই থেকে 
১৬ই নভেম্বর নন্দন প্রেক্ষাগৃহে 
প্রদনিত ছবিগুলি হদ-'দি স্তুপ বয় 
সায়বার’, 'অনিমা', ‘সি ডাাল্দেদ 
আযালোন' ‘দি গাইফ অফ মোজাট’। 
ছুটি স্বপ্ন দৈর্ধের ছবিও দেখান হ্ত্র। 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোংদবে 
গ্রদণিত কদেকটি ছবি দেখান হয় 
নন্দনে ১লা থেকে৫ই এবং +ই ডিসেম্বর 
সিনে সেন্টালের বাবস্থাপনাদ। "হাক 


কে, জনিত অযোক্? ‘দি রানার 


দন || শুক্ষণার, ওরা জানায়, ১১৮৬ 


পাঠকের মতামত 


গুরসভার চাকরী নিয়ে নিয়োগ ভিত্তিহীন 


৯ই ভিদেন্বর তারিখের দর্পণে 
প্রকাশিত “কলকাতা পৃরদভাগ একটি 
পদ নিয়ে বিধিবহিতূৰ্ত কাধকলাপ+ 
শিরোনাদ্ের সংবাদের প্রতিবাদে 
জানাই কেমিতী আজকাল এবং 
বহ জাগার পিওর কেমিষ্রী, অর্গানিক 
কেমিটী, ফিজিক্যাল কেহিটী, জ্যানা- 
লিটিকাল কেমিটা এংং রায়ো-কেনিটী 
বলেই উল্লেখিত হয়, কারণ কেমিযী 
খুবই ব্যাপক বিষয়। বায়ো. 
কেমি্রীতে শুধু কেসিট্রীর যাগ্যাসিক 
ম্বাতকই ভর্তি হতে পাৱে। এতে 
প্রচুর কেম্ট্রী পড়ামোহঘ্র এবং গ্রযাক- 
টিক্যাল কেমিষ্টও যথেষ্ট হয়। কেচিট্ 
বলার অর্থ এর বে কোন শাখা। 
বচ দৃষ্টান্ত আছে যে কেমিট্টী ছাত্র এবং 
অন্ত কেমিট্রীয় ছাত্র একই মাত্রার 
বিবেচিত হয়েছে। 

কলকাত। পুরদভায় এই পদে 
আদার আগে আমি মি এম ডঙলু এস 
এতে একইরকম ওয়াটার আনা 
লিষ্টের পদে বৃত ছিলাম । তাছাড়া 
থিদিসের কথা বল! হয়েছে। এটা 
তো আবশ্বিক শিক্ষাগত ঘেোঁগ।তার 
অতিরিজ। তাছাড়া ধিলিসে বায়ো- 
কেন্ট্রী এবং কেযিকা|ল আনা- 
লিসিসের কাজ এচুর আছে। হাস- 
পাতালের কও প্রা একই রকম 
আযামালিটিক্যাল, ধার মধ ওঘাটার 
আনাদিসিদও অ+ছে। 

পলতর কোঘ্াটারগে থাকা 
আবশ্রিক নয়। এ ব্যাপারে আ1ড- 
মিনিট্রেটরের আদেশ কখনও লঙ্ঘিত 
হুঘনি। 

পিনিয়ার আ|নালি& বলে কেন্ডরীু 
গবেষণাগারে কোন পোষ্ট নেই। 
আমি সিনিয়ার বলেই আমাকে অফি- 
শি:দ্ট করতে দেওয়া হয়েছে। অন্ত 
যাদের কথা বল! হয়েছে তার! অ.ম'র 
জুনিয়ার আর তাদের আবঙ্তিক 
খোগ্যতাও নেই। 


মাধাই মণ্ডল, এম এ, পি এইচ। ডি 
ত্যানালিষ্ট, কেজ্রীয় গবেষণাগার 
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল 
কর্পোরেশন 


দলিল লেখক চাই 


আমর! নিয় স্ব'ক্ষঃকারীরা হুগলী 
জেলার চণ্ডীতলা থানার অধীন আই] 
গ্রাম পঞ্চাছেতের অন্তর্গত বীদপুর, 
হিয়াড়া, সাদপুর, বানীপুর গোপাল- 
পুর, আকুনী, কলগাণবাটি, শাম হৃন্দর- 
পুর ও আ'াটয়! গ্রামের অধিবাধী। 
আমাদের এখানে কাহকাহি কোন 





লাইন্স পাগ দলিল 


২* কিলোধিটার দূরে জনাই রে? 
অফিস সংকর দলিল লেখকদের শরণ। 
পদ হতে হয় ঘা! সময় সাপেক্ষ ও বায় 
বছল। আমাদের এখানে আতুনী 
গ্রামে কাঝী মংন্মদ আজর সাহে. 
পিতা কাজী ফঙ্গলে করিম, বাড়ি 
এলে দলিল লিখে দিতেন এবং 
রেণিট্রীর ন্যবস্ব! করে দ্িডেন। দুঃখের 
বিধন্ব এখন সরকার লাইফেন্স 1 
লেখক ছাড়া লিখতে দিচ্ছেন ন।। 
আর জাফর সাছেলকেও লাইচেন্ 
দেওয়া হয় না। অথচ তিনি অভিজ্ঞ 
বাকি, জন্নিপ কার্থেও তার অংজ্ঞত। 
আছে। তিনি অনেকদিন 
দলিল লিখছিলেন। তার নস 
আহমানিক ৫* বছর স্থুল ফাইনাল 
পাশ। 

এইজন্য আমাদের প্রার্থনা, উক্ত 
কাজী মহম্মদ জাফর দাছেবকে দর 
লাইহেম্স দেবার ঘগাণিহিত বাবস্থা 
করে উক্ত হিন্ডীর্ণ এলাপার লোকদের 
স্থব্ধ! করে বাধিত কঃবেন। 


এ এফ কামরুদ্দিন আহমদ 


অজয় মণ্ডল সহ ৩৯ জন 
স্থানীয় অধিবাসী 


লেক, 


পরিবার পরিকণ্পন৷ 


হেলথ গাইড) হাভার লোকের জন, 
একগডন মিযুক আছেন। এবং কী 
কাজ করছেন শুধু কর্ম দংস্থান করার 
জন্তই কি এই পদ তৈয়ী হযেছে। 
গ্রামে পরিবার পরিক্ষ্পানা কে বেন 
খোজা হচ্ছে না? পরিবার পরিকল্পনার 
বিষয় মুসদীম এলাকায় প্রচার করার 
স্বারস্কা'অবশ্তই চাই । 


পরিব]র পরিকল্পনার নিঘস্তরের 
নরকারী ক্ণুফে সরকার বঞ্চিত কর- 

ছেল। এদের প্লোদোশন নেই বললেই 
চলে। তাংলে '্বান্থা কমীঃ। কেন 
কাজ চালাবেন? কলকাতা দৃযদর্শনেও 
একই অবস্থা। মুনলমাৎদের বি 
প্রোগ্রাম করতেই ভিরেক্টর সাহেব 
নারাজ । পরিধার পরিকল্পনার মুপল- 
মান সন্্রণায্ কী কাছ করছেন ০1 
প্রচার বরা দায় তাদের নেই। 
বেজীয় সরকার কুড়ি লক্ষ লোক 
খরচ করছেন পরিবার পরিকল্পায় 
উৎদাহ দেবার ন্বন্ত। এক কোটি 
কুড়ি লক্ষ দম্পতিকে এরা বোঝাবেন 
এবং তাদের কাছে যাবেন পরিবার 
পরিকল্পনার আবেধল নিম্নে এদের 
নিয়োগ করার দময় মুপলমান কমী- 
কেও নিতে হবে বৈকি । মুদ্লমানর। 
পরিবার প'রকল্পনার কাছে অস্টুত 
অভ সহকাদ হর 


পান ॥ শৃতবার, ওর! আাহয়ারী, ১৯৮০ 


বোলপুর কেন্দ্রে পিদ্ধাথ রায়ের 
শোচনীয় পরাজয়ের ময়ন| তদন্ত 


রাজ্বৈতিক পর রেগ্ষক 


বোরগুর লোরদ্।, উপনির্বাচগের 
অনু কর্কেদিন্‌ আগে, উ্শোক মেন 
দিলীতে সাংবাদিকদের কাছে বড়াই 
করে বলেছিলেন": নিখর্বি, ভাল 
ভাবেই জিতবে আমি” ভোটের 
ব্যাপারটা বুঝি, 'তাই' রে রোদ দির 
বলতে ধার: 

প্রার লক্ষ ভোটে নিদধার্ম্যর রার 


হেরে যাওয়ার পরে শীদেনের মন্তব্য 


গ্যাস ট্র।জিভী 


এম পৃষ্ঠার পর 


দেঃ গভন'র বলুন, ক্ঃরাইন ঘদি 
বেরছে পড়ে তার জন্ত জরুরী বাবস্থা 
আছে? বিশ্বপ্তদথত্রে জান] গেছে তাঁর 
কোন বাবস্থ নই | বন্দি এই দুৰ্ঘটনা 
শটে তাহলে দিন্রী শহ ও তার অধি- 
বাদীদের কে রক্ষা করবে? লেঃ 
গতন/র নিশ্চয় ফায়ার ব্রিগেড পাঠা- 
বেন, কিন্তু তার] অগ্নি নির্বাপন ছাড়া 
আয় কিছু পারেন]। লেঃ গভন'র 
জানেন, ডি সি এম প্রতাহ কয়েক টন 
ক্লোরাইড উৎপাদন করে। রাক্স- 
ধানীর জল বীগাঠুগুক করার জন্য এর 
ভীষণ দৱকার। 

রাজধানীর পরিস্থিতি ঘদি এই হয় 
ডে! অন্ত জায়গায় অংস্বা আরে। 
শোচনীয়। ধোছাই শহরতলীর গ্রে 
একটি ফার্ট নাইলার ক্ষযাক্টনীতে দৈনিক 
নশে। উনের বেশি আআমে|নিয়। গুদাম- 
জাত করা হয়। ইতিমধ্যেই চে 
দূষণের পঙ্ককূণে গরিগাত। এখন ফেখল 
ছিত্র দিয়ে বামানা আ্যামোনি 
বেরোতে পারলেই হ়। বিন্ধ দেই 
দুর্ঘটন। বদি ঘটে মুখ্যমন্ত্রী পাতিল- 
নিলাঙ্গেকর কারখ'নার নিয়াপতা 
দেখাশোনার দানি ধার ওপর 
তাদে্ হিনা শান্তিতে ছেড়ে দেযেন। 
কারণ তুপালের রাজমীতিওলাদের 
সঙ্গে এদের ক্লোন তর়া$ রেট। 

স্বপালের গুন, টুানিডীর দন্ত 
ঘে মৃগামন্ত্রীর দায়িত্ব অনেধ্ধথানি তার 
হাস্তনর আজাদী দেখে গেদ। তিনি 
এই দুর্ঘটনার বার্ডিকীতে চুপি চুপি 
তৃপাদ গিয়েছিলেন। খদিও বর্তমান 
মুখ্যম্রীর প্রাজনকে পাতত! দেন না 
এবং স্থতিস্তপ্তে মালাদ/নের জন্ত তার 
গোপনে আগদনের ব্যাপারে খে সব 
অফিসার সহষে!গিত1 করেন তাদের 
বর্তমান মুখামনত্রী ধমক দেন। 

তূণালে দুর্ণট-ার একবছর পরেও 
আন শিবির রয়েছে এবং স্বাঘী 
গরজক্ষেয কোন বাবসা দেখা যাচ্ছে 


জানা যার নি। তবে উনি বাছ 
্যারিটান্ন। াদলাহ নিচ্চিত হার 
জেনেও রন্ধেলরে ভয়দ! দেওয়ার 
ক্বত্যাস তপ্ত: করা. -দ্বাছে'। স্থতনাং 
জেবে চিন্তে একট! ব্যাধ্যা-'দেও্য়। 
ডর গক্ষে কঠিন নয় 

“মুণরক্ষার জন্য তিনি প্রকান্তে মে 
বাঘ্যাই দিল লা কেন তীর দলের 
হাইকমাণ্ড অর্থাং রাজীব গান্ধীর 
কাছে এই চরম বিপরধন্ের কারণ 
বিশ্লেঘদ করে একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা 
দিতে হবে কারণ দিহাথবা.কে প্রার্থী 
মনোনয়ন করা এবং দলে ফিরিয়ে 
আনার ব্যাপারে হাদের সক্রিয় তৃষিকা 
ছিল শ্রদেন তানের অন্যতম প্রধান। 

এর পেছনে কাজ করছিল প্ীদেন 
ও ক্রপ্রিয গাদমুদ্সীর একটা পরিকল্পনা 
-সিদার্থশগ্করকে সামনে রেখে 
আগামী ১৯৮৭ সালের নির্বাচনের 
প্রন্থতি শুরু কর!। এনগড়া যাই 
ব্াখা। দিন না কেন আজ, তাদের 
এই পরিকল্পনা যে বড় রকথের ধাক্কা 
পেয়েছে ভাতে আর কোন সন্দেহ 
নেই। এপারে " শুরু গ্রামের মায়ধই 
নয়, শিক্ষিত শহরের মধানিত্তদের এক 
বিরাট অংশও সিদ্ধার্থ রায়কে সোজা 
হুজি যে প্রত্যাধ্যান করেছে একথা 
অশোকবা,কে মানতে হবে। তান! 
হলে গতবারের তুলনা ভোটের 
ব্যবধান এত হয় না। 

অপোকনাধুরে স্বীকার কমতে 
হরে বে বীৱচুম-বৰ্ধমানেৱ মায়ধের 
কাছে সিদ্ধার্গ রায়ের ভাবদৃতি ছোটে 
উদ্দজন নব। তার কুনীতির সঙ্গে 
চাঁদের পরিচয় আছে, যেমন রয়েছে 
গশ্চিদবন্ধের আর নব জেলার মাবের 
কলকাতার পূর নির্বাচন ব্অভিঘানের 
ঠিক মুখে লাটক্লীয়ভাবে একতরফা! 
দি্চার্থ রায়কে দিয়ে হৈ চৈ করিয়ে 
নিয়ে অশোক সেনের ধারণা হয় এ'র 
চেয়ে ঘোগ্য প্রার্থী এই রাজ আর 
নেই। 

বহু প্রচারিত বাজারী পথ্ডিকা গুল 
শি্ছার্থবাধুর হয়ে নির্লক্মভাবে ঢাক 
পিটিয়ে এবং বামন্ধণ্টের বিরুদ্ধে নানা 
ধরণের বিভ্রান্তিকর মনগড়া সমীক্ষা ও 
গালগল্প ছড়িছেে ভোটারদের বেকা 
দিতে পারে নি। লোকপভা নিধাচনের 
আগে ই-কাগেদ নেতাদের দেওয়া 
প্রতিঙ্র্ত ফাকা হুল 


ভোটাররা [নিভেপের 


জাচন্বপ. তাদের চো: খুলে দিয়েছে। 
আই সিদ্ধর্থঘারু -ব্গন' রলেদ বে তিনি 
ক্ষমতার এলেই .সক ঠাণ্ডা ক্ষরে দেবেন 
ছুদিমে” তখন -বুবাতে কষ্ট হয় না! যে 
লেই অঘাসের রাদদ আবার: ফিরে 
-স্বালছে। : ইপকষাগ্রেলীরা, বিশেষ করে 
চিচ্ার্থবান্‌ ক্ষঘতায় এলে আবার যে 
যন্তাময়ের শ্রাধাপ কাড়ে দে বিনয়ে 
ভোটারের মনে স্তাদ্মাভাবে সন্দেহ জাগে। 
এই সঙ্গে মৰে রাধা দরকার, 
বিশ্বতারতীর সমাবর্তনের সময় 
বোলপুরে গোলমাল ও অযথা হাঙ্গাম! 
পাকানোটা স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা 
মোটেই ভাল চোখে দেখে নি সেই 
সঙ্গে রাল্দীব গান্ধীর সঙ্গে খেলা নীপে 
দিন্ার্থকে নিয়ে ঘুরিছ্থে আনা বড়ই 
দৃষ্টিকটু হয়ে পড়ে। বিশ্বভারতী 
অধ্যাপকরা ত প্রশ্তাব নিয়েছেন এই 
ব্যাপারে। তার! বলেছেন যে রাজীব 
গান্ধী তুলে গেলেন ঘে তিনি বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয়ের আচার্ঘ। একটি রাজনৈতিক 
দলের নির্বাচন প্রাণীকে নিয়ে প্রকান্তে 
মাখামাখি করাটা “শিক্ষালগংকে 
রাজনীতি মুক্ত করার” প্রতি্রযতর 
সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গোটা 
ব্যাপারট। পুরোপুরি দায়িতবজ্জানহীন 
চপলত মনে হয়েছে শিক্ষিত দয়ান্দের 
কাছে। 
কিছু ঘনিষ্ঠ শআাবকদের কৃপায় এবং 
বাজারী পত্রিকার কল্যাণে একটা 
গারগল চালু আছে যে ফিদ্ধার্থবাৰু 
সংখ্যালঘুদের কাছে দবনপ্রির। তাই 
মুসলমান ভোটারদের খুসী করার জগ্ত 
তিনি এবারে কয়েকটি মসজিদে বৈঠক 
করেন। দাল্লিলিং এরং এবারে 
বোলগুরে দেখা খেল যে তিনি নংখা- 
লঘুদের কাছে ততটা প্রিয় নন। এর 
আগে মালদানপাশ্ফিমদিলাক পুরে লোক" 
সড়ার ভোটে ছিতেদ্ধিলেন বরকত 
গনি মাহেবের মঘতে। নিজের ইয়ে 
নয় এ লত্যু নিশ্চয় অশোকরা স্বীকার 
করবেন। 
এছাড়া মিহার্থধাবু, তায় প্রচারে 
বাদ্রন্টের রাঞলৈতিক প্রচারের 
সঠিক জবাব দিতেন পারেন নি। 
প্রি গাদসূগসীর আগে থেকে আইন 
শৃঙ্খলার পরিবেশ মোটেই শান্ত নদ 
বলে প্রচার ধে নেহাং মনগড়া তা 
গেল প্রঅশখোক সেনের 
বিবৃতিতে । তান তথাকথত 
শউপদ্ধাত" অৰূল ঘুরে প্রকাশে বললেন 
লাই CS: 


বোঝা 


করার জন্তু ইলেকপন কমিশনের কাছে 
প্রদাসদু্সীর আবদার যে ছেঙ্গেমাদমী 
তাও প্রমাণিত হল। ভোটের পরেও 
জোরালো অভিযোগ করতে পারেন নি 
শ্বদ্বং দিদ্ধার্থবানু। 

অশোকবান তার রিপোর্টে দলের 
গোর্টীহন্থের কথা উল্লেখ করতে পারেন্‌। 
গিদ্ার্থবানুর হয়ে অনেক নামী নেতা 
নির্বাচনী এলাকায় পুরে এসেছেন কিন্ত 
একেবারে লেগে থেকে মন-প্রাণ দিয়ে 
অভিধানে কেউ অংশ গ্রহণ কেট 
করেন নি। একটি দৈনিক পত্রিকা 
ই-কংখ্রেদী, নেতা ও কর্মীদের বর্দ- 
তৎপরতাকে “বড়লোকের বিয়ে 
বাড়ী"র সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
অনেক অনেক গাড়ী-লো কলম্কয়- 
খাওয়া-দাওয়া হৈ চৈ; কিন্তু আদল 
কাজের লোকের সংখ] খুব কম। 
কলকাতা-বোলপুর হরদম গাড়ী যাচ্ছে 
আগছে। কিন্তু কেউ ওধানে মাটি 
কামড়ে বসে থেকে এক নাগাড়ে 
প্রচার অভিযানে ছিলেন না। ভোটের 
দিনও বেলা বারটার মধো তালা! 
সুলাছল কংগ্রেস 'অফিসে। 

দিহাৰ্থ রায় তার বক্ত,তায় দেখাতে 
চেয়েছেন যে এই রাঙ্গের অধনতি 
হয়েছে বাধঙ্রট আযলে। অথচ হার 
নিচের রচিত স্মারকগিপিতে কেনের 
নীতির ক্রটির জনাই এই রামোর 
বিকাশ ব্যাহত একথ! বলেছিলেন তা 
চেপে যান। শিমের অগ্রগতি রুদ্ধ 
কংগ্রেণী আমলে। 

তিনি জবাব দিতে পারেন নি 
ইমারজেনসীর সময ভার খৈরাগারী 
আচরণের ॥ তিনি কেন্তীয় মগী ও 
পরবর্তীকালে মৃধ্যমন্রী হয়ে বে পুলিস 
লাসন চালু করেন তা! লোকে ভুলেছে 
এটা দিদ্ধার্থবাৰ্‌ ধরে নিলেন কেমন 
করে? আর অশোকবাবু নিজেই 
অশ্রিন্ব সতাটা বলে ফেলেছেন_ 
“শরিন্ধার্থ আগে কিছু কিছু তুল 
কবেছে। সে লৰ ভূল আর করবে 
না '* এই মন্তব্যটি সিহাৰ্থৰাবূর পক্ষে 
মোটেই গৌরবদ্ধনক নয়। 

মোজা কথা ভোটাররা! অশোক- 
বানু কথার আর ভরসা রাখতে 
পারে নি। 

তবে ভোটের ফল প্রকাশিত 
হওয়ায় ই-কগগ্রেণী নেতাদের চেয়ে 
বেশী অথস্তি বোধ করছেন হেগ 
করেকজন মবজান্তা দাংবাদিক। এ'রা 
কমেক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত একতরফা! 
মনগড়া প্রাতবেদন আর সমীক্ষ রচনা 
করেন তাদের কোন ভবিদ্যথা যী মেলেনি। 
এহন কি সিশা্থবা]ু হেরে গেলে 
আগের ঢেয়ে চোটের বাধন কমে 
যাবে এবন সাবধানী ফৌরকাইও খেন 





॥ সাত ॥ 
তার চেয়ে অনেক বেশী ভোটে 
পি্চার্থ জিতবেন । 

এই প্রধঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সব 
বাঞ্ধারী-প্রতিবেঘক “বনমালী দান 
ঘটনা"রে কে করে বায়ক্রণ্টের মধ্যে 
অনৈকাকে ফলাও করে দেখাতে চেঘে- 
ছিলেন তারা হতাশ হয়েছেন। কারণ 
এই ভোটের মাধাডম রায়ে প্রভাব 
ক্রয়ে আসছে: রব, এট. নব পত্রিকার 
এয! বলা, হচ্ছিল তা. সত্য প্রমাণিত 
হল না। ধোর়পুরের লোকসভা 
কেম্রের অন্তু ক একটি ছাড়া সব কটি 
বিধানসভা কেলে সোদনাখবার 
আগের দুল্নায় বেশী ভোট পেয়েছেন। 


খড্বিক স্বৃত বক্তৃতা 
সিনে ক্লান আরোদিত সপ্তম বার্ধিক 
খিক স্বতি বক্তৃতার অঙ্ান গত 
২১শে ডিলেম্বর নন্দন মিনি হলে সম্পন্ন 
হুল। এশার বন্তৃতা দিগেন চলচ্চিত্র 
পরিচালক আহর গোপালক্লদংণ। 
ফেডারেশন অফ ফিল্ম পোপাইটিলের 
দেক্রেটারী অনয দে বক্ত-তা-সভায় 
নেতৃত্ব দেন। সিনে ক্লাবের প্রেমিডেট 
প্রমোদ লাহিড়ী অঙ্ষঠঠানে উপস্থিত 
ছিলেন। বক্ততার বিষয়বস্তু ছিল 
‘সিনেমা এবং দোগ্তাক্স অর্ডার ৷ 
গোপালক্লঞ্চণ পুনে ফিল্ম ইন্স- 
টিটিউটে একদা ঝরত্বিক ঘটকের ছাত্র 
ছিলেন। বক্তার প্রথমেই তিনি 
স্মরণ করেন দেই প্রয়াত গুরু মহান 
চিত্রকার কিক ঘটককে। তারপর 
তিনি বলেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে সনাজ- 
দর্পণ ৷ কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রগতি- 
মীল সমাদ-চেতন| থাকা খুবই জক্যী 
একজন সং চিত্রপঞ্সিচালকের | সমাজে 
নানা সমগ্তা, পরিবর্তনশীল বিভিন্ন 
অবস্থা, পু'জিবাদী শোষণ ও পীড়ন 
এবং তার হিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতি- 
ঝোধ--এ সবই বিযয়বন্ত হতে গারে। 
তবে সব সময়ই ধে প্রতিবাদে সোচ্চার 
হতে হবে, তা নয়-চিত্র ও ঘটনার 
বিভিন্ন ান্বিক সংঘাতে অসঙ্গতি ছুটির 
সুস্থ সমার নচেতনার স্বা্ষয়ও দেওয়া 
বায়। তিমি আরও বলের, খুলতঃ 
দেখতে হবে, ছবি দেখে দর্শক কতখানি 
অগ্গপ্রানিত হচ্ছে, উত্তেছিত হচ্ছে। 
ছবি শুধু ছবিঘরেই শেষ হয়ে যায় নাঃ 
বাইরেও দর্ণককে স্বস্থ ভাবনার ধোরাক 


দেয় । এমন ছবিই হোল দার্থক। 


এফিডেভিট 
আলিপুর পুলিশ কোর্টে ৪ ১০৮৫ 
তারেখে এফিডেডিট করে আমি 


নিল থেকে প্রণব চ্যাযাজী হলার। 


______ লী 


Regd No. WB/CC-32 


সি শি এম 
১ম্‌ পৃষ্ঠার পর 


বিকাশের দুর্বলতা কাটানোর কথা নিয়ে 
ভাবনা চিন্তা দেখা দেয়। শেষ পহস্ত 
কিন্তু দলে ভাঙ্গনের কোন লক্ষণ এই 
সবজান্তারা খুঁজছে বার করতে 
পানে নি। 

হতাশ হয়ে তাই কোন কোন 
কাগজের সংবাদদাতাকে দ্বেচ্ছাবেবকর! 
কে কে ফিশ ফ্রাই খেতে পেল 
তা নিয়ে রং চড়িরে গল লিখে খুশী 
খাকতে ছরেছে। বেন ফিসঙ্বাই খেতে 
সবাই এখানে এনেছিল! 

অতীতের আঅভিজতার নিরিখে বাম 
ও ধর্মনিরপেক্ষ শতির "এক একাবন্ধ 
মোগী গড়ে ভোলার জন্ এই মহা- 
মন্মেলনে ডাক দেওয়া হয়েছে । সামন্ত" 
তন্ত্র ও ধর্মাঙ্ততাবিরোধী প্রগতিশীল 
যাহষের এক্যের উপর জোর দেওয়া 
হয়েছে। ই-কংগ্রেদ দেশের মধ্যে 
এখনো সামন্ততাহ্িক শোষণ ও 
ধর্মাদ্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। 
ফলে তারা দেশের একা বজায় রাখতে 
বাথ হয়েছে। দেজন্য কংগ্রেসী 
শাসনের বিবল্পের ডাক দেওয়া হয়েছে। 


স্থবিধাবাবী ভাতাত আর নঃ। 

কেন্দ্রীঃ সরকারের নতুন অর্থ 'নাতক 
নীতি ও শিক্ষানীতিও এই কংগ্রেসে 
কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। পশ্চিম- 
রঙ্গের অর্থমহী শ্রঅশোক মিত্র আনীত 
এক প্রস্তাবে নতুন অর্থনৈতিক নীতি 
সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা 
হয়েছে। বল! হয়েছে যে এই নীতির 
ফলে দেশে ক্রমশ ব্যক্তিগত মালিকানার 
উদ্মোগের প্রসার হবে, সরকারী 
উদ্মোগে শিল্পের প্রাধান্য কমবে এবং 
পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্থও কমবে। 
এর ফলে বেকারী বাড়বে, মানবের 
জীবনযাত্রার মাল নিচু হবে, সাম্রাজা- 
বাদীদের হারা অর্থনীতিতে অন্থপ্রবেশ 
আরও সহজ হবে, আর দেশীয় বৃহৎ 
পুক্দিপতিদের শ্রবৃদ্ধি হবে। 

প্রস্তাবিত নীতির ফলে চার কোটি 
মাহযের চাকরী হওয়ার প্রতিশ্রুতি 
স্রেফ ভাওতা। বহিবাণিজ্য সম্পকিত 
নীতির পরিণামে বিদেশী বিলাপী- 
পণ্যের আমদানী] বাবে আর বিদেশী 
বণের বোঝা বেড়েই চলবে। প্রস্তাবে 
বল! হয়েছে যে এই নতুন নীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারে কেন্তীয় সরকার 
কাত বিশ্বব্যাছের স্থপারিশ কার্যকরী 


Phone 





করেছেশ। 
অন ক£ঃতে ও দেশের মাহমের ক্রয়- 
ক্ষমতা বাড়াতে মোটেই সাহায্য 
করবে লা) অথচ আশু কর্তব্য 
হিসাবে ভূমি ব্যবস্থার আদুল সংস্কারের 
কোন সদিচ্ছা এই নীতিতে স্থান 
পায় নি। দেশের লক্ষ লক্গ গ্রামের 
অধিকাংশ মায়বের করক্ষমত] 
বাড়ানোর কথা এতে নেই। 

কেনের নতুন শিক্ষানীতির উপর 
এক প্রস্তাবে বল! হয় এতে প্রাথমিক 
শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, নিরক্ষরত!| দূর 
করার দারিত্ব অস্বীকার করা ছরেছে। 
জেলার জেলায় “মডেল” দুল স্থাপন 
এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রথা চালু 
করার মারফত একশ্রেণীর স্ববিধা- 
ভোগীর স্থটি হবে । আর ডিগ্রীর 
মধাদ! কমানোর উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষার 
দরজা! বন্ধু করে দেওয়! হচ্ছে। 

দেশের বিচ্ছিয়তাবাদের বিপদ 
সম্পর্কে হুশিয়ারী দিয়ে সি পি আই 
(এম) নেতৃত্ব এক প্রস্তাবে বলেছেন যে 
আসামের সাম্প্রতিক নির্বাচন দেশের 
একাকে বিপদ করার আকা 
বাড়িয়েছে । বিদেশী সাজাজাবাদীদের 
তৈরী "'ব্ৰ্ধপুত্ৰ প্রান” মারফত গোটা 





ভফগিলী ৪ থাদিবায়ী কল্যাণে বদ্ধণরিকর 
বাট সরকারের অাটটি বৰ 


হুস্থ-সাধারণ মায়ের জীবনধারা থেকে যারা অনেক পেছনে পড়ে আছেন--অর্থাং তফনিলী ও আনিবাপী 
স্ঞদারভুক মাহখেরা_তাদের জন্তু পশ্চিবধঙ্গের বাফ্রট মরকার গত আট বছর ধরে কিভিগ্র কর্মসৃটী ক্ূপায়িত করে 


চলেছেন।& 


পশ্চিমবঙ্গের, মোট জনসংখ্যার প্রার ২৮ শতাংশ হচ্ছেন এই ছুই সম্জরগায়তৃক্ যান্গব । এদের মধ্যে ৩৮ 
রকমের উপজাতি আছেন। মোট উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা ৫* ভাগ হচ্ছেন সাওতাল সম্প্রদায়তৃক্ত। 
বাযঘণ্ট সরকার এদের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন॥ বহু বাঁধাবিপাত্তি সবেও বাময্রণ্ট 

" সরকার যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে আক সাহাযাদান, প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কুটির-শিল্প স্থাপন; মৎস্য চাষ, গবাদি পণ সংরক্ষণ। বনজাত দ্রবা ইত্যাদি খাতে লরকার বিশেষভাবে আবিক 
অগদান দিচ্ছেদ। ছোট ব্যবসা ইত্যাদিতে ঘুবশ্রেণীকে নানাভাবে সাহাঘা কঃছেন। স্থাপন করেছেন সমবার 
কেন্্র। তফসিনী ও আদিবাসী শিক্ষার ব্যাপারেও বামফ্রট সরকার বিশেষভাবে এগিয়ে এলেছেন। বিনামূল্যে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে বিনানূলো বিতরণ করেছেন বই-থাতা, জামাকাপড় এমনকি দুপুরের খাবার পথ । এর 
সঙ্গে সহায়ক ভাতায় একটি কমুচীও চালু করা হয়েছে। সরকারীভাবে সশাওতালী ভাষার অন্-টিকি লিপিকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সরকারের অবদান উল্লেখযোগা। উপজাতি-সংস্কৃতির প্রচারের আন্ত 
নিৰ্মাণ করেছেন সিউড়ি'তে'মিধু-কাঙ্ন সংস্কৃতি বেজ” “কাড়গ্রাম সংস্কৃতি কেন, আলিপুরদুয়ার ও পুরুলিয়া আদিবাসী 
চর্চা বেস্্। সর্বোপরি জলপাইগুড়ি দেলার 'টোটো" উপজাতির, যাদের সংখ্যা মাত্র ছ’শর (৬**) কিছু বেশী, 


হোবসংখ্য বাড়ানোর জন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাছেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধামে বামঞ্রণ্ট সরকার গত 


আট বছর ধরে অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জল ভবিপ্রাতের দিকে নিয়ে চলেছেন তফসিলী ও আদিবানী সম্প্রদারকে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








উত্ধ-পর অল আছিতাতা আমলা 
আর অনদিকে তাদের অফুচত দিয়ে 
কাশ্টীর ও পাযাবে বিশুলা সির 
ষড়যন্র চলছে। আসামের চুৱির 
অশুভ পরিণাম সংখ্যালঘুদের মোর্চার 
আবিাব। এর ফলে নতুন করে 
জনজীবনে বিছ্েষ ছড়ানোর ক্ষেত 
প্রস্তুত হল। অঙদ. গণ পরিবদের 
সরকারের কাছে যেমন সংখ্যালঘুদের 
নিরাপত্বার প্রতিশ্রুতি চাইবে, তেমনি 
সি পি আই (এম) নেতৃত্ব ইতিমধ্যে 
পরিষদের বিরোধী দলের কর্মীদের উপর 
হামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। 
একজন পার্টি সদস্তকে কুলিয়ে হত্যা 
করা হয়েছে ভোটের ফল প্রকাশিত 
হওয়ার পর | 

পাঞ্জাব চুক্তিকে সঠিকভাবে কার্ম- 
করী করাতে কেন্ত্রীর লরকারের 
দোমনাভাব আবার নতুন জটিলতা 
সৃষ্টি করতে পারে। লঙ্গে সঙ্গে 
আকালী দঙ্গকেও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে 
কঠোর হতে এবং গুরুগারকে রাজ” 
নৈতিক কার্ধকলাপের বেজ হিসাবে 
ব্যবহার না করায় জন্য বলা হয়েছে। 





কংগ্রেসের নামে 
১ম পৃষ্ঠার পর 


দেশবাসীর কাছে অনেক প্রতিশ্রীতি 
দিয়েছেন দেশকে জোয় কদমে এগয়ে 
নিরে যাওয়ার, গারবী হটানোর এবং 
দলের সংগঠনকে দেই অয়সারে 
পুনগঠন করার কথাও বলেছেন। 

সাযান্ত হা! আলোচনা হয় তাতে 
বেশ বোঝা ঘায় থে পাঞ্জাব ও আদামে 
দলের পরাজয়ের প্রভাং ভাল রকমই 
পড়েছে। মুখে পারাবের চুক্তি যেনে 
নিলেও পার়াব ও হরিযানার নেতারা 
ভিন্ন সুরে কথা বলেন। আসামের 
প্রতিনিধিরা স্মরণ করিয়ে দেন সংখ্যা- 
লঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব | দলের 
নেতৃত্বের উপর আস্থা প্রকাশিত হলেও 
ছুই চুক্তি সম্পর্কে তাদের মধ্য যে 
বিক্ষোভ রয়েছে ত! প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
তবে সব চাইতে লক্ষণীহ হল বক্তাদের 
মধ্যে নিলক্ষ প্রতিযোগিতা ছিল কে 
কতরাজীবের প্রশন্ডি গাইবে তা নির়ে। 
স্থতরাং ই-কংগ্রেলের নতুন কালচার 
গড়ে ওঠার কোন ইজজিত পাওয়া! গেল 
না বোগ্ধাই অধিবেশন থেকে। 


দায়ী গনি প্রণব 


১ম পৃষ্ঠার পর 


গতবার কংগ্রেস প্রার্থী প্রায় সাত 
হাজার ভোটে জিতেছিলেন এই 
উপনিবাচনে দেখা গেল বযোলপুর 
বিধানসভা কেন্দ্র কংগ্রেপের শক্ত খাটি 
ইত সর্েও চেখানে এবার প্রায় 

হাভাত হোট কাগ্রেস কম 


Price—60 [৯0186 

এবং পূর্যো হই নেতার নিদেশেই 
এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ভোতের 
ব্যাপক ব্যবধান দেগা দিঘ়েছে। 

সিদ্ার্ঘবাব প্রশ্ন তুলেছেন, যেখানে 
সারা পশ্চিমবাংলায় সি পি এম-এর 
কাধকলাপে মাহ্য অমস্তষ্ট এবং বেখানে 
সর্বত্র দেখা যাচ্ছে আগের তুলনার দি 
পি এম-এর ভোট কমে যাচ্ছে সেখানে 
বোলপুরে কি এমন ঘটন! ঘটল যাতে 
সি পি এ্‌-এর ভোট প্রায় ৪, ছাঙ্জার 
এক লাফে বেড়ে গেল } 

সিন্ধার্থবাব্‌ প্রদেশ কংগ্রেসের 
কয়েকজন নেতা, জেলার করেকজন 
নেতা এবং প্রণব-বরকতের এই 
লোকসভার উপনির্বাচনে কার্যকলাপ 
নিয়ে তদন্ত করার জন্য প্রধানমঃ) 
রাজীব গাম্বীকে অগ্নরোধ করেছেন। 

সংশেষে সিন্বার্থবাব্‌ জানিয়েছেন 
আমার জঙর-পরাজয় বড় কথ! 


কিন্তু এই ব্যাপক পরাজয়ের ঘধে 





দলের থে ক্ষতি ছল হাইকযাণ্ডের 
উচিত তার তদন্ত করা। 


বোম্বাই 

২য় পৃষ্ঠার পর 

শিকার হতে পারে, যদি এখনো না 

হয়ে থাকে। সেই জনা কলবাতার 

মহিলাকে এধনি গ্রেপ্তার কর! দরকার। 
তপন বানাজী লিখিত এই 

চাঝলাকর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে 

অমৃতবাজার পত্রিঞায়। 


দর্পণ 


বাংল! সংবাদ সাগ্ডাহিক 





॥' টাদার হার ॥ 
বাধিক ৩ টাকা 
যাস্মাধিক ১৫ টাকা 
মাসিক *॥ টাকা 


টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র 
পাঠাবার ঠিকানা 


৬১, যট লেন 


কফলকাতা-১৩ 





এলাহাবাদ বাংকে দুীতি ও জুলুমের বিরদ্ধে ত্রান্দোলন 





পক্ষ ক্ষ টাকা বিধিবহিতৃ ঢ ম্যা্তান দেওয়া সান 
চেয়ারম্যানের গেটায়া অফিসাররা বহাল তবিয়াত 








অষ্বিংশ বর্ষ: ২৬শ খা | শুক্রবার, ১*ই জানুয়ারী ১৯৮৬ £ ৬* পরা 





যাদবগূরে এম ণি মম 
বলাৰ এম এল এর কাছে 
মানি £ ৰাজীবকে অভিযোগ 


৫ 
যাদবপুরের এম পি মমত ব্যানার্জা 
বটতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস 
এম এল এর হাতে অপমানিত হয়ে 
নালিশ জানালেন রালীবকে। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বোস্বাইতে 
কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালে, থাকা- 
খাওয়ার খুব দুরবস্থার মধ্যে ছিলেন 
নিতি রাব্যের প্রতিনিধিরা ( 
পাশিমবাঙ্গের প্রতিনিধিদের অন্য যে 
জায়গার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল.ত! 
ছিল লোকের তুলনায় খুব সামান্ত। 
ফলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপা প্রায় 
হাজার খানেক কর্মী” প্রতিনিধিকে 
আশ্চীয়ের বাড়ীতে এমন কিরাত 
পঃস্ত আশ্রয় নিতে হয়েছিল । 
বটতলার এম এল এ প্রা ৬০৭০ 
জন প্রতিনির্ধি নিয়ে বোখাই গিয়ে- 
ছিলেন। _নেতার!। সবাই ছিলেন 
হোটেলে। যে যেমন দরের নেতা 
তার সঙ্গতি বুঝে তা হোটেল থেকে 
শুরু করে বিভি্ হোটেলে উঠেছিলেনু। 
এদিকে পশ্চিমবঙ্গের জজ নিদিষ্ট 
ভাংগা গাদাগাদি করে প্রায় হাজার- 
খানেক কী রাতযাপন করতেন। 
ছাপার ব্যাপারে আনেক সমঘুই নিজে- 
পকেট থেকে খরচ করে পেতে 


চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের 
ক্যাম্পে। তখন সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন বটতলার এঘ এল এ। মমতা 
ব্যানাজী কে নামতে দেখেই বড়তলার 
এম এল এর কয়েকজন চেল! মমতা 
ধ্যানাদীকে ঘেরাও করে নিজেদের 
থাকা খাওয়ার কষ্টের কথ! জানাতে 
থাকেপ। কউ কেউ আবার উত্তেজিত 
ভাবে মমতা ব্যানাজীকে গালি- 
গাঙ্গাজও করতে শুরু বরেন। তখন 
মমতা এগিয়ে গিয়ে বড়তলার এম এল 
এ-র কাছে জানতে চান এখানে ওদের 
কী অস্ববিধে হচ্ছে 

বড়তলার এম এল এ তখন উত্তে- 
জিত ভাবে মমতাকে কটুক্তি করা শুরু 
করেন। তিনি বলেন “তুমি তো ভাল- 
ভাবেই আছো, এখন শেষ মুহূর্তে 
ক্যাম্পে এসে কমী দের অভিযোগ শুনে 
লাড কি।” 

মমত! উত্তরে বলেন, আমি জানতাম 

না ষে পশ্চিমবঙ্গের কমী'রা অহৃবিধার 
মধ্যে রয়েছে। খবর পেয়ে এসেছি 
প্রকৃত ঘটনা জানতে ৷ 

বড়তলার এম এল এ মমতাকে 
বলেন ন্যাকামো কার আৰ জাহগা 
পাগনি। 


কমা পের এ. ত যদি তোমার 





অ হোই তর বে 


-এলাছাবাদ: ব্যান্নের চেয়ারম্যানের 
দুনী তি ও ভুলুমবাজীর বিরুদ্ধে ব্যাহ্বের 
সমস্ত সবরের অফিদার ও কর্মীরা এখন 
আন্দোলনে উত্তাল। 


সমর্থ হয়েছে। 

এবার ইউনিয়নগুলো চেষ্টা করছে 
চেধারম্যানের দুর্নীতি, ইচ্ছামত নতুন 
আইন বলে যাকে তাকে কাজ থেকে 


সমপ্রতি কলকাতা মেন ব্রাঞ্চের বসিয়ে দেওয়া প্রভৃতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 


তিন জন কর্মীকে শো-কছ করা এবং 


তার প্রতিবাদ আন্দোগন করতে গিয়ে 


সি পি এম ইউনিয়নের নেতা অনিল 
দত্ত, কংগ্রেস ইউনিয়নের নেত! তপন 
রায় এবং সি পি আই ইউনিয়নের 
জনৈক নেতাকে শো-কন্স কর| নিয়ে 
ব]ান্বের কাজকর্ম কার্ধত অচল হয়ে 
পড়ে। 

অফিপার সহ কর্মীদের মোট 
সাতটি ‘ইউনিয়ন একজোট হয়ে 
আন্দোলনে নেমেছেন। এতে আই, 
এন টি ইউ সি,সিটু এবং এ আই টি 
ইউ দি সমধিত ইউানিয়নগুলি এক- 
জোট হয়ে জধেপ্ট কাউন্দিল অব 
খ্যাকশন গঠন করেছেন যার কাজ হচ্ছে 
চেত্বারদ্যানের দুর্নীতি ও জুলুমধাজীর 
বিরুদ্ধে আন্দোলন কর! । 

সুখের কথা এই জয়েন্ট কাউন্সিল 
অব এযাকশন আন্দোলন তুঙ্গে তুলে 
কর্মীদের ওপর থেকে শো-কজ নোটিশ 
কর্তৃপক্ষকে দিয়ে প্রত্যাহার করে নিতে 


আন্দোলন গড়ে তুলতে । 


দর্পণের প্রায় ১০টি সংখ্যায় আমরা 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের 
বিভিন্ন দুনীতির খবর ছেপেছি। 
সংস্রতি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে-সব 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রতক্ষ অভিযোগে 
শেষাংশ ৮ম পাঠায় 


ধরিয়র বিরুদ্ধে অনেক ঘতিযোT ? 
সভাপতি গদ থেকে ধরাতে 
কিছু নেত| ভর 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ 
থেকে প্রিন্রর্ন দাসমুল্সীকে সরিয়ে 
নতুন প্রদেশ কমিটি গড়ার জন্য রাজ্যের 
বেশ কিছু প্রভাবশালী প্রবীণ নেতা৷ ও 
যুব নেতা উঠে পড়ে লেগেছেন। 

জানা গেছে বোগ্ছাইয়ে কংগ্রেলের 
শতধাধিকী অনুষ্ঠানের পরই এই 
নেতারা একজোট হয়ে দাবী জানাধেন 
যে, প্রিছ দাসমুন্সীর নেতৃত্ব পশ্চিম. 
বাংলায় ব্যর্থ এবং এই ব্যর্থুতর প্রতি- 
ফলন দেখা গিয়েছে সাম্ুতিক উপ- 





নির্বাচনে। [প্রশ্ন দাসমু্ী মংগঠকে 
চাঙ্গা করে তুলতে পারেন নি বলেই 
উপনিধাঢনে দলের ভরা বি হয়েছে। 

প্রিয়-বিরোধী নেতাদের আরও 
অভিযোগ ঘদি আগামী পৌর নিধাচন 
এবং বিধানলভা। নির্বাচনের সময় প্র 
দাপমূদী নেতৃত্বে থাকেন তাহলে দলের 
ভরাডুবি অনিবাধ। 

এই নেতারা' আরও অভিঘোগ 
তুপেছেন প্রিয় দাসমুন্দী তার 
শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় 


পরধানমনীর জন) নিরাগৰাৰ লাহ যবনিক। 
নেক ই-বং এম পির কাছেও ঘরচিকর 


কিছু এছ পি যাদের মধ্যে 
কংগ্রেণীরাও আছেন, প্রধানমহীকে 
ঘিরে যে নিরাপত্তা বাবস্থা তাকে লৌহ 
বনিক! বলতে শুরু করেছেন। এবং 
এই বিশেষ ব্যবস্থা তাদের কাছে 
অরুচিকর। প্রধানমন্ত্রীর আবাসে 
ডিনারে নিমহণের কথা ধরা যাক। 
প্রথমেই নিমস্ত্িতদের ধাইলখানেক দূরে 
গাড়ি দাড় করিয়ে বিভিপ্ন মেটাল 
ডিটেক্টরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আদতে 
হবে। তারপর ওঁদের শরীরের ওপর 
দিয়ে হা গুসেট “ ডিটেকটর চালানো 
হবে লুকাশো নিশ্বোরক খু'জে বার 
করার জনন । এর ওপর আছে শিক্ষা- 
প্রা দারযেয় বাছিনী তাদের খক্ষ 


নেবার জক 


তার নিরাপভার, ব্যাপারেও গণতগ 
মেনে চলেন। এই পরীক্ষায় কেউই 
বাদ পড়েন-না, এম পি, বাজ্যপাপ, 
কেবিনেট মী কারো রেহাই নেই। 
নিরাপত্তার ভারএাধ বাকির। এ 
ব্যাপারে কোনরকম সুযোগ দিতে চান 
না। 

ই কংগ্রেস দলের এম পিরা ও লক্ষ্য 
করেছেন শুধু লৌহ যবনিকাই নয়, 
প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অপ্রতিছ্ত 
ক্ষমতা থেকে এক ধরণের ও্ত্য জয় 
নিচ্ছে। তিনি এম [পবের সঙ্গে দেখা 
করছেন ন! এই সমালোচনা এডাতে 
প্রধানমহী গ্রুপ [নাগের বাবস্থা 
কিব এইলব হিনারে কথা; 

ক্য 


কণুছেন। 


প্রধানমন্ত্রী দি একজন সদ'ঠকে 
বলেছিলেন তাকে দেখা করার সুখোগ 
দেওছা হবে। কিন্তু ছ মাল অপেক্ষা 
করার পর তিনি আর কোন চেষ্টা 
করেন নি। 

এম পির! প্রধানমন্ত্রীর কাজের চাপ 
ও ব্যস্ততা সম্পর্কে সচেতন] কিন্ত 
তীর! বলেন প্রীগার্ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
কাছ বিকেজ্বীকরণ ঝরতে পারেন, 
ঘাতে সব ব্যাপারে তার কাছে ছুটে 
যেতে নাহয়। 

যেমন, ছুটি পদ অধিকার করে 
না থেকে ইগান্ধী কংগ্রেস দতাপতির 
পদ ছাডতে পারেন। কিন্তু এ এখন 
কেউ একথা বলে জের 


কি অন্তে চান শা) 


॥দই ৫ 


সম্পাদকীয় 


রাজ্য ই-কংয়ে নেতৃত্ব সঙ্কট 


পচশ্চিম্বধ ই-কংগ্রেসের সভাপতি প্রিয় রদলিমুলী সম্প্রতি বিভিদ্র জেলা 
কমিটির সভাগতি মনোন্র ঝরেছেন। এ নিয়ে রাজা ই-কাগ্রেদের বিভিন 
] চু |. অন্ততম সাধারণ সম্পাদক সৌমেন মিত্র এক 
সাক্ষাংকারে জিবারে জেলা সভাপতি মনোনর়নকে সমর্থন জানালেও তার " 
অনুগামী! গাবযীর্গারে সৃন্ধ। ' অশোক পেনও অধুশি তীর সঙ্গে কোন পরামশ 
না বরে- ধার পর্াপতিদের ঈনোনীত করেছেন বলে। আর নয়াদ্বিলীর 
হাইকমাও পর্জিমব্ধের-ইকংথেসের ওপর তি দাদমুগ্সীকে সভাপতি ছিদেবে 
চাসরে দেওয়ার সর থেকেই হত ধারী ছারণ খালা হরে আছেন। সকলেই 
"জানেন এক: সমরে শরিয়া” বলতে সুব্রত অপ্রান'ছিলেন। এবং প্রধানত 
প্রিয়-সু্রতর নেতৃবেই১৮+*-৭১ সালে এই রাদ্যে কংগ্রেসের পুনকম্জীবন শুরু 
হদ্র। তার পরে এই রাজ্যে কী অবস্থা হয়েছিল সে ইতিহান সকলের জানা। 
ফিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে কাল হল ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গাড়ীর 
পরাজয়। যীরা 'ইন্দিরা গান্ধী বলতে অদ্রান ছিলেন, ধার! ইন্দিরা গান্ধীকে 
মুক বানিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই রাতারাতি ডিগ্রবাধী খেগেন। 
অনেকে ইন্িযার্য দুদ্বিনেও' তাকে আষড়ে রইলেন। কিন্তু ১৯* সালের 
লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরার ক্ষমতায় এরত্যাবর্তনের পর প্রথমোক্তদের আবার 
ডিগবাজী খাবার পালা। অনেক টালবাহানার পর এদের মধ্য অনেককে 
ইন্দিরা তার দলে প্রবেশাধিকার দিলেন। স-কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ও 
কর্মী অতঃপর ই-কংগ্রেলে মিশে গেলেও দলের মধ্যে একাঝুতা এল না। কারণ 
পুনৱাগতদ্বের সম্পর্কে সন্দেহ ও বিচ্ছিদ্তাবোধ পুরনো কংগ্রেসীরের মধ্যে 














দাক শীর্ষ ধোনের আসল টদেশ্া কি? 


আমু মুহাম্মদ 

"১০০ কোটি জনগণের শান্তি ও 
সমৃদ্ধির লক্ষ্যে” সার্ক শীর্স সম্মেলন 
অগঠানের রম্য সার! দেশব্যাপী তোড়- 
জোড় শেষ হয়েছে। সমঝোতা স্থাপিত 
হয়েছে দেশের অভ্যন্তরেও। ধার ফলে 
শান্তিপূর্ণতাবে সব শেষ হয়েছে। 
ঢাকার দোন্দ্বর্ধনের অন্ত কত কোটি 


হয়েছে । সি পি বি সম্পকিত নৃষ্টি- 
ভীবীগা বলেছেন এই শীর্দ সন্েলন 
সারাজাবাদের বিরুন্ধে আলোচনার 
জন্য। তাদের ধারণ! জিয়াউল হুক, 
এরশাদ, রাজীব গান্ধী, জয়বর্ধন প্রমুখ 
সামাজ্যবাদের বিশ্ববযবস্থার বহিভূ'ত 
ব্যক্তিবর্গ এবং এ অঞ্চলে তাদের 


রয়েই গেল। প্রিয় দাসমুলীর ভাগা ভাল যে, দিল্লী থেকে তাকে পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের কাধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন হলে তিনি কখনই এই পদ 
অধিকার করতে পারতেন না। তার সম্পর্কে সবরত-প্রগব ইত্যাদি পুরনো 
কংগ্ৰেণীদের বিরোধিতা রয়েছে বলেই হয়ত শ্রিয়বাৰু তার মত নবাগতনের 
ওপর-বেশি নিররসীল হয়েছেন এবং জেলা সভাপতির পদে নিজের লোকদের 
বমিয়েছেন। কিন্তু এর ফলে গো্-কৌদলে ঝাঝরা এই বাখোর ই-কংগ্রেসে 
বিরোধ আরও বেড়ে গেলে 

পশ্চিমবন্ধ ই-কংগ্রেসের অবস্থা আদ শোচনীয়। সব উপদলীর গোষ্ঠী ধাকে 
নেতা ছিদেবে 'একবাকো মেনে নেবেন এমন কোন ব্যক্তি এই দলে নেই। 
১৯১০-৭১ সালে মিক্ার্থ রায়কে কেন্দ্র করে দলের তরুণ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, 
ছাত্র পরিধদ ও যুব কংগ্রেসে জোয়ার এসেছিল এবএকথা অস্বীকার করার 
উ্পান্থ নেই যে মন্তান ও গুণ্ডারা যেমন কংগ্রেসে সমবেত হয়েছিল, বেশ কিছু 
তাল তরুণও এই দলে এপেছিল। “কিন্তু সিদ্ধার্থ রায় তাঁর সুখাম্রিত্বের কয়েক 
বছরে নিবে ভাবসৃতি সম্পূর্ণ ধূলিপাৎ করেছেন । তার পরবতী কয়েক বছরের, 
এবং সর্বশেষ বোগপুরের উপনিধাণনে পরাজয়ের ঘটনায় তিনি নিজেকে একে- 
বারে খেলে! করেছেন। সুতরাং তাকে যে পশ্চিমবঙ্গে নেতৃঞ্জে এনে ১৯৮৫ 
সালের বিধাঁনসত| নির্বাচনে বামছণ্টের মোকাবিলা করার পরিকল্পন| ছিল তা 
ভেস্তে গেছে। দিম্লীর ই-কং হাইকমাণ্ড নুঝে গেছেন দিহাৰ্থ রায়ের নেতৃত্বে 
নিবাচনে লড়লে ভগপ্নাডুবি অবধারিত। 


দিঘী, অর্থাং রাজীব গান্তী এখন: সমস্ত রাজ্য ই-ক'গ্রেদের ই 


বিধাতা। দ্গের মধ্যে নির্বাচন হারাম বগে পরিগনিত। সরহ আড হকী 
কারবার । রাজীব খন তখন যাকে খুশি ক্ষমতায় বসাচ্ছেন, আধার ইচ্ছা হলে 
তাকে ক্ষমতাচ্যুত করছেন। এইভাবেই চলছে চলবে । কিন্তু আণ্চধ, সকলেই 
এটা স্বাভাবিক ঘটন! বলে মেনে নিয়েছেন, থেষন ইন্দিরা গান্ধীর পর রাজীন 
গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিরেছিলেন। 





শান্তি সমৃদ্ধি এ অঞ্চলের 


স্বৈরাচার স্থারী বাবস্থায় পরিণত হতে 
চলেছে, ছি হচ্ছে নৈরাজ্য। 

দেশীয় ও আন্তৰ্জাতিক খোদণ লুট- 
পাটের উন্দাম প্রক্রিয়া, উৎপাদিকা 
শক্তির বিকাশহীন অবস্থা, নৈরাজা 
ইত্যাদিতে সৃষ্টি হয়েছে চরম 
অনিশ্চয়তা আর স্থিতিহীনতা যা 


বষ্তোয়া 
নেতজের মাধ)মেই ধব$ এ অঞ্চলের 
নুর্দোয়া শাপক শোষকরাই এ অঞ্চল 
থেকে নাম্াভাবাদকে হঠাতে পারে। 
বলা বাহুল্য, লেনিনীয় ব্যাথায় 
সাম্রাজ্যবাদ মানে কোন নিদিষ্ট রা 
নয়। এটি ইচ্ছে পুজিবাদের সধোক্চ 
স্বর__ঘার রূপ হচ্ছে একচেটিয়া । এবং 
এই পুর্ব আন্তর্জা(তকভানে বিত্বত। 
সার্কভুক্ত দেশগুলোর সব দেশে এই 


দর্পণ ॥ শৃরুবার, ১৯ই জাচরারী ১৯৪৬ 


শি, বিপ্লবী শক্চি, জনগণের ক্রম 
ব্ধ্মান বিক্ষোভ দমনে আন্থারাই সহ- 
ঘোগিতা প্রসার করা এ সান্রাা- 
বাঁদের শৃঙ্খল দৃঢ় করবার জনো একা- 
বন্মভাবে কাউন্টার ইপার্ছেন্ী কর্নক্চী 
নেয়া ও এর জোটের অন্যতম কাদ। 
সার্ক ও (খেকে ভিন্ন কিছু এটি 
ভাবার.কোল অবকাশ নেই । উল্লেখ 
যে, সার্ক শীর্ণ সম্মেলনেও এর অন্তত কর 
রাষ্টরথলোতে - *সন্বাসবাদী” তৎপরতা 
দমনের বিষয়টিকে অন্যতম ইম্য কা 
হবেছে। 
সার্ক সম্পর্কে বামপন্থীদের মধ্যে 
- যারা.ভিন্ন ব্যাথা! দিতে চেষ্টা করছেন 
তাদের চোখে ভারত হচ্ছে একটি 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাষ্ট। কিন্ত 
বাস্তব বিশ্লেষণে দেখা যাবে, অন্য দদ- 
গুলো দেশের তুলনায় ডারতেই বেশ 
সংখ্যক বহুজাতিক কোম্পানা 
ক্ষিমাঈল। এবং ভারতের বূর্টোয়াধা ৫ 
বর্তমানে আন্তর্জাতিক পু'জির নলে 
গাটছড়াবাধাভাবে বিনিয়োগ বৃদিতে 
অধিকতর উৎনাহী। বিণাল জনসংখ্যা, 
পুঁজিবাদের তুলনামূলকভাবে অধিকতর 
বিকাশের ফলে ভারতের ঘে দ্র্কধা- 
কষির ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে তাকেই 
অনেকে সাহাঞ)বাদ বিরোধিতা বলে 
প্রচার করে থাকেন। সাত পেত 
গুলোর মধ্যে বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে 
বাণিজ্য বৃদ্ধি মেকারথেই দাহাচাবাপকে 
বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত করবার ব্যাপার 
নয়। এখানে যা চেষ্টা করা হচ্ছে 
হচ্ছে এ অধে ক্রিয়া আগ্রা। তক 
পুর স্পৃদ্খল বিচরণ এবং এ অকপে 
ক্ষমতাসীন সামরিক নেদামরিক 
বুক্তোয়াদের টালমাটাপ অবদ্থাকে 
সংহত রূপ দেয়ার ব্যবস্থা করা। দে 


টাকা খরচ করা হয়েছে তার কোন 
হিসাব নেই (উল্লেখা যে, কয়েক লাখ 
টাকার জন্য এদেশে জগছাধ হলের 
ছাদ ধ্বসে অর্ধশতাধিক ছাত্রের অকাল 
মৃত্যু হয়। শমন্ীবী মানুষ ওদের ভাষ্য 
মুয়ীর দা্বা জানালে তাদের গুলি 
করে হত্যা কৃরা হুয়): রেডিও, টিভি 
লহ সকল প্রচার মাধ্যম এ সম্মেলনকে 
গোরিফাই করবার ন্ট. বতভাবে প্রচেষ্টা 


নেয়! দরকার নিয়েছে। মংস্লি্ট দেশ-১ 


গুলোর চলচ্চিত্র, নাংস্থৃতিক অষ্ঠান 
দিয়ে জনগণকে মহাবাস্ত করে রাখার 
চেষ্টা হয়েছে। রিয়া সাফল্যের গর্বে 
মামরিক জান্তার মুখপাত্র জেনারেল 
এরশাদ আত্মবিশ্বাসে পরার অদ্ধ। 

শুধু সামরিক সরকারই নয় বিরোধী 
রাজনীতিকদের মধ্যেও সার্ক শীর্ণ 
সম্মেলন সম্পর্কে উচ্বাদের কমতি নেই। 
এদন কি বাম-কযিউনিষ্ট হিসেবে 
পরিচিতদের অনেকে এ থেকে 
পিছিয়ে নেই। বি খেকে এ 
মখেনলকে হানি 


লেপ 





কা 


'দমকোতা 


সাত্রাজ্যবাদকে ' ক্ষতিগ্রস্ত 
করবে। আর তারা সাগ্রাজাবাদের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার যত শক্তি 

সাধারণভাবে প্রচলিত উপরোক্ত 
ধারণা কখনোই বৈজ্ঞানিক বিশবদৃিতঙী 
থেকে গ্রহণযোগ্য হুতে পারে না। 

বে সাতটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার 
প্রধানদের নিয়ে এই শীর্ষ সম্মেলন 
অনুিত হচ্ছে সেই. সাতটি দেশের 
আভাস্তরীণ অবস্থা বিশ্লেহ্ণ করলে দুটি 
দিক বিশেষভাবে উল্লেখ করবার দরকার 
হয় £ (১) সবগুলো দেশই সাম্রাজ্যবাদী 
বিশ্ববাবস্থার অন্তু রাষ্ট (২) সবগুলো 
দেশেই কোন না কোন ধরনের 
স্বৈরাচারী শাদন বাবস্থা! জাঁরী রয়েছে 
(ভারতে আপাত: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
থাকলেও বিডির রাজ্যে রাষপতির 
শালনের মাধ্যমে সেখানে হর্জোয়া গণ- 
তারিক ব্যবস্থার বগ্থগত তি 
বহর [৮% পিই )। 0 দৰ 
দেশেই ছায়া 


উদ্জিখিত প্রতিটি দেশের শাসক'শোষক 
এবং তাদের রাই বাবস্থাকে চরম 
অনিশ্চন্বতাঁর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। 
যার আতঙ্ক থেকে এসব দেশের শাদক- 
শোঘক গোষ্ঠী বিভিন্ন রকম সংস্কারের 
ধূয়া তুলছে। আঞ্চলিক কিংবা উপ- 
আলিক জোট গঠন এ সবের! মতই 
একটি উদ্ভোগ যার আপাত; লক্ষ্য 
হচ্ছেঁ_এ সব দেশের ক্রমবর্ধমান, 
বাণিজ্য ঘাটতি কমানো, শিল্পায়ন 
ইত্যাদি; ,. এবং গুল লঙ্গা হচ্ছে, 
এ সবের মাধামে স্থবির ব্যবস্থাকে 
কিছুটা সচল কর1। 

“নিরীহ চোখে দেখলে এক ধরনের 
বিভ্রান্তি আল! স্বাভাবিক; মনে হতে 
পারে এ ধরনের জোট শ্বাবীন এমন 
এক শক্তি চুগঠন করবে যা এ অধলে 
সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয়তাকে কু করবে, 






পুন বহুজাতিক কোম্পানী, বিদেশী 
সাহায্যের মাধাম এবং দেশী পু*জির 
সঙ্গে সংযুক্তভাবে ক্রিয়া করে। দাত্রাজ্য- 
বাদের ভিত্তি হচ্ছে বুর্জোা ব্যবস্থা। 
এসব দেশের বুর্জোর| ব্যবস্থা এবং 
সাহাজ্যবাৰ অবিচ্ছেগ্ত। একজনকে 
রেখে অন্যজদকে হঠানোর চিন্তা সম্পূর্ণ 
অবান্তব। 

ল্যাটিন আমেরিকার লাফটা কিংবা 
এশিয়ার আমিয়ানতৃক্ত দেশগুলে! থে. 
ধরনের জোট গঠন করেছে 'ার্ক তার ১ 
থেকে ভি কিছু নয়। লাছটা এবং 
আনিম্বান-এর অভিজ্ঞতা থেকে. দেখা 
গেছে, এদব জোটে যে আগ্রা 
বাণিজা এবং অন্যান্য সহযোগিতা! 
সংঘটত হয়েছে তা হয়েছে মূলতঃ এসব 
দেশে জিয়ারত আগ্ঙাতিক পু*জির 
মধো | এদুব কোট বিভিএ অঞ্চলে 
বহুজাতিক কোন্পানীগুলোর উৎপাদন 
ফাচাযা 


উদ্দেশ্তেই সার্ক গঠন কর! হয়েছে। দে 
কারণেই মাকিণ সাম্রাজ্যবাদ একে 
অভিনন্দন জানিয়েছে। সোভিয়েত 
ইউনিয়নও একে স্বাগত দানিয়েছে। 
দক্ষিশ এশিয়া কেল। বিশ্বেয় সরবত 
জনগণের 'আত্তিমীতিক টৈত্রীতে 
আমরা বিশ্বাসী । জিয়াউল হক-এরশাদ 
রাজীর-অয়বর্ধলদের একা ১*৩ কোটি 
জনগণের একা নয়;' যেভাবে এটিকে 
প্রচার কনা হচ্ছে। -.যেসব বামপন্থীরা 
সার্ক শি জান অর্থাৎ এ অকঞের 





অপেরা ছি সুচনা 
মনে কৰন; '-বুধেঁযা শেদুডবৃতর 
পাধরৎ ছাড়া তাদের আর কিছু বলা 
হায়না। 

এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় খঃ 
ম্পষ্ট_বাংলাদেশ, ভারত, পাকিধান, 
এঁলঙ্ধা, ভুটান, নেপাল, মাধখীপের 
=শাদক-শোধবদের এঁকোর পা 


RAE 
হিসেবে 


পারকলনা, বাজা। কটন, 
আহঃ ছন্দ 
গা হল 


এ অকলের ব্রতী 


শক্ত এবং জনগনের মধ্ো দুর ই কিযে 


ছুপপন ৷৷ শুক্রবার, ১৭ই ভান্ুঘারী, 


আঙগামে একি পির জ্য়লভে বরাক 
উপত্যকা" রাজনৈতিক জটিলতা বাড়বে 


অদম গণ পরিষদ দল রাছে|র 
গ্রশাচনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কাছা 
রাজনীতিতে নিশ্চিত একটি নূতন 
পরিস্থিতির স্বষ্টি হয়েছে। এর ফলে 
কী কী ধরণের পরিবর্তনের সুচনা 
ঘটশে তা এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে 
বলা কঠিন। অনেকটাট নির্ভর 
করবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবং 
পরিধতিত ভূমিকায় আমর প্রাক্তন 
নেতৃত্ব কী ধরণের কার্যকরী পদ্ধা 
গ্রহণ করেন ভার উপর। যে নীতির 
উপর নির্ভর ঝরে আম্মর আন্দোলন 
গড়ে উঠেছিল, অমম গণ পরিষদ 
গ্রণাদন পরিচালনার ব্যাপারে ভার 
মধো কোনরূপ গুণগত পরিবর্তন 
ট1বেন, এমনটি আশা কয়! বাস্তব- 
বৃদ্ধিশ্পন্ন নয়। প্রশ্নোগের ক্ষেরে 
কৌশলগত কিছু পরিবর্তন ঘটত 
পারে, তাও নিতান্ত শীমিত ক্ষেত্রে, 
এইটুকু মায় নল' যায়। বলা বানুলা, 
ব্ৰ্ধপূত্ৰ উপতাঙ্ষায় নৃতন এই পরিস্থিতি 
বে সমস্ত সম্ভবনা পথ উদ্মুক করবে, 
বরাক উপতাকার সঙ্গে তার ত্র 
পার্থক্য থাকবে। 
অসম গণ পরিষদ ও 
আমাদের বিধায়ক 

বরাক উপত্যকা এবারের নির্বা- 
চনে আদম গণ-পরিষদের কোনো 
প্রার্থীকে নির্বাচিত করে নি। বিন্ধ 
উপতাকার তিনপ্রন বিধায়ক অলম 
গণ পরিষা। দলের সভ্য হিসেবে নাম 
লিখিয়েছেন। এর মধ্যে খিনি মন্ত্র 
হয়েছেন, শহীছুল চৌধুরী, তার নাম 
এ জি পির নির্বাচন প্রার্থীদের 
তালিকার ছিল। কিন্তু তিনি নিজেই 
সংবাদপত্র ও অন্যান্য পাচার মাধ্যমের 
সাহায্যে জানিয়েছিলেন যে তীর নাধে 
শুধু অপপ্রচার চাল!নো। হচ্ছে, তিনি 
আদে। গন-পরিবনের প্রার্থী নন। 
নির্ব।চনী ফাল, ঘোষণার অনতি- 
বিলম্বেই দেখা-গেল (ৰ তথাকথিত 
অপ প্রচারটাই সত্য, -তিনি গণ, 
পরিষদের প্রাধীই ছিলেন।. উদারবদ্দ 
কেন্দ্রের প্রার্থী হয় নারায়ণ তেওয়ারীর 
অদম গণ পরিষধের-লঙ্গে নির্বাচনপূর্ব 
কালে কোনে। সংশ্র.ছিল বগে জানি 
না, পরবর্তীকালে কোন্‌ প্রেঃণার 
তিনি অদম গণ পরিষদে যোগ 
দিছেন, লেট! এখন পর্যন্ত অভাত। 
তৃতীয় ছল, অর্থাৎ উত্তর করিমগঞ্জ 
কেন্দের বিধায়ক মিয়াছুল হুক চৌধুরীর 
ব্যাপারটা! একটু অন্তরকম। আসাম 
বি হউন পত্তিকা প্রছথুল। মোহান্তের 
বুবোর উদ্ধৃতি দিয়ে জানিনেছেন যে 
শিরাছুপ হক চৌধুবীও তাদের দলে 
ঘেগুবান করেছেন। আনাম চুক্তি 


স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সিরাজুল হক 
চৌধুরী চুজি-বিরোধী বিডির কার্থ- 
ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন) 
তার নেতৃত্বাধীন পিপলস ওয়েল- 
ফের অর্গেনাইজেশন+ লিখিত বিবৃতি 
প্রকাশ ঝরে আলাম চুক্তির বিকদ্ধে 
তাদের বিক্ষোভ জালিয়েছেন। শিক্ষা 
সংরক্ষণ নমিতিতর করিসগঞ্জ জধি- 
বেশনেও তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 
তাছাড়া ফকিবেয় বাডারে, কালীগঞ্জে 
ও ছেলার অন্তা্ত স্বানে দিরাজুল হুক 
চৌধুরীর উদ্ভোগে একাধিক চুক্তি- 
ধিয়োধী সভা, জদাঘেত অহুর্চিত 
হয্রেছে। এই সমন্ত সভায় তিনি লরা- 
সরিভ'বে আলাম চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য 
রেসেছেন। কোনো কোনো সভা 
জমিঘত উল্মো!র নেতৃযুন্দু তার চ্গে 
একই »ভাগ্র ত ধণ গিয়েছেন। নির্বা- 
চনী প্রচারেও তিনি নিঞ্জেকে চুক্তি 
বিরোধী হিসাবেই জাহির করেছেন । 
এট দমণ্ত সেও তিনি ঘদি সত্যিই 
(তীর নিজস্ব কোলে বিবৃতি এই 
সম্পর্ক আমরা এখন9 পাই নি) 
অদম গণ পরিষদে ঘোগ দিয়ে থাকেন, 
তবে তাতে কেউ ($উ বিশ্মাযোধ 
করবেন বইকি। আমাদের অবশা 
এতে বিশ্মিত হওয়ার কোনে! হেতু 
নেই, কারণ আমরা এট ধরণের রা 
নৈতিক ডিগধাজির সন্ত বনার কথা 
মনে রেখেই বার ব'র পাঠক সাধা- 
রণকে শ্ররণ করিয়ে দিয়েছি যে এমন 
গ্রার্মীকে ভোট দেওদা উচিত, বার 
রাজনৈতিক মতামত দলীম নির্বাচনী 
ইন্ডাছারের মাধ্যমে সুম্পঘাবে 
দ্বোষিত। সি, পি, এম এবং সংখ্যালঘু 
মোর্চা ছাড়া অন্ত কোনে) দলবা 
বাক্কিকে যে আমর! চুক্তিবিরোধী 
বলে হনে করি না, নে কথাও বার- 
বারই মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে। 
শাল ক্ষমতা] সদা প্রতিষ্ঠিত অসম 
গণ পরিষদ দল বারবার বলছেন ঘে 
তার। রাঁজো সত ও ছুনীতিমৃক 
প্রশাসন উপহাত দেবেন] কিন্তু অল্প 
প্রশ্ন বাদ দিলেও শুধুদাত্র এই কারণেই 
তাদের এই আশ্ব!দের উপর আন্ব। 
রাখা কঠিন কারণ দেখা যাচ্ছে নির্ধল 
প্রার্থীদের দলে ঢোকানোর ব্যাপারে 
লীতিবোধ ও রাজনৈতিক সততার 
কোনোরূপ মর্ধাদ। তারা দেন নি। 
রাজনৈতিক সতত! প্রশাসনিক সততার 
আবশি]ক পূর্বদর্ত, একটিকে ধূদিসাং 
করে এপরটিকে প্রতিষ্ঠা কর! ঘাস ন।। 
কংশ্রেমীরা কি করবেন 

বরাক পাকা খেকে কংগ্রেষ 
{ ই )দলের দশজন টিলায়ক নির্বাচিত 
হয়েছেন  ঈরচাহিতে 





তারাই । কারণ এই দল থে ধরণের 
রাছনীতি করে তাতে শাসনক্ষমতা 
অধিষ্ঠিত ন! থাকলে অন্থিধে। এর 
আগে কাগ্রেন দল মাত্র একবারই 
কাছো ক্ষমতার স্বর্গ থেকে ভষ্ট হয়ে- 
ছিল ১৯৭৮ সালের জনত! হাওয়ার 
কংগ্রেলীছা সে সমশ্যাটার লমাধান 
বরেছিলেন কাড়ে বংশে সকলে মিলে 
জনত! দলে ভিড়ে গিয়ে। বিধায়কদের 
ক্ষেত্রে এবারে দে ব্যাপারে একটু 
অন্ববিধে দবাড়িরে যাচ্ছে দলত্যাগ 
বিরোধী আইন চালু রাখার জন্যে । 
অন্তদেশ্র অবশ্য মে অঙ্থধ্ধি! নেট, 
তার! যে ধীরে ধীরে সেদিকে ভিড়ে 
পড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, সে 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অস্থবিধে হচ্ছে 
কংগ্রেস (ই) দলের বিধায়কদের, 
তারা তো ওদিকে ভিড়তেও পারবেন 
না, আবার ক্ষমতাদীন দলে ন। 
থাকলে নিগ্ষের অনুগতদের ধরেও 
রাখতে পারবেন দীর্ঘদিন 
ক্ষমতা থেকে এই দল এমন এক 
রাঙনৈতিক কালচার তৈরী করেছে 
ঘে পারমিট কন্টাক্ট বিতরণ না করে 
দল রাখার যে অন্ততর কিছু কিছু 
পদ্ধতিও রয়েছে সে কখাট। এরা 


না। 


বিরোদী 
দলের হনভাস্ হৃমিকায় আদৌ ওরা 
মানিয়ে নিতে পাঁচ ন ভিলা সে 
িষখেও সন্দেহের অবকাল রয়েছে। 
এট অবস্থায় ঘেট। খই দ্ব'ভাবিক ০1 
হচ্ছে নিছেদের অঙ্থগতদেও কিছুট। 
বস্ততঃ পাইপেদে ওয়ার দন্ত এর! 
বি'ড লন ধরণের গামলাদের বশদ্বধ 
হিসাবে চলবেন। লেটাই হবে সব- 
চাইতে বিপঞ্জনক, কারণ এজিপি 
আসপগে দলের বকদষে আদলে 
আমলারাক্ষই প্রতিষ্ঠিত হযেছে, তার 
উপর দি বিরোধী বিধাপকরাও 
তাঁদের শরণা” হল, তবে সাধারণ 
মাছের দুর্গতির আ: অবধি থাকবে 
না। 
আমাদের ভবিষ্যত 

নৃষ্ন প্রশাসনের আম:ল নিশ্চয়ই 
বরাক উপতাকার মাগধকে নৃতন 


“মালুম হলে 


ধরণের কতকগুলি ডটিস্তার মোকা- 
বিল! করতে হবে। তিন নিগারুককে 
সা’নে রেখে অসম গণপরিধ? দল 
তাদের সংগঠন এখানে ঢঢ় করতে 
চাইবেন, এট। তো অনিবার্থ। তার 
জন্যে ত:র! কি ধরণের কৌশলের 
আশ্রথ নেবেন দেটাই লক্ষাণীয়। 
এখন পর্যন্ত ঘা দেখা যাচ্ছে, তাতে 
মনে হচ্ছে কৌস্লটা। হবে সাম্প্রদায়িক, 
অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ঘে কায়দায় 
কাছাড়ের ভাষ। আন্দোলনকে ভাঙ্গার 
চেষ্টা হঞ্ছেছিল দেই ধরণটাই এবারেও 


1 তিন ॥ 
বানছারনরা হান। তফাৎ হে না 
তার প্য্রোগকারা চিজ্নে দংগ্রদ 
দল এবং তার উদে্ত ছিল সামরিক 
কার্য সাধন | এবারে পুলে গুশাহন 
হট? দখলই ঝরা হগ্নেছে কতকগুলি 
বিশেষ উদ্দেশ্ছ নিয়ে হার মতো একট। 
হচ্ছে বরাক উপত্যকার অসমীয়াবরণ। 
১৯৭৯ এর পর্ন গোক্কালপাড়ার এই 
বরণের প্রয়াল এবং তার ফলাফল 
আমর) দ্বেখেছি। আর বলতে 
পারলে খুশী হৃডাম যে & ধরণের 
প্রয়াম ধয়াক উপত্]কায় নফস হবে 
লা, কিন্তু এ বছরের নির্বাঃনী ফলাফল 
এহং কো.না কোনে! বিধায়কের নিধা- 
চন পরহতী” আচরণ দেখে এই সত্যে 
আর! উপনীত ধে এই উপত্যকার 
জনমাধারণের কোনে| ধরণের প্রন. 
রোধ ক্ষমতা তে] নেই-ই নেট কোনো 
ধরণেঃ আত্মমর্ধাদা আআ লও। অতএা 
আদ'ষ চুক্তি কার্যকর বরার নামে 
সংখ্যালঘু বিতাড়ন, গ্রচমীয়াকরণ এবং 
অঙ্গ যে ব্যাপাররপগ্ুলে! অদূর ভিব্বতে 
আমাদের উপর নেমে অ'দ্ছে, 
মন্তব্য রূপ এংং প্রতিক্িঘ্ব। লিয়ে 
আমর) ছুশ্চন্তাগ্রস্থ। বলা ব'চুল। 
শুধ্মত্র দ'শ্রদ/য়িকতার বাপারট!কে 
রূখে দিতে পারলেও আমাদের প্রতি- 
রোধক্ষঘত। অনেকখানি বেড়ে যাবে, 
কিন্তু নির্বাচনে আমর! যে চেহারা 
দেখলুঘ ভাতে সে ভরসাই বা পাচ্ছি 
কই। [ঘৃগণকি ] 





প্রিয়কে ম্বব্রত সাফ কথা বলে ছিলেন 


প্রিয় দাসদৃক্সীর সঙ্গে নৈশ বৈঠকে 
স্থ্রড মৃখোপাধ্যাঘরের স্প্ই জবাব £ 
আপনার (প্রিয়) গণতগ্র মানে স্থবিধা- 
বাদের গণভন্্র। স্বত্রত ও গণতগ্রর 
পাঠশালায় পাঠ নেয়নি । 

 ই-বংগ্রেদে গণতঞ্র নেই । একথা 
সুব্রত বঞ্গেছেন কিনা তা জানতে 
প্রিয়বাবু শুক্রবার এক নৈশ বৈঠকে 
হুত্রতকে ভাকেন। স্র্রতবাঁধু এদিনের 
বৈঠকে প্রি্বাবুকে স্পষ্ট জবাব দিয়ে- 
ছেন? হা) বলেছি ওক্থা। বর্তমানে 
দলে কোন গণতন্ত্র 6েই। 

কংগ্রেস স্ত্রেই জানা ঘায়, এদিনের 
বৈঠকে স্বত্রতবাবু নাকি ক্ষুন্ধগাবে 
একথা বলেন। এমন কথাও হুব্রত- 
বাবু হলেছেন ছে আপনার গণহত 
নহিয্রাবাধীর গণতস্ত্র। ও গনতন্ত্রের 
পাঠশালাঘ আমি পড়িনি। এমন কি 
সুবিধার ভল্য ও নিজ স্বার্থে অগ্তদলের 
পাছে পড়িনি কোনদিন। বেন 
আপনি ও আপনার দাকরেদর1 করে- 
ছেন। আমি কোনদিন দূল ত্যাগ 
করিনি। স্বব্ধাবাধীয় গণত্ছ জানি- 
না। সত্যিকারের গণতস্থ বলতে ষা 
বোঝায়, সে গণতহ আজ দলে নেই। 
আহার বলছ । সকলের 


বল । 


্ত্রতর একথা! শোনার পর প্রিষ্প 
বাবু অন্ত প্রদঙ্গে চলে যান। লে 
প্রদঙ্গটি ছিল ধোলপুরেব নির্বাচন। 

যোঙপুরের নির্বাচনে সিদ্ধার্থ রায়ের 
পরাজয়ের ঘটনা প্রিয়বাবুম্ভধা করে- 
ছিলেন ওগানে কংগ্রেপের একাংশ 
মাবোহাজ করেছে। এদিনের এ 
বৈঠকে প্রিয়বাবু এ প্রগঙ্গ তুলতেই 
স্থত্রতনাবু হারও ক্ষুজহন। দঙ্গে মঙ্গে 
বলে ওঠেন, প্রিয়, আপনি যদি 
সত্যকায়ের গণতাত্রিক পথে চহতেন 
স্থবিধাব৷দী রা্রনীতি ন| করে তা- 
হলে এরকম স্ববিধাধাদী কথা কণনও 
বলতেন না। ধোদপুরের নির্বাচনের 
পরই পরাগ ক৫তেন আগে। ঘেমন 
প্রণব্দ। করেছিলেন। তা ন! করে 
নুধিদাবাদী রাঞ্ষনীতিবিদদের মৃত 
স্থানীঘ কংগ্রেস কর্মীদের বিরদ্ধে 
সাবোতোগ্রের অভিধোগ এনেছেন। 
এটাই বোধহয় আপনার গণত? ঘর 
সাবোতাছ্ হয়ে থাকে তবে কেন তার 
তদন্ত করলেন না? তদন্ত করাননি, 
কারণ, তাহলে সাবোধাপ্রকারী কার] 
তা প্রকাশ হযে হেত। 

সুত্র বলেন, আনি ও আপনার 
সকংগ্রেসের সংকরেদরাই তে উপ 


কা এক ঢেলার মত লা 


ছিলেন। কোন কাজ করেননি, শুধু 
গাড়ী নিয়ে ঘুরেছেন। বরং বেখানে 
স্থানীঘ বছদিনের সৎ ঝগ্রেপ কর্মীরা 
কাজ করছিল তাদের কাজ করতে 
দেহঘ়াহরনি। একথা কি আপনি 
অন্ব'কার করতে পারেন? কংগ্রেদ 
সঃাপতি হয়ে আপনার এই সুবিধ!- 
বাদী রাঙ্ছনীতির মাশুল আগ'মী 
দ্নের লৎ কংগ্রেম কদমী'দের গুণতে 
হবে। এখনই হেল! কংগ্রেসের বই 
ক্মী’ও স্বালীর বিধায়ক তে। পদত্যাগ 
করতে চেঘ্রেছ। এর! সং একনিষ্ঠ 
কমী’। কোনদিনই দূলত্যাগ করেনি। 
সন্তদিকে আপনি ও আপনার মাক- 
রেদর] ত! দলত]াণী। গণতগ্রের 
কথ। আপনার কাছ থেকে শিখতে 
চাইন!। 


এরপর নাকি হত্রতবাব এদিনের 
বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। একথ! 
প্রিয়বাবু পরে তার প্রিয্নঞ্জনদ্বের কাছে 
জানান। বলেন, জুত্রত আমকে 
এভাবে অপমান করবে ভাখিনি। আমি 
স্বত্রতর বিরুদ্ধে জিধিত অভিঘোগ 
শ্ানাব। হাতে স্থব্রতকে দস বেকে 
নহিদার করে দেচ] হয়। 


ডিমিল্লিন আনবই। 


গলে 


॥ চার 


ক্লধিও কৃষকের নানা সমস্যা নিয়ে 
মনোজ আলোচনা 


লিপি আই (এছ)-এর দ্বাদশ 
গেস উপলক্ষে দুংভারভী ক্রীড়াঙ্গনে 
যে গ।5দিন ব্যাপী জছুষ্ঠানের আরো- 
জন করা হত্ব ভাতে কয়েকটি প্রদ- 
শৰ্দীতে বুক্ধবিরোধী, আন্দোলন, 
স্বাধীন] সংগ্রামের ইতিছাস এবং 
কমিউনিষ্ট আাদ্দোলনের বিকাশের কথা 
বলা হুর অনংখ্য চিত্র ও পোষ্টার 
মাধামে। এছাড়া বঈ যেগায় রে 
পর্রিষাণ বই বিজ্রছ। হয়। এই 
অনুষ্ঠানের আরও. আবরণ ছিল 
বিডি মঞ্চে দানোচনা চক্র; ছাত্র ও 
যুবকদের উদ্ভোগে বিজ্ঞান মেলা এবং 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । পশ্চিমবঙ্গের 
বিডি জেলার ও অন্যান্য রাজোর 
বিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করেন। খোলা ময়ধানে ঠাও1 
উপেক্ষা করে হাজার হাঞ্জার মামৰ 
তাদেখেন। 


কাগ্রেগ উপলক্ষে আয়োজিত এফ 
আলোচনা চরে কৃধক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নেতা! নানান তথা 
দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন বে 
আমূল ভূমি দংস্ধার ছাড়! দেশের 


শামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। শ্রনিফ- 
শ্রেণীকে জনগণতান্ত্িক বিপ্লব নফল 
করতে হলে কৃষক বমাদকে সঙ্গে 
নিতে ছবে। 

বিন কোনায় বলেন থে, শহরের 
মাহুঘকে আজকে বুঝতে হবে যে 
দেশের অগণিত কৃষকের উন্নতি না 
হুলে দেশের অর্থনীতির উন্নতি হবে 
না। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রট রুষকদের 
আত্মমর্ঘাদ! ও চেতন! বাড়'তে গাহ!যা 
করেছে। যে সমস্ত মাহ এডকাদ 
নিঙেদের সমস্ত ঘুংখকষ্ট্ের জন্য 
ভাগাকে দায়ী করত তারা এখন 
নিজের শক্তি সম্পর্কে চেতন হয়েছে। 
এই আানদিক ঠেতনা সঞ্চার বড় 
লাফল]। শহরের মাহুযকে বুঝতে 
হবে যে পুজিপতিদের হাতে তাদের 
তবিষ্টত নেই। কৃষকদের সঙ্গে 
ভাগ! জড়িয়ে লাভ ছাড়। ক্ষতি নেই। 
আর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের 
সঙ্গে দৈরী বন্ধনেই সমাজের আমূল 
পরিবর্তন সম্ভব । 


শান্তিষয় ঘোষ বলেন ঘে. শুধুম'ত্র 
রুষকদের অবপ্বার উন্নতির জনা রদ? 


কলকাঝর টি এ টি গিতে দুর্ীতি 


ধেন্রীয সরকারে! বিজ্ঞ/পনদ,তা 
সংস্থা! ডাইরেক্ট অফ এ]াডভাব- 
টাইজিং খ্যাও ভিহ্বায়াল পাগলিপিটির 
কলকাতার অফিদ রবীন্দ্র মরণীতে 
আব্থিত। অগোছালে! এবং শত শত 
ছবি ব’ পত্ৰ ছড়ানে| ছিট।নে। পচানে| 
চেঁড়ানোর কারার চলে* আর্চলে। 
বারুর। শুধু ধাঙজোড় করেন। তাদের 
ক্ষমতা মেই। হ্যানেজার স্বপন রান 
বেচারা কিছুই জানেন না। কণা 
কিছু নেই। 


অথচ স্টল কনার নামে মেলায় 
যোগ দেবার নামে অনেক টাক| ঘূষ্‌ 
চলছে তায় নাকের ডগায়। মৃখাদী”- 
বাবুচব্রিণ হাজার টাকার প্রোপোছাল 
(দেলার যোগ দেওয়াম অন্ত ডি, এ, 
ভি, পির পরচ) ঠিকঠাক পাশ 
করাবেন । বারে] হাজার টা? ছাড়তে 
ছবে। মূখাদীবাযু ঠাকুরকে ছুগ 
দেসেদ। বারো থাছার ঘুবে যি 
ধারে হাঙর লাভ হয় তাহলে কে 
না চাইবে স্টল করতে? ভি, এ, ভি, 
পি ঘখানে তিন ছাঙ্গার ট/ক/র বেশী 
স্টলের অন্ত অর্থ/ৎ মেলায় বিজ্ঞাপনের 
বাণ খরচ করে ন] দেখান কিভাবে 
চগনী গেল'র চণ্তীকল! খানার একটি 


বেলায় ১পিশ গাজার টাক! বামে স্টল 


করলো ডি, এ ভি পি? ডি, এ 
ভিপি যেখানে কংগ্রেস দেলটিনারী 
কমিটর মেলায় প্র বিনাদুলে) (ঘর্থাং 
বর্তণক্ষকে খর5 না দিয়েই এ ং টা চার 
টানাটানি বলে হিপ] অঙ্গুহাত 
দেখিয়ে) স্টল করেছিল, যেখানে পচ 
টাকার বেশী বর্গমটারের চার্জ ডি, 
এ, ভি, পি দেয় না গেখানে ফালতু 
মেলায় আট টাক] দরে স্টল করতে 
রাজী হয় কিতাবে? 


ভি, এ তি, পি মোট কত টাক! 
বাধিক কলকাতা অফিগ থেকে স্টন 
কর! বাব? খরচ হয় নে হিহয়ে স্পষ্ট 
কোনও কথা বল! হচ্ছে না। ঢাক 
ঢাক গুড় গুড় বাংপার। এদিকে ক্ষ 
পত্র পত্রিকা সমিতি অভিখোগ করে- 
ছেন ডি, এ, ভি, পির বিজ্ঞাপন তালি- 
কায় নাদ তুলতে হলে সঃাদরি দিল্লী 
অফিমে "খরচ" পাঠাতে হয়। ছুশো 
সারকুলেশনের পত্রিকা চার হাজার 
মারকুলেখন বলে গণ] হয় পয়সার 
বিনিময়ে | ডি, এ, ভি, পির ককা চা 
অদ্ষিগে পর পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেওয়ার 
ব্যাপারে ব্যণস্থা রাথ। হক। তাহলে 
ছোট ও মাঝারী পত্র পরিক!কে 
বিজ্ঞাপনের = 1লিকাড়ক কবাবার হরা 
ডি, এ, কি শির চাঙে বছরের পর 


শপযালাশ সবাতে হতে 


আন্দোলন করা হয় ন|। একাছ 
রামকুষ। মিশনের। কুলি বিশ্বের 
মায।মে কৃষি সংস্থার আধৃল পরিবর্তন 
করাই কৃষক সভার উদ্দেশ্য । শহরের 
খবরের কাগদ্দ মধাহিত মাহবের 
মনে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্রাস্তি 
প্রচার করে। ছারা দেখান থে ক্লক 
আক্মোলন মানেই লুঠপাই মার'মারি। 
ই-কংগ্রেদ নেতার! একই হরে কথা 
বলেন। কিন্তু আগুকে শহরের 
যধ)বিত সাহ্যকে রৃষক্ক আন্দোলনের 
গণতান্ত্রিক ঘৌক্তিকত| বুঝতে ধৰে। 
শিক্ষককে শিক্ষক ধলে হরি শ্বীকৃতি 
দেওম়া হত, তাহলে বর্গাদারকে 
বর্গাদার বলে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি 
থাকা উচিত নয়। একছন লরকারী 
কর্মচারী হি লিকোগশত্র পেতে 
পারেন তাহলে বর্গদার নিয়োগপত্র 
চাইলে তা দ্ধের হবে কেন। 


ভ্ঘোঘ গত কয্লেক বছরের 
আন্দোলনের গ ত গ্রক্কতি বিশ্লেধণ 
করে বলেন ঘে এর আগে পশ্চিমঃঙগে 
গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেদ নিরাপদে ভোটে 
জিতহ। আর শ্রমিক অধু ষিত 
এলাকায় ঞ্িতিত  কমিউনিষউরা। 
বৌবাছার কেন্দ্রে ডাঃ বিধান রা 
ট্রেড ইউনিয়ন নেত! মহগ্দ ইপ- 
মাইলের বিরদ্ধে ভোটের লড়াইয়ে 
হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় একই সঙ্গে 
বাঝুড়া কেন্্র বেছে নিয়েছিলেন 
নিরাপদ এসাকা বলে। কিন্তু এখন 
সে শবস্থা বদলেছে। এখন গ্র।থাঞকলে 
বেশীর তাগ ক্ষেতে জিতছেন বামফ্রট 
গ্রাধীরা। গ্রাদাকলে ক্ষেতমদুরদের 
জাগানো! হয়েছে বলেই অবস্থা 
কতকটা বদলেছে। ত'রতবর্ধে থে 
রাজ্য বক আন্দোগন দুর্বল সেধানে 
শ্রমিক আন্দোলনও ছানা বাধতে 
পারে নি। 


এই রাছে বিগত বছরগুলিতে 
অভূতপূর্ব বন্য! ও খরায় একজনও 


“শহরে আদেনি। একছন৪ অনাহারে 


মরে নি। পঞ্চা্নতের মাধ্য:ম তুলে 
দেও] হয়েছে ক্ষমত। গমের গরিব 
দের হাতে, যথা প্রতিশ্রাত দেওয়া 
হুদ নি। 


ক্ম্্রীথ সরকারের কুদি পণ্যের 
যূল। স্বির করায় নীতি সম্পকে কিনি 
বলেন থে এটিতে আমলে বৃহৎ শিল্পের 
বার্থ চাষীদের নত | 


কেন্দীয় সরকার ঘেদুর ঠিক করতে 





রয়েছে ! 


তাতে তুদকের। মার গাছে। 
বানে প্রন্চিমাঙ্গ বিহার এ 


আম, 


দর্পণ || শুক্ষধার, :*8 ছানুরাতী, ৯৮৬ 


কেতালাহ নায়কেল ও দ্রাবার এবং 
অন্ধে তামাক যারা চাষ করেন সায়া 
ন্যাষা দর পাচ্ছেন না। কৃবিপপোর 
বণ্টন ও মঙ্গৃত করার নীতি কুকের 
্বর্থের পরিপন্থী। পশ্চিমবঙ্গের 
সরকার পাটের লাধা দরের জন্য 
কঘকের পাণে থেকেছে। ধান ও 
আলুর দম যাতে না পড়ে তার জন্য 
বাবন্থ| নিগেছে। 


এর পাশাপাশি বিহায় রাজোর 
অবস্থার উল্লেগ করে লাস্তিমযবাবু 
বলেন ঘে দেখানে একজন ভাগ- 
চাষীরও লাম বেক কর! হগলি। 
অথচ হাজার হাজার ভাগচাষী ওর 
রাজো রমেছে। অপরদিকে 'ডাকাত! 
দমন করায় নামে কষক আন্দোলনকে 
দমন করা হচ্ছে জোতদার আশ্রিত 
রক্ষিবাহিনীর দাহাখ্যে। 


সভাপতির ভাষণে শ্রীবিনন্ 
চৌধুরী বলেন ঘে পর পর ছয়টি 
পরিকল্পনা পেরিয়ে থাৎয়ার পরও 
বেকারা বাড়ছে, শিল্পে কত] দেখা 
দিচ্ছে। যৃলাবুদ্ধি আকাপছেশাগা 
হচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠছে একটা 
বিকল্প পরিকল্পনার। আমূল ভূমি 


নংস্কাযের মাধামে কুষকের ক ক্ষমতা 
বৃদ্ধি এই বিকল্প অর্থনীতির নারকণা। 
এরফলে শিল্পের প্রসার হবে, দেখে 
নির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠব । 
তারভংর্ষের পরে মুজিলাও ঝরে চীন 
একাজ সম্পন্ন করেছে। 


শ্রীচৌধুরী বলেন যে বর্তমান 
কাঠামোর মধ্যে মৌলিক ভূমি সংস্কার 
সন্তবণর একথা বলা ছবে মার!স্তুক 
প্রতিবিগনী কান। খতদিন কোটি কোটি 
মাহুধ একেবারে গোড়া থেকে আাগরিত 
না হচ্ছেন তঙুদিন এ পরিবর্তন স্তব 
নয়। তিনি বলেন ঘে দি, পি, আই 
(এষ) কর্মহুচিন্র ১২২ নম্বর ধারন 
বলা আছে থে একটি অতিন্রান্তকালীন 
সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে আমরা 
মাধ'রন মাছকে বোঝার যে ত'দের 
অগ্রগতির পথে বাধাটা কোগায়। 
বামফ্রন্ট সেই কাজই করছে। হিলি 
বলেন তে প্রবলের চাপের কাছে নতি 
স্বীকার করা মধাধিতের ধর্ম। কি 
তাদের বুঝতে হবে পু'জিপতিদের হাত 
থেকে বাচার রাষ্ত। নেই। শ্রমিক 
রুঘকের মূল সংগ্রাদের সঙ্গে একা 
হওয়া ছাড়া কোন বিকন পধ খোলা 
নেই। 


উত্তরপ্রদেশেই 
উন্ছিরা হাওয়া" স্তিমিত! 


মেহরু পরিবাত্র খাদ তালুক 
উত্তবপ্ুশেপেই ই.কংগ্েদ সম্পর্কে 
সাধাংণ যাগ্ধের দ্রুত মোহন জে হতে 
চলেছে। লোকদভার ভে!টের 
দমকা “ইন্দির( হাওয়া” তে সিমত 
আগ, তার ইঙ্গিত এর আগে পাও 
খাছ বিধানপভার নির্বাচলে। তবে 
মদামহঠিত উপনিবাচনে আরও 
পরিষ্কারভাবে বোঝ | গেল যে ওখাৰ- 
কার মান্ধ ই.ঝংগ্রলকে করেছে 
সরাপরি প্রত্যাখান)  জজীবন 
রামের করত! শ্রীঞ্তী মীরা কুমারী 
ছদ্ব হাজারের কম ভোটে জিতে 
আরও প্রষাদ করলেন তিনি সংখ্যা 
ধিকোত্র ভোটে ডেতেন নি। 

শরণ কর! দরকার যে 
লালের ভোটে ই-কংগ্রেণ প্রার্থী 
শ্রীগিরিধারী এই বি্গনোর লোকগতা 
কেন্দ্রে রা ২ দক্ষ -৯ হাছার ভোট 
পেছে তার নিকটতম লোকদল প্রার্থী 
শ্রীমঙ্গ+রাম প্রেসীকে ১ লক্ষেরও বেশী 
ভোটে প্রাঞ্লিত করেন। এধারে 
ছগঞ্ীবনের কন্তা বলে প্রচার করা 
সবেও সংশুদধ মাত্র ১,২৮,*** ছার 
ভোট [ি!ন পান । সোগাহক্ছি হিসাবে 
ই-কংগ্রেম প্রাণী পা ১০০৭৭ ছোট 


১৯৮৪ 


কম পান। লে তুলনা লোকদলের 
ভোট বেড়েছে । এইসুঙে উল্লেখ] যে 
অপৰ এক শ্রীমতী 


দয় 


পেয়েছেন।  স্বঃরাং  ই.কংগেদ 
বিরোধী ভোট ভাগ ন! হলে “শ্রীম'ল 
কুণারীয় পরাচ্যু নিশ্চিত ছিল। 

অথ5 উত্তরপ্রদেশের অতি তৎপর 
স্ধামন্্রী আীবীরযাহাদুর দিং-ছিনি 
শ্বানীয় সংবাদপত্রের পাঠকদের 
কাছে ইউ পির নচা প্রতাপদিং 
কারো বলে পরিচিত -নিজে & 
কেনের প্রচারের লব ধ।যিত নিয়ে 
ছিলেন। অসংখ্য কমী” নিয়োগ ও 
ঢালাগতাথে টাকা ছড়ানো ছাড়া 
ৃণ্যমন্ত্রী নিজে নির্বাচন কেন্তরের স্বর 
এন কি গ্রতান্ত অঞ্চলেও যারে বারে 
পরিকুদ। করেছেন। তের দিনের 
মধ্যে চারবাঘ তিনি গোটা এলাকা 
পরিধর্শন করেন | কারণ এই নির্বা- 
চনের ফলাফদের সঙ্গে ভার নিয় 
রাজনৈতিক ভাগ্য জড়িত ছিল। 
এঘাত্রার আসনটি ফোনক্রমে বদ 
থাঝাহ তীর এখনই কোন বিপদ হল 
না বটে, কিন্ত গার দুশ্চিন্তা দূব 
হুদ না। 

নেইদন্ত শ্রীমীদা! কুমারীর চোটে 
গ্রেতা নিজে লথনৌতে কোন বিজ 
উত্ধব করবার মৃত মানসিক অবস্থা 
ছিল ন! ই-কংগ্রেদ কমী'দের। 
তদের মনোবল বেশ ভেঙ্গে গেছ, 
দিশেষ করে ঘখন দেখা গেল ঘে 
মুমলীম ও হরিজনদের একট! 
অংশ ই.কংগ্ৰেসীদের থেকে খে ছি 


নিয়েছে। 





€ দর্পণ ॥ শক্রেবার, ১০ই আয়া, ১১৮৫ 


সনি পি এমের ছাছশ পার্টি কগগ্রেগ 





বিজয়ওয়াদা 


ভিমির বসু 


নল কংগ্রেস 'ইতিহাপিকভাধে' 
সাফলামন্ডিত গ্হবার পর স্রপররীস্ত সি 
পি এম নেতারা৯,এ্তিহাসিক্ষভাবেই 
অবিভক্ত রি 
ওয়াদা কংগ্রেসের ও 
গেছেন। ডানেই একমাস যার 
যথেষ্ট খুশী হবার কারণ' ররেছে। 
সাতকাণ্ড ব্রাযাহণ টি 
কমিউনিষ্ট পার্টিই শেষ পর্যন্ত ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে তার মূল্যায়নে 
ফিরে আসছে। প্রসঙ্গত '৬২ সালে 
“চীনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার অন 
বিজয়ওয়াদা কংগ্রেসের প্রস্তাবকেই 
ভিত্তি করেছিল ডাঙ্লেপদ্বীরা । বিজ্য়- 
ওয়াদার ঘোষণ! অঙ্মধার্রী যখন নেহেরু 
এ তার কংগ্রেস প্রগতিশীল দায্রাজ্য- 
বাদবিরোধী, আর যদি এই ‘সীমিত' 
শ্রগতিশীলতা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
ঘরে মমাতন্ত্ের সহায়ক-শক্ি হয় 
তাহলে চীন নেহেকুর শিশু সরকারকে 
ব্রত করে দাম্রাজাঝাদের হাতকেই 
শক্তিশালী করছে মূলত; এই মূল্যায়নের 
ভিভ্িতেই চীনের বিরুন্ধে কংগ্রেস 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য 
ভাগগেপস্থীরা। আবেদন জানায়। বাদব- 
পুইারা বিছয়ওয়াদা কংগ্রেসের 
'ইতিহাসিক' প্রস্তাবের শরিক হয়েও 
মারি চীন বিরোধিতায় সামিল 
হননি, আবার তেমনভাবে ভারত 
সরকারের বিরোধিতাও বরেননি, জেলে 
_প্রথম শ্রেণীর ঝালনৈতিক বন্দীর, 
মাদার নিজেদের বিদবী ইমেজ 
বাড়িয়েছেন। আর মধ্যাপন্থী জ্যোতি- 
বাবুদের হুর্গম ছ্মালয়ে কি হচ্ছে জানি 
না বলে আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে 
যাবার মধ্যে আদলে বিজয়ওয়াদ। 
প্রশ্থাবকে অস্বীকার না করবার 
মাননিকতাই. কাদ করেছিল। 
ঝ্যোতিবাবুদের দহাগন্ছ! জার প্রমোদ- 
বাবুদের তথাকধিত চমগন্থার মিললে 
থে মার্কসবাদী রূমিউনিষ পার্টির জয় 
তার সণডম কংগ্রেস হয় কলকাতার 
আর আদ এন্ুশ বছর বাদে দ্বাদশ 
কাখ্রেসও হল কলকাতায়, তবে ভিন্ন 
কগকাতায়। দেদিন পুলিশ নজর রাখ- 
ছিল আর আজ পুলিশ নেতাদের 
দেশাম করতে পারলে বর্তে যাচ্ছে। 
এই পরিবর্তনটা দিঃসদ্দেহে এতি- 
হালক আবার এঁতিহামিক নও । 
কারণ জনগন থেকেই এই পরিবর্তনের 
জন৷ [সি [পি এম সৰান্ত:করণে চেষ্টা 
করছে, বিগ্রবের চন্য নয়। 


রিকি 






করেছে 
প্যারা 


কর্মঙচীর 








কিছু হৈ চৈ হচ্ছিল হক এ 


ফিরে চল 


‘প্যারা’ দিয়ে সি পি এদ-এর বিপ্লবী 
সতীত্ব বজায় হাখা মূশকিল। এর 
ছারা কংগ্রেসের বিকল্প সরকার হবে। 
কিম্বা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন 
সরকার হবে। কোলকালেই বিপ্লবী 
জোরার তৈরী হবে না। সরকার 
গঠনকে শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর পর্যায় 
হিদেবে চিহ্নিত করা এক জিনিষ আর 
‘একচেটিয়া পু'জিপতি ও বহুজাতিক 


সংস্থাকে বিনিয়োগের জন্য আমন্ছণ, 


জানানৌর মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে 
কা্ষকর একা প্রতিষ্ঠা আর এক 
জিনিষ। কেবলমাত্র ১১২ নং প্যারার 
খোলদ দিয়ে এই প্রবণতা রোধ কর! 
সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সি পি এম 
কখনই নেহেকুকে শ্রেণী সমঝোতার 
বাইরে রাখেনি । চীন থেকে নেছেরু 
দর্লন, নেহেকু দর্শন সম্পর্কে 
আরও বক্তব্য ইত্যাদি প্রচার 
পুস্তিঝাঁদি পরবর্তীকালে নকশালপন্থী- 
বাই প্রচার করেছিল, সি পি এষ নেতৃত্ব 
বরং এইপব দলিল দস্তাবেজ অধীকারই 
করেছে। এমন কি সালে 
মাদ্রাইতে অথটিত নবয কংগ্রেসেও 
সিণ্ডিকেট প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু, 
বিপরীতে ইন্দিরা কংগ্রেন প্রগতিশীল। 
আর দ্বাদশ কংগ্রেসের পর যে অবস্থা 
দাড়িয়েছে তার ফলে ইন্দর! 
কংগ্রেসের উত্তরসথরীদের সঙ্গে রাজ- 
নৈতিক একা করতে না পারলে দি 
পিএম তার কমিউনিষ্ট সাইনবোর্ডই 
হারিয়ে ফেলবে। 

দ্বাদশ কংগ্রেস একাদশ কংগ্রেস 
থেকে নতুন কোন কথা বলেনি । আশা 
করা যায় ত্রয়োদশ কংগ্রেসেও বাসব- 
পুরিয়ার] “পরিবতিত আন্তর্জাতিক 
প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি চমৎকার” বলা 
ভিন্ন নতুন কোন কথা বলতে পারবেন 
না। জাতীয় এঁক্য রক্ষা, রাঞ্জোর 
হাতে অধিক ক্ষমতা, জনগণকে একা- 
বদ্ধ করা, বামফ্রট সরকারকে যেকোন 
মূল্যে রক্ষা কয়া এই হচ্ছে দ্বাদশ 
কাংগ্রেদের মুল নির্দাল। এর মধ্যে 
জাতীয় এক্যের শ্রোগাঁনই বিশেষ 
খরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে 
কংগ্রেসের সঙ্গে খুকমোর্গা করবার 
বীজ। আসম পিপি আই ক'খ্রেমের 


খসড়া! রাজনৈতিক প্রস্থাবের মল সর 








কাদের জন) 





উপস্থিতিই দোভিয়েত পার্টির পক্ষে 
বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ। ছুই পার্টির 
একীকরণের ব্যাপারে সোভিয়েত 
পার্টির আগ্রহই বেশী আর কংগ্রেসের 
সঙ্গে যূক্তক্রণ্টের লাইদও আসছে 
দোভিয়েত ইউনিম্বন থেকে | লেনিনের 
পার্টির কাগ্রেলে রাজীব কঃগ্রেম 
আমছিত হচ্ছে। চীনা পার্টির 
কংগ্রেসেও ইন্দিরা কংগ্রেদ আমন্ত্রিত 
হবে বলেই রাবনৈতিক পর্যবেঙ্গকদের 
ধারণ1। একবার ভা ন, মাও-এর পার্টি 
সন্বেলনে হয়ত জগদীশ টাইটলার 
বিপ্লবী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত। 

'সাহ্বাজ্যবাদ' পুষ্ট বিচ্ছিছতাবাদের 
যোকাবিলা করবার জন্যই জাতীয় 
একা রক্ষা ও দেশের অথওগতা নিয়ে 
এত সোরগোল। আর এখনও পণন্ত 
কংগ্রেসই এই একোর ধারক! অন্য- 
দিকে সাম্দায়িক আঞ্চলিক ও পশ্চিমী 
(যো রাজনৈতিক দলগুলো অথওত! 
ভেঙে ফেলতে চায়। স্থতরাং 
নেহকর নাতি রাজীব ও কংগ্রেস 
সাম্নাজ্যংাদ বিরোধী ধারা অব্যাহত 
রেখেছে। ফলে প্রতাক্ষ অথবা 
পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সহ- 
যোগিতার তবই প্রাধান্ত পাচ্ছে। 
ই-কংগ্রেদ ও সি পিএম যে গোপন 


আতাত করে চগছে এ পম্পর্কে বি জে 


পি অনেক আগেই অভিযোগ করেছে 
যাদও এই পার্টি তেমনভাবে রাজ- 
নৈতিক ব্যাধ্য! দিতে পারেনি । দ্বাদশ 
কংগ্রেসের পর অবস্থা অনেকটাই 
পরিদ্ধার হথেছে। এমনকি বাদব- 
পুচ্জিয়ার মতে আসামে কংগ্রেদের 
পরাজয় দেশে অস্থিরতা বাড়াবে, আর 
দ্বাদশ কংগ্রেস বাদপুগরিয়ার এই অভি- 
যত প্রত্যাখ্যান করেছে ঘটনা! এমন নয়। 
অর্থাৎ শেষপধন্ম দেই একটাই লাইন 
কংগ্রেদে সামগ্রিকভাবে প্রগতিনীলতাই 
প্রধান দিকঃ দ্বৈরতগ্নের বেক আছে 
ঠিকই কিন্ত বিচ্ছিঘতাবাদী ও গোঁড়া 
ধর্মীয় শক্তির বিপদের মুখে কংগ্রেসের 
সঙ্গে আপসরফা করাই বিপ্লবী 

দায়িত্ব। 
যে কোন জাতিসত্তার আত্ম” 
নিরন্ণেয় আন্দোলনকে বিচ্ছিপ্রতা" 
বাদের দোহাই দিয়ে কংগ্রেপকে বশী 
করবার চেষ্টা শুক্র হয়েছে অনেকদিন, 
এমনকি পার্টীর জন্মলয্রেই। ঠিক সপ্ন 
আগে কেন্দ্র কমিটির 
একটি পিন, যা পরে পাটি র করা 
সঠিতি দান পায়, শিশেহ প্রণদান- 
“The seventh Congress 


ofour Party white adopting 


the new Party programme 
had decided 
clause, B"ihe 


to delete the 
right of all 
nationalities to self-deler- 
mination” from the earlier 
programme-..". এর বদলে 
কেম্ত্রীয় কমিটি এই ধরণের আন্দো- 
লনের যোক্তিকত| অস্বীকার করবার 
জন্যে লেনিন ও স্তালিন থেকে ভুরি- 
ভুরি উদাহরণ দেয়। থে কারণে নেদিন 
নাগা-মিছোদের লিয়ে নেহেক্র 
হৃক্িন্তাগ্রস্ত হওয়াটা বিপ্লবী দ্বার্থের 
পরিপন্থী, দেই একই কারণে আজ 
আদাম ও পাঞ্জাবে গকীয়তার 
আন্দোলন রাজীব তথা ভারতের 
বৈপ্লবিক স্বার্থের পরিপন্থী। 
বিজ্রয়ওয়াদায় ভা্গে-নাগুহিপাদ* 
দের যৌথ কংগ্রেসের দময়ও দক্ষিণপন্থী 
বিপদ বিশেষ করে স্বত্ত পার্ট এবং 
সাশ্প্রদায়ক শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেদের 
ইতিবাচক ভূমিকার উপর ছোর 
দেওয়া হয়। আর আজকে দক্ষিণপহ্ী 
শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে বিজ্ছিন্তা- 
বাদ ও সাম্প্রদান্থিকতা। মোটের উপর 
একই রাজনৈতিক লাইনের প্রতি- 
ফলন। আর এই মৃল্যায়ন থেকেই 
সি পি এম বাম ও গণতাস্থিক এব্যের 


॥ পাঁচ ॥ 


বদলে বাম ও ধর্ননিরপেক্গ কোর জিশির 
তুলেছে! সি পি আই কংগ্রেদের 
খসড়া প্রন্থাবও একই লাইনের প্রবক্তা। 
তবে দি পি আই বাম ও গণতান্ত্িক 
এঁকোর কথা বলে শেষ পর্মন্ত 
কংগ্রেসকেই সারাজাবাদের বিরদ্ধে 
প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে বেছে 
নিরেছে। আর আঁ কাগ্রেস শত" 
বাধিকীতে যখন চীন ও পোভিরেত 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা 
শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকছেন তখন 
ডাঙ্গে লাইন অস্বীকার করে সেই 
বিজয়ওয়াদ! কংগ্রেসে গৃহীত গ্রস্থাবের 
বাইরে নতুন কিছু ভাবা উভয় কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির পক্ষেই কষ্টকর] এঘন কি 
নকশা সপন্থীদের মধ্যেও একাংশ ভাবতে 
শুরু করেছে কংগ্রেসের পুনযূ'ল্যায়ন 
হওয়া দরকার কারণ জাতীয় কাগ্রেসের 
পেছনে ব্যাপক জন-অমারেতের সঠিক 
ব্যাখ্যা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। 
পৃথিবীর সর্বত্রই কমিউনিষ্ট পার্টির 
সম্মেলন এখন গতাঘ্গতিক। চিন্তার দৈস্ত 
ও ব্যালট বাঝের ওপর সীমাহীন আস্থা 
আর কিছু ধরতাই বুলি দিণে দিনগত 
পাপক্ষর়ের চেষ্টা। যার্কসবানীদের 
পক্ষে পরিস্থিতি চমংকার-ছাদশ 
কংগ্রদের আগে এবং পরেও! 


সংসদের অধিবেশনে 
অভিনব পরিস্থিতি 


মন্প্রতি সংদদের সধিবেশনে একটি 
অভিনব পরিস্থিতির উত্ধব হয় ঘখন 
কেন্দ্রের পরিবেশ এবং বন হিভংগের 
ভারপ্রাপ্ত রবী শ্রীক্ডে এ আনদারী 
কঠোর ভ যান্র শাহবাহ মাসনার 
হপ্রীষ কোটে রায়ের সমাদোচনা 
করেন আর নেই রথের সধর্থনে 
এগিয়ে আলেম তরুণ দিশি আই 
(এফ) গ্রস্ত শ্রীদছুদ্দিল চৌধুৱী। 

সেদিন একট! ব্যাপার বেশ 
পরিষ্কার হয়ে হা খে সংগদের সস্তা 
বিশেষ করে দুক্সীঘ সদস্তর! রাগের 
পক্ষে এবং বিপক্ষে সোজহজি বিত্ত 
হয়ে পড়েন। ই.কংগ্রেস সদশ্থোয 
সঙ্গে জনতা ও মন্লীম লীগের সঢশ্বর। 
এক হয়ে হান। বাতিক্রম ছিলেন 
অবন্ত লি. পি. আই (এম) সাশুর!। 
তাদের সকলেরই একই বকতব)। 

গলৈভ মঙ্নীম লীগ সন্ত শ্রীদি 
এম নন! ওয়ালার ছানীত একটি বিল 
সম্পর্কে আঠে1টন) প্রসঙ্গে শ্রীআন- 
দাবীর মন্বহ্া বিতর্বে॥ স্ুয়ণাত 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমন 
জোরালো তথা 
থাকেন খে সংগদের শ্রাবহাওয়া বেশে 


করে। 
প্রঘোগ করতে 


উত্তপ্ত হয়ে ‘ঠে। লোকমতার অধাক্ষ 
শ্রীবলরাম হাগর উপস্থিত 
গেছ, 


না 


ব্যাপারট1 আর অগ্রীতিবর ন! হয় 
লেঙ্রন্ত তিনি বৈঠকে হাজির হয়ে 
অবস্থ। আদতে আনেন। 

আনসারী তার ভাঘণে বলেন যে 
তালাকের পর মেয়েদের যে দুদর্শ! হয় 
তার জলজ নিশ্চয় মাহযের মনে সহছ- 
ত্বৃতি জাগতে পারে। কিন্তু এর 
প্রতিবিধান করতে হলে মুঙ্গীষ 
লশ্রদায়ের ন!চুধকেই ফযলাল| করতে 
হবে। নিঘের! নীতি স্থির করে 
সরকারকে সেই অনুদারে প্রয়োষন 
মত বিধি প্রণন্বন ঝরতে বলতে হুঝে। 
এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানহর্র শ্রীরাদীব 
গান্ধীর প্রতিশ্রুতির কথ! স্বরণ কচিয়ে 
(েন। শ্রীগান্ধী বলেন কোন ধের 
ৰ’ক্ৰিগত আইন (পাৰ্শোনাল ল) 
পরিবর্তন করা হবে ন! এবং বর্তমানের 
কোন জাইন ঘি মুসলীম পাশোনাল 
ল’এর পরিপন্থী হর তাও বিচার 
করতে ছবে। 

খন মি পি আই (এছ) সমস্ত 
সইফুদ্দীন চৌধুরী বাধা দিতে জানতে 
চান থে আনমারীকে কতটা সময় 
তখন আনসারী হঠাৎ 
হর্কগবাদ নিপা £ ঘাক 
আমি এখন 


দেওয়। হবে 
বলে ওঠেন, 
(ভ্যাম্‌ মার্কদিজম ) 5 
অ.মার ধর্ম বিহয়ে বলছি 


কলো এ 


আর্কাইভের ছবি 


সমর বন্দ্যোপাধ্যায় 
জাই থেকে ডিঠেস্বর ১৯৮৫ 
বুধবায আর্কাটভের মরঙ্ষিত যে নয 
পুরে'ন দেশী ও নিদ্বেশী ছবি দেখান 
হল, তার হধো বেশ কিছু উল্লেখযোগ! 
ছবি দেখা দায়, যেখানে অতীত শ্বতি 
যতীন উচ্ছল হয়ে ওঠে। শুধু তাই 
নয়, ফেলে আমা দিনের কত স্বরণীয় 
ছবির নির্মাণ কৃতিত্ব আজকের দু্িতেও 
প্রতিভা হয়ে আধুনিক: চলচ্চিত্র 
শৃউিরতুজা মূলা বিচার করার অবকাশ 
এনে দের । এ বড় কম সুধোগ নয়। 
এত্ত স্াঁপনাল ফিল্ম আর্কাইতের ও 
কলকাতার আঞ্চলিক অফিদ লত্াই 
নাধুবাদের যোগ] । 
মাঝে কয়েকটি ছবির প্রদর্শনী 
শিশির মঞ্চের পরিবর্তে নন্দন মিনি 
হলে অচতিত হয়, ঘা মোটেই স্থথকর্র 
হয়নি। কতৃপক্ষ তেন শিশির মঞ্চে 
অনুষ্ঠান অপরিবর্তিত রাখেন প্রদর্শনী 
নিবি রাখার কারণেই। 
দিউ ধিয়েটার্ন' প্রযোজিত ও 
নীিন বন্ধ পরিচাদিত 'দিদি' ছবির 
হিন্দি রণ প্রেদিডেন্ট ১১৩৭ মালে 
প্রথম মুক্তি পাথ। এই হিন্দি প্রেসিডেন্ট 
চবিতে কমজেশ কুমারী ঘে1গাতার 
সংগে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 
বাংদার করেছিলেন' চন্রাবতী, সংগে 
ছিলেন দুর্গাদাস বন্দো।পাধা'য়। 
হিন্দিতে কলেশ কুমারীর সংগে দেখা 
যায় জগদীশ শেঠীকে। রোমান্টিক 
নাগক নায়িকা অপরিংত্িত--সায়গল 
আর লীলা দেশাই । সার়গদের 
গান আর লীলার গাম ও নাচ 
আগও আকর্ষশীয়। ছবির বিষয়ব্তও 
ভাল ল/গে। 
মোহন শেগপ পরিচালিত হিন্দি 
ছবি ‘আপনা হাত অগগ্লাখণ ১৯৬, 
সাগের | নায়ক কিশোরকুমার | &বিটি 
খুবই দীর্ঘ, গান নাচ কৌতৃফীতে পূর্ণ। 
ছয় বদ! কাছিনীতে সেলোড্রামাও 
ওয় পেয়েছে । তবে কয়েকটি দৃন্ত 
উপভোগ)। 
পল মূমি অভিনীত. আই ‘আযাদ এ 
ফিউগিটি৪ ফ্রম এ:চেন 'গ)ং' উচেখ- 
যোগা শুধু পল মুনির আবধণীয় অভি. 
নধের শুদ্ধ। গ্যাফ্টারের উত্তেছনাময় 
ছবি। ১৯৩২ লালের এই আফেরিকান 
ছবিটির ক্যামেরা ও এডিটিং দেখবার 
যত। বিশল গায়ের ছিলি ‘বন্দিনী' 
ছবি নিমিত হয় ১৯৬৩ সালে | বধে- 
দীর জীবনের বিচি ঘটনা লিয়ে 
ছবিটি তৈরী । নৃতনের অভিনয়ে ছুটে 
উঠেছে তার অডিনেয় চয়িত্রের বিভিন্ন 
ঘাহ প্রতিঘাত। লাক হয়েছেন 
ধন । তপন মিংহ পরিচা'লত 
লৌহঙ্গপাউ ছবিটি ছারা কাছিলা 


লেক এছ 








হলোদ্দীপক ঘটনা পূর্ণ এক নাটকীয় 
আখ্যান উদ্মোচন বরে। কালী 
বদ্দে/|পাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখের 
দাবী রাখে। স্থঅভিনঘ্র বয়েছেন 
ছবি হিশ্বাদ, কমল মিত্র, নির্মলকুমার, 
মালা চিন্হা ৫ ৃতি শমী । বি. আর. 
“চোপরার হিন্দি ‘কানুন’ ছবি ১৯৬০ 
লাজের। ছবিটি সাসপেকসে ভরা 
রীতিমত আকর্ষণীদ্ব। এডিটিং ও 
কাম্রোর কাছ চৰংকার। মূল 


অভিনেতা অশোককুমার জমিয়ে দ্বিত্ে- 


ছেন। ১৯৪৭ সাচের হিন্দি ছবি 
‘বাদী’ পরিচালনা করেছিলেন হীরেন 
বস্তু । মোটামুটি রোষাটিক কাছিনী। 
প্রচলিত ফঃমুলার সন্ধানও পাওয়া 
যায়) পরিচান্নায় তেমন নতুন 
চোবে পড়ল ন1। লাগ্দিকার ভূমিকা 
রাগিনী দেবী দুষ্টি আকর্ষণ করেন। 
কে. এ, আকাম পরিচালিত হিন্দি 
‘মুন’ ১১৫৪ লালে নিমিত। ছোটদের 
জন্ত এট ছবিতে কিছু সামাজিক 
মমস্তাও প্রতিফলিত হয়েছে। ভাবা- 
বেগের আতিল্হা বেশ প্রশ্র্ন পেয়েছে। 
ছবির ট্ঘ কিছু কম হলে সংহত 
ভবার অবকাশ পেত বিষয়বস্ত। মূল- 
কথা ছল, মাডৃহার| শিশুর মায়ের মম- 
তার কতধানি প্রঠোছন--লে কথাটাই 
প্রকাশ করা হ্য় দৃষ্ক পরম্পতায়। ১১৪৬ 
মালের হিন্দি ছবি 'নীচানগর' পরি- 
চালনা করেছিলেন চেতন আনন্দ। 
বিটি কান ফেটিত)লে সর্বোচ্চ পুর- 
পেয়ে সে ঘু'গ যথেষ্ট নাম করেছিল। 
ছবির বিধ্বস্ত ছিপ সদরের নীচু- 
তলার মাহুষগনের সংগে উচ্ুভলার 
অণ্ভক্গাতদের মংঘাত ও সংঘর্ষ। 
কিছুটা] শ্রণী দংগ্রামে চেতন! দরুস্ধ। 
কিন্ত নীচুতলার মাধদের পরিবেশ, 
পরিচ্ছদ বাপ্ত।াযুগ দেগাগ নি ছবিতে । 
এ একটা বড় অসংগতি । ছবিতে 
হেলোড়ামোও প্রশ্রয় পেয়েছে, ধেট। 
এযুগে বেশ দু্িঝটু লাগে। রবি” 
শংকরের সংগীত বিশেষ মাত্রা যুক্ত 
করতে পারেনি। 
চার্লণ চাপগিনের 'ম'লিয্রে ভেহ” 
ছবিটি ১১1১ দাঁলেয়। এ ছবির 
বিষয়বস্তু ক্রাটষে আচ্ছন্ন হলেও, ম!ন- 
বিকতা ও নহ1ছভূতির প্রকাশ অস্পষ্ট 
থাকেনি। ছবির নায়ক চ্যাপলিন 
একাদিক্রমে তের চোদটি নারীকে 
হত্যা করে দগ্দয় সম্পদ সম্পত্তি হরণ 
করে। সেই সম্পদ লে শেয়ার বাজারে 
জী করে খৃইঢ়েও হগে। সে গুধন 
আপহায় এবং তথ্নই ঘটনাক্রমে সে 
পু'লিপের হাতে ধরা পড়ে এবং বিচারে 





হার মুর আগে 
ক 





নতুন সারের 


এ এফ কামরুপ্ষিন আহমদ 


নতুন নতুন কীটনাশক কোম্পানী 
প্রায়ই বাজারে মাল ছাড়ছে এহন 
দিন আর নেই । বেশীর ভাগ সার ও 
কীটনাশক কোম্পানীই পশ্চিমবঙ্গে 
ভালে! বাজার নেই, ধিক্রির রেবর্ড 
কম বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে বল! 
ঘায়। এই পরিস্থিতিতেও লরকারী 
মার হিদুপ্লান ফার্টিলাইভারের বিংবা 
দ্বীন অথরিটি অফ ইণ্ডিস্রার নতুন নার 
বাঞ্ারে এসেছে আসছে । দিল্লী 
বোদ্ধাই, আহমদাবাদ, বরোদা, উত্তর- 
প্রদেশ, রাহস্বান থেকেও সার ও কীট. 
নাশক কোণ্প:নী কলকাতার বাজারে 
কাছ কঃছেন। তবে হতাশা অনে- 
কেরই। চাষী ফগলের দাম হদি না 
পায়, পাটে কিংবা ধানে কিংবা গমে 
হি মার খায় তাহলে অতিরিক্ত কীট- 
নাশক, অতিথিক সার কি করে 
কিনবে? 


এবছরে আবহাওঘ! অবন্য যনের 
মত ছিল চাঁধীর। ফলনও ভাগে! 
হয়েছে অ.মনের। সার ও কীটনাশক 
কোম্পানী কিংবা মুরগীর খাণ্চ গ্রস্তত- 
কারক সংস্থা কলকাতার ঝড় হোটেলে 
মতা করছে, গ্রাহগঞ্জ থেকে চাষী ও 
ভিলারর| আসছেন দেখে আশ্চর্য হন 
অনেকেই। সাশুতিক এই ধরণের 
ভা করলেন হিনুগ্ান লিভার লিমি- 
টেও কর্তৃপক্ষ! 


পার্ক হোটেলের এই সভায় অস্ত 
কুবি সাংবাদিক হিদাবে আমন্ত্ত 
ছিলাম না। তবুও নদীয়া জেলার 
কয়েকদ্রন সার বিক্রেতার কাছে খবর 
পেয়েছিলাম । বহিনুস্থান লিভারের 
মানেদ্গায় মিঃ পানড়িয়া বললেন 
“পরশ" চাষীর জীবনে লাভের পরশ 
দেবে। পরণ সারের প্রথম উৎপাদন 
শুরু হয়েছে। প্রতি বছর বত্রিশ লক্ষ 
ব্যাগ পরশ সার তৈরী ছনে। সারের 
পুষ্টিগুণ চৌহটি ভাগ । প্রাথমিক দার 
হিলাবে পরণ উপকারী। ফদফরাস 
আছে ছেচল্লিণ ভাগ, নাইট্রোপ্রেন 
আছে আঠার ভাগ । ম'রে নাইট্রে- 





পায়--এটাই ছবির দৃন্দ বক্তব্য এবং 
খবেই অর্থপূর্ণ । এছাড়া চ্যাপলিন- 
স্থলত কৌতুকীয় অভাব সেই ছবিতে। 
ছবিটি অজ দারুণ আধুলিক ও 
ওকরপূর্ণ বলে মনে হয়। এদব ছাড়াও 
বিডি দিনে শ্রদণিত হয়_জাশানী 
ছবি 'দি বয়", রাশিয়ার 'রোঁড টু 
স্ইডেনের 'হাগ্‌স আত 
ভার হোমে 


জাই 








কিনেছাত হুগোলো 


ণয়। প্রচার 


জেলের পরিমাণ পুরোটাই ১ভুদ 
আমোনিহার আকারে। ফসছেট 
সহজে জলে ড্রবনীয়। বস্তার ওজন 
কমপিউটার নিয়স্রিত এবং মেশিন 
লেলাই। বস্তার ওজন নিল । 
প্রাথমিক সার হিসাবে একর প্রতি 
১৩* ফেছি পরশ সার, ৪* কেরি 
ইউরিয়া এবং ১১ কেজি পটাশ আলু 
বাবার নালিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। 
একথা বঙ্গ হযেছে হিনুন্থান লিভারের 
প্রচার পত্রে। 

আমি হখন এ লেখা তৈরী করছি 
তখন আলু গাছ অনেক বড় হয়েছে।. 
সামনের মাঁদে বাজারে স্বানীয় আলু 
আসতে শুরু করবে । বর্তমানে “আলু 
অবস্থ বাইরের রাগ] থেকে -দাঁঘনানী 
হয়ে গেছে। বাজারে অ'লুর অভাব 
নেই। এক টাক! যাট পয্রস1 কেছি 
দরে আলু কিনছে দেই চাষী যে চাষী 
এক টাকার দু কেন্ছি নয়, চারু কেজি 


॥ শুকর) ১: জান্ুসারা। ১৯-৬ 
মাঙ্কারী আলু ছেলে দিয়ে চোধের ওল 
মুঙ্ধতে মুছতে চে গেছে হাত 
চাষীর পেই দুঃখ অভিষান, 
নেই মোছাবার মেটাধার। চাযী 
আবার আশা মরতে বাধা হবে| 





একে কোল্ড স্টোরেড মালিক, 
আলু বিক্রেত। ফড়েঃ| ফন্দি আটছে 
চাষীকে এ বছর আবার কবে বাগে 
পাবে? এ বছরও কি রাজা সংসার 
আলু চাষীকে কেজি মৌধিক 
সহানুভূতি আনিয়ে দায় দায়িত্ব শেষ 
ফরবে ? কেণ্জীর নয়কার সমধাযের 
মাধাৰে রাজ্য সরকার লিয়হিত 
সমধার্লের মাধামে আলু বিক্রি করার 
লারিকমনা এখনই নিন ন।। বিদেশে 
“আলু বনী করার পরিবল্পন! এই 
মুহূর্তে শুরু করা হোক। পশ্চিমের 
আলু চাধীকে বাচাতেই হবে। আল 
চাষী ধেন আলু চাষকে নীল চাঘ বলে, 
ধবে নানের। চাষীদের বুকে বল কে 
দেবে? রাজা সরবারের কৃষি বিপণন 
বিভাগ কতট। সজাগ? 


কেন্ত্রগাড। টগমির্বাচনের ফণাফনে 
ওটার যুখ্যমন্রী গটনায়ক বিচণিত 


কেস্্রপাড়ার লোকলভা উপ- 
নিবাচমে ই.কংগ্রমের পরানের 
গ্লানি ওড়িশার মুগ্য্ত্রী জে, বি. 
পটনায়ককে বিচলিত করেছে । ধারণ 
এবারকার ই-কংগ্রেদ প্রার্থী বসস্থকুষার 
বিশওয়াঁল তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্বেহ- 
ভাজন। আর এই ভোটকে দেঙ্্র 
করে জনত! নেতা বিজু পট্টনায়ককে 
অপদন্ব করা এবং তাও রাজনৈতিক 
প্রভাব লোপ কর। ছিল তার উদ্বেগ । 
সেদিক দিগ্রে মৃখ্যন্ত্রীর পক্ষে এই 
পরাজয় তার ভাবঘূতিকে জান 
করেছে। দলের ভিতরে ও বাইরে 
বিক্ষোভ দেশ দান! বেধে উঠেছে। 


এই আলনটি থেকে জনত! পাটি 
আগের বার জিতেছিল, দেক্গ্ত ই 
কংগ্রেসের পক্ষে এটা ছার নগর এই 
যুক্তি কেউ মেনে নিচ্ছে না। এ 
পরাজদ্ে জে বি পটুনায়ক তথা! ই- 
কংগ্ৰেলের্র অনুস্থত নীতির প্রতি 
মানুষের অনাস্বা প্রকাশ পেয়েছে। 
কারণ তুলনামূলকভাবে অল্ল পরিচিত 
জনত! প্রার্থী অংগের বারের চেয়ে 
অনেক বেশী ভোটে (১৭ হাজারের 
আারগায় ৪*,+*-) জিতেছেন । 


বিশওয়াল নিজেই হণেষ্ট প্রভাব- 
শালী বান্তি। টাক| পঞসা লোক- 
লঙ্ধর ল্রকারী তত্র এ.ং মপ্ডান বাহিনা 
কোন কিছুই আমদানা করতে তিনি 
কহর করেন ধচং হুখাম্া 


কটন কাজা 


সদর দপ্তর খেকে এতদিন বারে 
থাকার নজির আর নেই। তাছাড়া 
তার মন্তিপভার অধিকাংশ চদছ। 
নির্বাচনী এগাকাম উপস্থিত থেকে 
প্রশামনিক বাবস্থা ধতরকম যোগ 
স্ববিধা নেওয়া চাল তা নির্জন্ধভাবে 
গ্রহণ করেন। এর তু?্মান্ জনত! 
দলের প্রার্থী দরগক্মা। দেবের 
একমাত্র ভব্ণ! ছিল তার মেত? 
বিদ্ধ পট্টনান্নকের সমর্থন। 

আকে ওড়িশার ই-কংগ্রেদ 
দলের অনেক প্রধীণ সদস্ত ঘরোয়া 
বৈঠকে বলছেন হে বিশওয়ালকে এর 
আগে লাধারণ দির্ব!চনের সমর দলের 
মনোনঃন না দেওয়ার অল্গতম প্রধান 
কারণ বে তার বিজদ্ধে দুনীতিরি ও 
শ্ব্ঘশোধণের গুরুতর অভিযোগ 
ছিল। কিন্তু এবারে জে, বি. পট- 
নায়ক রাজীব গান্ধীর কাছ থেকে 
মনে নহন আসন করেন এই গ্রতিপ্রতি 
দিয়ে. রাজ্যের, একস শক্তিশাদী 
প্রতিদন্থী বি পটমায়ফকে রা।- 
নৈতিক দম থেকে বিদায় দেওয়ার 
উপগুজ হযোগ-ছিনি দেবেন। 

কেন্্রগাড়া বিধানগভার় নির্ঘাচিত 
ই-কংগ্রেদী দন্ত ভাবত যহান্তি 
প্রকাশ্য বিবৃতিতে নির্বাঠনে ই- 
কংগ্রেদের পরানের দত্ত মুখ্যমন্ত্রীকে 
মরাগরি দায়ী করেছেন) পারের 
দাম কমে ঘ/ ঘা, শাঁহবাছ মামলার 
রায়ে মৃশ্রীমদের  বীহরাগ এবং 
সাংগুঠালক ক্রইির জন! এই পতাস্ম 


এল অনেক ই-কংগেদ কমীর্ মেনে 





দর্পণ | শুরুবার, ১*ই জাগয়ারী, ১১৮৬ 


গয়ার কাছে 


গুলীতে হরিজ্বন নিহত: 


গরার কাছে কানটরধাঁজিতপুরে 
সামিল হয় তখন জোতদার ও তাঁদের 
পাবা হিনী তাদের পর-গুলী; চালায় 





তিনজন জখম হৃয়। 

জেলা! ম্যাছিবেট ও পুলিশ পান 
ৱিট্টে্ডে ঘটনার নিন্দ করে বলেন 
দে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হবে। 

ঘটনার বিবরণ দিয়ে জেলা 
যাছিই্েটে অশোকরুমার সিং বলেন, 
খানাপুরের ,ইরিজনর| যার! নিজেদের 
গণক্ন্টের সাম্য বলে দাবি করে তারা 
গত ১লা- জানছারী, “কাঠিয়ার দিবস 
উপলক্ষে একটি মিছিল বার করে। 
মিছিল বখন কাঠিরবাজিতপুর দিয়ে 
যাচ্ছিল তখন জোতদার ও তাদের 
গগাবাহিনী ওদের শ্লোগানে আপত্তি 
জানায় এই বলে যে, এর দ্বারা স্থানীয় 





" শুারা মিছিলকে তাড়া করে মিছ 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক 
১ম পৃষ্ঠার পর 
প্রমাণ আমাদের হাতে এসেছে 
সেগুলি ধারাবাহিকভাবে বের করা 
হ্বে। 

এতদিন ইউনিয়ন নেতারা ব্যান্বের 
দুনী তিন, ব্যাপারে কার্ধত, প্রায় চুপ 
হয়েই ছিলেন? কার্প সকলেরই যনে 
“একটা আকা ছিল অর্থ্পররের রাষ্ট্র 
জনার্দন পৃনারীর আনীর্বাদ পুষ্ট 
চেয়ারম্যানকে খাটাতে গেলে হয়তো 
চাকরী নিয়ে টানাটানি পড় । 

ইউনিয়নগুলি যদি তাঁদের কমী'দের 
এবং অফিদারল ইউনিয়ন যদি তাদের 
সদশ্দের জুলুমের হাত থেকে বাচাতে 
চান তবে এই মুহূর্তে চেয়ারম্যানের 
সমস্ত কুকীতি দম্পর্কে ইউনিয়নের তরফ 
থেকে দি্লীতে কেন্তীদ্ অর্থমন্ত্রী এবং 


জোতদারের 











হরিছন শ্রমিকদের নির্ধারিত মন্ত্রীর 
দাবিতে উদ্বানী দেওয়া হচ্ছে। 
"তাদের এই প্রতিবাদ শ্রীন্ঘ করা হয় 
না। অতঃপর গোতদার ও তাদের. 


কারীদের, পেটায় এবং 
গ্রামের স্থলে আটকে রাঁখে। 
জেল! ম্যাট বলেন যে" এই 
খবর পেয়ে থানাপুর গ্রামের ২৫ জন 
মহিলা সহ ৫* জন বাদিন্দ| দল বেধে 
এলে স্থলবাড়িতে চড়াও হয় এবং 
আটক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তখন 


একঅন্তক 


জোতদার ও তাদের গুণ্ডার! গুলী 
চালিয়ে চারজনকে অথম করে, যার 


মধো একজন পরে হাসপাতালে মার! 


যার। 
জেলা ম্যািষ্টেট বলেন, নিহত 


ব্যক্তির নিকট আম্মীমকে ১* হাজার 
টাকা দেওয়া হয়েছে। 


সি পি এনের পার্টি কংগ্রেসে 


জাপানের কনিউনিষ্ট পাটির 


সত 
1 
| 


তাগ্প্যপুণ বাণী 


ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির 
(খর্সপাদী) হাদশ ক্রস উপলক্ষে 
বিডির দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ 
থেকে শুভেচ্ছা! বাণী এসেছে। তার 
মধ্যে জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রেরিত বাণী একটু খত "এবং 
তাংপবপূ্ব। 

প্রেরিত বার্তার, অন্ান্ধ প্রগঙ্গের 
সঙ্গে বল হযেছে--া্ধাদের আশা 





সমাজ-প্রগতির প্রদারে,, পার্ট 
সংগঠনকে সংহত করতে, শিব ও 
কিপার সি পি'আই এ) নেতৃত্বাধীন 
প্রগতিশীল সরকারশুলিকে রক্ষা 
করতে এবং বাঁধ ও পঁণৃতার্জিক শবি- 
সমূহের একা বিকাশে, ভারতের জোট 
নিরপেক্ষ শীতি রক্ষা ও বিকাশের 
অন্তরায় বিডি বিচ্যিতাধাদী ও 
খানদাঠিক শক্তির প্রতিক্রিয়াশীল 
কগাকৌশলকে পরাষ্ৃত করতে 
“আপনাদের কংগ্রেস অগ্রসর হবে|? 
ফাগ্রেস উপ্‌যক্ষে ব্রিগেড প্যারেড 


বিশাল সমাবেশ হয় তাতে 





সালে বূলগানিন ও ক্রশ্চেভের মংবর্ঘনার 
জন্য আয়োজিত সমাবেশের পর 
কলকাতায় এত বড় জনসমাগম 
আর হয় নি। বাংলাদেশের মুক্ির 


“পর মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী 


ধে সভার বক্তৃতা দেন গত তিরিশে 


ডিলে্গরের সমাবেশ তার রেকর্ড 


নিঃসনেহে ছাপিয়ে গেছে। সিপি 
আই (এম)-এর একক উদ্ভোগে এমন 
জনজদারেত যথেষ্ট কৃতিৎ দাবী করে। 
এই সভার ঘঞ্চ থেকে দলের 
সধারপ সম্পাদক শ্রীনাহুদিরিপাদ 
দেশবাদীকে হুশিয়ার করে এই বলেন 
বে রাজীবের অন্তন্থত অর্থ নৈতিক 
নীতি খাঁরা দেশের সংকটের অবসানের 
সম্ভাবনা নেই। এর বিরুস্কে প্রতিবাদ 
যাতে মুখর না হতে পারে তার জন্ত 
আত গণভাগ্গিক আধিকার ক্র 
করার আনা রয়েছে। 
এ পে, টি, রণ দিতে 


ভোতি 


শাখার 





প্রধানমত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ 
করা উচিত। ন্‌ 

ইউনিয়ন নেতাদের কাছে এই 
অভিযোগ প্রমা* করতে যদি যথেষ্ট 
কাগপত্র না থাকে তবে দর্পণ যে 
সন্ত খবর ইতিমধো প্রকাশ করেছে 
এবং করনে তা নিথিধায় প্রিপিং করে 
দিরীতে পাঠাতে পারেন। অভিযোগ- 
গুলি প্রথাণ করার দায়িত্ব দপণের। 

সামান্ত হুূলের জন্য কল+াতা মেন 
ব্রাঞ্চের অফসার দহ দুইজন কমী কে 
থে শো-কজ কর! হয়েছিল এরকম হল 
জনক ডি জি এন তার টি-এ বিলে 
করেছিলেন এবং চেয়ারয/ানও 
সেই বিলে হুল তারিণ দিঘ্রে সই করে 
দিয়েছিলেন এ তথ্য ইউনিয়ন নেতাদের 
জান1। 

কিন্তু ইউনিয়ন নেতারা হয়তো 
জ্বানেন না অথবা জেনেও না জানার 
ভাপ করে আছেন বে চেয়ারম্যান তার 
ক্ষমতার অপব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ 
টাকা আতর করছেন এবং দুনী তিগ্রস্ত 


মমতা অপমানিত” 
সম পৃষ্ঠার পর 

এই নিযে মদত! ও বড়তলার এম 
এস এর ঘধো বেশ কিছুক্ষণ কথাকাটা- 
কাঁটি চলে। পরে অবধ্য গালিগালানদ 


শুনে এবং “গোবাক মমতা বানাজী” "|. 
স্োগানের মধ্যে দিয়ে মমতা পশ্চিঘবঙ্গের 


ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসেন। 
দিরীতে এসে মদ্তা বড়তলার এছ 
এল ,এ-র বিক্ন্ধে রাজীবের কাছে 
অপমানকর এবং অন্লীগ আচরণের 
কথা বশে পৰত অভযোগ পেশ 
করেন । 
এ তাও ফা কেন্দ্রুয় ঘটি মজত 


অহাৰ ফানি 


নং" 


অফিদারদের সমন্ত অপরাধ মাপ করে 


দিচ্ছেন। সে বাঁপারে ইউনিরনগুলো 
নিশ্চয় এখন থেকে আন্দোলন গড়ে 
লষেন । 

আলীপুর ব্রাক্ের প্রাক্তন ব্রাক 
মানের ৫৭ লক্ষ টাকা বাও এাড- 
ভান্স করে স্কেল ধিত থেকে স্কেল 
ফোর-এ প্রমোশন পেয়ে এখন চিফ 
মানেজার প্র/ানিং গাও ঢেডলপ- 
মেন্ট। এই ভদ্রলোকের নাম আর, 
নারায়ণ। যেহেতু তিনি চেয়ারম্যানের 
নিজের দেশের লোক তাই বোডের 
পিশ্ান্ত অগ্রা্থ করেও তাকে হেড 
অফিসে ভাল পদে নিয়ে আস! 


'হয়েছে। 


বোঠের- দিহ্বান্ত ছিল আর, 
নারায়ণকে এ ব্যাদ্ের রিকভারী 
অফিসাত্ করার জন্ত। অরবিন্দ সরণী 
ত্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ ভাটিয়া 
‘বে-আইনীভাবে বিপ্রদাদ চ্যাটাজী” 
নামক জনৈক ব্যবসায়ীকে ৩৫ লক্ষ 
টাকা ওভার ড্রাফট দেওয়া সত্বেও 
মিঃ ভাটিয়া বহাল তবিয়তে এখনো 
চাকরীতে। [মিঃ ভাটিয়া থে কোম্পা- 
নীকে ৩৫ লক্ষ টাকা বে-আইনী ওভার 
ড্রাফট দিয়েছেন দেই কোম্পানীর মান 
এাছেলিভ কেমিক্যাল । 

কিন্ত মিঃ ভাটিয়া এখনও বাল 
তবিয়তে চাকরীতে রয়েছেন। অথচ 
একই অপরাধে অষ্থতঃ এই প্রতি- 
বেদকের গোচরে আলা তিনজন 
বাঙপী ব্রাক ম্যানেজার সাসপেও হয়ে 
ধসে আছেন প্রা দীণ কয়েক বছর 
ধরে। 

ইউনিধন নেতারা চেয়ারম্যানকে 
জিঞ্জেস করবেন কি, কি কারনে ৪৭ 
লক্ষ টাকা ব্যাড ঞাডভান্স ধে-আইনী 
ব্রণ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত 
আর, নায়ারণ প্রমোশন পান, ভাটিয়া 
বে-আইনীভাবে ৩৫ লক্ষ টাকা শুধু- 
মায় শুকটা কোম্পানীকে ওভার" 
ভাট দিয়ে চাকরীতে বহাল তবির্ত 
থাকেন আর ছা-গোবা ভিন্ন 
বাঙালী ত্রাক ম্যানেজার সাদপেনশনের 
কবলে পড়েন? 





উভয় বাংলার যুখপত্র 


॥ নাভ ॥ 


লেডিস ওয়েলফেয়ার 
এণ্ড চ্যারিটেবল দোসাইট 


লেডিস ওয়েলফেয়ার এণ্ড চাারি- 
টেবল সোদাইটির পক্ষ থেকে বুধবার 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা 
হয়, এরা "নারী নিকেতন,” "আবার 
আলো" এবং একটি হোষ্টেল, অর্থাৎ 
তিনটি নারী নির্কাম . গড়ে তুলতে 
চাইছে। প্রথম পধীয়ে হবে "নারী 
নিকেতন” ও “আশার আলো” রেখানে 
নিরাপদ আশ বুনে পাবে নির্ধাতিত) 
ও নিগীড়িতা মহিলারা। তাদের 
আহার, বসিশ্বান ও কর্ম সংস্থানের 
ব্যবস্থা এখানে থাঁকবে। বরন প্রাথমিক 
শিক্ষাকেন্, হিন্দী শিক্ষাকেন্র। দাতব্য 
চিকিংস্মলয়, পরিবার পরিকল্পন কেন্্ 
লাইব্রেরী, রিডিং রুম, । বেলাল! 
প্রভৃতির ব্যবস্থাও এধানে থাকবে। 
গরীব মেধাবী ছাত্রীরা সমস্ত সুযোগ 
সুবিধা পাবে। কোন মুগূযু' রোগীর 
প্রয়োজনে রক্ত বা নগদ টাকা দেওয়া 
হবে। বিনা পয়সায় স্থানীয় অধিবাদী- 
দেয় আাদুলেন্স' বা অন্ত প্রয়োজনীয় 
সাহায্য করা হবে। খরা, বন্ধা, মহা” 
মারী ছৃতিক্গ ঝ| যে কোন প্রাকৃতিক 
বিপায়ে সমস্ত রকম ত্রাণের কাজ করা 
হবে। দোসাইটি এই সমাজদেবানূলক 
কাজের জন্য অলনাঁধারণের কান্ধ থেকে 
আক ও অগ্াগ্ট ক্ষেত্রে পহঘো/গ তা 
প্রাথনা করে। 


সক স্খলন 

২য় পৃষ্ঠার পর 

প্রতিটি অঞলে সাম্রাজ্যবাদ, জাতিগত 
নিপ্পাডন এবং সক প্রকার শাদন 
শোষণ বিরোধী শক্তির বিকাশ ছাড়া এ 
অংলের ১৭ কোটি জনগণের মুক্তির 


“অন্য কোন পথ নেই। এ কাজটিকে 


ক্ষতিগ্রস্ত করবার জনা বুজে য়ারা নানা 
প্রকার বিভ্রান্তি ও মোহ বিস্তার করবে, 
বাগাড়গ্বর চালাবে। এই শিকার না 
হবার মত বথেষ্ট সচেতনতার বিস্তার 
ঘচানোও আমাধের দায়ি । 

ডিসেম্বর, ১৯৮৫ 


(বাংলাদেশ লেখক শিবিরের মৌজনো) 


দর্পণ 


বাংলা সংবাদ লাওাহিক 


॥: চাদার হার ॥ 


বাধিক ৩* টাক! 
হাণ্বাধিক ১৫ টাকা 
ত্রৈমাসিক দ॥ টাকা 


টাকাকড়ি ও [চঠিপত্র 
পাঠাগার ঠিকানা 
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মুখ্যমন্ত্রী রাম! রাও অন্ধপ্রদেশে 
পুলিশ রাজ কায়েম করেছেন 


তেলেগড দেশ মলের একচ্ছত্র সংবাদপত্র পুলিশের সংঘর্ষের 
সার কুম্সিত কাছিনী তদন্ত করে ফাস করে 
ওহ ত প্ৰকৃত: দেওয়ান তার! এখন পুলিশের এক নমর 

} শ্রুতে পরিপত। পুলিস কর্তৃক আইন 





মতে * ৪+. জন: মাচা গেছে, 
যুক্ত বলে অভিযোগ । 


প্রতিকার সম্পাদকের নৃশংস হত্যার 
ঘটনা ধরা হচ্ছে না এই পান্ষিকে 
দিনের আলোর অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে 


বারা চর শোষিত ₹নর্ধাতিত না যেখানে বের জোতদার পাচজন 
নেই কষি-্রিক ও আআনিবাণীদের হৃরিজনকে কোতল করেছে যেহেতু 
সংগঠিত করছে বারা তাদের ওপর তারা নাকি ই-কগ্রেপকে ভোট 
নেমে আলছে পুলিশের 'ডাও1। মজার দিয়েছে, জার এই জোতগার মধযমহীর 
কথা এক সময় এই সীমা রাও নকশাল, সম্পরদায়ভুক এবং তেলেগু দেশমকে 
অর্থাং এই সাগঠনকারীঘের' অম্পর্কে ভোট দিয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কেও 
প্রশংসাবাক্য উচ্ছারণ করেছিলেন. এবং . সরকার _ বিচার বিভাগীয় তদন্তের 


এদের ওপর পূর্বতন সরকার কর্তৃক আদেশ দেন নি, যদিও নাড়হরেঘোধণা 


নিিতনের মিন্দা করেছিলেন। আজ-. ক্রা হয়েছিল বে, এই আদেশ দেওয়া 
সেই বাম. রাও নকশালদের ওপ্র হবে। . শোনা "যাচ্ছে" হাইকোর্ট ও 
নির্মম অত্যাচার চালিয়েছেন। স্ু্জীয কোর্টের বিচারকদের অনেকেই 
সাধারণ মাইযেরও. এই অত্যা- এই. কমিশনের নেতৃত্ব দিতে রাদী 
চারের হাতকে হাই নেই। নন। 
শধরাবলে অনেকে বর্ণছেন, এর চেয়ে সমপ্রতি অন্তপ্রদেশ হাইকোর্ট হায়- 
কংগ্রেন ভালো! ছি! "শহরের, মধ্য- দারাবাদের এক অংশ মুশিদাবা পুলিশ 
বিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হেলে দেশম টেনের কর্তাকে নাগেশ্বর রাও নামে 
সম্পর্কে মোহ্মুক্তি ঘটছে খ্ামাধলে এক বান্তিকে হাঞ্জির করতে বলেন! 
এই মোহুক্তি জী মনোভাবের জন্ম মার্স চারেক আগে এই ব্যক্িকে পুলিশ 
দিচ্ছে। সাইকেল চুরির অভিযঘোধে গ্রেপ্তার 
ওয়ায়াস্বরো বান ইন্রি- করে যাকে এক য্যাধিষ্টেটের সামনে 
নীয়ারিং কলে প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে হাদির করা হয় এবং অভিযোগ যে 
দেওয়া হয়েছে। কারণ পুলিশ পুলি হেফাজতে এর ওপর নির্যাতন 
কলেজ্জটিকে প্রায় অবরোধ করে রেখে করা হয়। জনতা! পার্টির জনৈক এম 
দিয়েছে এবং শালকদলের যথেচ্ছাচারের এল এএকে পুলিশ ষ্টেশনে দেখেছেন 
বিরুন্ধে সক্রিয় ছাত্রদের সন্ধানে ব্যাপৃত। এবং আদালতকে হলফনামা একথা 


আদালতে নকশালদের অভিযুক্ত করতে ভানিছেছেন। পুলিশ লঙ্গে সঙ্গে খর 
গিয়ে পুলিশ বার্থ হয়েছে। কারণ প্রার এম এল এ এবং তার অহগানীদের 
তাত! সকলেই অধিপ্গে ছাড়া পেয়ে 

তাই বিচারের দায় পুলিশি 


মিথ্যা আ করে। 


হাইকোট 





গেছে 









অমান ঘটনা এমন পারে গেছে & পিপল 


ক দল বন কি বারা তেও দেশের 
ক প্রতি বদ্ধুভাবাপঁর তারাও. সিভিল: 














বারা, নিতান্ত 'সীধারণ-ঘটনার- সঙ্গে 


এরমধ্যে একটি তেলেওড পাক্ষিক 






বিশেষজ্ঞ ডাঃ রামনাথনকে তার ক্লিনিক 
থেকে বার করে এনে খুন করা হ্য়।. 











বিবার, সংগঠনের আর এক সক্জির- 
কর্মী ওয়ারা্লের- রিজিওনাল ই রর 
নিয়ারিং' কলেজের অন্ধের লেকচারার 
ডাঃ বালগোপাল,বধন একজন ত্যাড- 
ভোকেট'ও পি ইউ মি এলের প্রেমি. 
ডেন্ট আর রি কাঁচাবিরযের ঘর থেকে 
বার. হয়ে আসছিলেন তখন তাকে 
পুলিশ হায়দারাবাদে গ্রেপ্তার করে 
সন্তান ও. বিচ্ছিঃতাবাদী কাধকলাপ 
-( নিবর্তনূলক ) আইনে আটক করে। 
হাইকোর্টে হেরিয়াু বর্ণাদে রিট 
আবেদন করার আগে পর্স্ত তাঁকে, 
কোন -্যাজিষ্রেটের-কাছে হাজির করা 
হয়নি। 

পুলিশকে বেশি আস্কার! দেওয়ার. 
ফলেই অবস্থা ভ্রুত অবনতির দিকে 
যাচ্ছে। পুলিস দরের বড় কর্তারা 
নীচের যহলকে শাসন করতে চান না। 
এতে নাকি পুলিশের মনোবল সর হবে। 
পুলিশের বড়কর্তারা সমাজের সম্পন্ন 
এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের ন্ৃনতম 
শান্তির নিশ্চয়ত| দিতে পারেন ততঃ" 
দিন, যতদিন ন! পুলিশের কার্যকলাপ 
সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা' হয়। পুলিশ 
নিজের, হাতে আইন তুলে নিয়েছে 


. এবং তাদের শৃষ্ঘলায় ফিরিয়ে আনার 


ক্ষমতা বা ইচ্ছা সরকারী কর্তাবাতিদের 
“আছে, বলে মনে হয় ন|| তার কারণ 
শালক দল জনসাধারণের মনে দলের 
ভাবযুতি প্রতিষ্ঠা এবং বিরোধীদের 
মনে ভর জাগানোর বন্য কিছু অফি- 
সারের ওপর.অত্যধিক নিররগীল। 
কংগ্রেস এবং ছুই কমিউনিষ্ট পার্ট 
সহ সমস্ত খাজনৈতিক দলের সক্রিয় 
কর্মীরা বখন তেলে দেশম পাটির 
সমর্থকদের ঘারা আক্রান্ত. হয় তখন 
পুলিশ সপূর্ণ নিক্ষির থাকে। প্রকৃত 
পক্ষে এই অভিযোগ উঠেছে যে, পুলিশ 
গ্রামাৰলে আইন শৃঙ্ছলার রক্ষক" 
হিদেবে নয়, তেলগু দেশম দলের 
ভয়া্টিয়ার হিসেবেই কাজ করছে। 
সতুকার এবং তেলগ্ড দেশম দলের 


হারা আনাই বহরে বাজি 


হারিজনরা, অবসর গ্রহণের বয়স 4৮ 
থেকে ৭৫ কা নিয়ে ব্যর্থতা, পরে 
আগের বয়দে প্রত্যাবর্তন এব* জশ্রীম 
কোটের আদেশ অনঘানী ক্ষতিপূরণ 
দিতে টালবাহানা, যুব ও ছাত্ররা 
অশান্ত ক্রমবর্ধমান বেকারী এরং প্রায় 
সব উন্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীটের 
অভাবের জনা । সরকার প্রায় সব 


* প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বার্থ। বছরে চর 
। হাজার টাকা কম আবের লোকদের 


ছটাকা দরে চাল দেবার জনকল্যাণ- 


মুলক পরিকল্পনা! মোটা ভতু'কী ছাড়া. 


চালিয়ে যাওয়া সরকারের পক্ষে অদস্তব 
হয়ে দাড়িয়েছে। আর তা করলে 
সেচের কাঁজের মত বহু উদয়ন পরি- 
কল্পনাকে.ছাটাই করতে হয়। 


প্রিয় ঘুন্সা 

১ম পৃষ্ঠার পর 

স-কংগ্রেনের সহযোগীদের নিয়ে পক্চিম- 
বাংলায় দল চালাতে চাইছেন। এতে 
অনেক পূরনে! কংগ্রেস কর্মী যারা 
ইন্দিরা গান্ধীর দুদিনে [ছল তার! প্রচণ্ড 


কক 

এইভাবে বদি প্রির দাসমুন্দী 
সংগঠন চালাতে চান তাহলে পুরনো 
ও সং কংগ্রেলীদের মধ্যে ব্যাপক হারে 
বিক্ষোভ দেখা দেবে এবং এর ফলে 
দলের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। 

এই নেতারা আরও অভিযোগ 
করেছেন ষে, প্রদেশ কংগ্রেস অফিস 
এখন প্রিরশাবুর সমর্থকদের ভিড়ে 
ভারাক্রান্ত। পুরনো কাগ্রেসী, এমন 
কিপ্রদেশ কংগ্রেমের পদাধিকারীরাও 
প্রদেশ অফিসে গিয়ে পাত্তা পান না। 
এমন কি সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে 


অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচন! কর! 
হয় না। 
এদিকে প্রিয়বা?ও চেষ্টা চালাচ্ছেন 


গদিতে টিকে থাকতে। প্রিপ্ববাবু 
দিষ্বীতে কয়েকজন _নেতার কাছে 
অভিদোগ করেছেন যেহেতু দিল্লী থেকে 
আমাকে লভাঁপতি হিসাবে মনোনীত 
কর! হয়েছে তাই পুরনো প্রতিষ্ঠিত 
নেতারা কেউই সাংগঠনিক ব্যাপারে 
আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ন1। 
তাছাড়া যেহেতু আমি জেলা কমিটি- 
গুলো গঠন করতে পারি নি তাই 
বাজ্যন্তরে সংগঠনকে মজবুত করে 
তুলতে অন্থবিধে হচ্ছে। প্রিয়বাবু 
দাবি আনিয়েছেন, “আমাকে জেলা 
কংগ্রেস কমিটি গঠন করার জন্ত' 
অহ্মতি দেওয়া হোক যাতে আমি 
জেলা দেলায় সংগঠনকে মজবুত করে 
তুলতে পারি।" 

শরি্বাব এ আই দি সির সাধারণ 
সম্পাদক এ কে এাটনি, জি কে 
মূপানর এবং মাখনপাল ফতেদারকে 
বলেছেন যে আমাকে জেলা কমিটি 


সময দেয় হোক। 





করেছ হা 


Price—60 1156 


এম-এর দিবনে কংগ্রেস কর্মী ৮১, কে, 
চাঙ্গা কনে তুলতে না পারি 
আমি স্বেচ্ছায় সভাপতিত্র পদ 
দেব। 
কিন্তু প্রিয় বিরোদীরা প্রত কে 
আর কোন স্থবোগ দিতে রাচী নয়। 
তাই নতুন দেলা কমিটি গড়ার আগেই 
যাতে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ভেঙে 
দেওয়া হ্য় তার অন্ত তদবির চালাচ্ছেন। 
ক্ংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনের 
পর হাইকদ্যাণ্ডের মদি অর্থাৎ রাজীব 
পগান্ধীর কি বাসন] পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে 
তা-ঘান! ঘাবে। রাজনৈতিক মহগ 
আশা! করছেন জাতয়ারীর মাঝামানির 
মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা ফয়সালা 
হরে যাবে। 


অভি. পরিস্থিতি 
৫ম পৃষ্ঠার পর 

সব চাইতে ঘ! লক্ষ্যণীয় তা হল 
থে ধন শ্রীচৌধুরী বলছিলেন হে 
শাহযামুর দুর্দশার কথা জেনে তার 
ইচ্ছে হচ্ছে শাহবাদর প্রাক্তন হারতে 
গ্রকাশো চাবুক মারতে, তগন ই- 
কংগ্রেস সাস্করা তাকে টেবিল 
চাপড়িয়ে অভিনদ্দন জানান। 

মইছুদ্দীন বলেন যে ধার! স্থপ্রীম 
কোটের এমন স্চিদ্তিত রায়ের 
বিরোধিতা করেন, তারা বিকৃত কণ্ঠ 
মাহষ। তাদের ধিরুদ্ধে ওলম'ত 
জাগ্রত বরা উচিত। এবকবাও 
ই-কংগ্রেমী সদস্যা সমর্থন করেন 
করতালি দিয়ে। চৌধুরী বদেন 
বে তিনি শাহবাচর মত লক্ষ লক্ষ 
অসহায় বোল্থেয় পক্ষে রয়েছেন। 

ভার বক্তৃতার বাধা দেন মুল্লীম 
লীগের সুলেমান সাইৎ, এবং ছি এম 
বনাতওয়ালা। মঙ্ছদিল ইত্তেহবাদুল 
মুদলমানের হৃলতান ওদোয়াইসিং, 
জনা দলের সাহাবুদ্দিন এবং ই- 
কংগ্রেসের জাফর মরি । এই সখ্য 
অধাক্ষ শ্রীচৌধুরীকে তীর নিচের 
আসন থেকে সরে এসে বক্তব্য পেশ 
করতে বলেন যাতে তার ভাষণে 
কেউ বাধ! না দিতে পারে। 
শ্রীচৌধুরী এর পর বলেন, “গোট! 
এপ্রট! আদাদতে নিয়ে ধাওয়ার ডগ 
আমি শাহবামকে লাগাম জানাই। 
তার সত, আরও, দক্ষ র্ষ অনহার 





যে রখ কোং রি রায়ে কোরাণের 
নির্দেশের ধিরন্ধে কিছু যদা হ্য়নি। 
অন্যান মৃ্গীম রা কি ভাবে ছু'বার 
বিরাহ এবং তিনবার জালাকের প্রথা 
রদ কর! হয়েছে বলে তিমি ধ্খন 
উল্লেখ করেন তখন মৃল্লীম ম্স্তরের 
কাছ থেকে ঝোপ! প্রতিবাদ 
আমে। ভার ছুই খ্টা বক্তভায় 
কে্রীন্র মী আনসারী স্থপ্রীম 
কোটের রায়কে একপেশে এই 


পক্ষপাত দুষ্ট বলে অভিহিত করন । 





সপত হাকেদ বতে। 





নকা৩-১৩ 





জলা কমিটির গভাগতি মনোনয়ন নিয় 
রাজ্য ই-কথএসের প্রায় সব নেতাই কু 





অষ্টবিংশ বর্ষ : 


২৭শ সংখা! ৷ শুক্রবার, ১৭ই জান্রয়ারী ১৯৮৬ £ 


৬৪ পয়সা 





ধাধা রে কত কেনধীয় 
সরকারের দাবী দিথা! গ্রসাণিত 


খাগ্শন্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন 
বন্ধের গোড়ায় বেজীয় কৃষিমপ্রক 
কোন আশার বাণী শোনাতে পারে 
লি। বরং উদ্দিন হওয়ার মত কিছু 
তথ্য পরিবেশন করেছে সাম্প্রতিক 
এক প্রাতবেদনে। 

কিমন্ত্রক স্বীকার করেছে যে গত 
বছর সংসদ সদস্দের কাছে পেশ করা 
অর্থ নৈতিক সমীক্ষার ১৯৮১-৮৫ লালে 
খান্যণস্ত উৎপাদনের যে হিসাব ধর! 
হয় তা বাবে দন্তব হয় নি। বলা হ্য় 
থে আলোচ্য বর্ষে খাগ্ঘশস্তের মোট 
উত্পাদন হবে ১৫৩৬ মিলিয়ন টন 
কিন্তু গে জায়গায় মোট উংপাদন 
হয়েছে ১৪৬২ মিলিয়ন টন। 

অনেক .দেরীতে প্রতিবেদনটি 
প্রকাশিত হলেও সরকারী প্রচার 
মাধানে এতদিন যে ক্রমাগত দাবী 
করা হচ্ছিল যে খাপ্ত উৎপাদনে যথেষ্ট 
প্রাচুর্য অর্জন কর! গেছে তা এবারে 
মিথা। প্রমাণিত হল। 

সরকারের দাবী। যে স্ববিরোধী ও 
আবান্তব তা আপাতদৃষ্টিতে দেশের 
মাজধের মনে হয়েছিল! কারণ তারা 
প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যাপক হারে 





সবিনয় নিবেদন 


গত সপ্তাহের দর্পণ ছাপা জন্য 
পরস্থত হওয়া! সন্বেও প্রিন্টিং মেশিনের 
গণগুখোলে ছেপে প্রকাশ করা যাথনি। 
সেইজন্য গত সপ্তাহের পত্রিকার সঙ্গ 
বৃতমাল সপ্চাহের জন্তু চার পৃষ্ঠা যোগ 
বার বারে পৃষ্ঠার পতকা প্রকাশ 
রাই খাকছে। 





পান ৬৪ 


অনাহার খরা এবং অন্তত আটটি বড় 
রাদ্যের মান্ধদের অপরিলীম দুর্দশা । 

খরিপের ফগল খুব ভাল হয়েছে 
বলে দাবী করা হলেও এখনও অনেক 
বাজে খাগ্যশস্তের দান্ণ অভাবের 
সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে 
নিয়মিতভাবে । এর ফলে বিভিন 
রাজ্যের তরফ থেকে কেন্ত্রের কাছে বড় 
অঙ্কের সাহায্য চাওয়। হচ্ছে দুঃস্থদের 
ত্রাণের জন্য । 

কেম্দীয় রুষিমহী দুস্থ এসাকাগুলি 
পরিক্রমা করে কেন্্রীয় সরকারের 
গুদামে ২৫ মিলিয়ন থেকে ৩* মিলিয়ন 
টন খাদ্বশস্ত মজুদ থাকার কথা ঘোষণা 
করেছেন। কিন্তু এত বিস্তৃত এলাকা 
পর পর কয়েকবছর ১৫২ মিলিয়ন টন 
খাগ্চশশ্ত উৎপাদনের হিপাব অনেক 
বাড়িয়ে ধর! ছিল এবং ভোটের রাজ- 
নীতি এতে কাজ করেছে বলে অনেক 
বিশ্যেঞ্জ যে অভিযোগ করেছেন তা 
সত্য মনে হয়। 

সরকারের সরদিস্থার প্রতি সন্দহ 
জাগে এই কারণে ঘে ফসলের চূড়ান্ত 
হিসাব প্রকাশ করতে আট মাসের 
উপর দেরী হুয়। এতদিনে যে পার- 
সংখ্যান প্রকাশ ঝর! হয়েছে তার সঙ্গে 
বাশুবের অনেকটা সঙ্গতি রযেছে। 
এখন পরিসংখ্যান প্রকাশ করার একটা 
যুক্তি হতে পারে যে সরকার বুকতে 
পেরেছেন ১৯৮৭-৮৬ সালের লঙ্গ্য 
মাত্রা ১৬* মিলিয়ন টনে পৌঁছালে! 
হয়ত আর সহ হবে শা এবং দেশের 





মাহমুদকে এই জগ 





গু 
প্র 


প্রত করা 
শ্ছোত 





১ম গাছ 


ছেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন নিয়ে 
প্রিয় দাসমুন্দী রাদোোের প্রার সব 
প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাকেই চটিরে 
দিলেন। 

জেল! কংগ্রেস সভাপতিদের নাম 
ঘোষণা করার আগে রাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপতি হিপাবে শ্রিষ্ববাবু রাজ্যের 
প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাদেরই মতামত 
জেলেছিলেন। এদের মধ্যে রাজ্য 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সোমেন 
মত্ত, স্বত্ত মুখার্ী, বেজ্জীয় মন্ত্রী 
অশোক দেন, বরকত গনিখান চৌধুরী, 
অজিত পাজা প্রমুখ অন্ততম। 

প্রত্যেক নেতাই বিভিন্ন জেলায় 
তাদের পছন্দ মত নেতার নাম দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু কার্যত শ্রিরবাবু চূড়ান্ত 
দিদ্বান্ত নেন তার নিদ্বের পছন্দ মত। 
ফলে অনেক নেতারই বিভিন জেলার 
সভাপতি পদের জন্ত স্থপারিশ করা 
নাম বাদ পড়ে যায়। 

বিভিন্ন নেতার অভিযোগ, প্রিয় 
দাসমূঙ্গী নামকাওযান্ডে আলোচনা! 
করে নিজের গোগীকে শক্ত করতে 
সভাপতিরূপে নিজের পছন্দমত গোকের 
নাম ঘোষণা করেছেন। 

সব থেকে ঝড় উঠেছে নদীয়া, 
ছগলী, বীরছম ও দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণার সভাপতিদের নাম নিয়ে। 
এই চার জেলার সভাপতির প্রিয়বাব্র 


সঙ্গে স-কংগ্রেস থেকে ই-কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছেন। 

এই চার জেলায় পুরনো! ক:গ্রেস 
নেতারা যার! দুদিনে ইন্দিরা গান্ধীর 
পাশে ছিলেন, তারা বঞ্চিত হয়েছেন 
নিজেদের ন্যায্য সম্মান থেকে। 

স্থত্রত যুখাজ!, সোমেন মিত্র, 


রাজনীতি ক্ষেত্রে 


আগত 
রাভশেতিক ধান খাৎযায় এবং 
সুর । 
কাগছে লিভিঃভাবে প্রবাশ পা? 
এই নেতার ভাল বরেই জানে 
হাইকমাও অর্থাৎ রাজীব গাছ 
পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া এ কাজ করা 
িযবাবুর পক্ষে সন্তব দয়। তরু 
ভিবাবু যাতে আর বেঈদুর এগোতে 
না পারেন তার জন্যই এত চৈ 
করা।? 

স্ব্রত মুখাজী, সোমেন নি প্রঃ 
শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার 


ধ্রাধাণ্য বঙ্ীয় 


তাছে ক্ষোভের বত 







রাখতে হুর নুন কৌশল 


প্রিয় দাসমুন্সী এখন আই এন টি 
ইউ শি নেত! হুব্রত দুখারজীর দঙ্গে 
এক গোপন বোকঝাপড়ায় আসতে 
চাইছেন। 

প্রিয়বাৰ বেশ কয়েকথার স্থত্রত 
মুখার্দীর সঙ্গে নেখা করে অন্মরোধ 
জানিয়েছেন “আর তুই আর আমি 
হাতে হাত মিলিয়ে আবার আন্দোলন 
সুরু করি। আমর! ছুজন যদি এক 
সঙ্গে আন্দোলনে নামি তাহলে আবার 
পশ্চিমবাংজায় কংগ্রেসের অবস্থা ভাল 
হবে। এবং এর আন্ত তোকে 
সাংগঠনিক দিক থেকে যা মাদা দেওয়া 
দরকার সেটা পভাপতি হিসাবে আমি 
দেব।” 

সরতবাবু যদিও কয়েক দফা 


দঃকোরিয়ায় বেকার সমস্যা 


দক্ষিণ কোরিয়ায় বেকার সমস্ত! 
দেখা দিয়েছে বেশ ভালভাবেই। 
গতবছর এই দেশটিতে অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি হয়েছে বিগত পাচ বছরের 
মধ্যে সবচেয়ে মন্থর এবং রপানী 
বাণিজ্্যও হয়েছে সবচেন্পে কম বিগত 
বিশ বছরের মধ্যে। 

কলেজের স্গাতকরা এর ফলে 
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রন্ত। টেকটাইল ও 
শিপইয়ার্ডের কর্মীরা হাজারে হাজারে 
বেকার হয়ে পড়েছে! 

মধাপ্রাচচ থেকে নির্মাণ কাজে 
নিযুক্ত কর্মীরা দেশে ফিরে প্রায়ই 
বেকারত্বের সম্মুখীন হচ্ছেন। 

সরকারী পরিসংখ্যানে বেকার 
সমহ্কার সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়! যায় না। 
কারণ ঘে কেউ সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ 
করলেই পরিসংখ্যানের স্থবিধার ভন্ত 
তাকে কমে নিদুক্ত বলে দেখালো হচ। 

কোরিয়ায় বেকার জহির 





ব্যক্তির সংখা গণনারও ব্যবস্থা 
নেই। 

এখানকার কেন্ত্রীয় ব্যাসক ব্যাঙ্ক 
অফ কোরিয়ার মতে ১৯৮৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে দেশে বেকারের 
হার ৩৭ শতাংশ। কিন্তু শ্রম দরের 
এদপ্রয়ঘেণ্ট সিকিউরিটির ডিরেক্টর- 
জেনারেলের মতে মাকিন দেশের যান 
অঙন্মযারী বেকারের হার ৭৪ 
শতাংশ । 

নভেম্বরে দেশের শ্রমমন্ত্রী বলেন 
যে, জান্ুছারী ও অক্টোবরের মধ্যে 
৮২,৪** শ্রমিককে লে-অফ্ধ করা 
হয়েছে। 

ধাক্ষণ কোরিয়ায় জনসংখ্য! ভ্রুত 
হারে বাড়ছে, তাই নবাগত অধিকদের 
জন্য এখানে প্রতি বছর পাচ লক্ষ কাজ 
সৃষ্টি করতে হয়। পেইজন্ সরকারী 
করেন মোট 





অনৃনীতিবিদরা 


ভাডায উৎপাতনের পাচক হয় কি 


নিত বৈঠক করেছেন এবং প্রি 
বাবুকে বলেছেন যে, ঠিক আছে +লের 
হার্থে তোমার সঙ্গে হাত 
কাজ করতে আমার অস্থপিধে নেই। 
কিন্তু তার আগে আমার সহকইকের 
লঙ্গে কিছু আলোচন! করার দরকার 
আছে। 

সথব্রতবাবু বৰ্তমানে প্রিয় লাদদুটীর 
বিরুদ্ধে প্রকাস্ত। সমালোচনা করা থেকে 
বিরত থাকধেন বলে কথা (য়েছেন। 
কিন্ত সথরতবান এখন এক নতুন এন 
মাথায় নিয়ে কাজে নেমেছেন। কারণ 
তিন স্পষ্ট বুঝে গেছেন বর্তমান অবস্থার 
কংগ্রেস সংগঠনে তার পক্ষে গাধা 
পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এইভাবে 
চললে নিজের রাজনৈতিক আনু 
বিপন্ন হবে বলে নতুন পথ ধরেছেন 


মিলিয়ে 


বর্তমানে তিনি রাঙ্ছা শ্রমিক সংগঠনের 
প্রধান। এই রাজ্যে অনেক কলকার” 
খানা বন্ধ। কয়েক লক্ষ শ্রমিক কর্ণ- 
হীন। এই অবস্থা সথত্রতবাবু কল- 
কারখানা খোলার এবং বেকার যুবক- 
দের চাকরীর ব্যাপার নিয়ে রাজ্য 
সরকার ও কেন্তীয় সম্মকারের হন্ত- 
ক্ষেপের দাবী নিয়ে আন্দোলন সু 
করবেন। 

সব্রতবাবু ঠিক করে ফেলেছেন 
পশ্চিমবগ্ের স্বার্থের ধরঙ্ক তিনি লড়াই 
চালাবেন, সে বদ্ধ কারখানা খোলাই 
হোক আর নতুন শিল্প গড়ে তোলার 
ব্যাপারই হোক। 

এই কাদে যদি কেন্ত্রীয় সরকাবে 
সংশ্লিষ্ট দরের সঙ্গে লড়াই চালাতে 
হন তাও চালাবেন। আবার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজা সরকারের বিরুদ্ধেও আন্দো- 
অব্যাহত রাখবেন। 

এতে হ্বররতবানু মনে করছেন 
বাঙালী যনে তিনি রাজের হাবের 
জব নিভীক লড়াকু [হদানে ভাবনুতি 
গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। 


দই ॥ 


রাজ্য ই-কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে 
প্রি দাসযুন্সী বার্থ 


জেলা কমিটিগুলোর পুমগঠনকে এই রাজ্যে ই-কংগ্রেসকে এক্যবন্থভাবে 
কেন্দ্র করে ই-কংগ্রেনের: পশ্চিমবঙ্গ চলার মত মাংগঠানিক নেতৃত্ব দিতে 
রাজ্য কমিটিতে উগদ্লীর কোন্দল বেশ [তিনি' বে পারবেন না তা পরিকার। 
দৈনিক পত্রিকাশুলি প্রতিদিন কোন্দলের 
-কখা'লিখছে। ঝগড়া এখন প্রকাশ্তেই 


দুর্বলতা | সেই জন্ত তিনি দলনেতাকে 
জেলা কমিটিগুলোর পুনর্গঠনের গুরুত্ব 
সম্পর্কে বোঝাতে পারেন এবং সম্পূর্ণ 
নিজের উদ্যোগে এই কাজে এগিরে 
যাওয়ার জন্স ফতোয়া আদার করে 
নিয়ে আসৈন। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়রপ্রনরাব্‌ 'ঝুবতে 
পেরেছিলেন, যে হদি তীকে রাজ্য 
কমিটির সভাপতি ক্ষপে সঠিক নেতৃত্ব 
দিতে হয় তাহলে জেলায়, জেলায় 
নিজের মনের মত লোকের প্রাধান্য 
থাকা. উচিত। তা ন! হলে প্রতি 
কাদেই নতুন নতুন বাধা আর্গীবে দলের 













সংগঠনে প্রাণ সকার করবার পরিকল্পনা 
এরং  রূপারণে প্রাথমিক পথারে বিপর্যয় হয়ে 
মলে) বাটিত তি দানুদীকে নতুন করে 
ন পাৰ্মতিও ডু হর। ভার মতে, বোলপুরের 
তিনি, উপন্িরাচনে _. তার. দলের .শোচনীর 
গরীবের, অ্টতম এনি 







শিখর থেকে সাগর সৈকতে 
- প্রশ্চিমবন্গেই চুটি কাটান 

র্ীলিয়ের হিমেল মৌন্দর্য থেকে সমুদ্রের কলতান। 
“প্শ্চিমবদ্ে ছুটির দিনগুলি সত্যিই পরম টড হয়ে উঠতে পারে। 





পরম ধরণ, নামান রষ্ডের ফুল, আঁক আর ক্যাকটাস দমষ্ধ কালিছ্পঙ সারা বছরই ঠাণ্ডা, নির্ঘন আর প্রগাঢ় 
শান্তিতে 'বেরী । কবিগুরু রবান্পনাথের থবই প্রিয় জায়গা ছিল এই কালিম্পণ্ড। এখানকার ‘ডেলো পিকে” 
দুরে নয শৌঁভা দেখা কিংবা কাছাকাছি লাভা ও লোহলগাঁও ঘরেস্ট বাংলোর রাত্রিযাপন এক অপ 
আঁভজতা। 

দাঁনিং-১৫১ বছরের এই শৈলনগরী আজও সবার সেরা | সমুদ্র থেকে ২১৩৪ মিটার উচ্চতায় অবন্থিত এই শহর , 


থেকে আঁপাঁনি দৈথতে পাবেন কাণ্চনজগ্রাসহ হিমালয়ের বেশ কিছু তুষারমৌল'ী শঙ্গের অপরূপ দশ্য_যা অন্য 
কোথাও এরাই বিল 






২ কম লৈলা্নিবাস । কমলালেবুর বাগান নীনানী বুনো কুল আর ঘন সবজের অপর্প 
সাহা ত জরে বান। তাছাড়া স্যাবশালে লেকের ধার 'দিয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা নৌকায় জলবিহার এক 


আবাল পপ কেরেছ কম পাঁ্চমবঙ্গের সেরা সমডদ্রেকত । বস্তার্ণ সোনালী বালকা 
. বেলী ফাতবন। বালির পাহাড় আর অন্য গাগুটিলের হাতছানির মাঝে দ'ঁঘার শান্ত সমুদ্রের কলধবনি এক অপর্প 
মাধব অচিন। কাছেই আছে জ:নপনুট । ধূধ্‌ নীল সমুদ্র, খোলা আকাশ আর নির্জনতা । ক্লান্ত মন 
নিমেষে চাঙ্গা করে তোলে। 

দঃ দানিলিও _নড়কপথে। রেলে ৬৬৪ কিমি এবং কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা পর্যন্ত (৯১ কিমি) 
৫9 মিনিট। কালিল্পপ্ত-দার্জিলিঙ থেকে ৫১ কিমি। মিরক'দাজণলঙ থেকে ৪৯ কিমি। দাঁধা-কলকাতা 
থেকে মোটর ১৮৭ কামি। জুনপটী-দীঘা থেকে ৩০ কিমি । 

থাকার-জারগা £ সব জায়গাতেই আছে ট্যারিস্ট লজ। কটেজ-খাওয়া-দাওল়ার ভালো বাবস্থা । বিলাসবহুল 
বাবস্থা ছাড়াও আছে কম খরচে থাকার বন্দোবস্ত । 
বিশদ বিবরণ ও বাকং-এর জনা যোগাযোগ করুন £ 


নেহর5 রোড দার্জিলিং, 
ট্যারিস্ট বারো এবং রিজ্ার্তেসন কাউ-টার, ফোন £ ২০৫০, 
ট্যারজম ডেডেলপমেন্ট কপোরেশন গ্রাম £ হিলকার্ট রোড দার্জিলিং 
ও।২, বিনয় বাদল-দ"নেশ বাগ (ঈন্ট) কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন $ ২০৫০ 
ফোন £ ২৩-৮২৭১, য়েণ্ড বেঙ্গল ইনফরমেশন বারো, এ।২. স্টেট বাবা খরগ 
গ্রাম ২ করিম ম্যানসন, ৭৮৭, আমাসালাই, সিং মাগণ নিউ বিল, এশ্পোরিয়া, ১১০০০১ 






মাহাড৬০০০০২, ফোন £ ৮৭৬১২ 


পশ্চিমবঙ্গ মরকার 





রে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মাংগঠনি২ 
আরও একটি প্রশ্ন নিশ্চয় টার মনে ছিল । 


দর্পণ ॥ শংকবার, 





অভি শান্ত 





ভেলায় জেলা পোদ 





[নবাচন হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে 


দলের প্রান নির্বাচনে তার প্রতি 


* আছ্থাণীলদের অদিক সংখ্যার মনোনয়ন 


দেওয়ার; কাজটা সহজ হয়ে যাবে। 


তা হল যে ত্বাদৌ যদি দলের নাংগঠ- 
*' হয়ই তাহলে যাতে 
ই অক্ষ থাকে সেদিকে 


টি 
রাধা, আবরি 'অন্তদিকে সকল উপদলের 
নদস্থদের ময়ে: একসঙ্গে চলার কাজটা 






মোটেই সহজ, নয়। কারণ যে. 


সংগঠনে আরশের বালাই নেই, 
সেখানে একেক বাঁকতিকে কেন করে 
ছোট ও বড় গোষ্ঠী গড়ে উঠছে ক্ষমতার 
লড়াইয়ে। দেন্ত বৃহত্তর স্বার্থে কোন 
উদ্দারতা দেখা যায়ন!। নিজের নিজের 
গোষ্ঠীর আধিপত্য বজার রাখা ও তার 
বিস্তার করার জন্ত সদা সর্বদা চেষ্টা 
চলতে থাকে। একে অপরকে বিশ্বাস 
করে না। প্রতিটি নির্বাচনের মুখে 
প্রানীধ্মনোনয়ন নিয়ে শৰে মুহূর্ত পর্ব 
তদ্বির চলতে থাকে। 

একটি গোটীর সস্ত থে অপর 
গোষ্ঠীর সদন্চকে মোটেই বিশ্বাস করে 
না তার একটা ছোটখাট প্রমান রেখা 
গেল অন্নদিন আগে হাওড়া কিছু 
কম্বল [বাল করা নিয়ে। 

(প্রিয় দাসনুন্সী কোন সুত্র থেকে 
কিছু কন্বল সংগ্রহ করেন। তের 
যরশুমে প্রত দুঃস্থদের ঘধো ত! বিল 
হবে এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্ত 
এখানেও সেই ই-কংগ্রেদী কালচারের 
অভিব্যক্তি দেখা গেল। তিনি বেছে 
বেছে তার অমুরক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তা 
বিলি করার পরিকল্পন! করেন। [কিন্ত 
সার প্রাতদ্ন্বী অপর এক গোষ্ঠীর 
লোকের! এটা জেনে যায়। 'ঙারা 
সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন তোলে বে, 
এব্যাপারে উপদলীয় সংকীর্দতাকে 
প্রশ্রন্ন দেওয়া হয়েছে এবং ই-কংগ্রেদের 
“ভাবসুতি”কে ম্লান কর! হচ্ছে। 
তারা তখন প্রস্তাবিত কম্বল বিলি 
অহষ্ঠানের আগে জমাঘ্েত হয়ে গ্র/ত- 


রাজ্য ই-কংগ্রেম 
৯ম পৃষ্ঠার পর 
নেতারা দিীতে দরবার করে এপে- 
ছেন। জানয়ে এসেছেন ক্ষোভের 
কথা, কিন্তু এখনো অবস্থার কোন 
হেরফেরের সংবাদ এ রিপোট লেখা 
পযন্ত পাওয়া যাহ |ন। 

_ এইগার প্রিয় বা বকে কঠিন 
বে] পচতে হবে। কারণ 









নিজের প্রাধান্ত বজার 


১০ই ভাশার ১৯৮১ 
৯ 









বাদ করেন এবং শেষ পাস্ত তা এ 
থেকে মারামারি বোমা জ 
ও ভাদচুরে দাচাদ। অনুষ্টের এমন 
পরিছান যে স্থানীয় বামপন্থীদের 
হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে শাস্থি ফিরে 
আনদে। তা না হলে কহজপের প্রাণ 
যেত তা বলা মুস্তিম। 
এই প্রদঙ্গে উল্লেখ্য যে ই-কংগ্রেদী- 
দের নিজেদের মনোভাব এবং আচরণে 
এত সংকীৰ্ণতা বে তারা ভাবতে পারে 
নাতে কেউ এর উর উঠতে পারে । 
সময় ত্রপি কাছের পাতি 
অভিযোগ বরে'দলীয় সংকীৰ্ণতার কথা 
“তারা' বলে তখন নিজেদের আঁচরণের 
নিরিখে লব বিচার করে বলে মনে হয়। 
দাঁঘান্ত কল" বিলি নিয়ে যেগানে 
এত অবিশ্বাস সেখানে প্রিয় দাপন্সী 
একমাত্র একান্ত অন্থগতদেরই নতুন 
জেল! কমিটিতে মনোনয়ন করবেন এতে 
অবাক হুওয়ার কিছু নেই। 
কলকাতার কয়েকটি কমিটির নেতা 
ত বটেই, বিভিন্ত জেগার নেতারাও 
প্রকান্তে এই মনোনয়ন নিয়ে বিক্ষোড 
শুরু করেন্ছেল। 
প্রিয় দাসমূন্সীর কাছে এই পরি" 
স্থিতিতে একট। পথ খোলা রঢেছে-_ 
এবং তিনি নেই পথে চলছেন। এক 
সাধারণ কর্মী ও বিকুন্ধদের “হাই কথা গু” 
মানে রাজীব গান্ধীর নাষে ধলা 
আর অগ্চদিকে বাম-ছুছুর ভয় দেখে 
চলা। এভাবে কতদিন পারবেন দেখা 
ধাক। 


খাচ্ভাশস্ত উৎপাদন 


১ পৃষ্ঠার পর 





মল ন! হওয়ার অন্ত চায়ীদের কু 
ক্ষমতা যথেষ্ট কমে গেছে। দাধারণ . 
কৃষক সমাজের যখন এমন দুরবস্থা 
বাড়ছে তখনই কিট কেঙ্দরীর মরকা'রের 
মন্ত্রীরা তোর গলার দাবী করছেন যে 
ফট যোজনার ফলে দেশের ঢারিহ/ 
সীযার মায়ের শতকরা হায় ৪৯ থেকে 
কমে ৩+ এ দীড়িয়েছে। ও! পরি- 
সংখ্যান দিয়ে কি আসল দত্য গোপন 
কযা যার? 

এর পরে সরকারের পক্ষ থেকে 
াস্ঠশ্ উৎপাদনের ক্রমোহতির দি 
করলে হাক মনে হথ। 
হয়েছে ফে'বষ্ঠ পরিকযননায় এতিবছ?? 
শতবর! ৩৫ ভাগ হারে উদতি হয়েছে 
খান্শন্ত উৎপাদনে | এর আগে 
উ্নতির হার নাকি শতকরা ২": ভাগ 
১৪৮৩৮৪ সালে। এই কঠিন বার 





অবস্থায় সরকারকে এখন বাধা 
উৎপাদনের হারকে আগেই 
বামিকীর শুয়ে রাধার চে 


উন্না তর কথা এৰ 


দপণ 1 শুক্রবার, ১৭ই জাহয়ারী, ১১৮৩ 


ইতিহাসের গতি এব? এঁতিভা্গিক ব্যক্তি 


রশীদ আল ফারুকী 

রাষ্ট্র পরিচাগ্ন|র কাজ সম্টিগত 
হলেও বাক্তিয় নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো 
এতে বেষ্ট সহায়তা করে। এই 
কাঠামো 'যৃলত৷ ইতিহালের' গতিকে 
কেন করে: গড়ে ওঠে): ইতিহাসের 
অপ্রতিহত গতিরল্মগেত্তান? সিলিয়ে 
চলতে পারলেই সক্ষমতা। পরই 
গতিপথ আমারা সের পর্জীীভে 
শতান্বীতে বিডি, আতা যেকোন 





-আনাউদ্দিন।মিসজি। (১২৩ ১৩১৪) 
ও মৃঃখ্দ বিদাংতুঘ্ীক ৬২৫-৫১ )- 
কে দিবে একথা: 'বিয়েধদ করা ঘেতে 
পায়ে। ৮ 

নিদ্ধক: ধৰসীয় - দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার করলে সুলতান মাহমুদ 
গঞ্ছনির ভারতবর্ষ. আক্রমশের পেছনে 
কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া 
খাবে ন1। ধন্যে সমৃদ্ধ ভারত- 
বধকে লুঠন, করে সুলতান তার 
রাধ।শী গদি নগরীকে একটি মধৃদ্ধ- 
সানী জনপদে পরত করেন। 
একজন আতীয়তাধার্দীর শামনে এর 
ছুটে। কব থাকত পায়ে। ধনি 
গজানর অধিধালী [তিনি নিশ্চয়ই এই 
লুঠনে উল্ললিত- হবেন; সঙ্গে সঙ্গে 
একঞন ভারতববীঘ নাগরিক হবেন 
ব্যধিত। কারণ, এই দুই ব্যক্তির 
জাতীয়তাবোধ তৌগে।লিক অবস্থানের 
পরিপ্রেক্ষিতে: ধিতিন্ন। ডওায সঙ্গে 
রথেছে এদের তেতরকার ধীর 
বাবধান। এই ভিন্নত। ও ব্যবধান 
পরস্পরের তেতর সধ্ান্তরাসতাবে 
প্রভাব বিশ করে| কিন্ত এরপরও 
একদম তৃতীক্ব ব্যক্তি ররেছে__দে 
হলে! বিবেক |: এ ক্ষেত্রে নানবতার 
চরম পরাজয় নিছিত বলে বিবেক 
কখনে। একাজ অনুমোদন করবে 
লা। কিন্তু সুলতান সাহমুদের এই 
অভিযান সমদামগ্থিক ভ্রতিহাগিব দের 
তেমন অমালোচরনী ঝুড়ায়সি। এর 
একমাত্র কারণ, সেই যুগটাই ছিলো 
অরাজক লুণ্ঠন এবং ব্যাপক অভিধানের 
যুগ। এক কথার বলতে গেলে 'জোর 
হার মুলক তার’ এই বিশ্বাসই ছিলো 
লে যুগের ধৈশিষ্ট্য। সেঙন্তে আৎকে - 
এই বিংশ শতান্খাতেও আমরা 
স্থলতানের চরিত্র বিশ্লেঘধ করতে 
গিয়ে বাল, “তিনি প্রজাপরারণ ও 
চহিহবান হলতান ছিলেন। বাহুবলে 
হিনি সুদূর গৃজন হইতে আদয়া 


পাক-ভারত আউথান 


করেন।'_ ইত্যাদি । জাতি ধর্ম ও 
বর্ণ নিধিশেধে এই উপমহাদেশে হুত্যা- 
হজ ও লুঠন চালানোই ঘে তার 
উদ্দেশ্য এক্কণ। নব|ই আনেন। তবু 
তা সুতির শেষ নেই। 
পক্ষান্তরে সুলতান হাশর 
তুঘগক এজন বিদ্বান, bs 
স্বানশীল বাজি ছিঞৈন । * 





তিনি 
“এমন কতগুলো সংস্কার সাধন করে 
"তর শগেছেদ, খাতে তার প্রতিভার ছাপ 


“শষ । দু্াবাবসথার' সঁস্কার, রাজ- 
ধানীয় স্বানাস্তর প্রভৃতি তাঁর দূর- 
“পিতার পর়িচ য়ক। তথাপি ইতিহাদ 
তার প্রতি স্থবিচার কয়েনি। 
ইতিহাদে তিনি একজন খাসধেয়াদি 
ও উদ্মাদ প্রকৃতির রাঞ্জা বলে চিন্তুত। 
অথচ তার পরবর্তী অনেক সমাটইতো 
তাকে অনুসরণ করেছেন। এর কারণ 
কি? এর একমাত্র কারণ ইতিহানের 
গতিপথ তখন তার অনুকূলে ছিলে! 
না। তার দংস্কারগুলে। খত অগ্রগামী 
হোক না কেন, একথা ঠিক ঘে এসব 
গ্রহণ করার মতো সানদিকতা। তখনে] 
গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ তার কা 
ক্রম ইতিহ'পিক বিবর্তনের পরিপন্থী 
ছিলো বলে তা গ্রহণধোগ] হয়নি। 
কিন্তু কৌশলে পিত'কে হত] করে 
খিংহাদনে আরোহপের ঘটনা! এঁতি- 
হাসিকদের জক্তে তেমন বিশ্বম়কর নগ। 
আলাউদ্দিন খিলদ্বিও হীন কৌশল 
অবলম্বনের মাধ্যমে তার শ্বশুর 
সুলতান জামালউদ্দিন খিলগ্িকে 
(১৯১১৯) হত্যা ঝরে দিংহাদনে 
আরোহণ করেছিলেন। তার এই 
কাজটি তো হিংত্র ও অমানবিক 
হোক না কেন, আজে! আমর! একে 
ভার জন্তান্ত কাদের লঙ্গে এক করে 
দেখি এবং সেডাবে তার ঘূল্য নিরূপণ 
করি। অথচ চরিক্রগতভাবে এদের 
ভেতর পার্থক্য প্রচুর। তবে যুগধর্মের 
পরিপ্রেক্ষিতে বসতে হয়, স্বগতান 
মাহমুদ গঙ্জনি ও স্ূলতান আদা- 
উদ্দিনের মতো! সুলতান মৃহাম্মদ বিন 
তুঘসকের কাধক্রমের ক্ষেত্র তখনে! 
তৈরি হয়নি। 
পণেঘাটে ঘূরে ঘুরে র।জাহারা 
নস্ট জহিকুদ্দিন মৃহশ্থণ বাবুর 
(১২৬৩১) ঘেভাবে ভারতবর্ষে 
সাম্রাছ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন তার নজির 
পৃথিবীতে বিরল নম । গোটি কোটি 
ভিহধর্মীঁ অধুষিত রাজ্যে তরবারির 
ধার তীক্ষ নাহলে দেশ শাদন তো 
দূরের কথা, পিংহাধনই অক্ষত রাধা 
ঘাগ্ন না। এই দুষ্রতর্বর মৌন কথ! 
হলো, থে কোন প্রকারে হোক 
প্রচাদাধারণকে পদানত রাখতে হব 
ৰ্িষ্ত 


1 





ভিনভাবেও কি সমহাটির 


মোকাবিলা] করা ম 





প্র্থানাধারণের সঙ্গে দস্তা রাধা 
ঘাৱে, আবার দেই ডাব রাজটনতিক 
ক্ষেত্রেও কোন দন্ত! সই করবে না। 

এই অতি উদ্দেশে পরস্পঃ- 
বিরোধী কার্য গ্রহণ করে তাৎ- 
্করণিত 'সফঙগত! অর্জনের ক্ষেত্রে 
বিরল দান্ত প্বাপন করেছেন লম্মাট 
আকবর ( ১৭৫৬-১৬:৫ ) ও লছাট 
উগ্র ( ১৬৫১-১৭০৭ )। 

রাজ শাপনের জন্যে তরবারিকে 
প্রধানত দিতে হলে আঁকবরকে ব্যতি- 
আই আঁধা। দেও, যার। এই 
বাতিক্রমের ত্ছেসে ভার উদার 
মানমপ্রক্ততি ঘেসন ক্রিয়াসিল, তেমনি 
ভিসন উচ্চাতিলাদ। এই অতি- 
লা হলো! নানাধরণের ধর্ষণংস্কৃতিতে 
বিশ্বামী প্রজাদাধারণকে সবলে 
পদানত না. রেখে তাঁধের স্বেচ্ছা" 
প্রণোদিত শ্রন্ধা ও সমর্থন আদ 
কর।। আকবর সং অগ্যান্ত মুঘল 
সম্াটের মূল সমস্ত! এক ও অতিঙ্গ। 
তা হলে! গ্রর্থাকে কটায় রেখে রাজ্য 
কঠকমুক কর1। এবং এই রংখা ও 
করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে। 
এক্ষেত্রে আর দশজন সতাট তরবারি 
কোথগুঙ্ত রেখেছিলেন ? পর্ধান্তরে 
আকবর তরবারি কোধ্বন্ধ রেখে 
বীজ হত প্রদারিত করেছিলেন। 
এই মল্রদাঃণের পেছনে একট। 
দূঢ়তাবারক প্রত্যয় নিশ্চই কার 
করেছিলো। * তাহলো আপামর 
প্রজাসাধারণকে ভালেবাদ| দির 
বশীভূত করার ঘুক্তিদঙ্রত প্রতাপ এবং 
এই প্রত্যয়ের প্রেরপাঘূল তাদের 
উপর আস্ব!। হাতে হাত মিলিয়ে 
কান কয়ে গেলে শুধু গ্রদার সমর্থনই 
নর, তাদের আশ ও শ্রদ্জাও পাওয়া 
ঘায। 

গ্রঙ্গার মনোরঞুনের ক্ষেত্রে অক- 
বর ছিলেন আঁর্পোধহীন। তিনি 
উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন জলে 
বাদ করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা করার 
কোন অর্থ হয় না) এই লক্রভা 
পরিপামে নিঙ্গেরই সর্বনাশ ডেকে 
আলবে। এই ধারণার বশবতী” 
হয়ে তিনি হিন্দুদের উপর থেকে 
জিন্দিয্া কর তুগে দিয়েছিলেন। 
এই কার্ধ ক্রমট নানাক।রণে গুরুৱপূর্ণ । 
অনেকে অন]।না করের সঙ্গে দঙ্গত 
রেখে এর মর্থংলা ঘাঠাই কটন এবং 
একে নাশাভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
জনে] হিভকর বলে প্রমাণিত করতে 
চেষ্ট। করেন। হয়তো তাদের দাবির 
পেছনে তথাগত মতত! রয়েছে । তবু 
বিষয়টিকে এতো তিরস্তাবে উপ- 
সাত করা উচিত নয়! 
সের সাধ? 
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পেকে আলাদ। করত সংশ্লিষ্ট দশ 
দায়কে (সংখ্যালঘু) দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাগ্রিকে পরিণত করে তাদের উপর 
অনাস্ব| প্রকাশ কর! চঢ্রেছে। জিয়া 
করের বিরুদ্ধে আপত্তির গ্রেঃণাহূল 
আওজ্মমর্ধ বোধ, যাকে কোন প্রচার 
অর্থবূল্য দিছে বিচার কর! যায় না। 
আকএর় এই কর রহিত করে দংখা- 
লঘু সম্রদায়কে দেই আত্মমর্ধাদাই 
প্রদান করেছিলেন । 

আকরের অন)বিধ পাক্ষেশ 
হলো, হিন্দু:দুদলিম সম্পর্ককে দৃঢ় 
করার জন্যে তিনি হিন্দু রমশীর 
পাণি গ্রহণ করেন এবং রাজকার্থের 
গুরুত্বপূর্ণ পঞ্থে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ 
করেন। এই পদক্ষেপ্রেও নানাদিক 
রঘেছে, বাকে বাস্তব দৃষ্টিকোণ খেকে 
বিশ্লেষণ করে তার ইতিবাচক মনো- 
ভাব আবিষ্কার কর! ছাু। পা্র- 
স্পর়িক সভাৰ বঙ্া্ রাখার ক্ষেত্রে 
অদম সপ্রদাণ্ডের মধ্যে মণ্পাদ্িত 
বিবাহের একটা গুরুধ্পূর্ণ ভূমিক। 
রয়্ছে। ধ্মীঘ্র দৃষ্টওঙ্গিতেও থে 
ধিযন্নটি পর্যবেক্ষিত হয়নি তাও বল! 
ধায় ন!। তার প্রান ইপল।ম ধর্মেও 
ছুলক্ষ নয়। মুমলমান কর্তৃক ইহুদি 
ও ্রীষটানদের সগ্কে বৈধাহিক সম্পর্কের 
অনুমোদনে যে এই মনোভাতোর 
প্রতিকজন নেই সেকথা গোর করে 
বল। খায় না। আরব দেশে এই দুই 
ধর্মাযলস্থীর দংখ্যা বেশি ছিলো বলে 
এর বিপরীত দিক কেউ তলিয়ে 
দেখেন নি। ইসলাম ধর্ম প্রচারের 
প্রান ছুশত বছর পর ভারতে তার 
প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। অতএ হিন 
মুদলিম পরিণপ্ের বিষয়টি তখন 
কারো দৃিসীমার আাদেনি বলেই এ 
নিয়ে তর্ক বিশর্ক হপ্রেছে। আমার 
ধারণা, থে দৃিভঙিতে ইপলামের 
ব্বাধি ঘুগে অণম ধমসশ্রথাথের মধ্যে 
বিধাহের সম্প্ক প্রধান কর! হয়ে- 
ছিলো, আকবরের এই পদক্ষেপের 
ক্ষেত্রে একই দৃষ্টিতগ্নি প্রয়োগ করণে 
বিষয়টি তরল হতে পায়ে। পরবর্তী” 
কালেও অনেক পণ্ডিত লাস্্রহারিক 
স্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এগজাতীর় 
বিবাহপদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। 
রাঙকার্ধে হিন্দু কর্মচাত্রী নিয়োগের 
ব্যাগারটি আরো সং ও সরল। এ 
পদ্ধতি পরঝভীকালে ব্যাপকভাবে 
অন্ত হয়েছে। 

এক্ষেত়ে আকবরের সর্বাধিক বিত- 
ফিত পদক্ষেপ হলো নতুন ধৰ্ম্মত 
গ্রগর। সথাট যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন মশ্রধাথের বিভেদ লুপ্ত করার 
ভক্তে নতুন ধমত গ্রহণ করেছিলেন 
এবং ত! প্রচার বরেছলেন সেকব! 


আস আর নতুন করে বলার হয়োজল 
নেই। 
পরিচয় 


এক্ষেতেথ আকবর উধাধের 
দিয়েছেন হও 
FE আক 
হাঃ 
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করেন নি। এক্ষারণে ভার দর্মান্- 
সারীর সংখ্য! ছিলে। অতি নগণ] । 

আকবর ভারতবর্দের ইতিছাদে 
একজন মহান সম্াট হিদেধে কী”িত। 
মহহ্মৰ বিন তুঘকের সংগ্কার কর্ম 
আকবরের তুলনা অনেক বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ ছিলে)। কারণ, তার প্রতিটি 
পদক্ষেপের পেছনে সা্র'ছাবাদী মনো- 
ভাবের চেয়েও বেশি কার্ধকর ছিলে 
প্রদ্াহিতৈষণ। এছন কি তার রাজধানী 
স্থনাস্তঃকেও এই দৃষ্টিভপ্ি থেকে 
বিচার কর! যায়। কিন্তু মাঝবরের 
দূরদণিতা ও যুগচেতন| তীর বিভিন্ন 
পদক্ষেপের সপক্ষে যে ক্ষেত্র প্রন্তত 
করতে সক্ষম হয়েছিলো, মূহন্মদের 
পক্ষে তা সব হয়নি । ফলে আকবর 
একজন সফল শাসক ছিলেবে চিহ্নিত ; 
পক্ষান্তরে মূহ্বদ বিন তুথলক একদন 
বার্থ শাদক ছিনেবে নিন্দিত; অথচ 
এই দুই শাদকের ভেতর দমদের 
পার্থক্য প্রায় দুই শতাবীরও বেশি। 

পক্ষান্তরে সমট ৱরপ্রপ্রেবের অব- 
স্বান মপ্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে । 
আকবর ঘেধানে অদাল্রদায়িকতাকে 
তীর শাদনের মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন, সেখানে উরঙ্গজেবের 
আবির্ভাব দটেছে ধমবোধের ভেওয় 
দিয়ে। উরকগকগেব শুধু চরিত্রথ|ন শামক 
হিসেবেই সমাদৃত ছিলেন না, একগরন 
ধর্মপ্রাণ হিংদবেও তার ধধেষ্ট স্থনাম 
ছিসো। ধর্মী বোধের সঙ্গে মঙ্গে 
ত।র হাতে ভরবারিও ছিলে! । তাই 
সুদুর দাক্ষিণাতা পর্যন্ত তিনি সয় 
আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। 
ফলে তার হাতে মাগ্রাগোর নিস্ত(তিও 
ঘটেছিলে। ব)!পকভাবে। 

উঃঙ্ষজের ধর্গোড়া ছিলেন। 
তিনি পাস্রাস্য কজ। করার জক শুধু 
পিতাকেই বন্দী করে রাখেননি, বং 
একে এনে ভাইদেরও হুড! করে- 
ছিলেন। ভাইদের পরিণতি প্রসঙ্গে 
কেউ কেউ দ্বারা নে কোহ (১৫১৬- 
৫৯) ও স্থঙ্জার (১৬১৬-১৬৬১) 
মৃত্যুকে মহজাবে নিতে পারেন। 
এ'রা একান্তে উরঘজেবের বিরোধিতা 
করেছিলেন বলে তের এ জাতীন্র 
পরিগতিই স্বাতাবিক। ঘ্িও দারার 
ক্ষেত্রে ইসলামি বিধানের কথ! উল্লেখ 
ফর! হয়েছে, তবু এই মৃত্যুর পেছনে 
খে দ্িদবাংসাবৃত্তি কম কাজ করেনি, 


সবতাদণ প্রধানের আগে তর সনে হে 


ব্যবহার কর! হয়েছে তাতেই তার 
প্রমাণ রগ্েছে। কিন্তু মুরাদ বধসের 
( ১৬২৪-৬১ ) মৃ হা ঘণ্ডকে কোনভাবেই 
লঘু করে দেখ! যায়না। দুরাদকে 
হত) ও মরগানের অভিযোগে মৃ (দু 
প্রদান করা হয়েছিলো। অনেকের 
ধারখ।, লিংহাধনকে কণ্টকমুক করার 
জনেই তকে কৌপংল বন্দী করে 
হতাাকরাহছ। প্রদম কারণটি সত্য হলে 
তাকে চরিত শান সাং]! দে এয হয়তো! 
শেয় পৃঙ্গাস 
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দেশের বছিবানিজোর হাল থে 
চরঘ দৃর্গতির মধ্যে পড়েছে ত। এখন 
কেন্দ্রীর সরকারের সুত্র স্বীকার করতে 
বাধ! হচ্ছে। “নয়া অর্থনীতি”র বড়াই 
আর ই-কংগ্রেশী নেতাদের মুখে শোভা 
পার না। তাদের প্রতিষ্কতির কোন 
মুল্য নেই। 

সরকারী সুত্রে জালা গেছে বে, 
শতকরা ২৫ ভাগ আমি মেই অহুূপাতে 
বানী কমেছে শতফ্রা ৬ 'ভাঁগ। 
খত এপ্রিল থেকে আগষ্ট দান পর্যন্ত 
শ্াপ্ত পরিসিংখাঁনে এই 'তথ্য জানা 
যার। বর্তমান বছরের প্রথম পাঁচ 
মানে ঘাটতির পরিঘাপ আগের বছরের 
ও সময়ের ঘটিতি ২,১৫৮ কোটি টাক! 
থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৮*৯ কোটি 
টাক!। 

সরকারী আমলার এখন স্বীকার 
করছেন যে এই ঘাটতি মোটেই 
“সাময়িক ঘটনা” নয় এবং এটি একটি 
অন্তত পরিণতির ইক্ষিত দিচ্ছে। তারা 
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আর বলতে পারছেন ন! বড় গলায় যে, 
রপ্তানীর প্রশ্নে উদারনীতির ফলেই এই 
হাল হয়েছে বহির্ধাণিজ্যের । ঘরোয়া- 
ভাবে সংশ্লি্ই অফিলারর! ইতিমধ্যে 
আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বে এরপরের 
মানে এই ঘাটতি আরও বাড়তে 
পারে, কারণ আমদালীর ব্যাপারে 
উদ্নারনীতির প্রভাব পুরোপুরি এখনও 
পড়ে নি। 

যোজন! পদের সদস্তরা এবং 
কেন্দ্রীয় রাণিজ্য দপ্তর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে 
পড়েছে কারণ তাদের হিসাবে এই 
আমদানীর পরিমাপ সহজেই ২০,১০০ 
কোটি টাকাতে দীড়াবে বছরের 
শেষে। ফলে ঘাটতির পরিমাণ কম 
করেও দাড়াবে ৫,৯* কোট টাকা। 
ঢালাও ভাবে বিদেশ থেকে নতুন করে 
প্রায় ২০০ ধরণের যন্ত্রপাতি আমদানী 
কর! হয়েছে রাজীব গান্ধীর উন্নত 
ধরণের পরযুক্তিবিদ্বা প্রবর্তন করার 
উৎংদাহে। এছাড়া বাজেটে "এই 
ধরণের যঃ্পাতি আমদানীর কর 


কমিয়ে দেওয়া হয় এবং কোন কোন 
ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়। এর ফলে 
ইতিমধ্যে দেশের কয়েকটি শিল্প 
বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়েছে। তাদের 
উৎপাদন ছাটাই কর! হয়েছে। 

সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 
সরকারী উদ্চোগে পরিচালিত ভারত 
হেডি ইলেকট্রিক্যালন । এটি এদেশে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র তৈরীর সব 
চাইতে বড় শিল্প প্রতিঠান। এর 
সপ্তম যোব্দনার ১০,৩** মেগাওয়াট 
তাপ-বিদ্যুৎ এবং ২,*** মেগাওয়াট 
জল বিদ্যাং উৎপাদনের হস্ত তৈরীর 
অভ্র ররেছে। সরকারী নীতিতে 
অন্যণীশয় সংস্থা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি 
আমদানী করে ভারত হেভি 
ইলেকট্রক্যালকে কোণঠাদা ব্লরে 
দিয়েছে। 

একই হালচাল গ্যাসের মারফ২ 
প্রস্তুত সার তৈরীর কারখানাগুলির 
দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে 
যাওয়ার আগ্রহে যেভাবে বিশ্বব্যান্ধের 





গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থমেলা 


গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে পচ্চিমবাংলা বিগত ৮ বছরে এক গ্রত্বপূ্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করেছে। সরকার রাজ্য পুস্তক পর্ঘদ, গ্রন্থাগার কমণচারণ সাত, ক্যালকাটা পাবলিশাস: গিল্ড এবং বিভন্ন 
১ সমাজসেবা সংগঠনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে রাজা গ্রদ্থমেলাও তার গুণগত ও গণতান্ত্রিক পাঁরসর বাড়াতে গেরেছে। 
শিক্ষা ছাড়া গনতন্ত অর্থহীন । গ্রন্থাগার সমগ্র শিক্ষা চাহিদার অন্যতম সহযোগী । সামাজিক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য গ্রদ্াগার ব্যবন্থা যদি বৃহত্তর জনগণের কাছে সম্প্রসারিত না হয়, তাহলে এই আন্দোলনের গাঁত ব্যাহত 
হয়ে পড়তে বাধ্য। জনগণের কাছে শিক্ষার যোগ পেছে দেবার পাঁরক্পনা নিয়ে অতীতের সংকীর্ণ পরিসর 
ভেঙ্ছে এ রাজে] মোট ২৪২১ গ্রন্থাগার ছাঁ়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে'র মোট গ্রন্থাগারের এ হল ২১৪ শতাংশ । 
আর্থিক অপ্রতুলতা সব্বেও পশ্চিমবা'লা তার অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যে বাস্তব গণসংযোগের আম্বাদ লাভ 
করেছে, তা হল -গ্রন্থমেলা । যাঁরা নিয়ামত প্যস্তকপাঠে অভ্যস্ত নন এমন মানহষেরাও মেলার বিচিত্র ও বলাঢ্য মণ্ডপ 
এবং জনসমাবেশের আকর্ষণে মেলায় আসেন, কিছ; কিছ; বইও ক্রয় করেন। ধরা কুসংস্কার, গোঁড়ামি 
সাম্্রদারিকতা এবং 'বাচ্ছিন্রতার অপশান্তিকে পরাস্ত করে গ্রন্থমেলা আত্মাশিক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে। 
বিগত কয়েক বছরের লব্ধ আভজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, গ্রন্থমেলার ফলে প্নন্তকের চাহিদা পূর্বের 
তুলনায় বহহগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থমেলা শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক মানষের আত্মীয়তা গড়ে তোলবার উপযুস্ত 


মাধাম বলে এ রাজ্যের অভিজ্ঞতা । 


চতুর্থ রাজ গ্রন্থমেলা পাঁশ্চমবঙ্গে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে। "বিভিন্ন প্রতিকজ পারাচ্থাতির 
মোকাবিলা করে সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ॥ রাজ্যের প্রতিটি মানুয়ের এই মেলায় 


রয়েছে আন্তারক আমন্দণ। 






॥ পশ্চিমবঙ্গ সঃকার ॥ 


«পানা প্রেস। ১২৩/১ আচা প্র 





এ রোড, কলিকাতা থেকে = 





পরাঘশ 
সালছেন কাব গাঙ্গী তাতে শ্ধে 
পদস্থ তিনি একাই হয়ত লক্ষ্যে 
পৌছাবেন--গোটা দেশ পেছনে পড়ে 
থাকবে। 


ইতিহাসের গতি 


ওসব পৃষ্ঠার পর 


চলে না, তবে ধম প্রাণ হিসেবে সাধু- 
বাদ দেও]! যার | পক্ষান্তরে ঘিতীয় 
কারণটি সত্য হলে তাকে চরিত্রবান 
তে আধা দেওয়া! ঘায়ই না, এমনকি 
ধর্ম প্রাণও নয়্। বিনি এদাতীয় 
কাদ্বে আপন তাইকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান 
করতে পারেন, তার পক্ষে অন্তধমে'র 
বা!পারে অসহিফ, হওয়। অস্থাঙাবিক 
নগর। অতএব ওঁয্রজেবের বিরুদ্ধে 
এদব কোন অভিধোগই লদু। বরং 
তিনি নিজ ধর্মের ব্যাপারে কতটুকু 
নহি, ছিলেন সে প্রশ্ন উথা পত হলে 
বিষ্টি ভেবে দেখা ঘেডে পারে। 
খরঙগজেব শুধু ভিন্ন,মণবিদেধী ছিলেন 
না, একছন কঠোর শিয়াবিরোধীও 
ছিলেন। শ্রী বলে কথিত ধর্মমত. 
দের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্তে তিনি 
্ষতোঘাঘে আলমগিরি নামক ধম 
শান্্বিষ়ক গ্রন্থ রচনার কাজে 
আলেমদের অনুপ্রাণিত করেন। তার 
যে ধর্মাদ্বতাকে আমর] সাআ|জা রক্ষার 
ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছি, তার 
নঙ্গে শিয়াবিদ্ধেষর কোন সম্পর্ক 
রয়েছে কিনা কেউ প্রশ্ন করতে 
পারেন । এই প্রপ্রের মীমাংল। হতে 
পারে তৎকানীন শিল্পা অধসিত পার 
স্তের সঙ্গে উরজঞজেবের রাজনৈতিক 
সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। উরঙ্গজেব 
বিশারছেরা বিষগ্ছটি ভেবে দেখতে 
পারেন । 

মুযাট আকবর হিন্দুদের মন্প্রীভির 
ভোরে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 
ইতিহাপ জানে তিনি একাঞ্জে সক্ষমতা 
অর্জন করেছিলেন কিন্তু মানবচরিত্রের 
একট! সহচাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে আকবর 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ধলে মনে হয় 
না। গে প্রবৃত্তি হলো আত্মনি- 
ঘত্্ণাধিকারের আ'কাক্ষ! | এই আকা- 
জ্ঞাই পরিণামে সংগ্রামে রূপান্তরিত 
হয়। হিন্দুদের তিনি সম্ত্ীত্ির ভোরে 
আধন্ধ করলেও একথ] অন্বীকার 
করার উপাগ্ন নেই ঘে, সুদলিম 
শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার 
বাদন তাদের ভেওর প্রবল ছিলো। 
আকবরের উদ্ধার মানসিকতা সেই 
বাসন! চরিতার্থতার পথকে সাময়িব- 
ভাবে রুদ্ধ বরে রেখে'ছলে|। নৃর- 
জাহানের (১৫৭৭-১৬৪) রূপে আরৃষ্ট 
জাহাঙ্গির ( ১৬০৫.২৭ ) এবং শিল্পা 
রাগী সম্রাট শাহজাহানের ( ১৬২৮- 
২৮) শ্রথ শাদন হিনুদের আত্ম- 
প্রশস্ত 


লিমুইনের আন্দোলনকে 





Price—60 Piise 
করেছে। এদের পর চিংগামন লাভত 
করেন উরঙ্গতেব | অত্র উরঙ্গজেনের 
কঠে:র শ্বাগনের মূল কারণ অন্গধাবন 
কর] শক্ত নন্ন । আসলে তিনি দীর্ঘদিন 
সীমিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের পুনক- 
থানকেই প্রতিরোধ করতে চেয়ে- 
ছিলেন। এক্ষেত্রে রক্ষাকবচ ছিলো 
ভার কঠিন ব্যক্তিত্ব এংং ধর্ম। 
একথা বলাই বাৱল] যে এর কোনটির 
বাবহারেই ওজজেব কার্পণ্য করেন 
নি। 

“সউহঙ্গজেব দুখল সাজা জাকে মত ঘূর 
ধিস্তও করলেন, তীর মৃত্যুর পর সে 
বাজাজ] ঠিক ওতদূরট এগিয়ে চললে? 
পতনের দিকে। এয়জনে৷ দাদী কি 
গুরঙ্গদেবের ধর্ম চেতনা, নাকি আক. 
বরের ছিন্মু প্রীতি? প্রশ্নটি খানিকটা 
জটিল বলেই আজ দেটি নিয়ে বিতর্ক 
চলছে ৫চুর। আমা ধারণা. এই 
পতনের দায়দায়িত্ব কারে! কম নগ্ঘ। 
আকবর শাসমকার্ধে অধিক পরিনাণে 
হিনুকমণারী নিয়োগ বরে তাদের 
ভেতর সপ্ত উচ্চাকাক্ষাকে উচকে 
দিয়েছেন। এই কাছে স্যায়তা 
করেছে জাহাঙ্গির ও পশাহ্ডাধানের 
উদার শাঙননীতি। উরঙগজেব এই 


আকাজাকে বিক্ষোভের দিকে ঠেলে 
দিয়েছেন তার সাম্প্রদাচিক দৃষ্টিভঙ্গির 
বাধামে। অথচএই উভয় শাসকই চফল। 
কারণ ভায়াও ইতিহাপের গতি অনাহ- 
কৃদ্] দাত করেছিলেন। কিন্ত ইতো- 
মধো ইত্ছাদের গতি ডিগ্লপথে প। 
বাড়িয়েছে। ফলে তার হৃল্য দিতে 
হলে! তাদের পরবর্তী” বংশধরদের | 
খরঙ্গজেবের পর হুমাছুন (১৪৩৭. 
৪ 7 ১৫৫৫৫৩), আহাজির বা শা 
জাহান ঘদি সিংহ!পনের অধিকারী 
হতেন তবে তারাও অক্ষত গৌরবে 
রাজাশাপন করতে পারতেন কিনা দে 

সম্পর্কে সন্বেহ করার যথেষ্ট অবকাশ 
রদ্ছে। 

সাহাাবাদী ইংরেজও মুল 
শালকঘয়ের এই গরম্পারবিরোধী মাল- 
সিফতাদাত পরিস্থিতি পূর্ণ মঘাহার 


করেছিলেন। তাৱই আবস্থও।বী ফল 
ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দ 


জাতীয়তাবাদের পুনরুথান -য| উন- 
বিংশ শতাদ্দীতে একটি জাগরণের 
স্থচনা করেছিলো_এবং 
জাতীয়তাবাদের সামদ্ধিক পরাভঃ । 
এটাই ইতিহাদের শিক্ষাথে তার 
গতিকে কন্ধ যেমন করা ঘা না 


মুসলিম 


তেমনি তাতে অস্বাভাবিকতা] আরোপ 


করে সামনেও এগুনে। ঘাস না। 


বং ৰ্ণণ কাৰ্যালয়, ৬১. মট লেন. কিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। 


